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সম্পাদক 


শ্রীভগবানের কৃপায় 'উদ্বোধনেব আব একটি 
ব্থসর অতীতের গর্ভে বিলীন হইল। বর্তমান 
মাঘ মাসে এই মাসিক পত্র বাহান্ন ব্খসব বঘসে 
পদার্পণ কবিল। এই সুদীর্ঘ কাল উদ্বোধন? 
ভারতেব গৌববোজ্জল ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি সত্য 
গায় নীতি সাম্য মৈত্রী সংঘম গুতভৃতির মাহাজ্ধয 
উচ্চকণ্ঠে কীর্তন এবং মানবত।ব এই শ্রেষ্ঠ গুণাঁ- 
বলীর সঙ্গে সামঞ্জন্ত বিধান কবিযা ভাঁবতবাসীব 
জাতীয় জীবনেব সকল বিভাগ যুগোপযো গা 
সংস্কার করিতে সকলকে উদ্ধন্ধ কবিয়াছে। 
নববর্ষে পদক্ষেপ করিয়! এই মাসিক পত্র পুনরায় 
নবোস্ধমে তাহাব আব্রন্ধ কার্যে আম্মনিয়োগ 
করিবে । 

ইতিহাস সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ দেয় যে, 
পৃথিবীর মধ্যে প্রাচ্য দেশলমুহই বিশ্ব-মানবেধ 
অমূল্য সম্পদ ধর্ষ দর্শন ও সংস্কৃতি প্রভৃতির 
জন্মভূমি। প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে ভাঁবতবর্ষে এই 
সকল সম্পদ প্রথমে আবিষ্কৃত এবং পরে এখান 
হইতে অন্ান্ত দেশে বিতরিত হয়। এইগুলি 
ভারভের অধিকাংশ নরনারীর জীবনে যেরূপ ভাবে 
রুপায়িত হইয়াছে, পৃথিবীব অন্ত কোন দেশে 
'সেক্বপ সন্তখ হয় নাই? শ্মরণাতীত কাল হইতে 


বঠহমানে নিদাকণ দাবিত্ ও অজ্রতাব মধ্যেও 
অধিকাংশ ভাবতবাপীব জীবন এ্রগুলি ছারা 
অত্যন্ত প্রভাবান্বিত | ঘুগাচার্য স্বমমী বিবেকানন্দ 
মতে ইহাই ভাবতেব চিরন্তন গৌববোজ্জল 
বৈশিষ্ট্য | 

এ স্থলে প্রশ্ন উদ্জিতেছে--ভারতে তে! বু 
ধম, বছ দশন এবং বু সংস্কৃতি আছে, ইহাদের 
মধ্যে কোন্‌ ধর্ম, কোন্‌ ধর্শম এবং কোন্‌ সংস্কৃতি 
ভাবতবাসীব জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব? উত্তরে 
বলা যায়--এই বছ পবস্পববিবোধী নয়, ইহার 
স্বস্ব বিশেষত্ব বক্ষা কবিম্বাও এক আশ্চর্য 
সামপ্রস্তে সমন্বিত! বহুত্বে মধ্যে একত্বে এবং 
একত্বেব মধ্যে বহুত্বে ভারতীয় দকল ধর্ম দর্শন ও 
সংস্কৃতির সামঞ্রস্ত বিশেষভাবে পরিশ্মূট। 
ভাবতবর্ষ বরাবর স্ষ্ঠির বৈচিত্র্য, স্বীকার করিয়! 
উহ্াদিগকে একেব অভিব্যক্তিরূপে দর্শন করিতে 
শিক্ষা দিতেছে ৷ মামুষমাত্রকেই তাহার অপূর্ণ 
জীবনের গণ্তী হইতে মুক্ত করিয়! পূর্ণ ব্রহ্ষস্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করা, মান্গুষের অস্থায়ী জীবস্ব দূর করিয়া 
তাহাকে শাশ্বত শিবত্ব দান এবং মানুষের আভ্যন্তর 
সত্য শিব ও সুদ্দরকে তাহার ব্যবহারিক 
জীখনে প্ররাশন ইহার আদর্শ। ত্যাগ সংষম 


২ উদ্বোধন 


পবার্থপবতা স্তাষ নীতি তপস্তা প্রভৃতি এই 
মহান্‌ আদর্শকে কাধে পবিণত কবিবাঁব উপায় | 
আধুনিক বুগে মহাসমন্বয়াচার্য শ্রোবামবৃষ্ণদেৰ 
ছিলেন এই অত্যুজ্জল আদশেব জীবন্ত বিগ্রহ | 
এই মহাপুরুষেব জীবনে বিভিন্ন ধর্ম দশন ও 
ংস্কতি আপন আপন বৈশিষ্ট্য বক্ষা কবিষা ত্যাগ 
সংযম ও তপস্তাদি আশ্রয়ে অতি আশ্চফবূপে 
সমন্বিত হইযাছিল। স্ুতবাং ভ।বতেব এই 
জাতীয় বিশেষহ নির্স্তক ও অবাস্তব নয পবন্থ 
ইহ। বস্ততত্ত্রমূলব ও বাস্তব! 

এই বাস্তব বৈশিষ্ট্যেব জন্ঠই পৃথিবীব সকল 
দেুশব মনীধিগাণব দৃষ্টিতে ভ/বতবষ ধর্মভম-_ 
পুণ্যভূমি নামে "মভিহিত ও সম্মানিত। আ|চাষ 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিযাছেন বে, এই বিশেষত্বই 
ভ!বতেব জাতীয জীবনব প্র।ণশতি | ইহ যত 
দিন জব্যাহত থাকিবে তত দিন ভাবাতব ন।!শ 
নাই । ক।বাণ যদি ভাবতবাসীব 
ক্া্ীয জীবনেব এই প্রাণশর্তিকপ বাশষদ্ধ বিনষ্ট 
হয় তাহা তইাল তাহাঁব। জাতি হিসাবে উৎসন্স 
হইয। যাইব । ভাবতবসেব ইতিহ/স পদালে।চন। 
কবিলে স্পষ্ট জানা যায য, ভাবশুব্ষ ভাভ|ব 
ডতীয় জীবনব এই বৈশিষ্টোব সঙ্গ 
বিধ নপুনক যুগে যুগ আবগ্তকীৰ প'বব্ন বা 
সংশ্গাব ববণ কবিয়াই জীবনান্তকব বিপদবাশিব 
মাধ্য ও আজ প্রচ্লাদের ভয় অঙ্গহ শবীবে 
বচিয়। আ্ছ | স্বৃতবাং ইহাই হাতার ভবিষ্যাতও 
বাঁচিয়া থাকিবাব একমাত্র উপাষ। স্বাধীন 
ভাবভেব জাতীয় ভীবানব জকল বিভাগে 
সংস্কারের আয়োজন চলাতাছ। এইজন্ 
“উদ্বোধন? পুনরায় এই উপাধের প্রতি দেশবাসীর 
সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে । 

গভীব পরিতাপের বিষয় যে, সগ্ঘমন্ট স্বাধীন 
ভারতেব আধুদিক সংস্কারকগণ ইহার অধি- 
বাসিগণের চিবস্থন জাতীয় বিশেষত্ব ধর্ম সত্য 


কিজ্ক কান 


»া। মর্জীন্ত 


[ ৫২ম বর্ধ-_-১ম সংখ্যা 


স্তায় নীতি সাম্য মৈত্রী সংযম প্রভৃতির সঙ্গে 
সামঞ্জগ্ত বিধান না কৰিয়া পাশ্চাত্যের হুবহু 
জন্গকবণে ধর্মবিবজিত রাজনীতির আশয়ে 
তাহাদেব জাতীষ জ্রীবনেব নকল বিভাগ সংল্গার 
কবিবাব জন্য উঠিয়। পড়িয়া লাগিযাছেন। ইহাব' 
জানিয়াও জ্ঞানেন না যে, ভাবতেব জাতীয় জীবন- 
গঙ্গাকে তাহাব উৎসে ফিবাইয| আনিযা পুনরাষ 
াম্পূর্ণ নুতন খাতে প্রবাহিত কবা অসস্তব। 
এই প্রচেষ্টাব বিষম ফলও লাঙ্গ সঙ্গেই 
ফলিতেছে | স্পষ্ট দেখা যাইতোছ যে. এই 
অস্বাভীবিব চেষ্টাব ফলে ভাবৃতেব জাতীষ 
জীবনের সকল বিভাগেই বিশঙ্খল। দেখা দিয়াছে, 
ভাবতবাসীব জাতীয় জ্ীবন-বাগিশি 'আনক 
"শান বেস্ুব| বাক্িতেছে, জাতীয় জ্গীবন্বে 
স্রবেব সন্গ বনহুবিবষক সংস্কাব তান বক্ষ 
কবিতি পাবাতাছ না। এই জন্য দেশময 
অপূর্ণ আসভা অন্যাষ দ্রনীতি স্বার্থপব্ত! প্রভূত 
প্রস্ৃতিব একচ্ছত্র বাঙ্তন্ধ আরম্ত হইয়া্ছ। 
স্বধীন ভাবাতিব পর্মনিবপক্ষ বা/স্্রব শাসকগাণব 
রি ₹শই এই সাঁঘাতিক দোঁষগুলি দ্বাব 

ইত/মধ্যেই অত্যন্ত আক্রান্ত হইযাঁ পড়িয়াছেন 
এব এইগুলি ভাবাতব গণজীবন ক্রমেই "অধিক 
মাত্রয কলধিত কবাতছে! জনসাধাবণের 
্ঃখ-টৈল্য-ডর্দশ19 ক্রামই বাড়িয়। ফাইতেছে। 
ইভ দ্বার! সম্তোষজনক ভাবে প্রমাণিত হইতেছে 
যে, ছেশেব গণজীবন-__বশেব করিয়। 
দেশেব আধিক'ংশ পরিচালক শাসক ধন্বান 
বিদ্বান শন্তমান এবং (বিভিন্ন বিবয়ে প্রৃতিষ্ঠা- 
পবায়ণ ব্যন্তিগণের জীবন সত্য ধর্ম ন্যায় ও নীতি 
দ্বার। নিয়ন্ত্িত না হইলে মানবতার দিক দিয়! 
'অত্যন্ত দরিদ্র এবং সমগ্র জাতির মহ! অনিষ্ট 
সাধিত হইয়, থাকে । সত্য-ধর্ম-্যায়ুনীতি- 
বিবর্জিত ভোটগৈকলক্ষ্য রাজনীতিক মতবাদ এবং 
রাজনীতিক স্বাদেশিকত! দেশগত জাতিগত 


মাঘ, ১৩৫৬ ] 


দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থসাধন ও প্রভুত্ব- 
বিস্তারেব উপায়দপে পবিণত হইয়া বিশ্ব- 
মানবেব কিবপ 'অকল্যাণেব কারণ য়, পাশ্চাতা 
'জাতিসমৃহ ইহাব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহাদেব 
সত্য-ধর্ম-্ঠায়-নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খল ভোগমূলক 
জাতীযত! সংঘবদ্ধ স্বার্থপবতায় €(01:2801590 
88158119898 ) বপান্তবিত হইয়া জগতেব মহ! 
আতংকের কাবণ হইযা দাডাইযাছে। স্রতব!ং 
স্বাধীন ভাবতবাসীব স্বাদেশিকত। ও জাতীষতাকে 
এই অনর্থ হইতে মুক্ত বাখিতে হইলে তাহাদেৰ 
জাতী জীবানব বিশেবত্ব সত্য ধর্ম হ্ঠায ৪ 
নীতিব নির্দেশে নিষন্থিত কব 'অপবিভার্ণ | 

সত্য বটে, পাশ্চাত্য জাতিসমৃহ সকল 
বিবযে জাগতিক উন্নতি-সাধনে যেবপ াসাধাবণ 
কৃতিহ্ব দেখাইযাছে, ভাবতবাসী তাহ। পাবে নাই । 
স্বাধীন ভাবতকে জগতেব উন্নত ও শক্তিমান 
দেশ্সম্তব সমকক্ষ তইাত হইল পাশ্চাত্যের 
জাগতিক উন্নতিব উপাযগুলি গ্রহণ কবিতেই 
হইবে । জ্ঞান-বিজ্ঞানেব বিভিন্ন শাখার অভভ- 


পুব উতৎ্কষ, জনসাধাবণেব মধ্যে বিভিন্নবিখষ্ক 
উচ্চশিক্ষা-বিস্তাব, বিজ্ঞানসম্মত উপা্ কষ 
শিল্প-বাণিজ্য ও কল-কাবখানাঁদি পবিচালন, 


যাতায়াত ও সংবাদ-আদান-প্রদানেব কল্পনাতীত 
স্ববিধাকটটি, ভোগ-স্রখেব শত শভ উপকব্ণ- 
সবববাহ, গণতান্সিক উপাষে স্ুশঙ্থবল ভাবে 
দেশশাসন, দেশবন্ষ। ও যুদ্ধবিগরহেব শত শত 
উপাদাঁন-আবিষ্কাব, দেশেব জনসাধাবণেব জীবন 
যান্রাব মান-উন্নয়ন, জনগণের জন্য স্বাস্থ্যকর 
আবাস, পুষ্টিকব খাছ এবং বেগে উত্তম 
চিকিৎসা ব্যবস্থ। প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভাতার 
শ্রেষ্ঠ দান। স্বাধীন ভারতেব পক্ষে এই দানগুলি 
গ্রহণ কেবল আবগ্ঠক নযধ, পবস্ত অপবিহাষ | 
স্বামী *বিবেকানন্দ বিশ্বমানব-সভ্যতাব উৎ্কর্ষ- 
সাধনে পাশ্চাত্যের এই অমূলা অবদান-সমূহেব 
যেমন প্রশংসা] করিয়াছেন, এই সকল সত্য-ধর্ম- 


“উদ্বোধনের নববর্ষ ৩ 


হ্যায-নীতি-বিবর্জিত ভোগলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় 
ইহাদেব আনুষঙ্গিক কুফলগুলিরও তেমন নিন্দ। 
কবিয়াছেন। স্পষ্ট দেখ! যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য 
জাতিসমূৃহ জাগতিক উন্নতিক্ষেত্রে অশ্রতপূর্ব 
উৎকর্ষ লাভ কব! সত্বেও তাহাদেব ধর্মনীতিহীন 
উচ্ছৃঙ্খল ভোঁগ কেবল তাহাদেব নয অধিকন্তু বিশ্ব- 
মানবেব সুখশান্তিপথেব প্রতিবন্ধক হ্ইয়। 
ঈ|ডাই্য।ছে | এইজন্য দৃবদর্শী স্বামীজী পাশ্চ।ত্যেব 
এই সাংঘাতিক ক্রটিগুলি পরিহাৰ কবিবার 
একমাত্র উপায়বপে তাহাদের সকলবিষয়ক 
ভাশৃতিক উন্নতিব অন্ধ অন্ভুকবণ না কবিষ। 
উত্ভাদ্িগকে . ভাবতেব জাতী জীবনের 
বৈশিষ্ট্য ধর্ম সত্য না নীতি সামা মৈত্রী সংযম 
প্রভৃতিব সঙ্গে খাপ খাগুযাইযা গ্রহণ করিতে 
দেশবাসীকে উদাত্ত কে উপদেশ দিয়াছেন । 
টাহাব মতে ভাবতবার্ধ পাশ্চাত্যেব জাগতিক 
উন্নতি পূর্ণ মাত্রায় প্রবর্তিত হউক, চূড়ান্ত 
গণতাস্থিক বাষ্ট গিয়া! উঠক, খাগ্চাদ্রব্য ও 
বন্মাদিব উৎপাদন ও বিতব্ণবাবস্থ। চুড়ান্ত সমাজ- 
তান্ত্রিক. নীতিমূলে  পখিচালিত হউক, 
ভোগ|ধিকাব-বৈষমাশূন্ভ চুড়ান্ত শ্রেণীহীন সমাজ 


গডিয। উঠক, ইহাতে ভাবতের উপকার 
ভিন্ন অপকাঁব এবং উন্নতি ভিন্ন অবনতি 
হইবে না। কিন্তু এই সকল সংস্কার 


তাহাব জাতীঘ জীবনেব বিশেষত্ব ধর্ম সত্য 
হায নীতি সময মৈত্রী সংযম প্রভাতব অনুগত 
কবিষ। গ্রহণ কবিতেই হইবে স্ৃহাই ভাবতের 
জাতীয় জীবনেব সকল সমস্তা সমাধানের এক- 
মাত্র উপায় | যুগাচাধ স্বামী বিবেকানন্দ-প্রাদ্দণিত 
এই উপায় "অবলম্বনে স্বাধীন ভাবতের সকল 
বিভাগ সংস্কাব্ধ আবশ্ককতা প্রচাব কবিবার 
জন্য নববর্ষে পদার্পণ করিয়া “উদ্বোধন? স্বদেশ- 


হিতৈষী শিক্ষিত মনীধিগণের সাহাযা ও সহান্ুভৃতি 
প্রার্থনা কবিতেছে : 


গুপ্তোত্বর বা আদি মধ্যযুগের কলাবিষ্ভা (৬০০--৮০০ খুঁত) 


শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত 


হূ্যবর্ধন, আদি চালুকা, ব্লাষ্টকূট এবং পল্লব 


পঞ্চম শতাবীতে ভুনদেব আক্রমণে গুপ্ত 
সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। পববর্ধী শুপু- 
বাজত্ব মগধে টিকিযা থাকে (৫৩৫-৭২০) | 
ইতামধ্যে সপ্তম শভাবীব প্রথমভ।গে স্তাশেশ্বব 
ও কনৌজেব হর্ষবর্ধন (৬*৬-৬৪৭) ক্ষমতালাভ 
কবেন এবং গগুপুদেব লুপ্ধগৌবব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
কবেন। উত্তৰ ভাবত হইতে নন্ম্দ| নদী 
পথ্যন্ত ঠাহাব বানত্ব বিস্তৃত ছিল। 

হর্ষেব ইষ্টদেবত! ছিলেন শিব স্থর্ঘয এবং 
বুদ্ধ | প্রাত্যক দেবতার জন্য তিনি মন্দিব- 
প্রতিষ্ঠা কবিযাছিলেন। শেন দিকে ভিনি 
মহাযান-বৌদ্ধমত|বলম্বী হইয়াছিলেন | 

এই ষুগকে গুপ্রোত্তব যুগ বলা বাঘ ; 
ক।বণ ইহাতে গুদষুগেব ধাবাই প্রবহমাণ | 

সপ্তম শতাব্দীতে বোদ্ধবিহ।বসমৃহ এবং 
নালন্দা বিশ্ববিগালয় উন্নতিব চবম শিখবে 
উঠিয়াছিল। হর্ষেব সময়ে স্বিখ্যাত শ্বালভদ্র 
নালন্দা4 'শধ্যক্ষ ছিলন | হুয়েন শ।ঙ. নালন্দ|ব 
এইবপ বর্ণনা কবিয়াছেন__ 

“সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি ইষ্টকনির্মিতি প্রাচীব 
দ্বারা বেষ্টিত। ইহার একটি দ্বাব দিয়। বিগ্ালয়ে 
প্রবেশ কবিলে আটটি হল্‌ দৃষ্ট হয়। সুরম্য 
৪ স্রসচ্জিত গ্ুহেব চুডাগুলি পর্ব 5শখরেব 
শ্তায় একত্র মিলিত ৷ প্রভ!তেব কুজ্থাটিকায় পর্ধ্য- 
বেক্ষণেব মন্দিরসমূহ যেন আবৃহ ) উপরি তল- 
গুলি যেন মেঘের উপর বিবাজ করিতেছে । 
গবাক্ুপথে দেখা! যায়, বাতাসে মেঘ নূতন 


'আকাব ধাবণ কবিততছে, এবং উদ্ধে স্থিত ছ্াচে 
সু্যাচন্দছ্েব সংযোজন। দৃষ্ট হয়। গভীব 
জলাশযেব ভিতবে নীল পণ্ম ও গভীব নীল- 
বর্ব কনক পুম্পেব সম্মিলন দেখা যাষ। 
বাহিবেক প্রাঙ্গণে চতুস্তলযুজ্দ ভিক্ষদেব 
বাসস্থান আন্ছ। ড্রাগন (মকর) শেভিত। 
মুপ্তাৰ মত লাল কাককাধ্য শাভিত 
বেলিং এব স্তন্ভ। ছাদ বঙ্গিন টান্গিতে ঢাকা, 
আলে,কে সহস্র প্রকাবে প্রতিফালত হয়। 
এই সব দৃষ্টির শোভ।বদ্ধক 1” 

বিশ্ববিষ্ালঘেব উচ্চ প্রাটীব ছিল ১৬০ 
ফুট » ৪০০ ফুট | উহ।তে ৮টি প্রবেশদ্বাব ছিল। 
বিশ্ববিষ্ঠালয়টিতে ভিক্ষু বাস 
কবিতেন , ১০০টি উচ্চাসন হইতে দর্শন ও ধর্ম 
শিক্ষ। দে গর়। হইত | 

হুষেন শও প্রদত্ত নালন্দা বর্ণন। গুপ্তোত্তর 
বুগেব। চৈনিক পরিত্রা্গব ইচিংও নালন্দার 
বর্ণম! কবিযাঁছেন। 

ছয়েনশাডেব লেখা হইতে জানা যায়, ৮০ 
ফুট উচ্চ বুদ্ধেব ভামমুত্তি ষট-তলবিশিষ্ট মন্দিবের 
মধ্যে ছিলি। ইহা খুবই আশ্চধ্যজনক 
ৃষ্টাব সপুম শতাব্দীতে পূর্ণবর্শন্‌ ইহ! নির্মাণ 
কবাইয়।ছিলেন। জাপানের নারাব ব্রোঞ্জেব 
বিবাট বুনবমূর্তি নিশ্চয়ই ইহাব অন্থুকবণে শির্দিত 
হইর/ছিল। 

রায়পুব জেলার অন্তর্গত সিরপুরের লক্ষ্ণ- 
মন্দির সম্ভবতঃ হর্ষের সময়কার ইহা! ইষ্টক- 


১০১০৭ 


মাঘ, ৯৩৫৬ ] 


নির্িতি শিখরমন্দিব। মন্দিরটি ভাবতীয় 
স্তাপত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন | চৈত্যবাতায়ন 
কারুকাধ্য-শোভিত । সমস্ত মন্দির টুঁকো 
দ্বারা আবৃত ছিল৷ 
আদি চালুক্য 

রাজপুত-বংশোদ্তব প্রথম পুলকেশী (৫৫০- 
৫৬৬) বিজ্াপুব জেলার অন্তর্গত বাতাপিনগবে 
(বর্তমান বাদ|মি) বাজধানী স্থাপন কবেন। 
বাদামি আইহোল এবং পট্টরদকালব নিকটবর্তী । 
দ্বিতীয পুলকেশী (৬০৮ ৬১২) নসিক্ষে আব 


একটি বাজধানী স্থাপন কবেন। হর্ষ ততকর্তৃক 
বিতা।ডত হম] কাঞ্চিব পল্লববংগয বাজ। 


মভেন্দ্রবন্মন ভাহাব নিকট পবাজিত হইয।ছিলেন। 
৬৪২ খুষ্টাব্দে মহেন্তরবর্দ্ণেব পুত্র নবসিপহবর্মন্‌ 
কর্তৃক দ্বিভীয পুলকেশী নিহত হন। চালুক্যবাঙ্গ 
প্রথম বিক্রমাদিত্য (৬৫৫-৬৮০) এবং ছ্বিতীয 
বিক্রমাদিত/ €৭৩৩-৭৪৬) ৭৪০ খুষ্টা্দে পল্লব- 
বাজধানী কাঞ্চিপুবম জয কবেন। ৭৫৩ খুষ্টাবধে 
ঢালুক্যগণ বাষ্ট্রকূট দ্বাব। প্বাজিত হন। 
আদি চালুক্যমন্দিব ব|দামিব 
সপ্তম শতাব্দীব মধ্যভাগে নিম্মিত | 
এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পট্টদকলেব বিরূপাক্ষ 
মন্দিব ; উহা শিব অথবা লোকেশ্ববেব উদ্দেশে 
'দ্বতীয় বিক্রমাদত্যেব রাজ্ঞী কর্তৃক উৎমর্গীক্কৃত। 
কাঞ্ীপুবম জয়েব পর ৭১০ খষ্টাঝে উহা! 
নির্মিত হয়। মন্দিবটিতে পল্পবপ্রত'ব ৃষ্ট 
হয়। কাঞ্ধীপুবমের কৈলাসনাথ মন্দিবেব 
আদর্শে উহ! শির্মিত। মণ্ডপ স্ত্তযুঞ্ত প্রাচীরে 
বেষ্টিত। জানালা প্রস্তবখগ্ খুঁদ্যী ব|হব কব 
হইয়াছে । চতুফ!ণ শিখবে বিভন্ন তল। বৃহিয়াঁছে। 
শিখরে চৈত্যজাশালা খোদিত আছে-ইহ। 
দ্রাবিডলক্ষণ | অনুমান কবা হয়, কার্ষীপুরম্‌ 
হইতে পল্লব কাবিগর আনাইঘ়া ইহা প্রস্তুত 
করা হুইয়াছে। প্লুরাতন দ্রাবিড় মন্দিরের 


শিবালয় 


গু্টোত্তর বা আদি মধ্যযুগেব কল 


-৮৯ থু ) ৫ 


স্থাপত্যের ম্যায় বড বড প্রস্তরখণ্ড স্ুর্কি 
ছাড়া বসান) উভিষ্যাব মন্দিবও এভাবে 
স্গরকি ছাডা নি্মিত। বর্তমানেও বিব্পাক্ষ- 
মন্দির বিশেষ জনপ্রিয় । কুমারত্বামী ইহ।কে 
40505 91 67670010168 8৮:00681868 ০1 
[0318 বলিয়াছেন। 
ওহামদ্দির 

গুহামন্দিবগুলি অধিকাংশই দাক্ষিণাত্যে 
অবস্থিত। গুপুদেব প্রভাব শুধু উত্তৰ ভারতেই 
আবদ্ধ ছিল না, দ1ক্ষণ!ত্যেব ভাঙ্ক্যেও তাহা 
অনুভূত হইবে । এধুগে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রা্গণ্য- 
ধন্মেব মূর্তশিল্লপ পায়! গেলেও ব্রাহ্গণ্যধর্মের 
শিরই প্রধান। গুপ্তশিল্পে বৌদ্ধধর্ম প্রবল হওয়াতে 
তাহাতে আছে শাস্তি ও স্থিতিশীলতাব ভাব। 
আব গুপ্োত্তব যুগে তাহ। হইয়াছে গতিশীল ও 
পৌকষভাবাপন্ন। তাহার কাবণ এধুগে শিল্প 
হইল গুপ্ত ও মধ্যযুগেব শিল্পেব মধ্যবর্তী । 

বোদ্ধ ধম্ম এসময়ে হীনগ্রভ ; হিন্দুধর্ম 
নব্জীবন লাভ করিয়। নবশন্তিতে বলীয়ান্‌। 
ব্রাহ্মণ্যধর্শেব এই নবচেতনা গুহাভাঙ্কয্যে ব্যক্ত 


_হইয়।ছে। ষ্ হইতে অষ্টম শতাব্দী হিন্দু 


ভাঙ্কায্যেব শ্রেষ্ঠ সময় বলা যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীর 
পূর্বে এবং শষ্টম শতাবীব পরে হিন্দু গুহী- 


মন্দিব দেখা যায় না! ভাব্তবর্ষে ১২০০ 
গুহামন্দিব আছে, ইহাব মধো ১ শতেবও 
উপবৰ ব্রা্গণ্যধর্ম্বেবে নহে, ৯০০ বৌদ্ধ, 


বাকী সব জৈন স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্ে হিন্দুবা 
প্রচুব পবিম!ণে বৌদ্ধদেব নিকর্ট খণী। প্রাচীন 
হিন্দু মন্দির গুপ্তযুগে দেখা যায়, সমতল ছাদ- 
যুক্ত কুঠবী বৌদ্ধদের অদ্ধগোলাকাব ছাদ 
(8%061-887€0 ০০1 নৌকার ছইয়েব মত, 
বৌদ্ধ চৈত্যেব ছাদেব হয়ত নৌকার ছই হইতে 
উদ্তব হইয়াছে )। কুঠবীর সঙ্গে ক্রমশঃ যুক্ত 
হইয়াছে অলিন্দ বা বারান্দা এবং ত্তমযুক্ত 


৬ উদ্বোধন 


ঢাকা প্রদক্ষিণপথ | গুগুদের 
স্ষ্টি হইযাছে নব্প্রস্তত যুগেব িলমেন? 
হইতে। প্রাচীন কতগুলি মন্দিব আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, যাহাদেব ছাদে কেবল একখানি পাথব 
আছে। 

অজস্তাগুহা! চিত্রে ক্গ্তই  অধিকতব 
বিখ্যাত, তবে কিছু ভাস্বর্্যও উল্লেখযোগ্য | 
১৬ নং গুহায় (সপ্তম শতাব্বী) বুদ্ধেব শাধিত 
মুক্তি (মহাপবিনির্বাণ) আছে, ৯৩৪ ফুট লম্বা । 
ইহা কাশিষ।ব বুদধমূন্তিব কথা শ্ববণ কবায। 
দেয়ালে বুদ্ধ ও মাবেব আক্রমণের মঞ্ডি খোদিত 
আছে; এই বিষে অক্স্তাষ বিবাট চিরও 
'আাছে। 

অজ্ক্তাব ১ নং গুহ সর্বাপেক্ষ। শেষ যুগেব, 
ইহাতে বুদ্ধেব জীবনের ঘটনা খোদিত আছে । 

বাঘ গুহ্ভাব যঙ্ত শতাব্দীর 
খোদিত বুদ্ধমূত্তি উল্লেখযে।গ্য | 

শিজামব।জত্বে এলোবাব কাছে রা বাদে 
কযেকটি গুহ: আছে, এগুণি সপুম শতাব্দীতে 
নিম্মিত , উহ্থাব। চালুক্যশিল্প। ভাস্কালাব একটি 
ব্ষঘ মাশালের দল মগ্নালগুলি মদ খাইষ। 


কৃঠবীমন্দিব 


শেষভাগে 


গোলমাল কবিতেছে, নৃত্য কবিতেছে। এইবপ 
'বাকানালিযান” দুগ্ধ অন্তর আবো দেখ 
যায । মথুবা-ভাস্বধ্যে মাতান্লব মুর্তি আছে। 


অঙ্ষ্ঠাব মাতাল চিত্র পাবশাক বলিষ! বর্দিতি। 
টিবঙ্গাবাদেব নর্ত পী-মৃন্তি বিশেব উল্লেখযোগ্য | 

বন্ধে প্রে!সডোন্সব অন্তর্গত বজ।পুব জেলায় 
বাদামি গুহা অবস্থিত। চালুক্য সম্াট প্রণম 
পুলকেশী (৫৫০ ৫৬৬) বাদামিতে বাজধানী 
স্থপন কবেন। বাদ।মি গুহাব ভাস্কর্য চালুক্য 
শিল্প, যষ্ঠ শতাব্দীর শঅ নং গুহাব বাবান্দায় 
খোদিত বিষুু্ঠি উল্লেখষোগ্য ৷ অনন্তনাগেব 
িপব উপবিষ্ট বিষুমূ্তি এবং নবসিংহ মুর্তিও 
আছে! 


| ৫২ম বর্ষ--১ম সংখ্যা! 


এলোর্ার ভাস্বরধ্য (সপ্তম হইতে অষ্টম শতাফী) 
ভাবতীয় শিল্লেব একটি শেষ্ঠ নিদশন। 
এলোবাব গুহাসমূহ নিজামবাজ্যে অবস্থিত । 
সমস্ত 'গুহাগুলিব সম্মুখ ভাগ মাপিয়! দেখিলে দেড় 
মাইল লম্বা হইবে । ওখানে ১৭টি বৌদ্ধ গুহ! 
১৭টি ব্রা্মণাধর্থোব, বাকী জৈন ধর্শের | 

দশ অবতাব, বাবণক! খাই, ধুমব লেনা 
ও বামেশ্বব চালুকা আমলের € ৬৫০-৭৫ ) 
বামেশ্ববে চাবি হস্তযুক্ত শিবেব নৃত্যপরায়ণ 
মণ্ডি আছে, উহা বিবাট শারক্ত ও গভিব নিদর্শন 
বাবান্দায বৃহৎ স্তন্তে নগ্প বুধমুছি আছে। 
সতস্তশীর্ষে কম্তে  অলঙ্কবর্ণ দেখিতে 
পাওয। যায । বাবান্দায গঙ্গা-যমুনাব মত্তি 
বিস্মান | 

দশ অবতাব গুহাষ শৈব ও বৈষ্ণব উভয়- 
বিষষক মূর্তি আছে। গুহা দ্বিতলধুক্ত 1 উৈবব, 
কালী এবং হিবণ্যকশিপুব মূর্তি মা | 

বশ্বকন্মা গুহা বৌদ্ধচৈত্য ( ৬০* ত্রীষ্টান্স ). 
উহ অঙজন্তাব চৈত্যকে স্মবণ ওঠ ভিত 
বুদ্ধেব মূর্তি ; জনসাধাবণেব কাছে বিশ্বকর্মা বলিয়। 
পবিচিত | বিশ্বকর্মা] হৃত্রধরের দেবতা) 
ভাবতবর্ষব নানাদেশ হইতে সুতধরগণ এখানে 
পুজ। দিতে আসে । আমি যখন ওখানে ভ্রমণ 
কবিতে যাই, স্থুদূব কাথিওয়াড হইতে আগত 
একজন ্নধবকে পৃজ। দিতে দেখিয়াছি । 

এলোবাব সুহাবলীব মধ্যে কৈলাসমন্দির সর্বব- 
শেষ্ঠ ।! ইহার নির্দাত! বাষ্টকুট-সমাট দ্বিতীয় কৃষঃ 
(৭৫৭-৭৮৩)। দাক্ষিণাত্ো চালুক্যদেব পরাজিত 
করিষা তিনি দস্তিতুর্গ ও বাষ্্কূট বাজ্য স্থাপন 
করেন, মালখেডে (মানৎখেট, নিজামর।জ্যে 
অবস্থিত) তিনি বাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । 
দশম শতাব্দী পর্যাস্ত  বাষ্ট্কুটগণ প্রবল ছিলেন । 
পবে চালুক্যপ্রাধান্ট পুনঃ স্থাপিত হয় । 


কৈলাসমন্দির শুধু ভারতবর্ষে কেন, ইহা 


মাঘ, ১৩৫৬ ] 


পৃথিবীব মধ্যে একটি বিশ্ময়ের বস্ত। সমস্ত 
পাহাড খুদিয়া মন্দির বাহির কবা হইয়াছে। 
পৃথিবীব সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে কৈলাসমন্দিবও 
একটি আশ্চর্য বলিয! পবিগণিত হইতে পাবে । 
কৈলাসমন্দিব মনোলিথিক, দ্রাবিড-পদ্ধতিতে 
নিম্মিত | দ্রাবিডশিখব, লিঙ্ষমন্দিব, সমতল ছাদ- 
সমন্বিত ১৬টি স্তম্তযুক্ত মস্তক এবং নন্দিবুষেব 
জন্য অলিন্দ আছে। মন্দিবেব চবিদিকে প্রাঙ্গণ 
বহিযাছে। নীচু গোপুবমেব উিতব দিয। প্রাবেশ- 
পথ । ছুইটি ধ্বজজ্তত্ত দেখ। য!য। প্রাঙ্গণে 
প্রাচীবেব গাষে মনোবম মকববাহিনী গল্গ। ও 
কচ্ছপবাহিনী যমুনাব মূন্তি খোদিত আছে। 


মন্দিবগত্রে বাবণ কর্তৃক কৈলাস পর্বত 
উত্তভোলনব কাহিনীটি খোদিত1 মকল 
শিল্পসমালোচকই ইহাব ভুষসী প্রশম্স। 
+বিযাছেন।  পাথবেব মূন্তিব এই বকম 


কম্পোজিসন আব নাই৷ বাবণ কৈলাস পর্বন্ত 
কম্পিত কবিলে পার্বতী ভীভ হইয। শিব 
জডাইয়। ধবিত যাইতছেন। শিব নিব, 
এক পাযে পাহাড় চ॥াপযা ধবিয়। আছেন, 
আকাশে দেবতাগণ , নীচ বাবণ দশ 
মাথা 9 বডি ভাত লইয়। পর্বাতক নাড। 
দিতেছে । 

ছুরধিগম্য অজন্ত| গুহ! বহুকাল লো কচক্ষব 
মন্তব।লে ছিল; কিন্তু এলোর। গহাব কথ। 
ইউবোগীয পধ্যটকগণ জানিতন। ল্খ্যাভ 
ফবামী পধ্যটক এবং লেখ কক পিয়েলোটি এলোবা৷ 
গুহায় শিবের মৃষ্ঠিদর্শনে দুগ্ধ হইয়াছেন তিনি 
ইহাকে ভযাবহ গুহা'নাম দিয়া ইহারী কবিত্ময় 
বর্ন! করিয়াছেন তিনি লিখিয়াছেন “গুহাগুলি 
পৌর।ণিক দেবদেবীর উদ্দেশে নির্মিত; কিন্ত 
ধবংসেবু দেবতা শিবই ইহার দ্ডিতর প্রধান স্থান 
অধিকার করিয়ছেন। বিরাট এবং রূদ্রের 
ভাঁবদ্বার 'অন্রপ্রাণিত * মানুষের বহু শত।বীব 


গুপ্তোত্তর বা! আদি মধ্যযুগের কলাবিষ্ঠা ( ৬৯৯-৮*০ থৃঃ ) ॥ 


পরিশ্রমের ফলে গ্রেনাইট পাথরের এই গু 
থনিত হইয়াছে 1” তীহাব লেখা হইতে জান। 
যায়, খ্রীষ্টাধ দশম শতকে আবব পর্যটক 
মাস্থদি এলোব| দর্শন কবেন। তাহাব পুর্ন 
কোন লেখক এলোব। সম্বন্ধে উল্লেখ কবেন 
নাই। মাস্থুদিব লেখায বুঝা যাঁষ এলোবাব তখন 
পূর্ণ গৌবব। ভারতেব সকল প্রদেশ হইতে 
অগণিত শীর্ঘযাত্রী বিবামবিহীন স্বোতধাবাব মত 
এখানে আসিযাছ। 

বন্ধে নিকটবন্তী তস্তিগুন্ফকাব ভাস্কর্য 
থালাবাব ন্া/যই পৌকষব্যঞক , অষ্টম শতাব্দী 
হইতে ইহাব আবম্ত। এই গুহাগুলি মার্টিব 
নীচে ; অন্ত গুহার হ্যা মাটিব উপবে নহে। 
দুইটি লিঙ্গ মন্দিবেব বৈশিষ্ট্য , পর্ধতগানত্র হইছে 
ইহ! বিচ্ছিন্ন , মন্দিবেব চাবিদিকে প্রাদক্ষিণপথ 
আছ] হস্তিগুম্কাব বিবাটাকাব ত্রিমুর্ভি খব 
বিখ্যাত, গাস্ীধ্যপুণ | মৃর্তিব ওষ্ট স্ুল, মন্তকে উন্নত 
ট1ভ|ব | ইভ।াপ ভাবতীয ভঙ্কর্যেব একটি 
শ্রেন্ মৃত্তি খল! যাইতে পারে। ধ্যানী শিবেব 
মণ্ভি মাছে, বুদ্ধ যেন শিবে বপান্তবিত হইয়াছেন । 

শিবেব বিবাভ ঝ|লিদাসেব কিমাবসম্ভকেব 
কথ। স্মরণ ববাইবে। ভৈবব ও তাওব-নতোর 
মণ্তি উল্লেখযোগ্য ৷ 


বন্বেব এপেলে! বন্দবেব নিকট সমুদেব 
মধ্যে এলিফেণ্ট। ত্বীপ অবস্থিত । এলিফেন্ট 
নামকরণ পর্তগীজব। কবিয়াছে। হাতীব 


একটা পাথবেব মুষ্টি ছিল, তাহা হইতেই এই 
নাম হইয়াছে ১৮৬৪ গ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশবা উহ্থা 
অপসাবিত কবাব চেষ্ট! করে কিন্তু মুক্তিটি ভাঙ্গিরা 
মম | বস্বের ভিক্টেরবিয়া গার্ডেনে এই ভগ্নাংশ 
বক্ষিত আছে। এই দ্বীপের পুর্ব মাম ছিল 
ঘরপুরী বা গিবপুবী, ৷ 

এলিফেণ্ট। গুহায় পূর্বের চুনের জস্তর ছিল। 
ডি কুটো (0৫ 0০069) নামে একজন বিদেশী 


৮ উদ্বোধন [ ৫২ম বর্ষ--১ম সংখা! 


পবিব্রাজকেব লেখ। হইত উহা জানা যাত়্। রাজ মহেন্ত্রবশ্শন্‌ (সপ্তম শতান্ধী) অনেক 
ষোড়শ শতাব্বীব বিদেশী পধ্যটকদেৰ লেখার গুহামন্দিব আর্কট জেলায়, চেঙ্গলপেট এবং 
এেলিফেণ্টাব উল্লেখ আছে । ত্রিচিনোপল্লীতে নিশ্মাণ করিয়াছেন । ত্রিচিনোগল্লী4 : 

পল্লবগণ গুহামান্দব নির্মাণ কবেন। পল্লব- গুহাব শৈবমৃত্তি উল্লেখযোঁগা | 


অভিযাত্রিক 
শ্রীপৃণেন্দু গুহরায, কাব্যপ্রী 


পুবাণে! পৃথিবী, 

তন প্রতিবেশ, 
ঘুমভাঙ্গ! চলাব “নশ'য 
অসহায অভিযাত্রী চলেছে এগিয়ে 1 
অগ্রপথ বাস্কম বন্ধুর 
গুহাঁয়িত অন্ধক।ব-_আলোবেব নাহি 

কোথা? লেশ: 

লোলুপ অস্থব 
রাখিয়াছে গ্রেন-দৃষ্টি সম্মুখে প্রস্তত, 
শূল সমুগ্ভত ) 
ভূখ। প্রাণ খেলার পুতুল, 
আখুখ[ল খেয়।ল-বিলাস, 
জমিছে এমান তার প্রত্যহের স্পঞ্ধা সুবিপুল। 
আশাহত ক্ষুব্ধ যাত্রিদল, 
সঞ্চয়ের কিব৷ আছে পবম পাথেয়? 
অপাংক্রেয় 
ছিন্নমস্ত সভ্যতাব পেবচক্রতল | 


পুঝে!ভাগে মৃত্যু মিছিল 
বে।ব। বুক বেদন।য় নীল, 
বিনিমযে বধিবোব ঢালি 
বিনিমষে জীবানবে দিয়া, 
তবু নিত্য কপাব ভিখবী 
অন্তহীন অসম্মান শিবে বহিঃ নিয়। | 
শত কণ্ঠে শঙ্কাীন শ্রান্তিণীন স্থুব_- 
অনাগত আর কত দুব? 
প্রভাতেব জয় তৃর্য 
কখন স্বশিবে ? 
আধাবেব অবসান আনি” কত পবে 
সমুদিবে লাল সুর্য: 
নৃতনের উজ্জল শিখরে ? 


শাঙ্কর-ভাষ্স্থ বেদাচাধ্যগণ 


স্বামী বাস্ুদেবানন্দ 


ভতৃপ্রপঞ্চাচাধ্য--অধ্য।পক হিবণ্য স্থবেশ্বব- 


কৃত ব্ৰৃহদারণ্যক-বাঙিকেধ আনন্দজ্ঞান-কৃত 
শান্সপ্রকাশিকা। টীকা! থেকে শর্ষবনিবসিত 
এর্তৃপ্রপঞ্চ-মত অনেক সংগ্রহ কবেছেশ 


(19988901005 ০04 0)118206%] 001016978008, 
11501%8)1 তাৰ অনুসন্ধানকাধ্য থেকে 
জানা যায যে ভর্তপ্রপঞ্চ 
ছিলেন শ্রীমৎ আচাধ্যপ।দ স্বীয বুহদ!বণ্য ক- 
ভাষাকে যে “আল্গ্রন্থ বলেছেন, তাব হেতু 
মধ্বন্ধে অশন্দগিবি বলেন, ভক্ুপ্রপঞ্জ বৃহদাবণকেৰ 
ওপব বিবাট ভাষ্য বঢশ।া প্রন, শব 
ভুলনায বাস্তবিকই শাঙ্গব ভাম্য “আল্লগ্রঞ্ | 
উ,তে ও শঙ্কাব ভেদ কেবল পবিণাম ৪ বিবর্তে, 
এব” জ্ঞ/নবর্মমনচ্চয ব। এসমুচ্চঘব!দ নিষে। 
এতবড গ্রন্থ থে কি ভাবে লোপ পেল, তাৰ 
এখনও কোন অনুসন্ধ।ন হয় নি! ভর্ভপ্রপঞ্চের 
মৃতবাদ সম্বন্ধে শানা বিবোধ দখতে পা, 
যায়, কিন্তু আমব। ডক্টর শ্রীযুক্ত আশ্চতোর শাখী 
মহ।শযেবই সিদ্ধান্ত এখানে অন্ুলবণ কবখ। 
ভর্তৃপ্রপঞ্চমতে জীব ও জগৎ ব্রহ্থ- 
পবিণাম "হেতু বিশেষ অভিব্যক্তি! এই বিশেষ 
অভিব্যক্তিটি আট , প্রকাব--জীব* অন্তধ্য। নী, 
অব্যক্ত, সুত্র, বির/জ, দেবতা জাতি ও পিও। 
এই আট প্রকরকে আবও সৎক্ষেপে তিনটি 
বাশিতে বিভক্ত কবা যায়--(১) পরমাস্ম। 
বাশি অর্থৎ বিশ্বপ্রাণ হিবণ্যগর্ভ--“অবিষ্ঠারুতঃ 
হিরণ্যগর্ভ আত্ম। সব্বসাধ|রণস্তেন আত্মন। সর্ধ- 
সব্বনি আন্মবস্তি”-€ বৃ উঃ ঝ।তিকের আশন্বগিবি- 
২ 


ভদাভেদবাদী 


কত শশাগ্সপ্রকাশিক? টীকা)।  অবিষ্ঠা 
বাবাই ব্রঙ্গেব এই জগদায্মত্ব, সুত্রত্ব বা 
ন্থধ্যামিত্ব সিদ্ধ হয-ণ্স ইদং জগদাত্ম- 
ত্বেনাভিসম্পনে হু হদবিপ্য়৮-(এ) | (২) জীব- 


ব!শি-_ত্রক্মপাবণাম কখন জডাংশপ্রধান,। কখন 
চেভন| শপ্রধান। চেতনা ংশপ্রধান জীব 
বিজ্ঞাণমধ-__“বিজ্ঞানং পব” ব্রঙ্গ তৎপ্রকৃতিকে। 
জীবে! বিজ্ঞ।নময£”-(4); কর্ত--স পবমা- 
গ্েকদেশঃ কিল কর্তা”, পভৃজন্তেন কর্তৃত্বমাচষ্টে, 
রি কর্তা? দৃষ্টি) এবং ভোপ্া ও 

দৃষ্টিবিতি ভ।বঃ ক্রিয়াসমাপ্ত্যর্থ ফলাশ্রিতো 
। “কিং পুনঃ ফলম্‌?- প্রকশনম্চ, 
বুদ্ধিপ্রত্যবস্ত ঘটাদেশ্চ গ্রান্থগ্রাহকভাবেন সম্বন্ধাৎ 
তির়াস্তব শিবু দ্রষ্টেব_ (8) 

জীবঙবেব আসন ও অবিস্তা। | 
প্রজ্ঞা, কর্ম ও ৩২ফলনুপারে জীবের বিচিত্র 
দেহভোগ! আবঞ্চানিবুক্তিতে জীবের “অহং 
্রঙ্মাম্মি' জ্ঞানেব উদয় হয় ও মুর্ডিসিদ্ধি হয়। 
নিষ্চ।ম কম্মের ফল আসক্তিনাশ এবং বিষ্ভাব ফল 
অবিনাশ! যোক্ষ জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়-সাপেক্ষ | 
মুক্তি দ্বিবিধ-_জীবনুক্তি ও পদ্বমমুক্তি। শরীর 
বর্তমানে তত্বজ্ঞানোদয় হলে পুকষ জীবনুঞ্ত 
এবং অশবীব ব্রঞ্গণয় হচ্ছে পবমমুক্তি-_“দ্ি বিধো 
মোক্ষঃ অন্মিনব শবীরে সাক্ষাতকুতব্রন্গ মুক্ত 
ইত্যুচাতে, ন. ব্রক্ষণি লীনঃ। ততন্ত শরীর- 
পাতোত্তরকালং ব্রঙ্গণি লঘ্ষে। দ্বিতীয়ো মোক্ষ£”-- 
(4)। জীব ব্রন্গনীন হলে সর্ধ বিশেষ 
অবিশেষ হবে থায়--“বিশেবাণাং হি অবিশেষ 


ভ্ব্ু 


১৪ উদ্বোধন 


একতা ভবতি, যথা সমুদ্রে সমুদ্রোর্মীণাম্‌” 
“দ্বৈতব্ষয়ে অন্তস্ত অন্যেন আত্মনী 'অভি- 
সম্পত্তিঃ। ইহ পুনবন্ধৈতে সমস্তভাব!নামনন্তত্বাৎ 
সর্মমঞ্জস্বা ঘ্বহ্বেনীভিস্ম্পগ্ভাত”, “যা তু অবিশেষ। 
বস্তা পবমাস্মাবস্থৈব স!1” 

(৩) মুর্তামূর্ত-_জ্ডপ্রধান বাহ যাবতীয় 
বরঙ্মপ'বণাম--যাবান্‌ বাহাবিকাবে! বিজ্ঞানাক্ম- 
পবিবেনোহ্ধ্যায্মং বাধিটিবতং ব। ন।মকপ- 
বিভ।'গন ব্যাকৃত, সবে!ইপি এষ মূর্তো বমূর্তে। 
ভবতু | সচ্চ ত৯৮৮--(8)1। ভ্টীব মতে দ্বৈত 
প্রপঞ্চ লৌবিক প্রমাণগম্য এব" অদ্বৈত বেদ- 
প্রম।ণখগম্য | 

ভর্তৃরি-__ইনি বিবর্তবাদী, কিস উর আদৈত 
তত্বটি শঙ্গব্রঞ্ | তিনি বৈষাকবণ ৪ দ/ঞনিক, 
ভার গ্রান্থর নাম বাক্যপদীয' , হেলবাজ তাৰ 
৭পব টীক বচন, করেন। 
হয় এনপ মতবাদেবই 


মণ্ডন।মহ। বোধ 
আন্থতুক্ত [ছিলেন। 
এব সম্প্রদায়ের নাম ছিল দপাখিনদ | 
মতেব প্রতি 
মতেব অপ্রচয়র ভেত। 
স্বনদারপাণ্ডয_ শ্রিমন্ম পবাচার্। 
মংহিতা'র 
বন্তিকক্খব বলোছন। 
ভামের পবিসমাপ্রিালে শ্রীমদ 
এবি তিনটি গাণা উদ্ধৃত কাবাছন-- 
“গৌণমিগ্য। সন ইসত্বে পৃভ্রদেহ|দিবাধনাৎ | 
সদব্রগহিত্যেবৎ বেন্ধ কত্ত কদং ভবে ॥ 
আনেষ্টব্য ম্মবিজ্ঞন[ৎ প্রাক প্রমাতত্বমাত্বুশঃ | 
অনিষ্ট? 1৭ গ্রামাছৈব পাপ মাদোষাদিবজিতঃ | 
দেহাম্বগ্রভায়ে। যদ্ধৎ গরম এন্েন কলিভঃ । 
লৌকিক তদ্বাদবেদং প্রমাণ হনিশ্যযাৎ |” 
অর্থাৎ গৌণ এব” মিথ্যা আম্মার অনন্তিত্বে 
পুঅদেহাদিরও বাঁধ (নাশ) হেতু এবং “আমি 
সৎ বু্গস্থবপ”-_-এইরপ বেধে কাধ্য কিন্ধপে 


বৌদ্ধ- 
অতিরিভ।  পক্ষপাতিত্ই এ 
ভাব 
টাকায় এক এল প্রাচীন /শ্র,কশ 


'নত- 


52831 স্তরে" 


_চাচাধ্যপাদ 


ডি] 


[ ৫২ম বর্ষ-_১ম সংখ্য 


সম্ভব? “অনেষ্টব্য শায্মবিজ্ঞানের পূর্ব পর্যযস্ত 
আত্মাৰ প্রমাত্ৃত্ব। অন্বেষণ হয়ে যাওয়ার পর 
প্রমাতা জীব পাপদেফাদিবজ্জিত হযে যায়, 
অর্থাৎ স্বীয় ব্রন্গস্থবপ্তা প্রাপু হয় । দেহাহাপ্রত্যয় 
যেমন অসংশাম্ব-প্রমাণত্ব হেতু কল্পিত, লৌকিক 
প্রমণও সেইকপ আত্মার স্বস্কপনিশ্চৰ পর্যন্তই 
হয়ে পাকে | এ থেকে বোঝ! যায় যে তিনি 
(১) জ্ঞানকর্ম-সসনচ্চম্গবাদী (২) জ্রীব-বরহ্গের 
এক্যবাদী এবং (৩) ব্রাঙ্গব অপ্রামেধ জবাদী | 
বৃন্তিকার- ব্রস্থত্রাদি শাঞ্কবভাষ্ে দুজন 
বুত্তিকাব ছিলেন বাল অনুমিত হয-_(১) এক জন 
জ্ঞানকম্মীসমুচ্চমবাদী ফ্রক আ(চাহ্যপাদ ভ।ষ্যে 
“অুল্সে ডগ) অপবে তু” ঠকাচিন্ত” প্রভৃতি 
শব দর শক্ষ্য ক্বছেম। পাপ্চতশিব মণি 
আশুতোষ শান্সী মভাশব মান কল্রন ইনিই 
বোধাযনাচাধা | আমাব 'বাধ হয় প্রাচীন 
শব বশিষ্ট।ট্বৈতবাদী নীপকগচাধ্য তব ভাষে। 
স্বীণ ঘভ (পাঝণব কন্য একেই অনেক স্থলে 
উদ্ধীচ ব'বন এবং পববস্তী ক7ণ পবমভ।গবত]চার্য 


হ্লীবামান্জ ব্রন্দস্থানব 'শ্রাভাধ্য(পরূমণিক য় 
লিঃখছেন--“ভগবদ বাধ রশক*।* বিস্তী্ণাং 
গন সতত্বুত্তিৎ প্রব।চাধ্য।ঃ সর্শচক্ষিপুঃ | 


ভন্মাভানসাাবণ হুতাক্ষর,ণি ব্যাখ্যান্তলন্থ 1” 
হার্থৎ পুর্বে বোধাযন-বৃন্তি অতি বিস্তীণ। ছিল, 
কিন্য পব্বন্তী আচার্ধ্াব। সেটিকে সংক্ষেপ 
বাব ফেলেন । মহামছে।পাধ্যায় গণপাতি শাক 
সম্পাদিন প্রিপঞ্চজদযঃ গ্রঞ্চে আছে £ বি'শতাধ্যায়- 
নিবন্স্তা শীম[সশান্ষস্ত: কীতকোটিনামধেয়ং 
ভাষ্যংধ (বাধাযনেন রহম তদগ্রন্ববাহুল্য- 
ভয়াঁচুপলক্ষয কিঞ্চিৎ সংক্ষিগমূপকর্ষণ কুতম্‌” 
_--অর্থৎ বিংশতি অধ্যায় [প্বদ্ধ সমগ্র মীমাংসা 
শ/জ্ের (পুর্ব ও উত্তর) বোধান্সনকৃত 'ক্কতকোটি 
নামে এক ভাষ্য ছিল। সেই গ্রন্থের বাছুল)- 
ভয়ে উপবর্ষ উহা! সধক্ষণ্ধ করেন। এই 


মার্ঘ, ১৩৫৬ ] 


বোধায়নাচার্য কল্পম্াত্রকার কি না, অধ্ুব| বিষু- 
পুবাণোক্ত (৩1৪) ব্যাসশিষ্য ব। প্রশিষ্য বোধ্য 
বা ৰোধি কি শা স্থুধীদেব বিচার্ঘ্য1 (এতৎসন্ধনন্ 
২৫ বর্ষ ফাল্গুন, ৯৩২৯ সালের 'উদ্বোধাশেৰ 
বর্তমানলেখক-বিবৃত 'কণ। প্রসাঙ্গ'্ব পাদটীক। 
দ্রষ্টব্য ) পুনশ্চ “তন্নটাকা”-ধাব বেহ্কটনাণ বালন 
প্বুত্তিবাবন্ত বোধায়নান্তেব ভি উপবর্ষ ইনি 
স্টান্নাম”_অর্থাৎ বুভ্ধিকাব বেধারনেব নামই 


উপবর্ষ ছিল। 

তজ্জগ্য ছ্বিতীঘ বৃত্তিকার ভগব।ন উপবর্ষ 
বালই (বাধ হর. যিনি বোধাযনাঢাধ্যকত 
'কৃতকো্ট” ভাষা সংস্কাব 9 সতক্ষিপু কবে 
শন্করমতান্কুল বৃন্ত লেখেন ।  পাবণ দেখ। যাষ 


হ[চাধ্প।দ ব্রঙ্গস্তত্রভ।ম্যে বহুম্থলে এব সম্রদ্ধ 
উল্লখ করেছেন (ত্র সঃ ১১১৯, ১১১৩, 
১1১৩১ » ৩৩1৩৫) যেমন “যদাহ 
ভগবান. উপবর্ষ?” ইত্যাদি।  অ ঢাযযপাদ 
নিজের মতপুষ্টিব জগ্9 তব মাতাল্লখ কবোছন, 
যথা_-অথ গৌবিত্যত্র কঃ শব্দ)? গব!বৌকাব- 
বিসর্জনী। ইতি ভগবান উপবষঃ (ব্রঃ সঃ 
১৩1২৮), “আতএব ৮ 5গবতোপবর্ষেণ গ্রথমে 
তম্থে আত্ম্তিহাভিধানপ্রসন্তোৌ  শাবীবকে 
বক্ষ্যাম হত্যাদ্ধাবঃ কত: (বু সঃ 5৫1৫৩ ১1 
(এই প্রবন্ধটি বর্তমান লেখক-বিবৃত ১৫ বধ, 
ফাল্গুন, ১৯৩২৯ 'উঁছেধানব,  'ক্থাপ্রদঙ্গের 
পরিবর্ধিত সংস্কবণ )। 

ভ্রেমিড়াচারধ্য- -আচারধযপাদ শঙ্কব ছ।ন্দোগ্যে।প- 
নিষ্দ্‌ ভাষ্যের উপক্লমণিকায় বলেছেন--ওমিত্যে- 
তদক্ষরম্টাধ্যায়ী  ছান্দোগ্যোপর্বিবৎ তত্তাঃ 


সংক্ষেপতঃ ইহ জিজ্ঞান্থুভ্য; খজুবিবরণমনসগ্রন্থমিদ- 
মারভ্যতে ৮” কাজে কাজেই স্ব্কৃত ছান্দোগ্য- 
ভাষঘাকেও তিনি “অল্লগ্রন্য বলেছেন, কাৰণ 
জির্জা্বদের হবিধার জন্য সংক্ষেপ করেছেন। 
কিন্তু কিসের সংক্ষেপ করেছেন? বিপুল 


শাহাহত 


শাঙ্কর-ভাম্যস্থ বেদাচাম্যগণ ১১ 


দ্রমিড-ভাষ্যের | কেন না আনন্গগিরি এ ভাষ্ের 
টাকায় বলছেন, “খজুবিববণমিতি খঙজুপাঠক্রমানু- 
পাতি বিববণম অর্থন্ষটাকরণং প্রকুতোপনিষদ 
যশ্মিন ভাষ্যে তত্তথেতি ষাবং। অর্থপাঠ- 
ক্রমম[শ্রিত্যাপি দড্রামিডং ভাষ্তং প্রণীতং তৎ 
কিমনেন ইতা শঙ্ক্য।ছঃ . অগ্রন্মিন্তি শঅর্থাৎ 
ছন্দৌোগ্যেপনিষদেব ডমিউভাষ্য বযষেছে, তবে 
আবার এই গ্রন্ুবচনাব প্রযেজন কি? না 
এই অব্লগ্রন্থ জিজ্ঞ/সুদ্বে নিকট একট। সংক্ষিপ্ত 
সবল ব্যাখা। দেখব জগ্ঠ ইতাদি। 

আব।ব ছান্দোগাৰ খের 
ব্যাখ্যা স্ধ্যেব উদথাশ্ত নিৰপণে প্রাতব সহিত 
স্বতিব আপাত বিবোধ উপভ্ভিত হওয।য় আচাধ্য- 
পাদ দ্রমিঙডব সাহাধ্য নিখেছেন। কাৰণ 
আানন্দগিবি বলছেন, “আত্তোক্তঃ প্বিহারঃ 
আ[চার্ষ্যস্ত ৷ যগ্ঠপি শ্রতাববোধে স্মৃতের প্র।মাণ্যং 


(৩1৮৪০ ) 


তথাপি যণ);) কথঞ্চিদি বিবোধপরিহাবং 
দরমিড1চ[ন্য[ ভমুপপাদয়তি |”শাঅর্থাৎথ ভাষ্যকার 
দ্রমিডাচাধোর সাহায্যেই বিয়োধ পরিহার 
করেছেন । এই জমিডাচাষ্য সম্বন্ধে বেদাস্ত- 


দেশিককৃত 'তত্্টাকা্য আব একটু আলোক 
প্রাপু হগযা যায_-ভাষ্যব।বে। ব্রহ্মানার্দবাকা- 
ব্যাখ্যাত। দ্মিডাচার্ধা-- অর্থাৎ বাকাকার 
ব্রঙ্গানন্দী টঙ্ক 9 টক্কবাক্যব্যাখ্যাতা দ্রমিডচাধ্য 1 
পবস্ত বিশিষ্টাত্বৈতবাদী যামুনাচার্যেব “লিদ্িত্রয় 
গ্রন্থেব প্রথমভাগে শ্রীবামান্বজাচার্যের 
স্রিীভাষোপক্রমণিকা'য় এবং তংপ্রণীত “বেদার্থ 
সংগ্রহে তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিবপেই গৃহীত 
হয়েছেন। সবজ্ঞানমণির “সংক্ষিপ্তশারীরকের 


২১৭-২২১ শ্লোকপাঠে একপই অনুমিত হয়। 
শ্রীরামান্ুজাচাধ্যের 'বেদার্থ-সংগ্রহে* বোধায়নও 
দ্রমিডাচাধ্য ছাড়াও টঙ্, গুহদেব, কপন্ছি, 
ভাক্ুচি প্রভৃতি বিশিষ্টাৈতাচার্যাগণেরও উল্লেখ 
করেছেন। 





কর্ণ 
শ্রীরবি গুপ্ত 


তোঁর করুণার পাই তুলনা এ ভুবনে কোথায় খুজি ? 
নিঃস্ব হ'য়ে বিলাতে চাই 
চরণে তোর জীবন-পুজি। 
মিলায়ে রাতের তআধার-কাঁয়! 
চির মলিন বেদন-ছায়। ? 
প্রাণের প্রদীপ উজল হল 
সকল নিশ। গল ঘুরি । 
তোর করুণার পাই তুলনা এ ভুবনে কোথায় খুঁজি? 


নীল অমরার হৃধ আসে, লুটায় মা তোব চরণ-তলে, 
লুটায় চন্ত্র-কিরণ-ধাবা 
যুগল সোনার শতদলে । 
মত্য-মরণ-শঙ্কা ভুলে 
লরভি শবণ চরণ-কুলে, 
অঙ্কে মা! তোব এই জীবনেব সকল আশার স্বপ্ন বুঝি, 
তোর করুণ।ব পাই তুলনা এ ভুবনে কোথায় খুঁজি? 


মা তোর প্রাণের নিবিড পরশ আমায় স্তরে কেবল টানে, 
ভরে জীবন শুন্য জীবন 
তোরি গোপন-বিত-দানে | 
শুত্র-প।বক-শিখ।র মত 
জলেছি আজ অবিরত; 
ছ'টি অমল আথর উষায় 
জাগি ধূলার ছায়। মুছি; | 
তোর করুণার পাই তুলনা! এ-ভ্বনে কোথায় খুঁজি' ? 


মীতাশান্ত্রে ব্যাকরণ 


অধ্যাপক শ্রীহ্বরেজ্্মোহন পঞ্চতীর্থ, এম-এ 


মোক্ষশান্স। তাব ভিতবে 
ব্যাকরণেব কথ! থাকতে পাবে তা কিবপে 
কল্পনা করা যায়? যেশান্ম মুত্তিবপণ বলে, 
নির্বাণেব পন্থা নির্ণঘ কবে, সৎ চিৎ ও আনন্দ 
ময় রাজ্যেব ন্ধান দেখ, তাতে থাকবে শুষ্কাষ্ঠবং 
নীবস ব্যাকরণ ? 

এক সমযে সংস্কৃতশিক্ষার্থী ছাত্রদেব সংস্কৃত 
ভাষায় বচন! লিখবাব বিধয়বপ্ত ছিল এবং এখনও 
আছে-মুখং ব্যাকরণ স্থৃতম্ঠ 1 অর্থাৎ বেদের 
মুখ ব্যাকবণ, বেদ পড়তে হ'লে প্রথমতঃ 
ব্যাকবণপাঠ প্রয়োজন। বেদেব অঙ্গ ছ্যটি-_ 
শিক্ষ!, কল্প, ব্যাকবণ, নিক জ্যোতিষ ও ছন্দঃ। 
তৃতীয় অঙ্গ ব্যাকবণ অধ্যঘনেব পব 'ঙ্গী বেদে 
প্রবেশ ববাব সুবিধ! হয। বৈদিক ব্যাকবণ 
ও লৌকিক ব্যাকবণ্‌ ভিন্ন হ'লেও তাদেব 
মূলত; কতগুলো সংজ্ঞা এবং প্রক্রিয়া! এক। 
একই বর্ণমাল। হতে বৈদিক ভাষা ও সনস্কৃত 
ভাষাব স্ৃষ্টি। পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী সবস্বতী উভয় 
ভাষাতেই স্বভাবতী বাঁ দেবভাষা নামে 
পরিচিতা | তাকে কেউ বলেন ব্রা্শী ভাষ! ব৷ 
্রান্মী লিপি; কেউ বলেন গীর্ব।ণবাণী, কেউ 
বলেন গীঃ বা গৌঃ। 

ব্যাকরণ শের অর্থ য” ঘাব। শব্দসমূহের 
বুৎপত্তিনিরয় হয় এবং ভাষার গতি স্থিরীরুত হয় 
-_ব্যাত্রিয়স্তে বুৎপান্যত্তে শব্বা অনেন ইতি 
ব্যাকরণন্ধ! । 

গীতাশাগ্রে তেমন কিছু ব্যাকরণ আছে কি 
যাতে প্রন্ত/বিত আলোচনাটি সঙ্গতার্থ হয়? 


গীত হলো 


আ'মব! হয়তো ভাসা ভাস! কথায় বলবো _গীতাঁব 
সমন্ত শ্লোক ব্যাকরণের বন্ধন অন্রসারে রচিত, 
অতএব গীতা ব্যাকখণে ভরপুর । কিন্তু প্রক্কত 
কথা ত তা নয়! 

দশম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন £ “ছন্দঃ 
স।মসিকম্ত ৮৮--সমাসসমূহেব মধ্যে আমি 
ন্দসমাস। সমাস মোটামুটি ৪, অবান্তবভেদে ৬, 
সুঙ্মবিভাগে ২৬1 সমস্ত সমানের মধ্যে ছন্দ 
সমাদেব ভিতব এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, যাতে 
এই সমাস অপবাপব সমাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
স্থান লাভ কব্তে পাবে? এর উত্তরে শ্রীধর 
স্বামী বলেছেন_-যে হেতু এই লমাসে উভয় 
পদার্থ প্রধান সেই হেতু ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি 
উদাহবণ দিষেছেন রামকৃষ্ণ । এখানে 
বাম ও বৃষ্ণ উভয়কেই প্রধানবপে জান্তে হবে 
ন্ান্ঠ। সমাস কোন্‌ কোন্‌ পদ প্রধান তা 
জান্তে হ'লে সমাসপ্রকরণ পড়তে হয়, পৰে 
নিয় করতে হয)  স্বামিপাদ ঠিকই 
বলেছেন। একই ছন্দ্নমাস তিন ভাগে বিভ্ 
এগ জান্তে হয়। সমাহার দন্ব, ইতবেতব 
দ্বন্দ ও একশেষ দ্বন্দ। পিতৃশব্দের প্রথমার 
দ্বিচন হ'লে পিতরৌ পদ হয়। এতে 
কি দুই পিতা বুঝায়? না, মাতা ও পিতা 
উভয়কে বুঝায়; এই জন্ত একশেষ ভবন্দছ। 
জীবাত্বী ও পরমান্মাকে ইতরেতর নমাসের 
অস্তৃভূস্ত করলে কি “আত্মানৌ” এইরূপ দ্বিবচন 
হতে পারে? যদি হয়--এবং তা হয়ও বটে__ 
তবে অধৈতবাদ প্রতিপন্ন হয় না, কেন না! দবিবচনে 


১৪ উদ্বোধন 


ধৈতত্বাপত্ি। আচাধ্য শঙ্কর এই অংশে 
বেশী কিছু বল্লেন ন" কেন না তিনি অদ্বয়বাদী | 
দ্বেতবাদী শ্রীধব স্বামী উদাহরণ দিলেন রামকৃষ্ণ 
যেই রাম সেই কষ হ'লে তে) অভেদে কন্মধারয় 
সমাস হয়ে পডে; এবং একবচন প্রয়েগ কৰ্‌তে 
হয়| ভগবান্‌ প্রভু, কিন্ত ভক্ত দাস_-এই অথে 
অনন্তকাল ভঞ্জে ও ভগবানে দ্বৈতত্ব। ঘন্দশবেব 
অর্থ যুগল, ঘন্দশকেব অর্থ কলহ | রামকষে 
হুলে বাধারুষোৌ ব। লক্ষমী-নাবাধণৌ হ'লে বোধ 
হয় আরও ভাল হত | 

দশ্শম অধ্যাষে ভগবান পূর্বোন্ত একই প্লে!বে 
বল্লেন 'অক্ষবাণামক[বাহান্ম | অক্ষবসমুহেব 
মধ্যে আম অকাব। আবার বল্লেন “গিবাম- 
স্ম্যেকমক্ষবম্--ব/ক্যসবলের মণধা আমি একমাত্র 
অক্ষব! আচায্য শঙক্ষব ৪ আ্রীধবস্থমী 
উভয়েই বল্ডেন_এক অক্ষর অর্থ ওম্‌। 
ওম শব্দটিব মধ্যে ব্যাকবণেব সন্ধি ও 
সমাস উভখই ৪তচপ্রত ভাবে বিবাজ কবছে। 
জ+উ+ম্‌ এই তিনটি মিলে একটি । স্ববসন্ধি 
এবং দ্বন্দ সমস উভযই একক্রবদ্ধ | অকাবে 
বিষণ, উকারে শিব, মকাবে বঙ্গা--স্ভ বজঃ 9 
তমঃ এই তিন শুণাগ্রক তিন দেবত। সান্ধৃতে 
ও সমাসে বন্ধ। তিনগুণের অতীত 
বুঝায় এ সন্ধিসম(সবদ্ধ একাক্ষব। আনন্দগৰি 
স্বকীয় ভাষ্যে লিখেছেন_-ণওষ্ক!রস্ত ব্রঙ্গপ্রতীক- 
ত্বেন তদভিধানত্বে চ গ্রধানত্বম্‌।” এ নিগুণ 
ব্রত্মের প্রতীক এব" তাবই নাম অক্ষব। 
মহর্ষি _ পতগলি বলেছেন_তিস্ত  বাচকঃ 
প্রণবঃ 1” তর বাচক হলো প্রণব, অর্থাৎ 
ওম্‌|  “তজ্জপত্তদর্থভ।বশম্‌1” এই মন্ত্রে 
জপদ্বার| ব্রহ্গপ্রাপ্তির উপায় ভাবনা কর! হয়। 
অতএব গীতাশাস্থে নিবন্ধ ব্যাকরণজ্ঞানের পর 
ব্রুগজ্ঞান। 

ব্যাকরণ-রচনার আদিতেই হলো! বর্ণনিপয় 


যন টাকে 


তবে ডচ্চাবণ বম। 


| €২ম বর্ধ--১ম সংখ্য! 


বা অক্ষরনিণ্য | তার মধ্যে স্বরবরেব স্থান 
আদিতে, ব্যঙনবর্ণের স্থান অন্তে | স্বর ১৬, 
ব্যঞজন ৩৪, মোট ৫* অঙ্গব। বর্ণাঝ্সিকা সরম্বতীর 
মূঠি বল্পনাঘ।র। বিভিন্ন অঙ্গে ৫৭টি বর্পের প্রকাশ । 
ভাবতীভক্ত মানবের দেহেও ছয়টি পদ্মের 
কল্পনা কব! হইযাছে। পদ্মের ৫০টি পাপাড় 
৫০টি বার প্রতীক | স্বরবরণেব আদি অঙ্ষব 
'অ+ ইংবেজিতে 'এ” আরবীতে 'আলেফ”। গ্রীক 
বর্ণাবলীতে আল্ফ' (81709) সর্ধ আদি । অ+ 
উশ-ম্‌ এই ত্রিবর্ণ মিলিত শকের আদিও আ। 
উচ্চাবণ ওম শথবা ও, অথব! পাঁদবিন্দুকল! লহ 
উ| যদি উ+অ-ম্‌ রূপে বপত্রয় স্থাপিত হয় 
অনাহত শবেব অর্থ 
আকাশের সঙ্গে বাতাসেব আধাতজনিত ধ্বশি 
নয, কেশ না এ নাদ আকাশ ও বাতাসের উদ্ধে | 
আবে। হুক্মু, ইথাব বা! তডিং হতে হুঙ্গম| 
সকলে আদিতে শুধু তাবই সন্ত, সেই ধ্বনির 
সত্তা, সেই বর্ণের সন্ত, তিনের মধ্যে প্রথম যেটি 
সেটি 'ভঁ 1 অতএব ভগবান বললেন “অক্ষব- 
»মতেব মধ্যে আমি অকাব ৮” বপত্রঞ্গ ও শবব্রপ্ধে 
অভেদ ব্রঙ্গে ৪ বর্ণে অভেদ | সকলের আছিতে 
ন, তিনি বণ, তিনি বিবাট, বৃহৎ, বুহত্তম, ত্রুহ্মা | 
বউ যদি তাব নাম দেন বিষুণ। তবে তাও সত), 
কেন না অকারে! বস্থদেবহ 11 *আ অক্ষর 
বাস্ুদেবকে ব। বিষুকে বুকায়। বিশ্বকে ঝেষ্টন 
ক'রে যিনি আছেন তিনি বিষ্জ। অতএব যিনি 
ব্রহ্ম তিনিই বিষু$ হ'তে পারেন৷ পুর্বে যে 
বলা হয়েছে ওম্‌ ব্র্চবাচক, এর তাৎপধ্য উহ! 
বিঞ্ণুবাটকও বটো] বিশেষতঃ খয়ং বাসুদেব 
বল্ছেন “আমি অঙ্ষরসমূহের মধ্যে অ, বাক্য- 
সমূহের মধ্যে ওম্‌1” বাসদের ও বিষ এক । 
ব্যাকরণের ক্রিয়াপদ নিয়ে কালজ্ঞানের 
প্রয়োজন । তাই ভগবান্‌ গীতাতে বলেছেন ুণ 
ঈণ মুহূর্ত প্রভৃতি গপনাকারীদের মধ্যে আমি 


মাঘ, ১৩৫৬ ] 


কাল। মানবের আমু-গণনায় যত প্রকার কালেব 
অংশ সম্ভব সব স্বয়ং ভুগবান্। “কালঃ 
কলয়তামহম |” 

ভগবান আবাববললেন আমিই অক্ষয় কাল 
_"অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ1” কাল শবেব উল্লেখ 
স্থানে। পববর্তী তই কালশন্দেব অর্থ প্রবহমাণ 
অক্ষষকাল, অতীত বর্তমান ভবিষ্যং_-যত কিছু 
নাম দেওয়। যাক সবই তিনি। নব্যন্তাযশান্ষেব 


প্রতীক্ষমাণ ১৫ 


'ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে আছে পদার্থ সাত প্রকার | 
তন্মধ্যে দ্রব্য একটি পদার্থ | দ্রব্য বল্লে__ক্ষিত্যাদি 
পঞ্চভূত, কাল, দিক্‌, দেহী ও মন এই নয়টি। 
যিনি একাধারে জ্ঞ।তা, জ্ঞেয় ও জ্ঞন, যিনি 
এ্রেকই স্ববপে রষ্টা, দৃগ্ত ও দর্শন, কর্তা হেতু 
ও ক্রিয়া, সেই পরাৎপর পবমপুক্ষকে নমস্কার-__ 
'জ্ঞাত। জ্ঞেযং তথা জ্ঞানং টা দর্শনদৃ্ঠতৃঃ 
কর্তী। হেতুঃ ক্রিয! চাসৌ তাশ্মৈ জ্ঞপ্যাত্বনে নমঃ |” 


প্রতীক্ষমাণ 


(006 ৮1611) 


স্বামী পরমানন্দ 


( অন্নবাদক-_-শ্রীবমেশচন্র ভট্টরাচাধ্য ) 


পবিত্র আম|ব সেই প্রদীপ শিখাৰ 
ক্ষণেকেব তরে হেবি' তব মুখছ।ব, 
জলিয়। উঠিল জদি তীব্র কামন।য 
(দখিবাবে পুনবায় তোম। হেন কবি। 


প্রহব গণিযা শামি বাঙ্কনু বসিয়া 
জালাইয়। বেদিকায় মম দীপখানি, 

কৰে গো আলিবে প্রিয়, এই ভাশা নিয়। 
নেহারিব কবে পুনঃ তব মখমাণি। 


অন্তবেব অস্থবেতে জানি ওগো জানি 
মর্তেব আলোক নাবে প্রকাশিতে কভু 
ত্রিদিবলস্তব সেই তব মুখখা যন | 

তোমাবি জ্যোতিতে ভাহ। দেখ। যায় শুধু 
একণাঁও শতবাব মানি ওগো মানি। 


তব্‌,ওগে। দিবাবতি আশাব আধলাক 
জালায়ে রেখেছি মম ক্ষুদ্র বেদি পার 
যদিও বা কোন দিন ওগো! প্রিয়তম 

মুহূর্তের তরে তোম। পাই দেখিবাবে । 


ধন্ম ও বিজ্ঞান 


শ্রীআদিত্যপ্রপাদ সেনগুপ্ত) এম-এ 


মাকিন্‌ মণন্ততববিদ্‌ উইলিয়াম জেমস্‌ বলেন, 
যেসব জিনিষ মানুষ স্বগীয় মনে কবে, সে সব 
জিনিষ সম্বন্ধীয় অনুভূতি, কাজ এবং অভিজ্ঞতাকে 
ধর্ম আখ্যা দেওয়। যেতে পাবে! ধর্শেব কোন 
সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয, কারণ বিভিন্ন 
দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা কবে 
থাকেন। একটি নির্দিষ্ট নীতির উপব ধর্ম 
প্রতিঠিত নয়। এব মাঝে বিভিন্ন চিন্তাধাবার 
সমন্বয় বিশ্রমান | সম্প্রদায়ে দিক থেকে যাদ 
আমবা ধর্ম ব্যাখ্যা কাব তাহলে দেখব ধর্ম হচ্ছে 
একটা মতবাদ অথব! এতিহা। অনেকক্ষেত্রে ধর্ম 
অন্ধবিশ্বাসে বপান্তবিত। এব মাঝে বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধাবাব ছাপ খুজে পাওয়া যায় না। তাই 
অনেকে মনে কবেন, ধরন এবং বিজ্ঞানের মাঝে 
একট! দ্বন্দ চলেছে। দ!শনিক সক্রেটিশ ধর্মান্ধদের 
হাতে প্রাণ বিসর্জন দিযেছেন| ইতিহাসে 
বিভিন্ন স্তবে ধর্মনন্কগণ বহু সত্যসন্ধ।নীব জীবন 
নষ্ট কবেছে। তাছাড়। শ্বার্থসন্ধ(নীব। নিজেদেব 
স্বর্থসিদ্ধির জন্য মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ 
গ্রহণ করতে কুগ্ঠী বোধ কবে নি। 


দার্শানক ' জেমস্‌ স্রেজাব বলেন, মানুষের 
জীবন তিনটি স্তবেব ভিতব দিয়ে বিবতিত হয় | 
প্রথম স্তরে মানুধেব জীবনের উপর যাছুবিস্তাব 
প্রভাব দেখা যায়৷ দ্বিতীয় স্তবে ধর্ম মানুষের 
জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তৃতীয় 
শ্বরে মানুষের জীবনের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব 
বিস্তৃত হয়| তিনি বলেন, মানুষের জীবন যখন 


বিবতিত হয়ে প্রথম স্তব থেকে খ্রিতীয় স্তরে 
পৌছে, তখন যাছ্বিহ্া এবং ধর্মের মধ্যে একটা 
দ্বন্দ সবক হয়। আবার ছিতীয় স্তর থেকে 
মানুষে জীবন ষখন বিবর্ভিত হয়ে তৃতীয় 
স্তবে পৌছে তখন সক হয় ধর্ম এবং বিজ্ঞানেব 
মধ্যে একট। বিবাট সংগ্রথম। 

জেমস্‌ ফ্রেজাবের এই অভিমত অন্ান্ত 
দার্শনিকব! মেনে নিতে বাজী নন্। ভাবা 
বলেন, ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে কোন সংঘর্ষ 
বাধতে পাবে না, কাঁবণ একটি* আরেকটিব 
পবিপুবক | যদি কোন ব্যপ্জি ব! বান্ত্ী ধবংসকাধ্য 
অথবা স্থার্থসিদ্ধিব জন্ত ধর্মকে ব্যবহার করে, 
তাহলে তজ্জন্ত বিজ্ঞান দায়ী নয়। সত্যিকার 
বৈজ্ঞানিক মনোভাবের আভাস দিয়েছেন 


চিন্তাশীল মনীষী বাট্রাও বাসেল। তিনি বলেছেন £ 
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ব্যক্তির দিক থেকে যদি অমব| ধর্ম ব্যাখ্যা 
করি তাহলে দেখব ধর্ম হচ্ছে মানুষের বিবেক 
অথবা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা । অবশ্য একথ। 
ঠিক যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনুষ্ঠান 
এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ধর্ম জড়ত। আমর! 
অনেক সময়ে ভূলে যাই, ধর্মের মাঝে এমন 
একটি গভীব অর্থ বয়েছে যে অর্থ উপলব্ধি 
করলে চারিদিকের প্রত্যেকটি বন্ড সঙ্গে 
মানুষের সত্তা একাত্মতা লাভ করে । 





স্বপ্ন.কি ভবিষ্যৎ বলিতে পারে? 


্রাস্থরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এম-এ 


যুগ যুগ ধরিয়। মানুষ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়া আমিতেছে। ধর্শের মূল ভিত্তি কি এই 
প্রশ্ন লইয়া কত মনীষীযে কত ভাবে মস্তিষ্ক 
আলোড়িত করিয়াছেন তাহাব ইব্বত্ব। নাই বলিলে 
অতুযুক্তি হইবে না। কিন্তু মূল ভিত্তি যাহ|ই 


হৌক না কেন, একটু অলৌকিক কিছু মিশ্রিত ' 


না থাকিলে কোনও ধর্ম টিকিয় থাকিতে পাবে 
কি? শুধু যাহা জাগতিক, যাহা পাণিব, যাহা 
ইন্দিয়গোঁচব, তাহা যদ্দি ধর্মের অধিষ্ঠান হইত, 
তাহা হইলে যত সব বড বড বৈজ্ঞানিক বা 
দার্শনিক আছেন তাহাব! সকলেই খধষিপদব1চ্য 
হইতেন; কিন্তু ইহার। কেহই খধষি আখ্যা 
লাভের যোগ্যত! লাভ কবিতে পাবেন নাই-_ 
অন্ততঃ ভাবতবর্ষে-_যেহেতু তাহাবা অতীন্দ্িয় 
রাজ্যের সন্ধান পাইবাধ ব| দিবার ক্ষমতা অঞ্জন 
করেন নাই, অথব| তাহাদের 'বঝবসায়াস্মিক॥ 
বুদ্ধিকপ করণ বিপ্রক্ট, হুশ্ম ও ব্যবহিত বস্ত 
দর্শনে অশক্ত | অথচ দেখ! যায় কোন নিরক্ষব 
বা স্বশ্লাক্ষর ব্যক্তিও যদি একাদশ. ইিয়ের 
অগোচর কোন বস্ত্র কথা বলে, লোকে 
তাহার কাছে ছুটিয়৷ যায় বড বড পত্তিতদদিগকে 
ঠেলিয়া ফেলিয়া। উপনিষদের, তন্ত্রের, 
মন্ত্রে এত মহিমা তাহার। অন্তাতার্থজ্ঞাপক 
বণিয়া, ইন্জরিয়াসাধ্য সাধ্যের সাধক বলিগ্না। 
স্বপ্রতত্বও সাধারণ ইন্দিয়ের অগোচয় | 
এই *ম্বপ্র সম্বন্ধে মানুষে যে কত 
রকম বিভিন্ন ধারণ আছে, তাহা কে 
বলিতে পায়ে? অতি প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষে 
ও 


এই স্বপ্ীতত্ব কথঝ্ণ আলে,চিত যে হইক়্া- 
ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়! যায় বুহদারপ্যক 
উপনিষদেব চতুর্থ অধ্যায়াস্তর্গত তৃতীয় ব্রাহ্মণের 
জনকযাজ্ঞবঙ্থ্য-সংবাদে--৭ম হইতে ১৯খ 
অনুচ্ছেদে । উক্ত উপনিষদ পাঠে ম্বতই 
প্রতীয়মান হনব যে, যাজ্ঞবন্থ্য খধির মত 
বিশ।লধী মনীষী দ্বিতীয় ছিলেন না। উপনিষৎ- 
তব মধ্যে তাহাব অজ্ঞাত যেন কিছুই ছিল না 
মনে হয়। তিনি ছিলেন প্রনিদ্ততম বাজি 
বিদেহ জনকেব গুক্ষ। তিনি '্বপ্রস্থানকে 
ন্ধাস্থান বলেন। এই স্বপ্নস্থান হইতে ইহলোক- 
বপ স্থান এবং পরলোকরপ স্থান এই চইর্িই 
নাকি দেখা যায়। তাই ছুই স্থানের সন্ধি এই 
বৃস্থান। ইহা ছাড। তিনি স্বপ্ন সম্বন্ধে আরও 
অনেক কথ। বলিয়াছেন | কিন্তু নিতাস্ত ছুঃখের 
বিষয় এই যেযদিও আমাদের দেশে অনেক 
বেদপন্থী আছেন ধাহারা বেদকে অন্রান্ত ঘুলিয়। 
শ্বীকাব কবেন এবং জগৎ সত্য কি মিথ্যা এই 
বিচারে কালক্ষেপ করেন, ও তরি ভূরি গ্রন্থ ব৷ 
প্রবন্ধ লেখেন, তথাপি এই যে স্বপ্রবিষয়ে বেদাস্তের 
চুভাস্ত দিদ্ধান্তের নির্ষ, যে প্রস্থান হইতে 
পরলোক-স্থান অন্ুভবগম্য হয়, লে তত্ব্টিকে 
সম্প্রদায়বিদ্গণ বস্ততাঙ্ত্রিক বৈজ্ঞানিক ক্রেমসপ্মত 
অন্বীক্ষা, সমীক্ষা! ও পরীক্ষার ( 110£56098, 
00881588502) & 8309110092)$ ) সাহাধ্যে জ্রম- 
বিবর্ধমান গবেষণার বিষয়ীভূত করিয়া উহার 
পুষ্টিসাধন ও দৃঁড়দংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার যে 
কোনও নিদর্শন আছে তাহা! আমার জান! 


১৮ উদ্বোধন 


নাই। যতদুব জানি আযুর্বেদ ও জ্যোতিষশাস্ের 
অগ্রগতি দ্বাদশ শতার্বীতে ভাবতবর্ষে ব্যাহত 
হয়, সম্ভবতঃ সব শান্বেবই সেই দশা। কিন্তু 
ভগবানেব বিচিত্র ও অপক্ষপাত বিধানে দেখা 
যায়, যে চিন্তাল্োত ভারতবর্ষে বাধিত হয়, তাহাই 
যেন কি প্রকারে পাশ্চাত্যদেশে, বিশেবতঃ 
জান্মেশীতে উদঘাটিত হইয়া, আত্মবিস্বৃত ভারত- 
বাসীকে চোখে অঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, 
তাহাদের দেশে কি অমুলা তত্বভাগাব লুক্কায়িত 
আছে। এইজন্যাই বোধ হয় স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছিলেন সায়ণাচাধ্য ম্যাকৃস্মূলাববপে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জার্দেণীতে | আমাদের 
দেশীয় পণ্ডিতগণ “বেদে আছে” বলিয়াই খালাস, 
কিন্ত বেদে ষে আছে তাহা! স্ববপতঃ কি তাহ! 
তলাইয়া দেখিবার বা বুঝিবার, বৈদিক তত্র 
সহিত বাস্তবেব সামগ্ীস্ত কতখানি ও কোনখানে, 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহা স্পষ্টারুত করিয়া 
দিবাব মহৎ প্রচেষ্টার অত্যন্ত অভাব। ফলে 
স্বগ্রতত্বেব মত জিনিষটি শকুনজ্ঞের শকুনে 
পর্ম্যবসিত হইয়াছে । 

সম্প্রতি হার্ভে ডেভি নামক জনৈক পপ্ডিত 
স্বপ্ন বিষয়ে কতকগুলি আশ্চর্য তথ্য প্রকাশ 
করিয়াছেন। নীচে তাহার সংক্ষিপ্ত সার প্রদত্ত 
হইল £ 

“কালকে এমন একটি রান্তার সঙ্গে ভুলিত 
কর৷ যেতে পাবে, যে রাস্তাটি একে বেঁকে 
একটা তুঙ্স্থানের ঢুড়াস্তে উঠে সেখান থেকে 
আর একপাশে আপনাকে ছড়িয়ে দিয়েছে । 
ওপাশেও এই মুহুর্তে নানারকম ঘটনা! ঘটুচে, 
যা! আমরা অথবা! আমাদেব মধ্যে বেশীর ভাগ 
লোকই দেখতে পায় না। কিন্তু কোনও অস্ভুত 
শতির বলে, ক্কচিং কয়েকটি মানুষ তাও দেখতে 
পায়। কেন আমরা জানি না, কিন্তু অদুর 
ভবিষ্যতে বিজ্ঞান এর রহস্তড ভেদ ক'রতে হয়তো 


| ৫২ম বর্ষ--১ম সংখা! 


সমর্থ হবে] লগ্ন বিশ্ব-বিষ্ভালম্ষের কুইন্‌ মেরি 
কলেজের গণিতে অধ্যাপক ডরীর সোল 
কতকগুলি পবীক্ষা চালিয়ে দেখিক্নেছেন যে কেউ 
কেউ ঘটনা ঘটবার ছুই মুহূর্ত পূর্বে ঘটনাগুলি 
প্রত্যক্ষ ক*বতে পাবে? ছুই মুহূর্ত হ'লে, দশ 
মুহুর্ত হতে কি বাধা? দশ হলে একশো 
হতেই বা কি? আর যদি একশোই হয়, তবে 
দশশো হাজাবেই বা কি? কোনও শীমানাবই 
বাকি দবকার ? 

“আমবা জানি যে স্বপ্রযোগে অনেক ঘটনাই 
আশ্চধ্য যাথাতথ্যের সঙ্গে আগে থেকেই বণিত 
হয়েছে! * * ক স্বপ্রের আকারে এমন সাক্ষ্য 
পাওয়। গিয়েছে, যা! থকে প্রমাণ হয় যে ঘটনা 
খুঁটিনাটি শুদ্ধ আগে থেকেই বল! হয়েছে । এখন 
আমাদের কাজ এমন পন্থা আবিষ্কার কর! 
যাতে আমব। সত্য স্বপ্ন দেখতে পারি | 

"স্বপ্লেব একটা মজা এই যে যখন স্বপ্ন দেখা 
যায়, তখন মনে হয়যে স্বপ্র বাস্তবের চাইতে 
অনেক বেশী সত্য ও তীব্র । ধক্ন না কেন, স্ব 
মান্থুষ যে ভয় পাঁয়, জাগ্রত অবস্থায় অন্তত 
ভয়ের চাইতে তাঁর মাত্রা অনেক বেশী। 
স্বপ্রজীবন অনস্তগুণে বেশী স্পষ্ট । ঘুম ভাঙ্গার পর 
মুহূর্তেই একেবারে কিন্তৃতকিমাকার স্বপ্রশুলিও 
বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়| এক ঘণ্টা পবে অনেক 
কম বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। তারপব সকাল বেলা 
অত্যন্ত জাজল্যমান স্বপ্নও ছুবছু হিজিবিজিতে 
পরিণত হ্য়। 

“স্বপ্ের গঠন-সংস্থানটি যেকি তা আমাদের 
এডিয়ে চলে। তথাপি স্বপ্র-স্থানের কোনও মূল্য 
নেই বলে কি আমরা তাকে একেবারে উড়িয়ে 
দিতে পারি? জে ডক্রিউ ডুন্‌, কষুয়ার্ট ইয়াং 
এবং মেগ্রজের মত সব বিজ্ঞানবিৎ ও লেখক্গণ এ 
বিষয়ে বিরাট গবেষণা চালিয়েছেন এবং তাহারা 
নিঃসন্দেহ যে স্বপ্ন মানুষের কালে লাগতে পারে | 


ক গা কা 
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অবশ্য আমাদের সকলের পক্ষে এমন ভাবে 
স্বপ্র দেখা কখনই সম্ভব হবে না! যাতে করে 
আমরা সকলেই ভবিষ্যৎ ঝলতে পারবে ; 
কিন্তু যদি জনগণের খুব সামান্ত অংশও ঠিক 
ঠিক সত্য ভাবে স্বপ্ন দেখতে সমূর্থ হয়, 
তাহলে আমরা বিপদসংকুল ব্যাপারের পূর্ব্বাভাস 
পেয়ে সাবধান হতে পারি ও জীবন বাঁচাতে 
পাবি এবং দুঃখ এভাতে পাবি। 

“সত্য স্বপ্নের কতকগুলি পরীক্ষিত দৃষ্টান্ত 
আছে। তার মধো প্রসিদ্ধ মনস্তত্ববিৎ জেন! 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধা।পক মেয়ার যে ঘটনাটি 
উল্লেখ করেছেন, তদপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা 
একটিও নেই ; তার মনে পড়ে যে ১৯৩৭এব ৮ই 
জুণ ভীষণ পীড়িত একটি ছাত্র তাকে ডেকে 
পাঠায় 1 ছাত্রটি এই বলে তার হেপাজতে 
একটি বাক্স রেখে দেষ যে সে যদি মারা 
যায় তবে যেন এই বাক্স খোলা হয়] 
ছেলেটি ১৩ই মার যায় ও মেয়ার বাক্সট 
খুলে দেখেন তার মধ্যে একটি চিঠি আছে 
যাতে ছেলেটি ৬ই জুনসে যে স্বপ্ন দেখেছিল 
তার বর্ণনা আছে। 

“মে লিখেছে সে একটা কবরখানায় গিয়ে 
পড়েছিল, সেখানে সে দেখতে পেলে! একটি 
কবরের পাথর যার উপর তার নাম ও জন্ম 
তারিখ খোদাই করা আছে। মৃত্যুর তারিখট! 
স্তাওলার দরুন অস্পষ্ট ছিল। স্তাওলা চেছে 
ফেলতে পড়া গেল ১৩ই জুন ১৯৩৭। তারপর 
নে জাগলো! ভয়ত্রস্ত। দৃ্টপুর্বব তারিখে মৃত 
ছেলেটিকে তার স্বপ্রদৃষ্ট কবরেই সমাহিত 
কর হয় । 

“কিন্ত কারও ভবিষ্যৎ যে স্বপ্নে জানা 
সম্ভব, একটি মাত্র বিবিক্ত ঘটন। তাঃ প্রমাণ 
কক্মাবর পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। কালের গালিচা 
ছড়িয়ে দেবার নিদ্ধীর্দরত দময়ের পূর্বেই মানুষ 


স্ব কি ভবিষৎ বলিতে পারে ? ১৯ 


বার বার তার নমুনা দেখতে পেয়েছে । 
অনাগতের পূর্ববদর্শন হিসাবেই শুধু যাদের 
তাৎপর্য আমি এমন কতকগুলি স্বপ্রের অত্যুৎকু 
উদাহবণ ম্মরণপথে আন্‌তে চাই। 

“১৮১২ প্রীষ্টাব্বের ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী 
স্পেন্সার পাপিভ্যালের বৃত্াস্তটি অতি পরিচিতদের 
মধ্যে একটি । সেই বদরের ১১ই মে তিনি 
প্রাতর্ভোজন করতে এসে হারোবির আর্লকে 
গোপনে বলেন ষেসেই রজনীতে একটি জল 
জল স্বপ্ন দেখে তিনি অত্যন্ত ডদঘেগগ্রস্ত 
হয়েছিলেন। এ আর্ল-এর বাড়ীতেই তিনি 
ছিলেন। তিনি বলেন তিনি যখন হাউস্‌ 
অব কমন্সের লবি দিয়ে যাচ্ছেন, তখন পেতলের 
বোতামে শোভিত সবুজ কোট পরিহিত এক জন 
লোক তাকে পিস্তল ছোড়ে, আর তিনি 
পড়ে যান। লর্ড হারোবি তাকে অনেক ক'রে 
বারণ করেন যেন সেদিন তিনি পার্লামেপ্টে 
ন| যান, কিন্ত তিনি ওর কথা" শুনলেন না) 
ইতিহাস বলে যে 'ক্লেংহাম্‌ নামে যে উন্মাদটি 
পিস্তল ছোড়ে তার পরণে পেতলের বোতাম- 
আটা সবুজ জ্যাকেট ছিলি। 

“বোঝ! যাচ্ছে যে স্বপ্নের আকারে সতর্ক 
করে দেবার এটা একটা পরিষ্কার তৃষ্টাত্ত। 
একে অগ্রাহা করা হোলে। কেন তাই প্রশ্ন । 

“এই রকম স্বপ্রের বহু দৃষ্টান্ত আছে, কিন্ত 
এদের উদ্দেশ্ত যেকি তা আমরা অন্ুমানও 
করতে পারি না, কারণ ক্চিৎ কদাঁচিৎ এদের 
সথচক ইঙ্গিত অস্ত হয়, আর এই সকল স্বপ্রে 
যা যা দেখান হয় তার গোটাটাই কাধ্যতঃ 
ফলিত হয়৷ 

“তাহার হত্যা কিছু দিন পূর্বে আব্রাহাম 
লিঙ্কন তার স্ত্রীও ওয়ার্ড হিল ল্যামন্‌ নামক 
জনৈক মিত্রকে গোপনে লেন যে একটা 
স্বপ্নে তিনি হোয়াইট হাউসের এক কামর! 


২৪ 


থেকে আর এক কামরায় পায়চারি করছি- 
লেন। সেখান্টায় জনপ্রাণী ছিলনা, কিন্তু 
প্রতে)কটি কুঠরীতেই তিনি চাপাকান্নার আওয়াজ 
শুনতে পেয়েছিলেন। 

পপূর্ধবেধ কামরায় তিনি দেখতে পেলেন 
একটি বিশিষ্ট শবমঞ্চ যার ওপর শ্মশান- 
সঙ্জার সজ্জিত একটি মৃতদেহ স্থাপিত ছিল। 
যে সকল পৈশ্ত তাব পাহার। দিচ্ছিল, তাদেব 
ঘিরে ছিল একদল রোরুঘ্ঘমান শোকাচ্ছন্ন 
লোৌক। হোয়াইট হাউসে মরে শুয়ে আছে 
কে?-প্রশ্নগ করেন লিঙ্কন। “প্রেদিডেণ্ট-- 
উত্তর দিল তারা “তাকে খুন কৰা হয়েচে+ 

“লিঙ্কন স্বীকার করেন যে যদিও এটা স্বপ্ন 
মাত্র ছিল তথাপি, মনেব উপব তার ছাপ এত 
প্রবল হ'য়েছিল যে বাকী রাতটা তিনি ঘুমোননি 
এবং আসন্ন অপঘাতের ছুঃদহ আতঙ্ক মন 
থেকে ঝেডে ফেলতে পারেন নি। 

“স্পেন্ার পার্সিভ্যাল এবং আব্রাহাম 
লিঙ্কন নিজ নিজ মৃত্যু্ন স্বপ্ন দেখেছিলেন । 
কিন্ত এমন সব দৃষ্টান্তও আছে ষে মানুষ 
অপবের মৃত্যুস্বপ্রও দেখেছে 

পের লেখক মার্ক টোয়েনের জীবনী 

থেকে এই রকম একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। 
এখন ভারতবর্ষ রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভ 
কবিয়াছে বটে, কিন্তু মনে হয় চিন্তারাজ্যে 
আমাদের ভাগ্যনিয়স্তুগণ ও সমাজের :ধুবন্ধরগণ 
যেন পুর্বাপেক্ষাও অধিক পাশ্চাত্যের অন্গকর্ণশীল 
হইয়াছেন। খ্যাতনামা নেতৃবর্গের মধ্যে একজন 


উদ্বোধন 


[ ৫ম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


মনীষীকেও দেখা যায় না, যিনি অকপট ও 
অকুষ্টিত চিত্তে বিজিতপূর্ধ্ণ ভ|রতের আধ্যাত্মিক 
চিন্তাধারা আয়ত্ত করিয়া স্বপীকৃুত সহত্র 
বৎসরের জঞ্জাল সবাইয়। দিয় তাহাকে 
স্ুপবিদ্ধত খাতে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা 
কবিতেছেন | সম্প্রদায়বিশেষ তাহাদের নিজ 
নিজ চেষ্টায় অবশ্য সহতরধা প্রসারিত ভারতীয় 
বিগ্ভার কোনও কোনও শাখা বহুকষ্টে জিয়াইয়! 
বাখিয়াছেন বটে) প্রাচীন অতিভাম্বর জ্ঞানের 
আলোক এখনও স্থানে স্থানে টিম্‌ টিম্‌ করিয়! 
জ্লিতেছে বটে? স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার 
সহবন্মী সন্ভাসিগণ পরমহংসর্দেব কর্তৃক প্রজালিত 
দিব্য জ্ঞানের বত্তি লইয়া দেশে দেশে তাহার 
বিমল শিখ। দ্বারা সংশয়ক্লি্ট মানুষের তমসাচ্ছন্ন 
হাদয় আলোকিত কবিয়াছেন বটে ; প্রোফেসার 
গোস্বামী ও তাহার শিষ্য শ্রীযুক্ত গ্রামাণিক 
আত্মগ্রচেষ্টায় হঠযোগের মহিমার কিয়দংশ 
পাশ্চাত্য জগতে উদঘাটিত করিয্নাছেন বটে; 
সোমেশ বনহুধ মত অদ্ভুত গাণিতিক তাহার 
অলৌকিক গুণনশক্তি-প্রদর্শনে দেশবিদেশকে 
চমত্কৃত করিয়াছেন বটে; কিন্তু দেশবাসীর 
সমাক্তা ও সামগ্যবিশিষ্ট দিব্যদৃষ্টির অভাবে আজ 
ভারতের সর্ধাঙ্গীণ উন্নতি ব্যাহত হইতেছে । 
অনেক বিষ্াই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন 
স্বাধীন ভারত সবকারের কর্তব্য একটি বিশাল 
গবেষণাগাব হৃষ্টি কর! যেখানে উপবুক্ত বিশেষজ্ঞ 
অধ্যাপকের সাহ।য্যে লুপ্ত এবং গুপ্ত অধ্যাত্মবিষ্থ] 
সমূহ যথাযথ ভাবে পরিশীলিত হইতে পারে । 


“বিবেক-বৈরাগ্য ন! খাক্লে শাগ্র পড়া মিছে। বিবেক-বৈরাগ্য ছাড়া ধর্মলাতও হয় ন।...*. বিষয়ে 


বিতৃ্কার নাম বৈরাগ্য ।” 
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শ্রীরাম 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কথাসংগ্রহ 


স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 


এলাহাধাদে অবস্থানকালে ১৯৩৭ মনের ২২শে 


অক্টোবর পৃজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সার - 


তেজবাহাছুর সাপ্রব পুত্র শ্রীযুক্ত আনন্বনারায়ণ 
সাপ আই-সি-এস মহাশয়ের মোটরকারে প্রায় 
আভাই ঘণ্টা বেড়াইয় খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া 
বলিলেন £ “দেখ, এত কারে চড়েছি কিন্তু এমন 
আরামদায়ক কারে কখনো চড়ি নি” সেই 
দিন সন্ধায় সাপ্রব বাড়ীতে যাইবার কথা উঠিলে 
তিনি তাহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে সম্মতি 
জানাইলেন। যখন তিনি সাপ্র-ভবনের ফটকে 
উপনীত হইলেন, তখন তাহাদের গৃহবধূগণ 
পুষ্পমাল্যশে।ভিত বরণডাল৷ দিয়! তাহাকে 
ভক্তিভরে স্র্ধন! ও ভূনত প্রণাম করিলেন। 
শ্তার তেজবাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার 
শ্ষুক্ত প্রসম্ননারায়ণ সাপ্র তাহার দর্শনলাভের জন্য 
তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞান মহারাজের 
প্রশাস্ত গল্ভীর মূত্তি দর্শনে শ্রদ্ধা ও সন্ত্রম প্রকাশ/স্তে 
তাহার উপদেশ শ্রবণার্থ সকলে উপবিষ্ট হইলেন। 

শ্রীযুক্ত প্রলন্ননার।য়ণ সাপ্রু তাঁহাকে শ্রীরাম 
সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি প্রাঞ্জল 
ইংরেজিতে ঠাকুব ও স্বামীজী সম্বন্ধে কিছু 
বাললেন। তিনি এই বলিয়া আরম্ত করিলেন ঃ 
1081 ও স&9 & দত 81750188100. 
01510 10870, 086 5860. 6০ 18 800888065 
10070061860 10 61)6 61)0076 0£ 6১8 1015109 
8108081, 806 0:98815 01 6119 01058:86,৮ 
আহ! তিনি খুব সরল ও সাদাসিধ। লোক 
ছিলেন। জগম্মাতার চিস্তায় তিনি সর্বদা 
বিভোর হইয়া! থাকিতেন | বিজ্ঞান মহারাজের 


কথা শেষ হইলে তাহারা "নিজেদের মধ্যে বলিতে 
লাগিলেন, “রর এত বয়স হয়েছে, কিন্ত 
মন্তি্ক সতেজ ও চিস্তাশক্তি এখনও অঙ্গ 1 
তাহার পুত সঙ্গ লাভে তাহারা পরম তৃপ্তি 
প্রকাশ করিলেন। বিদায়ের পূর্বে তিনি সাঞ্র- 
্রাতৃদ্ব় ও আন্যান্ত সকলকে আশীর্বাদ করিয়! 
বলিলেন £ “38 807 10 1019, 39 
0০806৫00810 116৪,৮--জীবনে তোমবু। গশ্থী 
ও সমৃদ্ধ হও। 

স্বমী বিজ্ঞানানন্দের কোন মান্রাজী মন্ত্রশিষ্য 
নান! দার্শনিক প্রশ্ন তুলিয়! স্বীয় সংশয় প্রকাশ 
পূর্বক তাহাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। উহার 
উত্তবে তিনি অতি অল্প কথায় এই ভাবে লিখিয়! 
ছিলেন £€]009 109706188 610800861598 111 
601০ 11816 10 7০0. ০০ 10880 09৮ ৮৩ 
2051008+ 8১৪08৪৮ 61)68100 08110 0001015)% 
800 6₹60106 51) ০০: 0090৮৪ জ1]] 09 
0168660 8৪ 2201568 519 0198160 028 619 
8010 11811068200 7০০ 819 0976810 6০ 1১8 
18075. তোমাকে যে মগ্ত্রগুলি দিয়াছি 
সেগুলি তোমার অন্তরে আলোকসম্পাত করিবে। 
তোমার চিন্তা করিবাৰ প্রয়োজন নাই। প্রত্যহ 
প্রাতে ও সন্ধ্যায় মন্তজপ করিও । সুর্য উঠিলে 
যেমন বুয্লাশ| অস্তহিত হয় সেইরূপ তোমার চিত্ত 
হইতে সংশয়গুলি দূর হইয়। যাইবে | নিশ্চয়ই 
তুমি আনন্দলাভ করিবে | সিদ্ধ গুক্ুর এই 
কয়েকটি বাক্যে শিষ্যের মনের অন্ধকার অচিবে 
কাটিস্বাছিল। 

১৯৩৮ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলযার, 


২২ উদ্বোধন 


বিদ্ব্যাচলে গঙ্কাতীরে কোন সাধু তপন! করিবার 
সময় নিয্োস্ত অলৌকিক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন 
বলিয়। প্রকাঁশ করিয়'ছেন £ তাহার ঘবেব দরজার 
প|শে রাত্রি তিনটাব একটু পূর্বে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 
হঠাৎ হুম্মম দেহে আসিয়া বসিলেন। সাধুট ঘর 
হইতে বাহির হইয়া তাহাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে 
দেখিতে পাইলেন এবং আশ্চ্যান্থিত হুইয়! তাহার 
নিকটে গেলেন। বিজ্ঞান মহাবাঁজ অতি ককণার্ড 
ও সহাম্ুভৃতিপূর্ণ উজ্জল চক্ষু ছুইটি দ্বার। তাহাকে 
নিরীক্ষণ করিয্না বলিলেন ; “তোমার অশুভ বাসনা 
কিছু রয়েছে?” দৃঢ়তার সহিত ছুই বার বলিলেন, 
“কেটে যাবে, কেটে যাবে। এক দিন আমার 
কাছে এসে বলে দ্রিব। ছুবার একব|র 
আসবে ।” নাধুটি স্বীয় অশুভ বাসনার কথ! 
ভাবিয়া এবং মহারাজের অহেতুকী কৃপ। দেখিয়। 
কাদিয়া ফেলিলেন। তখন মহাপুরুষ অন্তহিত 
হইলেন । 

এই ঘটনার পরে সাধুটি বিশ্ক্যাচল হইতে 
চলিয়া আশেন! কিন্তু এলাহাবাদে যাইয়া এই 
বিষয়ে বিজ্ঞান মহ।রাজকে কিছু বলিতে পারিলেন 
না বলিয়া মনে মনে আপশোষ কবিলেন। 
সাধুটির কর্মোপলক্ষে দাক্ষিণাত্যে যাইবার কথা 
হয়। পাছে তাহাব সহিত জীবনে আর" শীক্ষাৎ 
না হয় এই আশঙ্কায় তিনি চিস্তিত ছিলেন। 
কিন্ত নেই বংসর ২৭শে ফেব্রুয়ারী শিববাত্রির 
পূর্ব দিন মঠে আসিয়াই শুনিলেন, বিজ্ঞান 
মহারাজ অপ্রত্যাশিত ভাবে মঠে উপস্থিত। 
তাহাকে দেখিয়া সধুটি অবাক হইলেন কিন্ত 
স্বীয় সমন্তা-সমাধানের সুযোগ পাইয়াও এই 
বিষয়ে প্রশ্ন করিতে সম্কুচিত হইতেছিলেন। 
ওরা মার্চ বৃহস্পতিবার ঘটনাক্রমে সাধুটি একান্তে 
তাহাকে দশন করিবার সময় পাইলেন। 
বিজ্ঞান মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপুর্বক 
সাধুটি বলিলেন £ “মহারাজ, আপনি খ্রীশ্রঠাকুর ও 


[ ৫খ্য বর্--১ম সংখ্যা 


শ্রীরীমায়ের যে ফটো টি দিয়েছেন তা ব্যান 
করি। কিন্তু একটি প্রশ্ন আছে।” স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ সঙ্গেহে জিজ্ঞাস! করিলেন £ “কি 
বল।* সাধুটি বিন ঘাক্যে নিবেদন করিলেন £ 
“আমার অশুভ বাসনা কেমন করে কাটবে?” 
বিজ্ঞান মহারাজ তৃপ্তি ও শুভেচ্ছার সহিত 
স্নেহপূর্ণ নেত্রে বলিলেন £ "ও চলে যাবে। ওদিকে 
মন না দিলেই হলো" 

সাধু- ঠাকুর ও মায়ের ধ্যান এবং নামজপ 
করলেই যাবে? 

বিজ্ঞান মহারাজ-_হা, ওতেই যাবে, এ 
কবলেই যাবে । 

এই কথাব পর তিনি গান করিম বলিলেন ঃ 
“বিশ্বাসে মিলায় রৃষ্ণ তর্কে বু দূর। এখন 
আমি শোব। তুমি এস।” এই বলি! তিনি 
শয়ন করিলেন। 

পূর্বোস্ত সাধু একদিন সকালে স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দকে এলাহাবাদে দর্শন করিতে যান। 
সাধুটির অনিচ্ছা! সত্েও তাহাকে তিনি তাহার 
সম্মুখে একটি চেয়ারে বসিতে আজ্ঞা দিলেন। 
বিজ্ঞান মহারাজ তখন তাহার কাছে তুলসীদাস্রে 
প্রেতদশশন এবং রামায়ণ-পাঠান্তে হম্মানজীর 
সহিতি সাক্ষাৎ ও বিশ্ব্যাচলে রামলীলদর্শন প্রভৃতি 
বর্ণন। করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 
তুলসীদাস সম্বন্ধে বলিলেন £ “একবার হনুমান 
তাকে রামায়ণ লিখতে আদেশ করেন। 
তুলসীদাস উত্তর দেন £ “আমি যে রামায়ণ লিখবো, 
আমার সে রামভক্তি কই ?, এই কথা ধলিয়াই 
বিজ্ঞান মহারাজ ভাবগর্গর্দ চিতে অজঅ 
অশ্রবিসর্জন করিলেন তাহাকে এইরূপ 
ভক্তিবিধ্বল দেখিয় সাধুটিও আত্মহার! হইয়! অশ্র- 
মোচন করিতে লাগিলেন। তখন বিজ্ঞান মহাধাজ 
্বীয় ভাব লংবরণ করিয়া সাধুটিকে হাত তুলিয়া 
শাস্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন । 


মাধ, ১৩৫৬ ] 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দের প্রথম দীক্ষাদানের 
ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য | ১৯৩২ সনে তিনি দ্বারকা- 
ধাম দর্শনান্তে বাজকোট আশ্রমে 'একিন থাকিয়া 
বোম্বাই আশ্রমে গমন করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ 
স্বামী বিশ্বানন্দজী তখন অন্তর গিয়াছিলেন। তাহাব 
অনুরোধে স্বামী জপানন্দজী বোম্বাই আশ্রমে 
উপস্থিত হইলেন বিজ্ঞান মহাঁবাজেব সেবাব 
তত্বাবধানার্থ। বোম্বাইতে কাঁলেকব নামে একজন 
তরুণ মারাঠী ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বামী শিবানন্দ 
মহারাজের মন্থুশিষ্য ! তাহা বৃদ্ধ পিতা পরম ভক্ত 
ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান মহাবাজেব নিকট 
মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ কবেন স্বামী 
গুণাতীতানন্দজীর নিকট | গুণাতীতানন্দজী বিজ্ঞান 
মহারাজের অনুমতি না লইয়াই বুদ্ধকে কথা দেন, 
তাহার দীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। বুদ্ধ তদনুযায়ী 
প্রস্তত হইলেন এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া 
ফেলিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ যে দিন বোম্বাই 
আশ্রমে পৌছিলেন, সে দিন সন্ধ্যায় স্বামী 
গুণাতীতানন্দজী বৃদ্ধকে পরদিবস দীক্ষাদানেব 
জন্ঠ প্রার্থনা জানান। তিনি ইতংপূর্বে দীক্ষ! 
দেন নাই; তাই ওণাঁতীতাননজীর অনুরোধে 
ভীষণ চটিয়া গেলেন এবং দীক্ষ। দিতে অস্বীকার 
করিলেন। স্বামী জপানন্দজী আশ্রমবাসী সাধুদের 
অন্থরোধে মহারাজকে সম্মত করিবার জন্ত 
গেলেন। প্রথমে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন 
ন]। তখন জপানন্দজী হর নিকট নিবেদন করি- 
লেন £ “আপনি ঠাকুরের সস্তান ৷ আপনি ঠাকুরের 
মাম শ্ুনাইয়৷ দিবেন । তাহাতেই দীক্ষা হইবে ॥ 
তাহার অন্গনয়-বিনয়ে মহারাজ কিঞ্চিৎ সম্মত 
হইলেন, কিন্তু বলিলেন, “আমি কিন্তু সকালে দান 
করতে, ঠাকুর ঘরে যেতে, বিছানা ছেড়ে অন্ত 
আমনে বসতে বা চী খাওয়া বন্ধ করতে 
পারবে! না” স্বামী জপানন্দজী বলিলেন £ 
“আপনি সঙ্গ! প্রন্ধ।* আপনার জ্লান করা, 


স্বামী বিজ্ঞানানশ? মহারাজের কথার ২৩ 


কাপড ছাড়া -বা অন্ত আসনে বসার প্রয়োজন 
নেই। আপনি যেখানে বসবেন সেইখানেই 
ঠাকুব ঘর] আপনি বিছানায় বসেই দীক্ষা 
দেবেন?” বালকবৎ তিনি রাজী হইলেন। 
পরদিন সকালে উঠিয়া তিনি কাপড ছাড়িলেন, 
এবং চ] খাইলেন না] দীক্ষার্থী আসিম়ু] তাহার 
পদতলে বসিলেন এবং বিজ্ঞান মহারাজ বিছানায় 
বসিয়াই তীহাকে দীক্ষা দিলেন। ইহাই তাহব 
প্রথম দীক্ষাদান। দীক্ষাানের পর গুক্ু শিশ্যুকে 
স্বীয় জপমাল! দিয়াছিলেন। উক্ত মাল! তিনি 
নিজে প্রায় চল্লিশ বংসর জপিয়াছিলেন। তখন 
তিনি স্বামী জপানন্দজীকে একটি মালা আনিম্বা 
দিতে নির্দেশ দিয়া বলেন* প্পনের বংসর পূর্বে 
কোন জৈন সাধুব জপমাল! দেখেছিলাম | তখন 
থেকে এই মালা নেবার ইচ্ছা হয়েছে৷ তুষি' 
সেরূপ একটি মালা এনে দাও1” এই প্রকার 
জপমাল। বেশমী সততায় তৈরী করেন জৈন 
সন্ন্যাসিনীগণ। এই সকল বাজারে পাওয়া 
যায় না, জৈন সাধুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে 
হয়। স্বামী জপাননদজী বোম্বাই শহরে যািয়া 
একজন জৈন স্ত্রীভর্তের নিকট হইতে অতিকষ্টে 
সেই মাল! যোগ।ড করেন। এক জন জৈন সাধু 
চল্লিশ দিন উপবাসান্তে উক্ত স্ত্রীভক্তের নিকট 
আহার্য গ্রহণ কৰেন এবং আশীষ রূপে ছুইটি মালা 
তাহাকে দেন। সেই ছুইটি মাল! আনিয়! স্বামী 
জপানন্দজীও বিজ্ঞানানন্দজীর হাতে দিতেই তিনি 
বালকবৎ আহ্লাদিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ 
"তুমি আমার পনের বৎসবের ইচ্ছা পূর্ণ করলে 1” 
এই বলিয়া তিনি মালা হাতে লইরা তৎক্ষণাৎ 
জপ করিতে লাগিলেন । 

ইউরোপের প্রসিদ্ধ মনোপবজ্ঞানিক সি জে 
জুং কলিকাতায় আদিয়া বেলুডমঠে যান এবং 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিঃ 
ভুং তাহাকে জিজ্ঞালা করেন £ শ্ীরামককষ্চদেবের 


২৪ উদ্বোধন 


এই মন্দিরের পবিকল্পনা কি আপনাকে স্বামী 
বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন ?  তদুত্তরে বিজ্ঞান 
মহারাজ বলেন £ “হা, তিনি আমাকে 10688 
€ভাব) দিয়েছিলেন এবং নক্সা করতে 
বলেছিলেন। প্রথম নক্সাটি তার পরিকল্পনা 
অনুযারী করে তাকে দেখাই ৷ এটি তিনি পছন্দ 
করলেন না! এইকপে ছুই তিনবাব নক্সা করে 
তাকে দেখান হয়। শেষেরটি দেখে তিনি বলেন, 
অনেকটা! হয়েছে! মুলত; তাঁর পবিকল্পনা 
অন্থপাবে এই মন্দিব নিমিত 1” 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিতেন £ *ম্বামীজী যখন 
বেলড মঠে থাকতেন তখন মঠটি আমাব কাছে 
জ্যোতির্মর প্রতীত হত, দূব থেকে তা আমি বেশ 
টেব পেতুম। তিনি মঠে না থাকলে মঠটি নিপ্রুভ 
দেখাত) বাইরে থেকে এসে মঠে ঢুকলেই 
বুঝতে পাব। ফেত স্বামীজী মঠে আছেন কি 
নেই 1” বিজ্ঞান মহাবাজ বেলুড় মঠের ছ্িতলম্থ কষ 
একটি কক্ষে থাকিতেন, যেটিকে “খোক। 
মহাবাজেব ঘব বলা হয়। উহার দক্ষিণেই 
স্বামীজীর কক্ষ। একবাত্রে বিজ্ঞান মহারাজ 
ঘবের বাহিরে গিয়াছিলেন। গঙ্গার ধারের 
বাবান্দায় তিনি শুনিলেন, স্থামীজীর ঘর হইতে 
করুণ ত্রন্দনধ্বনি আসিতেছে । ইহা শ্রবণে তাহার 
মনে হইল, স্বামিজীর শরীর বোধ হয় অসুস্থ | 
তাই শ্রাহার মুখ হইতে এই ব্যথিত স্বর 
আপিতেছে। তিনি স্বামীজীর ঘরে যায়৷ 
দেখিলেন, স্বামিজী মেজের উপর পড়িয়া করুণ- 
স্বরে কীাদিতেছেন। বিজ্ঞান মহারাজ তাহাকে 
জিজ্তাস। করিলেন £ “স্বামীজী, আপনার কি শরীর 
খারাপ? তখন স্বামীজীর চেতনা হইল। 
তিনি চমকিত হ্ইম্ন! বলিলেন £ “কে পেলন? 
আমি ভেবেছিলাম, তোমর! ঘুমে পড়েছ।” 
তখন বিজ্ঞান মহারাজ তাহাকে ক্রুন্দনের কারণ 
জিজ্ঞাস] করিলেন । স্বামীজী ব্যধিতচিত্তে সজল 


[ ৫২ম বর্ধ-+১ম সংখ্যা 


নয়নে বলিলেন £ “দেশের ছুঃংখ-দৈন্ঠ দুর্দশার 
কথা ভেবে ভেবে আমি ঘুমুতে পারছি না, 
মনটা বেদনায় ছটফট ফবছে। তাই ঠাকুরের 
কাছে প্রার্থনা কবছি, এদেশে সুদিন আস্ম, 
দুর্দিন চলে যাকা” বিজ্ঞান মহাবাজ স্বামীজীকে 
নানাভাবে সান্তনা দ্দিষা বিছানায় শোয়াইলেন। 
দেশেব ছুঃখদাবিদ্র্যে শ্বামীজীব প্রাণ শেলবিদ্ধ 
হইত 

হলিউড বিবেকানন্দ হোমেব অধ্ক্ষ স্বামী 
প্রভবাননজী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামী 
বিজ্ঞানানলজী সাবনাথ মিউজিয়ামে অলৌকিক 
দর্শনের বৃত্তাস্তটি সণক্ষেপে বর্ণনা কবেন। তদস্তে 
নিয়োক্ত অলৌকিক অন্বভূতিব কথাটি বলিয়া- 
ছিলেন। এক শিববাত্রিব দিনে কাশী অন্বৈতা- 
আম ও সেবাশ্রমেব সাধুগণ বিশ্বনাথ দর্শনে 
যাইতেছিলেন। বিজ্ঞান মহাবাজকে কেহ কেহ 
অনুরোধ করিলেন £ “মহাবাজ, আপনি যাবেন 
কি?” তিনি কৌতুক কবিযা বলিলেন £ “এ 
পাথব খানা দেখতে আর কি যাঁব?” কিন্তু 
পরে তিনি বিশ্বনাথদর্শনে গিয়াছিলেন এবং তথায় 
তাহার এই অলৌকিক অনুভূতি হয়। তিনি 
দেখেন-_মন্দিরে শিবলিঙ্গ অন্তহিত। ক্রমে 
মন্দির ও দৃশ্তমান বিশ্ব কোথায় মিলাইয়া 
গেল। বিশ্বনাথের বিরাট বিশ্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন 
স্ববপ অন্ততৃত হইল। তখন তীহার বাহজ্ঞান 
ছিল না। সংজ্ঞ। ফিরিয়। আমিবার পর তিনি 
আশ্রমে ফিরিলেন। 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী যখন এলাহাঁবার্দে ছিলেন 
তখন স্বামী ব্রঙ্গানন্দজী অন্তাত্র যাইবার পথে 
তথায় উপস্থিত হন। তিনি বলিতেন, «বিজ্ঞান 
মহারাজ রপ্ত ব্রঙ্থাত্রানী। তিনি ধর! দিতে চান 
না।” বিজ্ঞান মহারাজও ঠাকুরের এই" মানস- 
পুত্রকে কত ভক্তি করিতেন তাহা নিম্নোক্ত 
ঘটনা হইতে জানা "যায়। "একজন ভক্ত 


মাঘ, ১৩৫৩৬ ] 


এলাহাবাদ মঠে আনিয়া বিজ্ঞান মহারাজের 
নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন বিজ্ঞান মহারাজ 
তাহাকে বলেন ঃ “সংঘাধ্যক্ষ এখানে উপস্থিত । 
তার ক্ক্পা পেলে ঠাকুরের ক্কপাই পাওয়া 
হবে” তদনুযায়ী ভ্তৃটি ব্রঙ্গানন্মজীব নিকট 
গেলেন । ব্রহ্মানন্দজী তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন £ 
“বিজ্ঞান মহারাজ স্থানীয় মঠের অধ্যক্ষ । তিনি 
গুপ্ত ব্রহ্বজ্ঞ। আপনি তার কপ লাভ করে 
ধ্ঠ হোন” ভত্তটির পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় 
এবং ব্রহ্ানন্দজীর অনুরোধে বিজ্ঞান মহারাজ 
নিরুপায় হইয়! তাহাকে ঠাকুর-ঘবে লইয়া যান 
এবং কিছু উপদেশ দেন। পবে ব্রহ্গানন্দজীর 
একটি ফটো তাহাকে উপহাব দিয়া বলেন ঃ 
“এই মৃত্তিব পূজা ও ধ্যান করলেই আপনাব সব 
হবে! ইনিই আপনার গু 1৮ ঠাকুবের সন্মাসী 
শিষ্যাগণেব গুকগিবির বাসনা আদৌ ছিল না| 
পরছুঃখে কাতর হইয়া মানুষের ভববোগ দৃব 
কবিবার জন্য কপাবশে তাহাবা দীক্ষাদি দিতেন । 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী “নাবদপঞ্চবাত্র” গ্রন্থের 
যে স্থন্দর ইংবেজি অনুবাদ করিয়াছেন তাহা 
এলাহাবাদ পাণিনি অফিস হইতে প্রকাশিত । 
উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি 
শান! অনুবাদের নানা স্থানে অঙ্ুধার্দক ঘে 
মকল সারগর্ভ মন্তব্য কবিয়'ছেন সেগুলিতে 
সাধনরইস্তের সুগুঢ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দেখশ- 
তত্ব সম্বন্ধে তিনি একটি মন্তব্যে লিথিয়াছেন ঃ 
“মনোভূমি ও বুদ্ধিভূমিতে দেবগণ কারণদেহে 
পূর্ণরূপে বিক্লাজিত। যখন তাহারা নিম্নভূমিতে 
নামিয় শুক্র দেহ ধারণ করেন, তখন আংশিক 
ভাঁবে তাহার! আবৃত হন। কিন্ত তখনই আমরা 
তাহাদের মধ্যে অধিকতর শক্তির বিকাশ দেখিতে 
পাই ।, দেবগণ সকলেই বাস্তব ও মত্য। 
তাহাদের আকৃতি আছে। যদি মানব বিশ্বাসী 
হইয়। তাহাদের রূপ দর্শনের ইচ্ছা করে তবে 
৪6 


স্বামী বিজ্ঞানাঁনম্দ মহারাজের কথাসংগ্রহ ২৫ 


দেবরপ দৃষ্টিগোচর হয় হৃদয়ে বা আজ্ঞাচক্রে 
মন মস্তিষ্কে স্থিত সহত্ারে উথিত হইলে 
দেবরপ জ্যোতিতে বিলীন হয়। সহআরে 
যে দিব্য জেগোতি বিরাজিত তাহাই নিম্ন. লোকে 
নামিকা রূপধারধ করেন দেবগণ ইচ্ছামত 
আক্কৃতি পরিগ্রহ করিতে পারেন। বহির্জগতের 
বস্তসমৃহ আমরা থে ভাবে দেখি সেই ভাবে 
দেবমূ্তি দেখা যায়। মনে রাখিতে হইবে 
যে, দেবগণ মানুষ, পশ্ড, বৃক্ষ বা প্রস্তরাদি 
জড় বস্তুর মু্তিও ধারণ করেন। ভক্তগণ ষে 
ইষ্টদেবতার আরাধনা কবেন ফটোতে, প্রতিমায়, 
প্রস্তরে, বায়ুতে, জলে বা! অগ্নিতে তাহার 
অস্তিত্ব অনেক সময় অনুভূত হয় অদ্ভুত ভাবে 
লেলায়মান জ্যোতিরপে। এমন কি, ভক্তগণ 
দেবগণকে কথা বলিতে শুনেন মৃছ অস্ফুট 
স্বরে | 

শ্রীকৃষ্ণ হদযবুন্দীবনে বাস করেন। তিনি 
আজ্ঞাচক্রে ও সহসক্ারেও থাকেন। উর্ধ্বে 
দেবলোকেও বৃন্দাবন ধাম আছে। শ্রীমহাঁদেৰ 
কৈলাসবামী। ঈভা, পিঙ্গলা ও সুযুয়া নাড়ীত্রয় 
যেখানে আজ্ঞাচক্র ও সহশ্বারে মিলিত, তথায় 
টৈলাসধাম অবস্থিত। ব্রহ্ধা নাভিদেশস্থ মণিপুর- 
চক্রে থাকেন। নিষ়ন্তরের কয়েকটি দেবতা 
ও ভরত্তগণ দেবগণের পার্দরপে আছেন। 
মৃত্যুব পর মানবগণ পিতলোকে গমনপুর্বক 
পরমানন্দে পিগণের সহিত বাস করেন কিংবা 
তাহারা দেবলোকেও যান এবং বিশেষ বিশেষ 
দেবতা ও দেবলোকের প্রতি আকর্ষণানুসারে 
স্বন্থ ইঞ্টদেষের সেবকরূপে থাকেন। ধীাহার। 
স্বর্পোকে যান তাহার! ইন্্র, বাযু, অগ্নি, বরুণাদি 
দেবগণের সহচর রূপে অবস্থান করেন। 
দুস্ততির বশে কেহ কেহ প্রেতলোকে বা 
অন্ত নিম্ন লোকে ব! নরকেও যাইয়৷ থাকেন। 
সেই সকল লোকেই প'পক্ষন্থ করিতে হয়। 


২৬ উদ্বোধন 


"দেঁখগণের নুগ্ম ইন্দ্রিয় আছে। তাহাদের 
হুক ইন্জ্িয়মূহ আমাদের স্থুল ইন্দ্র অপেক্ষা 
অধিকতর শত্তিশালী ও ্জনক্ষম | তাহারা 
তাহাদের ইন্দরিয়গ্রাম বহু দুরে প্রসারিত ব! 
বিন্দুমাত্র সন্কুচিত কবিতে সমর্থ। তাহার ষে 
জ্যোতির্মগুলে বেষ্টিত থাকেন তাহা বিবিধ 
ব্শযুক্ত ও বছদুর বিস্ৃত। তাহাদের চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা, মুখ, হন্ত, পদ, পাযু ও উপস্ত আছে । 
ইহাদের কার্য অতি ুক্মু কাবণবাজ্যে ব! 
ভাবলোকে প্রকটিত হয়। সেইগুলি আমাদের 
স্থল ইন্দ্িয়েব গ্রাহা নহে | কিন্ত যখন ইহলোকে 
আমাদেব অবস্থা সুক্মতর হইয়া সুঙ্মুতম কাবণ- 
ভূমিতে যায়, যেমন গ্ৃষুণ্তিতে, তখন আমরা 
তাহাদের হৃষ্াদেহ ব1। কাবণ-শবীব দেখিতে 
পাই দেবগণ স্কুল দেহ ধ1রণেও সমর্থ ।” 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী 'নারদপঞ্চবাত্রে'র 
ইংরেজি অন্থবাদে নিয্বোদ্ধত তিনটি স্থুচিত্তিত 
মন্তব্যে পূজাতত্ব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন £ 
“পূজার উদ্দেশ্য দেহ, মন "9 বাক্যেব অশুদ্ধ 
দুর করা এবং অমরাত্ম! বা পবমান্ার স্বরূপ 
সম্বন্ধে অবহিত হওয়!| প্রধানতঃ আমাদের 


[ ৫২ম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


দেহ্বদ্ধি প্রবল বলিয়া দেহ হইতেই আর্ত 
করা উচিত। পুজায় বা জপে ভক্ত দেহের 
যে যে অঙ্গ বা করাংশ স্পর্শ করেন সেগুলি 
অদ্ভুত ভাবে নুযুন্নট নাভীর তিনটি কেন্দ্রে 
নিয়ে মূলাধাব, মধ্যে হৃদয় এবং উদর মস্তিকের 
সহিত সংযুক্ত । অঙ্গুঠ ব্যতীত আর চারটি 
অঙ্ুলির উপব সেইরূপ দ্বাদশ বার জপ করিতে 
হয়! প্রত্যেক কেন্দ্রে এইবপ তিন তিন বার 
জপ কর। তখন আমরা জপের পূর্ণ সংখ্য' 
৯১১২-৯*৮ পাইব। অতএব জপ ও পুজস 
বিশুদ্ধ এবং আত্মস্থ হইবার উপায়মান্র। বিশুদ্ব 
সাধক জীবাত্বার দ্বারা পরমাত্ার প্ররুত 
উপাসনা করিতে পাবেন, তাহাব বাহ পুজার 
প্রযোজন নাই | 

প্রীহরির নিত্যপূজ। শালগ্রাম শিলায়, ছুর্লভ 
রদ্বে, মূল্যবান্‌ প্রস্তরে, যন্ত্রেও মণ্ডলে করিতে হয়, 
কখনো ভূমিতে কবিতে নাই। শ্রীরুষ্ণের 
সম্মুখে স্থুনীচ ও স্থুনত্র হইলে এবং বৈষ্ণবসঙ্গ 
কৰিলে অসৎ সঙ্গের পাপ নষ্ট হয়। শালগ্রাম 
পুজা করিলে ভবিষ্যৎ জীবনেৰ কামনাও পূর্ণ 
হয় (৮ 


অন্তর্ধ্যামীর উদ্দেশে 


শ্রীকৌশিকীমৌহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ 


আজি এ নিঝুম রজনীতে 

( তুমি) কে এলে হৃদয়-দ্বারে? 

কতো বিনিদ্র নশায় ক্র দুপুরে, 
ডাকিয।ছি বসি! প্রাণমন ভ'রে। 

সে ডাক তুমি কি শুনিয়াছ প্রি 
আজি এ নীরব ক্ষণে? 


তোমারে যে আমি খু'জিয়াছি বিভু, 
“মনে বনে আর কোণে”। 

লহ তবে মোরে আপনার করি" 
তোমার চবণতলে, 

ধুইবারে দাও ও রাজা চরণ 
আমার চোখের জলে। 


ভারতের উপযোগী ধৈদ্রানিক চিকিৎসা আয়ুর্বেদ 


কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ, আযুর্বেদাচণ্য 


যদি অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে এদেশের 
স্বাস্থারক্ষা, রোগচিকিৎসা ও বাধিপ্রতিষেধ 
সষ্ভব হয় তবে একমাত্র আধূর্বেদ-বিজ্ঞানেৰ 
অন্ুণীলন, প্রসার এবং গবেষণা দ্বারাই উহা 
সম্ভব। হাজার হাঁজার বৎসবেব পুবাতন 
চিকিৎ্সা-বিজ্ঞান এই আযুর্বেদ। সংস্কৃত ভাষায় 
ইসা লিখিত। কত বাধাঁ-বিদ্ু, ঘাত-প্রতিঘাতেব 
মধ্য দিযা, কত রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের ভিতর 
দিয়া এই আধুর্বেদ বর্তমান অবস্থায় আসিবা 
দী়াইয়াছে, তা স্মরণ করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তি- 
মাত্রই আশ্চর্য না হইয়! পারেন না| 

ইহার সবটুকুই আকড়াইয়া ধরিয়া থাকাব 
মত নিভূ্ল না হইলেও আধুনিক বিজ্ঞানের 
কষ্টিপাথাৰ পবীক্ষিত হইয়া ইহার কোন কোন 
অংশে বৈজ্ঞানিকতা আজো স্বীকৃত হইতেছে । 
কোন ভারতবাসী ইহাতে মুগ্ধ ও আনন্দিত না 
হইবেন? 

চ্যবনপ্রাশ' আধুনিক বিজ্ঞানে একটি শ্রেষ্ঠ 
ওষধ বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছে । আমলকীতে 
প্রচুর ভিটামিন “সি বর্তমান, বংশলোচনে 
ক্যালসিয়াম্‌, কুর্চি, বাঁক, কালমেঘ, ছাতিম 
প্রভৃতিতে ক্রিয়াশীল উপাদান বর্তমান-_ইহাও 
আধুনিক বিজ্ঞানে স্বীকৃত হইয়াছে? কাজেই 
এই প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ততর আফুবেদ পুরাতন 
হইলেও অবৈজ্ঞানিক নয় আযুর্বেদ সুক্ষ 
বৈজ্ঞানিক তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক 
বিজ্ঞান ইহার সকল সন্ধান আজ আবিষ্কার 
করিতে না৷ পারিলেও হয়ত এক দিন ইহার- 


সামগ্রিক বৈজ্ঞানিকতার সন্ধান লাভে সমর্থ 


হইবে। কিন্তু নব্য বিজ্ঞানের উপাসনায় 
আধূর্বেদের বিশিষ্ট ধারাকে রক্ষা না করিলে 
ভবিষ্যতে গবেষণার পথ রুদ্ধ হইবে। 


যে চ্যবন্প্রাশ শ্রেষ্ঠ ওষধকপে প্রমাণিত 
হইয়াছে তাহা কোন বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক দ্বার! 
লেবরেটাবীতে পবীক্ষিত হয় নাই। বিশ্তুদ্ধ 
আফুর্বেদীয় প্রণালীতে এদেশেব আযুবেদীয় 
চিকিৎসক দ্বাবা তৈরী চ্যবনপ্রাশই নব্যবিজ্ঞান- 
মতে শ্রেষ্ঠ ওঁধধ বলিয়া প্রমাণিত হ্ইয়াছে। 
স্তবাং কতক এলোপ্যাথিক ওঁষধ, কতক 
'আমুর্বেদীধ অধ লইয়া একটি মিশ্র ওষধ 
প্রস্তত করিয়৷ তাহাকে ভাবতীয় চিকিৎসার 
অবদানকপে চালান সমীচীন হইবে না। 

চিকিৎসাবিজ্ঞানে জ্ঞানলাভের জন্য পাশ্চাত্য 
এনাটমী, ফিজিওলজি, কেমিত্রি, ফিজিকা, 
ব্যাকৃ্টিওলজি ও সার্জারি ইত্যাদি শিক্ষা কর! 
এবং পারদ গন্ধক কুচিল| বিষ ও মৃগনাভির 
সহিত ব্রোমাইড. ডিজিটালিদ্‌ কোকেন 
এম্পিরিন ইত্যাদি |মশ্রিত করিয়! বোগীয় উপর 
প্রয়োগ করা এক কথা নয়। যে দেশের 
অনুসরণ করিয়া আঘুর্ষেদীযষ ওষধে এই মিশ্র 
একীকরথ কথাট। উঠিষাছে সেদেশে এখনো 
পৃথক পৃথক চিকিৎসা! বর্তমান রহিয়াছে । যেমন, 
হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি। হোমিওপ্যাথির 
সহিত এলোপ্যাথি মিশ্রিত করিয়া একটি জাতীয় 
চিকিৎস! প্রবর্তন করার কথ! ত সেদেশে 
ওঠে না! 


২৮ উদ্বোধন 


যোগ যাহাতে না হয় এবং রোগ হইলেও 
যাহাতে স্থচিকিৎসা দ্বারা রোগ দূৰ কর! যাইতে 
পারে, আফুর্বেদে তাহারই নির্দেশ রহিয়াছে। 
আসল কথা, এই দরিদ্র দেশে কি করিয়া 
যথাসম্ভব অল্প বায়ে দেশবাসীর স্থান্থযরক্ষা, 
রোগপ্রতিষেধ ও স্ুচিকিৎসার ব্যবস্থা কবা 
যায় তাহার কার্যকর পন্থা আবিষ্কার করা। 
একমাত্র আধুর্বে্-চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্বারাই উহা 
সম্ভব! এমন অনাড়ম্বর অথচ নব্যবিজ্ঞান- 
অবিরোধী চিকিৎসা পৃথিবীতে আর নাই 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! 

শল্য, শালাক্য, কাবচিকিৎসা, কৌমাবতৃত্য 
(শিশু চিকিৎসা 'ও প্রস্থতিতন্ত্), ভূতবিগ্যা ( মানস 
রোগ ), অগদতন্ত্র (বিষচিকিৎসা, 10516০198 ), 
বাজীকরপতন্ত্, বসায়নতন্ত্র এই আটটি বিভাগে 
আফুর্ধেদ "এক সময় পরিপূর্ণদপে বিকাশ লাভ 
করিয়াছিল। এখনো অষ্টাঙগ আযূর্বেদের 
অনুশীলন একেবারে নষ্ট হইয়! যায় নাই৷ ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে ইহা প্রচলিত আছে। 

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্য যে অর্থব্যঙ্থ 
হইতেছে, তাহাব দশমাংশের একাংশ ব্যয় করিলে 
আধূর্বেদের এই অবহেলিত অংশগুলিকে পুনক- 
জ্দীবিত করা! যায়। ম্যালেরিয়া, যঙ্স, কলেরা, 
বসস্ত ও প্রেগ প্রতভৃতি মহমারী নিবারণে আয়ু 
বেঁদপ্রদশিত পন্থা অনুসরণ কবিলে অপেক্ষ কত 
অনেক কম খরচে এদেশ হইতে মহামারী- 
বিতাডন সম্ভবপর। জনপদধ্বংসনীর বিমান 
নামক বিমানস্থানের একটি অধ্যয়ে মহৃরি চরক 
বিশেষভাবে তাহাঁব উল্লেখ কবিয়াছেন-_- 
“বৈগুণ্যমুপপন্নানাং দেশকালানিলাস্তসাম্‌। 
গরীরত্বং বিশেষেণ হেতুমৎ সংপ্রবক্ষ্যতে ॥ 
বাতাজ্জলং জলাঙ্গেশং দেশাৎ কালং স্বভাঁবতঃ । 
বিগ্যাঙ্স্পরিহারধত্াদ্‌ গরীয়ন্তরমর্থবিৎ ॥ 

বায়ু জল দেশ ও কাল দুধিত হইলে 


[ ৫ম বর্ষ--১ম সংখা! 


মহামারীরপে এমন কতকগুলি ব্যাধি দেখা 
দেয়, যাহা সময় পময় সমগ্র দেশকে ধ্বংস 
করিয়া ফেলে। এই সকল মহামাবী হইতে 
আত্মবক্ষা করিতে হইলে আমূর্বেদের উপদেশ 
যেমন কার্কব তেমনি অল্প ব্যয়সাধ্য | 

বায়ুজল ভূমি ও কাল বা আবহাওয়! বিকৃত 
হইয়। নানাপ্রকার মহামারীর আবির্ভাব হয়। 
সুতরাং বায়ু জল ভূমি এবং আবহাওয়া-দংশোধন 
কার্ধ দ্বার! মহামাবী নিবারণ কর! যায়। 

আধযূর্বেদের আঁদর্শ ত্যাগ ও নৈতিক ভিত্তিব 
উপব প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাব উদ্গেন্ত জনসেবা! 
সেইজনা অহর্ধি চরক বলিষাছেন-_-প্নাত্মার্থং 
নাপি কামার্থং অথ তৃতদক়্াং প্রতি” ' 

আফুর্বেদীয় পদ্ধতিতে রোগশিবারণ-পন্থ। ও 
স্বান্্যরক্ষাবিধি গ্রহণ করিলে খুব অল্প ব্যয়ে 
এদেশের মহামারী নিবারণ ও জনস্বাস্থ্যরক্ষ! সম্ভব 
হইতে পাবে । এক কালে তাহাই হইত । তখন 
আমাদেব গডপবতা আয়ুছিল এক শত বৎসর | 
আজ গড়পবতা আমু আসিয়। ফীঁড়াইয়াছে 
ছাব্বিশের কোঠাষ। 

বাযুসংশে'ধনে- ন্ঞামি খুম, গন্ধক, গুগৃগুল্‌, 
অগুক, চন্দনাদির ধুপ। জলসংশোধনে-_-কপৃর, 
কেয়া ব্যবহাব ; অগ্নিসস্তাপে জল বিশুদ্বীকরণ। 
ভূমিসংশোধনে-_গোমব, হরিদ্র: চুন জাতীর 
পদার্থের ব্যবহার ; আবহাওয়। বা কালসংশোধনে 
- শুদ্ধাচ।র, স্থানপবিব্র্তন, মহামারীদ্বার। আক্রান্ত 
ব্যক্তির আতুবালরে আশ্রয়গ্রহণ (150188100 ) 
ইত্যাদি আযুর্বেদের নির্দেশগুলি নবাবিজ্ঞান- 
অবিরোধী। 

সর্ব রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা 
কবিয়া দীর্ঘাযু লাভের উপার নম্বন্ধে 
খাধি বাগভট যাহা বলিয়াছেন তাহ! আজও 
সত্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে। তিনি 
বলিয়াছেন-_ 


মাঘ, ১৩৫৬ ] 


ব্রাঙ্মমুহূর্ত উত্িষ্ঠেৎ স্বস্থো বক্ষার্থমায়ুষঃ। 
শরীরচিস্তাং নির্বরত্য কৃতশৌচবিধিস্ততঃ ॥ 


প্রত্যাষে শয্যাত্যাগ, প্রাত্রককত্য সমাপন, 
দণ্ধাবন, অভ্যঙ্গ ( তৈলাদি মার্ন) ব্যায়াম, 
ন্নান, পরিমিতাহার, বিশ্রাম প্রভৃতি ক্রির়াসমূহ 
প্রত্যেক স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি প্রতিদিন নিয়মিত 
ভাবে পালন করিবে । অধিকন্ত-_- 

'সুখার্থাঃ সর্বভূতানাং মতাঃ সর্ববাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ! 
্গখং চ ন বিনা ধর্মাৎ তম্মান্ধর্মপরো ভবেৎ ॥ 

সকল স্থখের মূল ধর্ম; কুতরাং স্বাস্থ্য- 
লাভেচ্ছ, ব্যক্তিকে দর্বদ। ধর্মপথে চলিতে হইবে 
আধুর্বেদ কেবল ইন্দ্রিফসুখ চরিতার্থ দীর্ঘাযু 
লাভের কথা বলেন নাই । জীবে দয়া, সদ্ত্রতী 
হওয়া, চিত্তসংযম, পবার্থে স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ-_ 
এদ্দিকেও আধুর্বেদের দৃষ্টি ছিল। 
'আর্দরসস্তানত। ত্যাগঃ কায়বাকচেতসাং দমঃ | 
্বারথবুদ্ধঃ পবার্থেষু পর্ধাপ্তমিতি সব্ব্রতম্‌ ॥ 

ইহা আধুর্বেদেরই কথা। বিজ্ঞান ও 
অধ্যাত্মবাদের অপূর্ব সমন্বর এই আযূর্বেদ। 
রস রক্ত মলার্দির ক্রিয়াব্জ্ঞান, বোগবিজ্ঞান 
এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে শবীরের সহিত 
আত্মার সম্পর্ক উপলব্ধি করিবার জন্য গভীব 
জ্ঞ'নপূর্ণ দার্শনিক মতবাদের এক প্ররোজনীর় 
অংশ ইহাতে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত 
ওধধবিজ্ঞান সম্বন্ধেও আধূর্বেদ তাহার নিজস্ব 
ধারা বজায় বাথিয়া ওঁধধসংরক্ষণ, ওঁষধসংগ্রহ 
এবং ওষধপ্রত্ততিবিধি রচনা করিয়াছেন । 


ভারতের উপযোগী বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আযুর্বেদ ২১ 


তাহার নাম পরিভাষাবিজ্ঞান। সেকালের 
বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক শাঙ্গ ধর এই শাখার 
বিশেষ উন্নতি করেন৷ ইহার আধুনিক নাম 
আফুর্বেদীয় ফার্মাকোপিয়া। সুতরাং আযুর্বেদের 
প্রাচীন প্রণালীতে প্রস্তত ওযষধ আজও আধুনিক 
বিজ্ঞানের  অনুবীক্ষণে কার্কর বলিয়া 
প্রমাণিত। 

'প্রাতঃকালে লয্যাতাগ করিয়া পুনরায় রাত্রে 
শহ্যাগ্রহণ পর্যস্ত যে বিধি নিয়মেব কথা আফুর্বেদ 
উল্লেখ করিয়াছেন তাহাকেই দিনচর্যা বলা হয়। 
আযুফ্ষাষী ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘ জীবন 
লাভেব জন্য ছয়টি খাতুতে কি করণীয় খতুচর্যাধ্যারে 
তাহাও. বিশেষভাবে বলা হইয়াছে 
খত়বিশেষাচ্চাহাববিহারসেবনপ্রতিপাদনার্থামৃতুচধ্যা- 
বন্ত ইত্যাহ। 

আয্র্বেদেব এই সকল স্বাস্থ্যবিধি জন- 
সাধারণেব মধো বহুল প্রচাবের ব্যবস্থা হইলে 
থনেো। এলোপ্যাথি অপেক্ষা বু অল্পব্যয়ে 
এদেশের আঁধ-খ্যাধি ও মহামারী নিবারণ খুবই 
সম্তব। 

“নিত্যং হিতাহারবিহাবসেবী সমীক্ষ্যকারী 
বিষয়েঘসক্তঃ | 
দাত] সমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবানাপ্ডোপসেধী চ 
ভবত্যরোগঃ ॥ 
আযুরেদ যে স্বাস্থ্য ও আরোগ্যের বাণী 
আমাদের শুনাইক়াছেন তাহা দেশের আপামর 
জনসাধারণেব জন্ট, কতিপয় ধনী ব্যক্তির জন্যই 
শুধু নয়। 


» “প্রথম পৃ্--বিরাটের পুজা তোমা ষন্মথে, ভোমার চারিদিকে বাহার! রহিয়াছেন, ঠাহাদের পুজ _- 


ইহাদের পুজা করিতে হইবে-_সেব| নহে” 


-্বামী বিবেকানন্দ 


উৎপাদন-বৃদ্ধিকাধে মনোবিগ্ঠার প্রয়োগ 
হারবার্ট ট্রেসি 


স্তাশানাল ইন্ট্রিটিউটু অব ইন্ডাষ্্িয়াল 
সাইকলজি” কর্তৃক আহত একটি সম্মেপনে 
সম্প্রতি বুটেনের কয়েক জন সেরা মনোবিৎ 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিন জন শ্রমিকের মনস্তত্ 
বিশ্লেবণ করেন । শ্রমিকদেব মধ্যে এক জন কয়লা” 
খনিতে, এক জন ইম্পাতেব কাবখানাব ও এক 
জন বন্ত্রকলে কাজ কবে। এবা সকলেই বুটিশ 
ট্রেড ইউনিষনেব সভ্য । শ্রমিকদেব যে কাজ 
কবতে হয় সেই সম্বন্ধে তাদেব প্ররুত মনোভাব 
কি তৎসম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাব উদ্দেগ্তেই এই 
মনঃসমীক্ষণেব আযোজন কবা হয়েছিল । 
ঘটনাটি এমন কিছু গুকত্বপূর্ণ নয় : কিন্তু 
এর থেকে ট্রেড ইউনিয়নের কার্ষনীতিব কিছুটা 
আভাপ পাওয়া যায়। 
বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ তাঁদের 
অসংখ্য কাজেব মধ্যেও ট্রেড ইউনিয়ন ও 
শ্রমশিল্নের অর্থাৎ শ্রমিক ও মালিকের পারম্পরিক 
সম্পর্কে উন্নতিবিধানকল্পে, নীববে অথচ বিশেষ 
সাফল্যের সঙ্গে কাজ কবেযাচ্ছেন। শ্রমশিলে 
ৎপাদন-সংক্কাস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণী চালাবার 
জন গভর্নমেন্ট একটি কমিটি গঠন কবেছেন। 
শ্রমশিল্পে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে যথাসম্ভব 
সহযোগিতার মনোভাব স্ষ্টি করার উদ্দেগ্রে 
ট্রেড ইউনিয়ন সাধারণ পরিষদ এই কমিটি 
কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন । পরিষদের 
উদ্দেত্য হল ইউনিয়ন ও মালিকদের মধ্যে 
বিরোধের সমস্ত কারণগুলি দূর করা। তা হলে 
শ্রমিকদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, শ্রমিক ও 


মালিকের যুক্তপ্রচেষ্টার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাবে, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে 
এবং ফলে জাতিব প্রকৃত কল্যাণ হবে। 

উপবোক্ত সম্মেলন আহ্বান ট্রেড ইউনিয়নের 
অসংখা গঠনমূলক কার্ধপ্রচেষ্টার একটি দৃষ্টান্ত । 
এই সম্মেলনে তিন জন শ্রমিক খোলাখুলি ভাবে 
বলে, তাবা তাদেব দৈনন্দিন কাজ সম্বন্ধে কি 
ভাবে ও অনুভব কবে, এই কা'জ তাদের 
দেহ-মনেব ওপর কতটা চাপ পল্ড়, তারা 
কি চাষ এবং কি পাঁখ। 

আঠাবো মাস পূর্বে এই কমিটি স্থাপিত হয়। 
কমিটি ইতোমধ্যেই বহু বিষয়ে মূল্যবান গবেষণাঁদি 
কবেছেন। প্রাকৃতিক এবং সমাজবিজ্ঞান-সংক্রাস্ত 
গবেষণা কি ভাবে শ্রমশিল্পে উৎপাদনবৃদ্ধি-কার্ষে 
সহাযত! করতে পাবে এবং কিকপে সেই 
গবেষণালক জ্ঞানের পূর্ণ সন্থ্যবহার করা যেতে 
পাবে, এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অন্ুপন্ধান করাই 
কমিটিব প্রধান উদ্দেশ্য | 

অন্ত যে কয়টি প্রতিষ্ঠান এই গবেষণার-কাজে 
বিশেবভাবে সাহায্য করছে তাদেব মধ্যে 
হ্যাশানাল ইন্ষ্টিটিউটু অব্‌ ইন্ডা্ীযাল সাইক- 
ল্জি'র নাম উল্লেখযোগ্য । ব্ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংলগ্ডে'র 
ডিরেক্টর এবং “কাউন্সিল অব্‌ দি বুটিশ 
ই নৃষ্টিটিউট অব্‌ ম্যানেজ মেণ্টের, সভ্য লর্ড পিয়াস 
উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি | এক জন 
মনস্তাত্বিক প্রথমে শ্রমিকদের নান! প্রশ্ন কার 
তাদের কাজ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর জেনে 
নেন এবং পার র্যাবাডিন বিশ্ববিস্তালয়ের 


মাখ, ১৩৫৬ ] 


মনোবিষ্ঠার প্রধান অধ্যাপক বিখ্যাত মনোবিং 
অধ্যাপক নাইট শ্রমিকদের সঙ্গে সেই বিষয়ে 
আলোচনা করেন। 

শ্রমশিল্প-উৎপাদন-কমিটির অন্তর্গত “হিউম্যান 
ফ্যাক্টর প্যানেলের সভাপতি স্তার জর্জ 
থষ্টারও এই কার্যে বিশেষ সক্রিয় সাহায্য 
করেন। 

হিউম্যান ফ্যাকটর প্যানেলঠ কমিটিব 
অস্তভূক্ত চাবটি শাখার মধ্যে একটি | বিশ্ব- 
বিদ্তালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 
প্রতিষ্ঠান এখং শ্রমশিল-গ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে এই 
শাখার সদন্ত সংগ্রহ কব! হয়। '্র্যামালগ্যামে- 
টেড ইঞ্জিনিয়ারিৎ ইউনিয়নে সভ।পতি মিঃ 
ট্যানার এই প্যানেলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
সাধাবণ পবিষদেব প্রতিনিধিত্ব কবেন। 

শ্রমশিল্পউৎপাদন-কমিটিব এই শাখা বর্তমানে 
যন্তপাতি-পারকল্পনা, যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদি 
সম্বন্ধে কতকগুলি অনুসন্ধান কার্ধে ব্যাপৃূত আছে। 

হিউম্যান ফ্যাক্টব প্যানেল” আবও নানা 
ধবনেব পবীক্ষাকার্ধ চালাচ্ছে। শ্রমিকদের 
বয়ন বুদ্ধ তাদেব কার্ধক্ষমতাব ওপব কিরূপ 
প্রভাব বি্ষ্তাব করে, বয়স্ত শ্রমিকদের কোন 
ণৃতন ধরনের শ্রমশিল্লে নিয়োগ করলে কিরূপ 
ফল পাওয়া যায় ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
করা হচ্ছে। শ্রমশিল্পে কার্ষভার-বণ্টনের 
বর্তমান ব্যবস্থা সর্বোচ্চ উৎপাদনেব অনুকূল 
কি না, এ সম্বন্ধেও বিশেষ ভাঁবে গব্ষণ। করা 
হচ্চে। 

তিন জন শ্রমিককে কেন্ত্র *করে যে 
আলোচনাপর্বের অনুষ্ঠান হয় উপরোক্ত বিষয়্- 
গুলিও সেই আলোচনার অঙ্গীতৃত ছিল। 

শ্মশিক-উৎপাদন-কমিটির প্রথম রিপোর্টে 
ডৎপাদনবুদ্ধি-সংক্রাস্ত সমস্তাবলী আলোচনা 
কর! হয়েছে । উৎপাদগ্বৃদ্ধিই বর্তমানে বুটেনের 


উৎপাদন-বুদ্ধিকার্ধে মনোবিদ্ার প্রয়োগ 


৩১ 


সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্তা এবং এই সমস্তার 
সমাধানের ওপরই জাতি হিসাবে বুটেনের আস্তত্ব, 
আত্মসম্মান ও স্বাধীনতা নির্ভর করছে। 

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ছুটি বুদ্ধের 
মধ্যবর্তী কালে বৎসরে জন পিছু উৎপাদন 
শতকর! ২ ভাগ হারে বুদ্ধি পেয়েছে । ১৯৪৮ 
সনে বিশেষ উন্নতি' পরিলক্ষিত হয়। 
সানের তুলনায় এই বংসরেব উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি 
পায়, কিন্ত এই বুদ্ধির প্রধান কারণ হল শ্রমিক- 
সংখ্যার বুদ্ধি। 

বিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে শ্রমশিল্লে 
উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেই উল্লসিত হবার 
কাৰণ নেই। উৎপণ্ন দ্রব্যের উৎকর্ষের 
দ্বারাই শ্রমশিল্পেব ক্ষেত্রে জাতির শ্রেষঠত্ 
প্রমাণত হয়। কমিটি এই মত প্রকাশ করেন 
যে, আশু উৎপ|দন বৃদ্ধির কাজে নূতন গবেষণ! 
অপেক্ষা পুরাতন জ্ঞানের কার্ধকব প্রয়োগই 
অধিকতর ফলপ্রস্থ হবে। 

কমিটি আশ। কারন,» আগামী পাচ 
বৎসরের মধ্যে খাগ্ত-উৎপাদন শতকর! ২* ভাগ 
বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। তার অর্থ হল এই 
স্বদেশে উৎপন্ন থাগ্ক থেকেই 
অতিরিক্ত লোকের আহার্ষের সংস্থান হবে। 

কমিটির দৃঢ় বিশ্বান এই যে, প্রচলিত 
উৎপাদনপ্রণালীর সংস্কার এবং শ্রমিক ও 
যন্ত্রপাতির উপযুক্ত ব্যবহারের ছ্বারাই দ্রুত 
উৎপাদন বুদ্ধি সম্ভব। বয়নশিল্পের অবস্থা 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখ! 
গিয়েছে যে, শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির যথোপযুক্ত 
ব্যবহারের দ্বারা শতকরা ২০ ভাগ বা ততোধিক 
উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। উৎপাদন ও 
সরবরাহের সমন্ত প্রচলিত উপায়গুলির পরীক্ষা 
ও প্রয়োজন-মত সংস্কারসাধন অবশ্য কর্তব্য | 

আশ! ও উৎসাহের কথা এই যে, ট্রেড 


১৯৩৮ 


৪০৩০১০০১৩০৩ 


৬২ উদ্বোধন  ৫২ম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


ইউনিয়ন নেতুরন্দ এবং শ্রমশিল্পপতিরাও এই লঙ্বদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নের কার্ঘনীতির ওপর বিশেষ 
গবেষণার কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। চপ্রভাব বিস্তার করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
এই গবেষণার ফলাফল শ্রমিকমালিক-সম্পর্ক নেই] 


* ব্রিটিশ ইন্ফরমেশন্‌ সাতিসেস্ত্রয় সৌনন্তে প্রকাশিত।-_- উঃ সঃ 


প্রার্থন। 


শ্রীঅ্ধেন্দু দে হাজরা 


আমার মনের মাঝে গব্বদ্ারে 
যেথায় মনের নিকষ কালো? 
সেথায় প্রভু পরশ ছ্োয়াও 
অরূপ তোমার রূপের আলো।। 
যেথায় আমাব মনের আখি 
আমায় শুধু দেয় সে ফাকি 
সেই নয়নে প্রাণের প্রভূ 
আধার মাঝে প্রদীপ জালো ৷ 


আমার প্রাণের মাঝে কলুষ দ্বারে 
যেথায় ভর! অহঙ্করে, 
সেথায় দেখাও দীপের শিখা 
আমিত্বেবই সেই দ্বারে। 
যেথায় মোহ যেথায় মায়া 
আলোক-প্রাণে যেথায় ছায়া 
সেথায় হে নাথ আধার ঘরে 
দেখাও তব জ্যোতির আলে! । 





স্বামী বিবেকানন্দ 


শ্ীশিশির কুমার বসাক, সাহিত্যতৃষণ 


বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকাননের আবির্ভাব 
ঘটয়াছিল ভারতের অস্তরাত্বার বাণী নবধুগের, 
উপযোগী করিক্া নৃতন ভাবে প্রচাপ্ধ করিতে। 
তিনি সারা জগৎকে অভয়ের বাণী শুনাইয়াছেন, 
আত্মার মহিমা! এবং অধ্যাত্ব-সাধনার ভিত্তির 
উপর পামা ও মৈত্রীর আদর্শ চার করিয়াছেন। 
তাহার বাণীর ভিতর আমরা শাশ্বত ধর্দের 
সন্ধান ও যুগধর্মের ইলিত পাই। কর্মজীবনে বা 
ব্যবহারিক জীবনে বেদাস্তের প্রয়োগ করিয়া 
যে আমরা লাভবান হইতে পারি একথা 
স্বামীজির পূর্বে আব কেহ প্রচার করেন নাই। 
তভাবতবাসীর পক্ষে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান 
এবং পাশ্চাত্যেব পক্ষে ভারতের অধ্যাত্ববিষ্তার 
প্রয়োজন আছে, সুতরাং উভয় দেশের মধ্যে 
কেমন কবিয়া মিলনের সেতু রচিত হইতে পারে 
তিনিই প্রথম তাহার সঙ্কেত দিয়াছেন। 
বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সাধন! যেন স্বামীজির ভিতর 
মিলিত হইয়াছিল। ক্কাত্র-বীর্য ও ব্রহ্মতেজের 
এত বড় সমন্বয় পূর্বে আর কাহারও মধ্যে 
দেখা যায় নাই । 

মানুষের আত্মকে তিনি মহত্বম মর্ধ্যাদা 
দান করিয়াছেন। স্বার্মীজি এঁভিহাসিক যুক্তি 
সহকারে প্রমাণ করিয়াছেন- ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ব, শৃদ্র পর্ধ্যায়ক্রমে পৃথিবী শাসন করিবে, 
পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবে অনাগত 
যুগে যে শৃদ্রগণের প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে 
তাহার ইঙ্গিতও তিনি দেখিয়া ছিলেন 
সমাজতন্ত্রধাদ প্রভৃতি মতের ভিতর । আজ 


রাশিয়াতে যে অর্থনৈতিক সাম্যবাদ প্রতিঠিত 
হইয়াছে, তাহার বীজ আমর! শ্রীমত্তাগবতেও 
দেখিতে পাই ঃ 
“্যাবন্‌ ভ্রিয়তে জঠরং তাবং স্বত্ব হি দেহিনাম্‌। 
যোই্ধিকমভিমন্যেত স ম্তেনো দণ্ডমর্থতি ॥” 
অর্থাৎ যে পরিমাণ ভ্রব্য উদরপুর্তির অন্ত 
প্রয়োজন, তাহাতেই কেবল জীবগণের অধিকার 
আছে। যে তাহার বেশী আত্মসাৎ করিতে 
চায় সে চোর; অতএব সে দণনাঁয়। প্ররূত 
পক্ষে আমাদের দেশে যাস্ত্রিক সভ্যতার আবি- 
ভাবের পূর্বে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য কখনও 
মন্ান্তিক হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ধনগত 
বৈষধমা তীব্র না হইলেও বর্ণগত বৈষম্য যে 
ক্রমান্বয়ে কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া 
প়িয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
সেই জন্ত স্বামীজি সমাজ হইতে অল্পৃশ্ততারূপ 
মহাপাপ দূরীকরণে সর্বাগ্রে ব্রতী হইয়াছিলেন। 
দেশের আভ্যস্তরীণ সমাজব্যবস্থার গলদ, অশুচি 
ও ছুর্নীতিসমূহ দৃরীভূত করিতে না পারিলৈ 
দেশের ও জাতির মঙ্গল ও জাগরণ যে আসিবে 
না, ম্বামীজি তাহ! মর্মে মর্ধে অনুভব করিয়া- 
ছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ যতদিন 
পর্যাস্ত এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, পরপদবিদলিত, 
চিরবুভুক্ষিত,। নিত্যকলহশীল জনসাধারণকে 
ভালবাসিতে না শিখিবে, ততদিন এ ভারত 
জাগিবে না। 

দেশের অগণিত জনগর্ণের সেবার মধ্য 
দিয়াই যে আসে জাতীয় সংহতি ও মুক্তি, তাহা 


৩৪ উদ্বোধন 


স্বামীজি ভাল করিয়াই জানিতেন। তাই তিনি 
এক জায়গায় বলিয়াছেন--স্বদেশবাসীর ছুঃখ- 
দৈ্য, অজ্ঞতা ঘুচাইবার চেষ্টা--রুগ্ন, আতুর, 
আর্ত, অনাথকে ওষধ পথ্য ও আহার দান-_- 
ইহাই বর্তমান যুগোপযোগী মুক্তির প্রশন্ত 
বাজপথ ৷ যদ্দি পর-কল্যাণ-কামনায় কর্মে অগ্রসর 
হইয়া নরকেও যাইতে হয়, তাহাতেই বাঁকি 
আসে যায়? যাহারা নিজের মুক্তি-কামনা 
ত্যাগ করিয়া দরিদ্র-নাবায়ণ-সেবায় জীবন 
উৎসর্গ করিবে, আমি তাহাদের ভৃত্য ও 
ক্রীতদাস । সেবাকেই পবম ধর্ম বলিতে যাইয়। 
স্বামীজি বলিয়াছেন £ 

“বহুকপে সম্মুথে তোমার 

ছাডি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? 

জীবে প্রেম করে যেই জন, 

সেইহ্গন সেবিছে ঈশ্বর 1” 

এক আপর্শ নব্যভারত গড়িয়া তুলিবার 
জন্ঠ তিনি যে কতখানি আগ্রহান্বিত ছিলেন, 
তাহার নিম্নোক্ত বাণী হইতে তাহা! স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হ্য়। তিনি বলিষাছেন__ আমার 
ইচ্ছ। প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু গৌরবময় 
তাহার সহিত বর্তমান যুগের ভাল জিনিষগুলি 
স্বাভাবিক ভাবে একত্রীভূত হইয়া নবীন ভারত 
গড়িয়। উঠুক, আর এই উন্নতিমূলক গঠন 
ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে ও সর্ধপ্রকারে বহিঃশক্তিকে 
উপেক্ষা করিয়া হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ধর্শের 


[ ৫২ম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


ভিত্তিতে কর্মের পথকে বাছিয়া লইয়াছিলেন 
জীবনে। তিনি বলিতেন_-মামুষ তৈরী হয় 
যে ধর্মে, আমি সেই ধর্মই প্রচার করি। আমি 
চাই মান্ুষেব জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির 
জন্য বিগ্ভাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিত-করণ, 
শিল্প ও শ্রমোপজীবিকায় উৎপাহবর্ধন এবং বেদাস্ত- 
ধর্দ জনসমাজে প্রবর্তন। এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্যই স্বামীজি স্থাপন করেন বিশ্বের অমর কীত্তি 
সেবাধর্শের শ্রেষ্টকেন্্র- শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন। 

বর্তমান ভাবতেব সহিত বিশ্বের আন্তর্জাতিক 
সন্তাব ও প্রীতি স্থাপনে তিনি ছিলেন উৎসাহী 
অগ্রদূত তিনি বলিযাছেন--আজ হইতে সমস্ত 
ধর্মেব পতাকায়» লিখিয়। দাও যুদ্ধ নহে, সেব।। 
প্রত্যেক জাতি অন্ত জাতির সহিত পারুম্পরিক 
ভাব-বিনিময় কৰিবে, অথচ প্রত্যেকেই নিজ 
নিজ স্বাতন্ত্য বজায় বাখিবে এবং প্রত্যেকেই 
প্রত্যেকের অন্তনিহিত শক্তির বিকাশ অনুসারে 
উন্নতিব পথে অগ্রসর হইবে। 

ভারতবাসী আদর্শেব সংঘাতে আজ বিভ্রান্ত ও 
মোহগ্রন্ত | তাই স্ব'মীজি স্বধর্িষ্ট দেশবাসীকে 
আত্মপ্রবুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কর্মমযোগী 
বিবেকানন্দ" সদা ধানরত জ্ঞাননেত্রে ভবিষ্াৎ 
ভাবতের রূপ দেখিয়াছিলেন সেই ্তীত যুগে। 
তাই ভারতবর্ষে গৌরবময় ভবিষ্যতের স্থচনায় 
বলিয়াছিলেন--“এবাব কেন্ত্র ভারতবর্ষ 1” আরও 
বলিয়াছিলেন_ পূর্ববাকাশে অরুপোদয় হইয়াছে, 
নুর্ধ্য উঠিবার আর বিলম্ব নাই। 


“তোষাদের প্রত্োকে নিজের প্রতি এই বিশ্বাসসম্পন্ন হও যে অনন্ত শত্তি আমাদের সকলের 
আত্মার মধ্যে বতর্মান। তোহর! সমগ্র ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে |” 


_ম্বামী নিবেকানন 


নীলাচল-প্রশস্তি 
প্রীসাহাজী 


গৌড়েশ্বর নে গৌরচন্ত্র রুষ্তমূর্ধসত্বসার, 

জর নীলাদরি নিত্যদী্ড উদয় শৈল তুমি সে তা'র। 
কাঙালীর বেশ বাঙালী নিমাই, দিলে যে তাহারে রাজার মান, 
উড়িয়' বাঙালী মিতালি কবিল, তুমি সে পুণ্য তীর্ঘস্থান। 
কষেের শ্রী সে কৃষ্ণের পুরী, শ্রীক্ষেত্র তাই তোমার নাম, 
মোক্ষদীয়িক সপ্তপুবীব দীপ্ত তুমি সে পুণা ধাম! 

যছুর বংশ ধ্বংস কবিল তোমার সে “সংগ্রামের মাঠ, 
অঞ্জন দিল অগ্নিরে ফিরে গাণ্ডীব শবাসনের পাট । 
গ্ভাস্ীর্ঘে ২ কৃষ্ তমার ফের, ফ্দ্ধ ক্বিষ জ্যু, 
সান্দীপণির নষ্টপুজে আনিল জিনিয়া সুহুর্জয় | 

দুষ্টদৈত্য পঞ্চজন সে, পাঞ্চজন্ত সংখোদ্ধার 

করিল হেলাষ আপনি সে বীর, বধিয়া যুদ্ধে জীবন তার । 
শ্বেতকি রাজার ষজ্ঞকুণ্ড সেথায় তোমাব আজিও রয়, 
খাইয়া খাইয়! অগ্নিব যেথা জন্মিল ব্যাধি নিরতিশর | 
শান্ধের হলে কুষ্ঠ ব্যাধি সে, করিতে শাস্তি বেদনা তার, 
তোমার অকমন্দিরে* এল খুলিয়৷ দেবতা! স্বগন্বার। 
কৃষ্ণের তুমি কুশস্থলী সে, অবস্তিক তোমার নাম, 
উজ্জরিনী নে কালিদাসের, ধন্য বিক্রমাদিত্য ধাম।ঃ 
গৌডেশ্বর সে গোৌরচন্ত্র কুষ্ণনূর্য সত্ত্ব যার, 

জয় নীলাত্রি নিত্যলীপ্ত উদষ শৈল তুমি সে তা'র। 





১ জংশ্রাম-মাঠ সমুদ্র তীরে, থুব জন্তব এখানেই ধছুগণ পরম্পর আত্মর্ণলছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হদ। ৩৭ 
বিষ! ৩; মৌসল, মহাভারত। 

২ প্রভানভীর্ঘ লবণ লমুদ্রের তীর়ে। ২৭ অ, আবন্কা, দ্রঙ্দ। রাবণের লংকাও দেখ] যায় উ সযুত্রের 
ভার়ে। ৫৮, কিছিন্ধা, রামায়ণ । লবণ সমূক পূর্ব লমুজে। মৌসল হুদ্ধ থে পুীর ঘটনা, ইহাই সে কথার প্রয়াখ। 

ও ক্নারকের পুর্বমন্দিয় | ূ 

৪ কুশস্থলী বৃফের রানধানী । ৮৩১*,১২।১২, ভাঙ্গবত। অবস্তা বা উদ্দিন এ কশস্থলীয়টু মানানতর। 


ংলার- কবি রবীন্দ্রনাথ 


শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী, এম-এ, সাহিত্যবিনোদ 


সেক্সপিয়র যেমন বিশ্বকবি হইয়াও প্রকৃতপক্ষে 
ইংরেজ কবি, তেমনি রবীন্রনাথকে আমরা 
বিশ্বকবি বলিয়া যতই গর্ববোধ করি না কেন, 
প্রকৃতপক্ষে তিনি থাটি বাঙালী কবি। বাংলার 
প্রণধর্দ ও সাধনাই তাহাকে বিশ্বতোসুখখী 
করিয়াছে--এ কথার মন্ত্র ধাহারা অবগত নহেন, 
তাহারাই রবীনত্রপাথকে বাংলার কবি বলিয়া 
পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন 1 

রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা 


বাংলাভাষা । তিনি ষে আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ 
হইয়াছেন, তাহ! খাটি বাঙালী পরিবারের 
আব্হাওয়। | রবীন্দ্রনাথের পিতা মহৃধি দেবেন্্রনাথ 
মনে প্রাণে বাঙালী ছিলেন তাহার প্রভাব 
রবীন্দ্রনাথের জীবনে কত গভীর ছিল, রবীন্দ্রনাথ 
তাহ নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন । পরবর্তী কালে 
রবীন্দ্রনাথ বছ দেশ-বিদেশ ঘুরিয়াছেন, বহু ভাব 
আত্মসাৎ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রাণধর্ম 
বাংলার মাটির রসেই চিনুসপ্ীবিত। সেই রূসঘন 


৩৬, খ্বাবন্তা, হন্দ। তোজরাজ উগ্রলেনও দেখ! যার লান্দীপণির নিকটে বিভাশিক্ষার্থী রামকৃকে 
উত্জিনীতেই যাইতে বলিতেছেন । ২৭ অ, আবন্ত, ত্ষপ। অন্য ২১৬, বিকু। ৩৪, বিফ, হয়্িবংস্। 
আবার দেখ! বার, সান্দীপশি অনস্তী-নিবামী। শিশুবোধেও দেখ! যায়-_অবস্তীনগগরে বাম সান্দীপণি নাথ। 
অবস্তী, উজ্জারিনী এবং কুশস্থলী যে একই পুরী, ইহাই সে কথার প্রমাণ। ইহা হইতেই বুঝ! যায়, ছাত্রাবস্থাতেই 
এ স্থানটির সহিত রামকৃষ্ণের পরিচয় হইয়াছিল। এক্সপ অবস্থায় পরবর্তী কালে যে গাহারা অররাসন্ধ-ভয়ে উগ্রসেনের 
তোজরাজ্য পরিত্যাগ করির়। এই স্থানে আসিয়। পুরী নির্মাণ করিয়াছিজেন, তাহ! অস্বাভাবিক নয়। ১৪, সভা, 
যহাভার়ত ৩৫, হরি, ছরিবংশ। 

বৈহতক এবং উজ্জযন্ত ছুইটিই পাশাপাশি পর্বত | ৪৫, বায়ু ৪৯, ব্রদ্ধাও। কুশস্থুলীয় উদ্দয়িনী নাম খুব সম্ভব এ 
পর্বতটির অত্বিদ্ব হেতু। রৈবতক কুশস্বলীর দিকটবর্তা। ১৪, সভা। মহাভারত । কৃষের রাজধানী কুশস্থলী এবং 
উজ্জর়িনী যে একই পুরী, সেকথা সেইজন্তই অন্বীকার কর! যায় না। কালিদানের মেত্দৃতকেও বিজ্যার্গিরি 
অতির্ূধ করিয়া তবে অলকায় বাইতে হইয়াছিল দেখা ধায়। কৃকের পুরী বলিয়াই যে অবশেষে উহ! পুরী খ্যাতি- 
লাভ করে, তাহ! স্ব'ভাবিক। 

মালব বিক্রমাদিতোর রাজ্য ; উক্জপ্রশী উহ্থার় রাজধানী । ভোজ, কিছ্বিন্ধ্া, উৎকল (গড) এবং অবস্থা 
(কুশস্বলী বা উজ্জ়িনী ) প্রভৃতির স্যার মালবও যে বিদ্ধাপৃষ্ঠস্থ দেশ, পুদ্াণে ৪৫, বাবু, ৪৯, ব্রক্গাও--লে কথার 
শা উল্লেখ আছে। কৃষের কুশন্বলী, সাঙ্দীপণির অবস্তী এবং মালবরাধ বিক্রমাদিত্যের উজ্জারিনী কোখায়, ইহ! 
হইতেই সে কথার প্রতিপত্তি হয়। 

রৈবতক কৃকাগ্রজে বলতঙ্ের খন্ডররাজ্য । ১1২৪, বিকু, ৩৭-৮ বিষ, হয়িযংশ। কুশস্থুলীয় উহ] 
অদুরবর্ভা । ১৪১ লভা, মহাভারত অরানন্ধ-ভরে রামকৃক যে ঠাহাদের শ্বপ্তয়ের রাজ্যের লগ্িকটবতী! স্থানে গিরা 
পুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন) ভাহাও খুবই হ্থাতাবিক। 

সম্প্রতি ভূবনেশ্বরের নিকটবর্তী স্থানে শিশুপালগড় জাবিষ্ত হওয়ায় পুরীই যে শিশুপাল-শত্র বৃকের 
রাজধানী, সে কখ! নিঃসশেহে প্রমাণিত হইয়াছে। 


মাঘ, ১৩৫৬ ] 


শ্রামল কোমলতা তাহার বার্ঘকাকেও চির শ্বামায়- 
মান করিয়া রাখিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বাংলার 
প্রাণের স্থুরটি ধরিতে পারিয়াছিলেন-_-সেই 
কর্ম, জ্ঞান ও ভজ্ির স্থুর-_যাহার সমন্বয় শুধু 
বাংলার প্রতিভাতেই সম্ভব। উনবিংশ শতকের 
শেষভাগে বাঙালীর প্রতিভা এই সমন্বয়ের 
জোরেই বিশ্বগতে আলোড়ন আমিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই বিরাট যুগধর্মের 
পরিণতি | 

আজ বাংলার সেই প্রতিভা নষ্ট হইয়াছে । 
বাংলা আজ সর্ধভারতীয় সমাজে কাধ্যতঃ 
অপাঙ্ক্তেয়। যে বাঙালীব চিন্তাধারা একদ! 
সর্ধভারতে আলোড়ন আনিয়াছে, অত্যন্ত ছুঃখেব 
সহিত বলিতে হয়, সেই বাংলা আজ তাহার 
চিন্তাশক্তি হারাইল্লাছে। আজ আমরা বাংলার 
প্রাণধর্ম কি ৩|হাই ভুলিতে বসিয়াছি। বর্তমানে 
আমর! শ্রীত্রষ্ট, বিপধ্যস্ত ও পদে পদে লাঞ্ছিত। 
সর্দার প্যাটেল গত প্রবাসী বঙ্গদাহিত্য সম্মেলনের 
এক বৈঠকে অকুষ্ঠভাবে স্বীকার করিয়াছেন £ 
“সেদিনও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভাবতের 


বাংলার কৰি রবীন্দ্রনাথ ৩৭ 


ন্তৃহ করিয়াছে--সমস্ত ভাঁরতই বাংলার নিকট 
হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে?” প্যাটেলজীর 
উক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে তাহা আরও অধিক প্রযোজ্য | বাহিরের 
জগতে বাংলাই ভারতকে পরিচিত করিয়াছে । 
রামমোহন হইতে গুরু করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ 
ও রবীন্ত্রনাথই ভারতের মর্যাদা বিশ্বজগতে 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সারাভারতে 
বাংলার দান অপবিমেয় | আজ বাংলাদেশ যদি 
পিছনে পড়িয়া থাকে, বাংল! যদি ছিন্নভিন্ন পঙ্গু 
হইয়া থাকে, তবে ভারতের এক বৃহত্তর অংশ 
পঙ্গু হইযা থাকিবে। আন্গ বাংলার স্বকীয়তা 
নানা মতবাদের প্রতিত্িদ্িতায় নষ্ট হইতে 
চলিয়াছে। আমরা আমাদের সেই স্বকীয় 
প্রাপধর্্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি বলিম্ধাই আমাদের 
দুর্দশ! ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করিয়া এই বাংল! দেশকে 
ভালবাসিতে বাঙ্গালী জাতিকে শিখাইয়াছেন। 
ংলার মা্টিই তাহার প্রাণে উদার বিশ্বপ্রোমর 
অন্কুর জন্মাইয়াছে। বাংল] ভাষাই তাঁহাকে 


রূপ এবং শ্রীসনাতন ঞমশ্মহা প্রভুর সন্দর্শনে পুরী যাঁত্র। করেন এবং পথিমধ্যে ঠাহাদিগকে সত্যভামা-পুরে রাত্রি 
যাপন করিতে হয়। সত্যভামা বৃফের মহ্ষী; অথচ ভাহার পুরী কিন্ত দেখা যার উড়িয়। দেশে। 
উড়িয়া দেশেতে সত্যভ।মাপুর গ্রাম। 
একরাত্র সেই শ্রাষে করেন বিশ্রাম ॥ 
রাত্রে হ্বপ্র দেখে এক দিবারপা নারী। 
সন্থুখে আসিয়া আঙ্ঞা কৈল কৃপা করি॥ 


১, অন্ত, চরিতাসৃত 


দর্বোপয়ি অধস্থী, উজ্জর়িনী 1 ফুশস্থলীই বে বর্তমান পুরী বা পুরুযোদ্ধম ক্ষেত্র, বৃহদ্ধর্ম পুরাণের (২৪, মধ্য) 
অযোধ্াঁ রামনগরী মখ্র৷ কৃষ্ণপালিকা। 
মায়। চ কামরূপাখ্য! কাশী শ্িবপুরী ন তৃঃ॥ 
শিবকাঞ্চী বিষ্ুুকাঞ্ী কাধ বুগ্মঞ্চ সম্মতম্‌। 
অবস্তী চ সছুত্রগ্ত তীরে জীপুরুযোস্তমঃ ॥ 
স্বারবতী সমুদ্রম্ত মধো কৃ্কৃতা৷ পুরী। 
আপ পৃথিবীমধ্যে দ গগ্যস্ত কদাচন ॥ 


ইত্যাদি উত্ভিই সে কথায় নিঃলন্দেহ প্রমাণ। 


৩৮ উদ্বোধন 


কাব্য্রীর সন্ধান দিয়াছে । তিনি বাংল! ভাষাকেই 
অনবগ্ধ রূপে সাজাইয়৷ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে 
সগৌরবে প্রতিষ্টিত করিয়াছেন। দেশ-বিদেশের 
স্ধী ও মনীষিবুন্দ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার জন্যই 
বাংলা-সাহিত্যের প্রতি আকষ্ট হইয়াছেন। 
ষে বাংলা ভাষা এমন অপূর্ব সম্পদে সারা 
ভারতের গৌরব, দুঃখের বিষয় বর্তমানে উহার 
সেই গৌরব ষেন ম্লান দেখা যাইতেছে । 

রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব শুধু কবিপূজ! বা ব্যক্তি- 
পূজার অনুষ্ঠান নয়, ইহা জাতিব ছুর্গতি-মোচনেব 
উৎসব । বাংলার ভবিষ্যৎ বর্তমানে অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন হইলেও কখনই চিব অন্ধকারে থাকিবে 
না। আম্মগ্লানিমোচনের দ্বাবা আমবা! যেন 
'সাহস-বিস্তৃত বক্ষপটে? সমস্ত আঘাত অকুতোভয় 
বরণ কবিয়া লইতে পারি । যি আমর! এই 
অনুষ্ঠানের ভিতব দিয়! আত্মোপলব্ধির স্থযোগ 
না গ্রহণ কবিতে পাবি, তবে আমাদেব এই 
উৎসবের বাহাডম্বর মিথ্যা অগৌববেব বোঝা 
বহিয়া ব্যর্থতা পর্যবসিত হইবে৷ 

রবীন্দ্রনাথেব কাব্য-প্রতিভা কোন্‌ সীম 
মার্গে বিচরণ কবিয়াছে, কোন্‌ অতীন্রিয় লোকেব 
সন্ধান দিয়াছে, সে আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধেব 
উদ্দেশ্য নহে তাহাব স্বাজাত্যবোধ, স্বধন্মীন্থবাগ 
ও দেশগ্রীতির যে প্রেরণা তাহার কবিতায়, গানে, 
গল্পে ও প্রবন্ধে বিকীর্ণ হইয়৷ আছে, তাহাবই 
মধ্যে আজ আমর! শিক্ষা পাইতে চাই। তিনিই 
আমাদের পরান্থকবণস্থলভ মনোবুত্তিকে আমাদের 
ঘরেব দিকে ফিরাইয়াছেন 

বাংলার মাটি বাংলাব জল 

ধন্য হউক, ধন্ঠ হউক হে ভগবান ॥ 

এই জাতীরতাবোধ বাংলার নিজস্ব। এই 
আত্মপ্ণ হওয়ার দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার 
দান। যে জাতীয়তারোধকে তিনি আমাদের 
চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাই 


| ৫২ম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


আজ আমাদের ভালো করিয়া! উপলদ্ধি করিতে 
হইবে। ইউরোপের স্বার্থমূলক সংকীর্ণ জাতীয়তা- 
বাদকে তিনি সকল লমর় পরিহার করিতে 
বলিয়াছেন। ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের স্বরূপ 
তিনি নানাভাবে আমাদের চোখে উদঘাটিত 
কবিয়াছেন £ 

'জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্তায় 

ধর্মেরে ভাসতে চাস্তে বলের বন্ায় 
ধর্মনীতিবোধহীন ইউবোপীয় জাতীয়তাবাদ আজ 
পশ্চিমের দেশগুলিকে ধ্বংসের দিকে টানিয়। 
লইতেছে। তিনি ইহা উপলব্ধি করিয়া পুর্ব 


হুইতেই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন । 
বর্তমানে অনেকে সেই সাবধানবাণী 
বিস্থৃত হইয়াছেন। আজ স্বাধীন ভ্ঞারত 


পাশ্চাত্য ভাবেব ফিকেই বেশী ঝকিয়! পড়িতেছে । 
ভারতীয় বা ধর্মের কোন স্থান দেওয়া হয় 
নাই। আজ যদি আম।দর প্রাণধর্্মকে ভুলিয়া 
ধর্মহীন ইউরোপীয় ভাবকে রাষ্ট্রের আদর্শ বলিয়' 
আমরা গ্রহণ করি, তাহা কখনই কল্যাণপ্রন্থ 
হইবে না। তাই ববীন্দ্রনাথ জাতীয় আদর্শের 
এক উজ্জল আলেখ্য আমাদেব চোখের সাম্নে 
তুলিয়া ধরিয়াছেন ঠাহাব বিখ্যাত-_চিত্ত যেথা 
ভয়শূন্ঠ, উচ্চ যেথা শির” প্রমুখ বহু কবিতা । 
ভারতীয় জাতীয়তাবোধের ভিত্তি প্রক্কত মনুষ্যত্বের 
মর্ধ্যাদয়। যখনইঃএই মনুয্যত্ববোধ ব্যাহত হয়, 
র|ষ্ও তখন ব্যর্থ হইতে থাকে । বাংলাদেশের 
প্রতিভাই এই মর্ধ্যাদাবোধকে একদা জীবনধন্ম্ে 
মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 
বাঙালী প্রতিভাই ভারতীয় সংস্কৃতিকে অন্তরের 
সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিযাছে। বাংলার যে 
বৈশিষ্ট্য, যে স্বকীয়তা বাঙ্গালী জাতির জীবন- 
ধর্শের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়। রহিয়াছে, 
তাহাকে অবহেলা করিয়! বিদেশ হইতে আমদানী 
কতকগুলি বিকৃত ভাবধারাকে জাতীয় জীবনে 


মাঘ, ১৩৫৬ ] 


প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত অনেকে তাহাদের শক্তি 
ও সামর্থ নিয়োজিত করিয়াছেন। বাংলার 
অন্তরের রূপ তাহাদের ছৃষ্টিহীন চোখের সম্মুখে 
আব প্রতিভাত হয় না| ববীন্দ্রনাথ যে রপকে 
বাজ্য় কবিযা তুলিয়াছেন, তাহা তাহারা অনুভব 
কবিতে পারেন না। এই তথাকথিত প্রগতি- 
বাদ্দিগণ বাংলাব নিজস্ব সংস্কৃতিকে মধ্যযুগীষ 
বলিয়! নামিকা-কুঞ্চন কবিয়া থাকেন। ববীন্- 
নাথের সাহিত্যের প্রতি অশ্রন্ধা যেন তাহাদের 


চিরসাথী ৩৯ 


বীরত্বের পরিচয় ! যাহা কিছু স্থন্দর সংহত ও 
শোভন তাহারই বিরুদ্ধে ইহাদের অভিযান। 


সুন্দর ও শিবের পুজারী ববীন্ত্রনাথের শ্বরণে 


আজ আমাদের এই প্রতিজ্ঞাই করিতে হইবে যে 
আমাদের জীবনে আমরা স্বন্দর ও শিবকে প্রতিষ্ঠ। 
কবিবা সুন্দর ও শিবেব সাধনাই যথার্থ 
সংস্কৃতির সাধন।। আমব! যদি এই প্রভিজ্ঞায় 
অটল না হই, তবে আমাদের সমস্ত অয়োজনই 
মিথ্)। হইবে। 


চিরসাথী 


বিভ1 সরকার 


নিত্য সাথী কব, 
নামিয়ে নাও এ কঠিন বোঝা, 
শেষ কর মোর তোমায় খোজা 
পন্থা আমার তোমার আলোয় 
দেখিয়ে সহজ কর। 
দুয়ার পাশে দাড়াও আসি 
তোমার বালে] পরকাশি, 
তোমার দেবালয়ে আমায় 
একটি প্রঙ্গীপ কর। 


তোমার পরশ সকল কাজে 
নিত্য যেন চিন্তে বাজে 
তোমার মাঝে জীবন আমার 
পূর্ণতম কর। 
আসক তোমার বজ্বাণী 
আমার লকল আধার ছানি, 
আলোর প্ল:বন আনি প্রভূ 
হৃদ আলো কর। 


তোমার রভস পরশ রলে 
মনের আগল আপনি খসে, 
আমায় ডোমার সেবার কাজে 
নিত্য সাথী কর। 


সকাল সাধে তোমার বাশী 
দ্বার খুলে দেয় আপনি আলি, 
আমায় তোমার গানের বীণার 
ভৈরবী সুর কর। 


বে পথে দাও চরণ প্রভূ, 
হ'কু সে ধূলি, ধন্ট তবু, 
আমায় তোমার চলার পথে 
চরণ ধুলি রুর। 





চিন্তা ও কল্পন! 
শ্রীবিশ্বনাথ ভট্ট চার্য 


মননক্রিয়ার সরল পথেব কার্য শ্বরণ ও 
উদ্ভাবন। মন এখানে ম্বাভাবিক প্রণালীতে 
নিজের মধ্যে বিচরণ করে। নিজেব জমিদারী 
দেখাশুন! করার মতন নিজস্ব বিষয় সম্পত্তি 
লইয়া লেন দেন করিয়া চলে। এই সম্পত্তির 
মধ্যে কতক তাহাব উপাঞ্জিত; জন্মগতনত্রে 
লন্ধ কতক বা! পথ চলিতে কুডাইয়! পাওয়া 
মত] ভিতরেব সঞ্চিত ভাবধাবা লইয়াই তাহাব 
এই জাতীয় কাব-কারবাব। দেখা শুণার বিষয় 
বস্তই তাহার সম্পত্তি এবং তাহা হইতেই গৃহীত 
তাহার ভাবধাবা। মনের এই শ্মবণ ও উদ্ভাবন 
ক্রিয়া চিন্তাপধ্যায়েব। ম্মর্ণীয় ও উদ্ভাবনীয় 
বস্তই তাহার চিস্তনীয় বিষদ। সম্মতি তাহার 
উপাফান এবং মেধ! সহায়ক। কিন্তু মনন 
ক্রিয়া এই ছুই প্রকারেই সীমাবন্ধ নহে। 
তাহার বিশাল রাজোর মধ্যে মাত্র ছুই প্রকারের 
ব্যবসায় লইয়াই সে কেনা বেচা কবে না। সে 
আরও এক প্রকান্ন ক্রিয়য় অভ্যন্ত। মনের 
কাজ বলিয়! মনন ক্রিয়ার অন্ততূ-ক্ত, কিন্তু চিন্তা- 
পধ্যায়ের নহে | এ ক্রিয়ায় চিন্তনীয় কিছু নাই। 
আবশ্কবোধে পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট কোন কিছুর 
অনুসন্ধান অথবা নূতন কাহারও প্রয়োজন- 
বোধের এখানে' অভাব থাকে । এ ক্রিয়ার 
মধ্যেও মন্‌ একটা স্বাভাবিক গতিপথ খুঁজিয 
পায় এবং প্রায়ই একট! আনন্দের সন্ধান পাওয়! 
যায়। পূর্বোক্ত ক্রিয়ার মধ্যে আনন্দ আছে, 
তবে সে আনন্দ আমে পরিণামে; প্রারস্তে 
তাহার উদ্বেগ ও সময়ে অশাস্তি। এ ক্রিয়ার 


মধ্যে উদ্বেগ ও অশান্তি নাই; ইহার সবটুকুই 
মধুব। ইহাব মধ্যে সজনী শক্তি বিগ্ভমান। 
মনের এখানে ভাঙ্গাগড়ার খেলা, সেই জন্যই 
ইহা যৌগিক ক্রিয়া। ইহা কল্পনা । শ্মরণ ও 
অন্ুকবণ ক্রিয়া বাস্তবেব সহিত সম্পর্ষিত। 
উদ্তাধনক্রিয়া৷ ঝা তাহাব ফল সম্পর্ষিত না 
হইলেও অবাস্তব নহে। কিন্তু কল্পনা সম্পূর্ণ 
অবান্তব ৷ উপাদানস্থত্রের সম্বন্ধ ছাঁডিয়া দিলে 
জগতের সহিত ইহার আর কোন যোগ নাই। 
ইহ! যেন মনের অভ্যন্তরের একটি রাসায়নিক 
ক্রিয়া। সে ক্রিয়ার শেষ নাই। কর্নার এলাকাও 
অপবিশীম। 

কল্পনাব সাহায্যে মন নিজের মধ্যে এক 
বিবাট ব্রন্গাণ্ডের স্থষ্টি কবে। সেই ব্ঙ্গাণ্ডের 
মধ্যে সর্বদাই তাহাঁব ভাঙ্গাগডার কাজ চলিতে 
থাকে । ভূলোক, ভূবর্লোকের স্তায় এই ব্রহ্গাণ্ডই 
তাহার কল্পলোক এবং ভ্তাঙ্গাগডাকে তাহার 
স্ষ্টি-স্থিতি-লয় বল! যাইতে পারে । মন সেখানে 
একচ্ছত্র অধিপতি এবং তাহার অধিকারের 
কোন সীমানা! নাই। বাহিবের জগৎ সেখানে 
তুচ্ছ ও সামান্ত | মন করিতে পারে না এমন 
কোন কাজ নাই; মন যাইতে পারে না এমন 
স্থান নাই ; মন ধারণা করিতে পারে না এমন 
কোন অবস্থা নাই, কিন্তু সে সকলই তাহার 
নিজের মত। বহির্জগতের সহিত তাহার সমতা 
কি সামগ্রস্ত রহিল কিনা সে হিসাব €স রাখে 
না। আগে সে নিজেই গড়িক্বা বসে, তার পর 
নুযোগ আসিলে জগতের সহিত মিলাইয়া দেখে । 


থাঘ, ১৩৫৬ ] 


অমিল হইলে ভাঙ্গিয় যায়, আধ!র গড়িয়া! উঠে। 
এই ভাবেই তাহার ভাঙ্গাগড়ার কাজ চলিতে 
থাকে । হ্বান কাল পাত্র রূপ গুণ অবহ্থ। 
সম্বন্ধে আমাদের প্রাথমিক অপূর্ণ জ্ঞানের সহিত 
মন কল্পনার সাহায্যে কিছু সংযোজনার দ্বারা 
তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলে। ইহা মনের 
ধর্দ। যেমন দেখা যায়, কোন অজ্ঞাত লোক 
সম্বন্ধে কোন কিছু সংবাদ শুনিলে, মন সেই 
সামান্ত উপকরণ লইয়াই তাহার রূপগুণ সম্বন্ধে 
নিজের মত একটা কল্পনা করিয়। লয়। কোন 
স্থান দেশ বা বাড়ী সম্বন্ধে কিছু শুনিলেই তাহার 
একখানা কলিত চিত্র মন্রে মধ্যে 
আসে | যাহারা কল্পনাপ্রিয় তাহারা সেই 
চিত্রের উপর রঙের কাজ করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য 
বাড়াইয়া তোলে। অপর সাধারণের চিত্র 
আপনা হইতে যতটুকু ফুটিল “সেই অবস্থায় 
সেইখানেই থাকিয়া যায়। মানসফলকে 
একটা যে রূপ গড়িয়া উঠিবে ইহ! স্বাভাবিক 
এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সমান। বাস্তবের 
সহিত যখন হিলাইবার সুযোগ আপিল খন 
হয়তে! দেখা গেল ইহা সম্পূর্ণ ই বিপরীত হইয়! 
গিগাছে। তাহাতে কিছু আসে যায় না। 
মন সারা জীবন ধরিয়া! এরূপ তুল জানিতে 
থাকিলেও তাহার কার্যে কখনও নিরস্ত হইবে 
না। ইহাই তাহার বাহাছুরি, ইহাই তাহান্র 
সম্বল এবং ইহার মধ্যেই তাহার আনন্ব। 

মানুষ জীবনগঠনের পূর্ববে বহুবার জীবনকে 
গড়িয়! ভোলে। ভবিষ্যতের আগে-আগে বহুবার 
তাহার মধ্যে আগাইয়া যায়। অনুর মেয়েরা 
বিবাহের আগে প্রতিটি সম্বন্ধের সময় এক 
একটি কল্পিত সংসার গড়িয়া নিজেক্কে তাহার 
সহিত*খাপ খাওয়াইয়া নেয় । জীবনে স্থায়ী বৃত্তি 
ধারণেয় পূর্বে মাচুষ সুযোগ ম.ত্রেরই স্থত্র ধরিয়া 
কল্পনায় এক একটি ঘুতন নুতন জাবন গঠন 
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করে। শৈশব হইতে সুদীর্ঘ জীবনকাল ধরিয়! 
তাহার এই গঠনের বিরাম নাই। এই কার্যের 
মধ্যে কারণ ব! প্রয়োজনবোধ দেখা যায় না। 
কেবল গঠনই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম । থাক! 
আসিল, ভঙঙ্গিয়া গেল, ভ্রক্ষেপ নাই ; আবার 
গড়িতে থাকে | আবার ভাঙ্গিয়া গেল, আবার 
গডে। ইহাই তাহার কাজ। নদীতটের বালু: 
ভূমিতে শিশ্তর খেলার স্যায়__প্রতিদিনই মন্দির 
গড়িয়া! আসে, প্রতিদিনই ঢেউ আসিয়! ভাঙ্গিয়। 
দেয়! তবু তার বিরক্তি নাই, ক্লান্তি নাই, 
ভাঙ্গার জ্ন্ অভিমান নাই, অভিযোগ নাই! 
ইহাই তাহার খেলা । শিশুমনের ইহাতেই 
আনন্দ । 


এই ভাবে ভিতর দেশে অক্লান্ত শক্তিতে কল্পনার 
কাজ চলিয়াছে। কল্পনার উপকরণ জ্ঞান; 
শ্বতি তাহার সাহায্যকারী! কল্িত রূপ বাহির 
বিশ্বের সহিত সকল সময়ে হয় তে! মিলে না, 
কিন্ত বাহির বিশ্বের উপাদানকে সম্বল করিয়াই 
তাহার য॥ কিছু রচনা । কল্পনার পনের পরের 
স্তর ও সে।পানগুলি জাগতিক পদার্থের ভ'বধারা 
লইয়াই গঠিত। পুরাতন কুটিরেব বাশ খুঁটি 
ইট কাঠ লইয়াই নৃতন কুটির নির্মিত হইল। 
ইহার সবখানিই নৃতন। নক্সা, করণ-কারণ 
মমস্তই নূতন ধরনের । সে কুটিরখানি হয়তো 
ভাঙ্গিয়া গেলা আবার তাহার উপকরণগুলি 
কুড়াইয়। সংগ্রহ করিয়া আর একখানা তৈরী 
হইল। আবর ভাঙ্গে, আবারও গড়ে। 
এই ভাবেই কাজ চলিতে থাকে । উপকরণ কিন্ত 
সমস্তই পুক্লাতন। এক একবার ভাঙ্গনের 
সুযোগে দ্েউরের আঘাতের সহিত হতে! কিছু 
নূতন আসিয়াও যাইতে পারে। তাহা ছাড়। 
আগাগোড়া সম্ক্ই তাত্ধ ধূর্বেকার লামগ্রী। 
ূর্বজ্ঞানই তাহান্ব প্রধান সম্পদ | হইন্দরিয়াদিক 
সাহায্যে যে জ্ঞান ভিতরে প্রযেশ করে তাহাই 


রি উদ্বোধন 


পূর্বজ্ঞান। কল্পিত রূপ নূতন অক্ঠুত আজগুবি 
অনেক কিছু হইতে পারে ; তাহার উপকরণগুলি 
সমস্তই এই পৃথিবী হইতে গৃহীত । যাহ! দেখ! 
হয় নাই এরূপ চিত্র মনে আসে না; যে শব 
শোনা যায় নাই এরূপ শবে কল্পনা হয় 
নাও যাহা ল্পষ্ট হয় নাই, তাহার অনুভুতি 
অসম্ভব ) যাহা অভিজ্ঞতায় আসে নাই এমন 
জিনিষ কল্পনা করা চলে না। রূপ-রস-গন্ধ- 
স্পর্শাদির আকৃতি লইয়। ভিতরে যাহা! প্রবেশ 
করে নাই, মনের স্বাভাবিক অবস্থায় তাহাব 
সম্বন্ধে কল্পনা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। কল্পিত 
রূপ নূতন হুইতে পারে, তাহাব উপাদান পুরাতন । 
ভাঙ্জা ঘরের ইট-খু'টি লইয়াই নূতন বাডী 
তৈরী । 

কল্পনা রাসায়নিক ত্রিয়া_-পীঁচটি উপাদানের 
মিশ্রণে সংঘটিত। উপাদান পাঁচটি জগতের 
এবং তাহা হইতে গঠিত বন্ত নূতন ও কল্পিত। 
কল্পনায় অনেক অদ্ভুতত্বের অবতারণা করা হয়, 
আকার-প্রকার অদ্ভুত হইলেও তাহার ভিত্তি ও 
মূল উপাদান সমস্তভই এইথাঁনকার ৷ মাটি দিয়া 
যেমন ইচ্ছা! কিন্তুত গ্রাকবেব জীবজস্ত অথবা 
বাড়ী-ঘব তৈরী করা যাইতে পারে । গঠিত 
বন্ত যদৃচ্ছাক্কত হইলেও তাহার মাটি পৃথিবীর সেই 
পুরাতন মাটিই বটে । কল্পনায় মহিষাকৃতি জন্তর 
কণ্ঠ হইতে কুকুরের স্তায় শব্দ বাহির কবা চলে, 
কিন্ত সেই মহিষ ও তদাক্কৃতি এই জগৎ হইতেই 
লইতে হইবে । তাহার মধ্য হইতে কুকুরের অথবা 
যে কোন প্রকার শব" যে শর্ব জগতে শুন! 
গিয়াছে, এমন শব্ধ বাহির করাই সম্ভব হইবে। 
বিড়ালের ন্যায় জন্তর বিয়াট আকার, তাহার 
হয়তো হস্তীর গ্ঠায় মুণ্ড কিংবা মন্থুষ্যের হার 
কণ্ঠ সঙ্গীত--কল্পনায় সমস্তই সম্ভব। মন কেবল 
গঠন-ক্রিয়াতেই অধিকারী--হস্তী বিড়াল সঙ্গীত 
যাহা কিছু হইতেই গঠন করুক না, সেই 
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উপাঁদানগুলি সম্পূর্ণ ই জগৎ হইতে লইতে হইবে। 
লেই জন্যাই যাহা দেখা যাঁয় নাই, যাহা শ্রুত হঙ্ 
নাই, এমন পদার্থের মিশ্রণে কোন কিছুর কল্পনা 
একেবারেই অসম্ভব | সেই কারণে পাঁচ বস্তর 
সংযোগে সংঘটিত বলিয়া কল্পনা যৌগিক ক্রিয়া 
এবং বস্তগুলিকে সময়ে ভাঙগিয়া চূর্ণ করিরা গঠন 
করিতে হয় বলিয়া ইহ! রাসায়নিক ক্রিষা | ক্রিয়া 
যেমনই হোক, উপাদান তার অতি পুবাতন ও 
সমস্তই এই জগতের । 

বাস্তবের সহিত অমিল হইলেই করন! 
ভাঙ্গিয়া যাইবে। যত বার ভাঙ্গিবে তত বারই 
সে ভাঙ্গনন্ত্রে নূতন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া কিছু 
নৃতন উপাদান গ্রহণ করিয়া! লইবে। এই অবস্থায় 
উপাদান সামান্ত হইলেই নূতন কল্পনা গড়িয়া 
উঠা সম্ভব। যদি পূর্ববকল্পিত এখযবীর সকল 
অংশেব সহিত বাস্তবের মিলন বা পৰিচয় ঘটে 
এবং নেই মিলন বা পরিচয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ 
অথবা আংশিক অমিল থাকিয়া! যায়, তবে 
মনের মধ্যে যে বপ গড়িয়া উঠে তাহা আর 
কল্পন] নয়, মনের.সে অবস্থার রূপগ্রহণকে জ্ঞান 
বলা যায়। মনের সেই সময় বহিবিষয় হইতে 
কোন কিছু গ্রহণ ছাড়! অন্ত কার্য থাকে না। 
ভিতর ও বাহিয় ছুই স্থানের চিত্তের পরস্পর 
মিলনের নাম জ্ঞান। আংশিক মিলনেব নাম 
অল্পজ্ঞান। কল্পনাও জ্ঞেয় বস্তুর সামান্ত গ্রহণ 
করিয়া স্থৃতির মধ্য হইতে পূর্ববগৃহীত উপাদানের 
সাহায্যে মনের অভ্যন্তরে কোন রূপ নৃতন রূপ 
পরিগ্রহণেরই নামাস্তর-মাত্র। 

চিন্তার কার্যে-_ম্মরণ ও উদ্ভাবন ক্রিয়ায় 
মনকে যেরূপ কষ্টত্বীকার করিতে হয় এবং ষে 
পরিমাণে সে ক্বাস্ত হয়, কল্পনার কার্যে সেই 
প্রকার হয় না। কার্যের মধ্যে অধীনতা ও 
বাধ্যত। থাঁকিলেই পরিশ্রমবোধ! নিজস্ব 
কাজ থা সখের কাজে পরিশ্রম থাকিলেও শ্রাস্তি 
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অর্থাৎ পরিশ্রমের অঙ্ভূতি সেইরূপ থাকে না। 
খেলার মধ্যে দেহের পরিশ্রম সময়ে বথেঞ্ট 
হইলেও মন সেখানে কিছু আহার্য পায় 
বলিয়া সে পরিশ্রমকে প্রায়ই অস্বীকার 
করিয়া চলে। মনের কল্পনা-ক্রিদ্া অনেকটা 
সেই প্রকারের; ক্রীড়ার মত এ ক্রিয়ায় তাহার 
একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে । এই আকর্ষণের 
জন্যই তাহার মধ্যে স্মরণ ও উদ্ভাবন ক্রিয়ার 
হায় অবসাদ দেখা যায় না। ম্মর্ণ ও উদ্ভাবন 
ক্রিয়ায় একট। প্রয়োজনবোধ থাকে । সেই 
প্রয়োজনবোধের বাধ্যতাই তাহার অধীনতা। 
মনের ক্লান্তি ও অবসাদের ইহাই কারণ। এই 
কার্যের মধ্যে মনের স্বাধীনতা অনেকাংশে লোপ 
পায়। তাহার নিয়ন্ত্রণ এখানে স্বয়ং না হইয়া 
পশ্চাৎ হইতে আর একটা শক্তির ইঙ্গিতেব উপর 
কতকমাত্রায় নির্ভর করে। সেই শক্ির ইঙ্গিতই 
কার্যের ইচ্ছা, তৎপরে তাহার পরিচালনেই চেষ্টা 
দেখ! দেয় বলিয়। মন এখানে যন্ত্রের মত চালিত 
হইতে থাকে | সেই জন্াই এই কাযো মনেব 
পরিশ্রমবে'ধ। 

কল্পনা-কাজ ক্রীড়া-পর্য্যায়ের | ইহা ছন্দবন্ধ ! 
এই কাজের মধ্যে মনের একট। স্বাভাবিক হ্থচ্ছন্দ 
গতি আছে এবং বাধ্যতার সেখানে অভাব । শিশুর 
ক্রীড়াপ্রিয়তার ন্যায় মন এখানে স্বতঃগ্রবৃত্ত 
হইয়া এই কার্যের মধ্যে ছুটিয়া যায়। কখন 
কখন চেষ্টা এবং ইচ্ছা থাকিলেও মনের তাহা! 
নিজন্ব ব্যাপার। অপর কাহারও ইঙ্গিত সেখানে 
নাই! সেই জন্ত এই কার্যের আগাগোড়। 
সবখানিই আনন্দময় । এখানে মনের যেন 
কেমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। 


আপন। হইতেই সে এই কাজে অভ্যন্ত ' স্থযোগ 


পাইাই খানিক খেলিয়। লইতে চায়। কোন 
স্থান, ঘটনা! বা পাঁজর সম্বন্ধে সামান্ত আভাস 
পাওয়। মাত্রই মন আপন হইতেই তার নিজস্ব 
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উপাদানের 
করিয়৷ লয়। 
কল্পনা-ক্রিয়া তিন প্রকারে সংঘটিত হয়। 
সেই জন্য কল্পনাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! 
চলে-_স্বাভাবিক কল্পনা, ইচ্ছা কল্পনা! ও কষ্ট 
কল্পনা। কখন কথন হুত্র পাইলেই মন 
স্বয়ং জাল বুনিতে থাকে । ইহা! মনের এক রূপ 
স্বাভাবিক ধর্ম । ইহার মধ্যে কোন প্রকার আগ্রহ 
বা বাঁসনার সংঅব থাকে না। মন কেবল নিজের 
কর্তব্যধেোধের প্রেরণায় এই কাজে অগ্রসর হয়। 
এই জাতীয় কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াই মন 
তাহার ভবিষ্যৎ জীবন রচনা কবে-_-একটা কিছুকে 
অবলম্বন করিরা কাল্পনিক বাসা ঘর বাঁধে। 
তার পর নিজের ইচ্ছামত তাহাতে বং লাগাইতে 
থাকে । ঝড়-বাতাসে কোনও অংশ ভাঙ্গিয়া 
গেলে আবার তাহ! আর এক রকম ভাবে সংস্কার 
কয়ে। ইহা তাহার স্বাভাবিক কাজ। মনের 
ক্রিয়া সম্বন্ধে কতকটা সচেতন ন! হইলে এই 
প্রকার কাজ অনেক সময় অনুভূতির 'অতীতেই 
থাকিয়। যায়। 
আর এক প্রকার কল্পনা আছে, তাহ। ইচ্ছান্কৃত। 
ইহার জন্য পূর্ব হইতেই একটা বাসনা ও 
আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এই কল্পনা অচ্গমান- 
পর্যায়ের। ইহার মধ্যে প্রয়োজনবোধ থাকে। 
সাধারণতঃ এই কল্পনায় রঙের কাজ বড় বেশী 
দেখ! যায় না। প্রয়োজনবোধের মাত্রানুসারেই 
ইহার গুরুত্ব ও সৌন্ধ্য। গণিতাদি শাস্ত্রে 
অনুমিত পদ্ধতির মীমাংসা এই অংশহৃত। কবির 
কল্পনা এই পথে চলিম্বা পরে প্রাথমিক পথ 
গ্রহ করে। এই কল্পনায় বিষক্কবস্তকে ইচ্ছামত 
রূপ দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে কঠিন লমন্তা- 
গুলিকে ঘখন গ্রহণ করিতে হয় তখনই কল্পনা 
কষ্টকর হই্রা উঠে। কিন্ত কতকটা অভ্যালের 
বশীতৃত থাকে বলিত্বা কবি, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির 


সাহাযে অবশিষ্টাশ গঠন 
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পক্ষে ইহা তাদশ কষ্টকর নহে। এই প্রকার 
কল্পনায় মন বিশেষভাবে পরিশ্রান্ত হয় এবং ইহার 
মধে) চিন্তার সাহায্য থাকে। কল্পনার পথে 
হইলেও মনের ইহা স্মরণ ও উত্তাবনের ন্যায় আর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ কাধ্যট। এই জাতীয় কল্পনা 
টগ্তাবনত্রিয়ার শ্রেণীভূক্ত। ইহাতে কল্পিত 
বিষয় আবিষ্কৃত না হইলেও জগতে নূতন বলিয়। 
আদৃত হম্ন। কাব্-জগতে বাস্তব ছাড়াইয়া 
হুগ্সতত্বের কল্পনাই এই কল্পনা । সংজ্ঞা বা 
বিশেষ্য ছাড়াইয়া কেবলমাত্র বিশেষণ__-গুপ ও 
ভাবের মধ্যেই ইহার গতিবিধি। এই কল্পনায় 
অভ্যস্ত হইতে পারিলে জগতের ভোগ্য বস্ত 
তুচ্ছ হইয়া যায়। ইহা যোগসাধনার অঙ্গীভূত। 
এই কল্পনার সাহায্যে মন ক্রমে ক্রমে ইন্জিয়াদি- 
লন্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়াইয়া বু উর্ধে উঠিয়া 
যায়। এই অবস্থায় মানুষ কল্পনায় এতদূর 
আসক্ত হইয়। উঠে যে, সকল সময়ই সে কল্পনা- 
রাজ্যে বিচরণ কবিতে থাকে) বহির্জগৎ ও 
মনোজগতের মধ্যে পার্থকা খুজিয়! পায় ন|। 
বাস্তব ও কল্পনা একাকার হইয়া যায়। সে 
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তখন আহার না করিয়!ই বলে আহার হইয়া 
গিয়াছে এবং খাইয়। বলে খাই নাই। তাহার 
কিছুই মনে থাকে না। তাহার মনের এতখানি 
প্রভাব আনিয়! যায়, যদি নিজের জীবনের কোন 
ঘটন! চিন্তা করে, তবে কিছুকাণ পরে তাহা 
বাস্তব না কল্পিত আর বিচার কারতে পারে ন!। 
কল্পনায় তাহারা জগতের স্বাদ এমন ভাবেই গ্রহণ 
করে যে, ইহার জন্ত স্বাভাবিক আকর্ষণ পর্য্যন্ত 
ন্ট হইয়া যায়। চিন্তা করিবার পরেই ভুলিয়া 
যায় তাহ! থার্থ ভোগ কর্ধিল কি ন!। ইন্দ্রিয়া- 
দির দ্বারা অনুভূতি ও মনের স্বতন্থ অনুভূতি 
তাহাদের একই শ্রকার হইয্। থাকে । এই 
প্রকার লোকের মানসিক অবস্থা বুঝিতে না 
পারিয়! সংসারী লোকেরা অনেক সময় অকারণ 
তাহাদের অশান্তি ঘটায়! আবার মনে মনে 
কখনও অশান্তির কথ! চিন্তা করিয়। বাল্তবে 
যেন তাহাই ঘটিয়াছে বলিয়া বিশ্বান করে । সেই 
অবস্থায় জগতের সহিত যে কল্পনার কোন 
পর্থকা নাই-__অর্থাৎ এই জগৎ যে কল্লিত তাহা 
বেশ বুঝিতে পাব যাঁয় । 





শ্রীচৈতন্যপ্রসঙে 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, বি-এল্‌ 


শ্রীরামকষ্ণ-শতবাধিকী উৎসব উপলক্ষে 
00609160181 [09716869 0£? [0018 
নামক যে বিরাট গ্রন্থ তিন খণ্ডে সঙ্কলিত 
হইয়ছে, তাহা ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের 
একটি অমূল্য সংগ্রহ। প্রত্যেক বিষয়ের 
বিশেধজ্ঞ ব্জিগশের দ্বারা লিখিত প্রবন্ধ 
ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। তত্জন্য এই গ্রন্থের 


প্রামাণিকতা অত্যন্ত বেশী। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে 
প&. এ 08 61)9 9796 01১81651058 
21০900670৮৮ শীর্ষক প্রবন্ধটী বৈষ্বশান্ত্ে 
সুপণ্ডিত শ্রীঘুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় কর্তৃক 
লিখিত হইয়াছে। তৎসম্পাদিত শ্রীটচতন্ত- 
চরিতামূত তাহার গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ঞঘ 
শান্্রে গভীর জ্ঞানের অনাতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 


মাঘ, ১৩৫৬ ] 


কিন্তু তাহার মত মনীষীর নিকট যেরূপ আশা 
কর! যাইতে পারে প্রবন্ধটি তদ্রপ তথ্যবনথল হয় 
নাই বলিয়াই আমার ধারণ! । সে যাহা হউক, 
যে সব তিনি লেখেন নাই সে সম্বন্ধে কোন 
অ/লোচনা চলে না, কিন্তু প্রবন্ধে তিনি যে 
সকল তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে 
সন্দেহ হওয়ায় আমি এই পা 
করিতেছি । ১অবস্ত ইহার উদ্দেশ্ট তাহার ত্রা 
্রার্শন নহে । কোন সুখী ব্যক্তি যদি রা 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়! আমার সন্দেহ নিরসণ করেন 
তবেষ্ট্র স্মামার উদ্দোশ্ত সার্থক হইবে। 

প্রথমেই তিনি শ্রীচৈতগ্তদেবের জন্ম-তারিখ 
দিষাছেন ১৪৮৫ শ্রীষ্টাব্ৰ। মহাপ্রভুর আবির্ভাব 
সম্বন্ধে 'ন্রীচৈতন্তচরিতামৃত' রচয়িতা কবিরাজ 
গোস্বামী লিখিয়াছেন £ 

“চৌন্দ শত সাত শকে মাস যে ফাল্তন। 

পৌর্ণমানী সন্ধ্যাকাল হইল শুভক্ষণ।” 


“অকলঙ্ক গৌরচন্ত্র দিল! দরশন | 
চৈঃ চঃ, আদি, ১৩ অঃ 


"্রীকষ্ণটচতন্ত নবদ্ধাপে অবতরি । 
অষ্ট চট্টিশ বসর প্রকট বিবি | 
চৌন্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। 
চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হইল! অস্তর্ধান |” 

চৈঃ চঃ, আদি, ১৩ অং 
“চৌদ্দ শত সাত শকের ফাল্গুনী পৃণিমা ! 
৪ দিনে রাছু আসি গ্রাসিল চন্্রমা |” 


“সন্ধ্যায় চিননয় দু নাম দরবার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হৈল! গৌরাঙ্গ হইঞ! ॥” 
অদ্বৈতপ্রকাশ, ১০ অঃ 
সুতরাং শ্রীচৈতন্টের আবির্ডাবকাল ১৪০৭ 
শক, ফাক্ধন মাস। শক ও খ্রীষ্টাবের সাধারণ 


শ্রীচৈতগ্তপ্রসঙ্গে 


৪৫ 


ব্যবধানকাল ৭৮ বংসর। কিন্তু পৌষ মাসের 
মধাভাগে ইংরেজী নৃতন সনের আরম্ভ হইতে 
চৈত্র-সংক্রান্তি পরাস্ত ব্যবধান হয় 1৯ বখসর। 
শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম ফাল্ুন মাসে। কাজেই 
১৪০৭--৭৯--১৪৮৬ গ্রীষ্টাক্ে মহাপ্রতুর জন্ম 
হয়, ১৭৮৫ গ্রীষ্টাব্ধে নহে 
নাথ মহ।শয় আরোও লিখিয়াছেন £ “৪ 
1616 091100 1718 ০014 20081)6 8700. 
১৪10%60 70206 19 ৪0৫ 8011809৫ 
88066101800 %% 6118 8£৪ 0? 61606] 1০0 
800 ৮৮606 60 1১81) &0 118 60976 
(529 182, ৮০1. [1) শ্রীগৌরাঙ্গের সন্গ্যাস- 
সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত'কার লিখিক্াছেন £ 
ণ্চ্ব্বশ বসর ছিলা গাহস্থ্য আশ্রমে । 
পঞ্চবিংশ বর্ষে প্রভু কৈলা! যতিধর্ম্মে ॥ 
চৈঃ চঃ) আদি, ৩ ও ৭ অঃ 
“চব্বিশ বংসর শেষে যেই মাঘ মাস। 
তার শুক পক্ষে প্রভু করিল! সন্গ্যাস ॥ 
চৈঃ চঃ) মধ্য) ৩ অঃ 
তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন মাঘ 
মাসের সংক্রান্তি দিন৷ যথা £ 
“ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুস্তং 
প্রয়াতে মকরান্মণীষী ৷ 
সন্ন্যাসমন্ত্রং প্রাদদান্মহায়া! শ্রীকেশবাধ্যে 
হরয়ে বিধানবিৎ ॥” 
মুরারি গুপ্ত-কৃত কড়চা ॥ 
ইহার অনুকরণে লোচনদাস “চৈতনযমজলে' 
লিখিয়াছেন £ 
"মুন করিয়। প্রত বসে শুভ ক্ষণে। 
সন্ধ্যা করল শুভ দিন সংক্রমণ ॥ 
মকর লেউটি কুস্ত আইসে যেই বেলে। 
সন্ন্যাসের মন্ত্র গুন দেন হেন কালে ॥” 
মধ্যখও 


বিশ্বস্তরের ২৪ বৎসর পূর্ণ হয় ১৪৩১ 


৪ উদ্বোন 


শকের ফান্তন মাসে! মাধী সংক্রান্তিতে তাহার 
বয়স হয় ২৩ বংসর ১১ মান কয়েক দিন 
স্থতরাং তাহার মতে ১৪৩১ শকের মাঘী 
পূর্ণিমায় লগ্্যাস গ্রহণ হয়। ঈশান নাগর 
রচিত “অদ্বৈতপ্রকার্শে নিম্নলিখিত পদ হইতে 
দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্ভদেব শকের 
মাঘ মালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন £ 
“তবে চৌদ্দ শত ত্রিশ শকে জ্যেষ্ঠ মাসে । 


সীতার যমজ পুত্র তাহে পরকাশে ॥ 


১৪৩৩ 


“তবে যথ! কালে মহ। পবসাদ দিয়! । 

অন্পপ্রাশন কৈলা দোহাব আনন্দিত হঞ! ॥ 

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বহু হবিষে ভূপ্জিলা ৷ 

বন্ধ কৌডি পাঞ্জা সনে আশীর্বাদ কৈল। ॥ 

এক দিন প্রভু কষের আরাত্রক সার । 

ভক্ত সঙ্গে হরিনাম করে উচ্চ করি ॥ 

হেন কালে আসি তাহি বৈষ্ণব এক জন। 

প্রভুর আগে কহে নদীয়ার বিবরণ ॥ 

বৈষ্ণব কহয়ে নিমাঞ্ি গৃহত্যাগ কৈলা। 

কণ্টক নগরে যাঞ্ মন্তক মুণ্ডিলা ॥” 

১৫অঃ 

“্যথাকালে” যদি সীতাদেবীর পুত্রঘয়ের 
অন্নপ্রাশন হইয়া থাকে, তবে ১৪৩০ শকেব 
মাঘ মাসেই নিমাঞ্জির সন্গ্যাস গ্রহণ হুচিত হয়| 
তখন তাহার ২৩ বসব বয়স পূর্ণ প্রায়, 


কিন্ত ২৪ বংসরে পদার্পণ করেন নাই। 
নাথ মহাশয় ২৪ বৎসর বয়স কি রূপে 
পাইলেন? 


উপযুক্ত মতে শ্রীচৈতন্যের সন্নযাস-সম্পর্কে 
৩টী তারিখ পাওয়! যাইতেছে ৷ “অধৈতপ্রকাশ- 
মতে ১৪৩৯ শকাব, নাথ মহাশয়ের মতে 
১৪৩১ শকার্ এবং ণচৈতন্তচরিতা মৃত'-মতে 
১৪৩২ শকান্ধ। “চব্বিশ বসর শেষে যেই 
মাঘ মান” এই পদ দ্বারা বুঝা যায় যে ২৪ বৎসর 


[ ৫€২ম বর্ষ”-১য নংখ্যা 


শেষ হওয়ার পর যে মাঘ মাঁস। শ্রীগৌরাঙগের 
২৪ বৎসর শেষ হয় ১৪৩১ শকের ফাষ্জন 
মাসে | সুতরাং ১৪৩২ শকের মাঘ মাস এই 
অর্থ না করিলে পঞ্চবিংশ বর্ষে প্রভু কৈলা 
যতিধর্মে” এই পদের সহিত সামন্ত হয় না। 
২৪ বংসরের শেষ ভাগের মাঘ মাস এই অর্থ 
করিলে ছুই পদে বিরোধ ঘটে। এখন এক 
প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ১৪৩২ শকের মাঘ মাসে 
সন্ন্যাস হইলে চৈতন্তের বাকী জীবনকাল পুর্ণ 
২৪ বংসর থাকে ন। কবিরাজ গোস্বামী 
শ্রীচেতন্ত-জীবনকালকে প্রধানতঃ ছুই ভাঞ্মেব্রিভক্ত 
করিয়াছেন £ 
“চবিবশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান । 
তাহ! যেই লীল! তার আদি লীল নাম ॥ 
চবিবশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস। 
তার শুক্লুপক্ষে প্রভু করিলা সন্গ্য'স ॥ 
সন্ন্যাস করিয়। চব্বিশ বংসর অবস্থান । 
তার যেই লীল! তার শেষ লীলা নাম ॥” 
চৈঃ চঃ, মধা, ১ম অঃ ূ 
সন্নাস-জীবনের ২৪ বৎসরের একটি হিসাবও 
তিনি দিয়াছেন £ 
“তার মধো ছয় ব্খমর গমনাগমন। 
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥ 
অষ্টাদশ বর্ষ কৈলা নীলাচলে স্থিতি | 
আপনি আচরি জীবে শিখাইল| ভক্তি ॥” 
চৈঃ চঠ মধ্য, ১ম অঃ 
জীকষফচৈতন্ভের তিরোভাব-কাল ১৪৫৫ শকের 
আধাঢ় মাস শুরু সপ্তমী রবিবার বেলা তৃতীয় 
প্রহর। যথাঃ 
«আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে । 
নিবেদন করি প্রতু ছাড়িয়! নিশ্বাসে ॥ 
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে | 
জগন্নাথে লীন প্রভূ হইলা আপনে ৮ 
লোচন্‌ দাস, চৈঃ মঃ) শেষ 


গ্াথ, ১৬৫৬ ] 


"আধাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অলীকার করি। 
রথ পাঠাই হ যাব বৈকুষ্ঠপুরী ॥” 
জয়ানন্দ-কৃত চৈতগ্ঠমঙ্গল 
জন্মমৃত্যুকাল হিসাবে দেখা যায় মহাপ্রভুর 
প্রকটি লীলাকাল ৪৭ বৎসর ৪ মাস কয়েক দিন। 
সুতরাং ১৪৫৫ শকের অংশকেই পূর্ণ বংসর ধরিয়! 
কবিরাজ গোস্বামী ৪৮ বসব জীবনকাল 
ধরিয়াছেন। কিন্তু কবি কর্ণপূর বলিয়াছেন 
৪৭ বংসর। যথা £ 
স্ট্রং চত্বারিংশতা সগ্তভাজা শ্রীগৌরাজ- 
হায়নানাং ত্রমেণ। 
নানালীলালাস্তমাসাগ্ ভূমৌ ক্রীভন্‌ ধাম 
স্বং ততোইসে জগাম ॥% 
অতএব শ্রীচৈতন্ত-জীবনকে ঠিক সমান চব্বিশ 
বংসরের ছুই ভাগে বিভাগ কয়া চলে না, কম 
বেশী হইবেই। ১৪৩২ শকের মাঘ মাসে সন্ন্যাস 
হইলে ও এ শকের বাকী ছুই মাস এবং ৯৪৫৫ 
শকের প্রাক ৩ মাসকে বংসর হিসাবে ধরিয়! 
২৪ বংসর হইতে পারে ।  * 
দেখা যাইতেছে যে সম্াসের কালনিপয়ে 
কয়েকটী জিনিষের এঁক্য প্রয়োজন--(১) মাঘ 
মাস (২) সংক্রান্তি (৩) শুরু পক্ষ। তিথি 
বাবারের কোন উল্লেখ দেখ! যায় না। মাঘ 
মাসের সংক্রান্তিতে উপঘপবি ছুই বৎসর শুরু পক্ষ 
থাকিতে পারে। নাথ মহাশয়ের অন্যত্র কথিত 
মত যদি ১৪৩১ শকের মাঘী সংক্রান্তিতে পৃিনা 
থাকে, তবে ১৪৩২ শকে কৃষ্ণপক্ষ হইবে, কিন্ত 
১৪৩০ শঁকে শুক্লুপক্ষ থাকিবে । স্ৃতরাং তারিখ- 
সম্বন্ধে সঠিক কিছু নির্ণয় করা সহজ নগ্ব । তবে 
চতুব্বিশ বর্ষের অর্থাৎ ১৪৩১ শকের উল্লেখ 
দেখা! যায় না। 
ঈশ্শন নাগর়ের “অদ্বৈতপ্রকাশে'র তারিখের 
সহিত 'চৈভন্যচরিতামৃতের কোন সামঞ্জন্ত করা 
যায় না। তবে ঈশান নাগর তাহার “অদ্বৈত- 


প্ীচৈতনাগ্রসঙ্গে ৪ 


চরিত” গ্রন্থের ১১ অধ্যায়ে নিজ সম্পর্কে 
লিখিয়াছেন, অদ্বৈত প্রভুর জ্োষ্ঠ পুত্র অচ্যুতের 
পঞ্চম বর্ষে হাতে খড়ির' দিন তাহার মাতা 
পঞ্চবর্ষীয় তাহাকে লইয়া অদ্বৈতৈর আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। অচ্যুতের জন্ম তারিখ তিনি 
দিয়াছেন ১৪১৪ শকের বৈশাখী পুর্ণিম!। 
ঈশান নাগর অদ্বৈতৈর তিরোধানের পরও 
কিছু দিন এ বাড়ীতেই ছিলেন। অস্বৈতের সঙ্গে 
পুরী যাইয়া তিনি একবার শ্রীমন্মহাগ্রভুর 
সেবাধিকারও লাভ করিয়াছিলেন স্বতরাং 
মহাপ্রতুব সন্ন্যাসকালে ঈশান নাগরের বয়স 
ছিল প্রার ১৬ বা ১৭1 অধ্বৈত-পরিবারের সহিত 
মহাপ্রভুর নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। স্থতরাং সন্াস- 
সম্বন্ধে ঈশান নাগর-প্রদত্ত তারিখ একেবারে 
উপেক্ষা করা যায় না । 

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় লিখিয়া- 
ছেন ২ “32 0008165079১ 100 8581১ 0808166৫ 
102) 6118 1 185 4&, ]), 
৪00 7০6) 165108005 500 40109 


0:1৫ 


19110ত60 1)10) ৪ 691 79888 18667, [1 
1519 0০৮1) 95086908870 7১18১ 616 
00811) 10011181801 13610581 
061%7690৮ 7, 163, ৬০] হু, 
»রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তীহার 
বাংলাব ইতিহাসের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন 
যে অদ্বৈতাচাষ্যেব ১৪৩৪ থৃঃ জন্ম হইয়াছিল 
এবং তিনি ১৫৫৭ খুঃ অব পধ্যস্ত জীবিত ছিলেন। 
“অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থে দেখ! যায় যে শ্রীচৈতন্তের 
জদ্মাদিনে অৈতাচার্য "সৃতি কা-গৃহাস্তিকে” যাইয়। 
বলিতেছেন £ 
”অহে বিভূ আজি দ্বি পঞ্চাশ বর্ধ হইল। 
তুয়া লাগি ধর! ধামে এ দাস আইল ।% 
১০ অঃ 
তাহা হইলে অদ্বৈতের জন্ম হয় ১৩৫৫ শকাজে 


%81809%1828 


৪৮ 


মাী সপ্তধী তিথিতে । ম্ৃতরাং ১৪৩৪ থুঃ 
তাহার জন্ম | মৃত্যুসম্পর্কে দেখা যায় ঃ 

“সওয়! শত বর্ষ গ্রভূ রহি ধরাধামে। 

অনন্ত অর্বৃদ লীল! কলা যথা ক্রমে |% 

২২ অঃ 

ন্তরাং অদ্বৈতাচার্যের তিরোভাব হয় ১৫৫৯ 
থৃষ্টাব্ধে, মহাপ্রভুর দেহত্যাগের ২৬ বংসর পর। 
৭& [৪ 78875% অনির্দিষ্ট সংখ্যা বটে, তাহা 
৫1৭ বংদর হইতে পারে, কিন্তু ২৬ বৎসর 
নিশ্চয়ই “& 16 96575% নহে । 

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃব লোকাস্তর মহাপ্রভুর 
তিরোভাবের পর নবম ব'সরে হইয়াছিল । 
তাহাকে ববং কতকটা £& 06 6৪৪ বল। 
যাইতে পারে। শ্রীনিত্যানন্দের অস্তদ্ধানের 
বিবর্ণ ঈশান নাগর বচিত “অখৈতপ্রকাশে'র 


ভ্বাবিশ অধ্যায়ে পাওয়া যায়| “চৈতন্যভাগবত' 
ব। “চৈতন্যচবিতামৃতে তাহার কোন উল্লেখ 
নাই। 'অ্ৈতপ্রক!শ'মতে  শ্রীচৈতন্তের 


দেহাঁবসানেব পর অষ্টম বৎসর গত হইলে 
নিত্যানন্দ অপ্রকট হন। সেই সময় 
অদ্বৈতাচাধ্য ও গ্রন্থকর্তা ঈশান নাগর তথায় 
উপঠিত ছিলেন এবং অদ্বৈতাচার্যের তিরো- 
ধানেবও ঈশান নাগব প্রত্যক্ষ ডষ্টা। কাজেই 
তাহার প্রদত্ত তারিখ উপেক্ষণীয় নহে । 

শ্রীকুপ ও সনাতন গোস্বামীর যে তারিখ নাথ 
মহাশয় দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলিয়া 
মনে হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট লীলাবসান হয় 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--১ম সংখা 


১৫৩৩ খুষ্টাবে । রূপ ও সনাতনের তিরোচাব 
১৫১৯ থৃষ্টান্ধে হটুলে শ্রীশৌরাঙ্ষের ১৪ বংসর 
পূর্ব তাহাদের লোকাস্তর ঘটে | আধাঢ় মাসের 
পু্িমা তিথিতে শ্রীসনাতনের এবং শ্রাবণের শুক্লা 
দ্বাদশীতে শ্রীবপের দেহত্যাগ হম্ন। সেই ভাবে 
ত্াহাদেব তিয়োভাব-তিথিও প্রতিপালিত হইয়। 
থাকে । রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের 
মতে সনাতন ও কপ গোস্বামীর জন্ম যথাক্রমে 
১৪৮৪ ও ১৪৯০ খ্রীষ্টান্বে এবং মৃত্যু ১৫৫৮ ও 
১৫৬৩ খ্রীষ্টান হইয়াছিল। প্রথমে সনাতন ও 
পরে রূপ লোকাস্তরিত হন। যথা £ 

"প্রথমেই সনাতনের হৈল অপ্রকট | 

তাহ! বহি কতক দিন রঘুনাথ ভট্ট ॥ 

শ্রীরপ গোসাঞ্জি তবে হইলা অপ্রকট। 

শবীরে না রহে প্রাণ করে ছট্ফট্‌॥” 

প্রেমবিলাস, ৫ম বিলাস 

শ্রীসনাতন গোস্বামী যে ১৫৫৪ খরীষ্টাব পর্ধ্স্ত 
জীবিত ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নহি। 
কাঁবণ এ সনে তিনে তাহার “বুহৎ-বৈষ্ণব-তোধিনী' 
গ্রন্থ সমাণ্ড করিয়াছেন বলিয়া শ্রীজীবের “লঘু 
তোষিণী, গ্রন্থে উলিখিত আছে। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত 
রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের প্রদত্ত তারিখ- 
গুলির মধ্যে সন্াসের তারিখ সন্দেহজনক 
এবং অপর তারিখগুপ্ি ভ্রমাত্ক। কোন 
স্ধীব্াক্তি এ বিষয়ে প্রকৃত আলোকপাত করিলে 
আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নফল মনে করিব। 


“প্রেসই প্রেমের একমাত্র পুরগ্কায় 1**ইহাই একমাত্র বন্ত, ধাহার হারা সকল ছুঃখ দুর হর, একমাত্র 


পানপার, যাহ! হইতে পান করিলে তবব্যাধি ঘুর হয়।” 


স্পষ্বামী বিবেকানন্দ 


স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের কথা 


জনৈক 


সারগাছি। ১৯৩৫ থুষ্টাব__জানুয়াবীব শেব 
ভাগ। ম্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথির পরদিন । 
সন্ধ্যাবতির স্বর সবেমাত্র মিলাইয়া গিয়াছে । 
কুষ্ণ অষ্টমীব অন্ধকারে আশ্রমটি এক মধুব রহস্তে 
আবৃত। উদার আকাশে নীচে অসীম শান্তি- 
ধারায় নিক্নাত হইয়া আশ্রমটি যেন ধ্যান-মগ্ন । 
ব্রহ্ধচারী ও ভক্তেব! কেহ কেহ শ্ররীশ্রীবাবাব * 
কাছে আসিয়। বসিতেছেন। বাব! ঘবেব বাইবে 
বাবান্দায় চেয়ারটিতে বসিয়। ঠকুর-মন্দিবেব ভজন 
শুনিতেছেন। ভজন শেষ হওয়াব পর অনেকক্ষণ 
চুপ করিয়! বসিয়া রহিলেন। পবে কবজোডে 
প্রার্থনার স্বরে বলিতেছেন-__ 
“অসতো ম। সদ্গময়। 
তমসো ম। জ্যোতিগময় | 
মৃত্যোর্ষামৃতং গময় 7 
একটু পরে বলিতেছেন__ঈশোপনিষদে 
আছে £ যারা আত্মজ্ঞানের চেষ্টা! কবে না তাব৷ 
আত্মঘাতী । এই চেষ্টায় যদি জীবন যায় ত সে 
জীবন ধন্য। সেই আত্মা কি? আত্মার বিবিয় 
আগে শুনতে হবে, তারপর মনন কবতে হবে, 
তারপর প্যান করতে হবে। যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে 
বোঝাচ্ছেন_-আত্মাই সবচেয়ে প্রিয়, আত্মাব জন 
সব কিছু প্রিয় £ 
'ন ব। অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ে! ভবতি 
আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি । 
ন বু অরে বিত্তস্ত কামায় বিত্বং প্রিন্ং ভবতি 
আত্মনস্ত কামায় বিত্বং প্রিয়ং ভবতি | 


ভণ্ড 


ন বা অরে সর্বশ্ত কামায় সর্বং প্রিষ্নং ভবতি 

আত্মনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি ॥” 

এই আত্মবস্তই একমাত্র আছে, আব কিছুই 
নেই। আম্মা থেকেই সব, আত্মাতেই সব! 
নবাব ভেতব এই আত্মা, কোথাও বা! স্থপ্রু, তাকে 
জাগাতে হবে। নিয়ত সবাই চেষ্টা করছে 
আত্মাকে 630:88৪ (প্রকাশ) করবাব। সেই 
চেষ্টাই সাধনা । যাকিছু কর তাই সাধনা-_- 
জেনে কর আর ন। জেনেই কর। 

সেই আত্মা যখন অন্তত হবে, তখন 
সর্বত্র তাব অস্তিত্ব বুঝতে পাববে। তাই হোলো 
সিদ্ধা। এই অবস্থালভ করাই হোলো উদ্গেশ্ট । 
নকলকে এই অনুভূতি ফিরে পেতে হবে। 
কাবণ সেই হচ্ছে আমাদের স্বক্পপ। মনে 
কোরে। না আমি পারব না, আমি হুবল। গীতায় 
ভগবাঁন বলেছেন_-চিরকাঁল মনে রেখ সেই কথ 
যখনই বিষাদ আপদবে £ 

'ক্রৈব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বধুপপগ্তে | 

ুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্য ত্তিষ্ঠ পবস্তপ ॥ 

'মজ্জুন ভেবেছিলেন £ “আমি পারব না, এ 
আমার ছ্বরা হবে না। এই সব আত্মীয়স্বজনদের 
ছুঃখকষ্ট দেওয়ার চেয়ে মরণও ভাল। ভিক্ষে 
করে খাওয়াও ভাল?” ভগবান্‌ তার সারথি, তার 
গুক, সখা_এ সব কথা তিনি ভূলে গেছেন ) 
তিনি মায়ার অভিভূত। তাই ভগবান তাকে 
আত্মজ্ঞানলাভের জন্য উৎসাহিত করছেন; যুগে 
যুগে তিনি ত তাই করে আসছেন। 


* লারগাহি জাশ্রমে পুজাপার ম্বাসী অথগ্াননদাজীকে সকলে বার! বলির! ডাকিত। 


ও উদ্বোধন 


তাকে পাওয়া কি সোজা কথা? অবতার- 
পুরুষক্ন/ ত সাক্ষাৎ ভগবান্। তাদেরই কত চেষ্টা, 
কত তপন্তা-সাধনা করতে হয়) অন্ত লোকের ত 


কথাই নেই। 


কোনও উপায় নেই, শুধু প্রাণ ভয়ে তাঁকে 
ডেকে যাওয়া ছাড়া । শুধু বলা--দেখ। দাও, দেখা 
দাও। আমি আর কিছু চাই না, স্বব্স্থখও 
চাই না, শুধু তোমাকে চাই। সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থন! 
করতে হয়- প্রভু আমার ভোগবাসনা ঘুচিয়ে 
দাও । 

স্বার্থপরতা, সংকীর্তার মধ্যে আম্মোননতি 
অসম্ভব। ক্ুখভোগের এতটুকু ইচ্ছে থাকলে 
হবে না। প্রভূ, সখ আমি চাইব কোন্‌ লজ্জায়? 
তুমি ষত বার দেহধারণ করে এসেছ কখনো 
তন্ুথ পাওনি। তুমি ত সব চেয়ে ছুঃখের জীবন 
কাটিয়ে গেছ! রাম-রূপে রাজপুত্র হয়ে সারাজীবন 
বনবাসে কাটালে, বনবাস যদি ফুরুলে৷ ত 
অত কাণ্ডের পব যে সীতার উদ্ধার হোলো, সেই 
সীতাকে হারালে । ক্ৃষ্তরূপে রাজার ছেলে__জন্ম 
নিলে কারাগৃহে ৷ তারপর সার! শৈশব নিজেব 
মায়ের ছুধ থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত হলে। গোপের 
ঘরে মানুষ হ'লে! সারাজীবন শুধু যুদ্ধ আর ছুষট- 
দ্লন ! কখনও শাস্তি পেলে না; জগতে শান্তি- 
স্কাপনের চেষ্টা করলে, তবু সবাই তোমাকেই দায়ী 
করে, দোষী করে কুরুক্ষেত্রের অশান্তির জন্য | 
অভিশাপ তুমি মাথায় পেতে নিয়েছ । নিংহাসন 
নিয়ে খেলা করেছ, কখনও সিংহাসনে বসনি । 
নিজের চোথের সামনে আতন্মীয়-স্বজনদের 
সবাইকে মরতে দেখেছ, আর শেষে অতর্কিত 


ব্যাধংশরে প্রাণ দিয়েছ! বুদ্ধরূপে, থুষ্টরূপে 
সারাজীবন কত কষ্টই পেয়েছ! কত দিন 
শোবার জায়গা পর্বস্ত পাওনি | 


তারপর তোমার ওই নতুনরপে কত কষ্টই 
* প্রীরামকৃষের 


| ৫২ম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


না করে গেলে শুধু জগতকে দেখাবার জঙ্যে 
যে তোমার পুর্ব পুর্ব বিকাশ কোনটিই তুল 
নয়, ধর্মজীবন দিবাস্বপ্র নয়, ভোগ কখনও 
লক্ষ্য নয় 


টিনতাঁর অধতার। উদ্ধত জগতকে দীনতা 
শেখাতে এসেছিলেন । বাইরের কোন ্রশ্বয 
নেই। ফুলের মালী বলে ভুল করে এক বাবু 
তব কাছে ফুল চেয়েছে। তিনি তখুনি গিয়ে 
ফুল তুলে এনে দিয়েছেন | এ রকম আর এক জন 
চাকর ভেবে তাকে তামাক সাজতে বলেছিল । 
তিনি তখুনি তামাক সেজে দিয়েছিলেন! 
কাঙ্গালীদের এটে। পরিষ্কার কবেছেন। মেথরের 
মত পায়খানা সাফ কবেছেন। 
আমাদেব কোনও উপায় নেই--শুধু নাম, 
আর অবিবত এঁ চিন্তা, এ ধ্যান। মন পরিদ্দার 
কবাব জন্ত শিফাম কর্ম সেবাধর্ম | 
শ্রীচেতন্দেব এসেছিলেন নামপ্রচারের জন্ত 
বিশেসভাবে £ 
নায়ামকারি বুধ! মিজপর্বশক্তি- 
স্তরাপিতো নিয়মিতঃ স্মরণে ন্‌ কালঃ। 
এতাঘৃশী তব কৃপা৷ ভগবন্মমাপি 
ছু্দৈবমীদৃশমিহাজনি নান্গুরাগঃ ॥৮ 
তোমার বনহুনাম, সকলেতে সমান শক্তি । 
নিয়মিত স্মরণ করার কোন কাল নেই, 'যখন 
খুদি কর! যায়| প্রভু, তোমার এত দয়া, তবু 
আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে অত নামের একটিতেও 
অন্থরাগ হ'ল না! 
শ্রীচৈতন্দেব এই কথা৷ বলছেন, অন্টে পরে 
কা কথা । অবতার-পুরুষের! জীবের ভাবে কথা৷ 
বলেন, এঁ ভাব আরোপ করে নিয়ে। 
বর্তমান যুগধর্ম সকল যুগধর্মের সমম্বয়_- 
জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের । জ্ঞান চাই, ভক্তি চাঁই, 
কর্ষ চাই। শুধু একটি হ'লে চলবে না--সব চাই, 


মাথ, ১৩৫৬ ] 


সব চাই। ঠাকুর-ম্থামীজী পরিপূর্ণ আদর্শ। এ 
জলস্ত আদর্শ জীবনের সামনে রেখে যেতে হধে। 
আর কি বলব? 

প্র ত্যাগ তপন্তা সাধনা--আবার এ প্রেম, 
সবার হঃখে কাতরতা, দুঃখ দুর করার আগ্রা 


সমালোচন। ৫১ 


চেষ্টা--এই ত জীবন, এই ত উদ্দেস্ত। জীবনেন্ 
প্রতিপদে এই আদর্শ মনে রেখে চলে যা 
তা হলেই সব হয়ে যাবে, নিশ্চয় হবে। আমরা 
তার দূর নই, পর নই; বলছি তিনি বলেছেন 
“হবে| 





সমালোচনা 


বেদাস্তদর্শনমূ (প্রথম খণ্ড) স্বামী বিশ্ব- 
রূপানন্দ কর্তৃক অনুদিত ও ব্যাখ্যাত; কাশী 
কবাসকৃষণ সিন সেবাশ্রম হতে স্ব'মী ভাম্বরানন্দ- 
কর্তৃক প্রকাশিত; প্রান্তিস্থান__উদ্বোধন কার্যালয়, 
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাত--৩ 
২১২ পৃষ্ঠা ) মুল্য-_তিন ঢটাক|। 

আলোচ্যমান গ্রন্থে ভগবান্‌ বাদরায়ণকৃত 
রহ্গস্থত্রের চতুঃমত্রী ব্যাখ্যাত। ইহাতে শাঙ্করভাষ্য 
এবং বৈয়াসিক ন্তায়মালা*র বঙ্গাবাদ, অনুবাদক- 
কৃত বঙ্গভাষায় লিখিত “ভাবদীপিক-নায়ী ব্যাখা 
এবং 'ভাঘ্যবত্বপ্রভা” টাকা স্কান পাইয়াছে। 
ভারতীয় অধ্যান্বিষ্ঠার কৌস্তভমণি বেদাস্তদর্শন। 
ষড় দর্শনের মধ্যে কেবল বেদাস্তদর্শনের, বিশেষতঃ 
অদ্বৈত-বেদান্তেব সর্বাধিক আলোচনা! হইয়াছে । 
সাধারণ পাঠকের নিকট সংস্কৃতজ্ঞানাভাব ও 
পরিভাষাবাহুল্য শাস্ত্রানুশীলনে প্রবল অন্তরায় 
গ্রন্কারের বঙ্গান্গবাদ এত মুলানুগত ৪ প্রাঞ্জল 
হইয়াছে যে, জিজ্ঞান্তু পাঠকমাত্রই ইহা! দ্বারা 
উপকৃত এবং ভাষোর তাৎপর্ধনির্য়ে সমর্থ 
হইবেন। গ্রন্থকারকৃত 'ভাবদীপিকাঁ নত্যই 
তন্ববিচারকে বিশ্লেষণপ্রভায় প্রদীপ্ত করিয়া 
তুলিয়াছে। শ্রীমৎ স্বামী চিদ্ঘিনানন্দ পুরী ও 


অন্তান্ত বেদাস্তবিৎ পণ্ডিত এই গ্রন্থের প্রকাশনে 
প্রভৃত সাহায্য করিয়াছেন। শাস্বগ্রন্থের বঙ্গামুঘাদ 
প্রায়শঃ সম্পূর্ণ ছুবহ না হইলেও স্থখবৌধ্য নহে 
বর্তমান গ্রন্থের অনুবাদ এত সরল ও অনাড়ম্বর 
হইয়াছে যে, হিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের সাহাধ্য 
ব্যতিরেকেও অনেকের তত্বপিপাসা নিবারিত্ত' 
হহুতৈে পারে! আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের 
্রকান্তিক ইচ্ছ৷ ছিল, ভারতীয় অমূল্য শান্ত্ররাঁজি 
সহজ অথচ চিত্তাকর্ষক ভাবে সাধারণ্যে প্রচারিত 
হউক। এইরূপ গ্রন্থপ্রকাশনে তাহার দিব্য 
আকৃতি কার্ধে পরিণত হইবে নিঃন্দেহে বলা 
যায়। বর্তমান যুগে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বেদাস্তের 
আলোকসম্পাত অতি প্রয়োজনীয় । একদিকে 
জড়বাদের বীভৎদ প্রতিক্রিয়া বাষ্টি ও সমট্টির 
জীবনকে যেমন বিবাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, 
অন্যদিকে তেম্সি জীবনসংগ্রামে পরাজিত মানব 
নৈরাশ্টের অন্ধতমসে নিমছ্জিত। বৈদাস্তিক 
তত্বালোকে জীবনপথ আলোকিত করিলেই 
মানব এই বিনষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে । 
সুতরাং এই প্রকার ভাব্ভুয়িষ্ গ্রন্থ জিজ্ঞান্স 
ব্যক্তিমাত্রের ধ্নকট অপরিহার্ধ। আমরা আশা 
করি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার দমগ্র বেদাস্তদর্শন প্রকাশ 


উদ্বোধন 


করিয়া অগণিত উৎসাহী পাঠকের কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন হইবেন এবং বঙগসাহিত্যের পুরিপুষ্টি 
সাধন করিবেন। 


অনভ্তের শ্বয়ে-্প্রিয়রঙ্ন সেন-বর্তক 
অনুদিত);  প্রকাশক-ফ্রব দাস, এশিয়া 
পাবলিশান; ১৫৮বি লিণ্টন ইরা, কলিকাতা 
--১৪) ১৯৪ পৃষ্ঠা ; মূলা তিন টাকা । 


বর্তমান গ্রন্থখানি আমেরিকার র্যালফ, 
ওয়ালডে! ট্রাইন লিখিত ৭0) 0098 10) 60৪ 
[1090)66) বই-এর কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ালয়ের 
খ্যাতনাম। অধ্যাপক ভীষুক্ত প্রিয়রঞ্জন লেন মহাশর- 
কৃত বঙ্গানুবাদ । এই অনুবাদ কয়েক বসব 
পূর্বে উদ্বোধনে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 
হইয়াছল। পৃথিবীব বহভাষায় ইহার অনুবাদ 
হইতে পুস্তকখানির অসামান্ত জনপ্রিয়তা অন্থভত 
হয়। ভারতীয একাধিকঞ্ ভাষায়ও ইহার 
অনুবাদ বাহির হইয়াছে। লেখক বঙ্গভাষায় 
পুস্তকথানির অনুবাদ প্রকাশ কবিয়! বঙ্গভাষা- 
ভাষিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন বলিলে 
বিশ্দুমাত্রও অত্যুর্তি হইবে না। মানবাস্মা 
অনস্তশক্তির উৎস; জীবনকে প্রেম, পবিভ্রত। 
ও পরিপূর্ণ শান্তিতে বিমাণ্ত কবিয়া তুলিতে 
হইলে চাই এই শক্ত্যাধাবেব সহিত সংযোগ- 
সাধন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি চিন্ত। 
ও কর্, প্রতি শুভ সংকল্প ও কল্যাপ-প্রচেষ্টা 
এই “অনন্তের স্বরে বাধা যাইতে পারে। 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনস্তের অমোঘ প্রভাব কি 
ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহার স্থুস্পষ্ট 
নির্দেশ দিয়াছেন যুগনাম়ক মানবপ্রেমিক স্বামী 
বিবেকানন্দ । অত্যন্ত আনন্দের বিষয় র্যালফ, 
ওয়ালডে! ট্রাইন্‌ থ্বামীজীর ভাবে বিশেষ 
প্রভাবিত। লেখকের অনুবাদের * সাফল্যবিচাৰ 
করিবার প্রয়োজন বোধ করি না; একখানি 


[ ৫২ম বর্ষ--১ম সংখ্য! 


পৃথক পূর্ণাঙ্গ রচনা হিসাবেই পুস্তকখানিকে 
দেখতেছি] যতই পড়িতেছি ততই মনে 
হইতেছে এই নিরবধি কাল এবং বিপুল পৃথীতে 
কত প্রাণপ্রদ অমৃতায়মান ভাবের পবিবেশন 
মানবমনকে নিত্য নুতন ভাবে সঞ্জীবিত 
রাখিয়াছে। অশেষ ঘবন্দ-জজরিত জীবনে এই 
গ্রকাৰ কল্যাণপ্রদ চিন্তাধারার অবাধ সঞ্চারণই 
নরনাবীকে প্রকৃত পথেব সন্ধান দিতে পারে। 
“.. বিরক্তিকে ধৈর্যের ছারা, জিজ্ঞাসাকে সহাম্ু- 
তৃতির দ্বাবা, বিদ্বেধকে প্রেমের দ্বার! স্পর্শ করিব, 
সর্বদাই চেষ্টা থাকিবে, যাহাতে সেবার আনন্দ 
আসে এমন কাজ ভালবাসা দিয় করিব--শুধু 
তাহাতেই মাশ্তম মানুষের মত ব[চিতে পারে”_- 
উদ্ধৃতিটি অনুবাদ হিসাবেই অন্বগ্ভ নহে, স্বাধীন 
বচন! হিসাবে স্সাহিত্য | গ্রন্থখানির বুল 
প্রচাব কামনা কবি। 

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেজ্বচক্ছ্র দত, এম -ঞ 


শ্রীরামকৃষ্খের যারা এসেছিল লাথে-_ 
স্বামী অমিতাননদ প্রণীত; প্রকাশক- শ্রীপ্রহলাদ 
কুমার প্রামাণিক, ওরিয়েপ্ট বুক কোম্পানী, 
৯ শ্তাম/চরণ দে ই্রাট, কলিকাত।। ১৫২ পৃষ্ঠা; 
মূল্য ছুই টাকা। 

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত 'এই পুস্তক- 
থানিতে শ্রীশ্রীবামরুষ্জদেৰ ও তাহার শিষাগণের 
সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
সস্তানদেব পুত আধ্যাত্মিক জীবনকাহিনী ছোট- 
দেব উপযোগী করে লেখার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। 
এই ধরনের বইয়ের যে বিশেষ প্রয়োজন 
আছে, ত! বলাই বাহুল্য । আমাদের বিশ্বাস 
বইখানি ছোটদের কাছে খুবই সমাদর লাভ 
করবে। ছাপা স্থুন্দয়, প্রচ্ছদপট মনোরম । 
দু-একটি ঘটনার বর্ণনায় ক্রটি আছে। স্কুলের 
ছাত্রদেয় জন্ঠ বইখানি নির্বাচিত হওয়া উচিত | 


মাঘ, ১৩৫৬ ] 


আগে চলে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত; 
শ্রীহ্বনীতিকুমার মণ্ডল কর্তৃক মডেল পাবলিশিং 
হাউস, ২এ শ্তামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে 
প্রকাশিত । ১০৫ পৃষ্ঠা) মুল্য ১॥১ আনা। 
এই পুস্তকের উপস্বত্ব সিষ্টার নিবেদিত! বালিকা 
বিগ্ভালয় ও বোভিং এর জন্য উৎসর্গাকুত | 

“হিন্দুধন্্-পরিচয়? প্রণেতা স্বামী শ্রদ্ধানদ 
ইভঃপূর্বেই ছাত্রসমাজে স্থপরিচিত। স্বাধীনতা- 
লাভের পব দেশের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিব আমুল 


শ্রীয়ামরুধচ মঠ ও মিশন সংবাদ 


€৩ 


সংস্কার করা দয়কার। ভারতের প্রা্সীন 
গৌরবোজ্জল এতিহ ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে 
নৃতন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তনের আবশ্যকতা বর্তমানে 
বিশেষভাবে "অনুভূত হচ্ছে। এইজন্য চাই 
কতকগুলি কার্যকর নির্দেশি। আলোচ্যমান, 
পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার সেই নির্দেশই অতি প্রাপ্তল 
ভাষায় দিয়েছেন। বইখানি ছাত্রছাত্রীদের অবস্ত 


পাঠ্য হওয়া উচিত। 
স্বামী শুদ্ধসত্বা নচ্ষ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামী কালিকানন্দজী মহারাজের 
দ্েুভ্যাপ্ধ-_গত ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রি ৩টা ৪৫ 
মিনিটেব সময় স্বামী কালিকানদাজী মহারাজ 
কাশী বামকুঞ্চ মিশন সেবাশ্রমে হদূবোগে দেহ- 
ত্যাগ করিয়াছেন। তাহার নশ্বর দেহ পর পিন 
পুক্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া মণিকণিকায় গঙ্গাগর্ভে 
সমাহিত করা হইয়াছে । মৃত্যুকালে তাহার 
বয়স ৭* বৎসর হইয়াছিল। তিনি ১৯১৩ সনে 
কাশী প্লামরুষ মিশন সেবাশ্রমে যোগদান করেন । 
স্বামী কালিকানন্দজী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুবাণীর মন্শিব্য 
ছিলেন। তিনি ১৯২১ সনে পুজ্যপাঁদ এ্ীমৎ 
স্বামী ব্রঙ্গানন্দজী মহারাজের নিকট দন্্যাসব্রতে 
দীক্ষিত হন। তিনি বু বৎসর কাশী সেবাশ্রমের 
এক জন প্রধান কর্মী ছিলেন এবং পন্ধে কয়েক 
বৎসর অধ্যক্ষর্ূপে যোগ্যতার সহিত এই স্থপ্রলিদ্ধ 
প্রতিষ্ঠানের কার্ধ পরিচালনা করেন । গত ১৯ 
বংসর যাবৎ তিনি কঠোর তপন্তা এবং ধ্যান- 
ভজনে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তাহার 
আধ্যাত্মিক এবং কর্মজীবন আদশস্থানীয় ছিল। 


স্বামীজীব ভাবে অনুপ্রাণিত এইরপ কর্ধষোগী 
এবং তপন্তা ও. ধ্যানভজনে রত এতাদৃশ ত্যাগী 
মহাপুরুষ বিরল। তাহার পরলোকগত আত্ম! 
শ্ীপির়ামকঞ্জদেবেব পাদপন্মে চিরশাস্তি লাভ 
করিম্বাছে। 

ও শান্তিত। ও শাস্তি, ॥ ও শান্তি 1 

পারামকৃষ্*-কর্পাতরু উদ্চলব-গত ১ল! 
জানুয়ারী কাশীপুর উদ্ভানবাটীতে শ্রীরাম- 
কল্পতক উৎসব সমারোহের সহিত ফম্পন্ন 
হইয়াছে । এই উপলক্ষে শ্রীশ্ররামককষ্দেবের 
যোডশোপচারে পুঁজ! ভজন কীর্তন পাঠ ও সাধু- 
ভঞ্ত-সমাগম হ্ইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশ ও ভারতের বাহিরের কতিপন্ন দেশ হইতে 
আগত রামকষ্চ মঠ ও মিশনের বহু সাধু এবং 
ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন । 

কাকুড়গাছি শ্রীরামকষ্খ যোগোগ্ঠানেও এ 
দিবস শ্্রীরামকুষ্ণ-কল্পতরু উৎনব উপলক্ষে 
পুজা ভজন কীর্তন পাঠ ও ভক্ক-সমাগম 
হইয়াছিল। 


৫৪ উদ্বোধন 
রামকৃষ্খ মিশন ইনষ্রিটিউটু অব. 


কালচার গত ২১৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় 
প্রদেশপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাজু দক্ষিণ 
কলিকাঁতা ১১১নং রসা বোড রামরুষ্জ মিশন 
ইনষ্টিটিউট অব্‌ কালচারের নৃতন ভবনের উদ্বোধন 
করেন। কর্ণেল দ্বিজেন্ত্রনাথ ভাছভী ও তাহাব 
পত্ধী তাহাদের একমাত্র পুত্র শ্বরগায় দেবেন্দ্রনাথ 
ভাহুডীর স্মৃতিরক্ষার্থ ইনষ্টিটিউটকে এই চতুন্তল- 
বিশিষ্ট ভবনটি দান কবিয়াছেন। এই মহৎ 
দানের পটভূমিকা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের 
ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র বিশ্বান বলেন ঃ 
“তরুণ যুবক দেবেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দেশে লালিত- 
পালিত হইয়া ইঞ্জিনীয়ারিং বিগ্ঠাকর গ্রাজুয়েট হন 
এবং তৎপর একটি ইপ্রিনীয়াবিং ফার্মের সহিত 
সংগ্লিষ্ঠ থাকাকালে তিনি ১৯৪৩ সনে মাত্র ২৬ 
বংসর বয়লে লগ্নে বৈহ্যতিক শক্তি-তাডিত 
হইয়া দেহত্যাগ কবেন। দেবেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য 
পরিবেশে লালিত-পালিত হইলেও ভারতের 
আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক এতিহোর প্রতি গভীর 
শ্রদ্ধা! পোষণ কবিতেন এবং লণ্ডনে সভা-সমিতিতে 
বৃক্তৃতা, রেডিও-ভাষণ ও বন্ধবান্ধবগণের সহিত 
আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়! ভারতের প্রাচীন 
এঁতিহা প্রচার করিতে প্রয়ামন পাইতেন। 
দেবেন্্রনাথের এইরপ করুণ পরিবেশে মৃত্যু 
ছওয়াব পর হইতে তাহার মাতাপিতা এই ভবনটি 
রামরুষ্খ মিশন ইনষ্টিটিউটু অব কাঁলচারকে 
দান করেন ।” 

ভবনটির দ্বারোদবাটন করিয়! গভর্নর ভর্টর 
কাটজু বলেন £ “আমর! যদি আমাদের অতীত 
সাংস্কৃতিক এঁতিহে গৌরব বোধ না৷ করি তবে 
আমাদের জীবনের কোনই অর্থ হয় না। 
আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা শত সহত্র বৎসর 
ধরিয়া! সঞ্জীবিত রহিয়াছে; ইহাতেই ভারতের 
সাংস্কৃতিক এঁতিহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। 


[ ৫€২ম বর্ষ---১ম সংখ্যা 


যদিও এ সাংস্কৃতিক এঁতিহ অমূল্য এবং 
আমাদের উহাতে গৌরবান্বিত হইবার যথেষ্ট 
কারণ আছে, তথাপি সময়ে নময়ে মনে হয় যে, 
ভারতের এই সাংস্কৃতিক এঁতিহের মধ্যে কোথাও 
কোন ত্রুটি রহিয়াছে। তাহা না হইলে ভারত 
তাহার রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইত না। 
ভারত দীর্ঘ সংগ্রামের পর পুনরায় তাহার 
স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের 
এঁ বিরাট এঁতিহা সন্ধে গৌরবান্বিত বোধ করা 
সত্বেও ইহাব মধ্যে যে ক্রটি আছে তাহা আমাদের 
দৃষ্টি অতিক্রম করিলে চলিবে না?” 

ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক স্বামী নিত্যস্ববপা- 
নন্দজী তাহাব ার্যবিবরণীতে ইনাষ্টিটিউটের 
নানাবিধ সাংস্কৃতিক কার্ষেব উল্লেখ করেন । 

মিসেস হা, মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের দর্শন- 
বিভাগেব প্রধান অধ্যাপক ডক্টর মহাদেবন, ডক্টর 
কালিদাস নগি, কর্ণেল দ্বিজেন্ত্রনাথ ভাদুডী 
প্রভৃতিও বক্তৃতা কবেন। শ্রীষুক্ত এন সি ঘে'ষ 
বিভিন্ন বক্তাকে ধ্বাদ জানান 

আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৬-৪৮ সনের 
কাধবিবরণীও পাইয়াছি। বহুমুখী ভারতীয় 
সংস্কৃতিব প্রচার ও প্রসার এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য 
উদ্দেশ্ট | বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক 
সৃষ্টি করিয়া পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিত। 
আনয়ন ইহার লক্ষ্য ৷ ভারতেতর দেশের সংস্কৃতিতে 
যাহা প্রাণপ্রদ ও কল্যাণজনক তাহার শম্যক্‌, 
স্থচিস্তিত ও তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক আলোচনা 
দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান মানবসমাজের যথার্থ শুভবুদধি 
জাগ্রত কত্রিতে বদ্ধপরিকর | এই উদ্দেশ্রে ধর্ম দর্শন 
বিজ্ঞান সাহিত্য স্বাস্থ্যনীতি সমাজকল্যাণ প্রসৃতি 
বিষয়ে বিশদ আলোচনা এই সংস্কৃতিকেন্্রটির 
বৈশিষ্ট্য | ১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাসে এই 
প্রতিষ্ঠানের একাদশ বর্ষ সমাণ্ত হইয়াছে! এই 
অল্প সময়ের মধ্যে গ্রতিষ্ঠান্টি ভারতবর্ষ ও অন্যান্ত 
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দেশে একটি উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি-দংসদের মর্যাদা 
লাভ করিয়াছে । 

আলোচামান বর্ষজ্িতয়ে অর্থশান্ত্র, পাতগ্রল 
যোগদর্শন, মহাভারত, বুহদারণ্যক উপনিষদ এবং 
শ্রীমদ্ভাগবত আলোচিত হইয়াছে । ১৯৪৮ সনে 
ডক্টর কালিদাস নাগ 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতি- 
পুঞ্জ এবং "স্বাধীন ভারত ও জাতিপুঞ্জ সম্বন্ধে 
ধাবাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন । ১৯৪৮ সনে 
প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীব্্রভূষণ গুপ্ত ইনৃষ্টিটিউটের 
কলা-বিভাগের কাজ আবস্ত কবেন। এ বৎসর 
একটি হিন্দী ক্লাশও খোলা হয। এই ক্লাশের 
ছাত্রগণ হিন্দী প্রাবন্তিক পবীক্ষার জন্ত প্রস্তত হয়। 
পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একজন সর্বভারতীয় প্রতি- 
যোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকাব করিয়াছে। 
ভারতীয় শাসনতন্ত্রেব খসডা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণ।- 
থ্টির জন্য ইন্ট্টিটিউটে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলচন্্র 
ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একটি পাঠগোষ্ঠী পরিচালিত 
হয়। ইহাব গাচটি অধিবেশন হইয়াছে । শ্রীযুক্ত 
অতুলচন্ত্র গুপ্তেব সভাপতিত্বে এতৎসন্বন্ধে আরও 
আলোচনা হয় । ইহাতে শাসনতন্ত্রবিশেষজ্ঞ বহু 
পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । 

১৯৪৫ সনে ইনষ্টিটিউট একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী 
প্রতিষ্ঠা কবেন। উহা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন 
শান্ি-কর্ভৃক পরিচালিত হয়। উহাতে জিজ্ঞান্ 
ছাত্রগণকে সাংখ্য যোগ স্তায় মীমাংসা ও সর্ব- 
দর্শন শিক্ষা দেওয়! হইয়াছে | ১৯৪৬ সনে এই 
চতুষ্পাঠীতে ১৯ খানি শাস্গ্রন্থের আলোচনা হয়। 
৮ জন ছাত্র বিভিন্ন বিবয়ে পরীক্ষা! দান করে; 
তাহাদের মধ্যে সাত জন কৃতকার্য হয়। 
সনে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ২১ খানা শাস্তগ্রন্থের 
আলোচনা ক্ররেন। এই বৎসর বিভিন্ন বিষয়ে 
১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সকলেই উত্তীর্ঘ হয়। 
তাহাদের মধ্যে ৪ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 
হইয়াছে। এরই ছাত্রদেক্ী মধ্যে এক জন সর্বোচ্চ 


১৯৪৭ 
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সরকারী বৃত্তিরপে ২৫৬২টাকা লাভ করে। এক 
জন বেদাস্ত-পরীক্ষায সর্বোচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়া একটি স্বর্পদক ও ১৫২ টাকার লাভ 
করিয়াছে সাংখ্য-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 
হইয়। তৃতীয় স্থান অধিকার করায় আব এক জন 
ছাত্র ৬০২ টাকা পুরস্কার লাভ করে। পপ্তিত শ্রীযুক্ত 
পঞ্চানন শাস্ত্রী অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত অধ্যা- 
পনার জন্য সরকাব হইতে ১**২ টাকা পুরস্কার 
লাভ কবেন। ১৯৪৮ সনে ১৭ খানা শান্গ্রন্থের 
আলোচনা হয়। এ্রই বংসর এক জন সাংখ্যের 
উপাধি, ছুই জন বেদাস্তের ষধ্য এবং এক জন 
ছাত্র সাংখ্যেব আগ্ঠ পরীক্ষা দেয়৷ সকলেই 
ইহাতে কতকার্য হয়। 

আলোচ্যমান বর্ষত্রিতয়ে ধর্ম দর্শন সমাজ- 
নীতি, স্বাস্থযনীতি প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিষ্ভ বিশেষজ্ঞ 
পণ্ডিতগণ সাপ্তাহিক সভায় পাত্ডিত্যপুর্ণ বন্তৃতা 
দান করেন। ১৯৪৬ জনে ইনৃষ্টিটিউট-ভবনে 
পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে একটি আলোচনা-সভার 
অধিবেশন হয়। তাহাতে জ্যোতিবিদ পণ্ডিতগণ 
যোগদান করেন। এই বর্ষত্রিতয়ে কতকগুলি 
শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র ইনৃষ্টিটিউট্‌-হলে প্রদিত হয় । 
এই তিন বসবে কয়েক জন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ 
সঙ্গীতের অনুষ্ঠান এবং সংগীতবিষয়ে আলোচনা 
করেন। 

এই প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীর পুস্তকসংখা' 
২৯,১০৭) তৎসংলগ্ন পাঠাগারে ২১টি সাময়িক 
পত্র ও ৯ খান! সংবাদপত্র আছে । আলোচ্যমান 
বর্ষগুলিতে ইনৃষ্টিটিউটু তিন জন ছাত্রকে দর্শন ও 
ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার সুযোগ দান করিয়া- 
ছেন। 

এই তিন বৎসর প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীর বিভিন্ন 
সংস্কতিকেন্ত্র ও এই বিষয়ে উৎসাহী বাক্তিগণের 
সঙ্গে সংযোগ সাধন করিয়াছেন । ১৯৪৭ পনের 
শেঘভাগে ইন্দো-ব্রিটিশ সংস্কতি ও শুভেচ্ছ। মিশন 
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ভারতবর্ষে আসেন। উহার সদস্তগণ ইনৃষ্টিটিউটে 
অবস্থান করিয়া কলিকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে মোগহৃত্র স্থাপন করেন। 

এই প্রতিষ্ঠান ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি-বিষয়ক 
কণ্পেকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন উহাদের 
মধ্যে তিন খণ্ডে প্রকাশিত 106 0916015] 
[971658৪ ০৫ 10018 বিশেষ উদ্লেখযোগা | 
এই মুবৃহৎ গ্রন্থের পবিবধিত দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশনের বাবস্থা হইতেছে । এই গ্রন্থথানি 
ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বকোষস্বরপ হইবে। ইহাব 
প্রকাশনে ভাবত সবকার এক লক্ষ টাক! 
মঞ্জুর কবিয়াছেন ! 

আলোচ্যমান বর্ধব্রিতয়ে ইনৃষ্টিটিউট্-সংলগ্ 
ছাত্রাবাসে গডে ১৬ জন ছাত্র বাস করিয়! কলি” 
কাতার বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছে । 


ছাত্রগণ এই প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বাব! 
বিশেষ উপকৃত হইয়াছে! ১৯৪৬ সনে ইন্ষ্টি- 


উদ্বোধন 


| ৫২ম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


টিউট কয়েক জন ছাত্রকে অর্থসাঁহাধ্য করিয়াছেন! 
এই তিন বসবে কয়েক জন্‌ বৈদেশিক অতিথি 
এখানে অবস্থান করেন। 

এই প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কাধে 
পরিণত করিতে আরও বৃহত্তর একটি বাটার 
প্রয়োজন । জমিসংগ্রহ কার্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ইন্ষ্টিটিউটকে সাহায্য কবিষাছেন। বালীগঞ্জ 
লেকেব নিকটে ৭ বিঘা জমি মনোনীত হইয়াছে 
উহা ক্রয় করিতে সাত লক্ষ টাকার প্রয়োজন । 
অন্তান্ত পবিকল্পনা কার্ধে পবিণত করিতে 
২৩,০১০০*২ টাকার দরকাব। ১৯৪৭ সনে এই 
উদ্দেশ্তে ভাবত সরকার ১০,০০১০০২ টাকা মঞ্জুর 
কবিয়াছেন এবং ৫,০০১,০**২ টাকা! ইতোমধ্যেই 
দান কবিয়াছেন। এই পাবকল্পনাটি সর্বাঙস্থন্দর- 
বপে কার্ধে পবিণত কবিবাব জন্ঠ ইনৃষ্টিটিউট 
সংস্কৃতি-অনুরাগা ব্যক্তিমাত্রেরই সাহায্য প্রার্থন। 
কবিতেছেন। 





বিবিধ 


ভ্রীরাদকৃষ্$-কল্পাপ্তরু উৎলব-_গত ১ল। 
জানুয়ারী শ্রীযুক্ত হরেন্তরন্্র নাগ মহাশয়েব 
কলিকাতা বিডন স্্রাট-স্থিত বাসবভনে শ্রীরামকৃষ্ণ- 
কল্পতরু উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে 
শ্রীপ্রীরামকধ্দেবের ষোডশোপচারে পুজা ভজন 
কীর্ডন ও ভক্তসমাগম হইয়াছিল। অপরাহ্ে 
শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন ও শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দততগুপ্ত 


শ্রীরামকষ্ণ-কল্পতর; উৎসবের ইতিহাস ও 
সার্থকতা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্কৃতা প্রদীন 
করেন। ও 


কলিকাত। বিবেকানন্দ সোসাইটি-_ 
গত পৌষ মাসে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভোগে 
সোসাইটি-ভবনে বেলুড় মঠের স্বামী বোধাতআ 
নন্দজী “'পরমারাধ্যা শ্রী্রীদারদাদেবী ও নারী- 


সংবাদ 


জাতির আদশ!, স্বামী জপানন্জী “মহ।পুরুষ 
শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্জী মহারাজের জীবনী ও 
উপদেশ, স্বামী সাধনানন্দজী ্ত্রীমৎ স্বামী 
সারদানন্দজী মহারাজের জীবনী” স্ব'মী মৈথিল্যা- 
নন্দজী শ্ীমৎ স্বামী তুবীয়ানন্দজী মহারাজের 
জীবনকণা/ এবং শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দতগুপ্ত দ্র 
বীশুধুষ্ট' সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃত। দেন। এ 
অধিবেশনান্তে কালীকীর্তন, বামনাম-সংকীর্তবন, 
শিবসঙীত এবং অন্যান্ত সময়োচিত ভজনাদি 
হইয়াছিল। এতত্থ্তীত সাগ্হিক ধর্মসভায় 
ভ্ীষুক্ত হরিদ্রান বিষ্ঠার্পব 'শ্রীমগ্তগবদগীতা” এবং 
শ্ীধুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্বামী বিবেকাননের 
“চিকাগো বতৃ্তা, ও “শিবানন্দ-বাণী ধারাবাহিক 
ভাবে আলোচনা! করিয়াছেন 





টি, ৮ গু 
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শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 


চ5% 7001050051308618 ৪09৪ 
05101665281 ৭৪1, 1896 
পবমশদ্ধাম্পদেষু, 
নমস্ক(বপুর্ববক নিবেদন__ 
আপনার পুজনীর| মাত|ঠাকুরাণী এবং অগ্ঠাগ্ঠ 
সকলে এবং আপনি স্বয়ং এক্ষণে সুস্থতালাভ 
করিয়াছেন শুনিয়। আনন্দিত হইল৷গ। পুক্যপাদ 
স্বামী শিবানন্দ ও সচ্চিদ্ানন্দ মহারাজদ্বয়কে 
আমার প্রণামাদি জানাইবেন। তাহার! কেমন 
থাকেন মঠে লিখিবেন । 
আপনার প্রাণনাথের প্রতি আপনি প্রেমোপ 
হার সর্বদাই দিয়া! থাকেন এবং তদ্গৃহীতোপহা'র 
_নির্মাল্যখণ্ড যে আমাকে মধো মধ্যে প্রদান 
করিয়া থাকেন তাহার জন্ত অবগত আমি 
আপনাকে ধন্তবাদ দিই এবং তাহার জন্ত অবগ্ 
আমি আঁপনার নিকট ক্ৃতজ্ঞ। সম্প্রতি ষে 
আপনাক্ক প্রিক্সতম প্রাণনাথ সর্দাশিবের সম্বন্ধে 
অতি প্রগাট় প্রেমপুণ গাথাটা আমার “ করকমলে 


মহারাজের অপ্রকাশিত পক্ত * 


উপহার প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রেমের 
পবাকার্ঠা দেখিয়!, তত্রক্ষোপযোগ্য স্থল কুত্রাপি 
ন। পাইয়! হস্ত হইতে আর না নামাইয়াই অমনি 
তৎক্ষণাৎ সহঅদদল কমলোপহ আমর সেই 
মোক্ষদ পবমশব|লয়ে ক্ষেমার্থ প্রেরণ করিয়।- 
ছিলাম! নাধারণ লোকে আপনার - গাথাটা 
দেখিলেই বুঝিবেন হয়ত যে ইহা! বিবেকোখিতা- 
দ্বৈত জ্ঞান। কিন্ত আমর ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ত এই 
বুঝিল/ম যে ইহা বিবেকপ।রস্থ মধুর প্রেমজনিতা- 
দ্বৈত মিলন। যথা-_ 

“জীব আমি শিব তুমি একি লীল৷ প্রাণনাথ 

তুমি ভিন্ন কোথা হতে আমি” 
“এস এস বিশ্বনাথ তুমি আমি হই এক (সঙ্গম) 

দ্বৈত লীলা কর সম্বরণ” ( প্রেমজন্য লয় ) 
এই কয়টা চরণে আপনি আমাকে ক্রয় করিয়া 
মারিয়া ফেলিয়াছেন-_-এ কয়টা এত ন্বন্দর ও 
মিষ্ট হইয়াছে ষে আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া 
গিয়াছি। আপনি আমাকে “পরম বন্ধু 


৬প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত 


৫৮ উদ্বোধন 


বলিয়াছেন £ তাহা অতি মিট সম্ভাষণ। আপনিও 
আমার পরম বন্ধু, তা ন! হলে আপনি আপনার 
প্রাণনাথের কথ! আপনার্দিগের উভয়ের গু 
সঙ্গমের কথ! আমাকে বলিতেন না| আপনি 
আমার পরম বন্ধ। আপনি আমাকে যে উপহার 
দিয়াছেন তাহার প্রত্যুপহীরম্বরপ আমিও 
আপনাকে আমার প্রাণনাথের সত্বন্দধে আমার 
হৃরস্থ এই মুধাটুকু পাঠাইতেছি। গ্রহণ করুন ৮ 


সাল্লীকা বিষয়বিরাগিণে। যদ 
সন্ত্যক্তঃ স্থখনিবহো বুধৈশ্চ বাল্য ৎু। 
যল্লব,ং কঠিনতপো হি চধ্যতে জ্েঃ 
লিপ্সন্তে ত্রিদশগণ1ঃ সদ! পদং যঙ্ড ॥ ১ 


বস্মাম্ান্তি ভগবতো হি কিনিদর্ঘীং 
্বপ্রাপ্যশ্চ ন খলু কম্যচিৎ যতো; । 
সে!হসাবেব১ পরমহংসো রামক ধ 
সববিজ্ঞঃ সকলমনেজ্ঞঃ প্রশান্তঃ ॥ ২ 


বক্ষার্থং নিজবচনং ত্রিতাপহত্। 
গৌরাঙ্গেনং ভগব্ত। প্রতিজ্ঞ তং যৎ। 
ভক্তার্থং পরমদয়ালুরাগতত্যং 

মহ্যাং তে পুরুষ সমর্পয়ামি সর্র্বম্‌ ॥ ৩ 


( ইতি বিশ্ষেকম্‌) 


[ ৫২ম বর্ষ সংখ্যা] 


ইল্লাপ্রসাধনধরোহলিও বিবেত্তি কল্তে 

কুষ্ণাধুনাবতরণন্য নিগুটুতত্বং | 

স্বেনৈব চে ন কথিতং শিব ততপ্রিঘ্নেভ্যঃ 

গুপ্তাবতার* ভগবন্‌ ভবতঃ কৃপৈবম্‌ ॥ ৪ 
উল্লিখিত সংস্কৃত ধচনায় ভূল থাকা সম্ভব! 
অনুগ্রহ করিরা নিদর্শন কৰিয়া দিবেন | 

নি্ললিখিত পুম্তকগুলি ৬কাশীধামে ক্রয় 

করিতে পাওয়! যায় কিনা, এবং যদি পাওয়! 
যায় ত, কোথায় পাএয়। যায় আর কত দীম, 
অনুগ্রহ করিয়া পত্রপাঠ আমাকে কলিকাতার 
(৫২ বানকান্ত বন্ব বট ) ঠিকানায় লিখিবেন। 
বিশেধ প্রয়োজন হইয়।ছে, কালবিলম্ব ন হয়] 


১। তৈত্তিরীক্ন সংহিতা ২1 ভৈঃ ব্রাহ্মণ 
৩1 তৈ: আরণ্যক ৪1 এঁতরের ব্রাহ্মণ 
৫1  শতপথ ব্রার্ণণ ৬1 গোঁপথ কী 
91 অথব্ধবেদ সংহিতা, অথর্ধব্দে ব্রাঙ্গণ 


৮] শুরলুযজূর্ক্রেদ সংহিতা মহীধর ভাষা সহিত) 
৯ পূর্ববমীমাংস! শববভাষ্য সহিত্ত ১০ নিক্ক্ত 
সাক এবং আশবলাঞন, আপন্তম্ব, পারাশর্ধা, 
লা্টরায়ন প্রতৃতি সুত্র (শত, গৃহ ইত্যাদি) 
সটাক। 
আমার নমঙ্কারাদি জানিবেন | ইতি 
দাস ব্রিগুণাতীত 


কাশীধামে যদি না পাওয়। যায় ] 
ত কোথায় পাওয়। যাবে? 


১ সৌহপাবের ১-পপর্ণ বর্ষ" পাঠাস্রত্তম। ২ ৩ ৪ গৌরাঙ্গেন ভগবত! গৌরাজযহীপভূত্ততকেভাঃ ধৎ প্রতিশ্রুত 
হগ্যধা--“অহং পুনঃ তবৌবারৌ বা; আগমিত্লামি লীলা করিজামি চ তা তু যুস্দ্ঠ; মাং হন্মবেশবশাৎ ন “কাহপি 


জ।স্টুতি ইড়ি। 


সাম্প্রদায়িক সমন্তার সমাধানে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান 


সম্পাদক 


ইতিহাল পর্যালোচনা! করিলে স্পষ্ট জান। 
ধায় যে, বিশ্বমানব-সভ্যতার সমৃদ্ধিসম্পাদনে 
এবং পৃথিবীর অধিকাংশ ন্রনারীকে পশুস্তব 
হইতে মানবতায় উন্নয়নে ধর্মের অবদান 
অপরিীম। ধর্মই দর্শন সাহিত্য স্থাপত্য ভাস্কর্য 
চিত্রকলা নংগীত প্রমুখ মানুষের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক 
সম্পদ এবং সত্য স্তায় নীতি সংযম পরার্৫থপবতা 
অহিংসা দয়া প্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণের একমাত্র 
উৎস। ধর্মের দান কেবল এই সকল বিষয়েই 
পীমাবন্ধ নয়, পরস্ত মানুদমাত্রকেই সকল 
চঃখ ও অশান্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, করিয়া শাশত 
স্থথ ও শান্তির অধিকারী করা, মানুষকে তাহার 
সীমাবদ্ধ অপূর্ণ জীবনের গণ্তীব বাহিরে 
আনিয়া অসীম পুর্ণত্বে উপনীত করা, মানুষের 
জীবত্ব নাশ করিয়া তাহাকে শিবত্বে স্থুপ্রতিষ্িত 
করা, মানুষকে চুড়ান্ত সাম্য মৈত্রী ও সমদর্শনে 
উদ্ধ,দ্ধ করিয়া বিশ্বজীবের কল্যাণে তাহাব জীবন 
নিয়ন্ত্রণ করা সকল ধর্মের সার্বজনীন লক্ষ্য। 
জাতিবর্ণনিধিশেষে সকল নরনারীকে এই 
মহান লক্ষ্যে উপনীত করাই নকল ধের, সর্পোচ্চ 
আদর্শ। ইহাই মানুষ-মাত্রেরই জীবনসম্ত।- 
সমাধানেরও একমাত্র উপায় বলিয়' সকল দেশের 
সকল ধর্মশাস্থ সমস্বরে প্রচার করেন। 


দেখ! যায়_-_সাধারণ মান্গুষ দূবের কথা, 
অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত এবং জাগতিক বিষয়ে 
বিশেষ, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনও ধর্মের 
এই মহান আদর্শে সত্য হ্যায় নীতি সংযম 
পরার্থপরতা প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া! 


পরিচালিত না হইলে উহা গুণতঃ অতিশয় 
দরিদ্রতর হইয়া থাকে। মানুষ ধন্বান-দরিদ্র, 
পণ্ডিত-মূর্খ যাহাই হক না কেন এবং 
যে কাঁজ কবিয়াই জীবনযাত্র নির্বাহ করুক 
না কেন, ধর্ম স্যায় নীতি দয়। সংযমাদি বর্জিত 
হইলে সে স্বার্থপরতা এবং উচ্ছৃঙ্খল ভোগে 
লিগ হইয়া পরিণামে তাহার নিজের এবং 
সমাজের অনিষ্টের কারণ হয় শ্রীবামকষ্চদেব 
বলিয়াছেন, শকুন যতই উধের্ব উঠুক ন। কেন, 
উহার দৃষ্টি যেমন গো-ভাগাডেই নিবদ্ধ থাকে' 
ধর্মহীন উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠাপরায়ণ ব্যক্তির 
দৃষ্টিও তদ্রপ লোকচন্ষুব অন্তরালে সাধারণতঃ 
ইন্দ্রির-ভোগ্য বিষয়ের প্রতিই আকষ্ট থাকে। 
এই শ্রেণীর ব্ক্তিগণের স্বার্পবতাই সকল দেশে 
সকল কালে মানবসমাজে দর্ববিধ অনসামা 
অশান্তি ও দুর্নৃতির প্রধান কারণ। ইহাবাই 
আপনাদের জাতিগত সম্প্রদায়গত ও ব্যক্তিগত 
্ার্থসদ্ধির জন্য মান্গুযমাত্রেরই স্থখ ও শাস্তির 
একমাত্র আশ্রয় ধর্মের নামে উৎকট সাম্প্র- 
দায়িকত| স্যষ্টি কবিয়্া মানব-সভ্যতাকে 
ন্মরণাতীত কাল হইতে কলঙ্কিত করিতেছেন। 
গভীব পরিতাপেব বিষয় যে, পৃথিবীর অধিকাংশ 
ন্রনারীই কোন না! কোন ধর্মাবলম্বী বলিয়া 
গর্বের সহিত পরিচয় দিলেও তাহারা, অন্যান্য 
ধর্ম দূরের কথা-_নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধেও বিশেষ 


কিছু জানে ন!। 
এই জন্তাই স্বার্থপর ব্যক্তিগণের পক্ষে 
ধর্মের মুখোশ পরিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে 


৬* উদ্বোধন 
নানাভাবে উত্তেজিত করিয়। সাম্প্রদায়িক 
বিরোধের অনলে লক্ষ লক্ষ নবশাবীকে 


পোভাইয়া মাব! প্রাচীন কাল হইতে বর্তমানেও 
সময়ে সময়ে সম্ভব হইতেছে । 

ইতিহান প্রমাণ দেয় ষে, মধ্যযুগে কয়েক 
শতাবী যাবৎ ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাপ্ট সম্প্রদায়ের 
ভীবণ সাম্প্রদায়িক বিরোধ পাশ্চাত্য দেশগুলিকে 
নরর্ক্তে প্লাবিত করিয়াছে । তখন ক্যাথলিক- 
জগতের ধর্মগুক পোপেব প্রতিষ্ঠিত পাষগুদলন 
বিচার|লর়-( [70111816108 0০0: ) সমূহ হইতে 
অগণন অবিশ্বাসী প্রোটষ্ট্যাপ্ট নবনাবী ভীবণ- 
ভাবে নির্শাতিত এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল! 
এই ক্যাথলিক-প্রোটেষ্ট্াপ্ট বিবোধ এবং 
মুদলমানদের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের ভীষণ সাম্প্রদাধিক 
দন্ব পৃ1থবীব ধর্মেতিহাসে ছুবপনেয় কলঙ্ক | 

মুনলমানেরা থুষ্টানদেব  তীর্ঘগ্তানগুলি 
অধিকাৰ করিয়। তীর্থযাত্রা বন্ধ করিলে সমগ্র 
ইয়োবে!পের শ্রীষ্টানগণ মিলিত হুইয়! মুসলমানদেব 
বিকদ্ধে প্রায় তিন শত ব্তসব ব্যাপী ধর্মযুদ্ধ 
(0188838 ) পরিচালন করে। ইহাতে যে 
কৃত জনপদ উৎসন্ন গিরাছে এবং উভয় পক্ষের 
কত নবনারী হতাহত হইয়াছে তাহাদের 
সংখ্যা নিকপণ কব! সম্ভব হয় নাইা এতভিনন 
মুসলমানদের সঙ্গে পারসিক ইহুদী বৌদ্ধ ও 
হিন্দুদেব সাম্প্রদায়িক বিবোধে অগণন নরন!বীর 
জীবন নষ্ট হইয়ছে। মধ্যযুগে ভারতবর্ষে ও 
হিন্দুদের বিশ্চিশ্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, হিন্দু-বৌদ্ধে 
এবং হিন্দুমুসলমানে সাম্প্রদায়িক বিবোধ কম 
হয় নাই। উনবিংশ শতাবীতে বিশ্বময় বৈজ্ঞানিক 
সভ্যতা ও জনসাধারণেব মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা- 
বিস্তারের ফলে অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, 
বিভিন্ন ধর্মের সাম্প্রদায়িক বিরোধ বুঝি অতীতের 
ইতিহ|সে পর্যবসিত হইল। কিন্তু এই অনুমান 
মিথ্যা বলিয়। পরবর্তী কালে-_বিশেষ করিয়া 


[ €২ম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


বর্তমানে সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে । 
্রীষ্টধর্মের অভ্যথান হইতে এখনও গোঁড়া 
ধষ্টানদেব সঙ্গে ইহুদীদের সাম্প্রদ।য়িক বিরোধ 
চলিতেছে । গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর 
একচ্ছত্র অধিনায়ক হিটলার লক্ষ লক্ষ ইছুদীকে 
জার্জানী হইতে নির্ষম ভবে বিতাড়ন 
কবিয়াছেন। বর্তম|নেও মুসলমানগণ প্যালেষ্টাইন 
হইতে ইন্দীগণকে তাডাইয়া দিতে এবং 
ইন্থ্দীগণ মুনলমান-মাত্রকেই উচ্ছেদ করিতে 
চেষ্ট! কবিতেছে। ইংবেজ-বাঁজত্বেব শেব ভাগে 
স্বাধীন্ত।-আন্দেলনেব প্রাবলাবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে 
দেশী বিদনী রাজনীতিক ধুরদ্রগণের অক্রান্ত 
চেষ্টার ভারতে হিন্দু-মুললমানে সাম্প্রদায়িক 
দাঞ্গা-হাঙ্গামাব দাবাগ্রি ক্রমেই প্রবল আকার 
ধারণ কবিতে থাকে । ভাবতে পাকিস্তান- 
প্রতিষ্ঠা এই উৎকট সাম্প্রদায়িক বিরোধেরই 
অবশ্যতস্থাবী পবিণতি। পাকিস্তান ঘোষিত 
হওয়ব সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান ও পুর্ব 
পাঞ্জাবে মুদলমানদের সঙ্গে হিন্দু ও শিখছে 
যে প্রলয়ঙ্কব সাম্প্রদায়িক বিবে!ধ হয়, পৃথিবীব 
ইতিহাদে একপ আব দেখ! যায় না|? এই 
সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে প্রায় ৬০ লক্ষ 
হিন্দু ও শিখ তাহাদেব জন্মভূমি হইতে নিতান্ত 
নির্মম ভাবে একেখাবে বিতাডিত হইয় সর্বহার। 
অবস্থায় ভাবতে আগমন কবে এবং প্রায় ৩০ লক্ষ 
মুসলমান পূর্বপঃঞ্জাব হইতে প্রায় এরূপ ভাবে 
বিতাড়িত হইয়। পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতে 
বাধ্য হয়। এই অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িক বিরোধে যে 
কত লক্গম নরনারী হতাহত হইয়াছে তাহাদের 
সংখ্যা নিবপণ কর! ছুবহ। এতত্তিন্ন পূর্ব 
পাকিস্তান হইতেও প্রায় ২৭ লক্ষ হিন্দু 
নানা কারণে বাস্ত্ত্যাগ করিয়া ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এখনও 
তথায় প্রায় দেড় কোটি হিন্দু রহিয়াছে। 
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“ইসলামিক ছে বলিয়া ঘোষিত পাকিস্ত।নে 
ইহাদের হ্াষ্য অধিকারসমৃহ রক্ষিত না হইলে 
তথায় এবং তৎপার্খবর্তী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ 
সমূহে ভীষণ সাম্প্রদায়িক বিরোধ হ্গ্িব যথেষ্ট 
সম্ভাবন। আছে। স্বাধীন ভারতেও হিন্দু- 
মুদলমানের সাম্প্রদাযিক বিরোধ-বহ্ছিকে বাসায় 
ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতান্ত্রিকতা-বপ ভন্মে 
আচ্ছাদন করিয়া রাখ! হইয়াছে মাত্র, কিন্ত 
নির্বাপিত হয় নাই; ইহা! উস্কানি পাইলেই ষে 
পূর্বের হ্যায় জলিয়া উঠিবে ইহাতে আব সন্দেহ 
নাই । স্থৃতবাং স্পষ্ট দেখা যাইভেছে যে, ম্মরণাতীত 
কাল হইতে বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশে 
বারংবার সাম্প্রদায়িক বিবেধের অনল জলিয়! 
উঠ] সত্বেও ইহাকে একেবাবে নির্বাপিত কর! 
আজ পর্বন্ও সম্ভব হয় নাই। 

ইতিহাস পর্যালোচনা! কবিলে জানা যায যে, 
বিশ্বমানব-সভ্যতাব মহা কলঙ্ক ম্বরপ এই 
সাম্প্রদায়িক বিবোধের অবসান ঘটাইবার জন্য 
বিভিন্ন দেশে প্রধানত: চারিটি উপায় অবলম্বিত 
হইয়াছে £ (১) পৃথিবীব সকল ধর্মের একেবাবে 
উচ্ছেদ কবিয়। কোন ধর্মসম্প্রদায় বিশেষের বিশ্বময় 
একচ্ছত্র প্র।ধান্ত প্রতিষ্ঠাৰব চেষ্টা | কিন্তু এই 
গ্রচেষ্টা একেবারেই সফল হব নাই। পৃথিবীর 
সকল নরনাবীকে বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মে 
দীক্ষিত কবিবার জন্য 'প্যান্‌ বৌদ্ধ”, প্যান খ্রীষ্টান? 
ও 'প্যান্‌ ইসলাম, আন্দোলন একেবারে ব্যর্থ 
হইয়াছে | পুথিবীব প্রধান প্রধান সকল ধর্ম 
আজও বাঁচিয় আছে এবং ভবিষ্াতেও যে দীর্ঘ- 
কাল বাচিয়। থাকিবে স্ইহার সকল লক্ষণ সুস্পষ্ট | 
(২) সকল ধর্মের সারাংশনংগৃহীত সমীকরণ 
সহায়ে সমগ্র বিশ্বে একটি অভিনব ধর্ম স্থাপন। 
কবীর দাছু সুরদাস প্রমুখ মধাযুগয় ধর্মাচার্যগণ 
প্রবর্িত কবীরপহ্থী দা়পহী ও ন্রদাসী সম্প্রদাব, 
সম্রাট আকবর স্থাপিত দ্বীন ইলাহি সম্প্রদায় এবং 
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রাঁজা রামমোহন স্থাপিত ব্রাহ্ধধর্ম ও কেশব সেন 
প্রবন্তিত নববিধান প্রত্তৃতি সম্প্রদায় প্রধানতঃ এই 
মতবাদের সমর্থক । এই সম্প্রদার়গুলি সাম্প্রদায়িক 
বিরোধ প্রশমনে অনেকট। সাহায্য করিলেও উহা! 
দূর করিতে অসমর্থ হইয়! ক্ষুদ্র কষুত্র সম্প্রদায়ে 
পর্যবসিত । (৩) পরধর্মনহিষ্ণত ও পরধর্ম- 
নিবপেক্ষতা অবলম্বন। অধিক।ংশ ধর্মসম্প্রদায়েব 
অধিকাংশ নরনাবীই এই নীতি অবলম্বন করির। 
চলিলেও আস্তরিক ভাবে কার্ধতঃ ইহাতে দৃট 
বিশ্বাসী নয় বলিয়াই উত্তেজন| পাইলেই তাহারা 
সাম্প্রদার্বিক বিবে|ধে মত্ত হইয়া থাকে | এই জঞ্ 
ধল| যায় যে, এই নীতি সাম্্রদায়িক বিরে|ধ 
দূরীকবণে সর্বাংশে কার্ধকবী বলিয়া প্রমাণিত হয় 
নাই। (৪) ধর্মমাত্রকেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের 
হেতু মনে কবিয়। সকল ধর্ষেব উচ্ছেদ-সাধন | 
দেখা যায় যে, বর্তমানেও পৃথিবীর অধিকাংশ 
নরনাবী কোন না কোন ধর্ষে বিশ্বাসী। কাজেই 
এই ধ্বংসনীতি এ পর্যন্ত সফল হয় নাই এবং 
সুর্ুষ ভবিষ্যতেও এই মতবাদেব লাফল্যমণ্ডিত 
হইবাব কোন সম্ভাবশ। দেখা যায় না। সুতরাং 
বলা যাইতে পাবে যে, এই চাৰিটি উপারই বার্তায় 
প।বদিত হইয়াছে । 

উনবিংশ শতাবীতে শ্রীবামরুঞ্জদেব ধর্জগৎ 
হইতে সর্ববিধ সাম্প্রদায়িক বিরোধ সমূলে উচ্ছেদ 
করিবার জন্ত এক অভিনব উপায় প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন, এবং ইহা বিশ্বমানবকে ক্রমেই অধিকতর 
প্রভাবিত করিতেছে । তাহার নিজ জীবনে 
অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত সর্বধর্মসমন্থয় এই অভিনব 
পর!। কেন কোন ধর্মশান্ে ইহার উল্লেখ 
থাকিলেও এতকাল এই মতবাদ যুক্কি-বিচারসহন 
নির্বস্তক তত্বমাত্রেই পর্যবসিত ছিল। পৃথিবীন্ন 
ধর্মাচার্যগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীরামরুষ্দেবই 
বিভিন্ন ধর্মের বৈশিষ্ট্য সর্বাংশে রক্ষ। করিয়। প্রধান 
প্রধান ধর্ম নিজ জীবনে কার্ধতঃ সাধন করিয়াছেন । 


৬২ উদ্বোধন 


তাহার সাধনগ্রভাবে সর্বধর্মসমন্য় জীবন্ত সত্যে 
পরিণত হইয়াছে! তিনি প্রচার কবিয্লাছেন যে, 
ঈশ্বর এক কিন্তু তাহার নাম রূপ ও ভাব অনস্ত। 
এই অনস্ত ঈশ্ববকে অনভ্তভাবে উপলব্ধি 
করিবার স্বাভাবিক উপায়বপে পৃথিবীতে অনন্ত 
ধর্মমত ও পথের উদ্ভব হইয়াছে । এই মত 
ও পথের সকলগুলিই সত্য-যত মত তত 
পথ। সগুণ নিশুণ সাকার নিরাকার 
দ্বৈত বিশিষ্টাদৈত অদ্বৈত প্রভৃতি বিভিন্ন 
শ্রেণীর সাধকমনে প্রতিফলিত একই ব্রনের 
বিভিগ্ন অভিব্যক্তি এবং এই মতবাদগুলির 
কোনটিই মিথ্যা নয়। তাহার অভিমত কেবল 
শান্তর যুক্তি, ও বিচারেরু উপর প্রতিষ্ঠিত নির্বস্তক 
ভাবমাত্র নয়, পরস্থ ইহা! প্রত্যক্ষানুডৃতির দৃঢ 
ভিত্তির টপব স্থাপিত প্রত্যক্ষ বস্তুগত বাস্তব সত্য । 
এই লোকোত্বর মহামানবেব জীবনে লকল ধর্ম 
আপন 'আপন বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াও অত্যাশ্চর্ঘ- 
ভাবে সম্পূর্ণ সম্মিলিত হইয়াছে । তিনি কোন 
নৃতন ধর্ম-সাধন বা প্রচার করেন নাই। তিনি 
হিন্দুশাস্ত্রমতে হিন্গু, খুষ্টান শাস্ত্র মতে থুষ্টন, 
মুসলমান শান্্ মতে মুসলমান এবং একাধারে 
ইহাদের সমষ্টিস্বকপ ছিলেন। শ্রীর[মরুষ্জদেব 
সাধনসহায়ে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ কবিয়াছেন 
ষে, বিভিন্ন ধর্মাবলন্বিগণ নকল ধর্মকেই সত্য এবং 
ঈখরলাভের এক একটি পথ বলিয়া দৃঁচভাবে 
বিশ্বাস করিয়। উহাদের প্রাত আস্তরিক শ্রদ্ধান্বিত 
থাকিম্াও শিজ নিজ ধর্মসাধন কবিতে পারেন ] 
তাহার আচরিত ও প্রচারিত এই উদাব আদর্শ 
অবলম্বন করিলে কোন মানুষকে তাহার ধর্- 
সম্প্রদায়ের কোন কিছুই ত্যাগ কবিতে হইবে 
না- পরিত্যাগ করিতে হইবে কেবল তাহার 
মেতুয়ার বুদ্ধিকে- অর্থাৎ “আমার” ধর্মই সত্য, 
অন্যান্ত ধর্ম সত্য নর_-এই মিথা। অহংকারকে । 
গ্রেই অহংকার, এই সংকীর্দতা, এই কৃপমণ্ড,কত্বই 


[ ৫২ম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


সধ্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ-বিদ্বেষ সৃষ্টির মৃখ্য 
কারণ। ধর্মধবজী ব্যক্তিগণ সকল ধর্মসম্প্রদায়ের 
উপর আপন সম্প্রদায়ের প্রাধান্তপ্রতিষ্ঠার দুরাশায় 
এবং রাজনীতিক ধুবন্ধবগণ আপনাদের দলগড 
ও ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের জন্য অজ্ঞ জনসাধারণের 
এই সংকীর্পতা ও স্বার্থবুদ্ধিকে উদ্দ্ধ কবিয়া 
এত কাল সাম্প্রদায়িক বিবোধ স্থ্টি করিয়াছেন 1 
স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, শ্রীরামকষ্চদেবের “যত 
মত তত পথ্রপ অত্যুদার বাণী যতই প্রচারিত 
হইতেছে, ততই এই ধর্মধ্বজীদের ধর্মের মখোশ 
খনিয়া পড়িতেছে এবং রাজনীতিক ধুরন্ধরদে 
্বার্থাভিসদ্ধি জনসাধাবণ বুঝিতে পারিতেছে। 
এই মহাপুরুষেব প্রবর্তিত সর্বধর্ষসম্বযবাদ 
বিশ্বময ব্য/পকভাবে প্রচাবিত হইলে যে ইহার 
প্রভাবে ধর্মসন্বন্ধে জনসাধাবণের স্বাভাবিক ওদার্য 
ফিরিয়' আসিবে, তাহাব! বিভিন্ন ধর্মকে একই 
ঈশ্বরল'ভের বিভিন্ন পথ মনে কবিয়! উহ|দের 
প্রতি যে আন্তরিক অদ্ধান্বিত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম- 
পালনে উৎসাহিত হইবে এবং ইহার ফলে যে 
সাম্প্রদাধিক বিবোধ জগৎ হইতে একেবারে 
চলিয! যাইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। বিভিন্ন 
ধর্মকে আপন ধর্মেরই বিভিন্ন ৰপ মনে করিয়া 
উহাদেব মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করিতে, বিভিন্ন 
ধর্মাবলঘিগণকে একই উদ্দেশ্টে পরিচালিত 
জানিয়৷ তাহাদের মধ্যে এঁক্) স্থাপন করিতে, 
বিশ্বমানবের ধর্মরাজো শাস্তিগ্রতিষ্ঠা করিতে 
সর্বধর্মপমন্থয়ের তুল্য কোন কাষকন্ধ মতবাদ আর 
দেখা যায় না। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্্রসমূহের 
সঙ্গে সামণস্ত বিধান করিয়া বিভিন্ন ধর্ষকে যথার্থ 
গণতান্ত্রিক আকার দান করিতে হুইলে এই সর্ব- 
ধর্মসমন্বয়ই একমাত্র উপায় । কারণ, গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের পক্ষে বিভিন্ন ধর্মের হ্যাষ্য অধিকার স্বীকার 
করিয়া উহাদের মধ্যে সন্ভাব স্থাপন করা অপরি- 
হার্য। ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইলে সর্বধর্ম- 


ফাণ্তন, ১৩৫৬ ] 
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পমন্থয়্ের আশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন অন্য কোন উপায় যথার্থ শাস্তিস্থাপন, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সর্বাবধ 
নাই। এই সকল কারণে নিঃসন্দেহে বল! যায় গ্তাষ্য অধিকার রক্ষা করিয়৷ উহাদের মধ্যে প্রকৃত 
যে, শ্রীরামক্ষ্চদেব-প্রচারিত সর্ববিরোধ-বিনয়ন- সন্তাব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং সকল ধর্মসম্প্র- 
কারী সর্ধধর্মসমন্থয়ই বিভিন্ন ধর্মের সাম্প্রদায়িক দায়কে যথার্থ গণতান্ত্রিক আকারপ্রদানের 
বিরোধ একেবারে দুর করিয়া বিশ্বে ধর্মবাজ্যে একমাত্র উপায়। 
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পঞ্চবটা 
শ্রীঅমিতকাস্তি বনু 


পঞ্চ-আনন পঞ্চাননের পঞ্চবটার পুণ্যাসন 
নির্মল-শুচি মহান-শাস্ত মন্দিব প্রাঙ্জণ। 
পল্পবঘন ছায়। স্ুশীতল কম শ্তামল কাস্ত, 
ওন্ম ভূষিত নগ্ন অঙ্গ ফ্রব সৌম্য শা্ত, 
ছুর্ভেদ জটা ধূনর বরণ আভূমি লম্বমান, 
পদতলে তাব পাপহারিণী জাহ্নবী করে গান! 
ধেবাঁন-মগন ধ্যানীব সাধনে সিদ্ধিব সন্ধানী, 
চিত্তের পটে সত্যে ছট| কে মোহন বাণী । 
মুক্ত যোগী পদবেণু তাব যাত্রাৰ সম্বল, 
মোক্ষের লাগি বক্ষ তাহাব উদ্বেল, উচ্ছল । 
পল্লপবঘের! পলল মাটির নিঞ্জন কৈলাস, 
শোকের শাস্তি, পাপের ক্ষালন, আশ। ও বাসনা নাশ । 
মত্ত-আকুল মদ-মোহময় বিখের কোলাহল, 
পক্ছিল পথে শঙ্কিদ খেলা স্বার্থের হলাহল, 
তাব্লি একপাশে গম্ভীর ধীর মহান্‌ সমুজ্বল, 
সত্যসত। আত্মবেত্তী প্রজ্ঞা অচঞ্চল। 
আত্ম প'শরি পড়িবে গে! ঢুলি বিহ্বল কল্লোলে, 
আত্মান্বেষী ঈত্যসন্ধী হেথায় আঁসিও চলে। 
দুঃনহ শোক, ছুর্ম আশা চিত্ত মথিবে হায়, 
হেথায় ছুটিয়া সাত্বনাকামী পঞ্চবটের ছায়। 


হোথা দেব গদাধর ধেয়ান-মগন বটব্ল্পরী তলে, 


ও যে 


নিত্য-স্ুন্ধ বৃদ্ধ-মুক্ত ভাশ্বর পে জলে। 





শর্ত অধর সেন 
আকুমুদবন্ধু সেন 


শ্রীতীরামকৃষ্ণ-কথামৃতেব দ্বিতীষ ভাগে শ্রীম' 
লিখিয়াছেন 2 “অধর ঠাকুবেব পবমভক্ত | ঠাকুব 
বলেছিলেন, তুমি আমাব পবম আত্মীয়” তিনি 
আরও উল্লেখ কবিষাছেন, “অধবের বাড়ী 
কলিকাত! শোভাঁঝজ।র বেনেটে।লা। তাহাব 
কয্পেকটী কন্তাসন্তান এখনও বর্তমান] কলি- 
কাতার বাটাতে শ্রীযুক্ত শহ্ামলাল, শ্রীধুক্ত হীরালাল 
প্রভৃতি ভ্রাতার! কেহ কেহ এখনও আছেন । 
তাহাদের বাটার বৈঠকখানা ও ঠ।কুবদালান 
তীর্থ হইয়া শাছে।” কথ!মুতের চতুর্থ ভাগে 
শীষ লিখিয়াছেন £ “আজ অধবের বৈঠকখানার 
ঘব শ্্রীবাসেব 'আঙ্গিন। হইয়াছে” এই পবম 
ভক্ত অধরেব জীবন-স্বন্ধে রামকৃষ্ণ ওক্তমগণ্ডলীর 
অনেকেই বিশে কিছু জানেন না। ভক্তেরা 
জানেন তিনি এক জন ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট 
ছিলেন, সাহিত্যসমাট বন্ধিমচন্ত্র ঠাহারই বাভীতে 
শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ও ধর্মসন্বন্ধে আলাপ- 
আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার 
পর অধর রাজকাধ্য শেব কবির! দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীরামক্কষ্জকে দর্শশ করিতে যাইতেন। ইহার 
অধিক আর কিছু জানা নাই! অন্থুপন্ধ'নে এব" 
লব্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ লাহ। 
মহাশয়ের “স্থবর্ণবণিক কথ! ও কীর্তি” পাঠ করিয়। 
অধর সেনের গৌরবোজ্ঝল জীবনেতিহাস যাহা 
রহ করিতে পারিয়াছি আজ তাহ! সংক্ষেপে 
পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিব । 

অধরের পুরা নাম অধরলাল সেন। 


জাতিতে স্বর্ণবণিক। হুগলী জেলার সিশ্ুর গ্রামে 
ইহার পূর্বপুকষেরী বাস করিতেন। কা্যব্যপ- 
দেশে ঘনশ্ঠাম সিঙ্গুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া 
বাল করেন ঘন্গামের পুক্র কান্ুবাম, কান্গুরামেব 
পুত্র বামহবি এবং বামহবিব পুল্র মথুবামোহন। 
মথুবাবাবু অধবলালেব পিতামহ 1 মথুবামোহনের 
পুল রামগোপাল ছিলেন অধরের লিতা। 
রামগোপাল আরমানী ই্রাটে সুতার কারবার 
করিয়! প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। 
কলিকাতার আহিবীটোলায় ২৯নং শঙ্কর হালদার 
লেনে তিনি বাস করিতেন। 
ৃষ্টাবে ২বা মর দোল পূর্ণিমার দিনে অধরলাল 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন] অধরলালেরা ছয় 
সহোদর ছিলেন। জ্োষ্ঠ বলাইঠাদ সুশিক্ষিত, 
সাহিত্যান্থবাগী এবং বাংলাভাষায় গনে ও 
পণ্ঠে পাচখানি বই বচনা কবেয়াছিলেন'। তিনি 
পবোপকারী, সহৃদয় ও ধর্মপ্রাণ বলিয়। খ্যাতি 
লাভ করেন। জনসেবায় বলাইচাদ মুক্তহস্ত 
ছিলেন। তিনি নিজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা 
করিয়! দবিদ্র জনসাধারণকে বিনামুল্যে ওষধ 
বিতরণ করিতেন। অধরের দ্বিতীয়াগ্রজের নাম 
দয়ালঠাদ, তৃতীয় শ্যামলাল ছিলেন মেপাঁ 
আোডার ম্মিথের ক্যাশিয়াব এবং চতুর্থাগ্রজ 
রামলাল। অধরলাল ছিলেন সহোদরদের মধ্যে 
পঞ্চম| তিনি ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হীরালাল 
ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন৷ এততঘ্যতীত তাহার 
ছুই জন ভন্মী ছিলেন 
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অধরলালের পিতা রামগোপাল ধার্ম্মিক 
ব্যক্তি বলিন্না তৎকালে স্থবিদিত ছিলেন। 
তিনি আহিরীটোলা ৯৭নং বেনেটোলা ই্রাটে 
নৃতন বাসভবন নির্মাণ করিয়া বৎসরে বৎসরে 
ছুরগোংপব করিতেন। তাহার বংশধরের! 
এখনও শ্রীনরীদূর্গাপূজার অন্ুষ্ঠাম বজায় রাখিয়! 
আসিতেছেন। এই বাভীতে শ্রীবামকৃষ্জ পদার্পণ 
করিয়া অধবের বৈঠকখানা ও ঠাকুবদালান 
তীর্থরূপে পবিণত করেন। অধরের আমন্ত্রণে ও 
অনুরোধে শ্রীবামরুষ্ ভক্তসঙ্গে এই বাড়ীতেই 
প্রতিমাদর্শনে আসিয়াছিলেন। শ্রী ও 
ঠাকুরেব ত্যাগী সম্তানেবা অনেক নুতন 
ভক্তদিগকে বলিতেন £ অধব সেনের বাড়ী 
ঠাকুরের পদধুলিতে তীর্থ হইয়া গিয়াছে । কত 
নংকীর্তন, ভাবসমাধি ও উষ্ণ নৃত্য প্রস্ততি 
হইয়াছে। উক্ত গৃহে শ্রীবামকৃষ্ণ ভক্ত লইয়া 
কত আনন্দোৎসব করিয়াছেন এ গৃহ দর্শন 
কবিবার জন্ত তাহাবা অনেককে বলিতেন। 

অধরলালেব বয়দ যখন বাব বংসর ( অর্থাৎ 
১৮৬৭ থুষ্টাৰ) তখন তিনি কিশোর বযসে 
* খিদিরপুরশিবাী বামর্টাদ শীলেব সাতবৎসববয়স্থা 
ক্গ্যেষ্ঠা কন্তাব সহিত পরিণ্য়ন্থত্রে আবদ্ধ হন । 
এই বরসে অধরলাল কৃতিত্বেব সহিত মাইনর 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাব পাঁচ বসব 
পরে ১৮৭২ থুষ্টান্বে তিনি এপ্ট্,ম্স পরীক্ষায় অষ্টম 
স্থান অধিকার করিয়া সরকাবী বৃত্তি পান । 
তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ -এ পড়িতেন। 
টাহার সহপাঠী ছিলেন শ্বর্গায় মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসা্ধ শান্ত্রী মহাশয় । কলেজে তিনি সকলের 
সঙ্গেই মিশিতেন এবং সতীর্থেরা সকলেই 
তাহাকে ভালবামিতেন। সাহিত্যান্রাগী ও 
অত্যন্ত «মধাবী ছেলে বলিয়! তাহার খ্যাতি 
ছিল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টারন্ে তিনি এফ-এ পরীক্ষায় 
চতুর্থ স্থান অধিকার করিয্না ইংরেজী সাহিত্যে 


ভক্ত অধর সেন ৫ 


ডফ স্কলারসিপ্‌ লাভ করেন। এই ছাত্রবর়সে 
তাহার ছুইখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হয! 
প্রথমখানির নাম প্রলিতানুন্দরী” দ্বিতীয়টার নাম 
“মেনকা”। শ্ললিতাস্ুন্রী”্র ভূমিকায় অধর- 
লাল লিখিয়াছেন_-"ললিতাঙ্গন্দরীর প্রথম 
সঙ্গের অধিকাংশই দুই বৎসর পূর্বে “মাসিক 
প্রকাশিকা” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 
এক্ষণে স্থানে স্থানে অনেক পরিবস্তিত ও 
সংযোজিত হইয়াছে। ইহার সকল ভাব 
লেখকের মানস-প্রস্থত নহে, মধ্যে মধ্যে 
অপরাপর ভাষার ও ভাবের অসপ্তাব নাই। 
ঘটনাটি অনৈতিহাসিক এবং রচনাচাতুরীর 
অভিমান করে না?” এই ছুইখানি বই একটা 
ষোলো-সতেরো বৎসরের তরুণ যুবকের লেখা, 
তাহার উনিশ বংসর বয়সে উহা! প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এই সময়ে তরুণ অধরলালের গপ্ত 
ও পদ্ধেব ভাষ। পড়িলে বাম্তবিকই মুগ্ধ হইতে 
হস] ইহার প্রা দশ বংসর পরে অধরলাল 
শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তরুণ 
বয়সে অধরলালের ভাবধারা কিরূপ ছিল, 
যুবা-বয়সে শিক্ষিত ও সম্মানিত রাজকার্যে 
প্রবিষ্ট অধরের মনে কল্পন। ও ভাবুকত! কি ভাবে 
উদ্দিত হইতেছিল এবং শ্রীরামকষ্ণের সংস্পর্শে 
আপিয়া অধরের কিরূপ রূপাস্তর হইয়াছিল, 
তাহা বুঝিতে গেলে তাহার রচনাবলীর মধ্যেই 
দেখিতে হইবে । তাই এই স্থানে আমর! তাহার 
পুস্তকগুলির ভাব ও আখ্যানবস্ত লইয়৷ একটু 
আলোচনা করিব । 

অধরলালেব প্রথম কবিতাপুস্তক “ললিতা- 
সুন্দরীর প্রথম সর্গ সম্বন্ধে ১২৮১ সনের শ্রাবণ 
সংখ্যায় সাহিত্যলআাট বঙ্কিমচন্দ্র তৎসম্পা দিত 
“বঙ্গদর্শনে সমালোচনায় লিখিস্াছিলেন-_ 

“এথানি পদ্য | গ্রস্থকারের অনুরোধ যে 
আমর! তাহার গ্রন্থের প্রতি পঙ্ক্তি, প্রতি শ্লোক 


৬ উদ্বোধন 


প্রতি পৃষ্ঠা পৃথক পৃথক দমালোচনা করি। 
লেখক অতি তরুণবয়স্ক আমর! জানিয়াছি। 
অতএব তাহার এ আশ! পুর্ণ না হইলেও তিনি 
রাগ করিতে পাবেন না। যখন তিনি কোন 


উৎকষ্টতর গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন তখনও আমবা 


প্রতি পঙ্.ক্তি প্রতি শ্লোক প্রতি পৃষ্ঠ। পৃথক পৃথক 
সমালোচিত করিতে পাবিব ন।। ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শনে 
তাহা পাঁচ বৎসরে সম্পন্ন হইতে পাবে নাঁ_ 
তবে সাধ্যান্ত্সায়ে সবিস্তারে সমালোচন। করিব। 
উপস্থিত কাব নবীনত্বের বিশেষ অভাব, কিন্তু 
দেখিয়া বোধ হয় বয়োবৃদ্ধি হইলে ইহার রচনা 
বিশেষ প্রশংসনীয় হইতে পাবিবে।” বাস্তবিকই 
অধরলাল স্ুকবিছিলেন। তকণ বয়সেই ভাহাব 
উচ্চ কল্পনা, স্থললিত সরল ও সবস পঙ্চচ্ছন্দ, 
ভাষার সাবলীল শৈলী, প্রাকৃতিক বর্ণনা মনোহব 
ও স্থমধুর ছিল। নিম্নের কয়ে কটা পঙ্ক্তি পাঠ 
করিলেই পাঠকের। ভাহাব রচনাশক্তির পরিচয় 
পাইবেন £ 

“ঝিকিমিকি করে রবি দিবা অবসান, 

মুল অনিল গায় বিরামের গান । 

শেভাময় চারিদিক শোভাময় বন, 

শোভাময় নীলনভ, শোভন ভূবন 

নাহি আর তপনের আতপ প্রখব, 

উজলে জাহনবী-জল কিরণনিকব ৷” 

বন্িমবাবু যে নবীনত্বের অভাব বলিয়াছেন 
তাহার কারণ এই তরুণ কবির কাব্যগ্রন্থের 
আখ্যান বস্ত প্রেম প্রেমিক-প্রেমিকার হতাশ 
প্রেম। নায়কের নাম ললিত, নায়িকার নাম 
ললিতা । বাল্যপ্রেম যৌবনে পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ 
হইতে পারে নাই। উচ্ছৃঙ্খল নবাব 
সিরাজৌঙগলার প্রবৃত্তি মিটাইবার জন্ঠ ললিত। 
তাহার অন্তঃপুরে ৰন্দিনী-দে এখন জেহান।” 
বেগম) মুলেরে গঙ্গাতীরে নবাবের প্রমোদ- 
কাননে উভয়ের দেখাস্না হইত । ইংরেজ তখন 


[ ৫€২ম বর্ধ---২ঘ সংখা 


পলাশীতে প্ররেশ করিয়াছে--প্রতিহিংসায় নায়ক 
সিবাজের বিরুদ্ধে ইংরেজের পক্ষ হুইয়া যুদ্ধ করিতে 
যহছিতেছেন; তাই ললিতার নিকট বিদায় 
লইতেছেন 

“এই দেখা শেষ দেখা কেঁদে! না, প্রেরপী, 

ক্ষতি নাই, দেখে লই তব মুখশনী | 

মরে যাই, বেচে থাকি, কিছু ছুখ নাই, 

সমরে পামরে হেরি, এই ভিক্ষ' চাই 1” 
এই তঞুণ বয়সে অধবলালেব গভীর ম্বদেশ- 
প্রেম ছিল। জাতিব পবাধীনতা ও ভীরুতার 
প্রতি তাহব ক্ষুন্ধ অভিমান বচনায একটা 
আকন্মিক তাডিত প্রবাহ বহাইয়ছে। ললিতের 
মুখে কবি তাহাব সেই ক্ষোভ ও আক্ষেপের কণা 
শুনাইয়াছেন ১ 

“আর তুমি বঙ্গভূমি ভীক্প্রবিনী,_ 

বড ভ।লবাসি আমি তোমারে, জননি | 

ভালবাসি-_বড় দুখ রহিল পরাণে, 

নিলাম উদ্ধারিতে, ধিক এ জীবনে 1” 
নায়ক আবার বলিতেছেন £ 

“কাতব হয়েছি নহি জীবন-কাতর, 

মরিতে কবে ন! ভয় সাহসী অন্তর । 

যেই কর করে প্রিয়ে, প্রেম আলিঙ্কন, 

সেই কবে করে শত্র-মন্তক-ছেদন। 

চাহি না রাখিতে কভু কাপুরষ প্রাণ, 

থাকিতে এ বাহু আর শাণিত কপাণ 1” 
এই কাব্যগ্রন্থটা যদিও অধরলালের উনিশ 
বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি ইহার ছুই 
বৎসর পূর্বে অর্থাৎ প্রান্ম ফোলো-সতেরে। বৎসর 
বয়সের রচনা । পূর্বেই উক্ত হইম্াছে যে 
ভূমিকাতেই অধরলাল লিখিয়াছেন ইহার 
সকল ভাব তাহার “মানস-প্রস্থত নহে” এবং 
“অপর।পর ভাষার ও ভাবের অসভ্ুব নাইশ 
তাহ! ছাড়! আখ্যানবস্তরর বিষয়টা অনৈতিহাসিক! 
বক্কিমচন্ত্র যথার্থই « বলিয়াছেন। “নবীনত্থের 


ফাল্ভুন, ১৩৫৬] 


অভাব”, কিন্তু এই তরুণ কবির মাজ্জিত সংঘত 
ভাষা, বিলাস-লালদার উদ্দামহীনতা, অপাধিব 
প্রেমের আনন্দের কল্পনা উচ্চ রুচির 
পরিচায়ক । 
এই তকণ হন্পসে অধরলালের রচনায় 

পৌত্বলিকতার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা 
যায়। ইহা কি তৎকালীন ব্রাঙ্গ ধর্শের প্রভাব ? 
কবি বলিতেছেন 

“যেমন অবোধ মন হিন্দুব কুমাব, 

মাটির পুতুলে দেয় পণ্ড উপহার ; 

হইবে দেবের তুষ্ট, যাইবে ত্রিদিবে, 

পূজার পুণ্যের ফল তথায় পাইবে 1” 


শুধু তাহাই নয় ত্রিদিব বলিয়া কোনও স্থান 
আছে তাহ! তরুণ বয়সে অধরলাল বিশ্বাস 
করিতেন না। তিনি লিখিতেছেন ঃ 


“কে বলে ত্রিদিব রাজে আকাশ উপরে, 
নুধার ভাণ্ডার আছে অমর নগরে? 
কে বলে বিরজে সুখ তাপস-হাদয়ে, 
নাচে বিগ।ধরী হধু বাসব-আলয়ে £” 
অধরলাল যে তকণ বয়সেই সংস্কৃত কাব্যনাটক 
পাঠ করিয়াছিলেন, রামায়ণ ও মহাভারতের 
অমর কাহিনী তাহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে রেখাপাত 
করিয়াছিল, তাহাও কাবাগ্রস্থ পাঠে জানা যায়। 
নীচের কয়েকটা পঙক্তি পাঠ করিলেই পাঠক- 
বঙ্গের তাহ। হৃদয়ঙ্গম হইবে 
“ভাবিল সে কালিদাস স্বভাবের কবি 
প্রভাতের আরক্তিম তপনের ছবি, 
মহাশ্বেতা পুরূরবা শচী পারিজাত 
হস্তিনার নরেশের সকুলে নিপাত 1৮ 
অথবা নারক যখন শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া 
চলিয়া! ষাইতেছেন, তখন ললিতার অবস্থ! কিরূপ 
হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন ঃ 
“পাল কুমারী ক্ষণ! বিরাট-ভবনে, 
ত্যজিস্ রজনী মাঝে পাচক-নদনে, 


ভক্ত অধর লেন ৬৭ 


যেমন ফিরিয়াছিল, তেমনি ললিতা 
ফিরিল কানন হ*তে প্রেম-বিষার্দিতা 1” 
ইহার কয়েক মাস পরে অধরলাল “মেণকা? 
নামে একখানি কাবগ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
বইখানি তিনি পিতৃচরণকমলে উৎসর্গ করিয়া- 
ছিলেন। আখ্যানবস্তটি তাহার কল্পনাপ্রহুত। 
অগ্পরী মেনবর্ণ ছূর্ববাসা খধির শাপে স্বর্গ হইতে 
ট্যুত হইয়া মর্তধামে নির্বাসিত হইল। ইন্দ্রের 
আরাধন! করিতে করিতে আকাশবাণী হইল, 
যত দিন ন! সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রত্ব আহরণ করিয়া 
স্বর্গের দ্বারীকে অর্পণ করিতে পারিবে, তত দিন 
তাহাঁব নিকট স্বর্গের দ্বার উনুক্ত হইবে না। 
হিমাদ্রিশিখবে কুবেরের রত্বভাঁগডারের কথা 
মেনকার মনে পড়িল, কিন্তু স্বর্গে কি মণিমাণিক্যের 
কোন মুল্য আছে? মৃতসজীবনী লতার কথা 
তাহার মনে পড়িল, কিন্তু দেবতারা যে অমর ; 
অমরলোকে মৃতসজীবনী লতার কি আদর 
হইবে? হতাশ হৃদয়ে মেনকা পৃথিবীতে বন্ধের 
সন্ধানে ফিরিতেছে, কিন্ত ঃ 
“নদনদী আর ভূধব সাগর, 
হুদ উপত্যক। পর্ঝত গহ্বর, 
এ সকল হায় করি দরশন 
ঘোচে না পরীর মনের ছুখ 1” 
সী কঃ ১৪ 
মেনকা অনুক্ষণ স্বর্গেব আনন্বময় স্মৃতি বহন 
করিত। তাই আক্ষেপ করিয়া! সে বাধিত হাদয়ে 
বলিতেছে £ 
“দেখিয়াছি আমি যমুনার জল, 
জাহুবী-সলিল বিমল উজল, 
মাসের সম কেহই নহে। 
দেখিয়াছি আমি মানব-লীলা, 
বিষাদ আকাশে বিজলী খেলা, 
এক চোখে কাদে, এক চোখে হালে, 
এক চোখে বাসে, এক চোখে নাশে, 


৮ 


হায়রে কেবল অমরের তরে 
জগতের যত আশনা রহে।” 
রদ্বের আশায় মেনকা স্বর্শলঙ্কায় গমন করিল। 
সেদিন ইন্ত্রজিৎ লক্ষণের তীক্ষণরে নিহত, 
চিতাশযায় গ্রমীলা সহমরণে যাইতেছেন। মেনকা 
ভাবিল, সতীর এই অন্তিম নিঃশ্বাসটুকুই অপূর্ব 
রদ্ব, ইহা তে ন্বর্গেও ছুর্ভ। তাহার মনে 
হইল 
“সতী রমণীর নয়ন জল 
এর চেয়ে কিবা অতুল বল, 
খুলিবে খুলিবে ত্রিদিবের ছ্বার, 
চির প্রিয়ধনে দেখিব আবার, 
এইক্সপ মনে ভাবিয়। সুন্দরী, 
ভেটিল মেনকা স্বরগ-দ্ার ।” 
কিন্তু দ্বার খুলিল না, মেনকা হতাশ হইয়! 
ফিরিয়। আসিল। পতিব্রতা রমণীর অস্তিম 
নয়ন-বিদ্দুও শ্রেষ্ঠ বলিয়! স্বগে গণ্য হুইল না। 
তখন মেনকা হস্তিনার ভীম্মের বাণী লইয়া 
হবগর্থারে উপনীত হইল । সে বাণীটি কি? 
“করিয়াছি পণ জনম মতন 
হব ব্রহ্মচারী, ধাচিতে কখন 
হইব না কোন নারীর দাস; 
বসিব না| তব আসনে কত, 
ভাইদের তাহা, জানিবে প্রভু 1” 
শান্তনুর সম্মুখে দাসরাজের নিকট কুমাব 
দেবত্রতের স্টীষণ প্রতিজ্ঞা কি মহান্‌ 
আত্মত্যাগ--আজীবন ভোগৈশ্বধ্যত্যাগের কঠোর 
প্রতিশ্ররতি, আজীবন ব্রহ্ষচারী! ভোগমত্ত 
দেবতাদের নিকট এই ত্যাগের মহিম! নিশ্চয়ই 
অমুল্যরপ্র । বড় আশার বুক বাধিয়! মেনকা 
্বন্থারের দ্বারীর নিকট এই মহিমোজ্ঘল কব 
লইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু একি? 
“কনকঘটিত হীরকভৃষণ, 
খুলিল ন! সেই ত্রিদিবতোরণ,-__ 


[ ৫২ম বর্ষ ২য় সংখ্যা 


এএ নহে অতুল রতন, পলি, 
কহে ঘ্বারপাল করুপ শ্বরে। 

শ্রীনারায়ণের বামমাধতারে বলি ব্রিতুবন দান 
করিগ্াছিল, সেই দানবীর বলিরাজার কীন্তিরদ্ব 
লইয়া মেনকা শবগদ্থারে উপনীতা, কিন্ত দ্বার 
খুলিল না৷ সেই দান অমব্ের বাঞ্ছিত নয়। 
সেই দানও অতুলনীয় নয়) এইরূপ গ্থান- 
কালের ব্যবধান, কত যুগ যুগান্তর কোথায্জ 
চলিয়া! গেলা ঘনক1 নৈরাশ্ঠান্ধকারে হতাশ 
হৃদয়ে পৃথিবী ঘুরিয়। বেড়াইতেছে রত্বের 
সন্ধানে । কুর্ক্ষেত্রের মহাসমরে সপ্রঘী বেষ্টিত 
অন্ঠায় হুদ্ধে নিহত মহারথী অভিমন্থুর বক্ষে 
রক্ত লইয়] মেনক। স্বর্গঘারে চলিয়া গেল। তখন £ 

“প্রতিহা'রী পুনঃ সদয়ে কহে, 

এ শোণিত কিন্তু অতুল নহে ।” 
মেনক! নিরুপায় হতাশ হৃদয়ে বাশীকির তপোবশে 
গমন কবিল; মুনি গভীর ধ্যানমগ্প।) মেনক] 
দেখিল একদিন ধ্যানমগ্র মুনি-- 

“দেখেন নয়ন মীলন করি 

কিরাত অদুরে ধন্থক ধরি। 

ত্রৌঞ্চ পাঁথী এক ভূতলে পতিত, 

বোষে দুখে আখি হইল লোহিত, 

রঙ্গ রক্ষ দেব বলিতে বলিতে 

“মা! নিষাদ” এই ঈরিত হইল ।* 

মেনকা দেখিতে পাইল-_ 

ণৃবগ্চ।ধবী বীণা আপনি বাঁজিল, 

হালিয়ে সারদা মরতে নামিল, 

দস্য-তাপসেরে হরষে বরিল, 

ধরায় অন্্ুথ নাহিক আবু ।” 

আবার লবিন্মর়ে সে দেখিল এই প্রেষ- 

ব্যধিত মহধির কণ্ঠে যাই "মা নিষাদ' ধ্বনিত 
হইল, তনুহূর্তেই-_ 

“মা নিষাদ” এই ঈরিত হইল, 

স্বরগেরর স্বার আপনি খুলিল। 


ফান্তুন, ১৩৫৬] 


নামিল ভূতলে শতেক পরী, 
ভেটিবারে চিরদরিতা জনে 
সন্মিলিয়ে চিত্ররথের সনে, 

আসিল ভূতলে উর্বশী সুন্দরী, 

চিত্রলেথ। অর কত বিষ্ভাধরী 
পারিজাত-মালে খেলিতে খেলিতে, 
মোহিত জগতে মোহিত করি 1” 

“মেনকা'র তিন বনর পরে-_অর্থাৎ ১৮৭৭ 
ৃষ্টাবন্দে অধরলাল “নলিনী' নামক আর একটা 
কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই কাব্যে সংসারের 
ছঃখজালায় দগ্ধ হইয়! সন্দিপ্ধচিত্তে নায়ক 
বলিতেছে ঃ 

“মাছে জগদীশ, তাহা! প্রকৃতি লুকায়, 

নাই জগদীশ, তাহ! মানুষে প্রকাশে ; 

কল্পনা কল্পিত করে, কাহারে দেখায়, 

নিশির স্বপনে হদে কার রূপ আসে । 
কে জেনেছে কবে 

কোথা আছে জগদীশ কি রূপ তাহার ) 

উদ্দেশেতে ভক্তিস!র, উদ্দেশেতে নমস্কার 

উদ্দেশেতে জগদীশে পুজা করি সবে; 

শেষে কৈ জানে কি হবে” 

ইহা কি যুবা অধরলালের তরুণহৃদয়ের 
সংশয় উক্তি? কোথায় ভগবান, তাহাকে কে 
কবে দেখিয়াছে-_«€কে জেনেছে কবে? 

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অধরলাল বি-এ পাশ করেন। 
এই বৎসরেই তাহার “নলিনী' ও 'কুহ্থমকানন? 
এই দুইটা কাব্যগ্রন্থ শ্রকাশিত হইয়াছিল। 
তখন তিনি বাইশ বৎসরের যুবক। 
এই অল্পবয়সে ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শন এবং 
সংস্ত সাহিত্য ও দর্শন বিশেষ ভাবে তিনি 
আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহার রচিত 'কুস্থম- 
কাননে ২য় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ থুষ্টাবে 
তাহার “মহাবীর নামক কবিতাটা বেদাস্তের 
ভাৰে অনুপ্রাণিত । “আমি অপরাজেয় দুর্ভেছ্য, 


ভক্ত অধর সেন ৬৯ 


অপ্রতিহত গতিশীল শক্তি 'আমি' ছুঃখীর 
ল্থস্বপ্র, বীরের বীর্য ও জয়েচ্ছা, গৃহীর 
সম্ভোষ, পণ্ডিতের জ্ঞানালোক, কবির কল্পনা, 
'আমি'ই সৌনর্য, কাম আর করুণা । এই 
“আমিস্টী কে? অধরলাল বলিতেছেন__- 
“বিজন কাননে 
তাপপের মনে 
পবিত্র আসনে 
পবিত্র ভূষণে 
আমিই পরমজ্যোতি করুণানিলয় 
প্রেই “আমিই-- 
“উন্নত শিখরে 
গভীর সাগরে, 
বিজন প্রাস্তরে 
অভেগ্য নগবে 
বিশাল ভূবন এই মম অধিকার ; 
চাঁদের কিরণে 
জলদ-গর্জনে 
সৌরভ কাননে 
চিন্তার ভবনে 
মহাবীর আমি, হয় রাজত্ব আমার 1” 
অন্থবাদেও অধরলাল স্থশিপুণ কবি 
তাহার পলিটোনিয়ান”. ১৮৭৯ থুষ্টাব্ে 
প্রকাশিত হয়। ভারতের তদানীস্তন বড়লাট 
লর্ড লিটনের “70)6 ০6767: নামক 
ইংরেজী গ্রন্থের ২৮টী কবিতার পগ্চচ্ছন্দে 
তিনি সুকৌশলে যতদূর সম্ভব মৃলানুযায়ী ভাবটি 
বজায় রাখিয়া অন্বাদ করিয়াছেন। দৃষ্াত্ত- 
স্বরূপ একটা কবিতার মূল ও অনুবাদ নিযে 
উদ্ধত হইল ঃ 
“1707 90017 1১8দদ0 [010 006 61)8 
10700961098: 
ঢা০স 1161061) 116660 60 8116 01)0108% 
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কতই যতনে গড়েছিন্থ এ মন্দিরে, 
হৃদকস হইতে খোদি, উন্নত শিখর 
পরশিত ব্যোমতল- _-অঙ্িত-প্রাচীবে 
কতই পবিত্র শাম হীরক অক্ষর 
১৮৭৯ থ্ষ্টান্বে ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি চব্বিশ 
বদর বরসে ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট পদে নিযুক্ত 


হইয়। চট্টগ্রামে চলিয়া যান। ইহাই তাহার 
প্রথম বর্শস্থল। অধবলাল একে ভাবুক ও 
কবি, তাহাতে আবার চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক 


সৌন্দ্্যের লীলানিকেতন। নদী পর্ধত সমদ্র 
ও শ্যামল বিটপিদল এবং গুল্সলতাচ্ছাদিত নিব্ডি 
অরণ্য দব একাধারে বিগ্ভমান। পুরা'বীন্তি 
স্থানে স্থানে অনাদরে রহিয়াছে; হিন্দু; বৌদ্ধ ও 
ইসলাম ধর্মের প্লাবনের চিহ্নরাজি চট্টল ভূমি 
আজও অঙ্কে ধারণ করিয়া আছে। অধর- 
লাল এই সকল প্রান্কৃতিক লৌন্দর্ধে ঘুগ্ধ 
হইতেন। থু্টাকে শিবচতু্দশীর 
পর্যোপলক্ষে তাহাকে সীতাকুণ্ডে রাজকার্ষ্যে 
যাইতে হইয়াছিল । তিনি ৭158 91)01288 ০ 
518809* সম্বন্ধে ইংরেজীতে একট প্রবন্ধ 
রচনা! করিয়।ছিলেন। তাহাতে তাহার অগাধ 
পাণ্ডিত্য, অন্নসস্থিৎসা এবং পুরাতত্বের প্রতি 
গভীর আকর্ষণ দেখা যায়। বাংলার রম্্যাল 
এনিয়াটিক সোসাইটাতে ১৮৮১ থুষ্টাবের ২র। 
মার্চ ইহ! তিনি পাঠ করেন এবং উপস্থিত 
সদন্তদের মধ্যে কেহ কেহ অধর বাবুর মত ও 
তথ্যাদি লইয়া আলোচন! করিয়াছিলেন । এই 


১৮৮৬৩ 


[ ৫২ম বর্ধ--২য় সংখ্য। 


প্রবন্ধরচনায় যে ছত্রিশটী গ্র্থ শেযাংশে 
উদ্ধত করিম়্াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় 
যে সংস্কৃত পুরাণ তত্ব প্রভৃতি শানে তিনি 
বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সীতাকুণ্ডের 
সৌনাধ্যে এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, উক্ত 
গ্রন্থে তাহা উচ্ছুসিত হৃদয়ে বর্ণনা করিয়াছিলেন । 
উহার অন্থুবাদ নীচে প্রদত্ত হইল£ “পৃথিবীতে 
ইহার অপেক্ষা অধিক দৌন্দধ্যশালী স্থান নাই। 
সৃষ্টিতে যত কিছু পবিত্র ও সুন্দর আছে প্রন্কৃতি 
এই স্থানটাকে সেই ভাবে সুশোভিত করিয়াছেন । 
বাস্তবিকই ইহা দেবতাদের বাসভৃমি। সুমহান 
গিরিশেণী, সুন্দর জলপ্রপাত, উষ্গপ্রঅবণসমূহ, 
স্বচ্ছ নদীপ্রবাহ, নিবিভ অরণ্য এবং রাত্রিতে 
দপাবলীব মত গিবিশিখব দাবানি, অগণিত 
স্রভিত কুহ্থমবাশি, গন্ধবাহী মৃহ্মন্দপবন 
এবং বিহগকুলের মধুব কাকলী--যে একবাৰ 
সেখানে গিষছে দে কখনও তাহার অপুঝ 
স্থবম! ভুলিতে পারিবে না|” 

'অধব বাধু ১৮৮* খুষ্টান্দের ৯৪ই জুলাই 
চট্রগ্রাম হইতে যশোহরে বদলী হইয়। আসেন 
উহ্।র কয়েক মাস পরেই ১৬ই নভেম্বৰ 
তাহ।র পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮৮২  থুষ্টাবে 
যশেহর হইতে ডেপুটা ক!লেইর হইয়া 
তিনি ২৬শে এপ্রেল কলিকাতায় আসেন। 
ইহার প্রায় বৎসবখানেক পরে তিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণর্থনে দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। 
অধর বাবু তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। 
ঠাকুরও তীহাকে “পরমাত্বীয়” বলিয়া মনে 
করিলেন । 


€ আগামী সংখ্যার সমাপ্য ) 


প্রাচীন বাঁলার নৌবহর 


শ্্রীননীগোপাল চক্রবর্তী, বি-এ 


ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিব অপরিহ্দ 
অঙ্গ ভারতের নৌবিতান। এই নৌবিতানেব 
সাহায্যে ভারতীয় সভ্যতা ও ভাবধার। বহির্জগতেব 
'ন্ান্ত সভ্যদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। 
মানবতার পৃজাবী বাজধি অশোকের সময় 
বুহত্বব ভাবত গডিয। উঠিতে থাকে৷ 
বৌদ্ধপ্রচারক মণ্ডলী নৌবাটেব সাহায্যে 
ভগবান তথাগতেব উদারবাণী দেশদেশান্তবে 
প্রচার কবিতেন। এ্রত্িহাদিক ভিন্সেপ্ 
শ্মিথ বলেনঃ “ভা 10৪7 
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আ৪]] ৪৪ ৪0 510 ভারতীয নৌ-গঠন ও 
বহির্বাণিজ্যের দিগ্দর্শনে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য 
এবং স্থাপত্য-ভাস্কয আমাদের প্রধান উপংদন | 
কিন্ত ছুঃখের বিষয় বহু প্রাচীন সাহিত্যেব 
সঠিক তারিখ নির্ণয় করা মুশকিল। অধিকস্ত 
এই অমূল্য গ্রন্থরাজি বৈদেশিক আক্রমণে 
ভারতের বাহিরে নীত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । 
বৈদেশিক পর্যটক ও এরঁতিহাসিকগণের লাখত 
বিবরণ হইতে বিস্ৃত প্রাচীন ভারতের নৌবলের 
অনেক আভান পাওয়া যায । 1:01, ৪018 
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্বীষ্টজন্মের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে মিশরীয় 
মভাতাব অভ্যদয় হয়। পিবামিড. গর্ভে অবস্থিত 
সমাধি পরীক্ষ/। করিব। প্রমাণিত হইয়াছে__ 
মিশরীষগণ “মমি'নংবক্ষণে ভারতীয় মস্লিন 
বন্ধ বাবহাব কবিতন। তাইগ্রীপ্‌ ও খুফ্রেতিস্‌ 
তীবের স্ুমেরীয় সভ্যতাব সহিত প্রাচীন 
মার্জভাবতের যোগাযোগ বিশ্ধমান ছিল। 
ভূপ্রোথিত মহেন-জো-দাড ও হারাপগ্লার আবি- 
ফ্লাবেব ফলে প্রমাণিত হইয়াছে, গ্রষটপূর্ব পাঁচ 
হাজাব বসব পুরবেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
লোকে প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত 
ছিল। 

প্রান ভারতীয় সভ্যতায় ংলার 
নৌবিতানেৰ "অবদান উপেক্ষণীয় নহে। হান্টার 
সাহেবেব মতে খরষটপূর্ব আট শত বংসর পূর্বে 
কলিংগরাজগণ কর্তৃক স্থদুর প্রাচ্যে উপনিবেশ 
স্থাপিত হয। অংগ বংগ কলিংগ শ্তাম ও 
পুণ্ড-_এই পাঁচটি রাজ্য লইয়! প্রাচীন কলিংগ 
সাম্ত্রাজ) গঠিত। কলিংগপতম্‌ ইহার রাজধানী 
ছিল। এই সময় কলিংগ প্রধান বাণিজ্যকেন্্ 
ছিল। মালক। ও সিংগাপুরে বত মানে যাহার । 
ক্রিংদ্‌ বলিম্। অভিহিত হইয়া! থাকে তাহারা 
ভারতীফু অন্তাজজাতি ৷ “কিংস শব কলিংগের 
অপত্রংশ বলিয়! অনেকের মত। গ্রীষটায় প্রথম 
শতকের প্রথমাদিতে কতিপয় বাংগালী বোদ্ধ 
চীন, কোরিস্বা ও জাপানে ভগবান অমিতাভের 


(0৪ 1728181%0 


৭২ উদ্বোধন 


বাণী প্রচার করিতে গমন করেন। পলবংশীল্ন 
নরপতিগণ বোদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তীহাদের 
পৃষ্ঠপোষকতাষ বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে সবিশেষ 
বিস্তার লাভ কবে। উদ্ত্বপুব ও বিক্রমশিলার 
সংঘারাম পালগণের বৌদ্ধধর্মান্থগের সাক্ষ্য প্রদান 
কবে। বর্তমান বিহারই উদ্দগুপুব নামে 
প্রসিদ্ধ হয়। পালবাজগণেব সময়ে বৌদ্ধধর্ম 
স্থদূব তিব্বতে বিশেষ ভাবে প্রদাৰ লাভ করে । 
আচাধ ধর্মপালেব নেতৃত্বে একদল বৌদ্ধপ্রচারক 
ভগবান তথাগতের বাণী প্রচার করিতে তথায় 
গমন কবেন। তিব্বতীয় ধর্ম ও শিল্পের উপর 
বাঙ্গালীব প্রভাব সবিশেষ বিষ্মান ছিল। প্রথম 
মহীপালের পুত্র নধপালের রাজত্বকালে বৌদ্ধ 
বাঙালী পণ্ডিত অতীশ ব৷ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান 
নুমাত্র৷ দ্বীপে ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়। 
বৌদ্ধজগতে স্ুপবিচিত হন। ইহাব পূর্ব নাম 
চন্ত্রগর্ভ। অল্প বয়সে ইনি বৌদ্ধশাস্্ে অগাধ 
পাণ্ডিত্য অর্জন কবেন। ওদস্তপুধীব মহাসাজ্বিক 
আচার্য শীলবক্ষিত করুক ইনি দীক্ষিত হন। 
শীলরক্ষিত তাহাকে "দীপক্থব শ্রীজ্ঞানগ উপাধিতে 
ভষিত করেন ইনি তিব্বতে বৌদধর্মের সংস্কার 
সাধিত করেন এবং তৎকর্তৃক বোদ্ধধর্ম ও দর্শন 
সম্পর্কিত বহু পুস্তক তিব্বতী ভাষায় 'অনুদিত হয় 
এই জন্য এই বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষুব উদ্দেশে কবি 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অপর্ণ করিয়াছেন £ 
“বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিবি তুষাবে ভয়ঙ্কর, 
জাঙ্গিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্কালী দীপস্থর 1 
বাঙ্গালী ভাস্কর্য ও শিল্পকলার প্রভাব তিব্বতীয় 
বৌদ্ধশিল্পের উপর বিস্বৃত হয়া ষবদ্বীপের 
বোক্োবুদর ও কান্বোজদেশের অঙ্কোরভাট 
মন্দির বাংগালী গপতির অক্ষয় কীতি। বোরো- 
বুছর মন্দিরগাত্রে যে চিপ্রাবলী অংকিত রহিয়াছে 
তাহাতে খাংগালার নৌবাটেরু সাদৃ পরিলক্ষিত 
হয়। বাঃগালীর বহু প্রাচীন কীতিচিন্ত এখানে 


| ৫২ম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


আবিষ্কৃত হইয়াছে । “মহাবংশ” ও অন্যান্ 
যোদ্ধগ্র্থে জানা যায়, ্ীটপূর্ব ৫৫* অবে বাঙ্গালী 
বীর বিজয় সিংহ সাত শত অনুচরূনহ লংকান্ীপ 
জয় করিয়! “সিংহল নামে বেখে গেছে নিজ 
শৌর্যের পরিচয় ।” পালষুগের বিখ্যাত বাঙ্গালী 
ধীমান ও বাটুপাল ছিলেন এই সমুদয় ভাস্কর্য 
শিল্পের জনক। গ্রী্টীয় নবম শতাবীতে 
ধীমান বিরাজ কবেন। শ্রদ্ধেব ডর দীনেশ- 
চন্দ্র সেন বলেন £ “এদেশের ধীমান ও বীতপাল 
অর্ধ এশিষাব চিত্রগুক হইব! শিল্পজগতে এক 


অভূতপূর্ব ষুগান্তব উপস্থিত করিয়াছিলেন ” 
বোরোধুছব সম্বন্ধে বিশ্বকবি ববীন্্রনাথ 
বলিধাছেন £ 


“কত যাত্রী কতকাল ধরে 
নমশিবে দাডাবষেছে হেথা! করজোড়ে । 
পূজার গম্ভীর ভাষা খজিতে এসেছে কতদিন, 
তাদেব আপন কণ্ঠ ক্ষীণ । 
বিপুল ইঙ্গিতপুঞ্জ পাষাণেব সঙ্গীতেব তানে 
অ।কাশেব পানে 
উঠেছে তাদেব নাম 
জেগেছে অনন্ত ধবনি _বুদ্ধের শবণ লইলাম 
রা ঙ রা 
পীড়িত মানুষ মুক্তি হীন, 
আবার তাহাবে 
'আমিতে হবে এ তীর্ঘঘবাবে 
শুনিবারে 
পাষাণের মৌন-কঠে যে বাণী রয়েছে চির স্থির 
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর 
আকাশে উঠিছে অবিরাম 
অমেয় প্রেমের মন্ত্র-বুদ্ধের শরণ লইলাম”।” 
বাংগ্রালীর এই 'বুহত্তর বংগের” পরিকল্পনা সম্বন্ধে 
ড্র সেন বলেন £"-সশপদ্মোখপল-বধাকুলাঃ 
শতদীঘিকার পুণ্যতীর্থ_বুদ্ধ, চৈতন্ত, পার্খনাথ, 
দীপংকর, রামক্চ, শংকরদেব প্রভৃতি নরদেবতার 


ফাস্তন, ১৩৫৬ ] 


পদরজঃপুত (এবং বিজয়, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত 
ধর্মপাল, রামপাল, মহীপাল প্রভৃতি সিংহ্বিক্রান্ত 
নূপতিদের কীতিভূমি_ধনপতি, চাদসদাগর, 
শ্রীমস্ত প্রভৃতি বিশ্ব বণিকসম্প্রদায়ের বাণিজ্যকেন্ত্র 
--তুষাম্ফ, ধীমান, বিতপাল, বসস্তপাল, স্থিরপাল 
প্রভৃতি কীতিমান শিরীদের নিকেতন ; চন্দ্রনাথ, 
কামাথ্যা, কালীঘাট প্রভৃতি ভারত-বিশ্রুত 
তীর্থভূমি, জগতে অপ্রতিত্বন্দী নব্যন্ায় ও 
মস্লিনের জন্মভূমি_এই মহাদেশই আমাদেব 
বৃহৎ বংগ।” বাংলা এই গৌরবময় যুগেব 
অষ্টাদের উদ্দেশে কবি হৃদয়-নৈবেগ্ভ অর্পণ 
কবিষাছেন £ 
“স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরে'র ভিত্তি, 
শ্রাম-কন্বোজে “ওক্কার-ধাম, মোদের প্রাচীন কীন্তি। 
ধেয়ানেৰ ধনে মৃষ্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর, 
বিটপাল আর ধীমান, যাদের নাম অবিনশ্বর 1” 

রয় দ্বাদশ শতকের প্রথমাদিতে পালব'শের 
শেষ রাজ৷ মদনপালদেবকে পরাজিত কবিয়! 
সেনবংশীয় নরপতি বিজয় সেন বংগদেশে এক 
শ্তিশ।লী সামাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 
ত্রিবেণীর নিকটে রাজধানী স্থাপন করিয়া 
বরেন্দ্তূমি-বিজয়ের চিহ্কস্ববপ তাহার নামকরণ 
করেন “বিজয়পুর। তীরভুক্তি (মিথিল! ), 
কামরূপ, উৎ্কল, মগধ ও কলিংগ পর্যস্ত তাহার 
আধিপত্য বিস্তৃত হয়| বিজয়সেনের অপরাজেয় 
নৌবল ছিল। 'পাশ্চাত্য-চক্র জয় করিতে হিনি 
নৌবহর প্রেবণ করেন। দেবপাডা শিলালিপিতে 
এই বিজয়-অভিযানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায় £ 

“পাশ্চাত্যচক্রজয়কেলিষু যন্ত যাব্দ্‌ 

গঙ্গাপ্রবাহ্মনুধাবতি নৌবিতানে | 

ভ্গস্ঘ মৌলিসরিদন্তসি ভন্মপন্থ- 

লগ্মোজ ঝিতেব তরিরিম্দুকলা চকাস্তি ॥৮ 
মহাকবি কালিদাস প্রণীত" রদুবংশে'র চতুর্থ সর্দো 


প্রাচীন ধাংলার নৌবহর 


গত 


বর্ণিত আছে, রঘুর নৈন্ঠবাহিনী বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করিলে বাংলার নৌবাহিনী অমিততেজে তাহাকে 
বাধা প্রদান করিয়। পরাজিত হয় £ 
পঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোগ্ঠতান্‌ 1 
নিচখান জয়ন্তস্তান্‌ গঙ্গাশ্োতোহস্তরেঘু সঃ |” ৪1৩৬ 
বাংগালীর»এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির জয়ষাত্রা 
সম্বন্ধে ডক্টর বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় বলেন ঃ 
এরিক 1666 88117 317815% 0016 10 69 
81011061580 &00 100০-017109 ০071210866৫ 
2008 909) 10018) 6176 18661 আও 0? 
11851727209 70001019707 ৪1)0010 [9 6998৫ 
6০ 678 101087199 ০? 1192801)9 
880881....০11109065061801 
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68207019 ০0£ 
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রাংগালীর এই গৌরবময় এতিহা, কীতি. 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির অজস্র নিদর্শন তাহার সাহিতা 
ও শিল্পকলার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। "পন্নপুরাণ”, 
চত্ভীমংগল”, “মনসামংগল” প্রভৃতি কাব্যগুলিতে 
বাংগালীর নৌবিতানের কাহিনী পাওয়া যায়। 
্রীষটায় পঞ্চদশ শতাবীর শেষভাগে বেহুলা- 
লখীন্দরের কাহিনী অধলম্বনে বিজয়গ্গ্ 
'পন্পপুরাণ রচনা! করেন।- কালকেতু ব্যাধ ও 
শ্রীমস্ত সদাগরের কাহিনী লইন়! “চণ্তীমংগল' 
কাবা রচিত হইয়াছে । মাধবাচার্ধ ও কবিকংকশ 
মুকুন্দরাম “চণ্তীমংগল” রচয়িতা হিসাৰে প্রসি্ধি 
লাভ করিয়াছেন। কবি নারায়ণদেষের পদাংক 
অনুসরণে যোড়শ শতকে বিজবংশীদাস 'পরপুরাণ 
রচনা করেন। এই সমুদস্থ কাব্যে পুৎকালীন 


৭8 উদ্বোধন 


বাংলার বাণিজ্যগত অবস্থা! এবং ধনপতি, শ্রীমস্ত, 
টাদসদাগর প্রভৃতি বাণিজ্যপটু বণিকগণের না 
জানিতে পারি। “সপ্তভিংগা মধুকর, একটা 
প্রবাদে পরিণত হইয়াছে । কবি বিজয়গুপ এই 
সপ্তডিংগা মধুকরের যে-বর্ণনা দিয়াছেন তাহা 
বেশ হৃদয়গ্রাহী ও উপভোগ্য £ 

"প্রথমে বাওয়াইল ভিঙ্গা নামে মধুকব । 

যেই নায় চলিল লক্ষপতি স্দাগব ॥ 

তার পাছে বাওয়াইল নামে বিুসিজু। 

গাজের ছ'কূল ভাঙ্গি বেক! করে উজু॥ 

তাৰ পাছে বাওয়াইল নামে গুয়াবেখী। 

যাহ।র উপরে চড়ি স্বর্ণলঙ্কা দেখি ॥ 

তার পাছে ধওয়াইল নামে শঙ্খচুড়। 

নদীর ছু'কূল ভাঙ্গে পাতালে ঠেকে মুড ॥ 

তা'ব পাছে বাওয়াইল নামে পঙ্ছীক্নাজ | 

যে নায়ের উপরে আছে কত বুক্ষরাজ ॥ 

তার পাছে বাওয়াইল নামে শঙ্খতালি। 
-চন্দন-কান্ঠেতে তাব গুড় আর ড|লি ॥ 

তার পাছে বাওয়াইল অঞ্জন-কাজল | 

বাঁকে বাকে রহি খায় শতেক ছাগল | 
করে।মগ্ডুল উপকূল, সিংহল, মালক্ষা, যবদীপ, 
চীন প্রসৃতি স্থানের সহিত শ্্রীমস্ত সদাগরের 
বাণিজ্যগত সম্পর্ক বিগ্ভমান ছিল 1! সাতগা এই 
সময় বাংলাব প্রধান বাণিজ্যকেন্্র এবং লোনারগ। 
শ্রেঠ পোতাশ্রর ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক 
ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জান! যায়, তাগ্রলিপ্তি 
প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ও বন্দয় ছিল। তথা হইতে 
বণিকসম্প্রদায় গ্িংহল, ব্রঙ্মদেশ, মালয়, চস্বা, 
কান্বোজ, সুমাত্রা, যবহ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য 
করিতে যাইতেন। তাহার সমন্ন যবন্বীপে 
( জাভায় ) ব্রা্গণ্যধর্ম প্রচলিত ছিল। পরবর্তী 
যুগে সেখানে শাক্যম্ুনি-প্রবতিত বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্ত 
লাভ করে। পসস্তবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের 
মধ্যভাগের পূর্বেই ববন্ীপ, চষ্প। ও প্রশান্ত 


| ৫২ম বর্ধ--ংর সংখ্যা 


মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে হিম্দু অধিকার বিভ্তৃত হয় | 
গুপ্রযুগে যবহদ্ীপ হিন্দুধর্মের একটি প্রধান কেন্্র 
ছিল। খ্রীষ্টীয় নবম শতকে পালরাজগণের 
সহিত স্ুমাত্রা ও জাভার “শৈলেন্ত্র রাজবংশের 
মৈত্রী স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টায় ৬৭৩ অকে 
প্রসিদ্ধ চৈনিক তীর্ঘযাত্রী ই-লিং (1-8178) 
ভারতে আগমন করেন? তিনি বলেন, কশের 
অধিক একপ উপনিবেশে হিন্দু ধর্মশাস্ত্ের অন 
শাসন এবং হিন্দু আচার-রীতি-নীতি দৃষ্ট হয়। 
'অধিকস্ত তত্রতা জনপদবাসীর মধ্যে সংস্কতভাষাব 
চর্চা সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। বছ চৈনিক 
পরিব্রাজক চীনদেশ হইতে জলপথে বব।বব 
তাম্রলিপ্র ব্নরে অবতরণ করেন চৈশিক 
অ|ইনজ্ঞ তাও-লিন (75০-118) সমুদ্রপথে যবদীপ 
ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হইয়। এখানে আগমন 
করেন। ফা-হিয়েনও এই বন্দবে প্রথমতঃ 
অবতবণ কবেন। পরিত্রজক ই-সিং এই বন্দর 
সম্বন্ধে বলেন £ 41520051126 18 201 7 0387098 
৪0061] 11000) 6106 8%86611) 117016 0? 100018, 
[11619 816 $%8 01 ঠা 1010709891168 3 6196 
080016 81৪ 201),- "৮0001818606 01806 
জ1)876 8. 81001911060 1161) 10601101705 
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বাংলার এই গৌরবময় যুগ আজ আমাদের 
কাছে স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। নেক প্রগতিবাদী 
অতীত সম্বন্ধে নাসিক কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। 
কিন্তু তাহার! ভুলিয়। যান, অতীতকে বাদ দিয়া 
কোন জাতিই সম্পূর্ণতা লাভ কৰিতে পারে না। 
অতীতের এঁতিহোর মধ্যেই জাতির প্রকৃত স্বরূপ 
নিহিত থাকে । অতীতের মুকুরে আজ বাংগালী 
স্বীয় মহাজাতিগোর্ঠীর প্রতিচ্ছবি দেখিতে স্থুরু 
করিয়াছে। তাই আত্মবিস্বত বাংগালী আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা পাইয়াছে বিস্থৃত ইতিহাসের 
মধ্যে। মিঃ চার্চিল সত্যই বলিয়াছেন £ “জাতির 


ফাল্তন, ১৩৫৬ ] 


সুদুর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিতে হইলে 
উহার সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিতে 
হইবে।” তাই আত্মবিশ্থত বাংগালীকে জক্ষা 
করিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আক্ষেপ 
করিয়া বলিয়াছিলেন £ “আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী 
একটি আত্মবিশ্থৃত জাতি 1...**্বাঙ্গালাব ইতিহাস 
এখনও তর্ত পবিষাব হয় নাই যে, কেহ নিশ্চয় 
করিয়া! বলিতে পারেন বাঙ্গালা মিশর হইতে 
প্রাচীন অথবা নুতন, বাঙ্গালা নিনেভা ও 
ব্যাবিলন হইতেও প্রাচীন অথবা নৃতন, বাশ্রালা 
চীন হইতেও প্রাচীন অথব! নৃতন। যখন 
আর্ধগণ মধ্য এসিয়া হইতে পাঞ্জাবে আসিয়া 
উপনীত হন, তখনও বাঙ্গালা সভ্য ছিল ।” 


অ-্ধরা 16 


প্রাচীন যুগের স্থসংহত ও স্থবিষ্তস্ত ধারাবাহিক 
কোন লিখিত ইতিহাস না থাকায় আমাদের 
জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বন অমূল্য উপাদান 
আজও হয়তে! লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে । 
শিল্পী, স্থপতি, সাহিত্যিক, মহাকবি, ধর্মাচার্য, 
দার্শনিক, বাহার" আমাদের সভ্যত! ও সংস্কাতির 
প্রধান শ্রষ্টা ছিলেন, তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনী 
ও অবদান সবিশেষ জানিবার সৌভাগ্য আমাদের 
হয় নাই। আজ ভারত স্বাধীন। সুদূর 
অতীতের গৌরবোজ্জল এঁতিহা সম্বন্ধে আমাদের 
রাষ্ট্রনায়কদের সবিশেষ অবহিত হওয়া একাস্ত 
কর্তব্য । 


অ-্ধরা 


কাব্যশ্রী শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়, সাহিত্যসরশ্বতী 


স্বপনে তোমারে পেয়েছি হে প্রিয় 

পেয়েছি গানের স্থরে, 
তুমি নিশিদিন সকল কর্মে 

আছে৷ মোর হিয়া জুডে | 


মোর চিন্তায়, মোর দুখে সুখে, 
নিয়ত জড়ায়ে আছো মোর বুকে, 
পরশে তোমার জাগে শিহরণ 
গোপন হদয়-পুরে । 


পাযাণ-কারার শিলা-বেদী-মুলে 

কত জন মরে খুজে, 
আছি হেরি নিতি মুরতি তোমার 

মোর গ্ৰাখি ছ/টি বুজে 


হে বিরাট। তুমি ক্ষুত্রের রূপে, 
সবাকার বুকে আলো চুপে চুপে, 
ধরিবারে গেলে দাও না কো ধরা 
চ'লে যাও পুন দুরে । 


কৰি হাফিজের ধর্ম 


অধ্যাপক শ্রীহরে্দ্রচন্দ্র পাল, এম-এ 


কবিবর হাফিজ (শেইখ. শম্ন্অল্-দীন্‌ 
অঃহম্মদ £হাফিজ.) ফারসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সুফী 
কবিদের অন্যতম । ইহা অতি আশ্চর্যের বিষয় 
যে চতুর্দশ শতাব্ীর মধ্য ও শেষভাগে, যখন 
মোঘল সম্রাট তঈমুরের অভ্যুানবশতঃ পারহ্ের 
সর্ধত্র অর।জকতা, হত্যাকাণ্ড ও দৃশংসত। বিস্তৃতি 
লাভ করিতেছিল, সেই সময় হাফিজের হ্যায় 
কোরানে বিশারদ, জ্ঞানবান ও শাস্তিপ্রিয় ব্যক্তি 
তাহার স্থললিত ও সুমধুর ঘজল্‌ কবিতা দ্বারা 
পৃথিবীকে ধন্ত করিয়াছেন ও সমসাময়িক 
সকলকে তাহার ব্যক্তিত্ব ও অমায়িক ব্যবহার 
বারা মুগ্ করিয়াছেন। তাহার প্রত্োকটি ঘজল্‌ 
একটি পুষ্পস্তবক-বিশেষ! ইহার প্রত্যেকটি 
বয়ে (দ্বিপঙ্.ক্তি ) স্ুফীধর্মের পিগুঢ তত্র প্রকাশ 
করিয়া সুফীমতবাদীর্দিগকে আধ্যাত্মিক পথে চালিত 
করিয়াছে । ইহা! সকল সময় সকল ধর্মপ্রাণ 
ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করিবে; অবশ্য গৌভ। 
অন্ধ বিশ্বাসীদের সব সময়ই তিনি চক্ষুশূল | 
তাহাদের কেহ কেহ তীহাকে কাফের ব! নাস্তিক 
বলিতেও হ্বিকুক্তি করে নাই। তাহার পরবর্তী শ্রেষ্ঠ 
সুফী কবি ছুকঙ্গীন জামী তাহাকে “লিসান্-অল্‌- 
ঘয়িব ও “তর্জমান অল্-অপরার? বলিয়! আখ্যা 
দিয়াছেন। শ্রেই আখ্যাদ্বয়ের অর্থ আধ্যাত্মিক 
রহস্তের বিশেষজ্ঞ ও ব্যাখ্যাকারঃ। বস্ততই 
তাহার প্রাণম্পর্শা ঘজল বা! প্রেঞ্ছজীতি সকল 
দেশের সাহিত্যান্ুরাগী ও ধর্মপ্রাণ নরনারীকে 
মুগ্ধ করিয়াছে। তাহার দীবান্‌ বা কাব্যগ্রন্থের 
নান! ভাষায় অনুবাদই ইহার প্রকষ্ট প্রমাণ । 

কবি হাফিজ ১৩২৫ থুষ্টাব্দে পারস্য-সাআজোর 


শীরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহাকে গ্রায় 
সমদাময়িক বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি 'চণ্তীদাসের 
সহিত অনেকাংশে তুলন! কর! যাইতে পারে। 
চণ্ডীদাস গাহিয়! গিয়াছেন £ 'সবার উপরে মানুষ 
সত্য তাহার উপরে নাই | এত খড় সত্য কথা 
কয় জন বলিতে পারিয়াছেন ? ইহ যিনি হদয়ঙ্গম 
কবিতে পারিবেন, তিনিই ত খাটি মানুষ । এই 
সত্য উপলব্ধি করিলে মানুষে মানুষে ঘ্বণ-ছে ব. ধর্ম 
নিয়। মার|মারি ও কাটাকাটি এবং এক বাজ্যের 
অন্য রাজোর উপর লোলুপ দৃষ্টি ও প্রভৃত্বের 
আকাঙ্ষ! কখনই থাকিতে পারে না! হাঁফিজও 
গাহিয়। গিয়াছেন- কাঁহাকেও কোন কট দিও 
না, তারপর যাহ! ইচ্ছা তাহাই করিতে পার) 
কারণ আমাদের ধর্ম্মে ইহা! ছাড়া আর কোন পাপ 
নাই ঃ 
পমব।শ, দব্‌ পায়-ই-আজাব্‌ ব্‌ হর্‌ চি খাহী কুন্‌। 
কি দর্‌ ত্বরীকৎ-ই-মা ঘঈর্‌ অজ. ঈন্‌ গুনাহী 
নীস্ত | 

ইহাই প্রকৃত মানুষের ধর্ম! মানুষ মানুষকে 
দ্বণ! করিবে, তাহার উপর প্রভৃত্ব করিবার চেষ্টা 
করিবে-_ইহা কখনই কোন ধন্মের অঙ্গ হইতে 
পারে না); এই মতবাদ কোন দেশ ব| জাতির . 
কষ্টির প্রতীক বলিয়া! গণা হইতে পারে না। 
তাই আমাদের সভ্য দেশসমূহ পৃথিবী হইতে 
যুদ্ধের সমূল বিনাশের চেষ্টা করিতেছে । এই 
চেষ্টা ফলবতী ইওয়া কেবল তখনই সম্ভব, যখন 
মানুষ মাগুষকে মানুষ বলিয়া জানিতে পারিবে, 
তাহার পূর্ব নহে । 

ধর্মের নামে মানুষে মানুষে হিংসা-দ্বেষ ও 


ফাস্তুন, ১৩৫৬ ] 


কলহের মুল কারণ গোঁড়ামি ও সন্কীর্ঘতা এবং 
বিশেষ ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ 
থাকা। ধর্দের নাম নিয়া সন্কীর্তা ও হীন মলো- 
বৃত্তির শ্টার় কলঙ্ক আর কি থাকিতে পারে? বস্তুতঃ 
পৃথিবীর নানা ধর্ম ভগবানকে উপলব্ধি করিবার 
নানা পথবিশেষ। সকল পথেই তাহাকে পাওয়৷ 
যায়, তবে মানুষকে কোন একটা পথ হয়ত 
নির্বাচন করিয়। নিতে হয়| তাই বলিয়। অন্যের 
ধর্মকে অবমাননা করিব কেন? কবি হাফিজ 
এই সন্ধে গাহিয়াছেন ২ দ্বিসগুতি ধর্শপ্রতিষ্ঠানের 
কলহ ও বিবাদ হইতে অব্যাহতির চেষ্টা কর; 
কারণ তাহার! সতোর উপলব্ধি করিতে না পাবিয়া 
মিথা। গল্পের যোজনা করিয়াছে মাত্র-- 
“জন-ই-হফ.তাদ ব্‌ ছু মিল্পৎ হমরা "উজ বনিহ 
চু নদীদন্দ £হকীকৎ দর্‌ অফ সনহু জদন্দ. |” 
হাফিজ নিজেও কোন্‌ বিশেষ ধর্শপ্রতিষ্ঠানের 
গণ্তীর মধো আবদ্ধ ছিলেন না| তাহার সম্বন্ধে 
প্রসিদ্ধ কবি জামী বলিয়াছেন: "কোন্‌ আধ্যা 
স্িক গুকর নিকট হইতে হাফিজ শিক্ষাপ্রাপ্ত 
ইইয়াছেন, তাহা জ্ঞাত না থাকায় তিনি কোন্‌ 
ধ্মপ্রতিষ্ঠানের অন্তভূক্তি ছিলেন বলিতে পারি 
না, তবে তাহার কবিতা হইতে ইহা বিশেষভাবে 
অনুমিত হয় যে, তিনি আধ্যাত্মিক মার্গের এক জন 
শ্রেঠ পথিক ছিলেন কথিত আছে ৪* দিন 
অহ্োরাত্র নির্জন উপবাস ও সাধনার পর সর্ব" 
প্রথম স্বপ্নাদেশে তিনি ভগবদস্ুগ্রহ লাভ করেন 
এবং ভগবদিঙ্গিতেই ভগবপ্রেম মানবসমীপে 
বিলাইবার জন্ত লেখনীধারণ ও প্রেমগীতি 
গাহিয্না সকলকে উত্বদ্ধ করেন। এই ঘটনার 
উল্লেখ তাহার অনেক কবিতায়ই পাওয়া যায় । 
কবি নিজেই লিখিয়াছেন £ আমার লেখনীর 
সুমধুর ভাবধ।রা আমার সহিষ্ণুতা ও সুদীর্ঘ 
আরাধনার পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি 1." 
সেই দিন আমি পরদ জীবন লাভ করিলাম, ঘখন 


কবি হাফিজের ধর্ম থণ 


পার্ধিব সোন্দধ্যের আকর্ষণ হইতে অব্যাহতি লাভ 
করিয়া তাহার নিকট হইতে মুক্তির সংবাদ প্রাপ্ত 
হইলাম-_ 
“জন্‌ হম শহদ্‌ ব্‌ শকর্‌ কজ সখুনম্‌ মী বীজন্‌। 
অজর্‌-ই-স্ববরীত্ত কজান্‌ শ!থ -ই-নবাতম্‌ দাদক্দ ॥ 
বহয়াৎই-আবদ আন্‌ রজ রসানীদ্‌ মর। | 
খত্বিআজদগী অজ £হস্নি মুমাতম্‌ দাদন্দ, 1” 
হাফিজ বৈষ্ণবের হ্যায় পরম ভক্ত ছিলেন। 
তিনি জীবনে শুদ্ধ প্রেমের সাধনাই করিয়া 
গিয়াছেন এবং তাহার প্রত্যেকটি কবিত! ভগবৎ- 
প্রেমের নিগঢ় তত্বই ব্যক্ত করিয়াছে । সুফীদের 
মতে শুদ্ধ প্রেমই যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়! গুরু বা . 
পীর (ও শেইখ.) রূপে মুরীদ বা! শিষ্যের সম্মুখে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যিনি সেই শ্র্ধ 
প্রেমকে হাদয়ঙ্গম করিতে পারিম্নাছেন, তাহার 
অবস্থা বর্পনাতীত। তিনি সর্ব অবস্থায় পরম 
স্থখ ও শাস্তিলাভ করিয়া থাকেন। কৰি 
গাহিয়াছেন, যিনি শুদ্ধ প্রেমের সাধনাঘার! উদ্ন্ধ, 
তাহার মৃত্য নাই-_পৃথিবীর ইতিহাসে ভগবদ্‌- 
ভক্তগণ স্থায়ী ভাবে বিরাজ করিবেন £ 
“ইর্গীজ নমীরদ্‌ আন্‌ কি 
দিলশ জিন শুন বইশকৃ। 
সবৎ-অস্ত, বর্‌ জরীদ- 
ই-আলম্‌ দব।ম্‌ ইমা |” 
তাহার কন্বিতার খ্রশ্বরিক শক্তি সম্বন্ধে কবি 
বলিয়াছেন £ হে হাফিজ, তোমার কাঁবতা 
আমাকে জীবনামৃত দান করিয়াছে। যদি 
শারীরিক ও মানসিক পীড়। হইতে অব্যাহতি 
চাও, তাহা হইলে পাথিব বৈগ্ের সাহায্য ত্যাগ 
কর এবং আমার সুমিষ্ট পানীয়ের আস্থাদ 
পাইতে চেষ্টা কর-_ 
হাফিজ, অজ, আব্‌ ই জিন্দগী শর“ই তু দাদ 
শর্বতম্‌। 
তুকি ত্ববীব্‌ কুন্‌ বিশ ু্খ-ই-শর্বতম্‌ ব খান” 


৭৮ উদ্বোধন 


অর্থাৎ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া পরমস্থখ 
ও শাস্তির চেষ্টা কর। 

কোন কোন পগ্ডিত হাফিজের প্রেমকে 
নিছক পাথিব প্রেম বলিয়া মনে করিয়৷ থাকেন। 
তাহার! সুফীমতে ভগবংস্বকপ কি সম্যক 
অবগত নহেন বলিয়়াই এইবপ মনে করেন। 
বস্ততঃ ভগবান ও ভাহার প্রেম অবর্ণনীয় । 
ভগবংস্বরপ ও তাহাব প্রেমে গভীর তত 
ভাষায় প্রকাশ কর! কখনই সম্ভব নহে। 
ধিনি মেই প্রেমের আভাস পাইয়াছেন, তিনিই 
কেবল তাহাকে যথার্থ হদরঙ্গম করিতে পাবেন , 
এই প্রেম ভাষা দ্বারা ব্য কবা যায়না 
যখন কে!ন ভক্ত ভগবৎপ্রেম ত্বাব৷ তাহার দর্শন 
লাভ কবিতে পাবিবেন, তখন তিনি এমন 
অবস্থায় পৌঁছিবেন, যাহা সকল পার্িব সুখের 
অনেক উদ্দে; এই অবস্থায় তিনি আর 
কামনা বাসনায় কখনই -জডিত হইবেন ন|। 
কবি হ|ফিজেব কবিতায়ও এইবপ ভাবই ব্যক্ত 
হইয়াছে £ হে হাফিজ, যদি তাহা দর্শন লাভ 
করিতে ঢাঁও, তবে তাহাব চিন্তায় মগ্ন থাক; 
তাহার নিকট হইতে দৃবে অবস্থান কবিও না] 
যখন তুমি তাহার দর্শন লাভ করিবে, কেবল 
তখনই এই পৃথিবী ও ইহাব আকর্ষণ পরিত্যাগ 
করিয়। মুক্তি লাভ কবিতে প।বিবে-_ 

পিহুজরী গর্‌ খাহী অজু ঘযেক্‌ মশূ হাফিজ | 

মত্তমা তবণ্ক মন্‌ তহব, দঅন্দ,নিয়! বৃ 

অমহিল্‌ হা” 

বস্তুতঃ ভগবংসৌন্দ্য আমাদের এই পাঁধিব 
ভাঁধ! দ্বার প্রকাশ করা যায় না। তিনি যে 
আমাদের খুবই আপন, “আমরা তাহা হইতে 
উদ্ভূত এবং পরে তাহার সহিতই মিলিত হইব” 
(কোরান )। আমর! তাহারই বাহিক প্রকাশ 
মাত্র। সকল জীবই ষে প্রকৃতপক্ষে নারায়ণ । 
মান্য যদি ভগবদনুরাগী হয়, তাহা হইলে 


[ ৫২ম বর্ষ--২র সংখ্যা 


আত্মস্বূ্প উপলব্ধি করিয়! সর্ব্বাবস্থায় অবিচলিত 
থাকে। তখনই পে পরম আনন্দ লাভ 
করে। এই অবস্থাপ্রাণ্তির জন্ত, ভগবংপ্রেম 
লাভ করিবার জন্ট ভগবদ্‌-বর্ণনায় ( অবশ্ত এইরূপ 
সকল বর্ণনাই আংশিক ভাবে সত্য) আত্ম 
নিয়োগ করা দরকার। ভগবান আপনাকে 
প্রকাশ করিবার জন্যই এই পৃথিবী ও মানবের 
স্ট্টি করিয়াছেন, কিন্তু যত দিন আমরা 
নশ্বর সুখ-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট থাকিব, 
তত দিন ভগবং-প্রকাশ সঠিক হৃদয়গম করিতে 
পারিব না। যখন আমরা যথার্থ উপলব্ধি করিতে 
পারিব যে তাহা হইতেই আমাদের সত্তা, 
তখনই বলিতে পারিব তিনিই কেবল 
বিদ্যমান, তীহা ছাড়া আর কেহ বাকিছু নাই। 
কবি গাহিয়াছেন £ ভগবান আমাদের অসম্পূর্ণ 
প্রেমের কাঙ্গাল নহেন ; সেই পরম সৌন্দার্যাময় 
মুখের বাহিক আকৃতি, বর্ণ, তিল ব! চিন্ধণ ভ্রর 
কি প্রয়োজন?  ইউন্থফের ক্রমবর্ধমান রূপ 
সন্দর্শন করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম তাহার 
প্রেমই জুলেখাকে আকষ্ট করিবে। সুতরাং 
স্যষ্টিবহস্ত জানিবাব চেষ্টা না করিয়া ভগবৎ- 
প্রেম ৪ চাবণের গান গাহিয়া যাও; কারণ 
এই পার্থিব জ্ঞান দ্বারা স্থ্টিরহস্ত কখনই 
উদঘাটিত হয় নাই বা হইবে না-_ 
“হিম অজ মুত্ব্সিব ময় গৌ বু রাজ-ই- 
দহর্‌ কম্তর্‌ জে! । 
কি কস্‌ নকশৃদ্‌ বু নকশদ্‌ ঝঃহিক্মৎ ঈন্‌ 
মুঅন্মর ॥ 
স্ুফী-সাহিত্যের জুলেখা! ও ইউস্থফ বৈষব- 
সাহিত্যের রাধাকষেরে সহিত তুলনীয় । 
শ্ীরষ্ণের পরমনূপ রাধাকে আকৃষ্ট করিবার 
জন্তই যেন সৃষ্ট হইয়াছিল। ইউনুফেন্স 
অপূর্ব রপও জুলেখাকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই 
ষেন তাহার নম্বনপথে' আসিয়া উপস্থিত 
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হয়। শ্রীরাধা বৈষ্ব-সাহিত্যে ভক্তের প্রতীক, 
আর শ্রীক্খ সেই পরম পুকষ। সুফী 
সাহিত্যে ইউশ্রফ-ভুলেখাব বর্ণনাও তদম্থরূপ 
দেখাযায়।_ 

স্ুফীমতে আত্মদর্শন হইলেই সৃষ্টিরহস্থ 
উপলব্ধ হইবে। আত্মদর্শন কবিতে হইলে 
খ্পযুক্ত গুকব নির্দেশানুযায়ী ভক্তিমার্গ ব! 
ত্বরীকৎ অনুপরণ করিয়! চলিতে হইবে । কৰি 
বলিতেছেন £ হে আম্মা, গুরুর আদেশ মানিয়। 
চল, কাবণ ভাগ্যবান ব্যক্তিবা জ্ঞানী ও বৃদ্ধের 
উপদেশ নিজের জীবন হইতেও প্রিয়তব মনে 
করিয়া থাকেন। সকল শিষ্যেরই কোনবপ 
দ্বিকক্তি ন। কবিয়! তাহাদের গুকব আদেশ স্থিব 
বিশ্বাসে অনুসরণ কব। উচিত; কারণ শিষ্যেব 
উপযুক্ত শিক্ষার জন্তই ভগবংকর্তৃক তিশি 
প্রেরিত হইয়া! পাকেনা কবি বলিয়াছেন £ 
হে গুক, তুমি আমাকে মন্দ হালয়াছ, আমি 
তাহাতেই সন্তষ্ট/ তুমি আমাব মঙ্গলের 
জন্তাই বলিয়াছ__ 
“বদম্‌ গুফ তী ব্‌ খসন্দম্‌ “অফকাল্ল! নিকু গুফ তী ! 
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ন্বফীদের পরমদয়ালু ও ক্ষমাশীল ভগবানেৰ 
বর্ণনা অতি লুন্দর। কবি বলিয়াছেন £ যদি 
ভক্তের পদশ্থলনের কোন ক্ষমাই না থাকে তবে 
আমাদের প্রতিপালকের দয়ার কি নর্থ হয়? 
“সহ্‌ ও খত্বায়-বন্দ অগব্‌ নীন্ত “ইতি বার। 
ম'নী-ই-অফ,ব্‌ রঃহমৎ ইপরব্ররগার্‌ চীন্ত |” 

বস্তুতঃ পরমদয়াল ভগবাণ সকল সময় 
আমাদিগের ক্রমোন্নতির চেষ্টাই করিতেছেন। 
তিনি সকল সময়ই আমাদের অপরাধ মার্জনা 
করিয়। আসিতেছেন; এবং ক্রেমশঃই আমর। 
পবিব্র,ও পাপহীন হইয়া! ভগবছুপলব্ধির পথেই 
অগ্রলক্প হইতেছি। যদি আমরা এই পথে 
অগ্রসর হইতে ন! পারি, তাহা হইলে ভগবানকে 


কৰি হা/ফিজেয় ধর্ম 


৭৯ 


দোষ দিবার কিছুই নাই। আমাদের মনশ্চক্ষ 
হইতে পাপকালিমা দুরীভূত হইতেছে না 
বলিয়াই ভগবৎ-জ্যোতির শুভ্র আভা দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে না। ইহার জন্ত সময় দরকার | 
আবার তিনি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্তেই সর্ধজ্ঞান 
দিতে পার্ধেন। আমাদের তাহার নিকট 
আকুলভাবে প্রার্থনা কবিতে হইবে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার উপযুক্ত হইবাব জন্ত সচেষ্ট হইতে 
হইবে | এই বিষয়ে কেমন সুন্বর ভাবে কবি 
বলিতেছেন £ যদি বন্ধু আমাদের সঙ্গে একত্র 
না বসেন, তাহ। হইলে রাগান্বিত হইবার কোন 
কারণ নাই। বস্ততঃ তিনি আমাদের প্রভু, 
সদানন্ময়-_ 
“ইয়াব্‌'অগর্‌ ননিশস্ত বা ম! নীষ্ত 
জায়-ই-ইতিবার্‌। 
পাদ্‌শাহি কাম্রান্‌ বুদ অজ. 
গদায়ান্‌ “আর্‌ দাশ ত.॥” 
হাফিজের কখিতা শুদ্ধ প্রেমদ্বার৷ ভগবান 
লাভের উপায় বর্ণনা করিয়াছে। এখানে 
কোন ধর্মের ভান ব৷ ধর্খেব নামে প্রতারণ। 
ব! চালাকির স্থান নাই৷ যে আক্মোৎসর্শ দ্বাবা 
ভগবানকে ভালবাসিতে পারিবে, এবং তাঁহাব 
জন্য সকল ছুঃখকষ্ট সহা করিতে প্রস্তত, সেই 
কেবল ভগবান বা প্রেমাস্পদের প্রিয় হইবার 
উপযুক্ত । ধর্মেব নামে চালাকি সম্বন্ধে কবি 
বলিতেছেন £ ভগ্ামি ও গ্রতারণার আগুন ধর্মের 
গোলাঘরে অবশ্তই ভম্মীভূত কবিবে ; হাফিজ, 
এই দরবেশী পোষাক পরিত্যাগ কর ও ধর্্পথে 
অগ্রপর হও" 
“আতিশ-ই-জ রক্ষব রিয়া 
খর্মন্ই-দীন্‌ খাদ হুখ | 
হোফিজ $ঈন্‌ খর্ক-ই-পশ মীন্‌ 
ব-অন্বাঙ্জ, য. বর |” 


হাফিজ কেবল ধর্চর্চাই করেন নাই, 


৮৪ উদ্বোধন 


তিনি নত্ন্ত বিনয়ী ও অমার়িক ছিলেশ | 
তাহার জীবনযাত্! অতি সরল ছিল। তিনি 
সর্বদ|!] মতি অল্লেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। 
অনেক রাজ। মহারাক্সা হইতে তিনি যথেষ্ট 
আদর ও সন্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিলি 
কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতেন ন। এবং পাধিব 
জাকজমক হইতে দুবে থাকিতেই ভাল- 
বাসিতেন। ভগবংপ্রেমেব জন্য তিনি ঠাহাব 
সর্বস্ব বিলাইয়! দিতে প্রস্বত ছিলেন এবং 
তাহার ফলেই তাঁহাব সাংসারিক দুরবস্ 
ঘটিয়াছিল! তিনি সেইজন্ট কখনও ছুখে 
কৰবেন নাই, পবন্ক পৃথিবীব ধনসম্পদকে 
সব সময় ভগবংপথেব বাধা বলিয়াই গাহিয়া 
গিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন: এই ক্ষণস্থায়ী 
সংলার হইতে কোন প্রতিদানেব আশা কবিও 
না। এই গোলাপের শ্রিতহাগ্তের ( পাঁথিব 
ধনসম্পদের ) উপব নির্ভর করার কোন অর্থ 
হয় নম] হে বুলুবুল ( ভগবৎপ্রেমষিক ) তাই 


[ ৫২ম বর্ষা সংখা 


বনাল্‌ বুগধুল্‌ ই-বীদীল্‌ কি 
জাঁয়-ই-ফরিয়।দ অন্ত, 


সুফীদের মতে এই কুটিল সংলার অর্থাৎ 
পাঁধিব আবহাওয়। প্রেমাম্পর্কে আমাদের নিকট 
হইতে দুরে রাখে । আবার, এই পৃথিবীই 
ভগবানকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ স্থান। ধ্খন 
কেহ স্রাহাকে লাভ কারুবে, তখন তাহার 
ন্কিট স্বর্গীয় হখ অতি তুচ্ছ। স্ুফীদের 
মতে স্বর্গ” ও নরক ভগবৎপবে উন্নীত হইবাব 
অথব ভগবৎপথ হইতে বিছাত হইবার ছুইটি 
উপায়মীত্র |. ভগবৎসানিধ্যা মানব্বর্ণনার 
বাহিরে। কবে কেমন সুন্দরভাবে সেই 'অবর্ণ- 
নীয় অবস্থার বর্ণশ) কবিতেছেন £ তোমার 
মিলন.উগ্ভান হইতে স্বীয় উগ্ভান জ্যোতি প্রাপ্ত 
হয়, তোমার বিরুহযন্থণ! নরকযন্ত্রণ। হইতেও 
অধিকতব্‌ কষ্টকর-_ 


পি বাঘ-ই-ব্স্ব ল-ই-তু ইয়াবাদ বিয়াজ-ই- 


ক্রলূন কর, কারণ ইহ (পৃথিবী) ক্রন্দনেবই স্থান রিজবান আব! 
'নিশান্-ই-“আহদ্‌্-উফ। জি তাব্-ই-হিজরি তু দাবদ্‌ শবাব্ই- 
শীস্ত দব্‌ তবদস্রম্ই-গুল্‌ দে(জথ, তব (৮ 
ডাঃ শচীন সেনগপ্ু 
জানি তুমি 
পথপ্রান্তে রহ বলি পথের আড়ালে, 
পথিকেব গতি দদ! তুমি এসে ধবে। মোরে । 
কর নিবীক্ষণ। ছু বাহু বাভায়ে 
তবু মোর মন কর আলিঞ্চন__- 
কৌলীহলে মেতে বছে সদা, প্রেমে মোর ভরে যায়-মন | 
পণপ্রান্তে চাহে ন| কখন। সেই শুভক্ষণ 
কোলাহলে ঘাতপ্রতিঘাতে এনে দেয় দু'জনার মাঝে 
সরে আসি যবে একাত্মের নিবিড় প্রঅয় | 


কদলী-রাজ্য 


শ্রীহরেশচন্দ্র নাথ-মজমদার 


খ্ী্টায় অষ্টম শতাবী হইতে কদলী-রাজ্য 
একটি বিখ্যাত স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। 


এ সম্বন্ধে বাংলা গীতিকাব্গুলির মধ্যে 
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের 'গোবক্ষবিজয়+ 
ঢাকা সাহিত্য পরিষদের “গোপীর্টাদের 


সন্ন্যাস”, “ময়নামতীর গান”, 'মীনচেতন” প্রভৃতির 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কদলীবাজ্যের 
অন্ঠ নাম নারীরাজ্য। ইহ! সমগ্র নাথ-সম্প্রদায় 
এবং ইতিহাস ও প্রত্বতববিদ পত্ডিতমগ্ডলীর 
নিকটও স্থপরিচিত। গীতিকাব্যগুলিতে কদলী- 
রাজ্যের যে বিস্তৃত বিববণ পাওয়া যায়, তাহা 
হইতে জ্ঞাত হয় £ 


ঠে 


* * এহি রাজ্য বড় হএ ভালা। 
চারিকড! কড়ি বিকাএ চন্দনের তোল! । 
লোকের পিধন পাটের পছডা 1, 
প্রতিঘব চালে দেখে সোঁণার কোমড] ॥ 
কার পখরির পানি কেহ নাহি খাএ] 
মণি-মাণিকা তার! রৌদ্রেতে সুখাএ ॥ 


রঃ ০ কঃ 


স্থানে স্থানে দেখে সব অমরু। নগর । 
মকল নগরে দেখে উচ্চ উচ্চ বব ॥ 
স্ববর্পণের ঘর সব পতাকা বচিত ৷ 
সক দেশের লোক বত্তনে ভূত ॥ 
রাজ্যের সকল দেখে তার ভাল রঙ্গ । 
গ্রতিঘন দ্বারে দেখে.হিরণ্যেয় টক্গ ॥ 


১ পাঁছড়।--কাপড় অর্থে অসমীঘ় যায প্রচলিত । 


২ পুরিদীয় জল। 


ধন্য ধন্য রাজনগর করিয়া বাখানি। 
সবর্পের কলসে সর্ধলোকে খাএ পানি ॥” 
--বজীয় সাহিত্য পরিষদের 'গোরক্ষবিজয়ঃ 


৫৫-৫৬ পৃঃ 

কদলীরাজ্য স্থজলা, সুফলা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার 
স্ববপ ছিল। এখানে স্ত্রীলেকের সংখ্যা 
অত্াধিক। সে তুলনায় পুকুষেব সংখ্যা 


নগণ্য ছিল। প্রতি পুরুষের গৃহে ছুই চারজন স্ত্রী 
থাকিতেন | যোল শত নারী লইয়। কদলীরাজ্যের 
মন্দ্রিপরিষদ গঠিত ছিল | কমলা ও মঙ্গল! নামক 
ছুই বোন ইহাব সিংহাসনাধিকারিণী ছিলেন। 
পরমসিদ্ধা মীননাথ তদীয় শিষ্য গোরক্ষনাথ 
সহ ক্দলীবাজ্যে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। 
এখানে আসিয়া এই রাজ্যের রূপলাবণ্যবতী 
কমলা ও মঙ্গলার প্রেমজালে নাথযোগী মীননাথ 
'আবন্ধ হইয়া পঙিলেন। গোবক্ষনাথ বন 
চেষ্টাতেও স্বীয় গুরু মীননাথকে জাল-মুক্ত 
করিতে না পারিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে 
মীননাথ নারীপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া [সদ্ধি 
হারাইলেন £ 
“ধবিষ। ব্রাঙ্মণ রপ কদলীতে জাএ। 
একদিষ্টে কদলীক সভা সবে চাএ॥ 
গোরক্ষবিজয়, ৫১ পৃঃ 
যোল”শ কদলী আইল করি নান সাজ । 
বসিলেক চারি পাশে মীনে করি মাঁঝ ॥” 
গোরক্ষবিজয়, ১৫৬ পৃঃ 


৮হ 


এই কদলীরাজ্যের স্থাননির্ঁয় সম্বঘ্ধে 
এঁতিহাদিক পণ্ডিত এবং প্রত্বতাত্বিকগণ 
গবেষণার গহন বনে প্রবেশ করিয়াও 
কোন স্থিব সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। 
আসামের প্রাচীন কাছাড জেলাই যে সে 
কদলীরাজ্য, আমর! এস্থলে তাহা প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা করিব। 

ডাঃ নলিনীকাস্ত ভর্টশালীর অন্ভমান_ 
স্বীস্বাধীনতার দেশ কামরূপ, মণিপুর ও ব্রহ্মদেশই 
কদলীরাজ্য।* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হা'বাণচন্তর 
চাকলাদাব বলেন-_এ বাজ্য উত্তব পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের কোথাও হইবে বলিয়া অনুমিত 
হয় 19 প্রসিদ্ধ এঁতিহাসিক গ্রীয়াসন বলেন, 
ডেরাছন হইতে আরম করিয়া হযীকেশ, 
বদবিকাশ্রম এবং ইহাব উত্তরে হিমালয় 
প্রাস্ত পর্যন্ত সমস্তই কদলীবন।* একটি 
নারীবাজ্য তিব্বতের উত্তব পশ্চিমংশে অবস্থিত 
ছিল। গপবাল ও কুমায়ুনেব মধ্য দিয়া 
ষে পাচটি গিরিপথ ভোটরাজ্যাভিমুখে গিয়াছে 
নারীরাজ্য তাহার প্রাস্তভাগে অবস্থিত। প্রবাদ 
আছে যে এখানে পূর্বে নারীবাই বাজন্ব 
করিত ।» 
স্বাম জোন্ব জান্” গ্রন্থে ও কদলীক্ষেত্রেব উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যাষ তাহাতে আছে বঙ্গেশ্বব 
শোগীটাদ সিদ্ধা বালপাঁদকে (সিদ্ধা জালন্দব ৰা 
হাড়িপানাথ , জীবন্ত অবস্থায় মাটির নীচে পুতিয়া 
ফেলিয়াছিলেন। বার বংসর পবে হাড়িপার 
শিষ্য কান্ুপা সিদ্ধা বা কৃষ্ঠাচার্য কদলীক্ষেত্রে 


৩ ঢাক সাহিত্য পরিষদের 
৪9001811069 20 41081610% 17119, 002 


উদ্বোধন 


রগ 


[ ৫ম বর্ষ-তর সংখা 
যাওয়ার পথে ম্বীয় গুরুকে মুক্ত করেন; 
পরে গোপীটাদ হাড়িপ! সিদ্ধার নিকট 


দীক্ষিত হইয়া বনে যান।' গোপীর্টাদের মাতা 
ময়নামতী সিদ্ধ গোরক্ষনাথের শিষ্যা। এই 
মাতাপুত্রের কাহিনীই বহু শীতিকাব্যের উপজীব্য। 
মহাভাবতেও কদলীক্ষেত্রের উদ্দেখ আছে। 
নানকরচিত প্রাণসংগলী গ্রন্থেৰ ৩১শ অধ্যায়ে 
কজরী বনের বিবরণ দেখ। যায়। শ্শিখণ্ুর 
নানক যোগতন্ত্র আলোচলা-প্রসঙ্গে ইহাতে নাথ- 
গুরুদের বন্দনা! করিয়াছেন । মহাভারতে এবং 
বাত্স্তায়নের “কামস্থত্রে স্ত্রীরাজ্যের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। বিশ্বকোষ এবং “সন্ভলীল!মুতে, 
নাবীবাজ্যের বিবরণ আছে। গোপার্টাদের 
সন্্যাসে? কোদালি শহরেব বিবরণ পাওয্! যায়। 
এলব কদলীরাজ্যের বা নারীর!জ্যের নামান্তর ৷ 
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্র আচার্য বলেনঃ “মতস্তেন্্নাথ 
যোগমার্গজুষ্ট হইয়া নাবীরাজ্যের অত্ীশ্বরী 
রাণী প্রমীলার প্রেমাম্পদ হইয়। পড়েন ।” (মানসী 
ও মন্রবাণী--পৌধ, ১৩২৯ ) গুরুমুখী ভাষা 
“গোরক্ষ-অবদ্দেশে” আছে গোরক্ষনাথ কামাথাা 
গিয়। অনেক শিষ্য কবেন। “গোবিন্দচন্দ্ 


তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত “পাগ্‌ গীতে” দুষ্ট হয় কদলী বন কা'মবপের উত্তর।ঞ্চলে 


অবস্থিত। কদলীতে প্রেমাবদ্ধ মীননাথকে 
উদ্ধার করার জন্য সিদ্ধ! গোরক্*নাথ তথায় 
গিয়াছিলেন। এই কদলীরাজোর রাজধানী 
কদলী নগর। অধিবাসীরা পধ্যস্ত কদলী 
নামে খ্যাতি । এক্াজ্যে নাথসম্প্রদায়ের লোকের 
সংখ্যা অধিক ছিল। এখানকার পুরুষদ্দিগকে 


'ম়নামতীর গান'-_-১২২ পৃঃ পাদটাক| ৩ 
-60 


« গ্রবাশী, ফান্তন ও চৈত্র--১৩২৮, 'নাথপন্থ' প্রবন্ধ দ্ষ্টব/। 
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ফাল্তন, ১৩৫৬ ] কদলী-রাজা ৮৩ 
বার্ড বলা হইত। এখানকার মেয়েরা ,ননই, পেটভরা প্রভৃতি গ্রামে বহু 
ণ্চকন সুতি” কাটিয়া “পাটের পাঁছড়া? ও নাথযোগীর বাস। উহার বর্তমানেও 
ধুতি বুনিত, এবং তাহা হাটে নিয়! বিক্রয় করিত। পাটের পাছড়া” তৈরী করিতে সিদ্ধহস্ত এবং 
তাহারা স্বর্ণের বাটা ভরিষা তাখুল খাইত। নারীরা পাটের “চিকন হৃতি' কাটিয়া 
এই রাজ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মগ্ঠ প্রদান করিয়া অর্থ উপার্জন করে। মে অঞ্চলে 


সম্মান করা হইত | 

আসাম পূর্ত বিভাগের স্ুপ|রিন্টেন্ডিং 
ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয় 
তত্প্রণীত গ্রন্থে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়! 
দেখাইয়াছেন যে আসামের নওগা জেল!ব 
কন্দলীই প্রাচীন কদলীরাজ্য এবং কমলা 
দেবী পর্বতই এ বাজ্যের রাজধানী 
ছিল। নওগা! জেলার নওগা শহর হইতে এগার 
মাইল দক্ষিণপূর্ধ্বে কন্দলী নামক একটি মৌজা 
আছে । ডবকা ও কন্দলীর মধ্যবর্তী স্ক|ন ২৫৪৬ 
ফুট উচ্চ কমল! দেবী পর্ধত আছে কনলী 
মৌজার স্থাণে স্থানে গ্রাচীন মনিবেব নিদর্শন 
এবং হরপার্বতীর মুত্তি ও শিবলিঙ্গের ভগ্নাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় জনসাধারণ 
আজও এই পর্ধতকে ভক্তিবিম্শ্র 
ভীতির সহিত প্রণ।ম করিয়া থাকে | “ক।লিকা- 
পুরাণের (ব্জবাসী, ৭৯১৬৫) কম্ল| দেবীরু 
স্থানকে রক্ত দ্রেবীর পীঠ বলা হইয়াছে। 
কন্দলী পর্ধতের অপর 'অংশের নাম বামুনী 
পর্বত 1 এখানে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত, 
প্রাচীন অন্দিরাদির ধংসাবশেষ ও গুহা দেখিতে 
প1ওয়া যায়। কন্দলী ও বামুনী পাহাডের 
নিকটবর্তী মিকির পাহাড়ে আজও পর্যাপ্ত 
পরিমাণে চন্দন পাওয়া যাঁয়। ব্যবসাধীব| 
এস্থানের চন্দন দেশবিদেশে রপ্তানি করিয়া 
থাকেন। এখানকার পার্বত্য অঞ্চলে এখনও 
চার *্কড়ায় একতোলা চন্দন কাষ্ঠ পাঁওয়! 
ধায়! কন্দলী মৌজার নিকটবর্তী দীঘলদড়ি, 


পাটের সুতার্ধ পেকোর চাষ নাথযোগী জাতি 
ভিন্ন অন্ত কোন জাতি করে না বা করিতে 
জানে না” শ্রীষ্টায় ১৪-১৫শ শতাব্দীতে 
কন্দালীর বিশিষ্ট অধিবাসিগণের পদবী “কন্দলী, 
ছিল। অনন্ত কন্দলীর মহাভারত ও ভাগবতের 
অনুবাদ স্থপরিচিত ; মাধব কন্দলীর সপ্তকাণ্ড 
রামায়ণের অনুবাদ অসমীরা! ভাষার অমূল্য সম্পদ | 
কন্দলী মৌজায় মাধব কন্দলীর বাড়ী এখনও 
আছে। নওগাবাসীর! একটু আঙ্গনাসি কত্বপ্রিয়, 
তাহারা বছুলা আতা নামক বৈষ্ণব গুরুকে 
বন্দুলা আতা, বলেন, বাছুলীকে (বাছড় ) 
বান্দুলী বলিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট 
যে প্রাচীন কদলী কন্দলী হইয়া পড়িবে তাহাতে 
আশ্ধ্য কি? 

গুক গোরক্ষনাথ কদলীগ্রেমাসক্ত মীন- 
নাথকে উদ্ধার করিয়া কদলীরাজ্য ত্যাগকালে 
শপ দিয়াছিলেন ২ 

“মুথে খাও মুখে ব্ছ মুখে জাও সঙ্গ | 

গোর্থের শাপেতে উঠ হইয়া! পতঙ্গ ॥ 

বিক্ষের ফলমূল বসি-কর পান । 

এহি শাপ দিল তোরে করি সমাধান ॥ 

এ বলিয়া জতি নাথ হাতে দিল তুঁডি। 

বাছুড় হইয়! সব কদলী গেল উড়ি ॥” 

গোরক্ষবিজয়, ১৯৭ পৃঃ 

কন্দলী চা বাগানের তিন মাইল দূরে 
ঈশান কোণে পার্বত্য অঞ্চলের উপরিভাগে 
বাছলী কুরুং নামক একটি গুহা দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহা কঠিরাতলী-আমলকী 
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সরকারী রাস্তা হইতে দেড় মাইল দুরে। গুহা, 
শিলাময় পর্বতের নিম্নদেশে অবস্থিত। সম্মুখ 
ভাগে বুহৎ প্রস্তর যেন গুহার প্রাচীরের 
কাজ করিতেছে । গুাহর ভিতর খুব প্রশস্ত 
এবং ঘোর অন্ধকারময়। এই গুহার ভিতরে 
লক্ষ লক্ষ ব!ছুড় বাম করিতেছে । মানুষের 
আগমনের শব্ধ পাইলে ইহারা বিচলিত হইয়া! 
হৈচৈ করে। স্থানীয় জনসাধারণ গুহাটিকে 
দেবস্থান বলিয়৷ সম্মান করে এবং বাছুড়গুলিকে 
গোরক্ষনাথের শাপত্রষ্ট কমলাৰ আশ্রিত বলিয়া 
বিশ্বাস কবে। 


বাংলা গীতিকাব্যে কদলী-র।জোর যে সব 
বিবরণ পাওয়! যায়, সে সব বিবরণের সহিত 
বর্তমান কন্দলীর বিবরণের বেশ সাদৃশ্য আছে। 
অতএব নওগা জেলার বর্তমান কন্দলীই যে 
প্রাচীন কদলী রাজ্য সে সম্বন্ধে সন্দেহ কবাব 
বিশেষ কিছু আছে বলিয়! মনে হয় ন|। 
ডক্টর শহীহ্ল্লাহ অন্থমান করেন, কাছাড় জেলাই 
কদলী রাজা। তাহার অনুমানের যথেষ্ট 
মূল্য আছে। কারণ প্রাচীন কাছাড় জেলা 
বর্তমান নওগা জেল! পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যে 
কন্দলীকে শ্রদ্ধেয় রাজমোহ্ন বাবু এবং আমর! 
কঙ্দলী রাজ্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্ট। 
করিয়াছি, সে কন্দলী প্রাচীন কাছাঁড় জেলার 
অস্তভূন্ত ছিল। শিব সাগর জেলার গোলাঘাট 
মহকুমা এবং কোহিম] ( নাগাপাহাড় ) প্রাচীন 
কাছাড়ের সহিত যুক্ত ছিল। 

কষ্দাস বাবাজী (কাহারও কাহারও মতে 
লালদান বাবাজী) হিন্দী 'ভক্তমাল গ্রন্থ ও 
তাহার টীকা অবলম্বনে বাংল। “ভক্তমাল গ্রন্থ 
সম্পাদন করেন। তাহাতে সিদ্ধা মীননাথের 
রাজত্লাভের বিধরণ পাওয়া যায়| উহাতে 
আছে মীননাথ ও গোরক্ষনাথ ভ্রমণ করিতে 
করিতে কোনও অবৈষধ রাজার য়াজ্যে 


উদ্বোধন 


[ ২ম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


উপস্থিত হুইয়াছিলেন। রাজার দাস্তিকতা ও 
বিষয়মত্ততা দেখিয়া মীনন।থ দেখানে থাকিয়া 
রাজাকে সৎপথে আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, 
কিন্ত গোরক্ষনাথ এই অবৈষ্ণব রাজার রাজ্যে 
থাকিতে চাহিলেন না। মীননাথ-_ 


“বাজার সহিত বাজ বিষয়ী হইলা ৷ 
রার্জ। নিজ কন্ত। তারে বরণ করিল! ॥ 
গোর্থনাথ বহু চেষ্টা করিয়! দেখিল!। 
ছাঁড়াইতে না পাবিয়! পলাইয়া গেলা ॥ 


ঙী রা ৪ 


কতক দিবসে বাজ্যে কাল প্রাপ্তি হইল! । 

মীননাথ রাজ পিংহাসনেতে বিল ॥ 

রাজ্য মন্ত হৈলা এক পুত্র জনমিল 1 
ভক্তমাল গ্রন্থ 


মীননাথ কোন্‌ র।জ্যের সিংহাসনে বসিলেন 
উক্ত গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। বিবরণ বিচার 
করিলে মনে হয় ইহা৷ কদলীরাজ্য হইবে। 

স্বীয় গুরুর অন্বেষণে গোরক্ষনাথ আবার 
সে রাজ্যে আদিলেন। গোঁবক্ষনাথের উপদেশে 
মীননাথের সুমতি জন্মিল। তিনি বলিলেন__- 


*আরে গোর্খা কি করিম কি বিষ খাইন্ু। 
আপনার মুখেতে অনল জালি দিচ্ু | 
ধিক ধিক মোরে এবে কি কারুব কম । 
গে।খ নাথ কহে ছাড়ি এখনি চলহ্‌ ॥” 

* ভক্তমাল গ্রন্থ 


গোরক্ষনাথের প্রস্তাবে মীননাথ সম্মত 
হইলেন এবং কিছু ধনরদ্ব সঙ্গে লইয়া ধাত্র 
করিলেন। অনাবন্ঠক বোধে গোবুক্ষনাথ পথিমধ্যে 
গুরুর অজ্ঞাতসারে এসব ধন ফেলিতে ফেলিতে 
চলিতে ল/গিলেন। হঠাৎ মীননাথ বলিধেন-_. 


“হারে গোথ1 কি করিলে এহেন পদার্থ । 
টানিয়। ফেলিলি সব বহুমূল্য অর্থ | 


ফান্তন, ১৩৫৬] 


তখন-- 

“গোখ নাথ কহে প্রত এ কোন পদার্থ । 

আমি বুঝি এতো! মাত্র কেবল অনর্থ ॥ 

অতি তুচ্ছ দ্রবা এত প্রশ্রা করিতে । 

ইহা হইতে উত্তম নিকশে কত মতে ॥” 

তছ্‌ত্তরে ক্রোধান্িত স্বরে 

“মীননাথ কহে গোরা প্রলাপ কি কহ 

মণি মুক্তা ঝরে তব প্রত্রাবের সহ ॥ 

গোর্খ নাথ কহে দেখ ঝরে কি না বরে। 

এত কহি প্রশাব কর করয়ে ধীবে ধীরে ॥ 

মণি মুক্তা আদি কত ঝবিতে লাঁগিল। 

মীননাথ দেখি আপনারে ধিক দিল | 

এসব দেখিয়া দিদ্ধা মীননাথ নিজেব 
শোচনীয় অধঃপাতের বিষয় উপলব্ধি করিতে 
পারিয়া- 

“আরে গোর্থ। তুঞ্চি মোরে উদ্ধার করিলি। 

শিষ্য হইয়। গুরুবৎ কার্ধ্য যে ঠকলি ॥৮ 

ভঞ্তম।ল গ্রন্থ 
, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 

গোরক্ষবিজঞ্জের বিবরণে দেখা যায় মহামায়াকে 
দেখিয়! মীননাথের মনে কুভাবের উদষ হওয়ায় 
দেবী শপ দিলেন-_- 

“এবমস্ত বলি দেবী পাইল! এহি বব। 

কদলীর দেশে তুমি চলহ সত্বর ॥ 

ষোল শত নারী লয়ে তুমি কব কেলি। 

কদলীর রাজ! হুইয়! ঝাটে যাও চলি ॥” 

দেবীর শাঁপে মীননাথ কর্দলীতে গেলেন। 
তাহার উদ্দেশ্ত ছিল ধর্ম প্রচার করা, কিন্ত 
সেখানে গিয়া নারীম।য়'জালে পড়িয়া তিনি 
সিদ্ধি হীরাইলেন। জপতপ দুরে গেল, মীননাথ 
ভোগ-বিলাসে মাতিয়৷ উঠিলেন। মীননাথের 
অন্বেষণ সিদ্ধা গোরক্ষনাথ সে রাঙ্দ্যে গেলেন। 
নেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকরি ছিল না। 
গোরক্ষনাথ নর্কীর বেশে তথাক্স গিয়া-- 


কদলী-রাজ্য ৮৫ 


“নাচেন্ত গোর্খনাথ তালে করি ভর। 

মাটীতে না লাগে পদ আলগ উপর ॥ 

নাচেস্ত যে গোর্খনাথ ঘাগরীর রোলে। 

কায়াসাধ কায়াসাধ মাদলী হেন বোলে ॥ 

হাতের ধমাক নাচে পদ নাহি লড়ে ৷ 

গগন মণ্ডল ষেন বিভুলী সঞ্চারে |” 
গোরক্ষবিজয় 


মীননাথ নাচগানে একেবারে মোহিত হইয়া 
পড়িলেন। কিন্ত 


“মাদলের তাল শুনে ভোলে মীন রায়ে । 
আদলেব বাঁয়ে কেনে গুরু মোরে কহে ॥ 
নাট কবে নাটুয়! তাল বহে ছলে । 

তোদ্ধার মদ্দিলে কোন গুরু গুরু বোলে ॥ 
এক শিষ্য আছে মোর যতি গোরথাই । 
আর শিষ্য আছে মোর গাভুর সিদ্ধাই ॥ 

দুই শিষা আছে মোর "মামি জানি ভাল। 
তুক্ধি কেনে গুরু হেন মোরে বল ছলে ॥ 

গোরক্ষবিজয় 


সায়ণাচ।ধ্য-কৃত “শহ্বরবিজয্ম্ত গ্রন্থের ৯ম 
অধ্যায়ে দেখা যায় শঙ্করাচার্যয কোনও মৃত 
রাজাব শরীরে প্রবেশকালে তাহার শিহ্য সনন্দন 
তাহাকে একটি প্রাচীন ইতিহাস বলিয়াছিলেন । 
তাহা এই- পুর্বধকালে মহস্ডেন্ত্র (মীন) নাথ 
নামক এক যোগী আপনার শরীর রক্ষা 
করিবার জন্ত আপনার শিষ্য গোরক্ষনাথকে 
আজ্ঞ। দিয়া কোনও এক মুত রাজার শরীরে 
প্রবেশ করেন। যোগী সিংহাসনে আরোহণ 
কর।র পব প্রজাবর্গের মঙ্গল হইতে লাগিল। 
স্ুবিজ্ঞ সচিব্মগ্ুলী নৃপশরীরে কোনও এক 
দৈবশক্তি প্রবিষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া সম্পূর্ণদূপে 
তাহাকে বশীভূত করার নিমিত্ত নারীগণকে আদেশ 
করেন। তাহাদের ম্ুললিত সঙ্গীত, নৃত্য ও 
অভিনয্লাদিতে সংলগ্নচিত্ত থাকিয়া মুনিবর সমাধি 


৮৬ উদ্বোধন 


বিস্ববণপূর্্বক সম্পূর্ণরূপে সাধারণ মানুষের মত 
অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। 


সাহিত্যাচার্ধ্য রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাছর 
বলেনঃ প্পার্বতী শিবেব নিকট স্পর্ধা করিয়া 
বলিয়াছিজেন, তাহার মায়ার শিকট যোগার 
সাধনা কোন ছার! অন্ান্তী যোগীর! রূপেব 
জালে পড়িয়া ধৃত হইলেন? মীননাথ স্বপ্সং 
মীনের মত জালে আবদ্ধ হইলেন, কিন্ত 
গোরক্ষনাথের নিকট পার্ধতীর উচ্চশির হেট 
হইল। গোবক্ষনাথ কিরূপে নর্তকী সাজিয়! 
কদলীপত্বনে তাহার গুরুকে উদ্ধাব কবেন, 
মুদঙ্গের ধ্বনিতে গুরুব উদ্বেধন কিবপে ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল, “কায়াসাধ উপদেশ বারংবাব মৃদ্গ 
হইতে ধ্বনিত হইয়া কিকপে কদলীপত্তনেব 
রাজপ্রাসাদ কম্পিত হইয়াছিল তাহা পাঠক নিজে 


[ €২ম বর্ধ--২য় লংখ্য। 


পাঠি করিয়া কৃতার্থ হইবেন” (বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য )1 কবিশেখর কালিদাস রায় বলেন-_ 
“হে গুরু গোরক্ষনাথ, মোহমুগ্ধ গুরুর পতনে 
যে শিক্ষা লভিলে তুমি তব দীর্ঘ তাপসজী'বনে, 
মহাজ্ঞান হতে তাই ঢের বড । বিরূপ! শক্তির 
পাষাণ হৃদবে তুমি সঞ্চারিলে ঘাংসল্যের ক্ষীর । 


১ ক চি 

মনে জাগে সেই চিত্র, ফ্ুভরে ধরি ছুটি হাতে 
পঙ্থিল পন্ধল হতে উদ্ধারিছ গুক মীনন!থে । 
গুরু হতে শিষ্য বড এই সত্য জাগে তা সনে, 
জগতেব জ্ঞানালোকে যুগে যুগে ক্রম বিবর্তনে, 
শিষ্যপরম্পব।-ক্রমে সাধনার শক্তি বেডে যায়, 
শিষ্ধার! মগ্নপ্রাষ ভগ্নজানু গুরুরে বাঁচায় । 

শ্রাস্ত হযে গুক যদ্দি ব্রতভঙ্গে স্থখশয্যা গত, 
শিষ্য করে উদ্যাপন গুকত্যন্ত অসমাপ্ত ব্রত” 

( ভাবতবর্ষ-_কান্তিক, ১৩৫০ ) 


জ্বালাও হৃদয়খানি 


শ্রীশাস্তশীল দাশ 

রুদ্র তোমার বহ্নি-শিখাঁয় এই ধরণীর দিকে দিকে 

জালাও জদয়খানি ; কতই কোলাহল ) 
ঘুচাও মনের মলিন্তা, মিথ মায়ার মোহে আমায় 

ঘুচ1ও মনের গ্লাশি। করে যে চঞ্চল। 
বাসন। মোর বারে বারে, তোমার বজ্জ বাশীর স্থুরে, 
শিয়ে যে যায় অন্ধকারে, * হৃদয় আমার থাকুক্‌ জুড়ে, 
ধার মাঝে পাই যেন গে! আসন হ'তে নামাও আমায় 


তোমার আলোর বাণী। 


পথের ধুলায় টানি! । 


জীশ্রলাটু মহারাজের কথা 


্বামী সিদ্ধানন্দ 


কাশধামে পাঁডে হাউলীর বাড়ীতে অবস্থান- 
কালে এক দিন বেলা প্রায় একটা দেঁডটাব 
সময় জনৈক ভক্ত সদর দরজা কডা নাড! 
দিতেই লাটু মহারাজ উপর হইতে বলিব 
উঠিলেন--“কে ও?” নীচ হইতে উত্তর 


আসিল--“আমি রামেশ্বব, রেকুন হ'তে 
আসছি।” মহার।জ ইহ। শুনিয়া অতিশয় 
ব্স্ত হইয়া উঠিলেন এবং জনৈক দেবককে 
আদেশ করিলেন_-“ওরে, বামেশ্বর এসেছে, 


শীত দোর খুলে দে” বহুকাল পর সন্তান 
দূুরদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে 
মাতা-পিতার মন যেবপ স্সেহ ও আনন্দ মিশ্রিত 
ব্যস্ততায় ভরিয়া উঠে, মহাবাজেব প্রতিটি 
কথায় ও হাবভাবে সেইকপ ভাব দেখ। যাইতে 
লাগিল। ভক্তটি ইহার পূর্বে এইবপ স্নেহমাখা 
সম্তাৰণ কাহারও নিকট হইতে পান নাই। 
তিনি উপরে আপিয়! মহার্রাজকে প্রণাম 
করিলেন এবং বলিলেন রাস্তায় তাহার 


কোনরূপ অস্থবিধা বা কষ্ট হয় নাই। ববং 


যাত্রিগণের নিকট হইতে তিনি অপ্রত্যা।খত 
ভাবে সাহায্য পাইয়াছেন। লাটু মহারাজ 
ভক্তটির কোনও কষ্ট হয় নাই জানিয়। অতিশয় 
আনন্দিত হইলেন। মহারাজের চরণপ্রাস্তে 
রামেশ্বর বাবু সেবার প্রায় একমাস কাল অবস্থান 
করেন। তিনি বাড়ী যাইবার কথ। বলিলে 
মহারাজ বলিতেন__“এখনই বাড়ী যাবি 
কেনে ? কাশীতে থাক, বিশ্বনাথ-অবপূর্ণা দর্শন 
কর, সাধু-মহাত্মাদের সঙ্গ কর। কাশী পিবক্ষেত্র। 


এখানে এসে শময়ের সন্ধ্যবহার করতে হয় 1” 
লাটু মহারাজ এক দিন তাহাকে অদ্বৈতাশ্রমের 
তৎকালীন অধ্যক্ষ চন্দ্র মহারাজের সঙ্গ করিতে 
এবং তাহার উপদেশ লইয়। আসিতে আদেশ 
করেন। রামেশ্বর বাবু আশ্রম হইতে ফিরিয়া 
আসিলে লাটু মহাবাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন--“কি উপদেশ নিয়ে এলিরে ?” 
রামেশ্বর বাবু তদুত্তরে বলিলেন__“মহারাজ, চন্দ্র 
মহারাজ বল্লেন যে এই সংসারে কর্মফল 
ভুগতেই হবে” মহারাজ ইহা শুনিয়া অত্যস্ত 
বিরক্তিব সহিত বলিয়া উঠিলেন_-“ও খোঁড়া 
কিনা (চন্দ্র মহারাজেব বাম অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত 
ছিল) ও ক্ষম! পাচ্ছে না কিনা, তাই বলছে 
কন্মফল ভূগতেই হবে। ভগবানকে মনে প্রাণে 
ডাকলে তিনি অবগ্তই দয়া করেন এবং মায়াবন্ধ 
জীবকে সংসাববন্ধন হতে মুক্ত করে দেন। 
জীবকে তখন আব কর্মফল ভুগতে হয় না। 
যিনি জগৎ করেছেন, আইন কবেছেন, তিনি 
আইন ভাঙ্গতেও পাবেন। তাব ইচ্ছায় সব হয়। 
তিনি ইচ্ছাময় | জীবকে কর্মফল হতে যুক্ত, 
করতে পাবেন এইজন্ভই ত তার নাম 
কপালমে|চপ 
এক দিন প্রসঙ্গক্রমে লাটু মহারাজকে 
রামেশ্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন__-“মহারাজ, 
মাছ-মাংদ খাওয়! কি ভাল?” মহারাজ ঈষৎ 
হাস্ত করিয়া! বলিলেন “মাছ, পান কি দোষ 
করেছে রে? যত দ্রিন মন চায় খেয়ে যা। যখন 
মন আর চাইবে না তখন খাবি না। আসল 


৮৮ উদ্বোধন 


কথা হচ্ছে ঈশ্বরে ভক্তি-বিখীস ও ভালবাসা! 
তিনিই আমাদের আপনার জন। তিনি ত? 
সবারই হৃদয়ে রয়েছেন। শরীররক্ষার জন্য যা 
প্রয়োজ্জন হবে তা গ্রহণ করলে দোষ হয় না। 
তাঁব প্রতি যাব ভক্তি ভালবাসা আছে মাছে, 
পানে তার কি কবতে পারে রে?” 

মহারাজ একদিন কথাচ্ছলে রামেশ্বব বাবুকে 
জিজ্ঞাসা করেন-_-হ্যারে, তোব বৌ কেমন 
লোকরে ?” বামেশ্বব বাবু বলিলেন__ "মহারাজ, 
সে লোক খুবই ভাল, তবে তাব ধন্মরজ্ঞান নেই 
বলে মনে হয।” লাটু মহাবাজ ইহা শুনিয়। 
ঈষৎ হাস্ত কবিয়। বলিলেন--“্যাবে, ওব ধর্শজ্ঞান 
নেই, আর তোরই ধর্শজ্ঞান হয়েছে] যা ষা, ও 
যাকববর কবে নিয়েছে! তুই তোব কাজ 


করে নিগে যা।” রামেশ্বব বাবুর সী অতিশয় 
পতিভক্তি-পবায়ণা ছিলেন। অন্তদূ্টিসম্প্ 


লাটু মহারাজ তাহা জানিতেন। সুখে স্ব।চ্ছন্দো 

₹সার-যাত্রা নির্বাহ কবিয়া এই ঘটনার কয়েক 
বৎ্সবের মধ্)ই রামেশবর বাবুব জী সঙ্জানে তাহার 
স্বামীর ক্রোডে মাথা রাখির!ই দেহত্যাগ 
করেন। 

১৯১৮ লনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হইতে ফিিয়। 
জনৈক ভক্ত ল।টু মহাবাজের শ্রীচরণ দর্শন 
করিতে আলেন। মিলিটাবী পোষাক ব্যতীত 
অন্ত কোনও পোষাক তাহাব সঙ্গে ছিল 
না। লাটু মহাবাজেব নিকটে এরূপ পোষাক 
পরিয়া আসিতে তাহার অতিশয় সক্কোচ ও লজ্জ 
বোধ' হইতেছিল। এইজন্ত কিছুক্ষণ বিশ্রাম 
করিয়! তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে বাজারে 
গিরা একটি ধুতি কিনিয়া আনিবেন। ভক্তটি 
এইরূপ চিন্তা করিয। লাটু মহারাজের নিকটে 
একটু বাহিরে খাইবার অনুমতি প্রীর্থন। করি 
বলিলেন-_“মহাঁরাজ, আমি ১৫-২* মিনিটের জন্য 
একটু বাইরে যাচ্ছি এখনই ফিরে আসব” 


[ ৫২ম বর্ষ---২য় সংখ্যা 


মহারাজ উহাতে একটু নিশ্তব ভাব ধারণ 
করিষা জনৈক সেবককে বলিলেন £ ওরে, 
একে একথানা নৃতন ধুতি বের করে দে। 
এ মিলিটারী পোষাকে আছে, তায় লঙ্জ! হচ্ছে ।” 
ভক্তটি লাটু মহারাজের খীরূপ কথায় একটু 
অপ্রস্তুত হইযা পডেন এবং মহা'রাজকে বারংবার 
বলিতে লাগিলেন__“মহারাজজ, এ কি বলছেন? 
কোথায় আমরা আপনাকে দিব, না আপনি 
আমাদের খেতে পরতে দিচ্ছেন?” মহারাজ 
তছুতরে বলিলেন--ঠ্ট্যারে, এসবতে! তোদেরই 
জন্য, আমার 'আর কতটুকু দরকার হয়?” লাটু 
মহারাজের শ্রীচরণতলে কয়েকদিন বাস করিয়া 
ভক্তটি বিদায় গ্রহণ কালে মহারাজের সেবার 
জন্ত আটটি টাক প্রদান করিতে যাণ। 
মহারজ তাহাতে তাঁহাকে বলিলেন--“দেশে 
বছ লোকের অভাব, তাদের অভাব পুরণ কর। 
তার দয়াতে আমাব কোনও অভাব নেই।” 
লাটু মহারাজ তাহাব টাকা গ্রহণ করিলেন না। 

লাটু মহারাজ এক দিন কতিপয় ভক্ত- 
পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন | প্রঙ্গক্রমে তিনি 
বলিলেন_ “যারে, যার। (ব্রহ্গজ্ষ পুরুষগণ) 
জীবকে মোক্ষ দিতে পারেন, তারা কি তুচ্ছ 
ধনসম্পদ দিতে পাবেন না? ধনদৌলত তো! অতি 
তুচ্ছ রে। তীর! ইচ্ছামাত্র সব দিতে পারেন। 
তাদের ইচ্ছাই ঈশ্ববের ইচ্ছা জানবি। ঈশ্বরের 
বিশেধ শক্তির প্রকাশ তাদের জীবনে % 

কতিপয় ভক্ত এক দিন লাটু মহারাজের 
চরণসমীপে বসিয়া আছেন। প্রসঙক্গক্রমে জনৈক 
ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন--“মহারাজ, সকলের প্রচুর 
ধনাগম হয় না কেন?” ভক্তটির এই প্রশ্নের 
উত্তর প্রদান করিতে যাইয়া! লাটু মহারাজ বলেন 
--কলকাতাষ নিমন্ত্রণ খাওয়ার সময় দেখ 
যার ছেলেদের দেখিয়ে পরিবেশনকারীকে ডেকে 
বলে-_মশার, এখানে একটি লন্দেশ দিন। ওখানে 
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দুটো রদগোষ্প! দিন ইত্যাদি, পরিবেশনকারীরা 
জানে ষে ছেলেরা বেশী খেতে পারে না। বেশী 
করে খেলে তাদের অস্থখ করবে। তাই এদের 
চেঁচামেচি সত্বেও সবকে আন্দাজ মতই দেয়। 
আবার দেখ! যায় যদি পরিবেশনকারী কোনও 
ছেলেকে দেখে বেশ খেতে পারছে, তখন সে 
নিষেধসত্বেও তাব দুহাত গলিয়ে বলগোষ্প।-সন্দেশ 
দেয়। ঈশ্ববও তেমনি যার যতটা সইবে, তাকে 
ততটাই দেন। হ্যাবে, তিনি যে দয়।ময়। তিনি 
তো তোদেব দুহ|ত দিয়ে দিতে চান। কিন্তু 
বেশী থেলে যে তোদের অস্রখ কববে, ত।ইতে। 
বেণা দেন না। 

কাশীধামে হাডার বাগে অবস্থানকালে জনৈক 
ভঞ্ত অন্যান্ত ভঞ্তগণের সহিত গল্প-গুজব ও 
তামাক সেবন কবিতেছেন জানিতে পারিয়। 
লা মহারাজ হঠাৎ বলিষ! উঠিলেন_-“কাশী 
এসেছে কোথায় একটু সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ 
করবে, না শালাব! হুম্ডী খেষে বসে আছে। 
ডাক শালাকে 1” ভক্তটি লাটু মহাবাজেব 
নিকটে আসিলে তিনি অতিশয স্সেহভরে তাহাকে 
বলিলেন_-“পা' টেপ, কাশীতে এসেছিস, কোথায় 
একটু সাধুসঙ্গ সাধুসেবা! কববি, ন! যত গল্পগুজব 
আর হৈ-চৈ করে সময় কাটাচ্ছিস।”* ভক্তি 
মহাবাজের কথায় অতিশয শিষ্ঠার সহিত কিছুক্ষণ 
লাটু মহারাজের পদনেবা কবেন। মহারাজ 
সকলের সেবা গ্রহণ করিতেন না। কাহার? 
কাহারও প্রতি অহেতুক দয়ার বশবর্তী হইয়াই 
তিনি এই ভাবে জোর করিয়৷ তাহার দ্বার৷ সেব 
করাইয়া লইতেন। 

লাটু মহারাঁজেব নিকট ভগবদ্বিষষক 
কথা ব্যতীত অন্য কথ! হইবার উপায় ছিল না। 
জনৈক ,ভত্ত এক দিন কোনও বৈষধিক 
কথা উত্থাপন করিলে লাটু মহারাজ অতিশয় 
বিরক্তি প্রকাশ কবিয়া গর প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়। দেন। 


রীপ্রীলাটু মহারাজের কথা ৮৯ 


শ্ীশ্রঠাকৃব ও স্বামীজির কথা আরম্ড হইলে তিনি 
তন্ময় হইয়! পড়িতেন। এক দিন সকাল সাড়ে 
সাতটার সময় ঠাকুর-স্বমীজির প্রসঙ্গ আরম্ত 
করেন। প্রসঙ্গ করিতে করিতে আত্মহার। 
হইয়া আহারাদির সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও 
তাহার কেও খেয়াল হয় নাই। প্রায় 
আডাইটার সময় জনৈক সেবক তাহাকে 
বলিলেন যে ভক্তগণেব আহারাদি হয় নাই। 
ইহাতে মহাঁরাজেব খেয়াল হইল। 

লাটু মহারাজ আ্ত্রীলোকের সঙ্গে 
খনিষ্ঠভাবে মেলামেশ! পছন্দ করিতেন ন|। 
কেহ নীচ হইতে দরজার কডা নাড়িলে যদি 
তিনি বুঝিতেন যে স্ত্রীলোক আসিয়াছে তাহা 
হইলে বিশেষ ভক্তিমতী ন। হইলে উপরে 
আমিতে দিতেন না। যাহারা বিশেষ ভক্তি- 
মতী মহারাজ তাহাদের বন্ধিত দ্রব্যও গ্রহণ 
কবিতেন। 

কাশীধামে হাডাব বাগে অবস্থানকালে 
লাটু মহাবাজকে একটি অল্পবয়স্কা গরলানী 
ছধ দিয়! যাইত! এক দিন স্্যাকালে জনৈক 
ভক্ত উক্ত গধলানীর্টব সহিত বহস্ত করিতেছে 
জানিযা মহাবাজ তৎক্ষণাৎ তাহাব ভুধ বন্ধ 
করিয়। দিতে আদেশ করেন। মহাবাজের 
আদেশে সেই দিন হইতে তাহাব ছুধ বন্ধ হইয়া 
যার এবং তিনি সেবাশ্রম হইতে দুধ লইয়া 
আসিতে আদেশ করেন। যিনি সন্ধ্যাবেলায় 
মেয়েটির সহিত গল্প করিতেছিলেন, তাহার প্রতি 
বিবক্ত হইয়া মহারাজ তাহাকে বলিয়াছিলেন, 
“নন্ধ্যাবেলায় সাধুর কাছে এসে একটু ইশ্বর- 
চিন্ত। করবে, তান! করে এঁ ছুঁড়িটার -সাথে 
ফচকামি করছে! ?” 

কোনও ভক্ত এক দিন লাটু মহারাজকে 
প্রশ্ন করেন--“মহারাজ, বারে। বছর সত্য কথ! 
বললে নাকি লোক সত্যবাক্‌ হয়ে যায়? লে 


উ৩ 


তখন ষ1 বলে তাই নাকি সত্য হয়? সে যদি 
অসম্ভব কিছু বলে তবে তাও কি সম্ভব ও সত্য 
হবে?” লাটু মহারাজ ভক্তটির কথায় ইধ 
হাস্য করিয়া বলিলেন £ প্যার। বারো বছর সতা 
কথা বলেছে, তারা সত্য চিস্তাও করেছে 
জানবে! তান! হলে সে বারো বছর সত্য 
কথা বলতে পারে না। অসম্ভব কথ! বলা 
তো দুরের কথা, তারা তা ভাবতেও পারে ন|। 
তার! সত্যই বলে, অসম্ভব কিছু বলে না। 
বারে। বছর সত্য কথা বলে বলে তাদের 
[৪৪৪ (ন্নাধুগুলি ) সংযত হয়ে যায়। পবে 
তার। অসম্ভব বা! অস্বাভাবিক কিছু বলতে 
পারেন না।” 

এক দিন জনৈক ভক্ত লাটু মহারাজকে 


উদ্বোধন 
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ঠ|কুরের একটি ছবি আনিয়া দেখান। ছবিতে 
ঠাকুর বলিয়া আছেন এবং জগন্মাতা কাঁলী 
তাহার পশ্চাতে দীডাইয়! তাহাকে আশীর্বাদ 
কবিতেছেন। ঠাকুবেব এঁবপ ছবি ভক্তটি 
পূর্বে কখনও দেখেন নাই। উহা সবেমাত্র 
বাজারে বাহির হইয়াছে। ঠাকুরের এব্ধপ 
ছবি দেখিয়! ভক্তটি মুগ্ধ হন এবং তৎক্ষণাৎ একটি 
ক্রয় কবিয়া লাটু মহারাজকে দেখাইবাব জন্ত 
আনয়ন করেন। লাটু মহাবাজ এ ছবিটি 
দেখিয়। অতিশয় বিবক্ত হইয়া উঠেন এবং বাঁরং- 
বার বলিতে থাকেন £ “ও শিলী ঠাকুবকে কি এ 
ভাবে দেখেছে? এখনি নিয়ে দাও এ ছবি 
আমাৰ সামনে থেকে ।” মহারাজের কথায় 
উপস্থিত সকলেই স্ত্তিত হইয়। যান। 


আলোকময় 
শ্ীইল। ঘোষ 


কাকলীর রব অস্তে প্রভ।ত-কিরণ 
যবে আসি কিশলয়ে করে পবশন, 


রঙ্গিন আলোক জাগে তোমাব ভুবনে, সকল প্রয়াস মাঝে, সর্ব কলরযে, 

আমি চলি ধীরে ধীরে নিঃশব্দ চবণে, উজলি উঠিছে যেন তোমারি বিভবে। 

তোমাব মন্দিবে যেথা আনন্দ-মহিমা বহুরূপে শতধাবে হে অ।লোকময়, 

প্রসাবিত করিয়াছে আপনাব সীমা । তোমাব মাঝারে দেখি আমাব বিম্ময় 
তোমাব আলোঁক-দীপ্ত এ ভুবন পবে 


সকল প্রকাশ যেন সৌন্দর্য অক্ষরে, 
তোমারি অধিক সত্য কবিছে ঘোষণা, 
আলে।ক-সঙ্গীতে চলে তোমার বন্দনা ! 





সমাধান 


শ্রীঅশোককুমার সেন 


বিবর্তনশীল নীহারিকার উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ 
কোন্‌ শক্তির বলে এক দিন জমাট বেঁধে ঘটাল 
গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম, যুক্তিশীণ বিজ্ঞান তাব 
মীমাংসার জন্য বিভিন্ন মত পোষণ করছে। 
সঞ্চরণশীল বিশ্বের সাধারণ নিয়ম লংঘন কবে 
কোনও অস্বাভাবিক ঘটনাচক্রে যে তাদের স্থষ্টি 
হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় ন|। ভূতত্ব- 
বিদ্গণের তীক্ষ বিশ্লেধণী গবেষণী! পৃথিবীর বয়স 
নিঝপণ করেছে, আর স্থির করেছে পৃথিবীব বুকে 
নবজীবনের প্রথম আবির্ভাবের দিন। ঘটনা- 
বৈচিত্যে নানা শক্তির সংমিশ্রণের ফলে ষে দিন 
প্রথম ক্ষুদ্রাতিক্ষু্র জীবকোষ স্ষ্ট হলো, নিঃশবের 
সে দিন পৃথিবীর অজান! ভবিষ্যতেব প্রতি এক 
সুনিশ্চিত ও সুমহান ইংগিত কর। হয়েছিল__ 
তাবই ফলে বর্তমান মানবজাতি পৃথিবীব বুকে 
এসেছে; আর এসেছে জীবশ্রেষ্ঠেব জয়টিকা 
নিয়ে ক্রমপরিবর্তনের (80০106100 ) শেধ 
অবদানরূপে। কিন্তু তার জন্মের রহস্ত আজও 
উদ্ঘাটিত হয়নি, বিজ্ঞানেব অন্তর্ভেদী চক্ষও তাঁর 
বিশ্লেষণ করতে পারেনি । জীবনী শক্তির অুরস্ত 
উৎসের সন্ধান বৈজ্ঞানিক আজও পায়নি খুঁজে। 
জীবের দৈহিক কাঠামোস্থষ্টির উপাদান মানুষ 
জানতে পেরেছে ; কিন্তু স্থিরনিশ্চিত হয়ে আজও 
সে ব্ল্‌তে পারে না! এ উপাদানের গর্ভেই নিহিত 
আছে জীবনী শক্তি কিংবা কোনও বহিরাগত 
বৃহত্তর শক্তি সেই টৈহিক কাঠামোর মধ্যে সঞ্চার 
করেছে প্রাণের স্পন্দন । 


এমন জটিল রহস্তপূর্ণ পৃথিবীতে মানুষ তার 


স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগ করে? যখন 
কোনও সমাধান খুঁজে পায় না, তখন বিুবল হয়ে 
স্বভাবতই নিজস্ব সাধারণ বিশ্বাসের ওপর নির্ভর 
কর! ছাড়া আর তার কোনও উপায় থাকে না। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাসুষ- নিঃস্ব দর্বল, 
অসহায়--অধিকতর শক্তিশ/লী জীবের সংঘর্ষে 
এসে স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্ত/শক্তিকে আশ্রয় 
করেছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ 'ও রুদ্রতাব সম্মুখীন 
হয়ে প্রয়োগ করেছিল স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তিকে 
জীবনযুদ্ধে সে হয়েছিল জয়ী। জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর 
বহস্তময় প্রশ্নের সমাধানে অপারগ হয়ে সে 
অনৃষ্ত অস্পৃশ্ত অলভ্য এক নৈর্বাক্তিক বৃহত্তর 
শক্তির কল্পনা করে” তাকেই আপনার অমীমাং- 
সিত প্রশ্নসমূহের একক সমাঁধানরূপে গ্রহণ করে- 
ছিল। কঠিন পরীক্ষার ছবিপাকে পড়ে যখন সে 
নিজ শক্তি ও সাম্যের ওপর হারিয়ে ফেল্তো 
আস্থা, তখন সে ব্যাকুল হয়ে আবেদন করতো! 
সেই অব্যক্ত মহাশক্তর নিকট শক্তিলাভের 
আশার, সামর্থকে ফিরিয়ে পাওয়ার আশায় । 
যুক্তিতর্ককে সে করতে অগ্রাহ্‌, স্বীয় বিশ্বাসকে 
একমাত্র অবলম্বন করায মহাঁশক্তির বিভিন্ন কল্পনা 
তার কাছে এসে দড়াতো শক্তির উৎসরূপে, 
প্রেমের উৎসন্দপে, কখনও ব! প্রলয়ংকর রূপে । 
নিরাকার এই মহাশক্তিকে সম্যক্রূপে উপলব্ধি 
করার জন্ঠ সে তাকে দিয়েছিল এক বাস্তব রূপ-- 
রক্তমাংসে গড়া এই মানুষেরই রূপ। তার নাম 
হলে ঈশ্বর; অলৌকিকতার আবরণে আবৃত 
হলে! তার বাসস্থান স্থ্গ | 


৯২ উদ্বোধন 


ভবিষ্যতের মানুষ এসে অতীতের জ্ঞানহীন 
ম!হুষের সরল বিশ্বাসের মাঝে সন্ধান পেলো পরম 
সত্যের নিশ্চিত বীজ; আলোকপ্রাপ্ত মন নিয়ে 
যুক্তিবিচার দ্বার যাচাই কবে” সেই বিশ্বাসে 
সারবন্বা প্রমাণ করলো | দর্শনশান্্ব সেই মন্থা- 
শক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ কবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হ*লো৷ তাকে পৃথিবীর মানুষ পারলো না অস্বীকার 
করতে । কিন্তু দর্শনিকের বিভিন্ন মতবাদ সুত্রপাঁতি 
করলে! বিবাদের ৷ দরশনের সাথে সাথে বিজ্ঞানের 
আবির্ভাব হলো ; তবে বিজ্ঞান তখন ছিল অনেক 
পশ্চাতে! কলের অন্ুশাসনকে অগ্রাহী কবে, 
দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়ে বিজ্ঞান দর্শনের সাথে 
সমতালে পদক্ষেপ করলো । বাস্তববাদী বিজ্ঞান 
ও অধাত্মবাদী দর্শনেব মাঝে বাধলে তীব্র 
সংঘর্ষ। সেই প্রতিঘবন্দিতা বৈজ্ঞানিক 'ও 
দারশনিকের মধ্যে গড়ে তুললে! ব্েশাবেশির ছুলজ্ঘ্য 
প্রাচীর ; পারস্পরিক যুক্তিকে সম্পূণ অস্বীকার 
করে” তারা যে সব বিচিত্র মত পোষণ করতে 
লাগলেন, সেগুলো মানুষেব শির্ষ।-দীক্ষা সব 
কিছুকেই গ্রাস করতে উদ্ভত হলে!। ক্রমে 
কালে রথচক্রে নিশ্পেষিত হ'তে লাগলো মান্থুষের 
যাত্রাপথের অজঅ প্রতিবন্ধক ; দৃষ্টিব সম্মুখ হ'তে 
অপস্যত হ'তে লাগলে! রহস্তের হুক কুয়াসার 
যবনিক। তাই মানুষ আজ উপলান্ধ করছে 
বিজ্ঞান 'ও দর্শন কোন ক্রমেই স্বয়ংসম্পূর্ণকপে বিবাজ 
কবতে পারে না; বিজ্ঞান-সচেতন মানুষ আজ 
দর্শনকে দিয়ে স্বীএ গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করছে, দর্শনও 
আজ বিজ্ঞানের ওপর শির্ভর করছে বিশেষ ভাবে । 
কারণ, স্থষ্টির উৎস অনুসন্ধ।নে ব্যাপৃত বিজ্ঞান যে 
আলোকরেখার সন্ধন পেয়েছে, তার ভেতর দিয়ে 
লাভ করেছে দর্শনের মূলকথার সঙ্গে বিজ্ঞানের 
মিলনের অভাবনীয় সম্ভাবন। ৷ 

প্রাচীন দর্শনের মূল সুর হচ্ছে এঁক্যান্ুভব। 
সৃষ্টির পূর্বে একটি বস্তই বিশবত্রদ্মা্ডকে আচ্ছন্ন 


[৫২ম বর্ষ--২য় সংখা! 


করে বেখোছল, তা” হচ্ছে "শক্তি | সেই শক্তি 
থেকেই পদার্থের জন্ম। প্রাগীন দার্শনিকের মতে 
বিশ্বের রচনা হয়েছে পাঁচটি উপাদানে -পঞ্চ 
ভূতে ; অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ তেজ, মকৎ ও 
ব্যোমে। পঞ্চ ভূতই এ মহাঁশক্তির অ্প্রত্যঙ- 
কপে বিকীর্ণ হয়েছিল। শিজ্ঞান বলে শুধু শৃন্ঠ 
হ'তে কোন কিছুব জন্ম হ'তে পারে না, কারণ 
বস্তবধিশেষের সংগঠন অপৰ কোন বস্তর বাহক - 
ব| রাসায়নিক পরিবর্তনেই একমাত্র সম্ভব । 
তা ছাডাও কোন শক্তি শুন্তের মাঝে বিচরণ 
কবতে পারে না, কোন পদার্থকে তার আশ্রয় 
করতেই হবে। শক্তির উৎস পদার্থ, কিন্তু 
পদার্থেব উতৎপ শক্তি নয়- বিজ্ঞানের মূল বক্তব্য 
ছিল এই। 


বিজ্ঞানে অতি-আধুনিক আবিষ্ষাব এই 
সমশ্ত'ব সমাধান-সম্তভবনাব হত্রপাত কর্ষেছে। 
বিজ্ঞান জডপদার্থ বিশ্লেষণ কবে এমন এক 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, যেটা সাধারণ লেকের 
কাছে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও অবিশ্বাস্ত বলে মনে 
হয়। পদে গঠন অগণিত অদৃহ্থ 'অণুপরমাণুর 
মিলনে ; মানুষেব সাধারণ ইন্দ্রিয়বোধের সাহায্যে 
এব অস্তিত্ব উপলব্ধি করা কোন দিনই সম্ভব হবে 
না। সাবঝ|বিশ্ব পুনবায় চমকিত হলো যখন 
বিজ্ঞান ঘে!ষণা করলে ভণুপরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্র- 
তম অংশ হলেও সেটাই তার চরম কথা নয়__ 
অণু-পবমাণুব উত্স কোন পদার্থবিশেষ নয়। 
বিপরীতধর্মী কতকগুলো বৈছ্যতিক শক্তিকণ। 
শ।খত গতি নিয়ে এক নির্দিষ্ট পথে পৰিক্রমণ কবে 
এবং অন্তরাকর্ষণের জন্ত তার! ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হ'তে পারে না। এই বিদ্যুৎকণাই অণুর নির্মাতা 
অর্থাৎ পদার্থের উৎস "শক্তি | দার্শনিকও বলেন 
সৃষ্টির মূলে এক অদ্বৈততত্ব। তাই আধুনিক 
বিজ্ঞান দর্শনের মুল সত্যকে স্বীকার করে 
নিচ্ছে। মহাশভ্তির কল্পনাকে বিজ্ঞান আর 
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বিজ্রপের ফুখকারে কোন ক্রমেই উড়িয়ে দিতে পারে 
না। তাই আজ দর্শনের মূলঙ্ুর গতিশীল বিজ্ঞানকে 
সম্পূর্ণ পরিব্যাপ্ত ক'রে ধ্বনিত-প্রতিধবনিত হচ্ছে । 
আধুনিক বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ উদ্গাত| মনীষী আইন্‌- 
্টাইন বিজ্ঞানের গভীরতম অন্তস্তলে প্রবেশ 
করে অগণিত প্রশ্নের সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে 
অজশ্র অনির্েয় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তাদের 
মৌলিক কাবণ এ অজ্ঞাত মহাঁশক্তিকেই 
নিশি করেছেন! তার তীক্ষ অনুসন্ধানী 
দুষ্ট ভবিষ্যতের ছূর্ভেদ্ক অন্ধকাৰ ভেদ করে 
কোনই সম্ভাবনার ইংগিত দিতে পারে না। 
সম্প্রতি আণবিক শক্তির উদ্ভাবনের ফলে মানুষের 
সম্মুখ এক নুতন জগতের দ্বাব খুলে গেছে; 
সে এক বিরাট শক্তির অধিকারী হয়েছে। কিন্তু 
মানুষ এই শক্তির ধবংদকর বপই দেখেছে, 
তাই "আজ তার সুকুমার বৃত্তি ও শুভবুদ্ধির অন্নি- 
পরীক্ষা। সংঘমেব কঠোব অন্ুশামনে এই 
ংসকরী শক্তিব আতংককর গতির অব্সাঁন 
ঘটাতে হবে; উচ্চতর বৃত্তির ছাচে সেই শক্তিকে 
গঠনশীল কবে তুলে হৃষ্টির মূলন্থ্রের উদ্দেশে 
ধাবমান মান্গষেব পথকে প্রশস্ততর ও মহ্ণতব 
করে দিতে হবে ; বাত্যাহত অবদমিত চেতনার 
মাঝে আনতে হবে নবীন শক্তির পূর্ণ প্রাবন । 
মান্ষেব জীবনেব প্রথম ও শেষ কথ! তাব 
'ধর্ম। ধর্ম অর্থে হিন্দু, মুসলমান অথবা! শ্রীষ্টায় 
ধর্ম নয়; ধর্ম অর্থে মানুষের সুপ্ত মহান্‌ শ। কু- 
গুলোর নিবিড় প্রকাশ, তার সহজাত ম্থৃকুমার 
বৃত্তির গ্িপ্ধ দীন্তি। সেই ধর্মই তাব জীবনের 
প্রতি কর্মসাধন।র মূলে সিঞ্চন কবেছে প্রেরণাব 
স্বচ্ছ বারি। মন্তকোপরি অধিষ্ঠিত এ মহাশক্তির 
স্থতি জীবনের প্রতি পদক্ষেপে ম্মরণ ক'রে সে 
অগ্রসরু হচ্ছে স্বীয় উদ্দিষ্টের পানে, তাব 
জীবনের পরুম সত্য, চরম সার্থকতাকে জান্বার 
জন্তে। ছুঃখজর্জরিত জীবনের মাঝে ম্মুখ- 
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সপর্শান্ুভৃতি তার কাছে শ্থর্গ'--ব্যর্থতার দুর্বার 
অশনি, দারিদ্রের ক্লিন আবেষ্টনী, বেদনার 
নির্মম আঘাত তার জীবনকে করে তোলে রুদ্র 
নরক, জীবন্ত শ্রশান। মননশীলতার মাঝেই 
স্বর্গের স্থিতি__মানুষের মনই তাকে দিয়েছে 
বপ। মানুষকে এই সরল বিশ্বাস কালের 
ধারা বেয়ে চলে এসেছে তার অস্থিমজ্জার সঙ্গে 
এক হয়ে। বিজ্ঞানের কোন যুক্তিতর্কই তার 
সেই অটল বিশ্বাসকে আজও টলাতে পারে নি। 
এটা। ষে তার সম্পূর্ণ অন্তরের সম্পদ, যে সম্পদ 
আদি মানবের আদিম নগ্নতা নিয়েই অপরিবতিত 
হযে রুযেছে । জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তি-তর্ক, কোন 
কিছুই তাকে স্পর্শ কর'ত পারে নি, সেই বিশ্বাসের 
বিকদ্ধে বিজ্ঞানের অস্বধারণ সম্পূর্ণ অনুচিত | 
দার্শনিকেব নব দৃষ্টিভংগীতে আজ মানুষের 
সনাতন ধর্মবোধকে অস্বীকার করতে চাইছে। 
এব ফলে যুক্তি-তর্কের সহায়তায় এই মতবাদ 
মান্ুষেব ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনের 
ওপব ভিত্তি কবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে নিবিডতর 
ভাবে অন্রভব কবাব চেষ্টা করেছে। ধর্মের 
অন্তবালে ণেকে ছুবলের ওপর শপবলের যে 
অত্যাচার চলে নিবিচারে, তাকে ব্যাহ করার 
জন্ঠই এই মতবাদের স্ট্টি। ঈশ্বর অস্তিত্ব 
মানুষেব মাঝেই ; সেই বিরাট একক শক্তি 
খণ্ডখণ্ডৰপে বিকীর্ণ হয়ে আপনাকে প্রকাশ 
কবেছে প্রতি মানুষের মাঝে ৷ মানুষের উন্নতি- 
বিধানে মানধেব সেবাই হবে ঈশ্বরের সেবা । 
বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ খষি স্বামী বিবেকানন্দ 
অপূর্বভাবে প্রকাশ করেছিলেন এই ভাবকে 
ছোট টি ছত্রে_- 
“বহু রূপে সম্মুূথে তোমার 
ছাডি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জন 
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ৮ 
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এই মতবাদের স্থপ্রসারিত দৃষ্টি ও আদর্শ 
মানুষের জীবনে বি্নবেব হুচনা করেছে, মানুষের 
আদর্শবাদকে আবও বস্ততান্ত্িক সহজবোধ্য 
রূপ দিয়েছে! এই মতবাদ সংকীর্ণ আত্ম- 
চেতনাকে ছাড়িয়ে মানুষকে বহু উধের্ব নিয়ে যেতে 
চেয়েছে, তাব অন্তরের সুপণ্ত দেবত্বকে জাগরিত 
করে মনুষ্যত্বের মাপকাঠিকে আরও উন্নত করেছে। 
মানুষের বিশ্বাসেব ওপর কোনও হস্তক্ষেপ 
কবেনি, ঈশ্বরের অস্তিত্রকেও কবেনি অস্বীকাব। 
ঈশ্বরপ্রীতিকে শুষ্ক ব্যবহারিকতার গণ্তীর মাঝে 
সীমাবদ্ধ রাখার ফলে দৈনন্দিন জীবনে মানুষের 
ওদাসীন্ত ও তাব স্বার্থপবতা তাকে সম্পূর্ণ 
্রান্তপথে চালিত কবছিল; সেই জড়ীভূত 
ঈশ্বরগ্রীতির অস্পষ্ট অপাধিবতাকে একটা বাস্তব 
কার্কর বপ দিয়েছে এই বিশ্বপ্রসাবী মানব- 
ধর্ম | তার ফলে মানুষেব কর্মসাধনার হে বিশাল 
লক্ষ্য উদ্দিষ্ট হয়েছে, তাই ইশ্বরকল্পনার প্রকৃত 
সার্থকতা সম্পাদন কববে। 

জীবস্থষ্টির পশ্চাতে কোন্‌ অজ্ঞাত উদ্দেস্ঠ 
রয়েছে আজও ত” উদ্ঘ[টিত হয়নি। প্রথম 
জীবনের প্রভাতে কোন অভিব্যক্তিব অদৃষ্ 
হ্তের নিঃশব সঞ্চালনে এঁ প্রাথমিক জীবন ক্রমে 
ক্রমে চরম পর্যায় জীবাশ্ষ্ঠ মানুষে এসে 
দাঁড়িয়েছে, তার অস্তে কোন্‌ অজান! পরিসমাপ্তি 
অপেক্ষা করছে আজও তা জানা যাষ নি। 
আজও মান্গষ জানতে পাবে নি স্থষ্টির সার্থকতা 
কোথায়, জীবনের সার্থকত! কোথায়? 
কোন্‌ সুদূর অতীতে অণুপরমাণুর আকনম্মিক 
মিলনে জীবনী শক্তির উদ্ভাবন হয়েছিল 
কালের ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে, হৃদয়ের 
ধুকু ধুকু ম্পন্দনের সাথে সাথে? দৃঢ অথচ 
নিরুপায় পদক্ষেপে সেই জীবন হয়তো 
অগ্রসর হয়ে চলেছে নিশ্চিত ধ্বংসের 
পানে। অশ্ব ভাগ্যনিয়স্ত। যদি স্থষ্টির ললাটে 
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এই অলিখিত অভিশাপই একে থাকেন, যদি 
জম্ম-মৃত্যুর অনতিক্রম্য নিয়মের চিরাচরিত 
ধারাকে নতমস্তকে মেনে নেয় বিশ্বজীব, তবে 
সেই আশাহীন ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে মানুষের 
মন ভগ্ন হয়েযাবে।! অর্থহীন প্রচেষ্টার মাঝে 
খুজে পাবেনা কোন সার্থকতার আস্বাদন । 
কিন্ত এই নৈরাহ্কব সম্ভাবনার নির্দেশকে মেনে 
নিতে আশাবাদী মন চায় না। চিরপবিক্রমণশীল 
বিশ্বজগতের অজতঅ্ নীহাবিকাপুঞ্জ হতে নিঃশ্যত 
অবোধ্য স্ুবতরংগ যখন ইথাব-বঙক্ষ কম্পিত 
করে ভেসে আসে, যখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
তাবকার মাঝে এক অপ্রকাশ্ঠ সুসংবন্ধতা লক্ষ্য 
করি, যখন পৃথিবীর বিচি কোলাহল ছাপিয়ে 
এক অলক্ষিত জয়গান ন্ুদূর নক্ষত্রলোকের 
পানে ছুটে যাষ মানুষের অস্তনিহিত সুগভীর 
স্বগায়তার বার্ত। নিয়ে, তখন মানুষের ভবিষাতর 
তমিআ ভেদ করে খুজে পাই এক ছর্লভ মণি-- 
যার মাঝে একান্ত ভাবে মিশে রয়েছে জীবনের 
শুভ্র সত্য। এ্রত যুক্তি, এত তর্ক সত্বেও 
নির্বিকাব চিত্তে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে 
নিই। সেই ঈশ্বর মানুষে অন্তরের উচ্চতর 
বৃত্তির মাঝে মূর্ত, তাব প্রেম, দয়া মানুষের 
জীবনকে ঘিরে পেয়েছে দূপ। বিশ্বব্যাপী যে 
রক্তপাতের প্রবল বগ্তা বয়ে চলেছে, মানুষের 
অন্তব্বের গহন গুহ! থেকে হিং্র পশু বহির্গত 
হয়ে পৃথিবীকে দলিত-মথিত করে চলেছে, 
বেদনার্তের অশ্রলাঞ্চনায় সিক্ত হয়েছে মাটির 
বুক--. 

“আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে 

হেনেছে নিঃসহায়ে ) 
আমি যে দেখেছি গ্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে 
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাদে |” 

--এই সব দুর্যোগের অবসান হবে সেদিন, যে দ্দিন 
মানুষের জ্ঞানের সুসম্পূর্ণতা এসে তাকে নিয়ে যাবে 


ফান্তন, ১৩৫৬ | 


চরমশীর্ষে, মানুষ তখন জীবনের জয়পতাকা 
উড়িয়ে স্বর্গীয় চেতনায় সমগ্র মানবজাতিকে 
একত্বের 'বন্ধনহীন গ্রন্থিতে বেঁধে বাখবে-_- 
এএকজাতি এক পৃথিবীর স্বপ্ন সেদিন হবে 
সফল। 


আজ সর্বপ্রশ্জের সমাধান এসে দীভিষেছে 
মানুষের মাঝে নিঃশব পদসঞ্চারে_ জীবনের 
বাস্তবতার ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র ঘটনাবৈচিত্র্য স্থৃলদৃষ্টির 
অন্তরালে প্রকাশ করছে সেই পমাধানকে। 
আদি মানবেব স্থল দৈনন্দিন প্রয়োজন তালে, 
পরম্পরেব প্রতি নির্ভবশীল কবেছিল। সংকীর্ণ 
মান্নষের মন তর্কের আহ্বানে দিগ্িদিক-জ্ঞান- 
শূন্য হয়ে স্বীয় দৃষ্টিকেই গ্রহণ কবেছে একক 
মানদওকপে, গ্রতিপঙ্ষকে কবেছে সম্পূর্ণ অবজ্ঞ।। 
কিন্তু নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যানুবের 
দৃষ্টিভংগীরও ঘটেছে পরিবর্তন | সেই বৈপ্লবিক 
ৃষ্টিভংগী মানুষের জীবনের সব দন্দের 'মবসান 
ঘটিয়েছে, শক্তি ও খস্তুব উৎসকে করেছে 
পারস্পরিক নির্ভবশীল। জন্ম-মৃত্যুব আবর্তন, 


ভেযো না নিজের কথ! ৯৫ 


সৃ্টি-ধবংসের আবর্তন, সাফল্য-ব্যর্থতার আবর্তনের 
সঙ্গে স্থর মিলিয়েছে এই শক্তি ও বস্তর আবর্তন । 
অশেষ এই জীবনের রহস্ত, অশেষ এই স্যত্টির 
হস্ত! যুগকবিব গভীব অন্তস্তল উন্মথিত করে 
এই স্থগভীর উপলব্ধি স্থরের অঝোর ধারায় 
ভেঙ্গে পড়ে প্লাবিত করে নিয়ে গেছে অধ্যাত্বলোক 
ও বস্তলোকেব চিরস্তন ঘন্দকে-স" 


প্ধুপ আপনাবে মিলাইতে চাহে গন্ধে, 

গন্ধ সে চাহে ধুপেবে রহিতে জুড়ে । 
স্বর আপনারে ধর। দিতে চাহে ছন্দে, 

ছন্দ ফিরিষা ছুটে যেতে চায় সুরে 
ভাব পেতে চায় বপের মাঝাবে অল, 

রূপ পেতে চায় ভাবেব মাঝারে ছাড়া) 
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ 

সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা | 
প্রলয়-শ্থজনে ন! জানি এ কার যুক্তি, 

ভাব হ'তে বপে অবিরাম যাওয়া-আসা, 
বন্ধ ফিরিছে খু'জিয়। আপন মুক্তি, 

মুক্তি মাগিছে ঝধনের মাঝে বাসা 1” 


ভেবে! না নিজের কথা 


(1100100000৮ 01 8811) 


স্বামী পরমানন্দ 
অনুবাদক-_-শ্রারমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


ভাবিও ন। নিজ কথা, 
টানিও না আমারেখা, 


ভালবাস অপর সকলে, 
প্রেমে তব কোনরূপ ছলে ) 


অনীম আকাশ দেখ সবাবে টানিয়া লয় 
আপনার ম্নেহময় কোলে । 


[তাত 


পৃথিবীতে খনিজ তৈলের সরবরাহ-অবস্থা * 


মাইকেল গ্রাণ্ট 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মূল্য এবং পবিম।ণ উভয় 
দিক দিয়েই খনিজ তৈল এবং তৈলজাত পদার্থ 
প্রাধান্ত লাভ কবেছে। সমগ্র পৃথিবীতে খনিজ 
তৈলেব দৈনিক চাহিদ। ১০,০৯,০০০ টন । প্রথম 
মহাযুদ্ধেব পূর্বে পৃথিবী মোট তৈলশক্তিব শত- 
কব! ৭ ভাগ মাত্র ব্যবহৃত হয। দ্বিতীয় মহাধুদ্ধেব 
পূর্বে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকব। ২৫ ভাগ এবং 
আজ তব পবিমাণ শতকব। ৩০ ভাগেবও বেশী ৷ 

খনিজ তৈলেব ব্যবহাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, 
অনুমান হয় ১৯৫২ সনেব মধ্যে পৃথিবীতে 
তৈল এবং তৈলজ।ত পদার্থেব চাহিদা হাব 
দৈনিক ১৫১০০১০০* টন। অর্থাৎ উনিশ 
শতকেব শেষ ভাগে পৃথিবীতে এক পিপ| তৈলেব 
প্রয়োজন হযে থাকলে আজ প্রয়োজন ৯৮ পিপ।। 

পৃথিবীর. তৈলসববরাহ-ব্যবস্তাব  বুঁটিশ- 
পরিচালিত তৈলকেন্দ্রগুলি বিশেষ গুকত্বপূর্ণ 
গ্বান অধিকাৰ কবেছে, ভবিষ্যতে'ও তাব গুকত্ত 
ক্রমশঃ বুদ্ধি পাবে এতে সন্দেহ নেই। 
যুক্তরাষ্ট্র 'এক সময পৃিবীব প্রধান তৈল 
বগ্তানিকাবক দেশ ছিল, কিন্ত আজ সেও 
তৈল আমদানি কবতে বাধ্য হয়েছে এবং 
মনে হয এই ভাবে খনিজ তৈলের জন্ত আবও 
কিছুকাল তাকে বিদেশের উপর নির্ভর করতে 
হবে। কৃষিব্যবস্থায় এবং শ্রষশিল্পে নৃতন করে 
তৈলের চাহিদা! হয়েছে তাব প্রধান কারণ। 
যন্ত্রশক্তি-উৎপাদনে অন্ত উপকরণেব অভাব, 
তা ছাড! তৈলব্যবহারের সুবিধাও অনেক । 


কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহাব হয়েছে । 
তা ছাডা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব পূর্ব থেকেই সামুদ্রিক 
যানে কয়লার পরিবর্তে তৈলেব ব্যবহাব শুক 
হওয়াষ তৈলেব চ|হিদ! বুদ্ধি পেয়েছে । সর্বত্র 
বিমানব্যবস্থা সম্প্রসাধেব চেষ্টা চলেছে, তাতেও 
বু পরিমাণে খনিজ তৈল এবং তৈলজাত 
পদার্গেবক চাহিদা হয়েছে? বহু প্রকার 
অত্যাবগ্তকীয় বাসায়নিক এবং কুত্রিম পদার্থ 
প্রস্তুতি কার্ধে খনিজ তৈল মৌলিক উপাদান 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । মন্ত্রসজ্জিত 
আধুনিক সৈশ্ঠবাহিনী পবিচালনার কাজেও 
তৈলের প্রয়োজন। এই সকলেব অর্থ এই যে 
জকরী অবস্থা ব্যবহারেব জন্ঠ প্রচুব পবিমাণে 
তৈল সঞ্চম কব! আজ অবশ্য কতব্য। 

পৃথিবীব তৈল উৎপ|দন ব্যবস্থা বুটেনেব 
স্বার্থরক্ষাব প্রয়োজন ব্তমান শতকেব প্রারস্তে 
ক্রমশঃ ম্পষ্টতব হয়। একদিকে ব্রঙ্গদেশেব 
তৈলভূমি অন্যদিকে ক্যারিবিয়ান এলাকা, ইরাণ 
ইজিপ্ট, এবং বোগিওর তৈলক্ষেত্রে সুবিধা 
লাভ বুটেনকে তার তৈলস্থার্থ সম্বন্ধে সচেতন 
কবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বুটিশ তৈল- 
প্রতিষ্ঠানগুলি পৃথিবীর মোট তৈলক্ষেত্রের এক- 
ঘ্বাদশাংশেব নিয়ন্ত্রণক্ষমতা। লাভ করে এবং 
১৯৪৮ সনে নানা অস্গুবিধ। সত্বেও পৃথিবীর 
মোট উৎপাদন পরিমাণের এক অষ্টাংশ পরিমাণ 
তৈল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। , 

ভৌগোলিক দিক দিয়ে পশ্চিম গোলার্ধে 


* নিউ দিল ব্রিটিশ ইন্ফরমেশন্‌ সাতিসেস্নএর সৌজন্টে প্রকাশিত। উঃ সঃ 


ফান্তিন, ১৩৫৬ ] 
পৃথিবীর মোট অবিশুদ্ধ তৈলের $ অংশ 
উৎপন্ন হয়! যুক্তরাষ্ট্রে হয় £ অংশ এবং 


দক্ষিণ আমেরিকা এ ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের 
বুটিশি রাজ্যে হয় তার প্রায় $ অংশ। 
বাকি পবিমাঁণ উৎপন্ন হয় প্রধানতঃ মধ্যপ্রাচ্যে ; 
এখান পুথিবীব মোট উৎপর পবিমাণের 
৯ অংশ ব| ততোধিক তৈল উৎপন্ন হয়। 'অপব 
পক্ষে বাশিযায হয় 7৮ অংশ মাত | 

বহু বিশেষজ্ঞের মতে তৈলেব ব্যবহার যে 
ভবে বৃদ্ধি পেয়েছ ভাতে প্র্ণবীব তৈলশক্ি 
শান্ব ।নঃশেষত হওয়াব আশংক। বয়েছে। 
ইতন্ববিদব। অন্গুম।ন করেন যে গর্ভ থেকে আৰ 
মাত্র ৭০০ কোটি পিপা তৈল সংগ্রহ কব! মস্তব | 
পরবর্তী দশ বংসাবব মধ্যে পৃথিবীব চাহিদ। 
খাৎসরিক ৩০* কেটি পিপার ও বেন হবে বাল 
মনে হয এবং ভ1ভ পথিবীব তৈলসম্পদ ১৩ 
বংসাবব মধে) |নঃশোদত হওয়ার সস্ত/বন' | 

এই সব অনুমানের মাধ্য অব অনাবিপ্ত 
তৈলাঞ্চলগুণিকে ধবা হযনা। যুন্ব্ট্রে 
তৈলভাগ্ার ১২ বসবেব মাধ্য নিঃশে বও হাতি 
পাবে এমন কথাবণ উল্লেখ হয়েছিল, কিন্ত 
১৯৪৭ সনে সেখানে নুতন নূতন আবিষ্চাবের 
ফলে তার তৈলসম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে । সমুদ্র- 
গর্ভে এখনও তৈপপ্রধান বহু এল।কা রয়েছে 
যার সত্যবহাব হয় নি। তাছাড। নুতন কৌশলে 
এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈল উৎপাদন সম্তিখ! 
তাতে তাদের প্রয়োজন প্রচুব অর্থ। তাদের 
উদ্ভম যথেষ্ট, যোগ্যত। 'মসামান্ত, তাবই সহায়তায় 
এক দিন তার! সাফল্য লভ করবে তাতে 
সন্দেহ নেই৷ 'শেল' প্রস্তর (81916) থেকে 
এবং এমন কি রাসায়নিক পন্তায় কয়লা থেকে 
কিম 25ল উৎপাদন করাও কঠিন নয়, এভে 
তারা আরও কয়েক শত ব্ৎসরের চাহিদ। 
মেটাতে সক্ষম হবে। 


পৃথিবীতে খনিজ তৈলের সরধরাহ-অধন্থা ৯৭ 


অনেকের মতে মধাপ্রাচের তুলনায় 
পশ্চিম গোলার্ধে খনিজ তৈল প্রুততর নিঃশেধিত 
হয়ে আসছে। তীরা বলেন যে যুক্তরাষ্ট্র 
পৃথিবীর সমগ্র চাহিদার ₹ অংশ বা ততোধিক 
তৈল উৎপাদন করে এলেও তার তূগর্ড- 
ভাগ্াবে আছে মাত্র 2 অংশ এবং ক্যারিবিয়ান 
অঞ্চলে সমগ্র চাহিদার £ অংশ উৎপ]াদল 
হলেও তার ভৃগর্ভ-ভাগারে আছে মাত্র 
* অংশ, অপর পক্ষে অধাপ্রাচ্য পৃথিবীতে 
মোট সবববাহ-পবিমাণেব শষ অংশ তৈল 
সবববাহ কবে এসেছে, কিন্তু সেই অন্গপাতে 
পৃথিবীর তৈলভ।গারের এগ অংশ তার 
“সইজন্যই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তৈলদববরাহ- 
খাবস্থায় মধ্াপ্রাচেব দায়িত্ব অপরিসীম | 

ক্যারিবিয়ান আর একটি গুকত্বপূর্ণ তৈলাঞ্ল, 
পূৃ্িবীব তৈলসববরাহ ব্যবস্থায় তারও দায়িত্ব 
কম নয়, বিশেষতঃ ইউরোপীয় পুনগঠন-পরি কল্পনার 
ন্তুগত দেশমমৃহে ভার তৈল এবং তৈলজ।ত 
পদার্থের চাহিদ! প্রচুর] প্ররুতপক্ষে পৃথিবীর 
সমগ্র অবিশ্ুদ্ধ তৈল (07906 011) ভাগুরের 
₹ অংশ বুটিশশিয়ন্ত্রিত, সেই জন্য পুনগগঠন-ব্যবস্থাষ 
বুটেনের সহযোগিত। অপরিহার্য । 

যুক্তরাষ্ট্রের পরই পৃথিবীর মধ্যে কমন- 
ওয়েলথেই সর্ব'পেক্ষ। বেশী খনিজ তৈলের ব্যবহার 
দেখ। যায়। ১৯৪৭ সনে কমন্ওয়েলধে মোট 
৪,৫০,০১০০* টন তৈল ব্যবহৃত হয়! তার মধ্যে 
১,৬৯,০০১০০০ টন আসে যুত্তরাষ্্রী থেকে। 
বৃটিশ-অধিকৃত বিভিন্ন তৈলকেন্ত্র কমন- 
ওয়েলথে যে পরিমাণ তৈল ব্যবহৃত হয় তার 
চেয়ে অনেক বেশী তৈল উৎপাদন করে, 'অথচ 
কমনওয়েলথে সেই তুলনায় উৎপাদন-পরিমা 
অনেক কম। ১৯৪৮ সনে কমনওয়েলথে 
প্রকৃতপক্ষে টনের কম তৈল- 
উৎপাদন হয়; তার মধ্যে জ্িনিদাদে হয় 


৭৫১০৩১০৪০৪ 


৯৮ উদ্বোধন" 


৩৯১০০,০** টন, বুটিশ বোমিওতে ২৭,১*১,০০০ 
টন এবং কানাঁডাতে ১৪,০*,০** টন | 

বৃটিশ তৈল প্রতিষ্ঠানগুলি পৃথিবীর অন্ঠান্ত 
অংশের তৈলকেন্দ্রগুলির উন্নতি করা ছাড়াও 
কমনওয়েলথের অন্তর্গত টতৈল-এলাকা থেকে 
অধিকতর তৈল-উৎপাদনের জন্ত যথাসাধ্য 
চেষ্টা করছে এবং সেখানে নৃতন নৃতন তৈল- 
উৎন আবিষ্কারে উদ্ছেগী হয়েছে । তার প্রমাণ 
আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডে তাদের 
কর্মতৎপরতা। ত্রিনিদাদের উপকূল ছাড়িয়ে 
পারিয়া' উপসাগরের মধ্য পর্যস্ত যে অনুসন্ধান- 
কার্য চলেছে ভার ফলে হয়ত এক দিন ত্রিনিদাদের 
তৈলভাগ্ডার পুষ্ট হয়ে উঠবে। ক্যানাডার 
ল্ডোক অঞ্চলে, এড মন্টন্রে নিকটে, তৈল- 
উৎন আবিষ্ারের সম্ভাবনা পৃথিবী জুড়ে আগ্রহে 
সপ্টি করেছে কয়েক মাস পূর্বে লেডাকের ৬৭ 
মাইল উত্তরে রেডওয়াটারে আর একটি তৈলভূমি 
আবিষ্কৃত হয়েছে । 'আলাস্কা রাজপথ" নির্যাণের 
সময় পশ্চিম বৃটিশ কলানিয়ায় যে তৈলভুমির 
সন্ধান পাওয়! গিয়েছে তাও এখানে উল্লেখযোগ্য | 


[ ৫২ম বর্ধ--২য় সংখা 


উত্তয় ফ্লালবার্টার আথাবাস্কায় অবিশ্তদ্ 
তৈলের এক বিরাট ভাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। 
তার পরিমাণ আনুমানিক ১০১০০ কোটি 
পিপা। কমনওযেলথের অন্ান্ত অংশে, যথা 
পূর্ব এবং পশ্চিম আফ্রিকা, সাইপ্রাস এবং' 
নিউগিনির অন্তর্গত পাপুযান্ম তৈলেব জন্য 
ব্যাপক অন্নসন্ধান চলেছে । প.শ্চম অষ্ট্রেলিয়াতেও 
সম্প্রতি তৈলভূমি অ|বিফারের চেষ্টা চলেছে, 
এবং এমন কি বুইনস্ল্যাণ্ডে এই সম্পর্কে 
যে পরিকল্পনা! হয়েছে "তাতে খনন ইত্যাদি 
প্ররস্তিক কার্ষের জন্ত পাউও্ড 
বায় করার সিদ্ধান্ত হয়েছে ! 

বুটেনেও অবিশুদ্ধ তৈলের আকবের সন্ধান 
পায় গিয়েছে? সম্প্রতি সেখানে একটি বুটশ 
ফার্কে স্থানীয় পে্রেলিয়াম বোর্ড ইয়র্কশ!য়ারের 
উপকৃস্থ ছুইটবিব চতুগিক ১৬৯ বর্গমাইল ব্যাপী 
এলাকায় তৈলসন্ধান-সম্পর্কে প্রাথমিক কার্ষের 
জন্য বিশে লাইসেন্স প্রদান করেছেন) 
পৃথিবীর খনিজ তৈলের এই হল বর্তমা" 
পরিচয় । 


১১০০০১০০০ 


“রমরুফ্চ যেন গঙ্গা। গঙ্গার মতোই গভীর , গঙ্গার মতোই তাহার বুকে প্রতিবিম্ব পড়ে, গঙ্গার মতোই 
বাহিরে তিনি তর়ল। ভাহারও স্রোত আকাবাক! পথ ধরিয়| লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে বহন করিয়া পোষণ করিয়! চলে ।*** 
রামতৃঞ্ণ বখন ঝঞ্থা-বিক্ষোভের মধ্য দিয় শিখরদেশে উত্তীর্ণ হইলেন, তখন তিনি উত্থান-্পখের বেদনা, আনন্দোচ্ছাঁস 


এবং আকম্মিক বাধা-বিপন্ধির কিছুই ভুলিলেন ন। 


সেগুলি শিখররাশির শোঁভাকে বিচিত্র করিয়। তুলিল।” 


-"রোম। রোল। 


স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি * 


মিস্‌ জোসেফাইন ম্যাকৃলাউড 
অনুবাদক” অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ 


১৮৯৫ সনের ২০শে জানুয়ারী আমি আমাৰ 
ভগিনীর সঙ্গে নিউ ইয়র্কের 5% ঘা০5৮ 892৫ 
90০8-এ যাই। দেই বাডীব বৈঠকথানায় 
স্বামী বিবেকানন্দেব কথা প্রথম শুনি | ১৫২* জন 
ভদ্রমহিলা এবং ছু'তিন জন ভদ্রলোক সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন। ঘবট ছিল জনাকীর্ণ। 


ঘবেব সব আরাম-কেদাব। অবান হযেছিল, 
সেইজন্য আমি মেজেয় প্রথম জাবিতে 
বস্লাম। স্বামীজী কোণে দভিযেছিলেন। 


তিনি একটা কিছু বলেছিলেন, ঠিক কথাগুলি 
আমাব মনে নেই; তবে সঙ্গে সঙ্গেই তা, 
আমাৰ নিকট সত্য বলে প্রতিভাত হ'ল! 
তাব দ্বিতীয় কথাটি, তাব তৃতীয় কথাটিও 
সত্য মনে হয়েছিল। এভাবে আমি সাঁত বছর 
তার বাণী শুনেছিলাম। য/কিছু তিনি উচ্চাবণ 
কবেছিলেন তাই আ'মাব নিকট সত্য। 
তখন হতেই আমার কাছে জীবানর অর্থ হল 
অন্ত রকম। তিনি যেন আমাকে এগ্ুভব 
করালেন--তুমি অনস্তে বিরাজম'ন। এই অনন্ত 
ত বদলায় না, এর ত বুদ্ধি নেই। এ হৃর্ষের 
মত) একবার অনুভব করলে একে তুমি কখনও 
ভুল্বে না। 

সেই সারা শীতকাল আমি তার উপদেশ- 
বাণী শুনেছিলাম_-সপ্তাহে তিন দিন, সকাল 
এগারটায় | আমি কখনও তার সঙ্গে কথা 


বলিনি, কিন্তু আমরা গ্রত নিয়মিত ভাষে 
আসতাম যে স্বামীজীর এ বলবার ঘরে সব সময়ই 
আমাদেব জন্ত সামনে ছুটি আসন থাকৃত। 
এক দিন আমাদের দিকে লক্ষ্য করে তিনি 
বল্লেন £ “তোমরা কি বোন?” 2হ1৮-- 
আমবা উত্তব কবল্/ম। তিনি আবার জিজ্ঞেন্‌ 
করলেন £ “তোমরা কি অনেক দুরু থেকে 
আল?” “না, বেশী দূর নয়__হাডসনের ৩০ 
মাইল ॥)এ এসেছি” “এত দুর? 
আশ্চর্ধের বিষয়।” তার সঙ্গে আমার এ 
প্রথম কথা! 

আমি তখন মনে করতাম অধ্যাত্ভাবাপন্ন 
ব্যক্তিদের মধ্যে বিবেকানন্দের পরই নিসেম্‌ 
রোয়েখ লিস্‌ বার্জারেব স্থান। এই ভদ্রমহিলাই 
আমাকে তার নিকট নিয়ে যান। ম্বামীজীর 
কাছে তার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল! এক দিন 
মিসেস্‌ বার্জার ও আমি স্বামীজীর নিকট গিয়ে 
জিজ্ঞেদ করলাম £ “স্বামীজী, কি রকম ধ্যান 
করতে হয় আমাদের শেখাবেন কি ?” তিনি উত্তর 
দিলেন £ “এক সপ্তাহ “ওম ধ্যান করে আমার 
নিকট এসে11” এক সপ্তাহ পরে আমরা আবার 
গেলাম। মিসেস্‌ রোয়েখলিস্‌ বার্জার বললেন £ 
“আমি একটি জ্যোতি দেখি।” স্বামীজী উত্তর 
দিলেনঃ “ভাল কথা, লেগে থাক।” “হাদয়ের 
মধ্যে একটা কিছু জ্যোতির মত দেখি---* 


ক (প্রবুন্ধ ভারত" ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সংখা প্রকাশিত +790010180905098 ০ 850১1 ড157091900,9% 


শীর্ঘক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ । 


১৩৩৬ 


মিসেল্‌ বার বললেন। “বেশ'ত, লেগে 
থাকা” স্থামীজী এমাত্রই শিথিয়ে ছিলেন। 
তাঁর সঙ্গে দেখা হবার আগে আমরা ধ্যান 
অভ্যাস করছিলাম, আর গীতা ও পড়ে ছিলাম। 
আমাব মনে হয় তা” আমাদের স্বামীজী- 
রূপ মহাশক্তিকে চিন্তে সাহায্য করেছিল। 
আমার বিশ্বাস অন্তকে সাহসদানেই ছিল তার 
শক্তি। তাকে নিজ সম্বন্ধে একেবারেই সজাগ 
মনে হত না। অন্ঠের প্রতিই ছিল তাব দৃষ্টি। 
তিনি বল্তেন ঃ যখনই জ্রীবনের বইখানি 
খুলতে আরস্ত করে, তখনই তামাস! শুক হয়” 
আরও বলতেন, জীবনে অনাধ্যান্মিক প।ধিব- 
ভাবাপন্ন কিছুই নেই, সবই পৃত, আধ্যাত্মিক | 
পসব সময়ই মনে করবে দৈবাৎ তুমি 
আমেরিকাবাসী--একজন স্ত্রীলোক, কিন্তু সর্বদাই 
অপরিবর্তনীয় বপে তুমি ভগবানের সন্তান 
দিনরাত নিজেকে বল তুম কে-_তোমার স্বরূপ 


ফি কখনও ভুলে যেয়ো! না)” এ কথাই 
তিনি "আমাদের শেখাতেন। তর উপস্থিতি 
ছিল সক্রিয় ও উদ্দীপক! এ শি 


যদি তোমার নাথাকে তবে এটা তুমি অন্ে 
সধ্চাবণ করতে পারবে না, টাক' না থাকলে 
যেমন অন্যকে দান কবতে পারনা। তুমিত' 
কল্পনা করতে পার, কাজে দেখাতে পার ন।। 
আমরা কখনও তাঁর সঙ্গে কর্থা বলতাম 
শী, তার সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কিছু 
করঝারও ছিলনা । সেই বছব বসস্তেব এক 
রাত্রিতে আমরা মিঃ ফ্রান্সিস এইচ লেগে এব 
বাড়ীতে নিমস্ত্রিত হয়েছিলাম | মিঃ লেগেটু 
পরে আমার ভগ্নীপতি হন! আমর! তাঁকে 
বললাম; “আমর! আপনার সঙ্গে খেতে পারি 
বটে, এই অপরাহ্ন কিস্তৃ আপনার বাড়ীতে 
কাটাতে পারি না1” তিনি উত্তর দিলেন ঃ 
“থুব ভাল কথা, আমার সঙ্গে কেবল আহারই 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


করুন।” খাওয়। শেষ হ'লে তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন £ «এই বিকেলে আপনার কোথায় 
যাচ্ছেন?” বললাম, 'আমর। এক বক্তৃতা শুনতে 


যাচ্ছি। তিনি আবাব জিজ্ঞেন করলেন £ 
“আমি কি আসতে পারি?” আমরা বললামঃ 
“হা তিনি এলেন, বক্তা শুনলেন | 


বন্তৃতা শেব হলে মিঃ লেগেট স্বমীজীব নিকট 
গিয়ে ার করমর্দদ কবে বললেন ঃ “স্বামীজী 
'গামাব সঙ্গে কবে আপনি আাহার করবেন ?” 
ইনিই আমাদিগকে সামাজিক ভাবে স্থামীজীব 
নিকট পবিচিত কবিয়ে দেন। 

ক্যাট্ন্কিল পর্ন তেব বিজলি ম্যানব মিঃ 
লেগেটেব বাসস্থানা এখানে এসে স্বামীজী 
কয়েক দিন ছিলেন | স্বামীজীব কয়েক জন 
ছাত্র বললেনঃ “স্বামীজী, আলাপনি কিন্তু যেতে 
পাববেন ন।1 ক্লাশগুলে। চল্ছে 1” স্বামীজী 
অত্যন্ত তেজোন্দীপু ভাবে উত্তব দিলেন 
“এগুলে। কি আমার কাশ) আমি যাবই 
তিনি সভ্যই চলে গেলেন। এসখানে থাকাকালে 
আমার বোনেব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্বামীজীর 
দেখ! হযেছিল। তাদেব তখন বাব ও চৌদ্দ 
বছব লয়ল 1 প্ৰামীজীবক নিউইয়কে চলে 
আসাব সঙ্গে সঙ্গে ক্রাশগুলে। যখন আবার 
'আবন্ত হয়ে গেল হখন হাদেব কথা তার মনে 
ছিল বলে বোধ হল না] তার! অত্যন্ত 
বিশ্মিত হয়ে খল্লে? “আমদেব কথ। স্বামীজীর 
মনে নেই |” আ!মরা তাদের সাস্বন। দিলাম £ 
“ক্রাশ শেষ হওয়। পর্যস্ত অপেক্ষা! কর।” যখনই 
স্বামীজী বক্তৃত! দিতেন, তখনই তিনি তার 
বক্তৃতার বিষয়ে পুরোপুরি ডুবে যেতেন বক্তৃতার 
শেষে তিনি ছেলেমেয়োদর কাছে এসে 
বল্লেন : “তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় 
আমার খুব আনন্দ হ'ল 1” তাহলে তাদের কথা 
তার মনে ছিল। তারাও খুব খুশী হয়ে গেল 


ফান্তন, ১৩৫৬ ] 


সম্ভবতঃ এঁ সময়ে তিনি নিউইয়র্কে আমাদের 
অতিথি ছিলেন। এক দিন তিনি বেশ স্থির 
ধীর প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে বাড়ী ফিরলেন। 
কয়েক ঘণ্টা কোন কথা বলেন নি, শেষে 
আমর! তাকে জিজ্ঞেস করলাম £ “স্বামীজী, 
আজ আপনি কি করলেন ? তিনি বল্লেন £ 
«আজ আমি এমন একটি জিনিষ দেখেছি যা? 
কেবল আমেবিকায়ই সস্তব। আমি বাসে 
ছিলাম; হেলেন গেন্ড এক পাশে বসেছেন, 
আর এক পাশে লসেছে একটি নিগ্রে। ধোপানী 
-কোলে তার ধোয়! জামা কপড়। 
আমেরিক| ছাডা কোন দেশ এদৃগ্ঠ দেখতে 
পারে না। 

এ ধছরের জুন মাসে স্বামীজী ক্রিশ্চিন্‌ 
(লকেব ক্যাম্প পাবসিতে যান ওখানে তিনি 
মিঃ লেগেটের মাছ ধরবার ক্যাম্পে অতিথি 
হন আমবাও গিয়েছিলাম সেখানে মিঃ 
লেগেটেব সঙ্গে আমাব বোনের বিয়ে স্থির 
হল স্বামীজীকে বিষেতে উপস্থিত ৭।কবাঁব 
জন শিমন্্ন কব হয়। তিন যে কটা দিন 
ক্যাম্পে ছিলেন সাদ। সুন্দৰ বার্চ গাছেব নীচে 
ঘণ্টাব পব ঘণ্ট। ধ্যান করতেন। আমাদের 
[কছু না বলে স্বামীজী বর্চ গাছের ছাল দিয়ে 
ছ'খানি সুন্দব বই তৈরী করে তাতে সংস্কৃত 
৪ ইংরেদীতে কিছু লিখে ফেল্পেন। বই ছুখানি 
দিয়েছিলেন "আমাকে শর আমাব বোনকে | 

তারপর আমাব বোন এবং আমি যখন 
বিয়ের পোষাক কিনে প্যারিস গেলাম, তখন 
স্বামীজী সহত্রদ্বীপো্ঠনে যান সেখ!নে 
দেড় মাস কাল তিনি তাব চমকগ্রাদ উদ্দীপন ময় 


উপদেশবাপী প্রদান করেন যা, 1108/৩0 
1810৮ নামে অভিহিত। আমর কাছে এ 
কথাগুলি সবচেয়ে সুননর! একদল অন্তরঙ্গ 


শিষ্যদের উদ্দেশে তা” প্রদত্ত হয়েছিল । তার! 


স্বামী বিবেকানন্দের স্ৃতি 


৯৯১ 


স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন, আমি কিন্তু কখনও তার 
বন্ধু ছাড়! কিছুই ছিলাম না। আমার মনে 
হয়, কিছুই তার হদয়ের অন্ততস্তল তেমন 
উদ্ঘাটিত করেনি, এ অবিম্মরণীয় দিনগুলি যেমন 
কারছিল। 

তিনি “আগষ্ট মাসে মিঃ লেগেটের সঙ্গে 
প্যারিস আসেনা সেখানে আমার বোন ও 
আমি “হোল্য।ণ হাউসে? ছিলাম। স্বামীজী ও 
মিঃ লেগেট অন্ত হোটেলে থাকতেন। অবশ্য 
আমব! প্রতিদিনই তাদের দেখ! পেতাম । মিঃ 
লেগেটেব একটি পিয়ন ছিল। সে সব সময়ই 
স্বামীজীকে বল্ত “আমার বাজায স্বমীজী 
বলতেন £. পকিজ্ত আমি তবাজ। নই, আমি 
এক জন হিন্দু, সন্ন্যাসী 1” পিয়নটি উত্তব দিত £ 
“জংপশি তা পল্‌ত পাবেন খটে, কিন্তু আমি র।জ- 
বাজডাদেব সঙ্গে চলে অভ্যন্ত। কাউকে 
দেখেই আমি বুঝতে পরি ইনি সত্যই কি।” 
স্বমীজীব তেজোন্দীপ ভাব প্রতোককেই আকৃষ্ট 
ক্বত। একবর কোণ এক ব্যন্তি' স্তাকে 
বলেন? ১স্বমীঙজী আপনি এত রামজ।চিত 
মহববপূর্ণ 1” তিনি উত্তৰ করলেন ; “না, আমি 
শই, আমাব হাটার ধরন |” 

৯ই 'সপ্টেম্বব মিঃ এবং মিসম্‌ লেগটের বিয় 
হয়। পবদিন স্বামীজী লণ্ডন রওনা হন | লগুনে 
স্বমীজী মিঃ ই টিষ্টাডিব অতিথি হন | এর আগেই 
মিঃ ষ্টাডি ভাবতবর্ষে শ্রীরামক্কষেব কায়ক জন 
সন্ন্যাসী শ্িষ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন । 
তিনি এক জন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি] ওখানে থাকার 
কিছু দিন পরেই ম্বামীজী আমাদের চিঠি লিখেন £ 
“এখানে চলে এসে ক্লাশগুলোতে যোগ দাও ।” 
আমর! যখন গেলাম, তখন তিনি কিছু দিন ধরে 
বন্তৃতা দিচ্ছিলেন । তিনি প্রিন্েস্‌ হল্‌-এ বন্তৃতা- 
দিয়ে বাগ্মিতার পরিচয় দেন। পরদিন সংবাদ- 
পত্রগুলি খবরে ভরে গেল--"্একজন বিশিষ্ট 


১৬২ 


ভারতীয় যোগী লগ্ডনে এসেছেন” ইত্য।দি। 
সেখানে তিনি অত্যত্ত সম্মান লাভ কবেছিলেন ' 
১৫ই ভিসেম্বর পর্বস্ত আমর] লগ্নে ছিলাম । 
তারপব শ্বামীজী আমেরিকায় চলে এলেন 
ওখানে তাব কাজ চালাবাব জন্ত। পবেব 
বছরেব এপ্রিল মাসে তিনি আবার ফিবে যান। 
এ সময তিনি ক্লাশ নিতে লাগলেন এবং 
সত্যিকার স্ুনিদিষ্ট কাজ আর্ত করলেন 
১৮৯৬ দনে। জুলাই মাস পর্যন্ত সমস্ত 
গ্রীষ্মকাল তিনি ওখানে কাজ চালান। 
তাবপর চলে যান স্থইটজারল্যাগ্ব_-সেভিযার- 
দের সঙ্গে । 

স্বামীচীব পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ, অতি 
বিন্মকব! একবাব আম!ব বোননঝি য্যালবার্টা 
/বজেস্-_-পববর্তী কলে লেডি স্ঞাওইচ- স্বমী- 
জীব সঙ্গে রোমে যায়। ফ্যাল্বর্টা কাকে 
রোমের দর্শনীব সব দেখাচ্ছিল। বড বড স্মৃতি- 
স্তস্তগুলির অবস্থান সম্বন্ধে স্বামীজীব জ্ঞান দেখে 
সে অবক হয়ে গেল। সেতার সঙ্গে সেন্ট 
পিটার্এ গেলা সেখানে রোমের গার্ডাব 
প্রতীকগুলিব প্রতি, মণিমাণিক্যের প্রতি; সাঁধু- 
সম্তদেব স্থন্দর পোষাক প্রতৃতিব প্রতি স্বামীগীব 
অভাবশীয় সশ্রদ্ধ ভাব দেখে সে আরও অবক্‌ 
হয়ে গেল; সে বল্ল£ ন্বমীজী, আপনি ত 
সগুণ সবিশেন ঈশখবে বিশ্বাসী নন, তাহলে 
এসবকে এত সম্মান দিচ্ছেন কেন?” তিনি 
উত্তর করলেন ঃ “কিক্ত ম্যাল্বার্টা, তুমি যদি সপ্ুণ 
ঈশ্বরে বিশ্বাপী হয়ে থাক, ত» হ'লে ত এতে 
তোমার অন্তরের সবটুকু ভ্তি'ই দিতে হবে ।” 

সেই বংসর শরৎকানে স্বামীজী মিঃ ও মিসেদ্‌ 
সেভিয়া এবং জে জে গুডউইন্এর সঙ্গে 
সুইটুজারল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষ যাত্রা] করেন। 
সেখানে সমগ্র জাতির সাগ্রহ অভিনন্দন তার 
প্রতীক্ষায় উন্মুখ ছিল। এ মন্বন্ধে বিস্তৃত জান! 


উদ্বোধন 


[ ৫২মবর্ষ-স্য় সংখ্যা 


যেতে পারে 1,6060158 8০000101000 69 
£1700২৮৮ নীমক বই-এ। মিঃ গুড উইন্‌ তার 
অনুলেখক ছিলেন। 54 ঘ্বও৪৮ 8379 ১৮:৪৪৮-এ 
তাঁকে নিযুক্ত কর! হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের 
সব বক্তৃতার অন্ুলেখনেব জন্য | মিঃ গুডউইন্‌ 
বিচারালয়ের অনুলেখক ছিলেন--প্রতি মিনিটে 
তিনি ছু'শ শব্ধ লিখতে পাবতেন। সেইজন্াই 
তার পাবিশ্রমিকও ছিল অত্যন্ত বেশী। তবুও 
স্বামী বিবেকানন্দেব কোন কথাই আমরা হারাতে 
চাই নি বলে ঠাকে নিযুক্ত কবেছিলাম! প্রথম 
সপ্তাহের পর গিঃ গুডউইন্‌ আর কোন 
প|রিশমিক নিলেন না! আমরা তাকে 
জিজ্ঞেন্‌ করলাম £ . “এব মানে কি মিঃ 
গুডউইন্‌?” তিনি বল্লেন ত “বিবেকানন্দ যদি 
তার জীবন দিতে পারেন, আমি অন্ততঃ আমার 
সেবাটুকু দিতে পাবি” তিনি সমগ্র পৃথিবী 
ঘুনেছেন স্বামীজীব অনুবর্তী হিসেবে । সত থণ্ড 
বই-এ আমবা পেষেছি স্বামীজীর মুখনিঃশত 
বাণী। মি গুড উইন্‌-ই তা লিখে নিয়েছিলেন। 

স্বমীজীব ভাবতবর্ষে চলে যাবার পর 
আমি ভাব কাছে চিঠি লিখিনি। প্রতীক্ষা 
কবছিল!ম, তিনি নিশ্চয়ই লিখবেন] শেষে 
একটি চিঠি পেল।ম; তাতে ([লখেছেন £ 
পডুমি চিঠি লেখ না কেন?” আমি উত্তর 
দিলাম 8 “আমি কি ভারতবর্ষে আসব?” তিনি 
লিখলেন £ হা, ছুঃখ, ছুর্ঘতি, দারিদ্ৰা, 
নোংরা আবর্জনা ; নেংটি পরা লোক ধর্মের কথা 
ব্লছে-এসব সত্থেও যর্দি আসতে চাও, তবে 
এসে! । অন্ঠ কিছু যদি চেয়ে থাক তাহলে এস 
না। বিক্দ্ধ সমালোচনা আর আমরা সহা করতে 
পারি না1» প্রথম জাহাজেই আমি রওনা হলাম। 
১২ই জানুয়ারী মিসেস অলি বুল ও" স্বামী 
সাবদানন্দে সহিত আমি যাত্রা করি। পথে 
আমরা লগ্নে নেবেছিলাম, সেখান ধেঁকে 


ফীষ্টীন, ১৩৫৬ ] 


সোজা রোমে এলাম | ১২ই ফেব্রুয়ারী আমরা 
বন্দে পৌছি। সেখানে মিঃ আলাসিঙ্গ৷ আম।দের 
যঙ্গে দেখা করেন। তার কপালে ছিল বৈষ্ণবের 
সোজ। লাল তিলক। একবার কশ্মীর য|ওয়ার 
পথে ম্বামীজীকে প্রসঙ্গতঃ বললাম £ “মিঃ 
আলাসিঙ্গা দেখছি কপালে বৈষ্ণনের ফৌটা- 
তিলক কাটেন” বলামান্রই স্বমীজী আমাৰ 
দিকে ফিরে তাঁকয়ে অত্যন্ত তীব্রস্বরে বল্লেন £ 
“তোমাদের বিছু বলতে হবেনা? তোমবা 
এত দিন কি করেছ?” আমি কি *অন্থমু 
করেছিলাম তা” ভ্তামি তখন বুঝতে পাবিনি। 
অবশ্ত আমি কোন উদ্ভব দিইনি। আগার 


দিশা 


১৬৩ 


চোখে জল এল, আমি বসে রইলাম। পরে 
জানতে পেলাম মিঃ আলাসিল! পেকমল্‌ 
একজন ব্রাহ্মণ যুবক। মাদ্রাজের কোন কলেজে 
তিনি দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তার মাইনে 
১০০২ ১ তা” দিয়েই পিতা মাত। স্ত্রী এবং চারটি 
শিশুসন্তানেব তর্বণপে!ষণ করতেন। বিবেকানন্দকে 
পাশ্ত্যদেশে পাঠাতে তিনিই টাকার জন্য দ্বারে 
দ্বারে যান। সম্ভবতঃ উনি না হলে আমাদের 
কখনও বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা হ'ত না। তখন 
বুঝা গেল আ'লানিঙ্গার প্রতি মৃদু কটাক্ষেও 
স্বমীলী কেন বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন । 

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


দিশা 


রবি পু 


তোমাবি চবণে ধ্রব-জীবনেব বঞ্চিত দিশ। পেবেছু ন্থামি 
নিশীথ-গভীবে চন্দ্র-আভ।ব ভবিয্বা অমল বর্ত| নব, 
তোমাবি স্বর্ণস্থপ্নঞ্চলে জাঁগব আমব নিখিল-ব।মি 
সে-মধুরে মম স্থব-সাধপায়ু চির গ্রনুক্ত কণ্ঠে কব। 
নিবিড়-নিলীন পরশনে তব উজলি ওঠে কালের শিখা, 
ছায়া-আবরণ কাঁৰ আহরণ কী বাণী বিলাও হিবশ্ময়ী ; 

তাৰি আহ্বানে গাতি-সৌবভে জাগে জীবনের মঞ্জবিকা, 
প্রত্রবণের চলে বাজি বীণ। অনাহত কোন স্কুরাশ্রয়ী | 
গতিবে আমার চলেছ সাধিয়া তব চবণেব মুক্ত-তালে, 

তব প্রশান্তি ব্ধিত ভুবনে জাগে মোব তাই মর্ম-গান ) 
আমি সে অতলে করেছি পরশ সে মন্ত্রে মোর জেলেছি ভালে, 
তারি আদিত্য-স্তন্বন-ধাবে পূর্ণ করি এ রিক্ত প্রাথ। 

মোর জীবনের প্রতিপলে তার ঝংকার চির বিজয়ে ধ্বনি, 
তাহারি লীলার ওঠে প্রস্ফুটি প্রহ্ছনিকা কার কিরণ-মণি | 





স্বাধীন ভারতে প্রজাতাপ্ত্িক শাগন-প্রতিষ্ঠা 


তুর্ণনিনাদ, কামানেব গর্জন, ব্য।গ-যোগে 
জাতীয় সঙ্গীত, বাগ্ভধ “বন্দে মাতবম ধরবনি, 
দেশব্যাপী আনন্দকোলাহল ৪ বিপুল উংসাহ- 
উদ্লীপনাব মাধ্য গত ১৬শে জানুযাবী প্রজাতম্বী 
ভাবতেব প্রথম বাষ্ট্রপতিকপে ডুব রাজেন্দ্রপ্রসাদ 
কার্মনডাব গ্রহণ কবিলে ভাবতে আনুষ্ঠানিক 
ভাবে প্রজাতন্ব প্রতিঠিত হয! ভ|রতের শেষ 
গভর্নৰ জেনাবেল শ্রীরাজাগোপালাচারী নূতন 
শ।সনতন্সেব প্রবর্তন এবং প্রজাতম্ন প্রতিচ্িত 
হইণ বলিয়' ঘোষণ! কবেন। বাষ্টপালকপে 
ক।মভভারত্যাগের প্রাকালে ততৎকতুক প্রথম বাষ্্- 
পতি সি“্হাসনে অধিষ্ঠিত হন! ভাবতেব 
শাস্তি 9 শহিন্সাব আদশেব প্রতীক হিসাবে 
দববারকান্দগ বাষ্পতিব সিংহ।সানব পশ্চ।তে 
সভাম্ঞ্চেপবি একটি বিবাট প্রস্তবশিমিত 
বদ্মমৃতি স্/পিত ছিল কাঁণভাব এহণ কবিয়া 
র/ষ্টপত্ি 'এক সনক্ষিপ ভাবণে মহায়। গান্ধীর 
এব* ড্ডাবল্ত প্রজাতক্ম প্রতিষ্ভঠায ষে হগণিহ 
নরন[বা ত্যাগস্বীকাব 9 ছুঃখল্বণ কবিয়াছন, 
তাহাদের উদ্দোশ শদ্ধানিবেদন করেন এবং 
প্রজাতন্ত্বী ভারতেব নাগরিক হিসাবে জন- 
সাধারণের কর্তব্য প্ররণ করাইয়। দেনা! এই 
এঁতিহাসিক দিবস উপলক্ষে রাজধানী নয়াদিল্লীতে 
জাতীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা 
হইয়াছিল | 

সংকল্প বাকা 

এই উপলক্ষে নিমলিখিত সংকল্প-খাক্য পঠিত 
হব ৮ 

মামরা ভাতের জনগণ ভারতকে 
একটি ন্সার্ভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রূপে 


সংগঠিত কবিবাব ও ভারতেব সকল নাগরিকের 
জন্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক 9 বাজনৈতিক 
হ্ায়বিচার, চিত্তা, ভাবপ্রশ্শ, বিগবাস, ধর্মমত 
9 উপাসনায স্বাধীনতা, সামজিক মর্াদ। 
ও স্থযোগলাভেষ সমানাধিকাব প্রদানের 
এবং ব্যক্তিব মর্ধাদ। ৪ জাতী এঁক্যেব প্রতি 
শ্রুতিব পবিপ্রেক্ষিতে ভাবতেব জনণণেব মধ্যে 
সৌলাত্র উন্মেষেব পবিত্র সঙ্গ গ্রহণ করিতেছি । 

'এততন্বাবা ১৯৯৪৯ সনেব নাভম্ঘব মাসের 
ছাব্বিশে তবিখে ভাবতীয় গণপবিষদে শামাদেব 
জল্ট এই শাসনতম্ব বিধিবদ্ধ কর! হইল । 

মৌলিক অধিকার 

অ|ইনেব সমদৃষ্টি '9 ভাবতবাঙ্টে আহনের 
আশ্রষে সমভাবে পাকিবার স্থযোগ 
হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা হইবে না' 
ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্বী-পুণষ ভেদ, জন্ুস্থান 
অথবা উহাদের যে কোন একটি কারণে 
কোন ন।গবিকব বিকদ্ধে রাষ্্ট বৈষমা- 
মূলক আচবণ করিবেন না। রাষ্ট্রের অধীনে 
যেকোন কার্ষে শিয়োগ অথব! চাকুরীতে সকল 
নাগরিকের সমান স্থযেগ ধাকিবে। অন্পৃশ্ঠ- 
তার বিলোপ-স|ধন এব” যে কোন 
ভাবে ইহার প্রষোগ নিষিদ্ধ হইল। শম্পৃশ্যতার 
দরুন কাহারও উপর অযোগ্যতা আরোপিত 
হইলে তাহা আইনাম্রসারে দগ্ুনীয় "অপরাধ 
বলিয়া গণ্য হইবে। সামরিক ও শিক্ষাসংক্রাস্ত 
উপাধি ব্যতীত র়াষ্ইী ফোন প্রকার খেতাব 
প্রদান করিবেন না। 

সকল নাগরিকের নিয়োস্ত অধিকার 
থাকিবে £ 
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(ক) বন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, 
(খ) শান্তিপূর্ণ ও নিরন্তর সমাবেশ, (গ) সমিতি 
অথবা সঙ্ঘ গঠন, (ঘ) ভারত-বাষ্ট্রেরে সর্বত্র 
'অবাধে পর্যটন, (ও) ভারতশ্রাষ্ট্রেরে ষে কোনে। 
অংশে অবস্থান ও বসবাস, €) সম্পত্তির 
অধিকার, রক্ষা ও বিলিব্যবস্থ।, (ছ) যে কোন 
বৃত্বিগ্রহণ অথবা! জীবিকা, বাণিজ্য কিংবা 
ব্যবদায়চালন! | 

আইন দ্বার! প্রতিষ্ঠিত বিধি বাতীত কোন 
ব্যক্তি তাহার জীবন বা ব্যপ্িগন্ম স্বাধীনত। 
হইতে বঞ্চিত হইবে না। যথাসম্ভব শ্রী 
গ্রেপ্তারের কারণ না জাশাইয়া কোন ঘুত 
ব্প্তিকে পুলিশ হেফাজতে রাখ! হইবে প|1 
নিজ মনোনীত ব্যবহারজীবীর সহিত পর[মশ 
€ আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে তাহাকে 
বঞ্চিত কর! হইবে না। ধৃত হইবাব ২৪ ঘণ্টাব 
মধো ধৃত ও পুলিশ হেফাজতে আটক প্রত্]েক 
বাক্তিকে শি কটবর্তা ম্যাজিষ্টেটেব নিকট উপস্থিত 
করিতে হইবে। গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম]াজি- 
ট্রেটের আদালত পর্যস্ত যাইবার সময় এ ২১ 
ঘণ্টার মধো ধর! হইবে না] মাজিষ্রেটের 
নির্দেশ ব্যতীত এঁব্প কোন ব্যক্তিকে উল্ত 
সময়ের বেণী পুলিশ-হেফাজতে বাখ। হইবে না। 


শ্রীরামক্্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৬৫ 


মন্য্যক্রয়-বিক্রয়। বেগারপ্রথা এবং অনুরূপ 
ধরনের বলপুর্বক শ্রম করাইবার রীতি নিষিদ্ধ 
করিয়। দেওয়া হইল। এই বিধান লঙ্ঘন 
করিলে তাহা আইন-অন্সারে দণ্ডনীয় অপরাধ 
বলিযা গণ্য হইবে। চৌদ্দ বৎসরের নিম্নব্রস্থ 
বালকবালিকারদদিগকে কোন কারখানা, থনি 
কিংবা অন্ত “কোন বিপদসঞ্কুল কার্যে নিয়োগ 
করা চলিবে না। 

জনগণের শৃঙ্খলা, নীতি ও স্বাস্থ্য সাপেক্ষে 
সকল ব্যর্তিরই বিবেকের স্বাধীনতা, তথ| ধর্স- 
বিশ্বাস, ধর্ম।চবণ ও ধর্মপ্রচারের অবাধ অধিকার 
থাকিবে | সম্পূর্ণকপে রাষ্ীয় অর্থ হইতে পারি- 
চালিত কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা প্রদাণি 
কর! হইবে না। 

ভারতীয় বাষ্টে অথব। উহার কোন অংশে 
অধিবাপী নাগরিকগণের মধ্যে যে কোন 
শেণীর নিজস্ব স্রনিদি্ট ভাষা, লিপি ব! সংস্কৃতি 
বক্ষাব অধিকাৰ থাকিবে । ধর্ম অথবা ভাষার 
দিক দিয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও তাহাদের 
সকলের নিজ ইচ্ছ।নয! যী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন 
৪ পরিচালনার অধিকার থাকিবে! আইন 
ব্যতীত কোন ব্যঞ্িকে তাহার সম্পত্তি হইতে 
বঞ্চিত কর। হইবে না। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


ভগবান গ্রীরামকৃষ্চদেবের জঙ্মো ৎসব-_ 
আগামী ৬ই ফাল্গুন, শনিবার, বেলুড মঠে ভগবান 
শ্ীরামরবষ্ঠদেবের পঞ্চদশীধিকশততম জন্মতিথি- 
পুজাদি এবং ১৪ই ফান্তুন, রবিবার, সাধারণ 
আনন্োৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। 


নিম্নলিখিত গ্থানে যুগাচার্য শ্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোৎসব উদযাপিত হইয়াছে ঃ 

বেলুড় মঠ_-গত ২৬শে পৌষ মঙ্গলবার 
বেলুড় মঠের পবিত্র পরিবেশে সারাদিনব্যাপী 
বিভিন্ন অনুষ্ঠান পহকারে ধুগাচার্য ' স্বামী 


৬ 


বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হয়। এই 
উপলক্ষে মঠে সারাদিন প্রার্থনা পূজা হে।ম 
স্তোত্রপঠ ভোগরাগ ধর্মসঙ্গীত ও কীত'ন 
হইয়াছিল। এই সকল অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
প্রত্যয হইতে সন্ধ্যা অবধি ধনী, নির্ধধ এবং 
জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে বহু নরনারী 
বেলুড় মঠে সমবেত হইয়া স্বামীজীর প্রতি 
ভক্তি-অর্থ্য নিবেদন করেন। 

অপরাহে স্বামী মাধবানন্দজীর সভাপতিত্বে 
মঠপ্রাণে এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয়। 
আমেরিকার হলিউড বেদাস্তকেন্দ্রেরে অধ্যক্ষ 
স্বামী প্রভবানন্দজী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন স্বামী 
বিবেকানন্দ যে তাহার ধর্মসঘবন্ধীয় প্রথম ভাষণ 
আমেরিকায় প্রদান করেন, তাহাব, একটি 
সুগভীর তাৎপর্য আছে! ইউরোপে বিভিন্ন 

শের লোকজন আমেরিকায় গিয়। বসতি 
স্থাপন করে এবং তথায় একটি নৃতন 
জাতি গিয়া উঠে। কিন্তু তাহা হইলেও 
আমেরিকার সংস্কৃতি ও সভাতার মূল গ্রীস ও 
ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে নিবন্ধ এবং 
এই কাবণেই আমেরিকাকে পাশ্চাঁন্োব সংস্কৃতি 
ও সভ্যতার মণিকোঠ! বলিয়। অভিহত কর! 
যায়। আমেরিকায় স্বমীজীব বাণীপ্রচার 
জগদীশ্বরের অভিপ্রেত ছিল। স্বামীঙ্গী নিজেই 
উক্ত ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়। গিযাছেন। 
তিনি বলিয়াছেন যে, যদি প্রাচ্য ও পাশ্মত্যের 
মধ্যে মিলন ঘটে তাহা হইলে জগতে পূর্ণাঙ্গ 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভ্যুদয় হইতে পারে। 
এহিক উন্নতিসাধন ও মানসিক উৎকর্ষলাভ 
পাশ্চাত্যের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু গত ছইটি 
বিশ্বযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ এক্ষণে 
ইহ! হদয়ঙ্গম করিতেছে যে, কেবলমাত্র কর্মানুষ্ঠান 
ও উহ্হার ফলল।ভ 'এবং মানসিক শক্তিবৃদ্ধির 
ধারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সংসাধিত 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--২য় লংখ্যা 


হয় না] স্বামীজী পাশ্চাত্যকে বলিয়াছেন যে, 
মানুষের মধ্যে যে আত্মা আছেন, এঁহিক সামর্থ্য 
ও মানসিক উৎকর্ষের দ্বাবা তাহাকেই প্ররক্ষুট 
করা আবগতক। ভারতবর্ষক্কেও স্বামীজী এই 
শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, অধ্যাত্ম-জ্ঞানের মধ্যেই 
ভারতের শক্তি নিহিত আছে, কিন্তু জগতে 
এ্রহিক ক্ষেত্রেও ভাবতবর্ষকে কর্মের অনুষ্ঠান 
কবিয়া সার্থকত। অর্জন করিতে হইবে৷ প্রাচ্য 
ও প!শ্চত্যের নিকট তাহার ইহাই নির্দেশ যে, 
কর্মে জীবন ও চিন্তার জীবন সামপ্রস্তপুর্ণ 
হওয়া আবশ্বক ৷ 

ব্রন্থচাবী জ্যোতির্ময় চৈতন্তজী বলেন, 
স্বমীজী ধ্যননেত্রে প্রত্যক্ষ কবিয়াছিলেন ষে, 
ভব্যিতে ভ।বতবর্ষ গৌবধেব সর্বোচ্চ শিখরে 
আরোহণ কবিবে! ভারতবর্ষে ছুর্গতিব 
প্রতিকার কোন পথে তাহাবও তিনি ইঙ্গত 
দিয়। গিয়াছেন। ভাবতের জাতীয় জীবনের 
মূল সৃব ধর্ম; যত দিন ধর্মভাব প্রবল থ!কিবে 
তত দিন ভ|রতের সমাজে অথব। রঙে দুর্বলত। 
প্রবেশ কবিতে পবিবে না বলিয়াই তিনি মনে 
কবেন। স্বামীজী বলিতেন যে, দেশবানীব 
নিকট বেদান্তেব প্রাণদ বাণী গ্রচার করিতে 
হইবে এবং এই বাণীর দ্ব।র।ই জাতিব প্রাণশংক্ত 
উদ্বে/ধিত হইবে স্বমীজীর অগ্নিগর্ভ বাণীর 
সহিত সমগ্র জাতি যহাতে পরিচিত হয় 
তদদ্দেশ্টে শ্বামীজীর গ্রন্থসমূহ তক্ণদের অবশ্ত 
পাঠ্য হওয়া দরকার । 


সভাপতি স্বামী মাধানন্দজী তাহার সুচিস্তিত 
ভাষণে বলেন ধে, স্বামীজী বেদাস্তের সত্য 
সার! জগতে প্রচার করিয়াছেন লত্যকার ধর্ম 
যেকি, তাহা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শিক্ষ। 
করিয়াছিলেন এবং এই ধর্মের বলে, বলীয়ান 
হইয়া তিনি আমেরিকায় শাশ্বত সত্য প্রচার 
করিয়াছেন । ধর্মের সত্যকার অর্থ কি, 


ফান্তন, ১৩৫৬ ] 


আমেরিকার নিকট স্থামীজী তাহারই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন আজ পাশ্চাত্যের দৃষ্টি ভারত- 
বর্ষের অধ্যাত্মবাদের প্রতি নিবন্ধ হইয়াছে । 
ইউরোপ ও আমেরিকা আন ইহা উপলব্ধি 
করিয়াছে যে, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন কবিতে 
হইলে গ্রহিক উন্নতি ছাডাও অবও কিছু লাভ 
কৰা আবগ্তক। স্বামীজী তাহ।র দেশবাসীর 
উপর গুক কতব্যভার হ্যস্ত কবিয়া গিযাছেন। 
দেশবাসীকে তিনি যে সকল বাণী দিয়! গিয়াছে, 
নিজ নিজ জীবনে কে তাহা! কতদূর 'অম্নসবণ 
করিতে পারেন তাহা আজ তাহাদের নিপয় 
করা উচিত। স্বামীজীব বাণীসমূহ তাহার! যদি 
সম্যক হৃদয়ঙ্গম কবিতে পাবেন, তাহা হইলে 
জগন্বাসীকেও তাহারা ভাবতের সংস্কৃতি ও 
সভ্যতার মর্মবাণী দান করিতে শারিবেন। 

স্বামী অবিনাশানন্দজী এবং শ্রীকাননবিহাবী 
মুখাজিও স্বামী বিবেকানন্দেব জীবন-কথা 
আলোচনা করেন। স্বামী চাঁওকানন্দজীব উদ্বোধন 
এবং স্বামী বাঁতশোকানন্বজীর সমাপ্তি সঙ্গীতে 
সকলে যুদ্ধ হন। 

ঢাক] শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ--এই আশ্রমে গত 
২৬শে পৌষ হইতে ২ব! মাঘ পর্যন্ত স্বামীজীর 
জন্মোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে | 
উৎসবের কয়দিনই আশ্রমে বহু লোক-সমাগম 
হইয়াছিল। প্রথম দিবস উপনিষদ পাঠ, বিশেষ 
পুজা, হোম, কালীকীর্তন, ভজন-সঙ্গীত ও এসাদ- 
বিতরণ হয়] একটি সম্মেলনে কয়েক জন বক্তা 
স্বামীজীর জন্ম ও বাল্যবথাদি আলোচন! করেন। 
২৭শে হইতে ২৯শে পৌষ তিন দিন রামায়ণের 
তিনটি পাল! গীত হয়। শহরের খ্যাতনামা 
সলগীতজ্ঞ শ্রীমেঘনাদ বসাক ও তাহার দলের 
কালীকীর্তন এবং ভজনসঙ্গীত সকলকে আনন্দ 
দানকরে। ২৯শে পৌষ অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর 
সেন শান্দ্রীর সভাপতিত্বে এক ছাত্রসভা। অনুষ্ঠিত 


শ্রীরামকৃ্চ মঠ ও মিশন নংবাদ 


৯৬৭ 


হয়। ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালক় ও স্থানীয় অন্যান্ত 
শিক্ষায়তনের কতিপয় ছাত্র এবং সভাপতি বক্তৃতা 
করেন। বিবেকানন্দ বালকসজ্ঘ কর্তৃক সভার 
উদ্বোধন ও সমাপ্তিসঙ্গীত গীত হয়| ৩*শে 
পৌষ মহিলা-সভার অধিবেশনে শ্রীশোভনা রায়ের 
সভানেত্রীত্ে ০৪ শ্রীবিভা সেনের পরিচালনার 
সভার কার্য পরিচালিত হইয়াছিল কয়েক জন 
শিক্ষিতা মহিল! ও ছাত্রী স্বামীজীর জীবনী ও 
বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
১লা মাঘ দবিদ্র-ণারায়ণ-সেবার অনুষ্ঠান 
হয়। অপবাঙ্তে শ্রীবসস্তকুমার দাস, এম্এল্‌-এ 
মহাশম্ের সভাপতিত্বে এক বৃহৎ সভায় মাননীর 
মন্ত্রী হবিবুলাহ বাহার, ঢাকা বিশ্ববি্ঠালয়ের 
ডক্টর মুহম্মদ শহীহ্ল্লাগ, ভন্ীর - সরোজেন্্র 
নাথ রায়, শ্রীঅমিয় চত্রবর্তা, ড্র বিশ্বনাথ 
ভট্টাচার্য, শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশান্্রী ও আশ্রমাধ্যক্ষ 
স্ব'মী জ্ঞানাতআানন্মজী আচার্য স্বামী বিবেকাননের 
কর্ম ও বাণী সমন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। 
উৎসবের শেষদিন ২র! মাঘ আশ্রমবিষ্ভালয়ের 
শিক্ষক ও ছাত্রগণের এক সভায় স্বামীজীর 
জীবনকথা! ও বাণী আলোচিত হয়। পূর্ব- 
পাকিস্তানের রাজধানী ঢাঁকাঁনগরীতে এই 
ধর্মানুষ্ঠানটি জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপন! 
সঞ্চার করিয়াছে । টি 
ময়মনসিংহ ভ্রীরামকষজ আশ্রম 
গত ২৬শে পৌধ হইতে ১ল! মাঘ পর্যস্ত এই 
আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসৰ সমায়োহে 
সম্পন্ন হইয়াছে। পুজার্চনা, প্রসাদবিতরণ, 
রামায়ণগান ও বক্তৃতা উৎসবের প্রধান অঙ্গ 
ছিল। ম্বামীজীর উৎসবে এত বিপুল লোক- 
সমাগম এই শহরে বনুকাল দেখ! যায় নাই। 
১লা মাঘ শ্রীপ্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের 
লভাপতিত্বে এবটা জনসভা হয়। উদ্বোধন- 
সঙ্গীতের পর ছুইটা প্রবন্ধ পঠিত হইলে শ্রীঅরদা 


১৬৮ 


চরণ ভৌমিক, শ্রীউৎুল্ল রায়, শ্রীমতিলাল 
পুরকায়স্থ, শ্রীবন্কিম চন্দ্র দে ও স্বামী বিমলানন্দজী 
স্বামীক্রীর জীবনের বিভিন্ন দিক সমন্ধে বক্তৃতা 
করেন। 

হবিগঞ্জ প্রীরামকৃষ্ মিশন আশ্রম 
গত ২৬শে পৌষ, এই আশ্রমে শ্বামী বিবেকানন্দের 
জচ্মোৎসব অনুষঠিত হইয়াছে! এতছুপলক্ষে 
পুজার্চনা, ভজনসঙ্গীত, প্রসাদবিতরণ ও দরিদ্র- 
নারায়ণ সেবা! ও জনমভ] স্চাককপে সম্পন্ন হয় । 
শ্রীকষ্ঃপ্রসন্ন রায়, শ্রীশশীন্দ্রচন্্র র্টাচাধ, অধ্যাপক 
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র পাল এবং আশ্রমাধাক্ষ স্বামী 
্রন্গাত্মানন্দজী ম্বামীজীর বিভিন্ন ভাঁবধার। সম্বন্ধে 
স্থুচিস্তিত বক্তৃত| দেন । বিষ্ভালযের ছা'ত্রছাত্রীগণেব 
স্বামীজির মৌলিক রচনাধুত্তি খুবই মনোজ্ঞ 
হইয়াছিল 

সারগাছি (মুশিদাবাদ) প্রীর়ামকষ- 
মিশন আশ্রম- গত ২৬শে পৌষ এই প্রতিষ্ঠানে 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে পুজা, 
শীন্তুপাঠ, ভজন, প্রসাদবিতরণ ও জনসভ। হয়। 
বেলুড মঠের স্বামী জপাননজী আচার্য স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচন। করেন। 
পরদিন আশ্রম-বিদ্ালয়ের বালকবুন্দের নিকট 
স্বামী জ্পানন্বজী ম্বামী বিবেকানন্দের বাল্য- 
জীবন .সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। ২৮শে 
পৌষ সম্কাধ খাগডা সবুজসঙ্ঘের উদ্ভোগে 
অনুষ্ঠিত জনসভায় ভারতে তথা জগতে 
স্বামী বিবেকানন্দের অবদান সম্বন্ধে স্বামী 
জপানন্দজী এক বক্তৃতা করেন। পরদিন 
গোরাবাজার উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয়ে স্বামী 
শুদ্ধসত্বানন্দজী ও ম্বামী জপানন্দজী স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনী সম্বন্ধে বলেন! ৩*শে 
পৌষ লালবাগে আহত এক জনসভায় উক্ত 
স্বামীজীঘ্বয় দেশসেবায় স্বামী বিবেকানন্দের 
অনুপ্রেরণ। এবং পরদিন বহ্রমপুর গান্ধীপার্কে 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


অনাব রেজাউল করিম ও স্বামীজীন্বয় বিশবরাষ্ট্রে 
স্বাধীন ভারতের স্থান এবং পাশ্চাত্য জগতে 
স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা প্রচার 
সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শেষ দিন স্বামী জপানন্দজী 
স্থানীয় কৃষ্ণনাথ কলেজে ভারতের বর্তমান 
পরিস্থিতিতে ছাত্রগণের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা 
ধিলে উৎসবকার্য সমাণু হয়| 

মালদহ ভ্রীয়ামকৃষণ আশ্রম্-_গত ২৬শে 
পৌষ হইতে তিন দ্দিন এই প্রতিষ্ঠানে আচার্য 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎ্ন্ব সমারোহে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । প্রথম দিবস বিশেষ পুজা, কীত'ন, 
বিবেকানন্দ বিগ্ভালয় ও অন্তান্ত বিগ্ভালয়ের 
ছাত্রছাত্রীদের ব্যায়াম ও নানাবিধ ত্রীডাদি 
হয়। সন্ধ্যায় বেলুড মঠের স্বামী প্রণবাম্মানন্দজী 
আলে।কচি্র সহযোগে জাতীয় জীবনে ধর্মের 
প্রয়োজশীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। 
দ্বিতীয় দিবস স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক 
শ্ীপ্রযুল্লকুমার চক্রবর্তী মহোদয়ের সভাপতিত্বে 
ছাত্রছাত্রীদেব একটি বিরাট সভ! হয়। বিভিন্ন 
স্কুল-কলেজেব ছাত্রছাত্রীগণের প্রবন্ধ, বস্তৃতা, 
আবৃত্তি ও সঙ্গীত বেশ হাদয়গ্রাহী হইয়াছিল । 
সর্বশেষে সভাপতি এবং আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী 
পবশিবানন্দজী বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যার পর 
স্বামী 'গ্রণবাতআনন্দজী শ্রীবামরুঞ্জচ ও বর্তমান 
সভ্যতা বিষয়ে আলো কচিত্রে বক্তৃতা দেন। তৃতীয় 
দিবন জেল! জজ শ্রীরেবতীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 
সভাপতিত্বে শ্রীরামহরি রাঁয়, অতিরিক্ত জেল! জজ 
ডক্টর ম্ৃতিলাল দাশ এবং স্বামী পরশিবানন্দজী 
স্বামীজীর বিভিন্নমুখী প্রতিভা ও অবদান বিষয়ে 
বক্তা দান করেন । 

পুরী রামকৃষ্ণ দিশন লাইব্রেরী_এই 
প্রতিষ্ঠানে ২৩শে পৌষ হইতে তিন দিন স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে। প্রথম দিন জাতীয় কাগ্রেসেয 


ফাল্তন, ১৩৫৬ ] 


ভূতপূর্ব সভাপতি ও ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী 
মান্তবর মৌলানা আধুল কালাম আজাদের 
পৌরে|হিত্যে এক সভা হয়। মান্তবর আজাদ 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্কিতিতে মাল্যদান 
করেন। ক্লাস্তিবশতঃ তিনি উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্র 
মান্তবর শ্রীহরেরু*্চ মহাতপের উপর সভাপরি- 
চালনার ভার অর্পণ করেন । পুরী কলেজের অধ্যক্ষ 
শ্রীকিশোরীমোহন দ্বিবেদী, অধ্যাপক শ্রীজয়রমণ, 
শ্রীঅশ্বিনী চৌধুরী ও পণ্ডিত বাস্থদেব মিশ 
ষথাক্রমে উড়িয়া, ইংরেজী, বাংলা ও সংস্ক্চ ভাষায় 
স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। 

পরদিন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ক্রীড় ও 
রূচন! প্রতিযোগিতা হয়। রচনার বিষয় ছিল 


বিবিধ সংবাদ 


১৪৯ 


“বিশ্বশাস্তিস্থাপনে স্বামীজীর অবদান/। কটক 
র্যাভেন্শ কলেজের ছাত্র শ্রীদেবেন্্রনাথ বেহেরা 
ও পুরী সংস্কৃত কলেজের ছাত্র শ্রীচক্রধর দাস 
ষথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রান্ত 
হয়| ক্রীডা-প্রতিষোগিতায় বালকবালিকারদদিগকে 
পুরী এমর মঠের মোহাস্ত শ্রীমৎ গদাধর 
রামাহুজ দান ৪০টা পুরস্কার বিতরণ করেন। 
সন্ধ্যায় মহাবীরপূজা ও রামনাম-সংকীর্তনের 
পব স্বামী বিবেকানন্দের জীবনালোচনা হয়। 
বেলুড় মঠের স্বামী জগন্নাথানন্দজী ও স্বামী 
বুদ্ধানন্দজী যথাক্রমে উডিয়া ও বাংলা ভাষায় 
বন্তৃত। দেন| শেষদিন বিশেষ পুজা ও দরিদ্র- 
নারায়ণ সেবাদি হইলে উৎসব সমাপ্ত হয়। 


বিবিধ সংবাঁদ 


নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যুগাচাষ স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে £ 

কলিকাতা বিবেকানন্দ লোসাইটা__ 
এই প্রতিষ্ঠানে গত ৩*শে পৌষ স্বামী বিবেক|- 
নন্দের জন্মোৎসব উদ্যাপিত হইয়াছে। 
তছপলক্ষে স্বামী পবিভ্রানন্দমজী আচার্য 
স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা 
দেন। তৎপর ভারত সঙ্গীত বিছ্বালয়ের ছাত্র 
ছাত্রীগণ ধুপদ-সঙ্গীত গাহিয়্া শ্রোতৃবুন্দের 
চিত্তবিনোদন করে। 

রাড়ীধাল (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ 
সেবাগ্রম-গত ২৬শে পৌষ এই আশ্রমে 
স্বামী বিবেকানন্দের জদ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 


এই উপলক্ষে শ্রীনিবারণচন্দ্র সরকার মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। 
উদ্বোধন-সঙ্গীতেব পর স্থানীয় উচ্চ বিষ্ভালয়ের 
কতিপয় ছাত্র স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কয়েকটি 
কবিত! এবং শ্রীপ্রাণকুমার গাঙ্গুলী একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। পরে শ্ত্রীবিষ্ুপদ সেন ও সভাপতি 
মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে 
বন্ধৃতা দেন। সভাসমাপ্ডির পর ভক্তগণ 
প্রসাদ গ্রহণ করেন দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে 
পদাবলীকীর্তনের বাবস্থা করা হইয়াছিল । 
আদেদাবাদ ভ্রীরামকষ্ আশুম--গত 
২৬শে পৌষ এই প্রতিষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মতিথি উপলক্ষে পুজা, শান্্রপাঠ, প্রার্থনা, 


১১৬ 


ভজন ও প্রপাদবিতরণ হইয়াছে] আহত 
জনসভায় শ্রীশাস্তিলাল দেশাই, পণ্ডিত 
শ্রীছোটেলাল পরবার প্রত্ৃতি বর্তমান লমস্তায় 
স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তৎপর 
শ্রীপীহার দেবী “সমূহ-নামকীর্তন এবং 
শ্ীকালিদাস ভগত্তী তন্দেশীয় কীর্তন পরিচালনা 
করেন | 

চেতজা (কলিকাতা) প্রীরা মকুষ- 
মগুপ সমিতির (১৯৪৮ ৪৯) কার্যবিবরণী 
চেতলা নিবাসী পরহিতপবাযরণ ৬বামাচরণ 
চক্রবর্তী মহাশয়েব জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবামৰষ্গগতপ্রাগ 
৬ অকিঞ্চন চক্রবর্তীর (স্বামী অমৃতানন্দজীব) অদম্য 
উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় ১৯১৫ সনে এই মণ্ডপ প্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হয়| তদবধি সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর যাবৎ 
এই প্রতিষ্ঠানটি স্থচাকরূপে পরিচালিত হইতেছে । 
আলোচ্যমান বর্ষঘয়ে এই মওপে প্রতি 
সপ্তাহেই কয়েকবার শাস্পাঠের ব্যবস্থা হইযাছে। 
স|ধুভভ্'সমাগম, ধর্মালোচনা এবং ভজন-কীর্তন 
ইত্যাদির অনুষ্ঠানও উত্তবোত্তর বুদ্ধি পাইতেছে। 
শ্রীরামকুষ্খ জন্মোৎসব, শ্রীশ্রাঠাকুরেব রথবা্রা, 
মণ্তণপ্রতিষ্ঠারবাধিকী, হুর্গোৎসব, কালীপুজা 
ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ভক্তগণ এবং জনসাধাবণ আনন্দ 
'অন্ুভব করিয়াছেন। মহিল|দিগের জন্তও বিশেষ 
সম্মেলনের ব্যবস্থা ছিল। মও্পেব গ্রন্থাগারে 
আলোচ্যম।ন বর্ষদ্য়ে মোট ৭১৩ খানি গ্রন্থ ছিল। 
তন্মধ্যে ৫৬৭ খ'নি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এবং 
১৪৬ খানি ইংরেজী । ৫৮৬ খানি গ্রন্থ বাহিরে 
পড়িতে দেওয়! হয়৷ এতথ্যতীত গ্রন্থাগারে 
কয়েকথানি মাসিক পত্রিকাও রাখা হইয়াছে । 

এই মণ্ডপ কর্তৃক একটি দাতব্য চিকিৎসালয় 
পরিচালিত হইতেছে । আলোচ্যমান বর্ষদয়ে 
ইহাতে মোট ১৯,৬৪৮ জন রোগী চিকিৎস। 
লাভ করেন) ১৯৪৭-5৮ সনদে ৬০৪০ এবং 


১৯৪৮-৪৯ ননে ৫৬০৮ জন। এতঘ্যতী 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


ভারতীয় রেভক্রশ সোসাইটির সাহায্যে মণডপ' 
কর্তৃক ২৬,৪২৫টি শিশুকে দু্ড বিতরণ বরা 
হইয়াছে । 

১৯৪৭-৪৮ লনে বিভিন্ন খাতে এই প্রতিষ্ঠানের 
আয় পূর্ব ব্সরেব উদ্ত্ত সহ মোট ২৫০৫৯%৫ 
পাই এবং ব্যয় ২৪,৪৯১/৩ পাই । ১৯৪৮-৪৯ সনে 
পূর্ব বংসরের উদ্ৃত্ত সহ মোট অয় ৬৯৭৩/%২ 
পাই এবং ব্যয় ৬৬৮৯৮/৩ পাই | দাতব্য 
চিকিংসালয় বিভ।গে ১৯৪৮-৪৯ সনে পুর্ব 
বৎসরের উত্ত্ত সহ মোট আয় ৪১৬৬ পাই 
এবং ব্যয় ৪১০/৯ পাই। 

প্রাচ্যবাণী মন্দির--১৯৪৩ ননে ডক্টর 
শ্র্তীন্্র বিমল চৌধুবী ও ডক্টব প্রীরম! চৌধুবীর 
প্রচেষ্টায় এবং ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ডক্টর 
শ্রীনাতকডি মুখোপাধ্যায়, ডরীর শ্রীবিনোদবিহারী 
দত্ত, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তরক-বেদাত্ত- 
লাংখ্যতীর্ঘ প্রভৃতিব উৎসাহে প্প্রাচ্যবাণী মন্দির' 
নামক সংস্কতবিবয়ক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এ পর্যস্ত সার্বজনীন গ্রন্থমালা, গবেধণ! গ্রস্থমালা, 
সংস্থত সাহিত্য গ্রন্থমালা, তুলন|মূলক ধর্ম ও 
দর্শন গ্র্মাল! এবং সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানদের 
দান গ্রপ্তমালা-_এই পাঁচটা গ্রন্থমালায় মন্দির 
হইতে প্রা ত্রিশখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়!ছে 
এবং একটা ইংরেজী গবেষণামূলক পত্রিকা 
প্রকাশিত হইতেছে । ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য 
চুইটী টোল স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমান 
বৎসরে মন্দিরের বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে 
কলিকাতা গভর্নমেন্ট হাউসে ভট্রনারায়ণ-রচিত 
“বেণী-সংহার” নাটক মূল সংস্কৃতে বহু বিশিষ্ট 
দর্শকের সম্মুখে প্রশংসার সহিত অভিশীত 
হইয়াছে । মাননীয় প্রদেশপাল ডক্টর কটিজু 
মহোদয় এই অধিবেশনে প্রধান অভিথিরপে 
উপস্থিত ছিলেন। আমর! প্রাচ্যবাণী মন্দিরের 
উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি 


নিবেদিতা বালিক। বিদ্যালয় 


আাব্রেদন্ন 


আচার্য স্বার্মী বিবেকানন্দ বলিতেন, “অশেষ 
জ্ঞান ও অনন্ত শণ্ডির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক 
নরনারীব অভ্যন্তরে স্বপ্ত অবস্থায় আছেন-__- 
সেই ব্রন্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত 
উদ্দেগ্ত ৮ এই উন্দেশ্তসাধনে কৃতসন্কল্প। ও 
ব্রতপারিণী, গুকগতপ্রাণা, পরমবিদুধী ভগিনী 
নিবেদিতা সকল প্রকার দুঃখদৈন্য স্বেচ্ছায় ব্বণ 
করিষ! ভাবতীষ নাবীব মধ্যে যথার্থ শিক্ষার 
বিস্তারকল্পে একটি বিষ্ভালয় প্রতিষ্টা করিয়! 
গিয়াছেন তাহার অকাল দেহাবসানে এই 
বিছ্ভালষের পবিচালনার ভাব বামরুষ্জ মিশন 
গ্রহণ করেন। ভগিনী নিবেদিতার পৃতজীবনের 
নিষ্ঠ।, ত্যাগ ও তপস্তা-প্রভাখে এই শিক্ষামন্দিরে 
যে শক্তি সঞ্চিত আছে, তাহার পবিচয় গত 
পঞ্চাশৎ বর্ষের কাধ্যসাফল্যে প্রমাণিত হইয়।ছে। 
এই প্রতিষ্ঠঠনে ব্হুসংখ্যক বালিকার জীবন 
বিস্তার পবিত্র আলোকে উদ্ভামিত হইয়।ছে ও 
হইতেছে । অনেক অন্তঃপুরচারিণী মহিলা এই 
বিগ্ভালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং বহু দরিদ্র 
কুলবধু এখানে শিল্পশিক্ষা লাভ কবিয়া জীবিকা 
অর্ভন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাদ্গের 
মধ্যে কেহ কেহ পাঠ-সমাপনাস্তে এই বিগ্ভালয়েই 
শিক্ষাকার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন । এখানে 
আটশত ছাত্রীয় মধ্যে পাঁচশত ছাত্রীকে 
অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। প্রায় 
পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানটি মাতৃজাতির 
সেবা করিয়া আসিতেছে । 

অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে 
১১৪৬ সন পর্য্যস্ত তীত্র অভাব-অনটনের মধ্যেও 


ইহাব পবিচ]ুলনা কবিতে হইয়াছে । ১৯৪৭ সন 
হইতে এই জন্ত উচ্চ শ্রেণীগুলিতে বিগ্ভালয়- 
কর্তৃপক্ষ বেতন (যদিও গভর্নমেণ্টনির্দিষ্ট বেতন 
অপেক্ষা কম) লইতে বাধ্য হইতেছেন। 
ভারতীয় শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত এই 
শিক্ষায়তনের পক্ষে শিক্ষািনীর সহিত এরূপ 
আথিক শম্পর্ক অবাঞ্চনীয় | অবশ্য এখনও 
প্রথমিক এবং শিল্পবিভাগে কোন বেতন লওয়৷ 
হয় না! কিন্তু অত্যন্ত হুঃখেব বিবয়, অর্থাভাবে 
শিল্পবিভাগের বহু দরিদ্র নারীকে যথোচিত সাহায্য 
কর| যাইতেছে না। এই নকল বিভাগের সুষ্ঠ 
পরিচালনের জন্য আবও অন্ততঃ ৬০০০২ টাকার 
বাৎসরিক আত্ম প্রযেজন। বর্তমানে যথাসম্ভব 
ব্য়পঙ্বোচ করিয়াও বৎসরে ৪০০০২ টাকার 
ঘাটতি পডিতেছে। 

ভগিনী নিবেদিতার ত্যাগের আদশে অঙ্গু- 
প্রাণিতা হইয়। এবং স্থামীজী-প্রবপ্তিত নিফাম 
কর্মযোগ অবলম্বন কবিয়! বহু বিছুধী নারী 
এই বিগ্ভালয়সংলগ্ল সারদামন্দিরে ব্রক্মচারিণীর 
জীবনযাপন কবিতে আগ্রহান্বিতা। সারদামন্ৰিরে 
বর্তমানে এইক্'প কয়েক জন মহিলা অবস্থানপুর্ব্বক 
কাজ করিতেছেন, কিন্তু বিগ্ভালয়ের কার্ষা- 
নির্বাহের জন্য আরও এইরূপ নারীকর্মীর 
প্রয়োজন | সারদামন্দিরের বিশেষ কোন স্থায়ী 
তহবিল না থাকায় এই প্রকার কর্মীর সংখ্যা 
ধাড়ান সম্ভবপর হইতেছে না । 

সারদামন্দির ছাত্রীনিষাসে স্থানাভাবহেতু বনু 
ছাত্রীকে স্থান দেওয়া! যাইতেছে না। নিষেদিতা 
বিগ্ভালয় গৃহ্ট স্বদৃশ্ত, কিন্ত অবিলঘ্বেই উহার 
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ছাদের গানে স্থানে বহলপরিমাণে সংস্কার আবগ্তক। 
ইহাতে অন্যুন ২০,০০০২ টাকার দরকার। 
এতা্‌বাতীত ছাত্রীদংখ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিষ্ভালয়ের 
কোন কোন বিভাগ স্থানাস্তরিত করার প্রয়োজন! 
উহার জন্ত জমিক্রয় ও গৃহনিম্াণে লক্ষাধিক 
টাকা লাগিবে। ধীহার। উনবিংশ শতকের 
শেষভাগ ও বর্তমান শতকের প্রথমাংশের 
ভারতেতিহানের সহিত পরিচিত তাহার জানেন 
যে ভারতীয় সংস্কৃতি, শিক্ষা, চারকল! এবং 
রাষ্ট্রক আন্দোলনক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতার দান 
কিরূপ মহিমময় ও সুদূরপ্রসারী । রবীন্দ্রনাথের 
কথায় বলিতে গেলে ভগিনী নিবেছিতা উমার 
স্তাম় তপন্তা করিয়া ভারতেব আত্মস্বৰ্প শিবকে 
উদ্বোধিত করিয়াছিলেন।৷ সেই মহিমময়ী নারীর 
প্রতি বাহার! শ্রদ্ধাসম্পন্ন তাঁহারা কি বিগ্ভালয়ের 


উদ্ধোধন 


৫ম বর্ষ সত্য 


এই আরধিক অনটনের দিনে নিবেদিতার সর্ঝা- 
প্রধান সীধনক্ষেত্র ও একমান্র স্থৃতিমন্ৰিরের 
রক্ষাকপ্পে যথালাধ্য সাহায্য কবিতে অগ্রসর 
হইবেন না? এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্য কল্পে 
দেশবাসী যাহা দান করিবেন তাহা শতগুণ 
বন্ধিত সাম।জিক কল্যাণবপে ফির্বিয়। পাইবেন । 

নিস্বাক্ষরকারীর নিকট বা নিবেদিতা বিষ্ঠা 
লয়ের সম্পাদিকার নিকট (€৫নং নিবেদিত। 
লেন, বাগবাজার, কলিকাতা--৩) সাহায্য 
প্রেবণ করিলে উহা! সাদরে গৃহীত হইবে | 


নিবেদক 
স্বামী বীয়েশ্বরানন্দ 
সাধারণ সম্পাদক, বামকষ্জ মিশন, 
পোঃ বেলুড মঠ, জেল! হাওড়া 


বা 
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স্বামী বিবেকানন্দ ও সমাজতন্্ববাদ 


সম্পাদক 


ষুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তাহার গ্রন্থাবলী 
বন্তৃতাবলী ও পত্রাবলীর বহু স্থানে সমাজতন্ত্র 
বাদের মাহাত্ম্য কীর্তন কবিয়াছেন। দেশের 
ভূমিজ ও শিল্পজ প্রমুখ সকল সম্পদের উৎপ দন 
ও 'ব্তির্ণ ব্যবস্থা সামাভিত্তিতে জনসাধারণের 
হিতার্থে পরিচালন করাই সমাজতন্ত্বদের 
মূলনীতি। স্বামীজী এই নীতি মুক্তকণ্ঠে সমর্থন 
করিয়াছেন।  জাতি-ধর্ম-বর্ণনিবিশেষে সকল 
নরনারীর সকল বিষয়ে সমান অধিকার-_ধর্ম 
অর্থ কাম মোক্ষে সকলকে সমান সুযোগ দান 
তাহার একান্ত কাম্য ছিল। তিন কোন 
বিষয়ে কোন ব্যক্তি জাতি শ্রেণী বা সম্প্রদায় 
বিশেষের “একচেটিয়া! ভোগাধিকার'-এর অত্যন্ত 
বিরোধী ছিলেন। স্বামীজী বলিয়াছেন, “এক- 
চেটিয়া ভোগাধিকারের দিন চলিয়া! গিয়াছে 
এখন প্রত্যেক অভিজাত ব্যক্তির কর্তৃব্_ 
নিজের সমাধি নিজেই খনন করা; যত শীঘ্র 
তাহারা ইহা করিবেন, ততই তাহাদের পক্ষে 
মঙ্গল, যত বিলম্ম করিবেন ততই পচিবেন এবং 
সে মৃতু বড় ভয়ঙ্কর হইবে।” দেশের অভ্যুদয় 
ও উন্নতির জন্য তিনি আপামর দ্ষনসাধারণের 
বিশেষ করিয়া অবনত অনুন্নত পদদলিত 


দরিপ্র কষক শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয় ও 
উন্নতি বিধানের আবশ্তকতা বিশেষ জোরের 
সহিত প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
“সমষ্টর উন্নতিতেই ব্যষ্টির উন্নতি, সমষ্টির সুখেই 
ব্যষ্টির স্থখ। সমষ্টিকে ছাড়িয্। ব্যহির অস্তিত্বই 
অসম্ভব। এ অনন্ত সত্য-_জগতের মূল ভিত্তি । 
অনস্ত সমগ্টির দিকে তাহাদের স্থখে সুখ এবং 
দুঃখে দুখ ভে।গ করিয়। শনৈ অগ্রসর হওয়াই 
ব্ষ্টির একমাত্র কর্তব্য শুধু কর্তব্য নহে, 
ইহ|র ব্যতিক্রমে মৃত্যু-_পালনে অমরত্ব 1” 

স্বামী বিবেকানন্দ সমষ্টি জনদাধারণ হইতে 
নবভারতের অভ্যুদয় কামনা করিয়াছিলেন। 
তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণ। করিয়াছেন, 
“নুতন ভারত বেক্ক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, 
চষার কুটির? ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, 
মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে । বেরুক মুদির 
দোকান থেকে, তুনাওয়াল।র উন্ুনের পাশ 


থেকে। বেরুক কারখানা! থেকে, হাট 
থেকে, বাজার থেকে । বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, 
পাহাড়, পর্বত থেকে” তিনি অভিজাত 


ব্যক্তিগণকে সম্বোধন "করিয়া! বলিয়াছেন, 
“অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার 
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উত্তরাধিকারী ভবিদ্যাৎ ভারত।” ইহা! অতি 
স্পষ্ট সমাজতন্ত্রবাদ ৷ 

স্বামীজী দ্বার্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন, “আমি 
সমাজতন্ত্ববাদী 1” তাহার প্রচারিত বেদাস্তেও 
সমাজতন্ত্রবাদ বিশেষ ভাবে সমধিত। তিনি 
প্রচার করিয়াছেন যে, বেদাস্তমতে মানুষ কেবল 
মানুষের ভাই নয় অধিকস্ত আত্মার দিক দিয়। 
সম্পূর্ণ এক ও অভেদ--সকল নরনারী একই 
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত এবং সকল জ্ঞান শক্তি ও 
পবিত্রতার আধারস্বূপ একই আত্মার বহুরূপ। 
মানুষে মানুষে পার্থক্য ও ভেদ-বৈষম্য কেবল 
তাহাদের আত্মশক্তি-বিকাশের তারুতম্যে 
ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সাম্য-মৈত্রী কোন 
মানুষ কল্পনায় স্থান দিতেও অসমর্থ স্বামী 
বিবেকানন্দ এই ব্দীস্তধেগ্ঠ কল্পনাতীত সাম্য- 
মৈত্রীকে ভিত্তি করিয়। রাষ্ট্র অর্থনীতি সম|জ 
প্রভৃতি মানবজীবনের সকল বিভাগ গভিয়। 
তুলিতে বিশেষ জোবের সহিত উপদেশ 
দিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন, “বেদাস্তের মহান্‌ 
তত্ব কেবল অব্রণ্যে বা গিবিগুহার় আবদ্ধ থাকিবে 
না| বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, 
মত্ম্জীবীর গৃহে, ছাত্রের অধায়নাগারে- সর্বত্র 
এই তত্ব আলোচিত ও কার্যে পরিণত হইবে। 
প্রতোক নরনারী, প্রত্যেক ধালকবালিক! যে 
যেকাজই করুক না কেন, যে যে-অবস্থায়ই 
থাকুক ন কেন, সর্ধত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত 
ইওয়! আবহ্তাক। * * যদি ঞেলেকে বেদাস্ত 
শিখ1ও, সে বলিবে-_তুমিও যেমন আমিও 
তেমন; তুমি না হয় দাশনিক, আমি না হয় 
মতম্তজীবী। কিন্তু তোমাব ভিতর যে ঈশ্বর 
আছেন, আমার ভিতরেও সে ঈশ্বর আছেন? 
আর ইহাই আমরা চাই--কাহারও কোন 
বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রতোক বাক্তির 
উন্নতি করিবাবু সমান স্ৃবিধ! 1” 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ---৩য় সংখ্যা 


হ্বামীজী-প্রচারিত বেদাস্তবেছা সমাজতন্ত্র 
বাদের দার্শনিক ভিত্তি যেমণ দু এবং যুক্তি- 
বিচারলম্মত,। তেমন ইহাতে শারীরিক ও 
মানসিক এবং এহিক ও পারত্রিক সর্ববিধ উন্নতি- 
সাধনের উপর সমান গুরুত্ব আরোপিত, কিন্ত 
পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্বাদ-সমূহের দার্শনিক ভিভি 
একেবারেই দৃঢ় ও যুক্তি-ধিচারসহ নহে এবং 
ইহাতে কেবল শারীরিক ও এঁহিক উন্নতিসাধনের 
উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। গভীর পরি- 
তাপের বিষয় ভাঁবতবানী বেদাস্তের চুভাস্ত 
সাম্যকে তাহাদেক জীবনের মুখ্য আদর্শ বলিয়া 
স্বীকার করিয়াও ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র এবং দৈনন্দিন 
ব্যবহাবক্ষেত্রে এ পর্যস্ত কার্ধে পরিণত কবিতে 
পারে নাই] এই জন্য বেদাস্ত অধিকাঁম্প 
নরনারীর নিকট এখনও নির্বস্তক (৪75৮536 
ও কাল্পনিক (00 6001880) তত মাত্রেই প্র্পবমিত ৷ 
কিন্তু ঘদি পাশ্চাত্য সমাজতন্ববাদের মূলনীতি 
গুলিকে ভারতবাসীর জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব 
হয়, তাহা হইলে উহ্‌! অপেক্ষা বনুগুণে উৎকৃষ্টতর 
বেদাস্তবেগ্ভ সমাজ্তন্ত্বাদকে তাহাদের জীবনে 
প্রয়োগ করা কেন সম্ভব হইবে না? আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস যে, পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদ অপেক্ষা 
বৈদাস্তিক সমাজতন্ত্রবাদ ভারতবাসীর সমধিক 
উপযোগী এবং ইহা! তাহাদের পক্ষে কার্ধে 
পরিণত করা৷ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। এই 
সমাজতন্ত্বাদ তাহাদের কর্মজীবনের সকল- 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিলে ভারতের 
চিরন্তন গৌরবোজ্ছল জাতীয় বৈশিষ্টা--ধর্ম এবং 
সংস্কৃতিও অব্যাহত থাকিবে। পাশ্চাত্য সমাজ- 
তত্ত্বাদের মূলনীতিকে বৈদাস্তিকভাবাপন্ন করিলে 
অর্থাৎ জডবাদের স্থলে চেতনবাদ বা আত্মবাদ 
অবলম্বন করিলেই ইহা ভারতের জনসাধারণেয় 
পক্ষে কার্ধে পরিণত করা অত্যন্ত সহজ 
হইবে | 


চৈত্র, ১৩৫৬ ] 


পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আচার্য 
স্বামী বিবেকানন্দ বেদাস্তের চুড়াস্ত একত্ব 
অভেদত্ব সাম্য মৈত্রী ও সমদর্শনকে রাষ্ট্র অর্থনীতি 
সমাজ ধর্ম প্রভৃতি মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে-_ 
এমন কি দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে কাহ্ছে 
লাগাইতে উপদেশ দিয়াছেন। সমাজতন্ববাদের 
মূলনীতিকে ভারতীয়ভাবাপন্ন করিয়া উহ! ভারত 
বাসীর জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই 
তাহার এই অমূল্য উপদেশ কার্যে পরিণত 
করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় | 

বর্তমানে পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশসমূহের গণ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজতন্্বাদের মূলনীতি বিশেষতঃ 
ইহাব অর্থনীতিক সাম্য কমবেশী পরিগৃহীত 
হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রও যে 
এই আদর্শের অনুসরণ করিবে ইহাতে আর সন্দেহ 
নাই। ভারতের সমাজতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যে 
শিছক জড়বাদী অত্যুগ্র বৈপ্লবিক মাক্সপিন্থী 
সাম্যবাদিগণ ( 0010100101868 ) শ্রমিকবিগ্নব- 
সহায়ে অভিজাত ধনিকশ্রেণীকে (8০976901818) 
বলপূর্বক একেবারে উৎসন্ন করিয়া একতান্ত্রিক 
শরমিকপ্রাধান্যপূর্ণ রাষ্্রী (70108860781) ০? 
70196857156) স্থাপন করিতে যে গোপনে চেষ্টা 


স্বামী বিবেকানন্দ ও সমাজতন্বাদ 


৯১৫ 


করিতেছে, ইহা এই দলের আইন ও শৃরলা- 
বিরোধী কার্ধকলাপে সুষ্পষ্ট । ইহাদের চেষ্টা 
সাফল্যমণ্ডিত হইলে ভারতের গৌরবোজ্জল ধর্ম 
সংস্কৃতি এবং শাস্তি ও শৃঙ্খল! একেবারে নই হইবে। 
ভারতের অন্তান্য সমাজতান্ত্রিক দলগুলি উহাদের 
অনুকূলে জনমত স্যত্টি করিয়া গণতান্ত্রিক উপায়ে 
শাস্তিপূর্ণ বৈধ ভাবে ক্রমশঃ দর্বা্গসম্পূর্ণ সমাজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট। ইহাই 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরও কর্মপ্রণালী। 
ভারতবর্ষের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট 
প্রতীত হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতে গণতন্ব- 
মূলক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরম পরিণতিরপে 
সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবেই ৷ 
এইজন্ত সমাজতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে সামগ্জস্ত 
বিধান করিয়া ভারতবাসীর প্রচলিত ধর্ম ও 
সমাজ ব্যবস্থা এবং দৈনদ্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর 
সমাজতান্ত্রিক আকার প্রদান অপরিহার্য । 
স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ অনুসারে বেদাস্তের 
চূড়ান্ত সাম্য মৈত্রীকে সকল নরনারীর জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই ইহ1 কার্ষে পরিণত 
করিবার গ্রক্ষ্ট পন্থা | 


“সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্তব্য মাধশ করিতে পারি, তুমি অপর কার্ধ্য করিতে 
পার) তুমি ন! হয় একটা দেশ শাদন করিতে পার, আমি এক জোড়া ছেঁড়া জুতা সারিতে 


পারি। 
সারিয়। দিতে পার? 


কিন্তু ভা বলিয়! তুমি আমা অপেক্ষ! বড় হইতে পার না! 
আমি কি দেশ শাসন করিতে পারি? 


আমি জুতা দেলাই করিতে পটু, তুমি বেদপাঠে পটু। 


তুমি কি আমার জুতা 
এই কাধ্যবিভাগ শ্বাভীবিক। 
তা বলিয] তৃষি আমার সাথায় পা 


দিতে পার না; তুমি খুন করিলে তোমার প্রশংসা করিতে হুইবে, আর আমি একটা আম 
* চুরি করিলে আমার ফাসি ্গিত হইবে এয়প হইতে পারে না। এই অধিকারতারতষ্য উঠি 


যাইবে । 


স্স্বামী বিবেকানন্দ 


শব্দবিদ্ঞানে ভারতীয় বর্ণমালা 


শ্রীচিস্তাহরণ বিশ্বাস, বি-এ, কাব্যতীর্থ, কাবানিধি 


বন্তমত্রকেই মানব কোন না| কোন শব্ধ 
বা ধ্বনি দ্বাব। অভিহিত করিয়। থাকে । সেই 
শাম এবং বস্তর অভেদকল্পনাই ভাষাঁর প্রাণ । 
“স্তরপী ইহাকে শব্রূপী বলিয়া বুঝিবে” 
-_এই স্থির সঙ্থল্প যখন ভুল হৃইয়৷ যায় তখন ভাষ। 
অর্থহীন ধ্বনিতে পরিণত হইয়া ভাবের অভিব্যক্তি 
এবং উপলন্ধিকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। নাম এবং 
নামীর, বসত এবং ধ্বনির যে সম্পর্ক তাহা কল্পন]। 
একটি কল্পিত অর্থ না থাকিলে ভাষা কিছুই 
বুঝাইতে পারে না। এই অর্থের বন্ধন যে 
জাতিবর্ণনির্বিশেষে সার্ধজনীন শক্তিলাভ কবিতে 
পারে না তাহা সকলেরই স্থুবিদিত । এক দেশের 
ভাষা অপর দেশে অর্থহীন, এক জাতির ভাষ। 
অপর জাতির নিকট অবোধ্য। আবার কল্পনাৰ 
ইতরবিশেষে একই ভাষাভাষীর মধ্যে একের 
প্রযুক্ত বাক্য অপরের মধ্যে বিপরীত ভাবেব 
যোজনা করিতেও দেখা যাঁয়। তাই কবিগুক 
ববীন্দ্রনাথ গাহিক়াছেন-_ 
“মানবের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে 

বন্ধ চারিধাবে, ঘুরে মানুষেরই চারিদিকে 1” 
ভাষার এই দ্র্বলতা এবং সঙ্কীর্ততা কিরপে 
মানবের ভাবকে গণ্ভীবদ্ধ করিয়। রাখে তাহা যিনি 
আপন অন্তরের দ্বার! উপলব্ধি করিতে পারেন নাই 
তাহার নিকট কবির উপরোক্ত আক্ষেপোক্তি 
অরণ্যে রোদন মাত্র। যিনি ভাবময়ী প্রকৃতির 
সর্ধত্র আপন অভিব্যক্তিকে বিলাইয়! দিয়] প্রাণের 
আনন্দে আত্মহারা হইছে চাহেন, যিনি বিশ্বরাজের 
গোপন অস্তঃপুরে প্রবেশপুর্বক আকাশের 
মৌনমুখয় নিস্তব্ধতা, মলয়হিপ্লে।লের ধীয়মন্থর 


সঙ্গীত এবং পশুপক্ষীব স্থমধুর তান্রে মধা দিয়! 
সেই বিরাট প্রাণময়ের ভাব গ্রহণ করিতে চাহেন, 
তিনিই বুঝিতে পারেন মানবের কল্পিত ভাষা কতই 
ছু্ববল, কতই ন৷ কষ্টকল্পিত। 

ভাষার এই ক্রট দুর করিবার অভিপ্রায়ে 
গ্রাচীন ভারতীয় খধষিগণের সত্যানুপন্ধিৎসা যে 
অপূর্ব শব্ববিগ্ঠার আবিষ্কার করিয়াছিল তাহার 
কিঞিৎ আভাস দেওয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের 
উদ্দেন্ত। এই বিষ্ভা যে কেবল ভারতীয় 
সাহিত্যকেই সজীব করিয়াছিল তাহা নহে, 
ারতের সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি 'ণৰং 
ধন্মনীতি যে ইহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়। 
কেবল ভারতের নয়--সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ- 
সাধনে সমর্থ হইয়াছিল তাহা ভাবিতে গেলে 
বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। 

সংস্কৃত ব্যাকরণসমূহে ভারতীয় বর্ণমালার 
উচ্চারণস্থাননির্য় বিষয়ক আলোচনার বড়ই 
বাহুল্য দৃষ্ট হয়। প্রাকৃতিক ধ্বনিগুলির অর্থ 
সংস্কারবিহীন অবন্থব স্বর্দপনির্ণরই উক্ত 
আলোচনা-সমূহের মুল উদ্দেশ্য ছিল বলিয়৷ বিশ্বাস 
করিবার বহু কাঁরণ রহিয়াছে। তবে উপযুক্ত 
আগ্রহশীল গখেষকের অভাবে সেই বিগ্কার 
ধারাবাহিক আলোচনা যে আজ একরপ বিলুপ্ত 
হইয়া গিয়ছে তাহার প্রমাণ শাল্তগ্রন্থমূহের 
কয়েকটি অনাদূত অংশ হইতেই জানা যায়। 
গুরুগীতার একাংশে লিখিত আছে-_ 
“গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোর্তো রেফঃ প।পন্ত দাইকঃ। 
উকারঃ শত্তুরিত্যুক্তন্্িতরাত্মা গুরুঃ স্ৃতঃ 1” 
ইহাতে বুঝা যায় ষে 'গঃকার “উ+কায় প্রভৃতি 


চৈত্র, ১৩৫৬] 


ধ্নিগত এক একটি শক্তি মানবের দেহমনের 
উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ_ 
ইহা তীাহার। যুক্তি-তর্কের দ্বারাই বিশ্বাস 
করিতেন । 

ভারতের বর্ণমালা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত আজকাল সর্কত্রই শুনা যায়। কিন্ত 
£খের বিষয় সেই বৈজ্ঞানিকতা কি তাহা নিয় 
করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকের গবেষণা অধিকদূর 
অগ্রসর হয় নাই। মানবদেহনিস্থিত যে স্বাভাবিক 
উনপঞ্চাশ্‌ৎ ধ্বনি রচনানৈপুণ্যে কত মধুময় কাব্য- 
রসের সঞ্চার করিয়া! জগৎ বিমে!হিত করিতেছে, 
যে তন্ত্রীলয়সমন্থিত, বীণানিকণশিঞ্জিত শব্দমালা 
সঙ্গীতরূপে কঠিন প্রস্তরেরও চেতনাসঞ্চব 
করিতে সমর্থ, সেই ধ্বনির বিশ্লেষণ ব| পধ্যালোচনা 
যে আধুশিক বিজ্ঞানচচ্চার বহিভূর্তি রহিয়া গেল 
তাহ! সত্যই গভীর পরিতাপের বিষয় । 


উন্পঞ্চাশৎ ধ্বনির স্বরূপ এবং উৎপ্তি- 
কাহিনী আলোচনা করিতে গেলে আমাদের দৃষ্টি 
প্রথমেই কল্পিতার্থবিহীন স্বাভাবিক ধ্বনিসমূহের 
উপর পড়ে । আ'ম।দের বুদ্ধ, চিন্তা-ভাবনা, কার্ধ্য- 
কলাপ সমস্তই শব্দের কল্পিতার্থ অবলম্বনে নিঙপন্ন 
হইতেছে । পিতা মাতা ভাই আম কাটাল 
প্রভৃতি শব্ধ উচ্চারণ করিলে এঁ শব্দান্থূপ এক 
একট! বিশেষ বিশেষ বস্তুর কল্পিত আকার মনে 
উদিত হইয়! প্রাণে ভক্কি, স্নেহ প্রভৃতি ভাবের 
সঞ্চার হইতে থাকে। আম বলিলে একট! 
বিশিষ্ট ফলের আকৃতি মনে আঁপিয়া আহার 
করিবার স্পৃহা জাগাইয়া দেয়, কিন্তু এ স্থলে 
দ্বেখ। যা যে এ আমেন্ধ আকৃতি এবং আম 
শববটীর পরম্পর সম্বন্ধ আমার কল্পিত। আমি 
কল্পনাবলে এই সম্বন্ধ স্বীকার করি বলিয়াই আম 
শব উচ্টারণে আমাতে লোভের সঞ্চার হইয়া 
থকে | আর যাহারা কষ্সনা ছারা এ নামনামী 
সন্ন্ধ স্থাপন করেন নাই, তাহাদেয মধ্যে “আম, 


শব্বিদ্ভানে ভারতীয় বর্ণমালা 


১১৭ 


শব লোভের উদ্বোধক হয় না। দৃষ্টাস্তিস্বরূপ 
দেখা যায় এক জন বঙ্গভাষানভিজ্ঞ ইংরেজের 
নিকট "আম উচ্চারণ করিলে তাহার মনে 
কোন বস্তর আকৃতি জাগিবে না। এইরূপে 
দেখ! যায়, ধ্বনির কল্পিতার্বোধক মানব- 
কল্পিত ভার্ধী সার্বজনীন শক্তিলভ কারতে 
পারে না। বঙ্গভাষায় লিখিত ভাবরাশি 
ব।ঙালীকেই ভাবান্বিত করিতে পারে৷ ফরাসী 
ভাষার ল্লব্ধাবলী ফরাসীগণেরই বোধগম্য । ব্যাত্ 
ব্যান্বের ভাঁষাভেই ভাবের আদান-প্রদানি করিতে 
পারে এবং মানুষ মানুষের কথাই বুঝিতে পারে। 
স্থৃতরাং প্রকৃতি যে নিগুঢ ভাষায় মানবের নিকট 
আপন অন্তরের ভাব প্রকাশ করিয়! তাহাকে 
অমৃতের পৃত্রেকপে পদ্ধিণত করিতে চাহে, যে ভাষার 
আভাস মাত্র লা করিয়। ইংরেজ কবি %/০1৫৪- 
৮০1) প্রকৃতির পরম শাস্তির সহিত মনুষ্যজাতির 
বর্তমান হুঃখদৈন্তময় জীবনের তুলনা করিয়া 
গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া! বলিয়াছেন 
“5/1)96 0091) 17058 70906 ০0৫ 0198, যে ভাষার 
বর্ণ শিক্ষা করিয়! ভারতীয় ধিগণ বলভূমির 
সজীবত! প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি পূর্বক উদ্দাগ 
কণ্ঠে বলিয়াছিলেন__ 
“ভে ভে তপোবনতরবঃ , 
প]তুং ন প্রথমং ব্যবস্ততি জলং যুন্মা্বপীতেধু ষ। 
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং ন্নেহেন যা পল্লবম্‌। 
আছে বঃ কুন্মপ্রস্থতিসময়ে ষস্ত। ভবত্যুতৎ্সবঃ 
সেয়ং যাতি শকুস্তল! পতিগৃহং 
সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্‌ ॥” 
'সেই ভাষাকে আশ্রয় কৰিতি হইলে আমা- 
দিগকে অ আই প্রভৃতির স্বাভাবিক ধ্বনির 
অনুধাবন করিতে হইবে। বর্ষার প্রাণমাতান 
ঝিরু ঝির শবে কি আনন্দ, পক্ষীর কলরবে 
মুখরিত প্রভাতের রবিকিরণে কি অপরূপ 
বিহবলতা বিগ্বমান,তাহ! জানিতে হইলে আমাকে 


১১৮ 


গণ্ভীব্্ধ মানব-কল্পনার অতীতে গমন করিয়া 
স্বভাবের সহিত ঘে'গ দিতে হইবে। 
প|ণিনি-ব্যাকরণের অবতয়ণিকাম্ম বর্ণমালার 
উৎপন্ধি সম্বন্ধে আমর। এই গল্প শুনিতে পাই-_ 
“নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো 
ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারান্‌। 
উদ্ধর্তকামঃ সনকাদিসিদ্ধান্‌ 
এতদ্বিমর্ষে শিবহ্ৃত্রজালম্‌ ॥ 
অইউগ॥খ৯কৃ॥ এওউ ॥ এও চ॥ 
হয় বর টু॥ লণ্‌॥ এঞমঙ ণ ন ম্।॥ 
ঝভ এ ॥ ঘঢধষ ॥ জবগডদশ॥ খ 
ফচটতব॥ কপয় ॥শবসর্॥ হল্॥” 
মহধি পাণিনি শবব্রন্দের স্বরূপ অবগত 
হইবার জন্ত হিমালয় পর্বতের পাদদেশে 
দীর্ঘক!ল দেবাদিদেব মহাদেবের আর|ধন 
করিয়াছিলেন] তাহার তপশুয় তুষ্ট 
হইয়া নটবাজ আপন ঢকাযন্ত্রে চতুর্দশবার 
আঘাত করিয়া “অই উন” প্রভৃতি 
চৌদ্দটি ধ্বনি সৃষ্টি করেন। এই চৌন্দটি ধবনিই 
জগগ্ধিখ্যাত পাণিনিব্য/করণের মূল উপাদান 
রূপে গৃহীত হইয়। শিবহ্ত্র আখ্যা। লাভ 
করিয়াছে | লক্ষ্য করিলে দেখ। যায় এই শিব- 
স্তত্রে অ ইউখ৯ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণই স্থকৌশলে 
সনিবেশিত হইয়াছে স্ৃতরাং আমরা এই 
পাণিনি বাকরণকে কল্পনালেশবিহীন বিশুদ্ধ 
ধ্বনিশাস্্ব বলিধাও অভিহিত করিতে পারি। তাই 
দেখিতে পাই ভাষাবিদ্‌ বৈয়াকরণগণ পাণিনি- 
ওস্ধকে ব্যাকরণসুত্রাবলী রূপে অধায়ন এবং 
আলোচনা করিলেও দার্শনিক ও যোগাম্ুরক্ত 
ব্যক্তিগণ পাণিনি-ব্যাকরণকে উপনিষদ্জ্ঞানে পাঠ 
করিয়া ইহা হইতে গভীর যোগের উপদেশ 
এবং অমৃতময়. অধ্যাত্মজ্ঞান-রাশি সঞ্চয় 
করিতেছেন । 
মানবের মুখনিঃহত বাক্যলহরী শ্রবণ 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ-_৩য় সংখ্যা 


করিতে থাকিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাঁয় যে 
তাহার গেহবপী বীণার 'এক এক অংশে বঙ্কার 
দিয়া এক এক সময়ে এক এক রূপ ধ্বনি শির্গত 
হইতেছে] যখনই দেহের কোন অংশ হইতে 
ধবনি উৎপন্ন হয় তখনই এ্রস্থলে কোন প্রকার 
স্পন্দন বা! আলোড়ন ক্রিয়। চালতে থাকে, আবার 
দেহের বিভিন্ন স্থলের স্পন্দন কাম ক্রোধ দয়া 
দাক্ষিণ্য স্পেহ ধীরত| চঞ্চলতা প্রভৃতি বিভিন্ন 
ভাব এবং অনুভূতির কারণ। মনস্তত্ববিগ্ঠার 
গবেষকগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে শ্সামুতস্তর বিভিন্ন 
অংশের স্পন্দন যে কেবল বিভিন্ন ভাবের উদ্বোধক 
তাহা। নহে, আমর! যে শবম্পর্শাদিসমন্থিত দৃহ্ঠজগৎ 
বুঝ এবং অনুভব করি তাহার কারণও এই 
স্পন্দনসমূহ। তাই শরীরের বিভিনধ অংশ 
হইতে নির্গত ধ্বনি বা বর্ণ অতি হুক্্রদপে 
আমাদের দৈহিক এবং মানসিক পরিবর্তন পাধন 
করিতে সমর্থ_এই কথ! সেই যুগের খধিগণের 
স্থবিদিত ছিল অর্থহীন অনুভূতিময় শব্দশান্তের 
গবেষধণাবলে তাহার! মানবের মনোগত এবং 
দেহগত অস্বাভাবিক বেগসমূহকে সংষত এবং 
স্বাভাবিক করিবার উত্তম কৌশল আবিষ্কার 
করিয়া জগতের যে মহোপকার সাধন করিয়া- 
ছিলেন তাহা যে আজ সমাজের চিস্তাশীল- 
নেতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ 
হয় ন! ইহ! সত্যই পরিতাপের বিষয় 

অন্তর্দূ ছি দ্বারা অনুসন্ধান করিতে গেলে 
বুঝিতে পার] যায় যে মানবসমাজে দেহগত 
স্পন্দনের বেগ স্বভাবের নিয়ম অতিক্রম করিলেই 
কুটিলতা, প্রবঞ্চনা, পরগীড়ন প্রভৃতি নৈতিক 
অধঃপতন মানবজাতির মজ্জ।গত হইয়া পড়ে। 
মানবের উচ্চারিত অব্যক্ত শবরাশির বিশেষ 
জ্তান যে এই অবনতি প্রতিবিধান করিতে 
সমর্থ তাহা আজ আমাদের শিক্ষ। এবং গবেষণায় 
অঙ্গ নহে। এই ধ্বনিসাধনার বলে এক দিন 


চৈত্র, ১৩৫৬ | 


ভারতের তরুতলাশ্রধী সাধু-সস্ত ছিন্ন কন্থায় 
আবৃত হইয়। প্রাণের উচ্ছ্াসে হরিনামগুণ 
করিতেন! আর দেই আনন্দোচ্ছাস 
এর্ব্য্যমন্ত সম্রাটগণকেও শাস্তির সন্ধানে উন্মুখ 
করিয়া তুলিত। সমাজের অনুকরণীয় ব্যক্তি- 
গণের এই আদর্শ সমগ্র দেশে গ্রভাববিস্তার 
করিয়্। দুর্নীতি এবং অন্তায়কে দ্বণ্য এবং নিন্দনীয় 
কবিয়! তুলিয়াছিল। দেশের নৈতিক অধঃপতনের 
মূলে যে ধ্বনিবিগ্ঠার অভাব তাহ! চিন্তাশীল 
ব্যভিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। অধিকাংশ মামুস 
যে নিঝিষ্টচিত্তে দুই ঘণ্টা! কাল কোন বিষয়ে চিন্তা 
করিতে পারে না, স্কুলের অনেক ছাত্র যে অল্প 
বয়সেই অধ্যয়নবিমুখ ভবঘুবে এবং আস্মোন্নতিতে 
অসমর্থ হইয়া! পড়ে, কামক্রোধাদির প্রবল 


উত্তেজনা সহা করিতে ন| পাঁরিয় অনেক যুবক যে 


উচ্চুঙ্খল এবং সমাজের সর্বপ্রকার বিদ্রোহাচবণে 
উৎসাহী হইয়া উঠে, তাহার প্রধান হেতু মানবে 
মধ্যে মনুষ্যত্েব উদ্বোধক ধ্বনিবিগ্ভার অপ্রচলন। 
দেহের স্পন্দন আমাতে যখন যেমন অনুভূতি 
এবং ভাবধার! স্ষ্টি করে আমি স্বভাবের 
নিয়মেই সেই ভাবের অন্ুবর্তন করিতে বাধ্য । 
কৌশলপূর্ধক সেই স্পন্দন এবং দেহত্রিয়।র 
যে পরিবর্তন সাধন করা যাষ তাহাই আজ 
আমাদের ধারণাতীত। শব্ববিগ্ঠার সাধক 
অর্থহীন ধ্বনিব মৌলিকশত্তিবলে স্পন্দনের 
পরিবর্তন সাধন পূর্বক বস্তপরতন্ত্রতার কব 
হইতে সর্বাতোভাবে বিমুক্ত 
অন্তায়ের অন্ধ অনুপ্রেরণা মানবকে যে অনেক 
স্থলে কর্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া 
আত্মগ্লানির নরুকযন্ত্রণায় ডুবাইয়! রাখে ইহার 
মূলেও শব্দসাধনার অভাবই পরিলক্ষিত হয় । 
ধনী প্ভোগবিলাসের শোতে গা ভাসাইয়া 
দিয়াও যে শান্তির সন্ধান পাইতেছে না, প্রচুব 


শবাবিজ্ঞানে ভারতীয় বর্ণমালা 


হইয়। থাকেন।- 


১১১ 


জ্ঞানার্জন করিয়াও ষে বৈজ্ঞানিক আপন জ্ঞানের 
অপূর্ণত! দুর করিতে পারে না তাহার মুল 
হেতু ও ধ্বনিসাধনায় অনাসক্তি | 

পূর্বোক্ত “অ ই উন্* প্রভৃতি ধ্বনির বিশ্লেষণ 
হইতে মহধি পাণিনিবর্পিত দেহগত স্পন্দনের 
স্ববপ অবগর্তহওয়! যায়। মহৰধি কঠোর তপস্তা় 
নিরত। ক্ষণে ক্ষণে তাহার দেহের স্পন্দন- 
সমূহ প্রবল বেগে ধাবিত হইয়! মৃদ্ধী৷ তালু ও 
জ্রমধ্যের দিকে গমন করিতেছে; আর 
প্রতিক্রিয়ায় মাঝে মাঝে ক বক্ষ উদর 
প্রতৃতিতে প্রত্যাবর্তন করিয়৷ মুহূর্তক।ল নিশ্চল 
ভাবে অবস্থান করিতেছে। আবার, জিয়। 
অপর স্থান হইতে 'আরদ্ধ হইয়! উ্ধমুখী ধাবমান 
হইতেছে । এই উতৎকট তপঃক্রিয়ার ঘাত- 
প্রতিঘাত যখন কণ্ঠ হইতে উর্ধে উৎক্ষিপ্ত 
হইল তখন ধ্বনি হইল “অ1 তৎপর 
তালুতে প্রতিহত হইয়। “ই, এবং তাহার 
প্রতিঘাতে ওষ্ঠ, নাভি এবং জ্রমধ্য সক্রিয় 
হইয়। বাঞজিয়! ভঠিন “উপ2। এইরপে মুর্ধা ও 
কণ্ঠের অভিঘাতে “৯ক্‌? ) তালু ওষ্ঠ কণ্ঠ এবং 
নািকার স্পন্দনে “এও + ধ্বনির সৃষ্টি হইল। 
শিবহ্ত্রের অপবপর ধ্বনিগুলিও অনুরপভ!বে 
দেহেব বিভিন্ন অংশে স্পন্দনের ফলমাত্র। 
পাণিনিব্যাকরণ-মতে ভারতীয বর্ণমাল৷ এর 
চতুর্দশটি শিবন্ুত্রের অন্তর্গত মৌলিক ধ্বনিগুলেব 
পর্যায়ক্রমে সগ্নিবেশ মাত্র | 

ভারতীয় বর্পমালার ক্রম হইতে আভাস 
পাওয়। যাঁষ যে মানবের দেহগত স্পন্দনকে 
সুনিয়ন্ত্রিত এবং স্বাভাবিক রাখিবার কৌশল 
ইহাতে নন্নিবিষ্ট রহিয়াছে 1১ ধিগণ সেই ফুগে 
কোমলমতি বালকখালিকাগণকে প্রণবের সপ্তস্বর, 
সাষগান প্রভৃতি ধ্বনির সাঁধনপন্ধতি শিক্ষা 
দিয়! তাহাদের দেহগত অস্বাভাবিক ক্রিয়া- 


১ রিষরটির বিশদ আলোচনা মধ্গ্রণীভ 'শব্ববিস্ত।' পুস্তকে দ্রষ্টব্য । 


১২৪ 


সমূহকে শাস্ত এবং শিথিলভাবাপন্ন করিয়া 
তুলিতেন।* ফলে সেই যুগে ছাত্রমহলে পূর্ণ 
বয়ল পধ্যস্ত বজায় থাকিত গভীর বিষ্তাচর্চায় 
আগ্রহ, অটুট চবিত্র, নিরাময় স্বাস্থ্য এবং প্রাণে 
নিবিড় শান্তি । আধ্য জাতিব যে উপনয়ন- 
সংস্কার আজ সার্থকতাবিহীন “-অনাখশ্তক 
সামাজিক আচারমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে সেই 
উপনয়ন-সংস্কারই একধুগে ভারতের জ্ঞানোন্মেষের 
হেতু ছিল বলিয্নাই তৎকালে ছাত্রগণকে বিগ্ঠা- 
ভ্যাসেব ভূমিকাস্বরূপ 'এই বিষ্ভা উপনয়ন বা 
জ্ঞাননয়নকপে গ্রহণ করিতে হইত। অগ্ভাপি 


সেই আচার দেশেব উচ্চবর্ণে বিগ্নমান থাকিয়।' 


প্রাচীন ভারতে এই বিলুপ্ু শব্সাধন-বিগ্ভার 
অস্তিত্ব ঘোষণা! করিতেছে । 

খবিগণ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেন 
যে দেহগত উদ্দাম স্পন্দনবেগপমূহকে ইচ্ছামাত্র 
প্রশস্ত অথবা উদ্দীপিত করিবাব কৌশল বাল্য- 
বয়সেই অভ্য।স না করিল মানবের চরিত্র, 
স্বাস্থ্য ও জ্ঞানার্জনের ক্ষমত। কোনটিই জন্মে ন। 
এই শিক্ষা-ব্যতিবেকে যদিও কোন কোন 
বাঞ্িকে চরিত্রবান, স্বাস্্যব!ন ব! জ্ঞানবান হইতে 
দেখ। যায় তাহ! সম্পূর্ণ ভ।গ্যেব জোব ভিন্ন 
আব কিছুই ব্ল। যায় না। তাই গুকগৃহে 
বাসকালে ছাত্রগণের এই বিগ্যাই প্রধান অভ্যাসের 
বিষয় ছিল বাল্যখয়সে ধ্বনিসাধনার ফলে 
উদ্দাম যৌবলেও তাহাদের দেহেস্থ স্পন্দনবেগ-সমূহ 
স্বাভাবিক অবন্থ! অতিক্রম করিত না। এইজন্য 
দুরস্ত লালসাবন্ি, ভোগ-তৃষ্ণা, পরগীড়ন প্রভৃতি 


উদ্বোধন 


[ ৫২ষ বর্ষ--৩য সংখ্যা 


কলুষিত ভাব তাহাদের সমাজকে দুষিত এবং 
বাসের অযোগ্য করিয়া তুলিতে পারিত না! 
সমাজের দুর্নীতিদমনের জন্য ব্ছবিধ আইন প্রণয়ন 
এবং আইনকে ফাকি দিবার নানারপ কৌশল- 
শিক্ষা কোনটিরই প্রয়েজন ছিল না। 

প্রাচীন ভাবতের শব্ববিদ্তা যে কেবলমাত্র 
সমাজের মানদিক উতৎকর্ষবিধান করিয়াই ক্ষান্ত 
থাকিত তাহা নহে, বর্তমান জড়বিজ্ঞানের স্যার 
সেই যুগেব শববিা বস্তজগতের নানারপ 
অভাবনীয় পরিবর্তনসাধনেও সমর্থ ছিল। 
দেশের অনভ্যন্ত বিভা বলিয়া ইহার কোন 
কার্যকর উদাহবণ আজ নাই বটে, কিন্ত 
পৃথিবীর নানাবিধ পবিবর্তনসাধনের সম্ভবনা 
এই বিদ্যায় কত অধিক তাহা বৈজ্ঞ।নিক 
অন্থুনন্ধিৎসা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা খুব কঠিন 
ব্যাপাব বলিয়া মনে হয় না। ইউরোপ-খণ্ডের 
যাছুবিদা। (08961066108. 00709 )১ ও মধ্য 
ভ|রতেব ভোজবিদ্যা এবং কামাখা। তীর্থের 
মায়াবিদ্য! যে এককালে নীতিত্রষ্ট মানবেব হাতে 
পড়িয়া সমাজকে মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণের 
জালায় অস্কিব করিয়। তুলিয়াছিল তাহা 
এতিহাসিক-মাত্রেবই স্ববিদিত।  খধিগণের 
শব্ববিদ্য/ দেশের সর্কপ্রকার অশিষ্টের আশঙ্কা 
দূর করিয়া কিরূপে জগতের ব্যাপক মঙ্গলের 
বিধান করিত তাহা চিন্তা করিলে প্রাণ স্বতই 
মন্তদরষ্টা খধিগণের পদে শ্রন্ধাবনত হইয়া! পড়ে। 
তাহাদের প্রদশিত শবসাধনপদ্ধতি অনুসরণের 
ফলে প্রথমেই মানবের দেহস্থ স্পন্দনসমূহ 


২ হিমাঁলস্থিত দিন্ধাশ্রম হইতে প্রত্যাগত মদীয় গুরুদেব »গ্বামী পূর্ণানন্দ মহারাজের উপদেশ এবং শিক্ষা- 


পদ্ধতি হইতে আমি এই বাকোর মত্যত! 
৩ অনেকে 


উপলদ্ধি করিয়াছি । 
মনে করেন অতি প্রাচীনকালে ইউরোপে বপ্তর অনুভূতি উৎপাদনের শঙ্জিবিশিষ্ট রুন্‌ 


(8০০5) লামে এক প্রকার ভাষার প্রচলন ছিল। ঘাদকরগণ সেই ভাষার শব্দাবলীকে মন্ত্র্ূপে ব্যবহার করি 


বিরাটকায় আকাশজ দৈত্য প্রভৃতির হৃষ্টপূর্বক আপন শক্রুয় বিরুদ্ধে প্রেরণ করিতে পারিত্য। 


কারধ্যের সাধারণ নাষ ছিল ০886108 6105 790158, 


এই সকল 


চৈত্র, ১৩৫৬] 


স্বাভাবিক মু এবং স্ুসংষত হইয়া পড়িত। 
তাই প্রাণের শাস্তি এবং নিবিড় আনন্দে 
সমাজের মনোরাজ্য পরিপুষ্ট ছিল। এই পরিপূর্ণ 
শাস্তির অবস্থায় জগতের আশষ কল্যাণ 
ভিন্ন অপর কোন স্বার্থপর কামনা তাহাদের 
চিত্তে স্থান পাইত না। চিত্তের এই স্ব 
ভূমিকালাভের পর বিশ্বকে স্বেচ্ছাপ্ন অবলীলাক্রমে 
পরিবন্তিত করিবার ক্ষমতা তাহাদের করায়ত্ব 
হইত। তখন সেই বীরপুজবগণ কর্মক্ষেত্রে 
অবতরণ করিয়া বুঝিতে পাধিতেন-- 
“সেনা পরিচ্ছদস্তস্ত হবয়মেবার্থনাধনম্‌ | 
শান্সেঘকুষ্ঠিতা ুদ্ধির্মোা ধনুষি চাততা ॥” 
অর্থাৎ ত্াহাবা রাজ্যের পবিচালন-ভার গ্রহণ 
করিয়া বুঝিতে পাবিতেন যে সেনা তাহাদের 
পবিচ্ছদ বা রাজৈশ্বধ্য বিকাশের উপকবণ মান্র। 
কাধ্যসাধনের জন্ত শক্রর প্রতিকূলে বিশাল 
সৈন্যবাহিশী প্রেরণের প্রয়েজন নাই । তাহাদের 
অন্তনিহিত মানবমঙ্গলেব পারপূরক অনন্ত 
জ্ঞানরাজি এবং তাহাব” পরিপোষক ধন্ুর্ব্বোদ 
এই ভইটিই জগতের অনেক সমস্তার সমাধানে 
সমর্থ। এই পবিত্র মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হইয়! তাহার। যখন কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন 
তখন সেই উদার বিশ্বপ্রেম এক মহান শক্তির 
আবির্ভাবে জাগরিত হইয়া জগৎকে অমৃতসিক্ত 
করিয়া তুলিত। আজ অবনত ভারত সেই 
বিলুপ্ত মহাবিদ্যার দ্বারোদ্ঘাটনে বদ্ধপাঁগকর 
হইবে কি? 

পৃথিবীর ভাষাসমূহের আদি ইতিহাস 
পর্্যালোচন।৷ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়। যায় 
যে স্বভাব হইতে উদ্ভূত প্রাকৃতিক ধবনিসমূহ 
হইতেই মানবের কল্সিত নামসমূহের স্থষ্টি। 
দৃষ্টান্ত স্বক্ষপ “ওয়াটার শব্দের উদ্ভাবনতত্ব 
আলাচিত হইতে পারে। সেই আদি যুগের 
মান্ষ ছিল প্ররুতির শৌন্দধ্য এবং ভাবে 

& 


শববিজ্ঞানে ভারতীয় বর্ণমালা 


১২১ 


আত্মহারা । অরণ্যের প্রতি বুক্ষপল্লবের মর্্র়- 
ধ্বনি, নীল আকাশে বিহগের কুজন, কুলুনাদিনী 
তটিনীর মধুর তান তাহাদের সরল, অবিক্কৃত 
প্রাণে এক একটি আনন্দের শিহরণ জাগাইয়। 
দিত। এই সরল মানবশিশু । একদিন পার্বত্য 
নিররিণীয়” বিজন শোভায় বিহ্বল হইয়া 
পড়িয়ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এ জলের মধ্যে 
বুদবুদ্বে “ওয়াট ওয়াট” ববে ষে সুমধুর নিসর্গ- 
সঙ্গীতের গৃঠি হইল তাহা সেই ভাবপ্রধণ 
আদি মানবের মনে গভীর রূপে অগ্বিত হইয়া 
গেল। সে আপনার সেই অপূর্ব অনুভূতির 
কথা আজও ভুলিতে পাবে নাই। জল 
দেখিয়। জলের স্থৃতি মনে জাগিব! মাত্রই 
সেই পূর্বপরিচিত স্থরটুকু “ওয়াট ওয়া রবে 
তাহার সমগ্র দেহবীণায় বঙ্ক!র তুলিয়া দিত। 
তাই আদিম ইংরেজীভাষাভাষী জলের নাম 
দিল “ওয়াটার | 

আবাব কেহ বা ভরা বাদরে বেতসকুণ্জে 
ডাহুক-ডাহুকীর 'প্রাণস্প্শী কোয়াক কোয়াক 
রবেব তন্ময়তায় বিহ্বল হৃষ্টয়া জলকে 


অভিহিত করিল “একোয়” ; আর একদিন পেই 


সরুল কবি মানবশিশুর এক সরোবরের সাম্য 
শেভ তৃষিত নয়নে পান করিবার সময় কুল- 
বধূদের জল আনরনের দৃপ্ত তাহার মন আকর্ষণ 
করিল। কলপী নামাইবার সময় বধূর কাঞ্চন- 
বলযের আঘাতে মলয়পমীব রী রী করিয়! 
বাজিতে লাগিল অং.*২৮ং। আর সেই 
শব্দায়মান কলসী জলে পূর্ণ করিবার সময় শব্ধ 
হইল “ভস্‌ ভন্চ। তাই কবি জলের স্বরূপ স্থির 
করিল “অন্তন্” শব্দ দ্বার।|। কোন বস্তর 
প্রত্যক্ষকালে ষে শব্দ অনুভূত হয়, তাহা 
দ্বারাই এ বস্তকে নির্দেশ করিবার প্রবৃত্তি 
মানবচরিত্রে স্বাভাবিক | 

প্রাচীন ভারত এঁহিক এ্বর্য্যে পূর্ণ থাকাস়্ 


১২২ 


ভারতীয়গণ সহজেই বুঝিতে পারিতেন, মানবের 
গ্রাণ যে সর্বাবস্থায় কোন এক অদৃষ্ট 
অজ্ঞাত সখের বস্তর অভাব বোধ করিয়' 
ছুটাছুটি করিতেছে, সেই সুখের বস্তুটি কোন 
জাগতিক পদার্থ নহে। 
প্রধানতঃ স্থল কামনাব তৃপ্তিলাধন নিয়াই 
এই সংসার। “জিহ্বোপস্থপরিত্যাগে পৃথিব্য।ং 
কিং প্রয়োজনম্ঠ; কিন্তু জগতে ভোগতৃপ্ডির 
প্রচুর উপকরণ থাকা সত্বেও কেহ 
তৃত্থোহন্মি এই কথা বলিতে পারিতেছে 
না। জুতগ্নাং জগতেব অতীত, স্কুল ইন্দিয়ের 
অগ্রত্যক্ষ কোন চরম বস্তর অভাব বেধ 


উদ্বোধন 


কারণ দেখ যায় 


[ ৫২ম বর্ষ-_৩য় সংখ্যা 


কন্িম্নাই মানবাত্মার এত হা৷ হুতাশ | 'এই বদ্ধমূল 
ধারণা নিগ্নাই প্রাচীন ভারতীয় খধিগণ স্ষ্টিতত্বের 
গবেষণা করিয়! গিয়াছেন, তাই তাহাদের দৃষ্টি 
সর্বদা আত্মস্থ থাকিয়,ই বস্তর স্বরূপ বুৰিবার 
চেষ্ট। করিয়াছে। 
এই আয্মস্দৃষ্টি-বলই তাহার! উপলব্ধি 
করিতে পারিলেন যে ব্থন আমবা কোন বস্ত 
দেখি বা অনুভব করি তখন এ বস্তর ছায়। 
ইন্ত্রিয়পথে আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া 
একটা ক্রিয়া! সৃষ্টি কবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ 
ক্রিয়ানুযায়ী একট। শব ও সষ্ট হয়। 
€ আগামী সংখ্যায় সম।পায ) 


শিশু ও ম! 
শ্রীরবি গুগু 


মায়েব পানে আকুল শিশু বাড়ায় ছুটি হাত 
আধার-ছায়ে ব্যাকুল হিয়। যাচে শবণ তার, 
ভাবে মায়ের পরশে ভোর কখন হবে রাত, 
শেষ হবে এই অতল নিশ! নিঝ ঝুম নিঃসাঁড । 


আকাশ-বুকে সুধ্য তো নাই নাই তো ঠাদের আলো, 
শিশ্ত খোজে মাকে খে!ঞজে মাকে যে তাব চাই, 
দিগৃবিদ্দিকে ছড়িয়ে শুধু রাতের ছায়া কালে, 
ভাবনা শুধু অন্কটি তার কেমন করে পাই। 


রজনী-দিন শিশুর সাথে মা যে সদাই থাকে, 

শিখায় তারে-_-শিক্তি যে তোর তোরি চলায় জাগে ১” 
চির শুভ পরশে তার সদাই ঘিরে র|থে, 

শুধায় প্রাণে জালিয়ে আলে। উদয়-অরুণ-রাগে £ 


“চির মায়ের অমল আশীষ ঘিরিয়া যায় রাজে 
জীবন-পথে তার কি কিছু ভয় কর। আর সাজে?” 





মুক্তি বা জ্ঞান 


ক্বমী প্রজ্ঞানানন্দ 


মুর্তির ধারণা বন্ধন আছে বোলেই আসে, 
যেমন অন্ধকার আলোর অস্তিত্ব জানিয়ে 
দেয়৷ বন্ধন দর্শনের দৃষ্টিতে শ্জ্ঞান বা মোহ। 
অজ্ঞানের নাম না-জানা”, এ জ্ঞানের 'অভাব 
নয়! আমরা নিজের। যে কি, নিজেদের 
গ্ববপ যেকি সে সঘন্ধে জানি না বোলেই 
অজ্ঞানী। বেদান্তে এই অজ্ঞানকে বলা হয়েছে 
মিথ্যা প্রত্যয়- প্রত্যয় বজ্ঞান, কিন্তু মিথ্যা । 
মিথ্যাপ্রত্যয় বা অজ্ঞান এজন্তে জ্ঞানই, তবে 
সতা বা যথার্থ জ্ঞান নয়, মিথ! জ্ঞান । যেমন 
কাশী আমি কখনো যাই না, সুতরাং কাশী সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান আমার নেই; এখানে 
একথাই বুঝতে হবে যে, আমি জানি? যে, 
কাশী সম্বন্ধে আমি জানি না। অর্থাৎ কাশীর 
অনগিজ্ঞতা সন্ধে আমি সচেতন। সুতরাং 
অজ্ঞানও জ্ঞান, তবে মিথ্যা জ্ঞান! এই মিথ্যা 
জ্ঞানকে দুর করার উপায়ের নামই সাধনা এবং 
মিথ্যজ্ঞান নষ্ট হোলে যে সত্য জ্ঞানের প্রকাশ 
হয় তার নামই মুক্তি | 

দর্শনশান্ত্রে এই মুভির দু'রকম রূপের 
পরিচয় দেওয়া হয়েছে__জীবন্ুক্তি ও বিদেহ- 
মুক্তি] শরীর থাকা কালে যে মুক্তির 
আশীর্বাদ লাভ হয় তার নাম জীবনুক্তি; 
জীবনকালেই মুক্তি) তত্ববিচারের দ্বার! 
সত্যনির্য করতে করতে শরীর পাত হবার 
পর যেমুক্তি লাভ হয় তার নাম বিদেহমুক্তি | 
দর্শনকারদের মধ্যে এই বিদেহমুক্তি স্বীকার 
করেন অত্যন্ত অল্নই) 'বরঙ্গসিদ্ধিকার মণ্ডন 


মিশ্র, “সংক্ষেপশারীরক'কার সর্বজ্ঞাত্স মহামুনি 
প্রভৃতি কয়েক জন মাত্র বিদেহমুক্তিকে 
যথার্থ মুক্তি বোলে মানেনা তাদের যুক্তি 
হোল-_গীতায় যে স্থিতপ্রজ্ঞের উল্লেখ আছে 
সেই স্থিতপ্রজ্ত অনেকের মতে মুক্ত ব্র্ষজ্ঞানী 
রূপে স্বীকৃত হোলেও আমরা কিন্তু স্থুলশরীর 

ংসের পবই মুক্তি লাভকে সত্যিকারের মুক্তি 
বা বন্ধনহীনতা বলি। সেজন্তে শ্থিতপ্রজ্ঞ 
উচ্চ ধরনের সাধক ছাড়া অন্ত কেউ নন। 
গীতাব স্থিতগ্রজ্ত উন্নত স্তবের সাধক; তিনি 
সত্যনির্য়েব পথে দেহনাশের পর যে জ্ঞান 
ল!ভ করেন, তাই যথার্থ মুক্তি। কিন্তু আচার্য 
শংকব ও অন্িকাংশ শংকর-অন্ুবর্তী সে 
মুক্তি স্বীকার করেন না। শংকর স্পষ্টই 
বলেছেন £ “অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং ব্রহ্মবিদঃ 
কঞ্চিৎ কালং ধ্রিয়তে ন প্রিযত ইতি? (ব্র্গ- 
স্ত্রভাষ্য-_-81১1১৫ )) অর্থাৎ ত্রহ্গজ্ঞানী ষথার্থ 
জ্ঞানলাভ করার পর শরীর ধারণ করেন কি ন! 
করেন তা” বিবাদ ব! বিচারের বিষয়ই নয়। 
শরীর থাকা কালে ব্রহ্ছজ্ঞান উপলব্ধি করা যাঁর 
_ একথা শংকর স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন 
পদ্মপাদ, প্রকাশাত্মষতি, বাচস্পতিমিশ্র, মধুহদন 
সরম্বতী প্রভৃতি আচার্য শংকরের মতবাদকেই 


সত্য বোলে মেনেছেন। এছাড়া বর্তমাম 
ধর্মনায়ক ও আচাধগণ-_শ্রীর্বামকৃঞ্চদেব, স্বামী 
বিবেকানন্দ, ম্বাণী অভেদানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ 


প্রভৃতিও জীবনুক্তি শ্বীকার করেছেন ম্ৃতরাং 
বিদেহ-মুক্তির অবভারণ। তাদের কাছে নিরর্ঘকই। 
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আসলে ব্রঙ্গজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ পাথিব 
জ্ঞানের বিরোধ হোল জ্ঞানের দিক থেকে নয়, 
জ্ঞানের বিষয়ের দিক থেকে । জ্ঞান এক ও 
অভিন্নই, সেই জ্ঞানকে বিষয় করে যখন বিরোধী 
পদদার্ঘসকল তখনই তাদের জ্ঞানের প্রকাশে 
হয় বিরোধী । যেমন, ব্রশ্গজ্ঞানের বিষয় তরঙ্গ 
ও একটি চেয়াবের জ্ঞানেব বিষয় পাথিব স্থূল 
চেয়ার; এদের উভয়ের জ্ঞানাংশে বিরুদ্ধ 
ভাব নেই, বিষয|ংশ ব্রঙ্ধ ও চেয়ারের মধ্যেই 
য! বিরোধ; সুতরাং বিষয়ভেদে জ্ঞান ছুটি 
আলঃদা। 

এখন প্রশ্ন ত! হোলে হবে ব্রঙ্গ বা ক্রঙ্গজ্ঞান 
তো নিবিষয়। সুতরাং ব্রঙ্গ আবার ব্রন্গজ্ঞানের 
বিষয় কি ভাবে হবেন? কাবণ বিষয় থাকলেই 
বিষয়ী অবশ্যই থাকবে, আর বিষয়-বিষয়ী জ্ঞান 
ছৈতজ্ঞানেরই নামান্তর ; স্ৃতবাং যা ব্রন্গের জ্ঞান 
তাই ছৈতজ্ঞান। জ্ঞান আধার ও ব্রহ্ম আধেয়। 
কিন্তু অদ্বৈতদর্শনের মতে ব্রহ্মজ্ঞান বলতে ব্রহ্গই 
জ্ঞান বা জ্ঞানই ব্রহ্গ, ব্রন্গের জ্ঞান বা আধার- 
আধেয় সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞান নয়৷ ব্রঙগজ্ঞানেব বিচারে 
বিষয় ও বিষয়ীর প্রশ্ন তোলা নিরর৫থক। তবে 
পাধিব জ্ঞানের বেলায় সে যুক্তি দেখানে। যেতে 
পারে। 

এখানে প্রশ্ন অবশ্ত ঠিকই করা হয়েছে, 
কারণ ব্রশ্থজ্ঞান একটি মাত্রই জ্ঞান যা উপলব্ধি 
বা সত্যনির্ণয় মাত্র; সেখ।নে জ্ঞানলিপ্স, সাধক 
নিজের থেকে ভিন্ন একটি বিষয়রূপে জ্ঞানকে 
ক্রিয়ারপ জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধি করেন না । 
বরহ্মজ্ঞানের জানাজানির ধারা বা প্রণালী 
বা জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভাব নেই, থাকে মাত্র বোধ 
বাজ্ঞান। এই জ্ঞানই যথার্থ প্রত্যক, যা 
“আছে মাত্র বোঝা যায়, কিন্ত দেশকাল- 
নিমিত্বযুক্ত হোয়ে “আছে, বা অস্তি নয়, উপলব্ধি 
রূপে “আছে বা থাকে মাত্র। ব্রহ্গজ্ঞান 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--৩র সংখা! 


দ্বৈতজ্ঞান নয়, পাধিবসম্পর্ক-বিহীন অদ্বৈত জ্ঞান, 
সুতরাং জ্ঞানের বিষয়ের দিক থেকেই এক 
জ্ঞানের সঙ্গে অন্য জ্ঞানের বিরোধ হয়--এ 
কথারই বা যাথার্থয কি ভাবে ত৷ হোলে 
প্রমাণিত হয় ? 

এর উত্তরে একথাই বলতে হয় যে, 
পাধিব জ্ঞানের দিক থেকেই বিরোধ-ভাবের 
সামঞ্জস্ত করা যায়, অপাধিব জ্ঞানের দিক 
থেকে নয়। আমর! ব্র্গজ্ঞান থেকে অন্থান্থ 
পারধিব বিষয়-জ্ঞানের যখন ভেদ করি, তখন 
পাগিব দৃষ্টি ও বৌদ্ধিক যুক্তি-বিচারের দিক 
থেকে কোরে থাকি স্থষ্টিকে মেনে নিয়ে 
এই সব কমবেশীর ব। ভেদের সার্থকতা 
প্রতিপন্ন হয়, স্ট্টি বা মায়ার অতীত অবস্থায় 
ভেদই যেখানে থাকে না, এক ও অই্বৈত- 
মাত্রই থাকে, সেখানে কম-বেশী বা উচু-নীচু 
বোলে বিচার করার কোন প্রয়োজনীয়ত। 
থাকে না! তাই একটি চেয়ারের জ্ঞানের 
চেষে ব্রজ্ঞান যে অনেক বড চৈতন্তের দিক 
থেকে এটা নিয় করার জন্তে আমরা বলি 
জ্ঞানের বিষয়েব দিক থেকে বিচার করলেই 
ভেদ, মাত্র জ্ঞানের দিক থেকে অভেদ। 
জ্ঞান আসলে একটা, তাতে আধেয় বা বিষয় 
হচ্ছে চেয়ার ও ব্রঙ্গ দুষ্টই, স্তরাং একটি 
আধেয় পবিবতনশীল ও ক্ষণভঙ্গুর, আর 
অপরটি শাশ্বত ও নিত্য, কাজেই এ ছুটিতে 
ভেদ যথেষ্ট । মাটি একটিই, কিন্তু সেই একই 
মাটিতে তৈরী ঘট ও বাটীর মধ্যে পার্থক্য 
যথেষ্ট। ্ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বিষয়টি 
পরিষ্কার কোরে বুঝিয়ে বল! হয়েছে মৃত্বিকাই 
সত্য, কিন্ত মৃত্তিকা থেকে তৈরী সকল 
জিনিস নাম-রপে ভিন্ন, সুতরাং “্অশত্য। 
এখানে বিষয়কে ভিন্ন মেনে নিয়েই আমরা 
বিচারে প্রবৃত্ত হই কেবল উচু-নীচু, পাধিব- 


চৈত্র, ১৩৫৬] 


অপাধিব বা নিত্য-অনিত্য বোঝাবার জন্তে। 
এমন কি ব্রঙ্গজ্ঞান পর্যস্ত যখন বিচারের 
বিষয়ীভূত তখন তাকে ঠিক ঠিক জ্ঞান বলা 
যায় না, একদিক থেকে তাকে বৃতিজ্ঞান 
বোল্লেও অন্ঠায় কর! হবে না। বরং সমীচীনই 
হবে। 

মাধক যখন তং-ত্বম্‌ বা জীব-্রন্দের স্বরূপ 
বিচারের দ্বার! বলেন “অহং ব্রঙ্গাম্মি” তখনও 
ঠিক সমস্ত জিনিসের সঙ্গে তার একাত্মত! 
সাধিত হম্ম না। এটাই আমরা সাধারণভাবে 
বুঝি, তাই একান্সতা বা সর্বভূতে নিজেকে 
অভিন্ন ভাবে দেখার জন্তে তাকে উপলব্ধি 
করতে হয় “সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ” বা “সর্বং খন্বিদং 
রঙ্গ” বোলে । পাধিব বিচারের দৃষ্টিতে ষেন 
মনে হয় প্রথমক্ষণে “অহং ব্রন্গাশ্মি, ও দ্বিতীবক্ষণে 
সর্বং খন্বিদং ব্রঙ্গ/ | কিন্তু অ।সলে ছুটি জ্ঞান, 
অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধিব মাধা কোন স্থান বা 
কালেব ভেদ ও ব্যবধান নেই, ছুটি অভিজ্ঞত। 
বা অন্ভভৃতিই সমন্বিত, একই সময়ে 
উৎপন্ন হয়। স্তরাং 'সর্যং ব্রহ্গময়ং জ্গৎ 
বা! “সর্বং খন্িদং বর্গ" এই সর্বান্মক অখও 
ব্যাপক জ্ঞান উপলব্ধি হবার ঠিক অবাবহিত 
পূর্বক্ষণে “অহং ব্রহ্গান্মি* এই ব্যক্তিক অনুভূতি 
হোলেও তথাকথিত ছুটি অনুভূতির মধ্যে 
পার্থক্য বা ভেদ কিছু নেই, সেজে “অহ্‌ং 
্রঙ্গাম্মি অনুভূতিই ব্রঙ্থজ্ঞানের তথা বথার্থ 
মুক্তির প্রমাণ, আর এতে বিষয়-বিষয়িক্বপ 
ভেদজ্ঞানও থাকতে পারে না। তবে এই 
চরমজ্ঞানকে সাধারণ দ্বৈত ও পাথিব জ্ঞানের 
সঙ্গে বাহাতঃ ও ব্যবহারতঃ পূথক দেখাবার 
জগ্তেই আমরা এক ও অখণ্ড জ্ঞানের আখেয়- 
ভেদে জ্ঞান্ভেদ স্বীকার করি। নচেৎ জ্ঞানের 
ভেদ কল্পনা মাত্রই করা যায়, বস্ততঃ কোন দিনই 
হয় না। কিন্ত দেশকাল-অবচ্ছিন্ন পাধিব জ্ঞানে 


মুক্তি বাজ্ঞান 
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ভেদ সর্বদাই থাকে। মুক্তি কখনও উৎপন্ন 
হয় না, মুক্তি স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রকাশ ! কোন- 
কিছুর মাধামে বা কোন কিছুকে অপেক্ষা 
কোরে মুক্তির আলোক প্রকাশ পায় না, 
মুক্তির আলোক সর্ধদাই প্রকাশমান, কেবল 
আমরাই তর্ণউপলব্ধি করতে পারি না এই যা। 
এই উপলব্ধি না করার জন্যে আমরাই দায়ী, 
আমাদের সংস্কারই দায়ী। দর্শমশান্ত্র এই 
সংস্কারকে বলেছে মায়” যাব সত্তা পরিমাপ 
বা নির্ধারণ কর! যায় না, অথচ তা আছেও বটে, 
নেইও বটে, আবার আমাদের ভ্রমেও ফেলে। 
আচার্য শংকর এজন্যে অনির্বচনীয় মায়াকে 
“কার্যামুমেয়॥ বলেছেন; স্বরপতঃ তা নেই, 
কিন্তু তাব কার্ণ আছে, কেন না আমাদের ওপর 
তার প্রভাব পড়ে, আর সেজন্টেই আমর! মায়ার 
সত্তা জানতে পারি। শাস্ম ও শাস্ত্রদর্শীরা বলেন 
মানুষ জ্ঞানস্ববপ, 'অথচ আমর! অজ্ঞানীর মতন 
ব্যবহার করি। এ অনেকটা কুহেলিকা বা 
বা ভোজবাজীর ঘতন। এই কুহেলিকার স্থষ্টি 
হয় ভ্রমজ্ঞানের জন্তে তাঁ আগেই বলেছি। 
নিজের স্বরূপের যথার্থ অবধ।রণের মাধ্যমে ষখন 
শুভবুদ্ধিব বিক!শ হয়, তখনই বিবেকের আলোকে 
আমব। আমদের ভুল ঝ| ভ্রমজ্ঞান বুঝতে পারি, 
আব যখনই ত! বুঝি তখনই ত৷ দুর হয় ও 
জ্ঞানের প্রকাশ হয়। বেদান্তে এই অজ্ঞাননাশ 
( আবরণভঙ্গ ) ও জ্ঞানের প্রকাশ একই সঙ্গে 
হয় বল! হয়েছে । অথবা একথাই নত্যি যে, 
অজ্ঞ নের নাশ বলতেই জ্ঞানের প্রকাশ বোঝায়। 
হূর্য আকাশে থাকে, কিন্তু মেঘের ছারা আবৃত 
হয় বোলে তাকে দেখা যায় না, “মেঘ সরে 
গেলেই, তা আবার প্রকাশ পায়। সর্ষের এই 
প্রকাশ পাওয়। নূতন কোরে সৃষ্টি হওয়া]. নয়, 
হর্য আকাশে প্রকাশিত ও দেদীপ্যমান থাকেই, 
বাধা বা আধরণরপ মেঘ থাকার জন্তে দেখ! 
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যাঁর ন|| মেঘ সরে গেলেই তা দেখা যায় । 
নুতরাং হুর্ধের এই প্রকাশে অর্থই মোঘর 
অপপারণ। সেরকম ব্রশ্গজ্ঞানের প্রকাশ বলতে 
ভ্রম, মিথ্যাপ্রত্যয় ব! অজ্ঞ'নের নাশ হওষ। 
বোঝায়, আর এই অজ্ঞানেব নাশ হওয়াব অর্থ 
অজ্ঞুন বা ভ্রমের সংশেধন। যে মুহূর্তে ভ্রমের 
সংশে ধন হয় ঠিক সেই মুহূর্তেই শুদ্ধ ও পৃপজ্ঞানের 
প্রকাশ হয়। পুণজ্ঞানের প্রকাশের তথা নিজের 
স্বরূপের উপলব্ধির নামই মুক্তি। এ মুক্তি 
আমাদের আছেই, তাঁকে পুনরায় জানার নামই 
সাধারণ ভাবে “লাভ” বলা হয়। মুক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান 
একার্থক। 

আবার যথার্থ বিচারের দৃষ্টিতে মানুষেব 
মুক্তিও নেই, বন্ধনও নেই, কাবণ বন্ধন ও মুক্তি 
পরস্পর আপেক্ষিক, একটি থাকলে অপরটির 
থাকাকেও বাধ্য হোরে কল্পনা করতে হয়! 
এজন্ডে আচার্য শংকর ব্রহ্ম ব! ব্রন্গজ্ঞানকে বন্ধন- 
মুক্তির অতীত ৈতা্বৈতবিবঞ্জিত বলেছেন । 
সে এক অচিশ রাজ্য, সে রাজ্যে যিনি যান 
তিনি মাত্র বুঝেন, অপরে কল্পনার জাল বুনে 
মাত্র। সাধনার ও অজ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্ৈতও 
থাকে, অধৈতও থাকে, বন্ধনও পাকে, মুক্তিও 
থাকে, শাস্সও থাকে, বাদানুবাদও থাকে। 
কিন্ত সত্যিকারের ব্রঙ্গান্তভূতি যে ভাগ্যবানের 
হয় একমাত্র তিনিই বুঝেন যে, ব্রহ্গবস্ত দ্বৈতও 
নয়, অদ্বৈতও নয়) ব্রহ্ম দ্বৈতবাদেরও প্রতিপাগ্য 
নর, আবার অদ্বৈতবাদেরও প্রাপ্য নয়। 
ভারতবর্ষায় অধ্যাত্মক্ষেত্রে তাই অন্বভৃতিই 


উদ্বোধন 
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পেয়েছে একমাত্র সম্মান, কিন্তু ভারতেতর দেশ 
দিয়েছে বুদ্ধিবিচারকেই গৌরবের আসন। 
অবগত ভারতীয় দর্শনেও বুদ্ধিবিচার পেয়েছে 
শ্রদ্ধা, কিন্তু তা নিরাবরণ জ্ঞানেরই নির্ধারণের 
জন্তে | বুদ্ধ ও বোধি ভারতীয় দর্শনের চোখে 
আলাদা, আবার একথাও তার মতে সত্যি যে, 
বুদ্ধিই পরে বৃত্তি ব সংস্কারবিহীন হোয়ে বোধিতে 
হয় পববসিত। যেমন মন মুক্তির অস্তরায়, 
আবার শুদ্ধমন মুক্তিরই পধগ্রদর্শক | ভগবান 
শ্রীরামকুষ্ণদেবও  বলেছেন- ব্রন্দ মনবুদ্ধির 
অগোচর, কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধির গেচর, কারণ 
শুদ্ববুদ্ধি, শুদ্ধমন এবা সকলেই ব্রক্ষাবগাহী। 
মুক্তি বা জ্ঞানই মানবের কেন, সকল প্রাণীরই 
একমাত্র কাম্য বা চবম কামনা | মানুষ মুক্ত 
আছেই, কেবল সে লম্বন্ধে সচেতন হওয়াই 
তার দরকাব। এই দরকারের চাহিদ!' মেটাবার 
জন্তেই তো! এত শান, এত দর্শন, এত বিচার ও 
অধ্যাখ্-উপদেশ ও এত সাধনা । এই মুক্তিকে 
কেন্দ্র কোরেই যত মতবাদের কৃষ্টি হন্েছে। 
মতবাদ আসলে চরমনত্যকে বোঝার পরিমাপ 
মাত্র, যিনি যে রকম ভাবে সত্যকে দর্শন বা 
উপলব্ধি করেছেন তিনি সেই ভাবেই তাকে 
পাবার উপায় সম্বন্ধে বলেছেন; আদলে 
কোন্টি সত্য তা৷ ঠিক ঠিক নির্ধারিত হবে যখন 
চরমণত্যের পাদপীঠে গিয়ে আমরা আমাদের 
প্রণতি জানাব। এই প্রণতি জানাবার নামই 
মুক্তি বা জ্ঞান যা আমর! সকলেই চাই 
জ্ঞাতসারে বা অক্ঞাতসাকে ! 


নাথযোগি-সম্প্রদাঁয় 


শ্রীদেবেজ্জনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, কাব্যতীর্থ 


অতি প্র/চীনকাল হইতে পরমার্থনিষ্ঠ আধ্য- 
সমাজে মুমুক্ষুগণের মোক্ষলাভের জঙন্ত দ্বিবিধ 
সাঁধনমার্গ প্রচলিত আছে। উহাদের মধ্যে 
একটির নাম জ্ঞানমার্গ, অপরটির নাম যোগমার্শ। 
মহাভারত রচিত হইবার পূর্বেও সম্ভবতঃ 
বৈদিক যুগ হইতেই বোদক কর্মকাণ্ডে অতৃধু 
জ্ঞান্মাগাবলম্বী ও যোগমার্গাব্লম্বী ছুইটি প্রধান 
সম্প্রদায় বর্তমান ছিল এবং তাহাদের মধ্যে 
স্ব স্ব মতের শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্তে তর্ক- 
বিতর্ক হইত। মহ।ভারতেষর শাস্তিপর্ধে ভীম্মদেব 
যুধিঠিরকে বলিতেছেন ঃ 

“সাংখ্যাঃ সাংখ্যং প্রশংসম্তি 

যোগ।ঃ যোগং দ্বিজ।তয়ঃ | 

বদস্তি কারণং শ্রেষ্টং স্বপক্ষোস্ভাবনায় বৈ ॥ 
__লাংখ্যমতাবলম্বী ছ্বিজতিগণ সাংখ্য ব। জ্ঞান- 
মার্গের এবং যোগমতাবলম্বিগণ যোগমাগের 
প্রশংসা করেন এবং নিজ নিজ পক্ষের উৎ্কর্ষ- 
প্রদশনের জন্য তাহার। শ্রেষ্ঠ যুক্তিসকলের 
অবতারণা করিয়। থ।কেন। 

শান্্ ও যুক্তির সাহায্যে যাবতীয় স্থল ও 
হঙ্্, এহিক ও পারত্রিক বিষয়ের অনিত্যত্ব, 
অশুচিত্, দ্বঃখকরত্ব মোহজনকত্ব প্রভৃতি দোষ 
এবং আত্মার নিত্যত্থ, অসঙত্ব, নিশ্রিয়ত্ব' 
স্ুখ-দুঃখ-বিহীনত্, কাধ্যকারণাতীতত্ব,র সত্য- 
জ্ঞানানস্ত-স্বর পত্ব প্রভৃতি স্তণ পধ্যালোচনা করিয়! 
বিষয়-সম্পর্ক বর্জনপুর্ব্বক চিত্তকে আত্মস্বরূপে বা 
্রহ্গন্বূপে সমাহিত করিবার এক্ষান্তিক চেষ্টাই 
জ্ঞানমার্গীবলম্বীদিগের মোক্ষলাভের সর্বোৎকৃষ্ট 


পায়! »যোগিগণ বলিয়া! থাকেন, কেবল 
বিচার দ্বারা বৈরাগ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, পরম 
তন্বে স্থিতিলাভও হয় না। যত দিন পর্য্যস্ত 
অনিয়মিত ভাবে প্রাণের স্পন্দন চলিতে থাকে, 
দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ চঞ্চল থাকে এবং অস্তঃকরণের 
বৃত্তিসকল তরঙ্গ তুলিতে থাকে : যতদিন ইচ্ছা- 
শক্তি-প্রভাবে প্রাণকে আযত্ব, দেহ ও ইত্টরিয়- 
গণকে স্থির এবং চিত্তবুত্তিসমুহকে নিরুদ্ধ করিতে 
পার! না যায়, তত দিন বাসনা নিশ্মুল হয় না, 
চাঞ্চলা দূর হয় না, অস্তঃকরণ আত্ম-স্বরূপে 
সমাহিত হয় না, সুতরাং মোক্ষলাভও হয় ন। 
এইজন্য যম ও নিয়ম বপ মহাব্রতের অনুষ্ঠান 
বাবা দেহেজ্িয় ও মনের পবিত্রতা সম্পাদন 
পূর্বক আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, 
ধ্যান ও সমাধির অভ্যাস কর! প্রয়োজন । এই 
সকল সাধনা বর! দেহেজ্িয় স্থিব, প্রাণথম্পন্দন 
নিয়মিত ও চিত্তবুত্তি নিকদ্ধ হইলে সেই নির্মল, 
নিস্তরঙ্গ, বিবয়সঙ্গরহিত, আম্মসমাহিত অন্তঃ- 
করণে স্বয়ংপ্রকশ আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত 
হয়। সুতরাং ইহাই মোক্ষের প্রকুষ্টতম উপায় | 

অপর পক্ষে জ্ঞানমাগাবলম্বিগণ বলেন যে, 
বিষয়ের অন্তাত্বাদি দোষ দর্শন করিলে এবং 
দৃশ্য জগতের সহিত আত্মার বাস্তবিক যোগ- 
রাহিত্য বিচার দ্বার৷ দৃঁ়রপে নিশ্চিত হইলে চিত্ত 
স্বভাবতই বিবয়-বিমুখ হইয়া প্রশাস্ত হয়, 
কর্শপ্রবৃত্তি নষ্ট হয়, ইন্ত্রিয়সকল স্থির হয়। 
দেহেন্ত্রিয় ও মনের চাঞ্চল্যের মূলে বাসনা এবং 
বাসনার মুলে অন্ঞান। আত্মাতে বিষয়ের 
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অধ্যানল ও দেহার্দি-বিষয়ে আত্মার অধ্যান রূপ 
অজ্ঞানই সকল অনর্থেব মুল। তত্ববিচারজনিত 
জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবারিত হয়] অজ্ঞানের 
নিবৃন্তিতে সকল প্রকার চাঞ্চল্যেরই নিবৃত্তি হয়। 
আত্মবিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
দ্বারাই আত্মস্ববপের অপরে।ক্ষ সাক্ষাৎকার হয়। 
জ্ঞানী প্রতি বা মায়! এবং তঙ্জত সকল 
পদার্থে অনাসক্ত হইয়া তদতীত আত্স্থরূপ বা 
বরগস্থরপ গ্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইতে চাহেন। আর 
যোগী প্রকৃতি বা মায় ও তছুৎপন্ন দেহেন্দ্রি 
অন্তঃকবুণ প্রভৃতির উপব আধিপত্য লাভ করিয়া 
মুক্ত হইতে ইচ্ছুক ৷ উভয়ের মতেই আত্মা স্বরূপতঃ 
শু্ধবুদ্ধ-ুক্ত-স্বভাব। কিন্তু সাধনপ্রণালীতে 
উভয়ের পার্থক্য রহিয়াছে ৷ জ্ঞানমার্গ ও যোগ- 
মার্গের সাধন্প্রণালীতে পার্থকা থাকিলেও ফল 
সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। গীতায় শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছেন ঃ 
“্যৎ সাংখোইঃ প্রপ্যতে স্থানং তদ্‌ 
যোগৈরপি গম্যতে | 
একং সাংখাঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পণ্ঠতি 
স পণ্ঠতি ॥৮ 
_ সাংখ্যমার্গাবলম্িগণ যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন, যোগমার্গাবলঘিগণ সেই স্থানই প্রাপ্ত 
হন। অতএব সাংখ ও যোগকে ফলতঃ এক 
বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনি যথার্থই দর্শন 
করেন। মহাভারতে ভীগ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে 
বল্য়াছেন £ 
পউভে চৈতে মতে জ্ঞানে নুপতে শিষ্টসম্মতে | 
অনুষ্ঠিতে যথাশাস্বং নয়েতাং পরমাং গাতিম্‌ ॥” 
-হে নৃপতি, উভয় সাধন-জ্ঞানই শিষ্টসম্মত 
বলিয়। শ্রদ্ধা; যথাশান্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে উভগ্নই 
পরম গতি গ্রদান ধরে 
মধ্যযুগে জ্ঞানসাধনা ও যোগসাধনার 
বৈজয়ন্তী লইয়া ছুই জন অলৌকিক-শক্তিসম্প্ন 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ সংখ্যা 


মহাপুরুষ আধ্যাত্মিক সাধনক্ষেত্রে ভারতে 
'নাবিউূতি হইয়াছিলেন__ একজন বেদাস্তাচাষ্য 
শলর, আন এক জন ষোগাচাধ্য গোরক্ষনাথ। 
শঙ্কর হইতে বৈদান্তিক জ্ঞানসাধন৷ ও জ্ঞানি- 
সম্প্রদায় যেমন নবজীবন লাভ কাবয়াছে, 
গোরক্ষনাথ হইতে৭ তেমনি যোগনাধন! ও 
যোগিসম্প্রুদ|য় নবজীবন প্রাপ্ত হইয়ছে। জ্ঞানি- 
গুরু শঙ্কর বেদান্তশাস্থের প্রচার ও জ্ঞানসাধনার 
প্রচলনের উদ্েশ্তে সন্ন্যাসিসম্প্রদায় পুনর্গঠিত 
করিয়া তাহাদিগকে কয়েকচি শাখায় বিভপ্ত 
করিলেন এবং প্রধান প্রধান স্থানে মঠ স্থাপন 
পূর্বক সেই সব স্থান জ্ঞানসাধনার কেন্ত্রে 
পরিণত করিলেন। এই রূপে তিনি দশনামী 
সন্যাসি-সম্প্রদায় দ্বার। সমগ্র ভারতে বেদাস্তের 
তত্ব ও সাধনা শিক্ষাদ।নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
যোগিগুক গোরক্ষনাথও যোগসাধনার প্রচলনো- 
দেগ্ে যোগিসম্প্রদায়ের পুনর্গঠন করিয়। তাহা- 
দিগকে কয়েকটি শাখায বিভক্ত করেন, বিভিন্ন 
স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠাপুর্বক যোগশিক্ষার 
কেন্দ্র স্থাপন কবেন এবং স্বকীয় অলৌকিক 
প্রভাব বিস্তার করিয়। শষাগ্রশিষ্যগণের দ্বারা 
সমগ্র ভারতে যোগধন্ধন প্রচারের ব্যবস্থা করেন। 
মোক্ষাভিলাধী সংসারবিকাগী সন্যালীদিগের 
জন্য শঙ্কর যেমন জ্ঞান্সাধনার বিধান করিয়া- 
ছিলেন, গোরক্ষনাথও তেমনি যোগসাধনার 
ব্যবস্থা করেন। 

শহর ও গোরক্ষনাথ কেহই সাকার 
উপাসনার বিরোধী ছিলেন না। ভক্তি ও 
আচারনিষ্ঠার সহিত দেবতার উপাসন। করিতে 
করিতেই দেহেন্দ্িয় ও মন বিশুদ্ধ হয়, হৃদয়ও 
ধন্মীনুরাগী হয়, ধর্মের শিগুড রহমত জানিবার 
জন্য আগ্রহ জন্মে এবং যোগনাধন। ব1 জ্ঞান- 
সাধনার অধিকার আসে। এইজন্য পোকোত্তর 
মহাপুক্লষগণ পোফশিক্ষার জন্ত প্রথমতঃ 


চৈত্র, ১৩৫৬ ] 
সাধারণ ধর্শপরার়ণ লোকের মত দেবতার 


সাকার মুষ্তির পৃজার্চনাদি করিয়া থাকেন। 
গীতায়ও বল! হইয়াছে £ 

প্যদ্‌ ষদাচরিত শেন্টস্তত্রদেষেতরো জনং | 

স ষং প্রমাণং কুরুতে লো কম্তাদনবর্তৃতে ॥” 
_শেষ্ঠ ব্যক্তি যেবপ আচরণ করেন, সাধারণ 
লোকও সেইরপই আচরণ করিয়া থাকে 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিজের আচরণ ও উপদেশ দ্বারা 
যেশান্সের প্রামাণ্য প্রতিপার্দন করেন, সাধারণ 
লোকও সেই শাস্ত্রেরই অনুবর্তন করে । 

যোগাধিকারী সাধকগণকে মোক্ষগ্রদদ ষোগ- 
পথে আনয়ন করিবার জন্যই যোগিগ্তক গোরক্ষ- 
নাথ নাথসম্প্রদায়ের সংগঠন করিয়াছিলেন। 
নাথযোগি-সম্প্রদায় দ্বাদশ পন্থ বা শাখায় বিভক্ত ; 
যথা__সত্যনাথী, ধশ্শনাথথী, রামপন্থ, নাঁটেশ্বরী, 
কন্থড়, কপিলানি, বৈরাগ, মীননাথী, আইগম্থ, 


প|গলপন্থ, ধ্বজপন্থ ও গলগানাণী। শঙ্করের 
দশনামী  সন্গ)াসি-সম্প্রদায়ের ভয় ইহার! 
বারপন্থী যোগি-সম্ত্রাদায় বলিয়া আখ্যাত। 


প্রত্যেক পন্থেরই এক একটি মুখ্য স্থান 
আছে এবং এক এক অঞ্চলে এক এক 
পন্থের প্র!ধান্য দৃষ্ট হয়। পন্থসমূহের প্রায় 
প্রত্যেকটিই কোন দেবতা বা পৌরাণিক 
মহাপুরুষকে আপনার মুল প্রবর্তক বলিয়া 
নির্দেশ করে। নিম্নে এই সব পদ্থের কিঞ্চিৎ 
বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে £ 

(৯ সত্যনাথী পন্ছ যোগিগুরু সত্যনাথ 
কর্তৃক প্রবস্তিত। উড়িয্যা প্রদেশে পাতাল 
ভুবনেশ্বর এই পদ্থের মুখ্য স্থান বলিয়া কথিত। 
(২) ধর্মনার্থী পন্থের মূল প্রবর্তক ধর্রাজ যুধিষ্টির | 
ইহার ঘুখ্যস্থান নেপালরাজ্য-স্থিত ছুল্নুদেলক 
(বর্তমান কপিলবস্ত হইতে একশত মাইল উত্তর- 
পশ্চিমে )1 (৩) রামপদ্থের প্রবর্তক ত্রেতাধুগের 
শ্ররামচন্্র। ইহার মৃখ্যস্থান 

৩ 


নাথযোগি-সম্প্রদায় 


চৌকতাপ্পে 


১২৯ 


পাচোয়াড়া (গোরক্ষপুর সদর মহকুমার অন্তর্গত) । 
(৪) নাটেশ্বরপন্থিগণ লক্ষণের যোগী বলিল 
আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাদের 
মুখ্য সান গোরক্ষটিলা (পাঞ্জাবের জেলম্‌ 
জেলার অন্তর্গত রোতস্গড়ের নিকট একটি 
পাহাড়ে অবস্থিত)। (৫) কন্থড় যোগিগণ 
গণেশের যোগী বলিয়। আত্মপরিচয় প্রদান করেন। 
ইহাদের মুখ্য স্থান মানকাড়া ( কচ্ছভূজরাজ্যে 
অবস্থিত)। (৬) কপিলানি-__এই পঞ্থ কপিল- 
মুনি কর্তৃক প্রবর্তিত। ইহার মুখ্য স্থান গল্গা- 
সাগর । কলিকাতার নিকটস্থ দমদমায় এই 
পচ্থের প্রধান স্থান! (৭) বৈরাগপন্থ রাজা ভর্ভৃহরি 
কর্তৃক প্রবর্তিত। ইহার মুখ্যস্থান রাতাড্গ্ড 
( আজমীরের নিকটবর্তী পুষ্কর হইতে ছয় 
মাইল পশ্চিমে)। (৮) মীননাী-সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক মহারাজ গোপীচাদ | ইহার মুখ্যস্থান 
অন্ঞাত।  যোধপুরের মহামন্দির মঠ এই 
পন্থের প্রসিদ্ধ গ্বান। (৯) আইপন্থ ভগবতী 
বিশল1 হইতে প্রবর্তিত বলিয়! কথিত। ইহার 
ুখ্যস্থান যোগিগুফা শা গোরক্ষ ফুই। ইহা 
প্রাচীন গৌড়ের অন্তত বর্তমান দিনাজপুর 
জেলায় অবস্থিত। (১) পাগলপন্থ যোগিগুক 
চৌরঙ্গনাথ কর্তৃক প্রবর্তিত! ইহার মুখ্যস্থান 
বোহর (প্রাচীন ইন্্রপ্রস্থ হইতে ৩৫ মাইল 
পশ্চিমে অবস্থিত) (১১) ধ্বজপন্থ হচুমানজী 
হইতে প্রবর্তিত। এই পন্থের প্রসিদ্ধ স্থান 
অজ্ঞাত। (১২) গঙ্গানাথী পন্থের প্রবর্তক 
গঙ্গাপুত্র ভীম্মদেব। ইহার মুখ্যস্থান জখবার 
(পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত পাঠান- 
কোট হুইতে ছয় মাইল দূরে )। 

এই ঘারটি পন্থ ব্যতীত নাথযোগি-সম্প্রদার়ের 
আরও অনেক শাখা-প্রশখ। আছে এবং 
তাহাদের বড় বড় আশ্রমও রহিগ্নাছে | যথা £ 

(১ সিদ্ধকেরানা--এই গ্বান বর্তমানে 


১৩৩ 


পাঞ্জাবের সারগোদার অস্তন্তি। পূর্বে ইহা 
পাঞ্াবের সাহপুরে ছিল। (২) পেশাওয়ার 
এই স্থান রতননাথের নামে প্রসিদ্ধ । এই পদ্থের 
নাম রতননামী। স্থানটি কুরুক্ষেত্রের নিকট । (৩) 
ভেড।__-ইহা পীর কায়ানাথের নামে প্রসিদ্ধ । 
এই শাখার.নাম পীরক।য়ানাথী | (৪) দিনোদর-_ 
কচ্ছরাজ্য অবস্থিত। এই শাখা ধর্মশনাথী পছ্থের 
অধীনত| শ্বীকার করে। (৫) গোরক্ষমণি__ 
জুনাগডরাজ্যে ( প্রভাসক্ষেত্র হইতে চার মাইল 
দুরে) অবস্থিত । 

এই সব স্থান ব্যতীত সিদ্ধষোগিগণ 
আপনাদের তপস্তা-প্রভাবে অনেক প্রসিদ্ধ 
আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ভারতের প্রায় 
সর্বত্রই নাথখোগি-সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান 
আশ্রম প্রতিষিত আছে। ভারত-বহিভূতি 
অনেক স্থানেও নাথযোগীদের স্থান ও প্রভাব 
পনিলক্ষিত হয়। 

নাথযোগি-সম্প্রদায় যত শাখাতেই বিভক্ত 
হউক এবং কোন বিষয়ে তাহাদের মতে ও 
আচারে অবান্তর পার্থক্য যাহাই থ|কুক, সাধ্য- 
সাধন-সন্বন্বীয় প্রধান বিষয়ে তাহাদের সকলেরই 
মত ও আচার-বাবহার প্রায় একপ্রকার 
তাহারা সকলেই যে এক বিরাট সম্প্রদায়ের 
অস্তভূক্ত, তাহারু পরিচয় প্রত্যেক শাখার 
মতে ও আচারে জাজল্যমান। সকল পন্থই 
শীআদিনাথকে সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ বলিয়! 
শ্বীকার করে! সকল সম্প্রদায় বলিয়া থাকে যে, 
আদিনাথ স্বপ্নং শিব বা! স্বপ্গং শিবই আদিনাথ | 
মূলতঃ সমগ্র নাথযোগি-সম্প্রদায়ই শৈব-সম্প্রদায় 
ও সকলের মূল উপাস্ত শিব গোসেব৷ ও 
গোরক্ষার প্রতি সকল নাথযোগীরই বিশেষ আগ্রহ 
পরিলক্ষিত হয়| নাথসম্প্রদায়ের মতে গোজাতির 
সেবা-শুঞ্ীষ। ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি গোরক্ষ- 
নাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল বলিয়াই তিনি 
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গোরক্ষনাথ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। 
যাহা হউক, সমগ্র হিন্ুসমাজের উপর গোরক্ষ- 
নাথের প্রভাব অসাধারণ । 

ঘশনামী সন্ন্যাসিগণ যেমন তীর্থ আশ্রম 
সরশ্বতী পুরী ভারতী বন অরণ্য গিরি 
পর্বত ও সাগর--এই দশগ্রকার উপাধির মধ্যে 
স্ব স্থ সাম্প্রদায়িক বিভাগ অনুসারে কোন একটি 
উপাধি গুক্প্রদত্ত নামের সহিত গ্রহণ করলেও, 
সকলেরই সাধারণ উপাধি স্বামী”, সেইন্প 
যোগিগণের সাধারণ উপধি 'নাথ। তাহারা 
পুর্ব্বোস্ত বার পন্থা বিভক্ত হইলেও তাহাদের 
নামের বা উপাধির মধ্যে স্বস্ব পন্থার বিশেষ 
কোম নিদর্শন রাখেন না) ভোগাকাজ্জা 
পরিতাগ পূর্বক সন্না অবলম্ষন করিয়। 
তাহারা স্বীয় দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের উপর এবং 
কর্ধ্ভোগময় সংসাবের উপব নাথত্ব বা আধিপত্য 
লাভ করেন বলিয়াই সম্ভবতঃ 'কপ উপাধির 
অধিকারী হন। 

নাথসম্প্রদায়ের পাধকগণের মধ্যে বিভিন্ন 
প্রকার দীক্ষা প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ 
মনত্রীক্ষা ) ইহাতে গুক শিষ্যের কর্ণে শক্তিসমন্থিত 
পবিত্র সিদ্ধমন্ত্র প্রদান করেন। এই দীক্ষার 
সময় গুক শিষ্ের অধিকার-অন্ুসারে 
ভগবানের এক বা একাধিক নাম অথবা 
হংসমন্ত্র জপ কবিতে দিতে পারেন। গুরু 
গোরক্ষনাথের মতে “হংস+ মন্ত্রের অর্থ এইবূপ-_ 
“নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় “হুং শবের সহিত 
বায়ু বহির্গত হয় এবং “স' শবের সহিত বায়ু 
পুনরায় প্রবেশ করে। জীব ম্বভাবতঃ এই 
হংস' মন্ত্র জপ করিতেছে । দিবারাত্র ২১৬০৯ 
বার জীব এই মগ্তর জপ করে। কারণ প্রতি 
মিনিটে ১৫ বার শ্বাস-প্রশ্বাস হয় এই হিসাবে 
শ্বাস-প্রশ্বাস ২৪ ঘণ্টায় ২১৬৯৯ (২৪ ১৬৯ ৯১৫) 
বার হয়। “হংস* মন্ত্রের তাৎপর্য “অহং স+--" 
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ণসোহহম--অর্থাৎ আমি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম | শ্বাস- 
প্রন্থীন সর্বদা তাহ! ( সোহহম্‌) আমাদিগকে 
স্মরণ করাইয়া দিতেছে । শ্বাসের গ্রহণ ও 
ত্যাগের মধ্যক্ষণে ন্বভাবত; আমরা বঙ্গত্ব 
প্রাপ্ত হই। বুদ্ধপূর্ববক শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুসরণ 
করিয়া সেই ভাবটি ম্মরূণ করিতে করিতে স্থায়ী 
করিবার চেষ্টা করাই এই সাধনের উদ্দেশ্ঠয 1” এই 
মন্্রদীক্ষ! গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী সকল সাধকই সদৃপুরুর 
নিকট গ্রহণ করিতে পারেন। ধর্্মপিপান্থ গৃহী 
শিশ্যাকে অজ্তর্শা গুক সাধায়ণতঃ নামজপের 
উপদেশ দিয় থাকেন) বিশেষভাবে সাধনে নিমগ্ন 
হইতে ইচ্ছুক ও যোগ) শিষ্যকে তিনি “হংস+ মন্ত্বের 
উপদেশ দেন। নাম-জপই সহজতম সাধন। 

যে সাধক সংসায়ের সহিত মকল সম্বন্ধ 
বজ্জন পৃর্ববক সন্ন্যাসজীবন অবলম্বন করেন, 
তাহার একটি বিশেষ দীক্ষা আছে। গুরু 
তাহাকে কোন একটি বিশি্ অস্তরঙ্গ সাধনের 
উপদেশ দেন গুরু স্বহন্তে কাচি দিয়! শিবের 
শিখ! কাটিয়। দেন। ইহার নাম 'ঝুটিকাটাঃ। 
এই ঝুঁটি-কাটা মুণ্ডনের অন্থকল্প। ইহার 
তাৎপর্য এই যে, গুক শিমের মন্তকমুণ্ডন 
পূর্বক পূর্ধব জীবনের অবসান ও নবজীবনের 
আরম্ভ করিয়। দিলেন। তখন সাধকের 
পুনর্জন্ম; তখন হইতে শুরুই শিত্যের পিতা 
মাতা আশ্রয় পরিচালক ও অভিভাবক । 
ঝুটিকাটার সঙ্গে সঙ্গেই গুক ছুই তিন অন্গুলি 
পরিমিত একটি কার্ঠা্িনিন্মিত বাশীর মত 
যন্্রবিশেষ রেশমী হ্ত্রে বাধিয়। শিষ্যের গলায় 
মালায় মত পরাইয়। দেন। এঁ বাশীটির নাম 
না ও হুত্রমাপার নাম 'সেলি| নাদটি 
ঠিক হ্াদয়যস্ত্রের উপর লঘ্িত থাকে। যোগিগণ 
বলেন “হৃদস্ধের অভ্যন্তরে সর্বদা অনাহত নাদ 
ধ্বন্ত হইতেছে! ভিতরের দেই শাদের কথ। 
রগ করাইয়! সর্বদা] সেই দিকে চিত্তকে সমাকুষ্ট 
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করিবার জন্যই বাহিরে এই কাষ্ঠবিলদ্থিত 
নাদযস্ত্ের বিধান ।” শিষ্য গুরুকে বা দেবতাকে 
প্রণাম করিবার সমন্প এ নাদে ফু দিয়া প্রণবধবনি 
এব্‌ং “আদেশ উচ্চারণ করে। 

নাথষোগীদিগের মধ্যে আর এক প্রকার 
দীক্ষ। আছে। এই দীক্ষার সময় ওর শিষ্যের 
ছুই কর্ণে দুইটি বৃহৎ ছিত্র করিরা তাহাতে দুইটি 
কুগুল পরাইয়৷ দেন। এ কুগুল সাধারণতঃ 
প্রস্তর বেলেধার শঙ্খ বা গণ্ডারের শু 
প্রস্তুত হয়) এ কুগডলকে যোৌগিগণ শিবের কুগুল 
বলিয়া বিশ্বান করেন। নাথসম্প্রদায়ের আদি- 
গুদ আদিনাথ হইতে শিষ্যপরম্পরাক্রমে 
যোগি-সম্প্রধায়ে কুও্জীধারণ-প্রথ। প্রচলিত 
আছে। ইহার নাম "মুদ্রা । মুদ্রার অন্থ একটি 
নাম দর্শন । এই দীক্ষাই নাথযোগীছিগের 
শেষ দীক্ষা। এই চরমদীক্ষাপ্রাপ্ত যোগিগণ 
“কনফট, আখ্যা! প্রার্থ হন। তাহার! কর্ণে 
দর্শন ধারণ করবেন বলিষা। “দর্শন-যোগীঃ নামেও 
আখ্যাত হন। উদাসীন যোগী হইলেই যে 
£কনফটট। হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম 
নাই। যোগে সিদ্ধিলাভ করিবার জ্রাও ইহার 
বিশেষ আবশ্যকতা নাই । 

ঝু টিকাটা, কানফাটা ব্যতীত “উপদেশ দীক্ষা 
নামক আর এক প্রকার দীক্ষা যোগীদিগের 
মধ্যে প্রচলিত আছে। এই দীক্ষা সাধারণতঃ 
ঝুটিকাটার পর হয়, কখন কখন ব। কানফাটার 
পরও হইয়া থাকে। কেহ ঝুঁটিকাটার 
অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণের পুর্বে কোন যোগীর 
নিকট উপদেশ লাভ করিলেও সন্ধ্যাস-গ্রহণের 
পর পুনরায় “উপদেশী' দীক্ষা গ্রহণ করিতে 
পারে। 'উপদেশী” দীক্ষাকালে একরান্র নানা 
প্রকার অনুষ্টান করা হয়) ষথামন্রপুত 
প্রদীপ-প্রজালন, হর-পার্বতী ব্রন্ধ! বিষ গণেশ 
ও- গোরক্ষনাথের পুজা, মগ্যমাংসাদি দ্বার! 


১৩২ 


আকাশ-ভৈরবের পুজা, মন্ত্পাঠ ভজন ইত্যাদি! 
বাহার! শুধু উপদেশী, তাহাদেরই তথায় 
প্রবেশাধিকার থাকে, অন্টের "নহে । উক্ত তিন 
প্রকার দীক্ষা যে একই গুরুর নিকট গ্রহণ 
করিতে হইবে, এক্খপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম 
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নাই। এক জন গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়? 
অপগ্নের নিকট ঝুঁটি কাটাইয়া নাদ ও সেলি 
গ্রহণ পুর্বক পক্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হওয়া 
বাঃ আবার ভৃতীর গুরুর দ্বারা কর্ণে ছিন্ত্র 
করাইয়া দর্শনযোগী হওয়াও সম্ভব । 


০০১১ 


শ্ীরামকৃ্ঃ 


শ্রীশশাহশেখর চক্রবর্তী 


শুনেছি সমুদ্রব্যাপ্তি নাহি আসে কভূ ধারণায়, 
তটিনীর কত ধায়! কেবা জানে সেথা হয় লয় 
হাদয়-সমুদ্র তব আরে! বড়, কুল কে বাপায়, 
অনস্ত প্রবাহ ষেখা লভিয়াছে মহা সমমুয়। 


মিলেছে পাশ্চাত্য সেথা-_ত্রম-অন্ধ জডের পুরী, 
চেতনার রঙুরাঙ্দি মষতনে আহরণ লাগি 
মিলেছে সৌভাগ্য-মত্ত ধনলুন্ধ স্বার্থ কামাঁচারী, 
ধববনের শ্রেষ্ঠ-ধন কাছে আপি" লইয়াছে মাগি । 


নাস্তিক তোমার কাছে নত হঃয়ে লয়েছে শরণ, 
আন্তিকে দিরেছ তুমি অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ সন্ধান, 
অজ্ঞেয়বাদীরে তুমি জ্ঞান-আলো করি বিতরণ 
জীবনের কব লক্ষ্যে ধ্ব সত্য করেছ প্রমাণ। 


ভক্তেরে দিয়েছ তুমি ভালবাস! প্রেম অকপট, 
দুঃখীরে করেছ দান চিরছুঃথ নিবৃত্ির ধন, 
ভয়ার্তে দিয়েছ শক্তি আত্মবলে লঙ্ঘিতে সঙ্কট, 
ভরাস্তেরে নিয়েছ সাথে করিবারে পথ-উত্তরণ 


কর্খবীরে শিখায়েছ জীব মাঝে সেবা ঈশ্বরের, 
আচগাল প্রিয় তব কেহ নয় এ জগতে প্র, 
নিরাকার ব্রহ্মবাদী-__পথ যার নিবৃত্বি-মাের, 
তারি পাশে সাকারের ঘুচে গেছে ভেদ ও অস্তর 


ভোগীরে দিয়েছ তুমি একাধারে গৃহ ও সয্ন্যাপ, 
বন্ধনের মাঝে দেছ চির-মুক্ত উদার জীবন । 
সন্ন্যাসীরে শিখায়েছ ত্যজিবারে ত্যাগের বিলাস, 
দিয়েছ মহান্‌ মন্ত্র করিবারে বিশ্বেরে আপন। 


মস্জিদ দেউল গির্জ!--ধর্মগত জাতিগত ভেদ-- 
তোমার মিলন-শঙ্খে ঘৃচায়েছে সকল সংশয় । 
প্যত মত তত পথ”-_-এই তৰ জীবনের বেদ, 
অসামোর বুকে তুমি দেখিয়াছ বিশ্ব-সমন্থয় 


নিপীড়িত মানুষের আখিজল, হুঃখ ও বেদনা 
তোমার বুকের মাঝে তুলিয়াছে ব্যথা-আলোড়ন। 
মান্থষের প্রেমে তাই পরিণত তোমার সাধনা--- 
আলোক-ইঙ্গিত পায় তব মাঝে ভবিষ্য-ভূবম | 





পরশুরাম কুণ্ড 


ব্রহ্মচারী অটল চৈতন্য 


আসামের উত্তর পূর্ব-সীমাস্তে সাইকোয়াঘাট 
শেষ রেল-ট্টেশন। ষ্রেশনটি বড় না হলেও 
যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ; এখানে কয়েকটি ভাল দোকান 
বিগ্নমান। সপ্তাহাস্তে একদিন হাট বসে। 
হাটের দ্িন পাহাড থেকে অহম নাগা কুকি 
ন্পোলী লুসাই মিকির মিন্মি প্রভৃতি বনু 
জাতি সমবেত হয়। সাইকোয়াঘাটে খেয়! 
পার হতে হলে একবার অনুমতিপত্র নিতে হয়, 
আর ব্রদ্গপুত্রের খেক! পার হয়ে সীমান্তে এক 
প! বাড়াতে হলেই সরকারের আর একবার 
বিশেষ অনুমতি নিতে হয়৷ অবশ্ঠ প্রথমটিতে 
তেমণ অন্ুবিধা কিছু নেই, বিশেষতঃ তীর্ঘযাত্রীদের 
পক্ষে। থানার দারোগাই ছাড়পত্র লিখে দেন। 

আমি ১২টার সময় এই ষ্টেশনে নেমে 
সীমাত্তপারের যাত্রা স্ুক করলাম। তখন 
ফাস্তুন মাস, প্রচণ্ড মার্ওদেবের ছূর্দাস্ত প্রতাপ 
থাকা সত্বেও প্রথমে হেটে চলেছি; প্রক্কৃতি- 
রাজ্যের সৌন্দর্য বিশেষভাবে দেখবার জন্য 
আমি হেঁটেই রওনা হলাম। কিছু দূর যাবার 
পরই পেলাম ব্রহ্মপুত্র | ব্র্গপুত্রের বিশ!ল 
বক্ষোপরি মরুভূমিসদৃশ বালুকাময় প্রাস্তবের 
মধ্যবন্তী এক মাইল প্রশস্ত জলপ্রবাহ। দূর 
হতে শুভ্র যজ্ঞোপবীতের মতো দেখায়। ছোট 
ষ্টিমারে এই নদ পার হয়ে বালির চর ভাঙ্গতে 
ভাঙ্গতে চললাম! সেই চরেই আবার রাস্তার 
ছুধারে মন্ঘগ্ানের মত অসংখ্য ছোট ঝোপ আর 
কুলের গাছ। গাছে অগণিত কুল পেকে আছে৷ 
এমনি ভাবে ৩1৪ মাইল অতিক্রম করে যখন 


ওপারে একটি শহরে পৌঁছলাম তখন 
বেলা ছুটে! 

এই ছোট শহরটির নাম সদিয়া। এখানে 
থেকে এক জন রেসিডেপ্ট উপজাতীয় এলাক। 
শাসন করেন। শহরটি ছোট হলেও জিনিষপত্র 
সবই প1ওয়! যায়! এর পর ওদিকে সুদূর চীন 
পর্বস্ত আর হাট বাজার নেই। মধ্যে ছ'এক 
জায়গায় সামান্য পরিমাণে চাল ড়াল নুন ইত্যাদি 
প|ওয়! যার। এখানে একটি সৈম্তাবাস আছে। 
প্রায় ১* হাজার সৈন্য থাকে । 

আমি একটি বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে দেয়ে 
শুলাম--পথশ্রান্তি দুর হল। সন্ধ্যার পুর্বে 
বন্ধদের সঙ্গে বেড়াতে বেরুলাম। সেকি প্রাণ- 
মাতান দৃশ্ত। গ্রক্কৃতিদেবীর স্বহস্তে অংকিত 
অদৃষ্টপূর্ব চিত্রাবলীর কি আর তুলন! হয়? 
শুরু! চতুর্শী- চন্ত্রমা তার পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে 
ূর্বাকাশে উদির্ত, আর তারই পাশে গগনম্পর্শা 


পর্বত যার পদতল ধৌত করে চলেছে ব্রহ্মপুত্র ৷ 


আমার গন্তব্স্থল হলে! সদিয়। হতে আরো 
৬* মাইল দুরে মিসমি পাহাড়ের নিবিড় 
অরণ্যের এক নিভৃত কোণে অবস্থিত পরশুরাম 
কুও ! ভূগুবংশধর পরশুরাম দশাবতারের 
অন্ততম। খধিশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি স্ত্রীর উপর কু্ধ 
হয়ে পুত্র রামকে মাতৃহত্যার আদেশ দেন। 
পবশুরাম পিতৃ-আরেশ মুহূর্তে পালন করে পিতৃ 
সত্তষ্টির বরম্বরপ ষাতৃগ্রাণ ভিক্ষা করে মাকে 
পুনজাবিত করে তোলেন। তবু মাতৃহত্যানিত 
পাপ 1পিতৃ-আশীষেও একেবারে শেষ হয়নি৷ 
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ফলে তার অপরাজেয় অস্ত্র কুঠারটি হাতে লেগে 
রইলো-কিছুতেই খসতে চাইলো না । সফল 
তীর্থ দর্শনাস্তে পরশুরাম সর্বশেষ এই কুণ্ডে 
এসে ন্নান কবার পরই কুঠারটি হঠাৎ খসে যায়| 
সে হতেই এর নাম পরশুরাম কুণ্ড। 

সেই দ্রিন রান্রেই বেড়িয়ে এসে রেসিডেণ্ট 
ও বড় বাধুর বাড়ীতে ঘোরাফেরা করে সীমাত্ত- 
পারের ছাড়পত্র সংগ্রহ করলাম। পরদিন 
সকাল ৮টায় যাত্রা করলাম। সদ্দিরা থেকে 
একটি মাড়োয়ারী কোম্পানীর বাস সার্ভিস 
আছে। শুধু বাস সাভিস নয়, এই ভারতের 
স্দূর শেষ প্রান্তে যত সব বড় বড় ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠান শাছে, সবই মাডোয়ারীদের। যাই 
হউক, ম|ড়োয়ারী ভদ্রালাক আমার প্রতি খুবই 
সর্দয় ব্যবহার করলেন। মোটবে তিন শ্রেণীতে 
ভাডার কোন তারতম্য নেই! আমাকে তারা 
ষেতে ও আসতে সম্মুখের আসনেই বসতে 
দিলেন। যাত্রিগণের পিরশুর।ম কি জয়? ধবণিতে 
দিউমগুল মুখরিত হয়ে উঠল | করেক মিনিট 
পর্যন্ত তার রেশ থেকে পরে শৃন্তে বিলীন 
হয়ে গেল। কত দেশ, কত গ্রাম, কত ঘরের 
লোক সবই এই বাসে এক। এক পথের যাত্রী, 
এক মন এবং সবার ডাকই যেন একই 
অন্তরের ডাক। 

জয়ধবনিব মধ্যে মোটর ছাডল ধর্মশালা 
“হতে । প্রথম শহর, পরে প্রাস্তর, তারপর ঝোপ 
জঙ্গল নদী নাল অতিক্রম করে চলল তীব্রবেগে । 
প্রথম যে নদী পাওয়া গেল তাব নাম 
স্থনপোরা । এখানে একটি বিশ্রামস্থান আছে। 
খানিক বিশ্রাম কবে মোটব ছ|ড়ল নানাবপ 
দৃশ্তাবলীর মধ্য দিরে। স্থনপোরার পর পাহাড় 
ব। পর্বত বলতে কিছু নেই। ভূমি সমতল, 
কিস্ত গভীর জঙ্রল ও ঘন বুক্ষরাজিতে চারিদিক 
আচ্ছন্ন। প্রকাণ্ড গাছগুলি যে কত শত 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্-_৩ন সংখ্য। 


বৎসরের পুরানো তা কে বলবে? কত শত 
গাছ যে বার্ধক্য আপনি মরে পড়ে পচে আছে 
তারও ইয়ত্তা নেই! কে কত কাঠ চালান 
দেবে--আর কি করেই বা দেবে? বর্ষায় ব্রহ্মপুত্র 
বা! অন্ত কোন নদীর আশেপ।শে যে গাছগুলি 
আছে, কেবল সেইগুলি নদীতে ভাসিয়ে 
নীচে নিম্নে আমে । এমনও হয়েছে যে বর্ষায় 
গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে, কিন্তু গাছটি 
সরিয়ে আব রান্ত। কবা হয় নি, রাম্তাটিকেই 
সরিয়ে অগ্থদিকে নিতে হ্য়েছে--কারণ গাছ 
সরিয়ে নেওয়ার চেয়ে রাম্তাটিকে সরানই সহজ- 
সাধ্য। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই 
রাস্থাটি শুধু ৪ মাস থেকে ৫ মস পাস্ত চালু 
থাকে। বর্ষার প্রথম ভাগেই বন্ধ হয়ে যায়। 
স্থনপোর। ছেড়ে আসার পর আমরা! বিশ্রাম 
করলাম পায়। নামক জায়গায়। এখানে একটি 
ডাকবাংলা, ছ্'এক জন চৌকিদার ও পুলিশ 
আছে। বেচারাদের নির্জন অরণ্যে বাস 
করে মামুষের সঙ্গে মেলামেশা করবার কি 
উৎসাহ! মোটর দেখলেই এগিয়ে এসে 
চিরপরিচিতের মত আকুল আবেগে কথাবার্তা 
বলে থাকে! এখানে একটি পায়া নামক 
নদীও আছে। এখান থেকে মোটর ছাড়ল--- 
বনরাজি আরে। ঘনতর রূপ ধারণ করল। 
তারপর আর লোকালয় নেই। মধ্যে মধ্যে 
শুধু জান! ও অজানা পণ্ুপক্ষীর ডাঁক। এমনি 
করে আরো ছুটি ষ্টেশন পার হলাম--এঁসব 
স্থানে নদী, ডাকবাংলা ও ছু'চারজন সরকারী 
লোক আছে । প্ডিগারো” ও “তেজো” অতিক্রম 
করে গাড়ী এসে যখন মিসমিঘাট বা টিমাই 
পৌছল তখন বেলা ও|*্টা। এই জায়গাটি 
অন্ত জায়গার তুলনায় বেশ বড়। ছুটি (দাকান, 
এক জন উচ্চ সরকারী কর্মচারী এবং কফেক জন 
সেপাই আছে। তাছাড়! বহু মিনমি ছেলে মেয়ে 
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বুড়ো এখানে বাস করে। মোটরের রাস্তা 
এখানেই শেষ। তারপর গঞ্ভীর বন এবং এত 
উ'চু পাহাড় যে, বেল! ১০ টার পূর্বে আর 
৪ টার পরে সেখানে সুর্যের দর্শন কচি কোথাও 
মেলে । এই পাহাড়ের নাম মিপমি পাহাড় । এরই 
কোন এক নিত কোণ আমাদের গন্তব্যস্থল। 
অন্ঠান্ত যাত্রীদের সঙ্গে আমিও চললাম 
ছেঁটে নদী-নালা 'ও পাহাড় বেয়ে) মুটে হল 
সেই মিসমি জাতি। বাংল! হিন্দি আসামী 
কোন ভাষাই তাদের এখনও অধিগত হয়নি। 
তবে অতি অন্পসংখ্যক আছে যারা হিম্দি 
বললে বোঝে, কিন্তু নিজেরা বলতে পারে ন৷ 
একেবারেই। কিছুদূর যাওয়ার পর আবার 
্রশ্বপুত্র পার হলাম। কাগ্ারী সেই মিসমি মুটে 
আর নৌকা হল ভেতর খোদাই একটি গাছের 
কাণ্ড। ব্রহ্গপুত্রের কি মনোরম দৃশ্য! স্বয়ং 
প্রকৃতিদেবী ছাড়া এই বপচ্ছটা ফুটিয়ে জনসমাজে 
ধরার অধিকারী অর কেই নেই! দক্ষিণবাহিনী 
নদীর পশ্চিমাকাশে অন্তগমনোনুখ সুর্য প্ররুতির 
সেই গোপনরাজ্যে তার পুর্ণ সম্পদ বিতরণ 
করছে। আবার তারই সেই ছটা এসে পড়েছে 
প্রশত্ত চরের শত রঙ্গে চিত্র-বিচিত্র ছাট ব্ড 
অসংখ্য হ্ডি পাথরের উপর। ব্রহ্মপুত্র নদের 
জল -আর সেই পাথরেরই বা মহিমা কত। 
৮১৯ হাতি জলের নীচেও পাথরগুলি ঝলমল 
করছে দেখতে পাওয়! যায়। হঠাৎ দেখলে 
মনে হয় জল হবে হাত-ছুয়েক। কিন্তু পরে 
দেখলাম মাঝির বৈঠায় কুলুচ্ছে না। মাটি নেই, 
আছে শুধু ছোট বড় পাথর। জলআোত যাচ্ছে 
সেই পাথর গড়িয়ে, তাই কল্কল্‌ ধ্বনি মিলে 
এমন এক শব্ধ উঠছে যার তুলনা মিলতে 
পারে যদি কতকগুলি পাঞ্জাব মেল একসঙ্গে 
ছাড় হয়। সেই শব্দ এত গুকগম্ভীর যে 
ছু'মাইল দূর থেকেও শোনা যায়_অবশ্ত সম্মুখে 
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যদি পাহাড় বাঁধা নাদেযর়। নদ পার হন্নে 
নানারকম পণশুপক্ষী দেখে এমন একস্থানে 
পৌছলাম যেখানে হ্র্যের আলো! লঙ্জায় ম্লান 
হয়ে এসেছে চাদের ন্িগ্ধ কিরণধারার সম্মুখে । 
সেইদিন শিবচতু্দশী, চাদ পুর্ণতা প্রাপ্ত না 
হলেও আলো বিতরণ করতে কার্পণ্য করেনি। 
শুভ্র জ্যোত্ম। পাহাড়ের বুক্ষরাজির ওপর ঝলমল 
করছে--আর সান্ধ্য সমীরণ শে। শে শব্দে ধীরে 
বয়ে যাচ্ছে? সেই রাতে ধর্মশালাম্ম যে যার 
জায়গা! নিয়ে খাওয়া পরার দিকে মনোষোগ 
দিলেন! ধর্মশালার পাশেই একটি আশ্রম 
আছে। সেখানে বাশ্রদেব-বিগ্রহ স্থাপিত । 
সীতানাথদাস নামে এক জন সাধু ব্রহ্মধারা থেকে 
এখানে এসেছেন বহুদিন পূর্বে। তিনিই এই 
আশ্রম ও ধর্মশালা তৈরী করেছেন। তাছাড়। 
নিকটবর্তী একটি পাহাডের উপর স্বহত্তে অতি 
যন্বের সহিত একটি স্বন্দর বাগানও করেছেন। 
বংসরের অধিকাংশ সময় এ জাম্বগাটি যদিও 
সমতল ভূমি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তবুও 
তিনি সেখানেই বারমাস বাঁস করেন। আশ্রম 
থেকে কুওড প্রায় দুই ফার্লং দূরে | 

পরদিন ভোরে উঠেই প্রাতঃকত্য সমাপন 
করে কুওগদর্শনে গেলাম। হিমালয়ের উত্তর- 
পশ্চিমে অবস্থিত মানসসরোবর থেকে উৎপন্ন 
হয়ে ব্রহ্মপুত্র পূর্বমুখী প্রবাহিত হয়েছে এবং 
তিববত ঘুরে পরে আসামের সীমানায় ব্রন্গকুণ্ডে 
প্রবেশ করেছে। এই ব্রহ্গকুণ্ডেরই পশ্চিমাংশ 
দিয়ে যে উষ্ণ জলধার! নেমে আসছে তা-ই 
পরশুর়ামকুণ্ড নামে অভিহিত । পরে উভয় স্রোত 
মিলে উত্তরমুখী হয়ে আশ্রমের পূর্বপ্রান্তে বয়ে 
যাচ্ছে ব্রহ্দপুজ্জ নদ। কুণ্ডের প্রায় চতুর্দিক 
সু-উচ্চ পর্বতমালায় পরিবেষ্টিত, কেবল ব্রহগপুত্রের 
আগমন ও নির্গমন পথ ছুটি খোলা আছে। 
কুণ্ডে নেমে ন্নান করবায় জন্ত এক জন 
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মাড়োয়ারী ভক্ত সিঁড়ি বাঁধিয়ে ঘাট তৈরী 
করে দিয়েছেন, এতে যাত্রীদের মানের স্থবিধা 
হয়েছে। যাত্রীরা সবাই কুণ্ডে ও উষ্ণ প্রত্রবণে 
ম্নানতর্পণাদি করেন। ঘাটের ওপর প্রশস্ত 
প্রস্তরমালাতে বসে অনেকেই ধ্যানজপে মগ্ন। 
প্রায় ঘণ্টাচারেক সেখানে কাটিয়ে আশ্রমে 


উদ্বোধন 


1 ৫২ম বর্ষ--৬র সংখ্যা 


ফিরে এ্রলাম| আশ্রমটি ভাল করে দেখার 
পর পাহাড়ের সাম্থদেশে সাধু বাবার বাগানটি 
দেখলাম । প্রায় ১২টার পর আশ্রম থেকে 
বিদায় নিয়ে ছেটে এলাম মিলমিঘাট | সেখান 
থেকে মোটর-যোগে সন্ধ্যা ৭টার এসে সদিয়! 
পৌছল।ম। 





নিমাই-সন্নয।স 
শ্ীসাহাজী 


গত মাঘ মাসের "উদ্বোধনে প্রকাশিত শ্রীধুক্ত 
ধীরেন্্রনাথ ভৌমিক, বি-এল্‌ মহাশয় লিখিত 
শ্রীচৈতন্তপ্রসংগে” প্রবন্ধটি পাঠ কবিয়! নিরিতিশয় 
আনন্দলাভ করিলাম । শ্রদ্ধেয় নাথ মহাশয় থে 
সকল তথ্যের উপর আলোকপ|ত করেন নাই, 
তিনি অতি অল্প কথায় সেগুলির উপর সুন্দর 
আলোকপাত করিয়াছেন। শ্রীমন্মহা প্রভুর 
সঙ্ল্যাসগ্রহণ-সম্পর্কে তিনি তিনটি অবের উল্লেখ 
করিয়াছেন £ 'অধ্বৈতপ্রক।শের” মৃতানুযায়ী ১৪৩০ 
শকাব একটি, নাথ মহাশয়ের মতানুষায়ী ১৪৩৯ 
শকাব্দ আরেকটি এবং “চৈতগ্চচরিতা্বতের' 
মতানুযায়ী ১৪৩২ শকাব্ধ তৃতীয় আরেকটি। 

বল| বাহুল্য, এ তিনটি মতের মধ্যে শ্রীযুক্ত 
নাথ মহাশয়ের মতটিই ঠিক এবং ওটি “চরিতামৃত” 
অথবা “'অধৈতপ্রকাশের' মতের বিরোধীও নয় | 

“চরিতামূতের পয়ারটি এইরূপ £ 

“চব্বিশ বংসর শেব যেই মাঘ মাস। 
তার শুরু পক্ষে গ্রভূ করিলা সন্ন্যাস ॥” 

ইহার অর্থ এই যে, যে মাঘ মাসে প্রভুর 

ঘয়স ২৪ বতনর শেষ অর্থাৎ পূর্ণ হয়, সেই মাঘ 


মাপের শুক্লুপক্ষে তিনি সন্নযাসগ্রহণ করেন, এই 
মাত্র। তাহার জন্ম ১৪০৭ শকাংবের ফাল্গুন 
মাসে ; কাজেই, ১৪৩১ শকাব্ের মাঘ মাসেই 
তাহার রয়স ২৪ বংসর পুর্ণ হইবার কখ! | 

“অদ্বৈতপ্রকাশের, উক্তি সম্বন্ধে বত্তব্য 
আবার এই যে, ১৪৩ শকাবের ট্যগ্ত মাসে 
অদ্বৈতগৃহিণী সীতা দেবী যমজপুন্র প্রসব করেন! 
হতরাং এ পুক্রদ্ধয়ের যখন অন্নপ্রাশন হয়, 
তাহাদের বয়ন তখন অন্ততঃ ৬ মাস; অতএব 
তখন অন্ততঃ পৌষ মাস! অতঃপর, সহসা 
এক দিন গৃহাগত কোনও বৈষ্বের মুখে 
শ্রীঅদ্বৈত-কর্তৃক শ্রীমন্মভাপ্রত্র সন্ন্যাসগ্রহণের 
সংবাদশ্রবণ। খুব সম্ভব সময্নটা তখন ফান্তন 
মাস। শকাবের বর্ষগণন৷ হয় অগ্রহায়ণ, নয় 
মাঘ হইতে আরম্ভ! কাজেই, তখন যে ১৪৩১ 
শকাব তাহা নিঃসনেহ। শ্রীমন্মহা প্রভূ 
১৪৩ শকাব্দে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, এমন কথ। 
'অদৈতপ্রকাশ'কার বলেনও নাই । 

যাহ! হৌক, আমর এই অভিমত" ভৌমিক 
মহাশয়ের সন্দেহভঞ্জনে সমর্থ হইলে বাঁধিত হই । 





ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের শাসনতন্ব 


মিঃ এস এন 


*. * এই শাসন্তন্ত্রে বল। হইয|ছে, ভারত 
সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণত্ত্রী রাষ্ট্র হইবে। 
মুখবন্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হইয়াছে, 
ভারতের জন্সাধারণই এই সার্বভৌম ক্ষমতার 
উৎস। ছ্যর্থহীন ভাষায় ইহাঁও বল। হইয়াছে 
ষে, গণতান্ত্রিক গভর্নমেন্টের প্রধান বৈশিষ্য-_ 
হযায়-বিচার স্বাধীনতা সাম্য ও সৌ্রান্র 
প্রতিষ্ঠাই এই শাসনতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্ত। এই 
শ/সনতন্ত্রেরে রূপ সাধাবণঙন্িক,ক কারণ 
উত্তরাধিকারহ্ত্রে কেহ ভারতের সর্বময় শ।সন- 
কর্তা হইবেন ন।। 

প্রধানতঃ যুক্তবাষ্ট্রের ভিত্তিতেই এই শাসনতন্ত্র 
রচিত। ইহাতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে পূর্ণ কর্তৃত্ব 
সম্পন্ন ইউনিয়ন গভর্নমেণ্ট ও উপবাস্থীয় গভর্নমেন্ট 
এই ছুই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে । 
শাসনতন্তথ্ে ভারতকে কতকগুলি উপরা্রের 
ইউনিয়ন আখ্যা দেওয়া হ্ইয়াছে। 
“ফেডারেশশে'র পরিবর্তে ইউনিয়ন” শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু প্ররুত প্রস্তাবে ইহা মাফিন 
অথব! কানাডীয় যুক্তরাষ্ট্রের অনুবপ যুত্ত রা 
ইউনিয়ন। *এই ইউনিয়ন চুক্তিবদ্ধ কতকগুলি 
রাষ্ট্রের লীগ নহে কিংবা প্রধান কর্মকর্তা ও 
প্রতিনিধির মধ্যে ষে সম্পর্ক, ইউনিয়ন ও উপরাষ্থীয় 
গভর্নমেণ্টের সম্পর্ক সেরূপ নহে। ভারতীয় 
শাসনতম্ের বৈশিষ্ট্য এই যে, যুক্তরা্র হইয়াও 
এখানে দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থা! বিদ্ভমান বটে, কিন্ত 
ইউনিয়নের 'সংহতি-বিধানকল্পে সমস্ত মৌলিক 
ব্যাপারে সমতাবিধাঁনই ইহার উদ্গেশ্তট । তাই 


পি 


মুখোপাধ্যায় 


ইহাতে দ্বৈত নাগরিক অধিকার দানের বাবস্থা 
শাই। ইউনিয়নের সর্বত্র একটি মাত্র নাগরিক 
অধিকার আছে--ভারতীয় নাগরিক অধিকার 
উপরাষ্ট্রের পৃথক নাগরিক অধিকার নাই। 
শাসন্তত্ত্রে একটি বিচারব্ভাগ, একরপ 
ফৌজদ/রী ও দেওয়ানী আইন এবং সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ও উপরাষ্ট্রেব জন্ত একই রূপ 
বাবস্থা আছে। ইউনিয়নকে চিরস্থায়ী করার 
ব্যবস্থাও শাসনতন্ত্রে রহিয়াছে । কোন উপরাষ্ট্রের 
ইউনিয়নের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কবার কিংব। 
নিজস্ব শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার নাই । 


পরিবর্তনীয় ফেডারেশন 

সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্র যেরপ কঠোর ভাবে 
বিধিবদ্ধ কিংব। সম্প্রনারণের অযোগ্য হয়, ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র সেরূপ নহে! রক্ষণশীলতা কিংবা 
আইনগত বিতর্কের ছূর্বলতাও ইহাতে নাই। 
সাধারণতঃ যুক্তরা্ীয় শাসনতন্ত্র এবপভাবে রচিত 
হয় যে, কৌন অবস্থায়ই ইহারঞ্পরিবর্তন করিয়। 
ষুগ্তরাষ্্রকে এক রাষ্ট্রে পরিণত কর! সম্ভব হব ন1। 
কিন্তু ভাবতীয় যুক্ত'রাষ্ট্র পরিবর্তনীযন ৷ যুক্ত রাষ্টরীয 
পদ্ধতিতে ক্ষমতাবণ্টন ইহার অন্ততম প্রধান 
বৈশিষ্ট্য। ইহার অধীনে যুক্ত রাষ্ীয় এবং উপর ্রীয 
গভর্নমেন্ট একে অন্তের অধিকারক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ 
করিলে শাসনতগ্র লঙ্ঘন ক্র। হইয়াছে বলিয়া 
গণ্য হয়। এই অবস্থায় বিচারবিভাগের ব্যাখ্যাই 
চরম বলিয়! গৃহীত হয়। এই কঠোরত! এবং 
আইনগত বিতর্কের অন্থবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্তে 


১৩০৮ 


ভারতীয় শাসন্তন্ত্রে অস্ট্রেলিয়ার শাসনতন্ত্রের 
হ্যায় কতকগুলি সর্ত কর! হইয়াছে। ইউনিয়ন 
গভর্নমেন্ট আইনের দ্বারা অন্তরূপ ব্যবস্থা না কর। 
পর্বস্ত এই সতগুলি বলবৎ থাকিবে এবং 
পার্লামেণ্টকে যুক্ততালিকার অন্তরূক্ত অন্যুন 
৪৭টি বিষয়ে আইনপ্রণবনের অধিকার দেওয়া 
হইয়াছে । শ।সনতন্ত্রসংশোধন-ব্যাপারে অন্তান্ত 
শাসনতন্ব অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর সুযোগ 
রহিয়াছে । 

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য 
এই যে, প্রয়োজনবোধে ইহ! খ্কিক ব্াষ্্র কিংবা 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে পারিবে। স্বাভাবিক অবস্থায় 
যুক্তরাষ্্রীয় পদ্ধতিতে কাজ করাই ইহার উদ্দেশ্ঠ, 
কিন্তু যুদ্ধ এবং অন্ান্ত জাতীয় জকবী প্রয়োজনে 
সমগ্র দেশ একটি এঁকিক ব্বাষ্ে রপাস্তবিত 
হইবে। সঙ্কটমুহ্তে পরস্পববিরোধী স্বার্থ 
দেখা দিতে পারে, কিন্ত রাষ্ট্রের প্রতি আগ্গত্য 
বিভক্ত হইতে পারে না। তখন সমগ্র দেশের 
কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিযা একমাত্র যুক্তরাষট্রই 


এই আম্গগত্য বজায় বাখিতে সক্ষম। এই 
জ্ুপরিজ্ঞাত নীতির ভিস্তিতেই ইহা করা 
হইয়াছে। 


পালবমেণ্টারী গণত্র 

যদিও রাষ্ট্রের সর্বাধিনাযককে 'প্রেসিডেণ্টঃ 
আখ্যা দেওয়া ইইবাছে, তথাপি মার্ষিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের পদ্ধতিতে এই গভর্মমেণ্ট গঠিত হয় নাই। 
পার্লাম্ণ্টোরী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই গভর্নমেণ্ট- 
গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার অর্থ 
এই যে, ইহা লোকায়ত্ত গভর্নমেন্ট হইবে। 
ইউনিয়নের সর্বময় শাসনকর্ৃতসম্পন্ন প্রেদিডেন্ট 
(বাষ্্রপতি) প্রাপ্তবরস্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
নির্বাচিত পার্লামেন্টের নিকট দায়ী মন্ত্রিমগুলীর 
প্রামর্শানুসারে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন । এই 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--৩র সংখ্যা 


ভাবে গভর্নমেণ্টের সমস্ত কার্ষের পশ্চাতে দেশ- 
ধাদীব সমর্থন থাকিতেছে। ভারতীর প্রর্দেশ- 
সমূহে গত কযেক বংসরের অভিজ্ঞতা সম্মুখে 
রাখিয়াই শাসনতন্ত্প্রণেতাগণ পার্লামেণ্টারী 
পদ্ধতিতে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট গঠনের নীতি গ্রহণ 
করিয়াছেন। গণতান্ত্িক অথবা দায়িত্বশীল 
গভর্নমেণ্ট গঠন, মন্ত্রিমগলীর পবামর্শানসারে 
বাজা-কর্তৃক রাজ্যশাসন এবং এমন কি জনগণের 
অভিপ্রায়ান্থুসাবে মন্ত্রমগুলীর পরিবত নসাধন 
যে প্রাচীন ভারতে অপরিজ্ঞাত ছিল নাঁ_ 
শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ এই বিষয়ে অবহিত | 
শাসনতন্ত্রে ৩৯৫টি নিবন্ধ এবং ৮টি তপশীল 
আছে। ভারতবর্ষে অবস্থাম্পর্কে অজ্ঞ 
ব্যক্তির নিকট গণপরিষদ-কর্তৃক গৃহীত শীসন্তন্ত 
সুদীর্ঘ মনে হইতে পারে। ভারতীয় শাসনতস্ত্বের 
অনেক সর্ভ-সম্পর্কেই অপর!পর শাসনতস্ত্ে 
সাধারণ আইন দ্বার। ব্যবস্থা অবলম্বণের বথা 
বল। হইয়াছে সত্য, কিন্তু দেশের 
ব্যাপকতা, অধিবাসীর বিভিন্নতা ও বিভিন্ন স্বার্থ 
সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা মনে বাখিলে এইরূপ 
সর্তাবলীর বিশ্লেষণের তাৎপধ অনুধাবন করা 
যাইবে। অনেকগুলি সর্তই সাময়িক | 
শাসনতন্তরে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান 
পরিচালনার পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত না থাকিলে 
সচারুভাবে শাসনতন্রপধিচালনে শিশু গণতন্ত্র 
অস্থবিধা ভোগ করিতে পারে, এই কথাও 
বিবেচনা ঝরা হইয়াছে । 


দেশীয় রাজ্য সমস্যা 
শাসনতন্ত্র বলা হইয়াছে, ভারত কতকগুলি 
উপরাষ্ট্রের ইউনিয়ন হইবে। ২৭টি উপুরাষ্্র এবং 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ লইয়া! ভারতীয় 
ইউনিয়ন গঠিত | শাসনতন্ত্রের প্রথম তপশীলেনর 
কথ ওগ ভাগের বর্ণনা অন্যারী এই সকল 


চৈত্র, ১৩৫৬ ] 


উপরাষ্ট্র তিন শ্রেণীতে বিভক্ত | (২৬শে জানুয়ারী, 
১৯৫০ এর পূর্বের গভর্নরশাসিত প্রদেশ, 
ভারুতীয়, দেশীয় বাঁজ্য এবং চীফ কমিশনার 
শ/সিত প্ররেশনমূ২ও ইহাদের অন্ততুক্তি )। 
১৯৪৭ সনের ১৫ই*আগষ্ট ভারতীয় স্বাধীনতা 
আইন বলবৎ হইবার সময় এখানে ৯টি 
গভর্নরশ[সিত প্রদেশ, ৫টি চীফ কমিশন|র শ/সিত 
প্রদেশ এবং পাচ শতাধিক দেশীয় রাজ্য ছিল। 
এই দেশীয় বাজাসমূহ ভারতের সর্বত্র ইতস্তত; 
বিক্ষিপ্ত; কোন কোনটির আয়তন ব্রিটেনের 
অন্ধপ, আবার কোন কোনটিব আয়তন মান 
কয়েক একর । এই সকল রাজ্যের মোট আয়তন 
ভারত ডেমিনিয়নের আয়তনে প্রায় অর্ধেক 
এবং মে]ট অধিবাসিসংখ্যা'ও ভারত ডোমিনিয়নের 
অধিবাসিসংখ্যার শতকরা ২৭ ভাগ। এই 
রাজ্যগুলি ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টেব পূর্বে 
ইংলগ্ডের রাজার প্রত্যক্ষ শ।সনাধীনে ছিল। 
ইহাদের সম্পর্কে কোন আইন প্রণয়নের 
অধিকার ভারতীয় কেন্ত্রীয় পরিষদেব ছিল না। 
ভারতীয় স্বাধীনতা আইন প্রবর্তনের ফলে 
রাজার অ!ধিপত্য হইতে ইহাবা মুক্ত হইল 
বটে, কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের 
সহিত সম্পর্ক অস্পষ্টই বুহিয়! গেল। ভোমিনিয়ন 
অধিকাব লাভের পর ভাবতে বহু সামস্ত 
রাজ্য থাকিয়া গেল। ইহাদের অধিকাংশের 
আভ্যন্তরীণ শ!সনব্যবস্থাই স্বৈবতাপ্বিক। সংঘর্ষ 
এড়াইয়! এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষেব সম্মতিক্রমে কি 
ভাবে এই সকল রাজ্য লইয়া একটি স্থসংহত 
সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ভারতীয় সাধারণতন্্রী রাষ্ট্র 
গঠন করা সম্ভব, ইহাই কেন্ত্রীয় গভর্নমেণ্টের 
এক সমস্তা হইল। ইহা! একটি বিরাট জটিল 
সমস্ত পৃথিবীর অগ্ঠ দেশের ইতিহানে ইহার 
তুলনা বিরল। দেশের নেতৃত্ব এই বাপারে 
চরম পরীক্ষাব সশুতখীন হইল। কি ভাবে 


ভারতীয় লাধারণতস্ত্রের শাসন্তন্ত্ 


১১৯ 


ভারতের নেতৃবর্গ সাফল্যের সহিত এই বিরাট 
সমন্তার সমাধান করিয়াছেন তাহা এখন 
ইতিহাসের বিষয়। দ্রুত অন্তভূরক্তি ও একের 
সহিত অপরের সংযোগলসাধন করিয়া এই পাঁচ 
শতাধিক র|জোর সংখ্য! হাস কবিয়া যোলটিতে 
পবিণত করা হইয়াছে। প্রথম তপশীলের ৭" 
ভাগে ইহাদেব ৯টি এবং গগ' ভাগে ৭টির কথ! 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । এই মস্তভূক্তিব কথা 
এখন সর্বজনবিদিত ; ইহার বিস্তৃত উল্লেখ 
নিপ্রয়োজন] কেবলমাত্র ইহাই উল্লেখযোগ্য 
যে, এই শাসনতন্ত্বেব অধীনে ইহারা ভারতীয়। 
ইউনিয়নের অন্তর্গত অগ্তান্ট উপ্রাষ্ট্রের প্রায় 
সমম্ধাদাসম্পন্ন ৷ 

পার্লামেন্টের আইনবলে ইউনিয়নে নুতন 
বাষ্্র গ্রহণ অথব। নূতন রাষ্ট্রগঠনেব ব্যবস্থ। এই 
শাসনতন্ত্রে আছে। 


নাগরিক অধিকার 


পুর্বই বলা হইয়াছে সমগ্র ভারতেব জন্য 
মাত্র একবপ নাগরিক অধিকাৰ থাকিবে। এই 
সম্পর্কে শাসনতন্ত্র বিস্তীতভাবে কিছু ন। বলিয়া 
পার্লামেণ্টের হাতে আইনবলে ইহার ব্যবস্থা 
করার ভাব দেওয়া হ্ইয়ছে। শাসনতন্ত্রে 
প্রবর্তনকাণে কাহার! নাগরিক হইবেন, 
সাধারণভাবে কেবল তাহাদের কথাই বল। 
হইয়াছে। ৫নং নিবন্ধে বলা হইয়াছে যে, 
কোন ব্যক্তি ভারতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিলে 
এবং ইহ! ছাডা নিয়োক্ত যে কোন গুণের 
অধিকাবী হইলেই শাসনতন্ব-প্রবর্তনেব কালে 
তিনি ভারতের নাগবিক বলিয়া গণ্য হইবেন £__ 
(১ কোন ব্যক্তি নিজে অথব! তাহাব পিতা- 
মাতাষু যে কেহ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়! থাকিলে 
কিংবা (২) শাসনতন্ত্র-প্রবর্তনেব পূর্বে কেহ 
অন্ন ৫ বৎসর ভারতে বাদ করিয়া থাকিলে। 


৯৪৬ 


প]কিস্তান হইতে ভারতে আগত ব্যক্তিগণের 
এবং প্রবাসী ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার 
সম্পর্কেও বিশেধ বাবস্থা করা হইয়াছে ] 


মৌলিক অধিকার 


অতঃপর শাসনতঙ্ত্রে মৌলিক অধিকার সম্পর্কে 
বল! হইয়াছে! মৌলিক অধিকাৰ সুস্পষ্ট ভাবে 
উল্লেখ কবা বহু লিখিত শাসনতন্ত্রেব বৈশিষ্ট্য । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউবোপে যে সকল বাষ্্র 
গঠিত হইয়াছে, উহাদের অধিকাংশের শাসনতন্ত্র 
এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়! এই অধিকারকে 
মহান উদ্গেশ্ঠসাধনেব পৃত সঙ্কল্ন বলিয়া মনে কর! 
হয় এবং ইহাকেই কেন্ত্র করিয়া জনমত গঠিত 
এবং গভর্নমেণ্টের কর্তবাকর্তব্যের নৈতিক মান 
নির্ঘবিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পর এইক্দপ 
অধিকাবগুলির সুস্পষ্ট উল্লেখ আরও বেশী করিয়। 
দ্বেখ। যাইতেছে। স্থায়ী আন্তর্জাতিক সমাজ- 
গঠনেব পক্ষে মানবিক অধিকারের সর্বসম্মত 
নিব।পত্তাব্যবস্থা। এখন একান্ত প্রয়োজন বলিম্না 
বে|ধ হইতেছে! ভাবতীয় শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য 
এই যে, শাসনতন্ত্রেই মানবিক অধিকার সম্পর্কে 
একপ ব্যাপক ঘোষণা কর। হইয়াছে যে, এ 
পর্বস্ত অন্ত কোন রাষ্ট্রের শাঁননতন্ত্রে এরপ দেখা 
যায় নাই। মাকিন যুক্তরাষ্্ীয় শ।সনতন্ত্রামুসারে 
মৌলিক অধিকারের আতিশযা সংযত করার 
জন্তট অনেক সময়ে জুগ্রীম কোর্টের শরণাপন্ন 
হইতে হয়। এই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রািয়। 
ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচয়িতূগণ মৌলিক অধিকারের 
স্থনির্ি্ট সীম! নির্ধারণ ন| করিয়। সর।সরি ভাবে 
বাষ্কেই ইহা সীমাবদ্ধ করার অনুমতি দিয়াছেন | 
ইহাতে ম।ফিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভাবতীয় 
শ/সনতন্ত্বের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে মূলতঃ 
বিশেব পর্থক্া হয় নাই। শাসনতন্ত্রে বর্ণিত 
মৌলিক অধিকারগুলি নিয়ে।ক শ্রেণীর অন্তর্গত-_. 


উদ্বোধন 


[ «২ম বর্ষ-_ ওয় সংখ্যা 


্ষমতালাভের অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকার, 
পোসণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার, ধর্মবিষয়ে 
স্বাধীনতাব অধিকার, সংস্কৃতি ও শিক্ষা সংক্রান্ত 
অধিকার, সম্পত্তির উপর অধিকার, শ/সনতান্ত্রিক 
প্রতিকারলাভের অধিকার ৷ 


অস্পৃণ্ঠতা-উচ্ছেদ 

১৭নং নিবন্ধে অন্পৃহ্ঠতা চিরতরে পে'প করা 
হইয়াছে এবং অন্পৃষ্ঠতার প্রয়োগ অপরাধ বলিয়! 
গণা কর! হইয়াছে। ইহা সামোর অধ্বকাব- 
সম্পর্কে সর্বাধিক গুকতৃপূর্ণ। নিবন্ধে 
কতকগুলি প্রয়ে।জনীয় বিধিনিষেধের অধীনে 
নাগরিকগণকে বক্তৃতা ও ভাবপ্রকাশেব স্বাধীনতা, 
গতিবিধি ও বসবাসের স্বাধীনতা, সম্পত্তি-অর্জন, 
ভোগ ও দান-বিক্রয়েব স্বাধীনতা, বে কোন বৃত্তি- 
গ্রহণ কিংবা যে কোণ ব্যবদায়-বাণিজা করার 
স্বাধীনত! দেওয়। হইয়াছে 


১৯লং 


ব্যক্তিস্বাধীনভার নিরাপত্র! 


২১নং নিবন্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতার নির!পত্র!- 
মূলক বাবস্থা বহিয়াছে। অনেক সময় পরিবদ 
অধিকাববহিভর্ত আইন রচনা কবে, কেবল 
তাই বলিয়াই নয়, এই আইনে বাক্তির জীবন 
স্বাধীনতা রক্ষ/র মৌলিক অধিকার ক্ষুগর হয়__ 
এই যুক্তিতে অনেকেই এই অভিমত পোষণ 
করেন যে, বিচারবিভাগের উপর আইনের 
বৈধতা-সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার দেওয়া 
উচিত। কিন্তু শাসনতন্ত্ররচয়িতুগণ এই 
অভিমত সমর্থন করেন নাই। পরিষদের 
অভিপ্রায়-সম্পর্কে বিচার-বিভাগকে রায়দ।নের 
ক্ষমতা দেওযার পরিবর্তে তাহার! পার্লামেণ্টকে 
এই মৌলিক অধিকার নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়াই 
সঙ্গত বলিয। মনে করেন। ২২নং নিবন্ধে রাষ্্ু- 
কর্তৃক যথেচ্ছ গ্রেপ্তার ও অনির্দিষ্ট কাজের জন্ব 


ঠচত্র, ১৩৫৬ ] 


আটকের বিরুদ্ধে নাগরিকের নিরাপতাবাবস্থ। 
আছে। 

আইন ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি 
হইতে বঞ্চিত কর! যাইবে না| ৩১নং নিবন্ধে 
এই মুলনীতিই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । আইনে 
সরকারী কাজে দখলীকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ- 
দানের ধ্যবস্থা থাকিবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাপ 
কিংব৷ কি নীতিতে ও কি উপায়ে ক্ষতিপৃৰণের 
পরিমাণ নির্ধারিত ও প্রদত্ত হইবে, আইনে ইহ1ও 
স্ুম্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে 

৩২নং নিবন্ধে শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত মৌলিক 
অধিকার ক্ষুণ্ন হইলে তাহাব প্রতিকাববাবস্থা 
আছে। ইহার জগ্ত এমন কি স্থগ্রীম কোর্ট পর্যন্ত 
আবেদন করার অধিকাবও দেওয়! হইয়াছে । 
ইহ! বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এই শিবন্ধ 
না থাকিলে মৌলিক অধিকার সম্পর্ষিত সমস্ত 
বিষয়ই বার্থতায় পর্ধবদিত হইত] কারণ, 
শাসনতন্থে প্রতিকারব্যবস্থা না৷ থাকিলে কোন 
'অধিকাঁবই অধিকার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। 
মৌলিক অধিকাব বক্ষাব যথোচিত দ্রুত ব্যবস্থা 
অবলম্বনের উদ্দেশ্তে সুপ্রীম কোর্ট এবং 
হাই কোর্টকে প্রয়োজন মত “হেবিয়াস কর্পাসণ, 
“মান্দামুস্» নার্টিওরারি ও কেযো ওয়াবেন্টে? 
ইত্যাদি আদেশ জারীর বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া 


হইয়াছে। 


রাষ্ট্রপরিচ।লন-নীতি 

রাষ্্রব্যবস্থা-নির্ধারণকল্পে শাসনতত্ত্রে কয়েকটি 
নীতির উল্লেখ কর। হইগ্নাছে। মৌলিক অধিকার 
সম্পর্কিত সর্তাবলীতে গভর্নমেন্টফে কতকগুলি 
কাজ করিতে নিষেধ কর। হইয়াছে । এই সকল 
নীতিজেরাষ্ট্রেব কি কি কাজ কর। কর্তব্য তাহাই 
বলা! হইয়াছে? শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধে বর্ণিত 
বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই এইগুলি রচিত। 


ভারতীর সাধারণতগ্ত্রের শাসনতন্ত্র 


১৪১ 


প্রকৃত প্রস্তাবে এইগুলি পরিষদ এবং শ।সন- 
বিভাগের কর্তবানির্ধারণ সম্পর্কে উপদেশ। 
বিচারালয্নের মারফত এই নীতিগুলি বলবৎ কর! 
যাইবে না| কিন্তু দেশশসন-ব্যাপারে ইহার! 
ভিত্তিন্বরপ। আইনপ্রণয়ন-কালে গভর্নমেপ্টের 
এইগুলি প্রয়োগ করা কর্তব্য । জনসাধারণের 
নিকট দায়ী কোন গভর্নমেণ্টই এইগুলি উপেক্ষা 
করিতে পারেন না| ইহাদের মধ্যে নিয়োক্- 
গুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; যথা জনসাধারণের 
কল্যাণনাধনে রাষ্ট্রের সতত চেষ্টা ও নাগরি কগণের 
জীবনযাত্রা-নির্বাহের যথোচিত ম্যোগদান ; 
শিক্ষা এবং কর্ষের সুযোগদান ; বেকার বুদ্ধ 
রুপ এবং পঞ্নুদিগকে সরকাবী সাহায্য দান 
কারখানার শ্রমিকদের মন্তুম্যেচিত ভাবে কাজ 
কবার জন্য ব্যবস্থা এবং প্রস্থতিদের মঙ্গলবিধান ; 
১৪ ব্সব্ব বয়ন পর্যন্ত বালকশ*বালিকাদের 
অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষ/দানেব বাবস্থা ; 
্বাস্থ্যহানিকর ওষধ ও মাদকদ্রব্য বিক্রয় নিবারণ 
এবং আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিবপত্তা বিধানের 
চেষ্টা । 

ইউনিয়নের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান ; যথা-_ 
শ।সনবিভাগ, আইনপরিষদ এবং বিচারবিওাগ 
সম্পর্কে শাননতন্ত্রেব ৫ম খণ্ডে বিস্তৃত ভাবে বল! 
হইয়াছে। 


প্রেসিডেন্ট 


পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রেসিভেপ্ট (রাষ্ট্রপতি) 
ইউনিয়নের রাষ্ট্রনায়ক । ইউনিয়নের সমস্ত 
শ/সনক্ষমতা তাহার উপর অপিত এবং'শ।সন- 
সংক্রান্ত সমস্ত আদেশ তাহার নামে বলবং 
হইবে। এঁকিক হস্তাত্তরযোগ্য ভোটের ছ্বার! 
আম্নপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন 
উপরাস্ীয় আইনপরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি 
এবং কেন্দ্রীধ পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি 


১৪২ 


লইয়া গঠিত “নির্বাচনী পরিষদ” কর্তৃক 
(ইলেক্ট রেল কলেজ) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত 
হইবেন। যাহাতে সমস্ত উপবাীয় পর্ষদের 
মোট ভোটারের সংখা! কেন্দ্রীয় পবিষদের 
ভোটারের সংখার সমান হয়, এই উদ্দেশ্তেই 
উপরোক্ত ব্যবস্থ! কৰা হইয়াছে । প্রেসিডেন্টের 
কার্ধকাল ৫ বসব এবং তিনি পুনর|য় নির্বাচন- 
প্রার্থী হইতে পারিবেন শাসনতন্ত্রলজ্ৰনেব 
অভিযে!গে তাহাকে পদচযুত কব! যাইবে 

ইউনিয়নের একজন ভাইস প্রেলিডেপ্ট 
(সহ-রাষ্্রপতি) থাকিবেন; আমন্পাতিক 
প্রতিনিধিত্বেব ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পবিধদের 
সদন্তগণ-কর্তৃক তিনি নির্বাচিত হইবেন । তাহাবও 
কার্ধকাল € বংসর। মাকিন যুক্তবাষ্রের হ্যায় 
ভাইস প্রেসিডেন্ট ( সহ-বাষ্্রপতি ) পদাধিক!ববলে 
পালামেণ্টেব 'বাষ্রসভার+ চেয়ারম্যান হইবেন। 
কিন্তু মাঞ্িন যুক্তবাষ্ট্রে হঠাৎ প্রেলিডেপ্টের পদ 
শ্ন্য হইলে গ্রেসিডেণ্টেব কার্যকালেব অবশিষ্ট 
সময়েব জন্য যেমন ভাইস প্রেসিডেন্টই প্রেসিডেণ্ট 
হন, এখান সেইরূপ হইবে না। এইরপ 
অবস্থায় নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত না হওয়া 
পর্বস্তই মাত্র তিনি প্রেসিডেণ্টেব কার্য কবিবেন। 
প্রেসিভেণ্টেব সাময়িক অন্ুপস্থিতিকালেও ভাইস 
প্রেসিডেণ্ট প্রেসিডেন্টের কাজ কবিবেন। 

ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে, পার্লামেপ্টারী 
গভর্নমণ্টেব পদ্ধতিতেই কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট 
গঠিত হইবে । প্রেসিডেন্টেব পদমর্যাদা ইংলিশ 
শ/সনতত্ত্রের রাজার অনুরূপ। “লোকসভার 
নিকট দায়ী মন্ত্রিদভ| তাহাকে সাহাধা ও পরামর্শ 
দান করিবেন। প্রেসিডেপ্টের ইচ্ছার উপরই 
মন্ত্রিসভা বহাল থাকা না থাকা নির্ভব করিবে। 
প্রেসিডেণ্টের সাঁহত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক ইংলগ্ডের 
রাজার সহিত তাহার মন্ত্রিসভার সম্পর্কেব অন্থরপ 
বলিয়। তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শানুসারে চলিতে 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--ওয় সংখ্যা 


বাধ্য | প্রেলিডেণ্ট সর্বদাই মন্ত্রিসভার পরামর্শ 
অনুস।রে কার্য করিবেন__শ।সনতত্ত্রে ইহা সুস্পষ্ট 
ভবে উল্লিখিত নাই । কিন্তু শ।সনতন্ত্র-রচয়েতৃগণ 
বুটেনের অনুরূপ গ্রথারই পক্ষপাতী । 


পার্লামেন্ট 


ইউনিয়নেব একটি পার্লামেন্ট থাকিবে। 
রাষ্ট্রসভাঃ (কাউদ্দিল অব ্টেটস্‌) এবং 
“লোকসভা? (হাঁস অব পিপল )--এই ছুইটি 
পরিষদ ও প্রেসিডেপ্টকে লইয়া এই পা্লামেণ্ট 
গঠিত। বাষ্ট্রসভায় সদস্তসংখ্যা ২৫*এব অধিক 
হইবে না| ইহ।দের মধ্যে ১২জন প্রেসিডেণ্ট- 
কর্তৃক মনোনীত এবং অবশিষ্ট বিভিন্ন উপরাষ্ট্রের 
প্রতিনিধি। পাহিত্য বিজ্ঞান চারুকলা 
সমাজসেবা! অথবা অন্ুব্প অন্ঠান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ 
কিংব| কার্যকর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের দধ্য হইতেই 
এই সকল সদন্ত মনোনীত হইবেন। উপরাষ্ট্র 
সমূহের মধ্যে আসনবন্টন-সম্পর্কে শাসনতন্ত্র 
চর্থ তপমিলে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । জনসংখ্যার অন্থপাতে ইহ। নির্ধারিত 
হইয়াছে । যে সমস্ত উপরাষ্ট্রে আইনপরিযদ 
বিগ্ঘমান, তথায় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ 
রাষ্ট্রসভায় ত্াহার্দের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন। 
যে সমস্ত উপরাষ্ত্রে আইনপরিষদ নাই সেখানে 
পার্লামে্ট-নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিনিধি গৃহীত 
হইবে। রাষ্ট্রসভা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান ) ইহ! ভাঙ্গিয়। 
দেওয়! যাইধে না। কিন্তু প্রতি দুই বৎসর অন্তর 
ইহার এক তৃতীয়াংশ সদন্তের অবসর গ্রহণ 
করিতে হইবে? লোকপভার সদস্তসংখ্যা পাঁচ 
শতেব অধিক হইবে না। উপরাষ্ট্রের প্রাপ্থবযস্ক 
ভোটাবগণের দ্বাব। এই সকল প্রতিনিধি নির্বাচিত 
হইবেন। প্রতি পাচ লক্ষ হইতে সাড়ে সাত 
লক্ষ পর্দস্ত জনসংখ্যার জন্তঠ একজন প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হইবেন। ভারতের সর্বত্র প্রত্যেক 


ত্র, ১৩৫৬] 


নির্বাচকমণ্ডলীর জনসংখ্যা ও প্রতিনিধির অনুপাত 
যথাসম্ভব একরপ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। 
কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন উপরাষ্্ী এবং যে 
সকল অঞ্চলে উপরা্থীয় ব্যবস্থা নাই তথা হইতে 
লোকসভাম্ গ্রতিনিধি প্রেরণের জন্য পালমেণ্ট- 
কর্তৃক আইনবলে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
স্বাভাবিক অবস্থায় লোকসভার আযুক্ষাল € 
বৎসর । 


বৈধ নিব্চনের বাবস্থা 


বৈধ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করিবার 
উদ্গেশ্তে প্রেসিডেণ্ট একটি কমিশন নিষুক্ত 
করিবেন। পার্লামেন্ট ও উপরাষ্ীয় আইন- 
পরিষদের (নির্বাচনী ট্রাইবুনাল নিয়োগলহ) 
সর্বপ্রকার নির্বাচন পরিদর্শন, এই সম্পর্কে নির্দেশ- 
দান ও নিয়ন্ত্রণক্ষমতা এই কমিশনেব উপর 
অপিত হইবে। যাহাতে তিনি শাসনবিভাগের 
নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে কার্ধপরিচালন 
করিতে পারেন তজ্জন্ত চীফ ইলেকশান 
কমিশুনীবকে,ম্ুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির অনুরূপ 
মর্যা্দাদানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী 
শাসনতন্ত্রান্যায়ী ভারতে বহু বৎসর ধরিয়া যে 
সাম্প্রদায়িক নির্বাচনপদ্ধতি বলবৎ ছিল তাহার 
অবসান করা হইয়াছে । প্রাপ্তবয়স্কের 
ভোটাধিকারের ভিন্ভিতেই লোকসভা এবং 
উপবাষ্ট্রসুহের আইন্পরিষদের সর্বপ্রকার 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। 


আইনপ্রণয়ন বিথি 
পার্লামেণ্টের উভয় সভা আহ্বান অথবা 
স্থগিত রাখার ক্ষমতা ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টের 
উপর আর্পিত হইস্মাছে। (প্রেসিডেন্ট 'লোকসভ। 
ভাঙ্গিয়াও দিতে পারিবেন পার্লামেণ্টের 
প্রত্যেক আঁধবেশনের প্রান্তে ইউনিয়য়ের 


ভারতীয় সাধারণতস্ত্রের শাসনতন্ত্র 
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প্রেসিডেপ্ট-কর্তৃক বক্তৃতাদান এবং এই সম্পর্কে 
বিতর্কের এক বিশেষ ব্যবস্থা শাসনতন্ত্র অস্তভূক্তি 
করা হইয়াছে। ইহ] বুটিশ পাল।মেণ্টে রীজার 
বক্তৃতার অন্থরপ | 

বিল উত্থাপন সম্পর্কে এই ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে যে, অর্থবিল ভিন্ন অন্ত যে কোন বিল 
পার্লামেণ্টের যে কোন সভায় উতাপন কর 
যাইবে। উভয় সভা কর্তৃক গৃহীত এবং 
প্রেসিডেণ্ট-করঁক অন্থুমোদিত হইবার পর ইহা 
আইনে পরিণত হইবেো। অর্থবিল ভিন্ন অন্ত 
কোন বিল সম্পর্কে উভয় সভার মধ্যে মতবিয়োধ 
দেখা দিলে প্রেদিডেণ্ট উভয় সভার ধুক্ত বৈঠক 
আহ্বান করিতে পারিবেন এবং যুক্তসভাঁর 
অনুমোদিত সংশোধনাবলী সহ বিলটি উভয় 
সভায় উপস্থিত সদস্তগণের অধিকাংশের ভোটে 
গৃহীত হইলে উহা! উভয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত 
হইয়াছে বলিয়! ধরিয়া লওয়! হইবে। অর্থবিল 
কেবলমাত্র লোকসভায়ই উত্থাপন করা যাইবে। 
লোকসঙ|য় ইহা গৃহীত হইলে ৪ দিনের 
মধ্যে স্থপাবিশসহ ফেরৎ পাঠাইবার জন্য বিলটি 
রাট্রসভায় প্রেরণ করা হইবে। রাষ্ট্রসভ'র কোন্‌ 
সুপারিশ লোকসভা-কর্তৃক গৃহীত না হইলে 
রাষ্ট্রসভার স্ুপাবিশ অনুযায়ী কোনরূপ সংশোধন 
ব্যতিরেকেই যে আকারে অর্থবিলটি লোকসভার 
গৃহীত হইয়াছিল সেই আকারেই উভয় সভা 
কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়! 
হইবে। ১৯৩৫ সনের ভারতশ।সন আইনের 
আমলে অর্থনৈতিক ব্যাপারে যে পদ্ধতি অনুশ্যত 
হইত এখানে উহার বিশেষ পরিবর্তন কর! 
হইয়াছে। ব্রিটেন কানাডা অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ 
আফ্রিকার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে লোকসভ।- 
কর্তৃক মগ্ুরীকৃত হ্যয়বরান্দ প্রেসিডেণ্টের 
সার্টিফিকেট-বলে খরচ করার অধিকার ন! দিয়া 
একটি আইনের বলে তাহা করার ব্যবন্থ! 


১৪৪ উদ্বোধন [| ৫ম বর্- ৬ সংখ্যা 


হইক্সাছে। বৃটেনের অন্গুকপ এখানেও অতিরিক্ত বরাদসম্পর্কে বিস্তুত আলোচনার সুষেগ পাইবেন 
ব্যরবরাঙ্দ হিসাব খণ ইত্যাদি সম্পর্কে ভোট- এবং আরর্ধিক বৎসরের শেষে সমস্ত ববান্দ-সম্পর্কে 
গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। হিসাবসম্পর্কে ভোট- সভার ভোটগ্রহণ আর এখন প্রয়োজন 


গ্রহণপদ্ধতির প্রচলন হওয়ায় লোঁকসভা” ব|জেট- হইবে না ।* 
( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


* “আনন্দবাজার পত্রিকা'র সৌজন্ঠে প্রকাশিত '--উঃ সঃ 


পরিচয় 


অধাপক শ্রীবীপরেন্্রচন্্র ভট্টাচার্য, এম্‌-এ 


অজর অমব নিত্য শাশ্বত মহান্‌, 


অজ্ঞেয় অপরাজেয়, আমি লোকাতীত, আমি মহাদেব, দেবের ঈশ্বব__মোর 
অক্রেগ্ভ অশোষ্য আমি, অচ্ছেছ অব্য; হৃতোো ভীতা ত্রস্ত! হলো! বনুন্ধর! | কুষ 
অচল, ব্যোমবপে পবিব্যাপ্ত আমি আমি, মোর তানে যমুনা মোহিত 1 ঘন- 
চরাচরে। আমি রত্বাকর, দৃষ্টি হীন কৃষ্ণ রূপধারী আমি মহাকালী-_-এক 
তলদেশে রতনশিচয় কত শোভে হস্তে নর মুণ্ড, অভয় অপরে । আমি 
সারি সারি আপনারে আপনি উজলিঃ | হুর্গা দশপ্রহরণধরা | আমি ছিন্ন- 
বাসনাব ব্জাঘ।তে সদা রে নুশাস্ত মস্ত, নিজরক্ত-পানে তৃপ্ত, আমি ভয়- 
প্রশান্ত সমুদ্র সম তটিনী প্রবেশে । হ্ধর। ধর্মের পালক আমি, মমুগ্ভত 
কানন-কন্দর-গিরি পয়োধিব বুকে পণ্ড মোর পৃর্থী শিরোপার | মাকতির 
পরম হরঘে ফিরি আমি রে পবন, মত সাগর গিরি উল্লজ্বিয়া আনন্দে 
ন্মামি পৃথ্ী, পূর্ধী সম ধৈরয-ক্ষমায় বিদারিতে পারি বক্ষ আপনার | 

ভূষিত, পাঁবক আমি, ভম্ম করি পাপ নরশ্রেষ্ঠ হই আমি মনুষ্যসমাজে | আমি 
যত আপনার তেজে | আমি উক্কা, উক্ধা বাসনার বন্রিকুণ্ডে বৈব।গ্যেব পৃত 

সম সুখে ভ্রমি সারা নভঃ মাঝে | রবি সলিল সিঞ্চিয়া আম্ম সমপিতে পারি 
আমি, তমঃ বিদুরিত করি আপন বিশ্ব-পদ-মূলে। বিপদে চরণপ্রাস্তে 
প্রভায় | চপল! চঞ্চলা আমি, পলকে দলিয়া নির্ভয়ে কর্তব্য করমে আমি 
পুলকে চলি সারা নভতলে, রূপের সদা অচঞ্চল অটল গিরীন্দ্র সম। 
ঝলকে লোকের ঝলসি নয়ন । নিশ!- অন্ায়ের শিরোদেশে করি পদাঘাত-_ 
নাথ হই আমি, সুশীতল সমুজ্জল হ্টায়-পদপ্রান্তে করি বিনীত প্রণতি, 
“আমর পরশ ! গন্ধব্ কিন্নর আমি। বারিদ তটিনী সম আমি রে মহান্‌। 


গ্রীষ্মপ্রধানদেশীয় রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


স্যার ফিলিপ ম্যানসন-বাহর 


গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে অতিবিক্ত উষ্ণ- 
তার জন্য যে সমস্ত বিশেষ ধরনেব রোগ জন্মে 
থাকে তার বিকদ্ধে বুটেন বহু কাল ধরে সংগ্রাম 
চালিয়ে এসেছে! সেই সঙ্গে অন্তান্য রোগ 
উচ্ছেদের জন্ত সেখানে ইংরেজ বৈজ্ঞ/নিকগণ 
যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা বিশেবভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

ম্যালেরিয়া, মিদ্রাবোগ এবং পীতজব গ্রীক্ম- 
গ্রংন দেশের মধ্যে স্থানে স্থানে যে ভাবে 
প্রসার লাভ করে তা সতাই আশংক।জনক | 
এই তিনটি রে।গেব মধ্যে ম্যালেরিয়াই সর্ব- 
প্রধান। এই রোগের জন্য সেদিন পর্যন্ত 
ম্যালেরিযা-অধ্যুষিত অঞ্চলে কোন রকম উন্নয়ন" 
মূলক কাজ কর! প্রায় অসম্ভব ছিল, কিন্তু 
বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পণ্থায় বহুল|ংশে 
ম্যালেরিয়া নিরোধ করা সম্ভব হয়েছে এবং 
আশ! কর! যায় অদুর ভবিষ্যতে ত| সমূলে 
ধ্বংস কর! কঠিন হবে ন।। 

৫* বৎসর পুবে যখন প্রথম জানা যায় 
যে ম্যালেবিয়া মশার সাহায্যে বিস্তার লাভ 
করে, তখন সকলেই অনুমান করেছিল যে 
ম্যালেরিয়া দমন সহজ হবে। কারণ যেখানেই 
ম্যালেবিয়া দেখা দেবে সেখানেই মশ| ধ্বংস 
করে তার উচ্ছেদে করার চেষ্টা চলবে। কিন্তু 
কার্যতঃ দেখা গেল তা অত্যন্ত কঠিন এবং প্রায় 
অসম্ভব। 

নানাদেশের কীটতত্ববিদ্দের ব্যাপক 
গবেষণার ফলে ক্রমশঃ ষে সব তথ্য উদ্ঘাটিত 
হয় তা থেকে জান! যায় যে জীববিগ্ঠা-সংক্রাস্ত 
বিশেষ কারণে সমস্ত রকম মশার মধ্যে একমাত্র 

€ 


য্যানোফিলিস্‌ মশাই ম্য।লেরিয়ার বীজ বহন 
করতে পারে এবং তাদেব আক্রমণ থেকেই 
মানুষের দেহে রোগের বীজাণু সংক্রমিত হয়। 
এই সব মশ| বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ 
অবস্থ|য় পুষ্টি লাভ করে। সেইজন্য পরবর্তী 
কালে তাদের বিকদ্ধে অধিকতর বৈজ্ঞানিক পন্থায় 
সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম চালানোর পরিকল্পন। 
কর! সম্ভব হয়| 


এই সংগ্রামপরিকল্পনা বিভিন্ন দেশের 
বিভিন্ন অবস্থায় মশ!/ব রকমভেদ অনুযাষী 
রচিত হয়| দৃষ্টান্তক্ববপ, মালয়ের জল! 


জায়গায় এক ধরনেব মশ! বিশেধ পারিপার্থিক 
অবস্থায় সাধারণতঃ বংশবৃদ্ধি করে থাকে। 
দেখ! গিয়েছে যে, অবস্থার পবিবতর্নের সঙ্গে 
মশার বুদ্ধি সংযত বা বিনাশ করা সম্ভব হয়েছে। 
এই মশ|ব মধ্যে কতকগুলি ছায়াঘন ঝোপ- 
ঝাপড। পছন্দ করে, আবার কতকগুলি হুর্য/লোক 
ভালবাসে । তা যাই হোক বতমান বুগে 
ডি-ডি-টি নামক ওঁষধের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে 
ম্যালেরিবা-নিরোধ-সংগ্রাম সম্পূর্ণ অন্য ভাবে 
পরিচালিত করা সম্ভব হয়। এই কাট 
ম্যালেরিয়ার সর্বপ্রধান শত্র ৷ 

আফ্রিকার সমগ্র বিধুবরেখ! অঞ্চলে ফ্যানো- 
ফিলিস গ্যামবিয়া ( 41000108188 80189 ) 
নামে এক রকম সাংঘাতিক মশ| ম্যালেরিয়া- 
বিস্তারের প্রধ।ন নায়ক হিসাবে বহুকাল ধরে 
দুর্নাম অর্জন করে এসেছে। যেকোন নোংর। 
জল! জায়গায় তার! এতদিন বংশ বুদ্ধি করছে। 
ছ'বৎসর পূর্বেও আফ্রিকার বিস্তৃত 
অঞ্চল থেকে এই বধ ক্ষুদ্রাক্কতি মশ। উচ্ছেদ 
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করার চিন্তা পর্যস্ত অসম্ভব ছিল, কিন্তু সম্প্রতি 
সুদান এবং উত্তর ইজিপ্টে অভিযান সাফল্য 
মণ্ডিত হওয়ায় আশ। করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে 
সমগ্র আফ্রিকা! থেকে ম্যালেরিয়া নির্বাসিত করা! 
কঠিন হবে না। এই কাজে বর্তমানে ডি-ডি-টি 
ছাড1 গ্যামেক্সেন ( 38001006908 ) নামে 
আরও একটি নৃতন কাটস্্র প্রয়োগ করে সুফল 
পাওয়৷ গিয়েছে । 

ম্যালেরিয়া আজ ধ্বংসোন্ুখ | সম্প্রতি জানা 
গিয়েছে যে ডি-ডি-টি অভিযানের ফলে সাইপ্রাস 
দ্বীপ সম্পূর্ণ ভাবে ম্যালেরিয়ামুক্ত | এই দ্বীপটি 
সমগ্র বিশ্বের কাছে আদর্শ স্থাপন করেছে । 


বুটিশ গায়নায় ডাঃ জর্জ গিগৃলিওলিও এই 
কাজে বিশেষ সাফল্য অর্জন কবেছেন, কিন্তু 
তাকে বিরাট পলিমাটি অঞ্চলে ধান্ত এবং 
বেতভূমি, জলা৷ জায়গা এবং শত শত মাইল ব্যাপী 
জলপ্রণালী সম্পর্কে কাজ করতে হয় বলে 
মথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তাঁর এই অভিযান 
প্রধানত: ছু'রকম মারাযমক মশার বিকদ্ধে চলে 
য্যানোফিলিস্‌ ডাঁজিংগি (8.108001081 ) এবং 
ফ্ানোফালস ক্ল্যাকোয়াসালিন্‌ (&, &05588118) 
এই সময় তাকে স্বতন্থভাবে সর্বপ্রকার বসত- 
বাটিতে ডি-ডি-টি নিক্ষেপ করতে হয়। যদিও 
এই ছুরনকমের মশার প্রজননক্ষেত্র সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন-_একটি পরিষ্কার জলে এবং অপরটি 
ঝোপনজগলে-_ তবু ছু'বখসরের মধ্যে তাদের 
প্রায় সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়| তার 
ফলে এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়] প্রায় শেষ হয়ে 
এসেছে। 

ম্যালেবিয়ার পর ট্রাইপানোসোমিয়াসিস্‌ 
(115 0800507018818) বা নিদ্রারোগের কথা 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য | ট্রাইপানোসোম এক 
রূকম ক্ষুদ্র ব্যাঙাচির মত জীব যা মানুষের ব৷ 
পশ্তর দেহের মধ্যে রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে এবং 


উদ্বোধন 


[€২ম বর্ষ-_ওর সংখা! 


ভদ্মাবহ সেটুসি মক্ষিকার সাহাযে) তা এক দেহ 
থেকে আর এক দেহে সংক্রামিত হয়। এই 
মক্ষিকাণ্তলি আফ্রিকার বিষুবরেখা-অঞ্চলে 
সীমাবদ্ধ, এদের আক্রমণে মানুষ ব! গৃহপালিত 
পশ্ড যেকেবল কঠিন নিদ্রাবোগে আক্রান্ত হয় 
তা নয়, তাদের মৃত্যু পর্যস্ত ঘটতে পারে | 

বিশেষজ্ঞরা! অনুমান করেন যে আফ্রিকার 
গ্রীন্্প্রধান অঞ্চলে মোট ৬, ৫০,০০০,০০০ অধি- 
বাসীর মধ্যে কম করেও ২,০*০১০০০ লোক 
ভয়াবহ নিদ্রারোগে তুগছে। সেই জন্য 
টাঙ্গানাইকার ছুই-পঞ্চম।ংশ মাত্র বসবাস বা 
চাষের উপযোগী, বাকি অংশ সেটুসি মক্ষিকার 
উপদ্রবে একেবারে ব্যবহারে অযোগা । 
বৈজ্ঞানিকদেব মতে ২১৯ বকমের সেট্সি মক্ষিকা 
আছে, তার মধ্যে ছয় বকমের মক্ষিক! নিদ্রারোগ- 
বিস্তারে সক্ষম সেই সঙ্গে এও জানা গিয়েছে 
যে কয়েক বকমেব গাছপালা এব্* বিশব ধরনের 
আবহাওয়ার মধ্যে তার! প্রসার লাভ করে| 

এই বোগের বিরদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম 
চাঁলানে। সহজসাধ্য নর, তা লম্য়সাপেক্ষ । 
বু কীটতত্ববিদি এ সম্পর্কে বু গবেষণা 
করেছেন। বতমানে মক্ষিকাগুলিঘ প্রজনন- 
ক্ষেত্র ধ্ংদ করে তার বিস্তর রোধ কর'র 
পরিকল্পন! হয়েছে | বিমান-সাহায়্যে উধর্ব থেকে 
ডি-ডি-টির ধুম্রজাল ক্থষ্টি করে সাময়িক 
ভাবে সাফল্য লাভ করা গিয়েছে। সেই 
সঙ্গে নবাবিষ্কত শত্তিশ।লী প্রতিকারক ভেষজ, 
যথা- স্ম্যান্টিপোল্‌ (498০1) এবং ট্রাইপার- 
সামাইডের (77518188101 ) ব্যবহার বিশেষ 
ফলপ্রদ হয়েছে । কিন্তু এই ধরনের ব্যাপক 
ব্যবস্থা সত্বেও মক্ষিকার বিকদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ 
কর! এখন প্স্ত সম্ভব হয় নি। 

উত্তর নাইজেবিয়ার আন্চাউ শহর নিপ্না- 
রোগের জন্ত বহুকাল ধরে কুখ্যাতি অর্জন 


চৈত্র, ১৩৫৬ ] 


করে এসেছে ; শহরটি যেমন অপরিচ্ছন্ন, তেমনি 
অস্বাস্থ্যকর। এই শহবটিকে নিদ্রারোগ থেকে 
মুক্তি দেওয়ার জন্তা মাত্র দশ বংসবের মধ্যে 
তার প্রায় ৭* বর্গ মাইল এলাক। থেকে সমস্ত 
জঙ্গল পরিফার করে নৃতন ভাবে শহর পত্তন কর! 
হয়। এখন তা পুবোপুবি স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি লাভ 
করেছে! এব সমস্ত কৃতিত্ব হল ডাঃ এইচ 
এম লেস্টার, ডাঃ টিএএম হ্যাশ এবং ডাঃ 
কেনেথ মবিস-এব । 

পীতজ্রের বিরুদ্ধেও এক দিন এই ভাবে 
গয়লাভ কবা সম্ভব হয়; সে জয়লাভের ইতিহাসও 
তেমনি , বোমাঞ্চকর। ইংরেজ বৈজ্ঞানিকগণ 
নিজে জীবন বিপন্ন করে কি ভাবে বোগের 
বিকদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন তা 
আজ কারো অজানা নেই। একশ বৎসর পূর্বে 
একবাব ওয়েষ্ট ইপ্তিজ এবং দক্ষিণ আমেবিকা 
এই দ্ধর্ষ গীতজ্ববেব মডকে সর্বস্বান্ত হতে 
বসেছিল এবং এমন কি পশ্চিম ও মধ্য আফিকাও 
এই ঘঙকেব হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি 

যে বীজাণুথেকে এই রৌগেব উৎপদ্ধি তা 
এক বকমেব অতিক্ষুদ্র “ভাইরাস। জরের 
প্রথম তিন দিন তা বর্তেব সঙ্গে মিশে থাকে এবং 
এই সময়ের মধ্যে রোগীব দেহ থেকে অন্ত দেহে 


অসীমের আহ্বান 


১৪৭ 


“এডেস এজিপটি? (46068 ৪6571) নামে 
এক রকমের “বাঘ! মশার দ্বারা সত্বর সংক্রমিত 
হয়] সৌভাগ্যের বিষয় যে এই ধরনের মশাঁব 
বাস লোকালয়ে হওয়ায় ডি-ডি-টির সাহায্যে 
তা দূৰ কর! সম্ভব হয়েছে। তার ফলে পীতজ্ঞরও 
দক্ষিণ আমেবিকা এবং পশ্চিম আফ্রিকার 
জনবহুল এলাকা থেকে আগত হয়েছে। 


গ্রীক্ষপ্রধান দেশের প্রধান প্রধান বোগের 
বিরুদ্ধেকি ভাবে এত কাল নংগ্রাম হয়ে এসেছে 
তার সংক্ষিপ্ত বিববণী এখানে দেওয়! হল। 
এ কথা আদৌ, অতিরঞ্জিত নয় যে একমাত্র 
কুষ্ঠরোগ ছাড়া সমস্ত রকম গ্রীক্মপ্রধান দেশীয় 
রোগের প্রতিকার নম্ভব হয়েছে। লক্ষ লঙ্ষ 
লোক আঙ্গ অকাল মৃত্যু বা অকারণ রোগ- 
ভোগের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নব জীবনের 
স্বাদ লাভ করেছে। এই ছুবহ কতবব্য পালনেব 
জন্য বুটেনের “কলোনিয়াল মেডিক্যাল সাভিসের 
সদস্তগণ বিশেষভাবে ধন্ঠবাদারহ। তারা সর্বরকম 
অন্যায় সমালাচনার বিরুদ্ধে দীড়িয়ে প্রতিকূল 
পারিপার্ধিক অবস্থার মধে; জনকল্যাণে যে ভাবে 
আত্মোৎসর্গ করেছেন তা শিঠলন্দেহে 


গৌরব্জনক | * 


* নিউ দিলী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সারভিনেস্-এর লৌজগ্টে প্রকাশিত ।-_উং সঃ 





অসীমের আহবান 


(৬0108 0£ 1001016) 
স্বামী পরমানন্ন 
অনুবাদক __শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


বাতাস শুধুই কয় না কথা কনে কানে, 

ভরে দেয় হৃদয় মোদের অসীষেরই গানে গানে। 
পৃথিবী যে গন্ধ বিলায়, জল যে তৃষ্ নাশে, 
নদী থে যায় বয়ে যা পাহাড়েরই আশে প।শে, 


পশ্ড যে ছুটিয়৷ চলে, পাখী ঘে পাখনা মেলে, 
গাছে যে লতাটি জড়ায়, কুন্মমের আখি যে খোলে 
প্রভাতের সোনার কিরণ, সকলেই দেয় গো! আনি 
আমাদের মনের কোনে অলীমের বারতা খানি। 


দার্শনিক পিথাগোরাসের একটি মত 


শ্ীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম-এ 


সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন শ্রী এক 
গৌরবোজ্জল স্থান অধিকার করে আছে। 
প্রাচীন গ্রীসের সাহিত্য শিল্প স্থাপত্য ভাস্বর 
এবং দর্শন চিরদিন অমব হয়ে থাকবে। 
আজ আমরা বহদুব এগিয়ে এসেছি । 
আমাদের কছে প্রাচীন অতীত ক্রমেই যেন 
প্রাচীনতর হয়ে উঠছে। হম্ুত এমন এক দিন 
আসবে যেদিন বইএব পাতায় কালির আচডে 
আমরা আর অতীতেব প্রাণস্পন্দন অনুভব 
কবতে পারব না। জডবাদের কুয়াস|যঘ্ম আমাদের 
দৃষ্টি চাবদিক থেকে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তখন 
'অতীতের চলে যাওষা মানুষেব পদধবনি আব 
আমাদের কানে বাজবে না) আমরা ভুলে 
যাব তাদের পাঁধনাকে, তাদেব তপস্তাকে 
আমর! মনে কবব অর্থহীন। আজ জড়বাদের 
মোহে যে পৃথিবীব মায়ার মাঝে আমরা! স্বীয় 
স্থখ লাভ করতে চাইছি, সে পৃথিবীর আসল 
রূপ সম্বন্ধে চিন্তা করবার মৃত মানসিক শক্তি 
আমাদের নেই অ.পাতম্ধুর জড়ত্বের বাইরে 
আমরা আর কিছু বিশ্বান করতে চাই ন।, 
কারণ অ'মরা নির্বাধ্য হয়ে পড়ছি। তাই 
বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে অতীতকে যখন দেখি 
তখন মনে হয় একটা বিরাট আত্মপ্রবঞ্চনার 
ওপৰ আমাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
বিংশ শতাব্দীর গ্রীপকে দেখে পিথাগোরাসের 
গ্রীনকে কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর, 
কারণ আমরা জডবাদী সভাতার অঞ্জনম।খ। 
চোখে হোমার থালেস্‌ আনেক্জিম্যাণার 


আনেকজামোনন এবং পিথাগোরাসের গ্রীদকে 
দেখবার চেষ্টা কবি। আমর! ভূলে যাই, 
এই দব মনীধীব অব্দানে এক দিন গ্রীসের 
কৃষ্টি উর্বর হয়ে উঠেছিল। জগতের আদিম 
উপাদান খুঁজে বের করবার জন্য এর! 
আজীবন সাধনা! কবেছেন। হোমার বলে 
গেছেন, আঁমাদেব এই পরিদৃগ্ঘমান জগতের 
শরষ্ট। হলেন ওশেনাস দেবত।; থালেস্‌ প্রমাণ 
করতে চাইলেন জগতের আদিম উপাদান হল 
তরল পদার্থ আনেক্জিম্যাণ্ডাক্ বলেছেন, 
মকংই হল এই পৃথিবীর আদিম উপ|দান। 
আব পিথাগোর।স প্রমাণ করেছেন, 
জগতের আদিম মুল কাবণ হ'ল সংখ্া!। 
তিনি বলেন, স্প্রির আগে সর্বত্র আগুন ছিল। 
এই আগুন যখন ক্রমে ক্রমে ভেঙ্গে যেতে 
লাগল তখন ভেঙ্গে যাওয়। আগুনের ভিতর 
থেকে ধীবে ধীবে জেগে উঠল আমাদের এই 
পৃথিবী এবং আবে! নেক জিনিষ, যেগুলোকে 
আমরা সংখ্যা দ্বার। নির্দিই করতে পারি। 
অর্থাৎ প্রথমে ছিল এক। এই এক বিভক্ত 
হয়ে ছুই-এ পান্তরিত হল। পিথাগোরাস্‌ 
বলেন, প্রত্যেকটি জিনিষেব মাঝে আন্ুগ্তণ্য 
এবং অনুক্রম বয়েছে। তিনি অসীম এবং 
সসীম এই ছুটে! উপাদানের ওপর বিশেষ ভাবে 
জোব দিয়েছেন। কারণ তাব মতে জগংস্যির 
পেছনে রয়েছে এই ছুটে! উপাদানের সংবযাগ । 
অর্থাৎ তিনি তপকে বলেছেন সসীম এবং 
মরুংকে বলেছেন অসীম। আগুন যখন 


১৪৯ 


স্বামী বিবেকানন্দের স্থৃতি 


ধারার সঙ্গে আমর। যখন পরিচিত হই, তখন 
শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। তিনি ষেধুগে 
জন্মগ্রহণ করেছেন সে যুগ আমাদের চোখে 
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মরুং-এর সংস্পর্শে এল তখন বিভিন্ন ক্রিয়া" 
প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে জগৎস্ষ্টির কাজ আরম্ত 
হ'ল | 


ইতিহাসের পাতায় পিথাগোরাসের চিন্তা- 


নিয়ে আসে এক বিরাট বিশ্ময় । 


স্বামী বিবেকাননের স্মৃতি 
মিস্‌ জোসেফাইন্‌ ম্যাকূলাউড. 


অন্মবাদক-_-অধ্যাঁপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রন্দ্র দত্ব, এম-এ 


€ 


আমরা বন্বে পৌছল।ম। ওখানকার বন্ধুব। 
থ|ক্বার জন্ত আমাদের সাগ্রহ অন্াবাধ করলেন। 
আমর। কিন্তু প্রথম ট্রেণেই কল্কাতা রওনা 


হলাম । পবদিন সকাল চ|রট।য় ১০1১২ জন 


শিষ্যসহ স্ব(মীজী আমাদের নিতে এলেন । সঙ্গে 
ছিলেন আরও কম্েক জন লাল পাগৃড়ি- 
পরা বিশিষ্ট ভারতীব, আমেরিকায় ধাদের মিসেস্‌ 
গুলি বুল আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করেছিলেন। 
ত।বা মালা দিয়ে আমাদের অভিভূত করে 
ফেল্লেন। আমরা সত্যসত্যই ফুলে ঢাক! পা 
গেলাম। কেউ আমাকে মাল! পরিয়ে দিলে 


আমি ভীষণ খাব্ডে ষাই। মিপেস্‌ ওলি বুল 
এবং আমি একটি হোটেলে উঠল'ম। মিঃ 
মোহিনী চ্যাটার্জি হোটেলে এলেন; তিনি 


বিকেল পাচট৷ থেকে রাত দশটা পর্বস্ত আমাদের 
সঙ্গে থাকলেন। আমি বল্গামঃ “আশা করি 
অপনার স্ত্রী চিন্তা করবেন না?” তিনি উত্তর 
দিলেন £ “বাড়ী গিয়ে আমি মাকে বুঝিয়ে 


) 


বল্ব।” ওর মাশে কি আমি বুঝতে পারিনি 
মিঃ চ্যাট|জিব সঙ্গে যখন বেশ জানাশোন। হয়ে 
গছে--বোধ হয় বছব খানেক পরে-_-তখন 
তাকে জিজ্ঞেদ করলাম 2 “ প্রথম দিন আপনি 
বলেছিলেন_ম!কে বুঝিয়ে বলব” এবু মানে 
কি?” তিনি বলেন £ “ও, সে কথা? মার 
ঘরে গিয়ে সমস্ত দিন যা ঘটেছে সবই তাঁকে না 
বলে আমি রাত্রে নিজেব ঘরে ঢুকি না।” “কিন্ত 
আপনার স্ত্রী? তাকে সব বলেন ন!?” আমি 
জিজ্ঞেদ্‌ কবলাম। তিনি উত্তর দিলেন ঃ 
“আমার স্্ী? এ ঘনিষ্ঠত। তিনি তার ছেলের 
কাছে পান” তখনই আমি বুঝতে পারুলাম 
ভারতীয় এবং আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার 
মূলীভূত পার্থক্য। ভারতীম্ম সভ্যতার ভিত্তি 
মাতৃত্ব, আমাদের সভ্যতার ভিত্তি পত্বীত্ব--এতেই 
হয়েছে অভাবশীয় পার্থক্য | 

ছএক দিনের মধ্যে বেলুড় নীলাম্বর মুখাঞ্জির 
বাগান বাড়ীতে আমর! স্বামীজীকে দেখতে 


১৫৬ 


গেলাম। ওখানে ছিল অস্থায়ী মঠ। বিকেলের 
দিকে স্থামীঙী বল্লেন £ “নতুন মঠে তোমাদের 
নিয়ে যাব। ওটা আমর! কিন্ছি।” আমি 
জিজ্ঞেস করল|ম £ “কিন্তু এ বাড়ী কি যথেষ্ট বড় 
নয়?” বাগানবাডীটি ছিল ভারী সুন্দর-_ 
ছোটখাট । বিঘে তিনেক যায়গা) একটা ছোট 
পুকুর ও অজস্র ফুল! আমি মনে করলাম, যে 
কোন লোকের পক্ষে এঁ বাডীটা যথেষ্ট বড। 
কিন্তু স্বামীদী সবকিছুই অন্ত দৃষ্টিতে দেখতেন। 
তিনি ছোট গলিৰ ভেতব দিয়ে আমদেব এক 
যায়গায় নিধে এলেন যেখানে বর্তমান মঠ 
অবস্থিত। নদীতীরের পুরনে। ঘরটিকে শুন্ত 
দেখে মিসেস্‌ গলি বুল এবং আমি কলাম £ 
*ম্বামীজী, ঘরটি আমব| বাবহার করতে পারি ? 
“এটা সারান হধনি।” স্বামীজী উত্তর দিলেশ। 
"আমবা সারিয়ে শেব।” তিনি আমাদের 
অনুমতি দিলেন | ঘরটিকে আমর! নতুন ক'রে 
টশকাম করিয়ে নিলাম] বাজারে গিয়ে 
মেহগনি কাঠের পুরনে! সবপ্জাম কিনে একটি 
বৈঠৈকখান। কৰে নিলাম। ঘরটির অর্ধেক 
সাজান হল ভারতীয় বীতিতে, বাকি অর্ধেক 
পাশ্চাত্য বীতিতে। বাইরের দিকে ছিল 
আমাদের থাবাব ঘর আব শোবার ঘর। 
আতিবিক্ত অর একখানা ঘব ছিল ভগিনী 
নিবেদিতা জন্তট | আমাধের কাশ্মীর না যাওয়। 
পর্যস্ত তিন আমাদের অতিথি ছিলেন। পুরোপুরি 
ছমাস আমরা সেখানে ছিল্াম। বোধ হয় 
স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের এ সময়টাই সবচেয়ে 
বেশী উপভোগ্য হয্জেছিল। প্রতিদিন সফাল 
বেল! তিনি চা খেতে আমতেন--বড় আমগ।ছের 
তলা তিনি চা খেতেন সেই গাছটি এখনও 
আছে। গাছটি আমর! কাটতে দিই নি। গঙ্জার 
ধারের বাড়ীতে আমর] বান করছি, এতে তিনি 
থুণীই ছিলেন। ধার! তার সঙ্গে দেখা কর্পতে 


উদ্বোধন 


[ ৫₹১ম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 
আসতেন তাদের সকণকেই তিনি নিজে 
আসাতন। যেটাকে তিনি বাসের অযোগ্য 


মনে করেছিলেন সেট|কে আমর! কি চমৎকার 
বাড়ী করে তুলেছি। বিকল বেল! ঘরের সামনে 
আমাদের চায়ের মজলিস্‌ বসত [ নদীটি ওখান 
থেকে ভাল করে দেখা যেত। দেখা যেত 
সব সময়ই মালভতি নৌকোগুলি আ্োতের 
বিপরীত দিকে যাচ্ছে, অর অমর! নিজেদেরই 
বৈঠকখানায় যেন অতিথিদের অভ্যর্থন। করছি। 
যে সব জিশিষ সকলে নিতাত্ত সাধারণ মনে 
করে তাদেরও আমর! খুঁটিনাটি ব্যবহ!র করছি 
দেখে স্বামীজী আনন্দিত হতেন। এক দিন 
রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হল-_মনে হচ্ছিল যেন লব 
জলাকার। তিশি আমাদের খাবার ঘরের বাইরে 
বারাগায় পায়চারি করে কৃষ্ত সম্বন্ধে, ভার প্রেম 
ও জগতে সেই প্রেমের প্রভাব সম্বন্ধে বলতে 
লাগলেন। তার এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল যখন 
তিনি ভক্ত, প্রেমিক, তখন করম্মযোগ ব!জযোগ 
ও জ্ঞানযোগকে একেবারে বাদ দিগ্সে দিতেন; 
যেন সেগুলোর কোন মূল্যই নেই৷ আর বখন 
তিনি কর্মযোগী তখন কর্মকেই প্রধান আলোচ্য 
করে তুলতেন। জ্ঞান সম্বন্ধে ঠিক তাই-ই। 
কখনও কখনও তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটি 
বিশেষ ভাবে থাকতেন ; একটু আগে যে ভাবে 
ছিলেন তায় দিকে একেবারেই ভ্রাক্ষেপ নেই 
মনে হত চিত্তের একটি বিম্ময়কব একাগ্রতা- 
শক্তিতে তিনি পুর্ণ ; মনে হত থে মহান্‌ বিশ্বাত্মক 
ভাখরাশি আমাদের চারদিকে বিরাজ করছে, 
সেগুলিক প্রকাশন-শক্তিতে তিনি ভরপুর । এ 
একাগ্রতাশক্তিই বোধ হয় তাঁকে এত সতেজ, 
এত কর্মচঞ্চল করে রাখত । মনে হত তিনি 
কোন ক্রিছুর অনুবৃত্তি কব্ছেন না, 'দবই যেন 
তাঁর নিকট নিত্য নষাকারে প্রতিভাত 
একটি সাধারণ ঘটনা-যার বিশেধ মুল্য নেই-__ 
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তাও তার নিকট নৃতন পথ উদ্ভাসিত করে দিত। 
তাঁর নিকট পাশ্চাত্যবাসী আমাদের একটি 
বিশিষ্ট মর্ধাদা ছিল ; আমদের তিনি বলতেন 
“জীবন্ত বেদাত্তীঃ | তিনি বলতেন £ “তোমরা কোন 
কিছু সত্য বলে যদি বিশ্বাস কর তবে তা কর, 
সে সম্বন্ধে তোমরা স্বপ্র দেখো না। এটিই 
তোমাদের শক্তি?” 

এক বর্ষণমুখর রাত্রিতে স্বামীজী সিংহলের 
বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অনাগারিক ধর্মপ!লকে আমাদের 
কাছে নিয়ে আসেন। মিসেস্‌ ওলি বুল্‌, ভগিনী 
নিবেদিতা আর আমি এ ঘরে এত স্বচ্ছন্দে বাস 
কবছিলাম যে স্বামীজী বিশেষ গৌরবের সহিত 
তার অতিথিদের দেখাতেন- পাশ্চাত্য মেয়ের! 
কি বকম সহজ অনাড়ম্বর ভাবে বাস করে 
সত্যিকার একটি গৃহপবিবেশ স্যষ্টি করতে 
পারে। 

১২ই মে, ১৮৯৮ আমরা কাশ্মীরের পথে 
যাত্রা করলাম । আমবা! নৈনিতালে নাব্লাম, 
নৈনিতাল যুক্তপ্রদেশ গভর্নমেণ্টের শ্রীষ্মাবাস ৷ 
সেখানে শত শত ভারতীয় ভার সঙ্গে দেখা 
করত; তারা তাঁকে একটি ঘোডার ওপর 
বসিয়ে তাঁর সামনে ফুল ফল ইত্যাদি ছড়িষে 
দিত] খুষ্ট যখন জেরুজালেম্‌ প্রবেশ করেন 
লোকর। ঠিক এই রকমই করেছিল। আমার 
তক্ষুণি মনে হল--তাহলে এটা 'একট! প্রাচ্য 
প্রথা । 

তিন দিন আমর! একাই ছিলাঁম| তাঁকে 
আমরা একেবারে দেখতে পাইনি । আমর! একটা 
হোটেলে বাস করছিলাম। শেষে তিনি 
আমাদের ডেকে পাঠালেন । ছোট ঘরগুলোর 
একটিতে আমরা ঢুকলাম | সেখানে দেখতে 
পেলাম 'তিনি বিছানার ওপর বসে আছেন, 
মখখানি যেন হাসিতে মাথান। আমাদের 
আবার দেখে তিনি এত খুনী! তাঁকে আমর! 


স্বামী বিবেকাননোর স্থৃতি 


১৫১ 


পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম। তীর সম্বন্ধে আমরা 
কোন আগ্রহ প্রকাশ করিনি। তিনিও আমাদের 
উপস্থিতির উপর গুরুত্ব আব্লোপ করেননি। 
আদর-আপ্যায়নের অনুভূতিও কারো! ছিল না। 

ওখান থেকে আমর! আলমেড়া রওন! 
হই। আলমোড়াতে স্বামীজী মিঃ ও মিসেস্‌ 
সেভিয়ারের অতিথি হন। আমর নিজেদের 
জন্য একটি বাংলো! ভাডা করে এক মাস 
থাকলাম। স্বামীজী সব সময়ই আলমোভাকে 
তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যদের হিমালয়-আবাস বলে 
মনে করতেন, আর আশ। করতেন ওখানে একটি 
মঠ প্রতিষ্ঠিত হবে। মিঃ সেভিয়।র মঠ-প্রতিষ্ঠ!র 
প্রস্তাব খুব গভীর ভাবে নিয়েছিলেন, কিন্তু 
প্রতিদিন চায়ের মজলিসে লোকজনেব এত 
ভিড হাত লাগল যে তিনি উত্যক্ত হয়ে 
হিমালয়ের অভ্যন্তরে অ|বও চট্লিশ মাইল চলে 
যাওয়া ঠিক করলেন । এইভাবে হল মায়ামতী 
আশ্রম__রেলষ্টেশন থেকে ৮* মাইল দুরে; 
সেখ।নে মাওয়ার ভাল বাস্তাও ছিল না। 

আমরা যখন সেখানে ছিলাম খবর এল 
মিঃ: গুড়উইন্‌ ওটক।মণ্ডে মার! গেছেন। 
স্বামীজী যখন খবরটি শুনলেন, তিনি 
অনেকক্ষণ তুষারাবৃত হিমালয়ের দিকে নির্বাক 
নিম্পন্দভাবে তাকিয়ে দাকলেন। তারপর 
বল্লেন ঃ “লোকের কাছে আমার শে কথাটি বল। 
হয়ে গেল।” তারপর তিনি সাধারণ্যে বিশেষ 
বন্কৃতা দেশনি । 

২০ জুন আমরা আলমোড। থেকে কাশ্মীর 
রওনা হই। রাওয়লপিণ্ডি পধন্ত ট্রেনে গেলাম 
সেখানে পাশাপাশি তিন ঘোড়াওয়ল! টোগ। 
পেলাম ; এগুলো আমাদের টেনে নিয়ে ঘাবে 
ছু'শ মাইল ওপরে কাশ্মীর পর্যস্ত। প্রতি পাচ 
মাইল অন্তর ঘোড়া বদলান হলে ; আমর! 
এ চমৎকার রাঁস্ত। দিয়ে সবেগে ওপরের দিকে 


১৫২ 


উঠতে লাগলাম | রাস্তাটি ছিল রোমানদের 
তৈরি যে কোন রাস্তার মত চমৎকার | তাপর 
পৌছলাম বারামুলাতে। সেখানে পেলাম 
চারখান। ঘরনৌক1 (00089 17098) 1 নৌকো- 
গুলির নাম ডুঙ্গা, প্রায় ৭* ফুট লম্বা এবং ছুটি 
বিছানার পক্ষে এবং মধ্যে একটি টানা বারাগ্ার 
পক্ষে যথেষ্ট চওড়া । ওপরে মাছুরেব ছাউনি। 
জানালাব দবকার হলে মাছুর গুটোলেই হত | 
সমস্ত ছাদটি দিনের বেল। তুলে ফেলা যেত ; 
স্থতবাং আমরা খোল! যায়গায়ই থাকতাম যদিও 
সব সময় মনে হত মাথার উপব একটি ছাদ 
আছে। আমাদের চারটি ডুঙ্গা ছিল; একটি 
মিসেম্‌ ওলিবুল ও আমার জন্য, একটি মিসেস্‌ 
পযাটারসন ও ভগিনী নিবেদিতার জন্য এবং 
একটি স্বামীজী ও আব একজন সন্ন্যাসীর জন্ত | 
থাব।রঘবওয়াল! নৌকোও ছিল। সেখানে 
খাওয়া দাওয়। করবার জন্ত জভ হতাম! 
আমর! কাশ্দীরে চার মাস ছিলাম প্রথম 
তিন মাস কাটালাম এ সাদাদিধে ছোট 
নৌকোর মধ্যে । সেপ্টেম্ববের পৰ এত ঠাণ্ডা 
পড়ল যে আমব! একটা সাধ।রণ ঘবনৌকো! 
ভাড়া করলাম | তাতে ঠাণ্ডার হাত থেকে নিষ্কৃতি 
প।ওয়ার জন্ত আগুনের ব্যবস্থা করা হযেছিল। 
সেখানে সত্যিকার ঘরেখ আবাম উপভোগ 
করলাম) আমবা ওখানে ষে সব বিষযকে 
কথাবার্তা খলেছিলাম সেই সম্বন্ধে ভগিনী 
নিবেদিত! যথেষ্ট লিখেছেন। ম্বামীজী ভোর 
প্রায় ৫॥* টায় উঠে পড়তেন। তিনি ধুমপান 
করছেন এবং মাঝিদের সঙ্গে কথ) বলছেন দেখে 
আমরাও উঠে পড়তাম * তারপর লম্বা দুঘণ্ট 
ধরে ব্ড়োনর পালা। সুর্ধের আলো গরম 
হওয়া পর্যন্ত চলত ভ্রমণপর্ব । বেড়িয়ে বেড়িয়ে 
স্বামীজী ভারতবর্ষের কথা বলতেন-_মানবজীবন- 
নিয়ন্ত্রণে ভাবুতবর্ষের আদর্শ কি, ইসলাম কি 


উদ্বোধন 


[ ৫ম বর্ধ- শুয় সংখ্যা 


করেছে, কি করেনি-_ইত্যাদি আলোচন! চলত । 
তান ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, জন- 
সাধারণের ক্রিয়াকলাপ সম্ব্্ধ কথা বলতেন-_ 
ওসব আলোচনায় যেন ডুৰে যেতেন। আমর! 
শুনতাম আর 1০7686-706-00% ফুলভরা মাঠেব 
মাঝ দিয়ে যেতাম! আমাদের মাথার উপব 
পাহাড়ী পথে ফুলগুলির শে।ভা হলদে ও শীল 
বঙ্গে যেন ফেটে বেরিয়েছে । 

বারমূলা অনেকটা ভেনিসের মত। 
অধিকাংশ রাস্ত।ই খাল। আমাদের পিজেদেব 
ছোটি নৌকে। ছিল! তাতেই আমর! শহব 
থেকে বেরতাম, আবার শহরে ফিরে যেতাম ৷ 
দোকানীরা ছোট ছোট নৌকো! করে আমাদেব 
নৌকোর আশেপাশে আসত । আমবা নৌকোব 
রেলি-এ ভর করে দরকারী জিনিষ কিনতাম। 
আমাদের প্রত্যেক নৌকোর মাসিক ভাডা 
মাঝির মাইনে শুদ্ধ ছিল ৩০২1 মার! 
নিজেদের খরচায় খাওয়াদাওয়! করত । তার! 
বাপ, মা, ছেট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে 
থাকত। তাদের থাকবার মত একটু যায়গা 
থাকত নৌকোর এক কোণে। অনেকবার 
আমরা তাদেব খাবার স্বাদ গ্রহণ করবার ইচ্ছ। 
প্রকাশ করতাম, তাদের রান্নার স্রাণ ছিল এত 
লোভনীয় । নৌকোটিকে শ্রোতের বিপরীত দিকে 
টেনে নেওয়) হয়) টানবার সময় মাঝি নদীর 
পাড় দিয়ে হেঁটে এগোগ্ন ; দাড় টেনেও নৌকে। 
চালান হয়। যেভাবেই নৌকো চালাক না কেন 
তার জন্ত অতিরিক্ত ভাড়া! দিতে হয় ন!। 
বিতস্তা নদীর এএ কয়েকটি হদে যাবার ইচ্ছা! 
হলে আগের দিন রাত্রে আমাদের চাকরদের 
বলতাম। তারা হাস মুরগী তরিতরকারী 
ডিম মাখন ফল দুধ ইত্যাদি যোগাড় করত। 
সকালধেল। ঘুম থেকে উঠে দেখত।ম নৌকোটি 
চলছে; এত নিঃশব্দ ষে তার গতি সম্বন্ধে 


ত্র, ১৩৫৬ ] 


আমর সব সময় সজাগ থাকতাম না। 
আমাদের চাকর যেটি খাবার যোগাড করতে 
আগে বেরিয়ে পড়েছিল, সে তখন স্স্থ/ছু 
খাবার নিয়ে হাজির। খাবার সে একটি ট্রে-তে 
করে আনল; ট্রেটি তিনটি প্যান্ধরবার পক্ষে 
যথেষ্ট লঙ্ঘা, আবার বেশী চওডাও নয়। প্যান 
গুলোতে থাকত সুপ, মাংস, আর ভত। এসব 
লোকের নিপুণতা ছিল বিস্ময়ের বস্ত; এ 
সপ্রশংস ভাব আমর। কোন দিন কাটিয় উঠতে 
প।রিনি। গোড। হিলুরা মুর্গীকে প্বিভ্র খাঞ্ 
মনে করে না; সেইক্তম্ত যে সবমুরগী আমর। 
কিনেছিলাম তা যে আমর! খেতে চাই তা 
লোকদের বলিনি। আমরা যখন নদীর ৪7-এ 
যাচ্ছিলাম নৌকোর নীচেব দিকটায় শব্দ 
করছিল ৭ টি মুবগী। যেসব পওত 
স্বমীজীব সঙ্গে দেখ! কবতে খাসতেশ, তাব। 


শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ 


১৫৩ 


কোথেকে সেই শব আদ্ছে জানবার জন্য 
চারদিকে তাকাতেন। স্বামীজী জান্তেন: এগুলি 
নীচে লুকনো আছে; সেইজন্ত তার চোখের 
মিট মিটু দৃষ্টিতে একটু আশঙ্কার ভাব ফুটে 
উঠল) তবুও তিনি কিছু প্রকাশ করে 
আমাদের 'প্রস্তত করেননি। পণ্ডিতর 
বল্লেন £ “স্বামীজী, এই মেয়েদের দিয়ে আপনি 
কি করবেন? এরা ত শ্লেচ্ছ»দ অন্পৃশ্ ।” 
কখনও বা! কয়েক জন পাশ্চাত্যবাসী এসে 
আমাদের বলতেন £ “আপনারা কি দেখতে 
প|চ্ছেন না স্বামীজী আপনাদের সম্মান দিচ্ছেন 
না? মাথায় পাগড়ি না পরেই তিনি 
আপনাদের সঙ্গে কথা বলেন।” এই ভাবে 


পবম্পরের সভ্যতার অদ্ভুত সব বৈশিষ্টের 
মালোচন। করে হাস্তকৌতুকে আমাদের দিন 


ক।টত | 
( আগ!মী নংখ্যায় সমাপ্য ) 


কু 


রী রামকৃষ্ণ-উপদেশ 


শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 


সংসাক্স ভোগ কর্মের ভূমি, অপর কিছুই নয়, 
দুঃখের মূল ভোগের-তৃনশ, উহারে করহে জয় | 
করো তাড়াতাড়ি করে! । 
জেনে! এ সংসার ছু'দিনের তরে --স্থায়ী গৃহ নয় কারে! । 
সবারই আছে শশ্বত গেহ-__সেখানে ঈখর রাজে, 
ভুলে! নাকো সেই পরমানন্দে শত সংসার-কাজে । 


তারে অন্ুখন শ্মরো, 
তারে মনে রেখো তারি সব জেনে নিঞ্ধাম কাজ করো! । 
ধনীর গৃহের দালীর মতন থেকো সংলার-মাঝে ; 
কেউ নয় এরা, কাছে আছে যারা, মনে রেখে। সব কাজে । 


উদ্বোধন [ ৫২ বর্ষ--৬য় সংখ্যা! 


মনে রেখে! চির আপনার জন এক সেই ভগবান, 

সকল কর্ষে অন্ুখন যেন তারি প্রত্তি রুয় টান। 
যেন স্বৈরিণী মেয়ে, 

সব করে তবু প্রেমিকের গ্রতি রয় তার মন চেয়ে। 

তেমনি সকল মন যেন রয় তার প্রতি নিশিদিন, 

তারি স্থগন্ধ পরমানন্দ চরণপন্মে লীন । 


হোয়ো ন বন্ধ কাজে, 
গুটিপোকা! সম বদ্ধ থেকো! ন1 শ্াঁপন গুটিক মাঝে 1 
বদ্ধ জীবের। সংস1র-মাঝে গুটপোকাবই তুলা, 
আপন আপন কর্মে বন্ধ, জানে না মুর্তির মূলা । 
বিবেক-বৈর।গ্য পাখা! তাদের যখন বাহির হয়, 
প্রজাপতি সম মুক্ত যে তার। বিচরে 'মাকাশময় । 


তাই বলি ত্যাগ কবে 
এই ক্ষণিকেরঃভোগ-সুখ আশ। মনে প্র!ণে যত পাবে | 
মনেবেখো এই সংসার তব.কখনে! সুখের শয়, 
ছুখ-ভর! এ সংসার জেনে, ব।সনারে ববে। জয় 
যত দিন আছে বাসনার বীজ তত দিনই সংসারে, 
জেনো এ জন্ম মৃত্যুর পথে আসা য।ওয়! বারে বারে । 
করো করে! ত্যাগ ভোগ, 
ত্যাগ বিন! কতু তার সাথে জেনো হবে না- হবে না যে।গ 
অনেকেই বলে আমি সংসাবী জনকর|জার মত, 
মনে ভেবে! নাকে। জনক হওয়াটা] একেবারে সোজ! অত। 


তার ছিলো নাকো ভয়, 
আগে জ্ঞান লভি” করেছিলে। সে যে সকল বাসনা জয় | 
সেইরূপ আগে সব ত্যাগ করি” কিছু দিন অস্তত-_- 
নির্জনে থাকি নিশিদিন তার চিন্তায় হও রূত। 
তারপর মন তাঁর "পরে রাখি যাও সব কাজ করে, 
তাহলে কর্ম করেও বদ্ধ হবে নাকে! সংসারে । 
ছুধ হতে যদি ননী তুলে নাও তারপর তার শেবে_- 
জলেতে দিলেও মিশিবে না কভু থাকিবে উপরে ভেসে । 
সেইরূপ আগে মনরূপ দুধ মন্থন কর! চাই, 
তার পৰে খুসি যেখানেই থাকে ভয় নাই-__ভয় নাই। 





শপ্ত অধর সেন 
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন 


(২) 


পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে , সীতাবুণ্ডেব 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নির্জনতা ও শাস্তগম্ভীব 
পৰিবেশ অধবেব ভাবুক হৃদয়ে একটি ্গিগ্ধগভীব 
আধ্যাস্সিক রেখা অঙ্কিত করিষাছিল। কবির 
কবিত্ব এইখানে স্তব্ধ হইল, তাহার কল্পনা এখন 
সুদুর অতীতের সন্ধানে ছুটিল। শাহাব মনে 
হইল ইহা দেবতাদের যোগ্য আবাসভূমি | 
সীতাকুণ্ডেব পুবাবৃত্তকে কেন্দ্র কবিষা তিশি 
রামায়ণ মহাভারত পুরাণ তন্ত্র ৭ অন্যান্য সংস্কৃত 
শ।স্গ্ন্থ একাগ্রমান পাঠ কবিতে লাগিলেন 
পাশ্চাত্য এ্রতিহানিক ও পুবাতব্বব্দ্গণেব গ্রস্থাবলী 
আলোচন! কবিয়া সীতাকুণ্ড সম্বন্ধে একটি ইংবেজি 
প্রবন্ধ তিনি রচনা কবিলেন। স্ব্কাবী কার্যে 
ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি এই বিষষে কঠোব পবিশম 
করিতে লাগিলেন। একটু সৃযোগও ঘটিল। 
সীতাকুণ্ড তীর্থদর্শনের কয়েক মাস পরে অর্থাৎ 
১৮৮০ স্রীষ্টাব্ের জুলাই মাসে অধর যশোহরে 
বদলি হইলেন যশোহর কলিকাতার 
সন্নিকটে, সুতরাং পুস্তকাি সংগ্রহেরও সুবিধ। 
হইল। প্রেসিডেশ্ি কলেজেব অধ্যক্ষ টনি 
সাহেব তাহাকে গ্েহে কবিতেন। টনি 
সাহেব বঙ্গের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির সহ 
সভাপতি ছিলেন। অধর উক্ত সোসাইটির সদস্ত 
হইলেন। ১৮৮১ সনেব ২র! মার্চ তারিখে 
রয্যাল' এসিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে 
অধরলাল ইংরেজিতে-_-1১9  81৮08ত ০ 
8189159+ নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 


সোসাইটিব স্থধী সদন্তবুন্দের অনেকেই তাহার 
গভীব পাগিতা, সুক্ষ এঁতিহাঁসিক বিচার, নান! 
তথ্যে গবেধণা এবং অনুসন্ধিংসা দেখিয়া ভূয়সী 
প্রশংদ! করিলেন। কয়েক জন সদস্ত এ 
অধিবেশনে প্রপন্ধটির বিষয়-সম্বন্ধে বিতর্ক ও 
আলোচনা কবিয়াছিলেন। তিনি পরে কিছু 
পবিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়। প্রবন্ধটি পুস্তকাফারে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন! তাহার সহপাঠী 
“মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হবপ্রসাদ শাস্ত্রী এ 
বইখানিব কথা উল্লেখ করিয়া বলেন £ “মাঝে 
মাঝ সে (অধরলাল) ইংরেজি ও বাংলাতে 
বুই লিখিত ও আমাকে পাঠাইর। দিত। একখানি 
বইয়েব কথ! আমার বেশ শ্রবণ আছে। সেখানি 
ইংবেছিতে লেখা । বইখানির নাম [0৩ 
31771706801 81651001007 | অধবের স্থৃতিস্বরূপ 
বইখানি এখনও আমাব লাইব্রেরীতে আছে” 
প্রায় পচিশ বৎসর পুর্বে শান্মী মহাশয় “ুবর্ণবণিক 
সমাচারে? অধবলাল সম্বন্ধে ইহা লিখিয়াছিলেন। 
১৮৮২ সনের ২৬শে এপ্রল অধর কলিকাতায় 
বদলি হইয়। আসিলেন। তিনি তাহাদের 
বেনেঞ্রোল! গ্ট্রটের বাড়ীতে বাস করিতে 
লাগিলেন। অধর যখন যশোহরে ডেপুটী 
ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন ১৮৮ সনের ১৬ই 
নভেম্বর তাহার ।পতা পরলোক গমন করেন। 
তিনি ধনী ও ব্যবসায়ী হইলেও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। 
তাহার বাড়ীতে নিষ্ঠ'বান [হম্দু পরিবারের মত 
“বারমাসে তের পার্বণ অনুষ্ঠিত হইত। 


১৫৬ 


ঘ্নেটোলায় তাহার নবনির্মিত বাসভবনে একটি 
ঠাকুরদালান ছিল। উহাতে প্রতিব্লর 
যথারীতি সমারোহে ছুর্মোংসব সম্পন্ন হইত, 
অধরগাল ইহাতে যোগদান করিতেন । 

অধবের রচনা হইতে পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়। 
দেখান হইয়াছে যে প্রতিমাপুজায় তরুণ বয়সেই 
তাহাব বিশেষ আস্থা ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষ'র 
প্রভাবে এবং ব্রান্গধর্শেব প্রবল আন্দোলনেব 
ফলে প্রচলিত হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানে, সামাজিক 
আচারব্যবহারে এবং পুজাপদ্ধতিতে ইংবেজী- 
শিক্ষিত যুবকদেব মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস ও শুদ্ধ। 
হারাইয়।ছিলেন। আচার্ধ্য কেশবচন্দরের অপূর্ব 
বাগ্গিত। ও প্রতিমাপুজাব বিকৃদ্ধে প্রদশিত যুক্তি 
শিক্ষিত ধুবকদের হুদয় ম্পশ কবিত। যাহার! শিক্ষিত 
চবিত্রবাণ পবিত্র সংযত এবং ধর্মপ্র/ণ, তাহার। 
কেহ কেহ ব্রাঙ্মসমাজভুত্ত হইতেন। আব 
অনেকেই হিন্দু পরিবাবে থাকিয়! গতানুগতিক 
ভাবে হিন্দু পালপার্ধণে যোগদান কবিলেও মনে 
প্রাণে হিন্দু দেবদেবী ও শান্ত্রাদিতে শ্রদ্ধাহীন 
ছিলেন। স্বীয় কাব্যগ্রন্থে স্বাধীন ভাব প্রকাশ 
করিলেও অধর পারিবারিক জীবনে সাধাবণ 
নিষ্ঠাবান হিন্দুব মতই জীবন যাপন করিতেন। 
বিশেষ, সীতাকৃণ্ডে বিছু দিন বাস করিয়! পরে 
হিন্দুশাস্ত্াদি পাঠ করায় তাহ।র অন্তরে প্রকৃত 
সত্যানুসন্ধান প্রবৃত্তি বুদ্ধি পাইয়াছিল। 

এই সময়ে যুবক অধরের নাম্‌ বিদ্া যশ ও 
প্রতিভার খ্যাতি ব্যাপ্ত হইতে আবন্ত করিয়াছিল 
সাহিত্যসমরাট বঙ্কিমচন্দ্র, নুপণ্ডিত প্রসন্ন 
সর্বাধিকারী, পণ্ডিত মহেশচন্ত্র গ্তায়বতু, সতীর্থ 
হরপ্রলাদ শাম্মী, কষ্ণদান পাল এবং অন্যান্ 
প্রতিভ।বান সাহিত্যরথী ও মনীধীর সহিত তিনি 
ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। তাহ,র| বন্বোবুদ্ধ হইলেও 
অধরকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতেন। কলিকাতায় 
বদলি হইয়া একদিকে তিনি ষেমন বিদ্বান মনীষী 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--ওয় সংখ্য। 


ও প্রতিভাবান পুরুষদের সঙ্গ ও বন্ধু লাভ 
করিষা ধন্য হইলেন, অপরদিকে সাধনভজমশীল 
সাধক বৈষ্বদের সংস্পর্শে আসিয়া “চৈতন্য- 
চরিতামৃত' ও 'চৈতগ্তভাগবত' প্রস্থৃতি বৈষ্ণব 
গ্রষ্থেরও অনুশীলন করিতে লাগিলেন । বুদ্ধিবৃত্তি 
জ্ঞানলাভে তৃপ্ট হয়, হৃদয় ভাবাবেগে উচ্ছুদিত 
হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে কি প্রকৃত 
শান্তি পাওয়! যায়? যুক্তিবাদী অধরের প্রশ্ন 
_এ কি কল্পনা, কবির স্বপ্পু বা ভত্ডের 
অতিরঞ্রন? বাস্তবিকই-_”কে জেনেছে কবে, 
কোথ| আছে জগদীশ কি বপ তাহার?” এই 
সময়ে অধর এক জন যুবকের সহিত পরিচিত 
হইলেন। তিনি জানিতেন যে এই ভদ্রলোক 
পবিত্চরিতর ধম্সিক ও সাধনভজনশীল। অধর 
উ|হ!র সঙ্গে ধর্মালোচনা করিতেন । তিনি বন্ধুব 
ভজন-কীত্তন একাস্তমনে শ্রবণ করিয়। তন্ময় 
হইতেন এবং বন্ধুটিব ভাব ব! দশা! উপস্থিত হইলে 
তাহ। নিবীক্ষণ করিতেন। ইহ! দেখিয়া 
তাহার মনে সংশয় উদিত হইল এই প্রকার 
ভাঝোচ্ছ্বাস শুধু ভাববিল।সিতা৷ না মনে বিকার ? 
দেখিলে মনে হয় ইহাতে যেন কত কষ্ট, কত 
দুংখ-ন্ত্রণা হইতেছে! ইহা কি ভগবৎপ্রেমের 
বিকাশ, ণা কষ্টকর শাবের অভিব্যক্তি? অধরের 
মূন নানা সংশয়ে বিচলিত হইল। সত্য বস্ত 
কি কেহ দেখিঘ্বাছে_--কে তাহার এই সংশয় 
মোচন করিবে? 


এই সময়ে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অনেকেই 
দক্ষিণেশখ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনিয়াছিলেন। 
তখন তাহার মুছর্ম,ছ সমাধি ভাব মহাভাব 
প্রভৃতির কাহিনী এবং তাহার অমৃতময় উপদেশ 
'ইপ্ডিয়ান মিরর ও 'ল্ুলভ সমাচারে” প্রক।শিত 
হইম্াছিল। অধরচন্দ্রও সংবাদপত্র নিয়মিত পাঠ 
কবিতেন এবং ততৎকালে এক শ্রেণীর শিক্ষিত 
যুবকদের নে্তো ছিলেন আচাধ্য কেশবচন্জর | 


চৈত্র, ১৩৫৬] 


তিনি বিজগ্নক্কষজ শিবনাথ প্রভৃতির ন্যায় 
দক্ষিণেখবরে শ্রীরামকষ্ণকে দর্শন ও তাহার 
অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিতে সর্ধদ! যাইতেন। 
অনেক শিক্ষিত ব্যত্তিগণও দলে দলে তথায় 
যাইতে লাগিলেন। অধর কলিকাতায় বদলি 
হইয়া শ্রীরামন্কঞ্চকে দর্শন করিতে ব্যাকুল 
হইলেন; তিনি একাকী ব| সঙ্গী সহ শ্রীরাম- 
ক₹ঞ্চকে সর্বপ্রথম দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার 
সঠিক বিবরণ পাওয়া! যায় না। বোধ হয ১৮৮৩ 
যানের মার্চ মাসে কোনও এক দিন তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে যান। শ্রীরামকষ্জদেবকে দর্শন 
করিয়া তাহার সকল সংশয় দূরীভূত এবং তাহার 
চিত্ত শান্ত হইল। তাহাকে দর্শন করিয়া! অধর 
উহার পাদপল্সে সমস্ত মনগ্রাণ ঢালিয়া দিলেন 
শ্রীরামরুষ্জও সন্পেহে অধরের পরিচয়ার্দি জিজ্ঞস| 
করিলেন এবং তাহাকে "আপনার জন” বলিয়। 
নিতে পারিলেন। শ্রীধুক্ত কথামৃতকার 
১৮৮৩ সনের ৮ই এপ্রিল তারিখে অধরেব 
শ্রবামরুষ্ণকে দ্বিতীয়বার দশন বলিয়। উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ক্রীরামকু 
সমাধিস্থ, ছোট খাটীতে বিষ! আছেন, ভক্তেরা 
চতুর্দিকে. উপবিষ্ট। শ্রীযুত অধর সেন 
বয়টি বু সঙ্গে আসিয়াছেন। 'অধর 
ডেপুটি ম্যাজিছ্েটে। ঠাকুরকে এই দ্বিতীয় 
দর্শন করিতেছেন। অধরের বয়স ২৯৩০) 
অধরের হ্ু সারদাচরণ পুক্রশোকে সন্তপ্ত। 
তিনি স্কুলের ডেপুটা ইন্স্পের ছিলেন, পেক্সন 
লইয়া আগেও তিনি সাধন-ভজন করিতেন 
খড় ছেলেটি মার! যাওয়াতে কোনরপে সাত্বনা 
লাভ করিতে পার্রিতেছেন না। তাই অধর 
ঠাবুরের নাম শুনাইয়। তাহার কাছে লইয়! 
অ।সিয়ছেন। অধরের নিজের ঠাকুরকে আবার 
এ'খবার ইচ্া হইয়াছিল” অধর প্রথম ব'র 
দর্শন করিয়! শ্রীরামকৃষ্ণের যে অপূর্ব ম.ধুধ্যমর 


ভক্ত অধর সেন 
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স্থৃতি বহন করিয়া লইয়৷ গিয়াছিলেন তাহা 
তাহার চিত্তপটে দৃঢভাবে আঙ্কত হইয়াছিল। 
তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন এই 
মহাপুরুষের পৃতসঙ্গে মানুষের সকল সংশয়- 
তিষির তিরে।হিত হয়, ত্রিতাপদগ্ধ জীবের সকল 
জাল! জুড়াইয়। য/য়--অশস্তচিত্ত শাস্তি লাভ 
করে। তাই পুত্রশোকাতুর বুদ্ধ সাধক বন্ধুকে 
অধর শ্রবামক্ষেব পদপ্রান্তে আনিয়া উপনীত 
কারলেন। ঠ।কুর অধরের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
কবিলে তিনি বৃদ্ধের নিদারুণ পুক্রশোকের কথ! 
ঠাকুরকে জাশাইলেন। ঠাকুর তখন আপন মনে 
গাহিলেন__ 


“জীব সাজ সমবে। 
বণবেশে ক'ল প্রবেশে তোব ঘরে।”? 

নান/ভ।বে ঠাবুব জগতের অনিত্যত| সম্বন্ধে 
উপদেশ দিয়া বলিলেন “তাকে আন্মোক্তারি 
দাও। ভাল লোকেব উপব ভার দিলে অমঙ্গল 
হযনা। তিনি যা হয় ককন।” পরে ঠাকুর 
তাহাব ঘবের উত্তবেব বাবাগায দাঁড়াই অথরকে 
একান্তে বলিলেন, “তুমি ডেপুটা। এ পদও 
ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে। তাকে তুলো না। 
কিন্ত জেনো, মকলের এক পথে যেতে হবে। 
এখ নে ছুদিনেব জন্য, সংসার কর্মভৃমি। এখানে 
কর্ম করতে আসা1” সেই কর্ম কি? 
শ্রীবামকষ্চ অধরকে বলিলেন, “কিছু কর্ম কর৷ 
দর্নকার__সাধন | ত:ংডাতাডি কর্মগুলি শেষ 
করে নিতে হয়|” আধরেব মনে হইল--লাধন 
কি,কি ভাবে সাধন করিতে হইবে? সংসারী 
গৃহগ্থেব পক্ষে কি তাহা সম্ভব? ঠাকুর বলিলেন, 
“খুব বোক চাই, তবে সাধন হয়৷ দৃঁড গতিজ্ঞা, 
তার নামবীজের খুব শক্তি; অবিষ্তা নশ করে। 
বীজ এত কোমল, অন্কুর এত কোমল, তবু শক্ক 
মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়। কামিনী- 
কাঞ্চনের ভিতর থাকলে যন বড় টেনে লয়। 
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সাবধানে থাকতে হয়| ত্যাগীদের অত ভয় নাই। 
ঠিক ঠিক ত্যাণী কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাতে 
থাকে। তাই সাধন থাকলে ঈশ্বরে সর্বাদা 
মন রাখতে পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী--যার! 
স্বাদ! ঈশ্বরে মন দিতে পাবে তার! মৌমাছির 
মত-_-কেবল ফুলে বসে, মধুপান কবে। সংসাবে 
কামিনী-কাঞ্চনেব ভিতবে যে আছে, ত|ব ঈশ্বরে 
মন হতে পারে; আবার কখনও কখনও 
কামিনী-কাঞ্চনে মন হয়| যেমন সাধাবণ মাছি 
সন্দেশেও বসে আর পচা ঘায়েও বসে ।” পৰে 
অভয়দান করিধা ঠাকুব অধবাক বলিলেন, 
“উশ্ববেতে সর্বদা মন রাখবে! প্রথমে একটু 
খেটে নিতে হয়। তারপব পেন্সান ভোগ 
করবে ।” 


'অধব প্রায়ই দক্ষিণেশ্ববে শ্রীবামকষ্ণ-দশনে 
যাইতেনা একদিন গাকর অধবেব জিহ্বায় 
কি যেন লিখির়াদিলেন- অধর দিবানন্দে 
বিভোব হইলেন । তিনি প্রায় প্রতিদিন সন্ধাকালে 
গাড়ীতে দক্ষিণেশ্ববে যাইতেন এবং ঠাবুবকে 
প্রণ।ম কবিয়! শ্রী্ঈীভবতাবিণীকে দশন কবিতেন। 
তথ হইতে ফিবিষা আসিয। পুনবাষ শ্রীবাম- 
কৃষ্ণের নিকট উপবেশন কবিয়। ্টাহাব অমৃতময়ী 
বাণ্ি একাগ্রচিত্তে শুনিতেন। কোন পর্বোপলক্ষে 
ছুটি থাকিলে তিনি দক্ষিণেশ্ববে যাইতেন। 

পূর্বেই উক্ত হইয়!ছে বৃদ্ধ সাবদাচরণ অধরের 
এক জন ধর্মংন্ধু ছিলেন। এক দিন অধব 
শীবামকৃষ্ণেব মুহুমুছ সমাধি ও ভাব-মহাগাবের 
প্রসঙ্গ উল্লেখ কবিজ্বা তাহাকে বলেন “তোমাদের 
ভাব দেখে ভাবের উপব আমার একটা ঘ্বণ। 
হয়েছিল। তোমানদব ভাব দেখে মনে হত 
যেন ভিতরে কত যন্্ণ! হাচ্ছ। ওগবানের নামে 
কি যন্ত্র! থাকে? ঠাকুরের আনন্দঘন মধুব 
হাসি ও তার মাধুধ্যময় ভাব দেখে আমার চোখ 
ফুটল। যদিতার কাছে গিয়ে তোমাদের মত 


উদ্বোধন 
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ভাব দেখতাম-_-তবে আর দক্ষিণেশ্বরে আসতাম 
ন।।” পৃঙ্জাপাদ স্বামী ত্রঙ্গানদা মহারাজ বলিতেন, 
“ঠাকুরকে দর্শন না করলে-ঠার কাছে আস! 
যাওয়া না কবলে অধব বাবুর মনের সংশয় 
কখনও থুচতে। না 1” 

১৮৮৩ থুষ্টাকে ২১শে জুলাই শ্রীরাম 
অধরের বেনেটোলাব বাসভবনে গিয়াছিলেন। 
সঙ্গে ছিলেন ল্বামলাল এবং মাষ্টার মহাশয় । 
অন্তান্ত ভক্তও উপস্থিত ছিলেন। রাখাল (ব্হ্গানন্দ 
মহারাজ ) উপস্থিত ছিলেন না । ঠাকুর তাহাকে 
অধরের বাভীতে উপস্থিত না দেখিয়া অধরকে 
প্রপ্ন করিলেন_ণকৈ, রাখালকে খবর দাওনি? 
অধর উত্তরে বলিলেন, “আজ্ঞে ই।, তাকে সংবাদ 
দিয়েছি।” অধর ঠাকুরকে রাখালের জন্য 
ব্স্ত দেখিয়! তাহাকে আনিবার জন্ত এক জন 
লোক সহ গাভী পাঠাইলেন। কথামৃতকার 
লিখিবাছেন “অধর ঠাকুবের কাছে বলিলেন 
আজ ঠাকুবকে দশন জন্য তিনি ব্যাকুল হুইয়া- 
ছিলেন৷ ঠাকুরের এখানে আসিবাঁর কথ। 
পূর্বে কিছু ঠিক ছিল না-ঈ্ববের ইচ্ছায় তিনি 
আপিয়! পড়িফ্াছেন।” অধর বলিলেন, “আপনি 
অনেকদিন আসেন নাই। আমি আজ 
ডেকেছিলাম--এমন কি চেখ দিয়ে জল 
পড়েছিল।” শ্রীরামকষ্চ প্রসন্ন হইয়া সহাস্তে 
বলিলেন, “বল কি গে” 


ঠাকুরের অধরের বাডীতে আসিবার কথ৷ 
পূর্বে কিছু ঠিক ছিলনা। অথচ ঠাকুর 
রাখালকে ন! দেখিয্বাই জিজ্ঞানা করিলেন 
রাখালকে খবর দ1ও নাই? পূর্বে ঠিক না 
থ|কিলে ঠাকুর অধরকে এই প্রশ্ন করিবেন কেন? 
দ্বিতীয়তঃ ১৮৮৩ থুষ্টাব্বে ৮ই এপ্রিল অধরের 
দ্বিতীয় দর্শন ব্লিয়! উল্লেখ আছে, অথচ এখানে 
অধর ঠাকুরকে বলিতেছেন_-“আপনি অনেক 
দিন আসেন নাই” ইহাতে স্পষ্ট বোধ 


ত্র, ১৩৫৬ | 


হইতেছে ঠাকুর ইহার পূর্বে অধরের বাড়ীতে 
পদার্পণ করিয়াছিলেন স্থতরাং মনে হয় 
ঠাকুরকে অধর কবে দর্শন করিয়াছেন এবং 
কতবার অধরের বাড়ী তিনি গমন করিয়াছেন 
ইহার সঠিক সংবাদ কেহ দিতে পারেন ন!। 
অধরের সঙ্গে ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ ছিল। অধর 
সাহিত্যে প্রেমের কবি ছিলেন_-গহন্দু পেটি,য়ট 
এবং ইগ্ডিয়।ন মিরর, প্রভৃতি তাহার কাব্যগ্রন্থের 
সমালোচনায় বলিয়াছিলেন-_-প্রেমই তাহ।র 
কবিত।র প্রধান স্থুর। তিনি কীর্তন শুনিতে 
ভালবাসিতেন এবং ভক্ভিধম্মের আলোচন! 
করিতেন। কখনও কখনও চন্ত্রণাথতীর্থ ও 
শীতাকুণ্ডের গল্প করিতেন। সীতাকুণ্ডের জলে 
আগুনের শিখা জিহ্বার মত লক লক করে; 
এই দৃশ্তের কথা এক দিন তিনি শ্রীর। মকষ্কেও 
বণিয়াছিলেন। ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেশ_এ কেমন করে হয়? অধর 
মমনি বলিলেন, “জলে ফস্ফর।স্‌ আছে। 

এক দিন শ্রীরামকুষ্জচ ভাব্মুখে অধবকে 
বলিলেন, “আপনাদের ষেগ ও ভোগ ছইই 
মাছে ।” বাস্তবিকই 'মধরের ভে।গমুখী বৃত্তি 
ছিল। কলিকাতার মিউাঁনাসপ্যালিটির ভাইস 
চেয়ারম্যান পদ থালি হইলে অধর উত্ত' পদের 
জন্য দরুখাত্ত করেনা অধব মাত্র ৪1৫ বসব 
যাবৎ ডেগুটার পদ পাইয়/ছেন_-তখন তিনি 
তিন শত টাকার গ্রেডে ছিলেন। কিন্তু যে 
পদের চেষ্ট) করিতেছেন তাহার মাসিক বেতন 
হাজার টাকা । তিনি এই পদ প্রাপ্তির জন্য 
কমিশনারদের ও বড় বড় পদস্থ ব্যকিদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । ছু মল্লিক তখন 
কৰিকাতা৷ মিউনিসিপ্যালিটার প্রতিপাত্তশালী 
কমিশনার"! অধরের় কর্মের জন্য ঠাকুর 
তাখ।,.কও বলিয়্াছিলেন! এক [দিন মাষ্টার ও 
নিরঞ্জনের সন্মুথে অধরকে এই কাজের চেষ্টা 


ভক্ত অধর সেন 
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করিবার জন্য বিশেষভাবে ভতমন! করেন। 
ঠাকুর নিরঞ্জন ও মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া 
বলিলেন “হাজর। বলেছিল-__-অধরের কর্ম হবে 
তুমি একটু মাকে বল। অধবও বলেছিল 
মাকে একটু বলেছিলাম-_মা, এ তোমার কাছে 
আনাগোনা কচ্ছে যদি হয় তো হোক না। 
কিন্ত সেই সঙ্গে মাকে বলেছিলাম, মা, কী 
হীনবুদ্ধি। জ্ঞান ভণ্ডি, না চেয়ে তোমার কাছে 
এই সব চাচ্ছে।” পরে অধরকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, “কেন হীনবুদ্ধি লোকগুলোর 
কাছে অত আনাগোপা করলে ? এত দেখলে 
শুনলে! সাতকাও বামায়ণ, দীতা। কারু ভার্ষো ৮ 
অধর উত্তরে বলিলেন, “সংসার করতে গেলে 
এসব না করলে চলে শ।। আপনি ত বারণ 
করেন নি” ঠাকুর তাহ!কে বলিলেন “নিবৃত্বিই 
ভাল- প্রবৃত্তি ভাল নয়” ঠাকুর নিজের হৃষ্টাস্ত 
দিয়ে নিবৃত্তি কি বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু অধর 
ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আচ্ছা, নরেন্দ্র কর্ম 
করবে না?” পিতৃঝিযে!গে নরেন্দ্র অত্যন্ত কষ্টে 
পড়িয়াছেন_-অর্থাভাবে তাহার মাতৃদেবী ও 
কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের গ্রাসাচ্ছাদন কোন কোন দিন 
কঠিন হয়। ঠাকুব অধরের প্রশ্নে বলিলেন “হা, 
নবেন্দ্র করবে। ম। ও ভাইর। আছে” অধর 
বলিলেন, “আচ্ছা, নবেন্দ্রের পঞ্চাশ টাঁকায়ও চলে, 
একশ টাকায়ও চলে | নরেন্ত্র একশ টাকার 
জন্য চেষ্টা করবে কি ন।?” ঠাকুর তাহাকে 
বলিলেন, “বিষয়ীর। ধনের আদর করে--মনে কৰে 
এমন জিনিষ আর হবে না। শস্ভু বঙ্পে_ এই 
সমস্ত বিষয় তার প|দপয্মে দিয়ে যাব, এইটি 
ইচ্ছা । তিনি কি বিষয় চান? তিনি চান জ্ঞান 
ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য ।” 

ঠাকুর নিজের কথ উত্থাপন করি! বলিলেন 
যে মথুরবাবু একখানা তালুক শ্্ররামকৃষ্ণের নামে 
লিখিয়া দিবেন এইরূপ বলিতেছিলেন। ঠাকুর 
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বলিলেন, “আমি কালীঘর থেকে শুনলাম । 
সেজবাবু আর হদে এক সঙ্গে পর।মর্শ কচ্ছিল। 
আমি এসে সেজবাবুকে বল্লাম--গ্ভাখো, অমন 
বুদ্ধি করে! না। ওতে আমার ভাবী হানি 
হবে” অধর বলিলেন, “যা বলেছেন, স্থষ্টির 
পর থেকে ছি সাতটি হদ্দ ওবপ হয়েছে?” 
শ্রীয়ামকুষ্। তছ্ত্তরে অধরকে বলিলেন, “কেন, 
ত্যাগী আছে বৈ কি। ত্র্বর্য ত্যাগ করলেই 
লোকে জানতে পারে। এমশি আছে, লোকে 
জানে না1” অবশেষে ঠাকুর যথার্থ ত্যাগী 
ভক্তের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া অধরকে বুঝাইলেন__- 
“ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতকের মত। 
চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল বই আর 
কিছু পান করবে না| সাত সমুদ্র নদী 
ভরপুর ৷ সে অন্য জল খাবে না। ক!মিনীকাঞ্চন 
স্পর্শ করবে না, কামিনীকাঞ্চন কাছে রাখবে 
না, পাছে আসক্তি হয়।” কিন্ত ঠাকুরের এই 
প্রাণম্পর্শী ত্যাগের মহিমার কথা শুনিয়াও 
অধরের সংশয় গেল না। তিনি ধীরে ধীরে 
বলিলেন, “চৈতন্যও ভোগ করেছিলেন।” 
অধরের এই কথায় ঠাকুর চমতকুত হইয়া 
জিজ্ঞাস করিলেন, “কি ভোগ করেছিলেন ?” 
অধর বলিলেন, “অত পণ্ডিত! অত মান।' 
ঠাকুর বলিলেন, “অন্যের পক্ষে মান_তার 
পক্ষে কিছু নয়। তুমিই আমায় মান, আর 
নিরঞ্জনই মানে, আমার পক্ষে এক--সত্য 
করে ব্লছি।” পরে কথীপ্রসঙ্গে বলিলেন, 
“আমি ষে রাখাল, নরেন্দ্র এদের ভালবাসি, 
সেকি কোন নিজের লাভের জন্য?” 
মাষ্টার মহাশয় তখন বলিলেন-__“মার ভালবাসার 
মত।” ঠাকুর তাহাতে বলিলেন “ম! তবু চাকরি 
করে খাওয়াবে বলে অনেকটা করে। আমি 
এদের যে ভালবাসি, সাক্ষাৎ নাকায়ণ দেখি; 
কথায় নয়া” পরে তিনি অধরকে সম্বোধন 


উদ্বোধন 
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করিয়া বলিলেন, “শোনো, আলে। আল্লে 
বাছলে পোকার অভাব হয়না। তাকে লাভ 
কল্পে তিনি সব জোগাড় করে দেন--কোন 
অভাব রাখেন না। তিনি এলে সেব। করবার 
লোক অনেক এসে জোটে” এই ভাবে 
ঠাকুর নানা উপদেশ দিয়া অধরকে বলিলেন 
“ঠিক ঠিক সাধু, ঠিক ঠিক ত্যাগী সোনার 
থালও চায় না, মাঁনও চায় না। তবে ঈশ্বর 
তাদের কোন অভাব রাখেন না। তাকে পেতে 
হলে য| দরকার লব যোগাড করে দেন।' 
সকলেই নিম্তব্ধ হইয়া ঠাকুরের দিবাভাবের__ 
ত্যাগী ভক্তের প্রতি ঈশ্বরের অহেতৃকী রূপাব 
কথা স্থির চিত্তে শুনিতে লাগিলেন পরে 
অধরের প্রতি চাহিষ। ঠাকুব বলিলেন “আপনি 
হাকিম, কি বলবো! য! ভাল বোঝ তাই 
কেরো | আমি মূর্খ ।” এইবার অধব হাসিয়া 
উপস্থিত ভক্ত'দিগের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “উশি 
আমাকে একজামিন্‌ কচ্ছেন।” ঠাকুব বুঝিলেন 
'উষধ ধরিয়াছে, তাই আবার সহাম্ত বদন 
অধরকে বলিলেন, “নিবৃত্তিই ভাল গ্ভাখো না 
আমি সই কল্লাম না। জর্বরই বস্ত আর সব 
অবস্ত 1” শ্রীরামরুঞ্চ মন্দির-তহবিল হইতে 
মাসিক সাত টাকা মাসহার। পাইতেন। 
থাজাঞী ঠাকুরের উক্ত টাক' প্রাপ্ডিত্বীকারের 
জন্য তাহাদের খাতায় তাহাকে সহি করিতে 
বলেন। ঠাকুর সহি করিতে স্বীকৃত হন নাই। 
তিনি খাজাঞ্ধীকে বলিলেন “ত। আমি পায়বে। 
না! আমি ত চাচ্ছি না। তোমাদের ইচ্ছা 
হয় আর কারুকে দাও। এক ঈশ্বরের দাস-- 
আবার কার দাস হব?” অধরকে ঠাকুর 
মিউনিসিপ্যালিটির কাজের চেষ্টা করিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন! তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন 
দ্যার কর্ম কচ্ছ তাব়ই করো । লোকে পঞ্চাশ 
টাকা একশ টাকার মাইনের জনা লালায়িত-_ 


চৈত্র, ১৩৫৬ ] 


তুমি তিন শটাকা পাচ্ছ। ও দেশে ( কামার- 
পুকুরে ) ডিপুটি আমি দেখেছিলাম। ঈশ্বর 
ঘোষাল । মাথায় তাজ-সব হাডে কাপে। 
ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। ডিপুটি কি কমগা? 
যার কর্ম কচ্ছ, তারই করো। এক জনের 
চাকরি কল্লেই মন খারাপ হয়ে যায়, আবার 
পঁচ জনের !” 

ঠাকুর অধরকে ভর্খপনা করিলেন বটে 
কিন্ত পরে শ্রীন্কুত যু মল্লিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হই'ল 
তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৈ, অধরের 
কন্ধ হল না?” যছুবাবু তখন দক্ষিণেশ্বরের 
বাগান বাটীতে বন্ধুগণ-পরিবেষ্ঠিত ছিলেন। 
তাহার সমস্বরে ঠাকুরকে বলিলেন, “অধর যুবক, 
তার কর্মের বয়স যায় নি।” ঠাকুর আর কিছু 
বলিলেন না। 

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের জন্ঠ 
অধর্সের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি বিগ্ভালয়ের 
সভা-সমিতিতে প্রায়ই যোগদান করিতেন। 
সরকারী কাধ্যে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভা- 
সমিতিতে ব্যন্ত থাকায় তিনি কয়েক দিন ঠাকুরকে 
দর্শন করিতে যাইতে পারেন নাই। ঠাকুর 
তাহার জন্য চিন্তিত ছিলেন। দক্ষিণেশরে অধর 
আমদিলে তিনি জিজ্ঞাসা কন্িলেন, "কিগো, 


ভক্ত অধর সেন 


১৬১ 


এতদিন আস নাই কেন?” অধর উত্তরে 
বলিলেন, “আজ্ঞা, অনেকগুলে! কাজে পড়ে 
গিছলাম। স্কুলের দরুন মিটিংএ যেতে 
হয়েছিল” ঠাকুর বলিলেন, “মিটিং ইস্কুল এই সব 
নিয়ে একেবারে ভূলেছিলে ?” অধর বিনীত ভাবে 
বলিলেন, “আজ্ঞা, সব চ!প। পড়ে গিয়েছিল” 
পরে তিনি অধরকে বলিলেন, পগাখো, এ সব 
অনিত্য-__মিটিং ইস্কুল আফিস এ সব অনিষ্ভ। 
ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্ত। সব মন দিয়ে 
তাকেই আরাধনা করা উচিত 1” অধর নীন্ববে 
নিরুত্তরে তাহার সম্মুথে বসিয়া রহিলেন। ঠাকুর 
আবার মেঘমন্ত্রস্বরে বলিলেন, “এ সব অনিত্য। 
শরীর এই আছে এই নাই। তাড়াতাড়ি তাকে 
ডেকে নিতে হর।” ঠাকুর দিব্যদৃষ্টিতে দেখি- 
তেছেন অধরের মৃত্যু সন্নিকট। ঠাকুর তাই 
তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। হায়! ইহার 
কয়েক মাস পরেই অধর দেহত্যাগ করেন। 

এই মময় অধর ইগ্ডিয়! গভর্নমেণ্টের মনো- 
নয়নে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালকেফ় ফেলে! নির্ব্বাচিত 
হন। বিশ্ববিস্ভালষের 8০018 01 4১1৮৪ এর 
তিনি এক জন সদস্ত মনোনীত হইলেন। ১৮৮৪ 
ুষ্ট/বেব মার্চ মাসে তিনি এই সম্মান লাভ 
করিয়াছিলেন । 





"থবিতৃ্ ( বীশুবীষ্ট ) একদিন সমুক্রের ধারে বেড়াচ্ছিলেন। একটি তক্ত এলে াকে জিজ্ঞাসা করুলে, 
'প্রন্তো, কি করলে ঈশ্বরকে পাওয়া! ঘা + তিনি তৎক্ষণৎ তাকে জলের তের নিয়ে ডুবিয়ে রাখলেন। খানিকক্ষণ 
পরে হাত ধরে ভুলে জিজ্ঞাস! করলেন, 'তোমার কিরূপ অবস্থ! হচ্ছিল + তল্ত'টি উত্তরে বল্লে, “প্রাণ ঘা বায় 
জাটু পাটু কচ্ছিল।, প্রতু বীণ্ড তখন তাকে বল্লেন, 'ঘখন তোষার ভগবানের জন্ত প্রাণ এমশি জা 


পাটু ফরবে তখন ার দর্শম লাত হুবে।+ 


, ছেলে যেমন পয়সার জন্চ ষার কাছে আব্দার ঝরে, কখনও 


কাদে, কখনও মায়ে; সেইরূপ আনন্দময়ী মাকে আপনার হতে আপনার জেনে গাকে দেখবার অন্ত হিনি 
সরল শিগুর স্াগ ব্যাকুল হয়ে ভ্রদন করেন, ভাকে সচ্চিঙ্গানন্গময়ী ম। দেখ। ন। দিদ্বে থাকতে পারেন ন|।” 


স্পলীরামক 


য্কেলিপ্টাস 


গ্রণব ঘোষ 


খতুরাজ এসেছে আবার, 
তুহিন-পরশ-নসিগ্ধ কৃহেলীর আবরণ খনি 
সরায়ে দিয়েছে আজ 
দুব দিগন্তরে। 
নধ-ষ্টি-্বপ্র-ভরা 
শ্যামল! পৃথিবী, 
চুত-মুকুল-ভ।রনআ বনস্পতি 
'অপন-সৌরভ-মগ্ন নিথব বনাণী-বুকে | 
পলা?শব রঙে রঙে 
বনাস্তবে অগ্রিনুত্য চলে ' 
এসেছে ফাল্তন । 
এসেছে ফান্তন, 
সাথে লয়ে মত্যেব মাটিব পেয়ালা 
রুপে কসে গন্ধে পূর্ণ কবি? । 
উন্মপ্ত আলোর জোয়াবে 
লীপাধিত ছন্দে নেচে ওঠে কিশলয় । 
দুর হতে দেখে। ভুমি শুধু 
আব মাঝে মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস..." 


যুকেলিপ্টাস | 
তোমার শাখ!ব *পরে 


ছ'দিনের তরে আজি 
বাধিয়াছে বাসা 
বসন্তের দূত | 
অবিশ্রাস্ত সজীতের লহরী-লীলায় 

গোপন প্রাণের মর্মের শিহর-পুলকে 

প্রভাতের রৌদ্রন্নাত ধরণীর বুকে 
উললসি” তুলিতে চাহে 
যৌবনের বাধাবন্ধহারা 

প্রাণের উচ্ছ্বাস! 


চৈত্র, ১৩৫৬ ] য্যুকেলিপ্টাস ৯৬৩ 


শান্ত শুভ্র দীর্ঘ দেহ তব 
করিয়া বেষ্টন 
স্থজন করিতে চাহে নব স্বপ্রলোক। 
তোমার চিকণ পত্রে 
তুলিছে মর্মর 
দক্ষিণের মৃদু সমীরণ-_ 
ঝরিয়া পড়িছে মধু-অকণ-আলো!ক 
অজন্র ধারায় "* 
তুমি শুধু ধ্য।নমগ্র মৌন সমাহিত 
'আপন-মাঝাৰে তুমি 
আপন! বিশ্বাত__- 
তুমি আছ আর আছে অসীম আকাশ 
য্যকেলিপ্টাস । 
তুমি তো চানি হতে 
বিরাট অসীম__ 
অনস্তেব পানে শুধু বাড়ায়েছ বাছ 
চাহিযা'ছ স্পর্শ করিবারে**"" 
লভিতে চেয়েছ তাৰ প্রাণের পরশ *" 
বৈশাখের মত্ত বাধু 
তোম।বে দিয়েছে দোল!" 
তুলেছে মর্মর 
আবণেব বারি ঝব ঝর ** 
শবতেব স্বর্ণামঘ্ডূপ 
পবায়েছে তব শিরোপবে 
মণিদীপ্ত জয়েব মুকুট । 
তোমাব শাখ।র পবে দোল! দিয়ে যায় 
হেমন্তের শিহরণ বায় "** 
ধ্যনমৌন হে তাপসবাজ। 
তোমারে ঘিবিয়। শুধু 
খতু-আবর্তন-হৃত্য 
চলে নিত্যকাল'*" 


অনন্তের তপোম্গ 
হে চির উদাস! 


ম্ুকেলিপ্টাস 1 


শ্রীরামরঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকষ্চদেবের 
জন্মভিথি-পুজা ও উৎলব--গত ৬ই ফাল্ন, 
শনিবার বেলুড মঠে ষুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের ১১৫তম জন্মতিথি উদ্যাপিত 
হইয্াছে। এই উপলক্ষে সারাদিন পুজ। হোম 
শান্ত্রপাঠ ভজন-সঙ্গীত ও আরাত্রিকাদি হয়। 
এই দিন রাত্রিতে ১৪ জন সন্ন্যাস ও ১১ জন 
্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হন। 

এই দিন অপরাহ্বে এক মহতী জনসভায় 
শ্রীরামকুষ্ণের পবিত্র জীবনকথ! ও বাণীর আলোচনা 
হয়। বিভিন্ন বক্তা বভ্ততাপ্রসঙ্গে বর্তমান 
যুগসদ্ধিক্ষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনেব মহতী শিক্ষা ও 
কল্য।ণময় আদর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ 
করেন। হলিউড ( আমেরিকা ) বেদাস্ত-কেন্ত্রের 
অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিলে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীযুর্ত নিবারণচন্্র 
ঘোষ বলেন, “দেশ এখন একটা নিদারুণ 
সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতেছে । এই সময় তাহার 
জীবন-বেদের আলোচনার প্রয়োজন সমধিক। 
শ্রীরামরুঞ্চ সকল ধর্মের মধ্যে পরম এঁক্য সাধন 
করিয়াছিজেন। আজিকার দিনে তাহার অপুৰ 
সমন্বয়ের বাণী জীবনে অনুধাবন করার সময় 
আসিয়াছে ।” 

সিয়াটেল (আমেরিকা) বেদাস্তকেন্দ্রের 
অধ্যক্ষ স্বামী বিবিদিষানন্দজী বলেন, “বিজ্ঞান 
আমাদের প্রভূত উন্নতি করিরাছে! আগামী 
৫০ বৎসরের মধ্যে বিজ্তান পৃথিবীকে হয়ত আরও 
অনেক কিছু দান করিষে এবং পৃথিবী তাহাতে 
উন্নত ও সমৃদ্ধ হইবে। কিন্ত ইহার দঙ্গে 
ভাবিতে হইবেকি এক ধ্বংসের দিকে আমরা 


অগ্রসর হইতেছি। আমার জীবিতকালে ছুইটি 
বিশ্বযুদ্ধ দেখিতে পাইয়াছি। বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
পারস্পরিক তিক্ততা যেরূপ বুদ্ধি পাইতেছে, 
তাহাতে মনে হষ, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ত হওয়া 
বিচিত্র নহে। আমি মনে করি, আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানম্পৃ! হইতে মানবজাতি ক্চ্যিত হইতেছে 
বলিাই এই ধ্বংসের অনল চতুর্দিকে জলিয়া 
উঠিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র জীবন গভীর- 
ভাবে পর্যালোচনা! করিলে দেখ! যার, একমাত্র 
তাহার বাণী ও আদর্শই এই ঘোর মম্ধকারে 
আশ।র অ|লে|কবন্তিকা জালাইতে পারে৷ এই 
সঙ্কটসম্কুল পৃথিবীতে শাস্তি আনয়ন এবং মানব- 
জাতিকে পরিচালিত করার জন্ত নিষ্ঠার সহিত 
তাহার জীবন ও ঝ!ণী অনুধ্যান করিতে হইবে ।” 


স্বামী গম্ভীরানন্জী বলেন, “শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু 
এক জন সাধক এবং প্রচারক ছিলেন না, তিনি 
ছিলেন অবতার । ঘোর ছুর্দিনে তিনি দেশে 
একটা পরিবর্তন আনিতে চাহিয়াছিলেন। 
বর্তমান যুগের প্রয়োজনে তাহার আবির্ভাব 
হইয়াছিল। তিনি যেন বিশেষ বাণী লইয়। এই 
জগতে আসিয়াছিলেন |” 

সভাপতি স্বামী প্রভবানন্দজী বলেন, “হিংসায় 
উন্মত্ত পৃথিবীব চিন্তাশীলদের মনে একটা পরিবর্তন 
আসিয়াছে । পৃথিবী যে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর 
হইতেছে, এই আশঙ্কায় তাহারা শঙ্কিত হইয়া 
উঠিয়াছেন। তীহারা চহেন পৃথিবীতে আজ 
পরম শান্তি বিরাজ করুক! কিন্তু এই শান্তি 
আসিবে কি প্রকারে? দেশ তো আজ মহা" 
পুরুষদের জীবনের মহান নীতি ও আদর্শ পালন 
করে না! পৃধিবীকে ধ্বংসের হাত হইতে 


চৈত্র, ১৩৫৬ ] 


রক্ষা করিতে হইলে শ্রীরামকুষ্ণের শিক্ষা গ্রহণ 
করিতে হইবে |” 

স্বামী বীতশোকাননাজী প্রারত্ে ও শেষে 
দুইটি সঙ্গীত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েক জন 
ইউবোপীয় ও মার্কিন্‌ ভক্ত সমেত বহু বিপিষ্ ব্ক্তি 
সভায় উপহিত ছিলেন ॥ সমগ্র দিনই মে 
উৎসব-অনুষ্ঠান চলে। সন্ধায় আরাত্রিক ও 
প্রার্থনায় বু জনসমাগম হইবাছিল। 

১ই ফাস্তন, রবিবার বেলুড মঠে সাধারণ 
আনন্দোৎসব বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে 
সম্পর হষ। এই দিন সকাল ইইতে অধিক 
রাত্রি পর্যস্ত দর্শন।ঁ অগণিত নক্নায়ীর ভিড় 
হইয়াছিল] প্রায় ছুই লক্ষাধিক লোক উৎসব 
উপলক্ষে মঠপ্রাঙ্জণে সমবেত হইক্াছিলেন এবং 
সকালে বিশেষ পুজা ও ভজন-কীত নাদি 
হইয়াছিল। বেলা দশটার পব বিভিন্ন কীত ন- 
দল কাঁলীকীত্ন করেন। বক্তৃত৷ এবং ভজম* 
গানেব ভিতর দিয় শ্রীশ্রীঠাকরেব জীবনী 
কীতিত হয়। পরমহংসদেবের বাবজত জিনিষ ও 
হাতের লেখার একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা! কর! 
হইয়াছিল। সন্ধাবেলায় আতসবাজি পোড়ান 
হয়। উিষাব নৌকা ও বাসযোগে বহু ভক্ত 
নবনারী যাতায়াত করেন। ভিডেব চাপে প্রায় 
২৫ জন আহত হইলে তাহাদিগকে প্রাথমিক 
চিকিৎসা করা হয়। সেপ্ট জন য়্যানুলেশ 
ও ইওিয়ান র্রেডক্রশ সে।সাইট মঠগ্রাগণে 
চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করেন | জনতানিয়ন্ত্রণে 
শ্েচ্ছাসেবকবাহিনী বিশেষ সাহায্য করেশ। 
এ বৎসর প্রসার্দবিতরণের ব্যবস্থা কর! সম্তব 
হয় নাই। 

স্বামী যতীশ্বরানন্দ্জী-_স্বামী যতীশ্বর।- 
শন্দজী দীর্ঘকাল ইউরোপ ও আমেরিকার 
নানাস্থানে অতিশয় কৃতিত্বের সহিত বেদাস্ত- 
প্রচারকার্ধ পরিচালনা করিয়া গত ১৬ই 


শ্রীরাম মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৬৫ 


ফেব্রুয়ারী বেলুভ মঠে প্রত্যাব্ন করিয়াছেন । 
তিনি সম্প্রুতি বেলুড় মঠেই অবস্থান করিবেন। 

কামারপুকুর ভ্ীয়ামকঝ মঠ- ভগবান 
শ্রীরামকুষ্দেধের জগ্মতিথি উপলক্ষে তদীয় 
জমবস্থান পুণ্যন্থমি কামারপুকুরন্থ শ্রীরাম মঠে 
গত ৬ই ফান বিশেষ পুজা হোম শীহ্বপাঠ 
ভজন-কীত্ন নরনারায়ণ সেব। এবং শ্রীত্রীঠাকুরের 
জীবনী ও উপদেশাবলী আলোচিত হ্ইয়াছে। 
তিন দিন বনু ভক্ত নরনারীর সমাগমে আশ্রম 
আননামুখর হইয়! উঠিয়াছিল। 

তমলুক শ্রীরামকৃষঃ মিশন লেবাগুঁম_- 
গত ৬ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীরামরুষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ 
জন্মতিথি উৎসব এই প্রতিষ্ঠানে সমারোহে 
সম্পন্ন হইয়াছে। এতদ্ুপলক্ষে উধ।কীর্তন, 
শরীপ্রীঠাকুর-স্থামীজীর প্রতিকৃতি লহ বিশ্লাট 
শোভাযাত্রা, বিশেষ পুজা, শান্ত্রপাঠ, ভজন-কীতন 


ও প্রসাদবিতরণ হইয়াছিল। 
করিমখজ শ্রীরামকঞ্ণ মিশন আশ্রম-- 
এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আচার্য স্বামী 


বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৪ঠা মাঘ 
মদনমোহন মাধবচরণ বালিকা বিষ্ভালয়ে এক 
জনসভার অধিবেশন হয়! মহকুমার শাসনকত 
শ্রীযুক্ত ধর্মানন্দ দাদ পৌরোহিত্য করেন। 
ইহাতে শ্রীধুক্ত যতীন্্রমোহন দেব কর্তৃক 
উদ্বোধনসঙ্গীত গীত হইবার পর শ্রীমান্‌ অখিলবন্ধ 
দ।স 'জাতীয় জীবন গঠনে স্বামী বিবেকানন্দ ও 
শ্রীমান্‌ মতীন্্র ভট্টাচার্য 'স্বামীজীর জীবনালোকে 
ভারতের শ্বরপ ও তাহার রূপায়ণ সম্বন্ধে দুইটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ দুইটি প্রাতি- 
যোগিতায় পুরস্কারের উপযুক্ত বলিয়া! ঘোষিত 
হব | অতঃপর স্বামী গোপেশ্বরানিন্দজী সমিতির 
১৯৪৯ সনের কার্যবিবরণী পঠি করেন। 
অধ্যপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপড, অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত রণেন্ত্রনাথ দেব ও অধ্যাপক শ্রীবুক্ত 


১৬৬ 


অশোৌকবিজয় রাহ! ম্বামীজীর জীবন ও আদর্শ 
সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভাপতির বক্ঠৃতান্তে 
অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়। 

জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম- এই 
প্রতিষ্ঠানে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব 
গত ২৮শে মাঘ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় 
জেলা-জজ শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সভানেতৃত্বে বেলুড় মঠের স্বামী 
মৈথিল্যানন্দজী, উকিল শ্রীযুক্ত হরিপদ গাঙ্গুলী 
প্রভৃতি বন্কৃতা করেন। সভায় সহআীধিক নরনারী 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। পর দিবস এই সম্পর্কে 
জলপাইগুড়ি বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারে প্রায় ছুই 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--৩য় লংখ্যা 


ত্বামী প্রণবাস্বানন্দজীর বস্ত্ত্তা__বেলুড় 
মঠের স্বামী গ্রণবাশ্রাননভী গত জানুয়ারী ও 
ফেব্রুয়ারী মাসে মালদহ এব" পশ্চিম দিনাজপুরের 
অন্তর্গত দুলভপুর, বালীটোলা, পঞ্চানন্দপুর, 
মথুরাপুর, নাজীরপুর, শোভানগর, পুরাতন 
ম/লদহ, আড়াইডাঙ্গা, মারণ'। বড়গাও, চূড়ামন, 
বগচড়া, াচোল প্রভৃতি স্থানে আলোকচিত্র 
সহযোগে মোট ২৬টি বক্ত তা দিয়াছেন । বন্ৃতার 
বিষয় ছিল 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা» 
যুগাচাধ বিবেকানন্দ “বিশ্বসভ্যতা শ্রীরামক্- 
বিবেকাননদব অবদান+, শক্তিসাধনাধ শ্রীরামক্ 
ও ভারতীয় নারীজতির আদর্শ, ধর্মসমন্বয়ে 


সহত্্ম নরনারীর সন্মুথে উক্ত স্বামীজী মনোজ্ভ শ্রীরমকৃষ্, “সেবাধর্ষ ও স্বামী নিবেকানন্দ' 
বন্কৃতা দিয়াছেন । প্রভৃতি । 
বিবিধ সংবাদ 


পরলোকে শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ চক্রবর্তী 
--গত ৪ঠা ফাল্গুন শ্রীরামৃষ্জ মঠ ও মিশনে 
স্থপরিচিত শ্রীযুক্ত সথপ্রকাশ চক্রবর্তী বহুবাজার 
সারপেন্টাইন্‌ লেন স্থিত তাহার বাসভবনে 
৬৯ বংসর বয়সে ক্যান্সার রোগে পরলোক 
গমন করিরাছেন। তিনি শ্রীনামকধ্চদেব ও স্বামী 
বিবেকাননোর একনি ভক্ত এবং শ্রীশ্রীমাতা- 
ঠাকুরাণীয় মন্ত্রশিত্য ছিলেন। রু!মকৃষ্জ মঠ ও 
মিশনের কার্ধাদিতে আজীবন তীহাব অপরিসীম 
উৎসাহ, উদ্দীপন! ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত 
বাশকৃষ। মিশনের তিনি এক জন পুরু/তন সভ্য 
ছিলেন এবং কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি, 
পাশিবাগান রামকৃষ্ণ সমিতি, হহুবাজার রামরু্ণ 
সমিতি ও অনাথভাগ্ডার, চত্তীচরণ হাইস্কুল প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। 


প্রকাশ বাবুর মধ্যমাগ্রজ গ্রীমৎ স্বামী 
শুদ্ধাপনাজী রামকৃষ্জ মঠ ও মিশনের পঞ্চম অধ্যক্ষ 
ছিলেন এবং তৃতীয় সহোদর শ্বামী প্রকাশানন্দজী 
আমেরিকায় দীর্ঘকাল বেদাস্ত-প্রচারকার্য 
করিয়া সেখানেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
স্থপ্রকাশ বাবু তাহার পিত আশুতোষ চক্রবর্তীর 
ষষ্ঠ পুত্র ছিলেন৷ 

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্ী, ছুই পুজ্র ও দুই কন্তা। 
রাখিয়। গিয়াছেন। তাহার পরলোকগত আত্ম] 
চিরশাস্তি লাভ করুক আমর! তাহার শোক- 
সন্ত পরিবারবর্গের গ্ুতি আস্তিক সহানুভূতি 
প্রকাশ করিতেছি । রর 

পরলোকে শ্রীধুক্ত নিমলেম্কু লাহিড়ী 
__গত ১৬ই ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ধদেবের 
পরম ভক্ত বিখাত নাট্যাচার্য বাণীবিনোদ শ্রীযুক্ত 


চৈত্র, ১৩৫৬ ] 


নির্মলেন্দু লাহিড়ী ৫৮ ব্থদর বয়সে বস্তের 
চাপাধিকায, ইউরিমিয়া ও হদরোগে তাহার 
বাগবাজারস্থ বাসস্থানে পরলোকগমন করিয়াছেন | 
নির্মলেন্দু বাবু দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ 
করেন। সেখানে তাহার পিতা সরকারী 
ডাক্তার ছিলেন। সিভিল সার্জনের কাঁধ 
হইর্তে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শাত্তিপুরে 
চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাহাদের 
আদিম নিবাস ছিল কৃষ্ণনগরে । কবি দ্বিজেন্জ্ 
লাল রায় নির্মলেন্দু বাবুব মাতুল ছিলেন। 
বিশ্ববি্ালয়ের আই-এ পর্যন্ত পড়িয়। তিনি 
কিছু কাল কলিকাতা করপোবেশনে প্রুফ বীডারের 
কাজ করেন, কিন্তু অভিনয়ে আকর্ষণ আদম্য 
হওয়ায় স্বীয় প্রতিভাবলে অতি শ্রীদ্রই বাঙলার 
নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হন। 
শৃহ্যকালে তিনি স্ত্রী ও ছুই পুক্র রাখিয়! গিয়াছেন। 
শ্রীযুক্ত লাহিভী অন্তিশয় অমায়ি ক, মিষ্টভাষী 
ও সুদর্শন ছিলেন৷ তিনি আমরণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেব, শ্রীশ্রীমা। ও তাহাদের শিষ্যবর্গের সহিত 
ঘনিঠভাবে সম্বদ্ধ ছিলেন এবং প্রায়ই সন্ধায় 
ব।গবাজাব শ্রীশ্লীমাষের বাড়ীতে আসিয়া বনুক্ষণ 
ধ্যাদজপে রত থাকিতেন। অবসর্কালে তিনি 
শ্ীপ্রঠাকুরের ভক্ত এবং সন্ন্যাসীদের সৎসঙ্গে 
কালাতিপাত করিতেন । রোগশয্যায় থাকিয়াও 
তিনি ভগবৎচিন্তায় বিবত থাকেন নাই। তিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এবং কলিকাতা বিবেকানন্দ 
সোসাইটির আজীবন সদস্তা ছিলেন। 
নির্মলেন্দু বাবু অতি উদার অস্তঃকরণের লোক 
ছিলেন। অনেক দীন-ছুঃখী, দরিদ্র আন্মীয়- 
স্বজন সর্বদ। তাহার সাহাষ্য লাভ কারত। 
নির্মলেন্দু বাবু জীবনের বিভিন্ন সময়ে নাট্য 
মনির, মনোমোহন, মিত্র, নিউ কোহিমুর, 
আর্ট, মিনাা, রঙ্গমহল প্রভৃতি থিক্েটায়ের 
সহিত সংযুক্ত ছিলেন। “প্রতাপ, “শিবাজী” 


বিব্ধি সংবাদ 


১৬৭ 


ভাস্কর পণ্ডিত, “সিরাজদ্দৌলা+, "শাজাহান, 
'উরজজ্জক্, “*বসস্ত/ প্রভৃতির ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইয়। তিনি প্রন্থত সুখ্যাতি ও কৃতিত্ব অর্জন 
করিয়াছেন । চিত্রাভিনেতুরপেও তাহার সুনাম 
ছিল। তাহার পরলোকগত আত্মা চিরশাস্তি 
লাভ করুক। আমরা তাহার শোকসস্তপ্ত 
পরিবারবর্গের প্রতি আস্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন 
করিতেছি। 

পরলোকে শ্রীযুক্ত অনিলচজ্ বন্দু-_ 
গত ৭ই ফাল্ুন শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ্র বসু ৫২ বৎসর 
বয়সে চেতল! শ্রীপামরুষ্জ মণ্ডপে দেহত্যাগ 
কবিয়াছেন। তিনি শ্রীরামরুঞ্জদেব ও স্বামী 
বিবেকানন্দের একনি ভক্ত ছিলেন এবং চির" 
কৌমাযব্রত অবলম্বন করিয়া চেতলা৷ শ্রীরাম 
মণ্ডপ সমিতির সহকারী সম্পাদক ও প্রধান কণি- 
বপে বহু বৎসর যোগ্যতার সহিত কাধ পরিচালন! 
করেন। অনিল বাবু কালীঘাট উচ্চ ইংরেজী 
বিছ্ভালয়ের অন্ধতম সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন। 
তাহার ধর্মান্ুরাগ, সেবাপরায়ণতা, সারল্য ও 
মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। তাহার 
পরলোকগত আন্ম। চিরশাস্তি লাভ করুক। 

কঙল্িকাত। বিবেকানন্দ লোলাইটি-_ 
গত ফান্তুন মাসে এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীষুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র 
বেদান্তচিন্তামণি শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান যুগ”, 
শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত '্রীরামকষ্ণদেবের 
তাগ্ত্রিক সাধনা ও ভৈরবী যোগেশ্বরী” এবং 
বাংলার ছুই প্রেমাবতার-_-শ্রীচৈতন্ত ও 
শ্রীরামকষ্খ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বন্ধৃতা দেন। 
এতঘ্যতীত শ্রীধুক্ত হরিদাস বিস্কার্ব সাণ্ডাহিক 
ধর্মসভায় ধারাবাহিক রূপে 'শ্রীমদ্তগবদগাতা/ ব্যাখ্য। 
এবং শ্রীষুক্ত রমণীকুমার দত্বগুপ্ত 'চিকাগে। বতুতা! 
ও শিবানন্দ-বানী আলোচনা করেন। 

জআজমীয় প্রীরামকষ্। আজ ম--এই 
প্রতিষ্ঠানের উদ্ভোগে ভগবান শ্রীরামরুষ্দেবের পুত 


১৬৮ 


জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৬ই ফাল্তুন শহরের আদর্শ- 
নগর পল্দীস্থ আশ্রমের নবনির্ধিত নিজস্ব ভবনের 
ঘবারোদঘাটন হইয়াছে । ৭ই ফাল স্থানীয় টাউন 
হলে দেওয়ান শ্রীবুক্ত ওয়াজিরটাদ মেহৃর! মহো- 
দয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হয় | 
শীত্রীঠাকুর ও স্বামীজীর দইখানি বৃহৎ প্রতিক্লতি 
পত্র পুষ্প ও মাল্যাদিতে সুশোভিত হ্ইয়াছিল। 
শ্রীযুক্ত চন্ত্রপ্ড বাফ্েয়, শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ বে 
প্রতৃতি শ্রীর়ামকষ্জদেব ও ম্বামী বিবেকাননোর 
অলৌকিক জীবন ও অমূল্য বাণী সম্বন্ধে সারগর্ভ 
বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় এই 
আশ্রমটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবাব জন্ত সমবেত 
»ভদ্রমগ্লীর নিকট আবেদন জানান! আজমীরের 
বিশিষ্ট গায়কদিগের ভজন শ্রোতৃবুন্দের আনন্দবর্ধন 
করিয়াছিল 
ইটাচুন। (হুগলী) প্রবুদ্ধ ভারত জংঘ- 
গত ২২শে মাঘ এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভোগে স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মবাধিকী অস্ঠিত হইয়াছে। 
এই উপলক্ষে স্বামী জপানন্জীর সভাপতিত্বে 
একটি জনসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে শ্রীযুক্ত 
ধীরেন্দ্রনাথ রায়, মহকুমা-শাসক শ্রীযুক্ত অক্ষয় 
কুমায় দে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসা? সেনগুপ্ত 
ত্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচন! 
করেন। সভাপতি মহারাজের মনোজ্ঞ বক্তৃতার 
পর মভান্ন কার্য শেষ হয়। 


টুণ্তী (ানভূষ) বিবেকানন্দ দেবা গ্রাম 
--এই প্রতিষ্ঠানে গত ২*শে মাঘ হইতে তিন দিন 
গ্বামী বিবেকানন্দের জন্মবাধিকী উৎসব সম্পন্ন 
হইঙ্থাছে। এতদপলক্ষে প্রথম দিন পুজা ভজন 
প্রসাদ-বিতয়ণ এবং টুত্তীক্প জমিদার মাননীয় 
রাজারণ শ্রীপ্রীবিজয়নায়াপপপ পিংহ মহাশয়ের 
নেতৃত্বে স্বামীজীন প্রতিকৃতি সহ একটি বিরাট 


উদ্বোধন 


| ৫২ম বর্ষ-_-৬র সংখ্য 


শোভাযাত্র! বাহির হয়। দ্বিতীয় দিন প্রার ১২৭৯ 
সাওতাল এবং হরিজন প্রসাদ গ্রহণ করে। 
তৃতীয় দিবসে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। 
ইহাতে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রজাপতি মিশ্র সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিলে কয়েক জন ভদ্রলোক স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সন্ধে বত! 
করেন। 

আমেদ্াবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ আগ্রন--গত 
৬ই ফাল্তন এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামরু্দেধের 
জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে । প্রাতে উধাকীতণন, 
বিশেষ পুজা ও শান্্রপাঠ হয়। পূর্বাহে ছাত্র- 
ছাত্রীদিগের এক সভায় আশ্রমাধ্যক্ষ এবং 
শ্রীযুক্ত রসিকলাল বাসুদেব মেহতা শ্রীগ্রীঠাকুকের 
জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন । বৈকালে 
আশ্রম প্রাঙ্গণে এক জনসভার অধিবেশন হয়। 
শ্রীযুক্ত পুরাতন বুচ এবং শ্রীযুক্ত বিষ্ণপ্রসাদ 
রূতনলাল ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও 
শিক্ষা সম্বন্ধে ব্ক্ৃতা করেন। সন্ধ্যায় প্রখ্যাত 
কীর্তপীয়। শ্রীযুক্ত পুণিত মহারাজ তাহার মণ্ডলীসহ 
বিবিধ বাগ্যন্ত্রের সাহায্যে মনোজ্ঞ কীর্তন এবং 
রাতিতে স্থানীয় বাঙগ।লী ভক্ত্বৃন ভজন-সঙ্গীত ও 
রামনাম সংকীর্তন করেন। 

যশোর শ্রীরাম লেবাশ্রম-_ 
এথানে আচার্য স্বামী বিবেকানদের জল্মোৎ্সব 
সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে 
প্রাতে বিশেষ পুজা! ভোগরাগ ইত্যাদি হয়। 
বৈকালে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ ঘোষ মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে একটি ঞ্নসভায় আশ্রমাধ্যক্ষ গীতা 
ও কঠোপনিষ পাঠ করিলে বালিকাবনেখ 
ভজনগান-অস্তে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র 
মভুমদার মহাশয় বক্তৃতা দেন। 
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ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতন 


সম্পাদক 


ভগবান শ্রীবুদ্ধের মহান্‌ উপদেশাবলী তাহার 
জীবদ্দশায় সংগৃহীত হয় নাই। থুষ্টপূর্ব ৪৮৩ 
অন্দে তিনি পবিনির্বাণ লাভ কবিলে তাহার 
অন্তরঙ্গ শিঘ্াগণ তদীয় উপদেশমমুহ সংকলন 
এবং লিপিবদ্ধ কারবাব প্রয়়োজ্ঞশীয়ত। স'বশেৰ 
অন্ভব করেন। এতছুঙ্গেগ্ঠে বৌদ্ধধর্ম-সংগাতি 
বা বৌদ্ধসন্ন্যাসি-সম্মেলন আহৃত হয়। শ্রীতুদ্ধেব 
মহাপরনির্বাগলাভের পব এইবপ চ।বিটি 
সম্মেলনের মধ্যে প্রথম সম্মেলনের অধিবেশন হয় 
রাজগৃহে । তাহার সন্গ্যাসি-শিম্যগণ ইহাতে যোগ- 
দ'ন করেন। প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যয় 
সাত মাস যাবং এই সভার কার্য চলে। প্রায় 
আট শত ভিক্ষু এই এঁতিহাসিক সম্মেলন 
উপস্থিত ছিলেন। মগধর!জ অজাতশত্র ইহার 
সকল বায়ভার বহন কয়েন। স্থবির মহাকাশ্যপ 
এই মহতী সভার সভাপতি পদে বৃত হন। 
তাহার অনুরোধে শ্বির আনন 'অভিধন্স” 
(দার্শনিক তত্ব) ও গ্বির উপালী বিনয় (বৌদ্ধ 
ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের অবশ পালনীয় নিম্নমাবলী ) 
ব্যাখ্যা করিলে সভাম্থ মকলে সংগীতের ধরনে 
লমবেত ভাবে উচ্চায়ণ করিয়! উহ গ্রহণ কয়েন । 
এইজন্ত প্রথম যৌদ্ধ ভিক্ষু-সম্মেলনে পালিগরন্থ 


ধম্ম-সংগীতি” নামে অভিহিত । এইরুপে ধর্ম ও 
বিনয় সংগৃহীত এবং থেরবাদের উদ্ভব হয়। 
সংগৃহীত বুদ্ধ-উপদেশাবলী পববর্তী কালে ব্রিপিটক 
নামে সাধারণ্যে পরিচিতি লাভ করে । 

প্রথম সংগতির একশত বৎসর পর 
বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে ধর্ম এবং বিনয় সম্থন্ধে 
মততবৈধ সৃষ্ট হয়। ভিক্ষু-সংঘের পরম্পরবিরোধী 
মতব!দের সামঞ্জন্ত বিধানের জন্ত সমসাময়িক 
প্রধান প্রধান ভিক্ষগণ বৈশালী নগরে সমবেত 
হন। তথায় শ্থবির রেবতের পৌরোহিত্যে 
এতিহাসিক দ্বিতীয় বৌদ্ধসংগীতি অনুষ্ঠিত হুয়। 
এই মহাসভায় সকলে থেরবাদ সমর্থন কয়েন। 
কিন্ত একদল ভিক্ষু 'মততৈধবশতঃ উহাতে 
যোগদান না করিয়। কৌশাঘীতে অপয় একটি 
সভায় সমবেত হন। এই সভা হইতে মহাসংঘিক 
মতবাদের উত্তব হয়। পরবর্তী কালে উভয় 
মতবাদের দার্শনিক তত্বকে ভিত্তি করিয়া আঠারটি 
বিভিন্ন সম্প্রদায় জম্ম লাভ করে। থেরবাদ বা 
স্থবিষবার্দ হইতে বংস্তপুত্রীয় মহীশাসক ধক্ম- 
গুপ্তিক হৃত্রান্তিক সর্বাস্তিবাদী কাশ্পীয় 
সংক্রান্তিবাদী সান্মতীয় নায্নাগরিক ভদ্রযানিক ও 
ধন্মোতরীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মহাসংঘিক 
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মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া একবাবহাক্িক গৌকুলিক 
বহুশ্রুতীয় চৈত্তিক এবং প্রজ্ঞাপ্তবাদী প্রমুখ বু 
মহাযান সম্প্রদায় জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্‌ 
তথাগতের জীবনের বিভিন্ন দিক ও উপদেশ 
অবলম্বনে এই বিভিন্ন মতবাদ ও সম্প্রদায় সৃষ্ট 
হয়। শ্রীবুদ্ধকে ভগবানের আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার উদ্দেশ্টে এই সময় হইতে বহু পৌরাণিক 
গল্প লিখিত এবং তাহার অতিমানবতার মাহাত্ম্য 
কীতিত হইতে থাকে । 

ুটপূর্ব তৃতীয় শতাবীতে মোর্ষসমরাট অশোক 
ভগবান অমিতাভের প্রকৃত ধর্মমত নিরূপণ ও 
সংঘভেদ দূর করিবার জঙ্ট পাটলিপুত্র নগরে 
অশোকারাম বিহায়ে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু-সম্মেলন 
আহ্বান করেন। ইহ] ইতিহাসে তৃতীয় বৌদ্ধধর্ম- 
লংগীতি নামে অভিহিত। স্থবির মৌদদগলীপুত্র 
তিস্ত এই বংগীতির পৌরোহিত্য করেন। 
একাদিক্রমে কপ্পেক মাঁস যাবৎ ইহার 'আধবেশন 
চলে। মতানৈক্-বশতঃ বহু বৌদ্ধভিক্ষু সভাস্থল 
পরিতা'গ করিয়া নালন্দার এঁতিহাসিক বিহাবে 
এক পৃথক সম্মেলনের আহ্বান করেন। এই 
সভা হইতে সর্বান্তিবাদের উদ্ভব হয়! এই 
মতবাদ উত্বরকালে মহাযানের অন্তর্গত এক 
সম্প্রদায়বপে খ্যাতি লাভ কার। 

মৌ সম্াটগণ বৌদ্ধধর্ষে অনুরাগী ছিলেন 
এবং ইহার প্রসারকল্পে যথাশক্তি চেষ্ট। করেন । 
তাহাদের প্রচেষ্টার" ভারতের সর্বহর শতসহত্র 
সপ ও বিহার গড়িরা উঠে। মৌর্ধবংশের শেষ 
সআট বুহদ্রথ সম্ভবতঃ খুষ্টপুর্ব ১৮৭ অন্দে তদীয় 
সেনাপতি পুন্তমিত্র-কর্ক নিহত হন। ইনি 
জাতিতে ব্রাঙ্গণ ছিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য 
ইতিহাসে বৈষ্বিক--মতাত্তরে শুঙ্গ বংশ নামে 
অভিহিত পুহ্যমিত্র এবং তাহার পরবর্তা 
হৃপতিগণের শাসনকালে ভারতের সর্বত্র ব্রান্মণ্য- 
ধর্ম পুনক্লান্স প্রাধান্য লাভ করে। তাহাদের 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ-_৪র্ঘ সংখ্যা 


পৃষ্ঠপোষকতায় সম্মত সাহিত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
হয়! ব্রাঙ্গণ্যধর্মের পুনরত্য্খানে বিবিধ স্মৃতি 
ও সংহ্তাদি রচিত এবং এই সকলকে আশ্রয় 
করিয়া হিন্দুসমাজ গড়িয়,। উঠে। বৌদ্ধ 
সন্ন্যাসিগণ প্রতিকূল অবস্থার চাপে স্বধর্ম রক্ষা 
করিতে অসমর্থ হইয়া মগধের সীমার বাহিরে 
চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। থেরবাদিগণ সীচি 
ও সর্বাস্তিবাদিগণ মথুরার অন্তর্গত উকমুণ্ 
নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে 
শেষেক্ত সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক সংস্কৃত 
ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। থেরবাদিগণ তাহার 
ধর্মগ্রন্থের কিছুমাত্র পরিবর্তন না করিয়া মূল 
মগধী বা পালি ভাষাতেই উহ] সংরক্ষণ করেন। 
কালক্রমে এই মতবাদ মূল মাগধী সর্বান্তিবাদ 
হইতে পৃথক আকার ধারণ করে। ইহাই আধ 
সর্বান্তিবাদ নামে পরিচিত | 

মথুব! ও তক্ষশিলার গ্রীকৃব।জগণ বৌদ্ধধর্মানু- 
বাগী ছিলেন। তাহারা প্রাপ্তক্ত উভয় মতবাদই 
সমর্থন করিতেন। কুশন-সম্রাট কনিফ গোডা 
সর্বাস্তিবাদী ছিলেন৷ তীহার রাজধানী ছিল 
পুকষপুর বা পেশোয়র | তাহার শাসনকালে 
বৌদ্ধধর্ম ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বিশেষ 


ভাবে বিস্তৃত হয়। গান্ধার এবং কাশ্রীরের 
বৌদ্ধভিক্ষুসন্প্রদায়ের দলাদলি নিবারণ এবং 
ধর্মশ্রহথসংকলন-মানসে তিনি এক মহতী 


সভা আহ্বান করেন ইহাই সর্বশেষ বৌদ্ধ 
মহাসম্মেলন বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত বন্ধূমিত্র 
এবং অশ্বঘোষ এই সভায় প্রধান অংশ গ্রহণ 
করেন। সভ্য বিভা নামক বিখ্যাত টীকা 
সংকলিত হয় এবং সর্বাস্তিবাদিগণ বৈভাদিক 
নামে অভিহিত হন। 

খুষ্টায় প্রথম শতকে উত্তর প্রদেশে এবং 
দক্ষিণে বিদর্ভদেশে (বেরারে ) বৈভাদিকগণের 
অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। এই সময স্বিখ্যাত 
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বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগাঙ্জুন শৃন্ঠাবাদ প্রবর্তন করিয। 
বৌদ্ধজগতে যুগান্তর আনয়ন করেন। মহাযান- 
ধর্মমতপ্রচারে শূহ্যবাদ যথেষ্ট সাহায্য করে। 
এই মতবাদ ভারতের বাহিরেও নানাস্থানে 
বিস্তৃত হয়৷ প্প্রজ্ঞাপারমিতা মহাযান-সম্প্রদায়ের 
অন্থতম প্রামাণিক গ্রন্থ । থুষ্টীয় চতুর্থ শতকে 
বিখাত বৌদ্ধ পণ্ডিত বস্থবন্ধু 'অভিধম্মকোষ» 
শাঁমক পুস্তক রচন! করেনা তিনি সুত্রাস্তিক 
মতবাদের প্রবর্তক। তাহার ভ্রাতা অসঙ্গ 
যোগাচার মত প্রবর্তন করেন। 

ৃষ্টায় চতুর্থ শতকের শেষভাগে সৌত্রান্তিক 
বৈভাদিক মাধ্যমিক এবং যোঁগাঁচার মতবাদ 
'বাদ্ধধর্ষে সবিশেষ প্রাধান্তি লাভ করে। 
পথমোক্ত মতবাদ ছুইটি-_বুদ্ধস্তান্ প্রত্যক্‌- 
বদ্ধজ্ঞান” এবং “অহ্ৎ-জ্ঞানঠকে নির্বাগলাঁভের 
উপায়স্বরূপ গ্রহণ করে। শেষোক্ত দুইটি 
»ম্প্রদায় বুদ্ধজ্ঞানকেই বুদ্দত্বলাভের একমাত্র 
আলম্বন-্রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । মাধ্যমিক- 
যে'গাচারপন্থিগণ আপন।দিগকে 'ীত্রান্তিক- 
বৈভাদিক সম্প্রদায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয় 
ননে করিতেন। ইহার। মহাযানপন্থী বলিয় 
খ্যাত। এই মতবাদ তিব্বত চীন জাপান 
মঙ্গোলিয়া কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বিস্তার 
লাভ করে। সৌত্রান্তিক-বৈভাসিক সম্প্রদায় 
হীনযানপন্থী বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত হয়। 
পিংহল ব্রহ্ধদেশ শ্রাম কম্বোজ প্রভৃতি দেশের 
অধিবাসিবুন্দ এই সম্প্রদায়ের অস্ততূক্তি। 
মহাযানমতাবলম্বী বৌদ্ষগণ মৌদুগল্যায়ন 
অবলোকিতেশ্বর মঞ্ুপ্রী আমতাভ আকাশগর্ড 
প্রমুখ বুদ্ধের বিভিন্ন মুর্তি কল্পনা করিয়া তাহাতে 
দেবত্ব আরোপ করেন। এই মুত্তিগুলি বৌদ্ধ- 
বিহারে বোধিসত্ব প্রজ্ঞাপারমিত৷ তারা৷ বিজয়! 
ও হিন্দু দেবদেবীর সহিত সমভাবে 
পূজিত হইতে থাকে। এই সমত বেদাস্ত- 


ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতন 


১৭১ 


কেশরী আচার্য শংকরের আবির্ভাবে হিচ্দু- 
ধর্ষের পুনরুখান হয়। শংকর বোদ্ধ 
দেবদেবীগণকে পরবদ্ধের বিভিন্ন রূপের 
অভিব্যক্তি-জ্ঞানে হিন্দুধর্মের অস্ততূর্ত এবং 
ভগব/ন বুদ্ধকে বিঞ্চুর অবতার বলিয়! প্রচার 
করেন। এইরূপে হিন্দুধর্মে মুত্তি-পূজ! ব্যাপক 
প্রসার লাভ করে। কালক্রমে মহাযান- 
সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত এবং খ্যাতি চতুর্দিকে 
বিস্তৃত হয়| এই সময় বজ্রযান মন্ত্রধান 
কালচক্রযান সহ্যান নামক বহুবিধ তান্ত্রিক 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উতদ্তব হয়। খুষ্টীয় অষ্টম শতকে 
ভারুতে বিশেষ করিয়া বঙ্গ বিহার এবং উড়িঘ্যায 
বৌদ্ধধর্ম বলিতে এই তান্ত্রিক মতবাদকেই 
বুঝধাইত। এই স্ময় ভারতে ম্হাযান ধর্মমত 
তান্ত্রিক মতবাদে পর্ধবমিত হয়। অনেক 
বিখ্যাত পণ্ডিত কবি এবং অহৎ এই বহুবিস্তৃত 
তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অত্তভ্ুক্ত ছিলেন। 
তাহাদের উপাসনা-প্রণালীতে হিন্দু তান্ত্রিক 
মতবাদের অত্যন্ত প্রাধান) হিল। হিন্দু তাস্িক 
মতবাদ বিশেষতঃ বাংলার তান্ত্িক উপাসনার 
এই সম্প্রদাবের প্রভাব হুষ্পষ্ট। 

ুষ্টায় সপ্তম শতকে উড়িষ্যারাজ ইন্ত্রভৃতির 
সহায়তায় গুবির আঅনঙ্গবন্ত বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদ 
প্রচার করেন। এই সময়ে উপাসনা-প্রণালীর 
গৃড তত্ব গোপন রাখিবার জগ্ঠ সাগ্ধ্য-ভাষা নামক 
এক প্রকার অবোধ্য ভাষা প্রবতিত হয়। এই 
সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সিদ্ধাচার্য নামে 
অভিহিত হইতেন। তাহারা অন্তুত ধরনের 
পোষাক পরিধান এবং নরকপাল পানপাজ 
রূপে ব্যবহার করিতেন। শ্রশানতূমি ইহাদের 
আবাসম্থল ছিল। এই তক্ত্রোন্ত সাধনে পঞ্চ 
মকার ব্যবহৃত হইত। এই সাধনপ্রণালীকে 
কেন্দ্র করিয়া বামাচার লহজিয়। প্রসৃতি 
সম্প্রদায়ের সৃটি হয়) পরবর্তা কালে বাংলার 


১৭২ 


পালরাজগণ বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের একাস্ত 
পক্ষপাতী হন। তাহারা উদস্তপুরীতে এফ 
বিরাট তান্ত্রিক মন্দির নির্মাণ করেন। থুষ্টীয় 
অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী প্বস্ত ভারতের 
সর্বত্র বিশেষভাবে বঙ্গদেশ ও উড়িয্যা বৌদ্ধ 
তান্ত্রিক মতবাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। 

খু্টায় অষ্টম শতাব্দী হইতে ভারতের রাজন্ত- 
বন্দের মধ্যে অনেকেই হিন্দুধর্মের একাস্ত 
অনুরাগী হইয়। পড়েন। এই সময় হইতে বাংলা 
দেশে ব্রঙ্গণ্যধর্ম মস্তক উত্তোলন কবে। 
কালত্রমে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত ও ত্রার্মণ্য তাস্ত্িক 
মতবাদ অঙ্গা্বিভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। 


উদ্বোধন 


[ €২ম বর্ষ--৪র্থ সংখ্য। 


বিা চরিত্র এবং আধ্যান্মিকতায় ্রার্মণ তান্ত্রিকগণ 
বাংল! ও উড়িয্যার বৌদ্ধ ত্ন্ত্রকগণের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ফলে জনগণের উপর বৌদ্ধ 
তান্ত্রিক প্রভাব দ্রুত হাস পাইতে থাকে। 
অবশেষে থুষ্টায় জ্রয়োদশ শতকে ইখতিয়ার উদ্দীন 
মহম্মদের আক্রমণে বৌদ্ধভিক্ষুগণ দলে দলে 
তিব্বত ব্রদ্ম প্রভৃতি দেশে পলাইয! যান। ইহার 
ফলে বৌদ্ধপ্রধান পুর্ববংগেব অধিবাসিগণ দলে 
দলে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন] নবাগত 
মুসলমান আক্রমণকারীদের ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর 
ফলে বাংলাব হিন্দুগণ বিধ্বস্ত হইয়াও অতিকষ্টে 
আদহ্ববক্ষ। করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 





বোশেখের প্রথম প্রভাতে 
শ্রীপৃর্ণেন্দু গুহরায, কাব্য 


বরষের নিশাশেষে আসিয়াছে 


প্রভাতে নব অভ্যুদয়) 


নৃতনের স্বপ্লালোকে চলিবে না 


গ্লানির ম্লানিমা নিয়] দ্ইমুঠা ভরি, 
অপগতা গর্বম্বীতা। উদ্ধত! শর্বরী ; 
“ছুঃশ্বপ্রের 'অমা-প্রান্তে ওগো বন্ধু মিতা, 
সে যে পর|জিতা। 
মহ|মিথ্যা বিসঙ্গিয়! মরণের পক্কিল প্লে 
মর্ষ-সত্য বিকশিয়া তোল তব প্রাণপঞ্পদলে । 
শুদ্ধ আলোকের স্নানে, 
শুভ্র নৃতনের গানে 
স্বচ্ছ সকলের প্রাণে 
কুছ্ছম হানুক্‌ শুধু--দিকে দিকে 
জীবনের হউক বিজয়। 


পুরানোর ব্যঙ্গ অভিনয় । 


মৃহত্ব-মুখোসে ঢাকা 
বঞ্চনার বালুর বিলাস 
নিভে গয়ে জ্যোতির্দীপ্ত 
মনুষ্যত্ব হো”ক্‌ সুবিকাশ। 
নবালোকে অভিষিক্ত হউক জীবন) 
নৃতনেব অনাগতে লহ্‌ বন্ধু, লহ স্বর্ণাসন। 
বোশেখের পুণ্য প্রথম প্রভাতে 
গাহি গান এই প্রাণময়। 
নবীন প্রত্যুষে এলো জীবনের 
্মকসণীয় বর্ণ হুর্যোদয়। 


চেনে 


গৌড়পাদাচার্ষ্য 


( মৈক্রেয়মাথ ও শংকর ) 


স্বামী বাস্ুদেবানন্দ 


অন্মদীর দশনামী সম্প্রদায়ের মহাগুক 
শ্রীহীগৌড়পাদাচাধ্য মহারাজ বিখ্যাত বেক 
অজাতিবাদী দ!শনিক, ইনিই মাগুক্যোপনিষদের 
উপর মাগুক্য-কারিকাব লেখক এই কারিকাই 
হলে! শাংকর দর্শনের মূল ভিত্তি। এই কাবিকা- 
ভাষ্য রচনার পবিশিষে শ্রীমদাচা্াপ!দ ত। স্বীকার 
কবেছেন। ভগবান শ্রীমস্ছ'করাচার্যোর গু 
শ্রীীগোবিন্দপাদ এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দপাদের গু 
মহামহম ্রীব্রীগৌডপাদাচার্ধয !  ভাষ্যকারেব 
মন্ষা২ শিষ্য শ্রীমৎ স্থরেশ্ববাচার্্য তার 
'নৈষ্ষমযপিদ্ধি (8188) নামক গ্রন্থে লিখেছেন-_ 
"এবং গৌডৈদ্র'বাডির্নঃ পুজ্যবর্থঃ প্রভাধিতঃ। 
অজ্ঞানাত্রোপ।ধিঃ সন্নহমাদিদৃগীশ্বর: ॥” 

অর্থাৎ “আমদের পুজ্য গৌডদেশীয় গৌড- 
প'দ এবং দ্রবিডদেশীয় শংকর কর্তৃক বেদার্থ 
প্রভ।বিত” ইত্যাদি বাক্যেব দ্বারা গৌড়পদ যে 
গৌডদেশীয় ছিলেন তা সম্যক পরিস্কুট । অনেকে 
এ সম্বঞ্ধে সন্দেহ করলেও এখনও কেহ এর 
বিরোধী সুম্পষ্ট হেতু দেখতে পারেন নি। 
আ'চাষ)পদেব সহিত তার সাক্ষাৎকারের প্রবাদ 
যদি সত্য হয় এবং আচাধ্যপাদ যদ্দি সত্যসত্যই 
মহামহোপাধ্যায় কুগুত্বামীর শোধিত তারিখে 
( ৬৩২-৪৬ থৃঃ অঃ) জন্মগ্রহণ করেন, তা হলে 
ুপ্ুস্বামি-নিরূপিত গৌড়পাদের অনুমিত 
স্থিতিকাল (৫২০-৬২* থৃঃ অঃ) আর একটু 
বাড়িয়ে ৫৪*-৬৪০ খুঃ অঃ করতে হয় এবং 
তার দীর্ঘজীবিত্ব সম্বন্ধে প্রবাদও আছে। 


মণ্ডনমিপ্রের '্গদিদ্ধির ইংরেজী উপ- 
ক্রমণিকাতে শংকরের নিকটবর্তী পুর্ব ও পর 
আচাধ্যগণের খুষ্টান্ীয় স্থিতিকাল যা মঃ মঃ 
কুপ্ুন্বমী উপস্থাপিত কবেছেন, অন্ুসন্ধিৎহৃদের 
অবগতির জন্য তা আযবা নিমে দিচ্চি--. 

গৌডপা'দ গোবিলাপা? 
৫৬৭-৬৫০ , ধর্মকীর্তি (বৌদ্ধ) ৬*০-৬৫* ) 
ভর্তৃহরি ৫৯১-৬৫১ ; ভগবান শংকর ৬৩২-৬৬৪) 
পন্প!দ ৬২৫-৭০৫ ; বিশ্বরপ মণ্ডন (সন্ল্যামনাম 
হুরেখব ) ৬২০-৭০০ ; কুমারিল ভট্ট ৬৯*-৬৬০ 
গু প্রভাকর ৬২০-৬৯০ ) মণ্ডন মিশ্র (ক্ফোট 
ও শব্দাদ্বৈতবাদী এব ব্রহ্ষপিদ্ধি-রচাঁয়তা ) 
৬৯৫,৬১৫ ; উদ্বেক ভট্ট ( মণ্ডন ) বা ভবভূতি 
৬৪০-৭২৫ ; শালিকনাথ ৬৫০-৭৩০; খাচস্পতি 
মিশ্র ৮৫০ পরস্ত পাশ্চাত্য মতাবলম্বীদের মতে 
শ্লীশংকরের জন্মকাল ৭৮৮৮২০ থুঃ অঃ এবং 
গৌড়পাদ সপ্তম শতকে জীবিত ছিলেন। 

গৌড়পাদাচাধ্যের 'সাংখ্যকারিকা ও মহা- 
আন্নতীয় শাস্তিপর্বস্থ “উত্তরগীতার' ভাষ্য পাওয়া 
যায়। অনেকে ভাষা দেখিয়া মনে করেন এ 
সকল ভাষ্যকার বিভিন্ন লোক । কিন্তু আমাদের 
অভিজ্ঞতা, দীর্ঘজীবী খুব বড় দার্শনিক ও 
সাহিত্যিকদের পুর্ধকালীন এবং উত্তরকালীন 
লেখায় ভাষার ও মতের অনেক পার্থক্য থাকে । 
তা ছাড়! গৌড়পাদের সাংখ্যভাষ্বের উপর 
শ্রীশংকরের 'জয়মঙ্গলা নামক একটি টীকা 
পাওয়া যায় । লেখাটি বোধ হয় আচার্ধ্যপাদের 


৫€২০-৬২০ ; 


১৭৪ 


সর্ধপ্রথম স্থষ্টি । অধাপক হরাদত্ব শর্মা 'জয়মঙ্গলা? 
টাকার ইংরেজী উপক্রমণিকাতে এ টাকাটি 
শংকরকৃত কিনা বলে সন্দেহ করেছেন। 
সন্দেহের হেতু এঁ নামক টীকাকার এক জন 
বৌদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন। শংকর বেদাস্তী, 
'দাংখ্যকার্িকার টাকা তিনি কেন করতে 
যাবেন? এ সকলের উত্তরে আমর! বলি, 
'সাংখ্যকারিকা* বৌদ্ধদর্শনবিরোধী, বোছ্ধেরা 
সাংখ্যকারিকার টাকা করতে যাবেন কেন? 
আর প্রথম যুক্তিটিও প্রাজ্ঞেচিত নয়, কারণ 
বাশবোধিনী” “্রবোধিনী”, মনোরম» প্রভা, 
প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্ন বিষয়ের টাকার 
পামকরণ করেছেন দেখ। যায়। অতএব 
সেগুলি যে একই ব্যক্তির তা বলা চলে 
না। আচাধ্যপার্দের ববিষুসহত্নাম', “ললিতা- 
ত্রিশতী” 'শ্বেতাশ্বতর”+ 'নুসিংহতাপনী', হহস্তা- 
যলক*, িনৎস্থজাতীয়-ভাষ্*গুলিও বিভিন্ন 
সম্প্রদায়কে এক বেদে কেন্দ্রীভূত করবার জন্য 
বোধ হয় পরবর্তী কালের অহ্ুবোধিত এবং 
ক্ষিগ্রলেখা। আব তা ছাড় শাংকর-ভাষু 
'ষাড়শ-ভাহা” বলে দশনামীদের মধ্যে প্রচলিত ; 
পূর্বোক্তগুলি গ্রহণ করলে তবেই “যোড়শ-ভাস্ক' 
হয়। যাহোক 'সাংখ্যকানিকাঃ ভিন্লমতাবলম্বী 
হলেও উপনিষৎশান্ত্র বুঝবার স্বিধার জন্য 
গৌড়পাদ নব্যসাংখ্যকারিকা-ভাব্” রচনা করেন 
এবং আচার্ধ)পাদ তার উপর 'জয়মঙ্গলা» টীকা 
লেখেন। ভাম্তকার এখানে স্বয়ং গৌড়পাদ 
বলে আচাধ্যপাদ এখানে টীকাকার বলে নিজেকে 
উল্লেখ করেছেন। যেমন বিভিন্ন মতাঁবলঘী 
হয়েও বল্লভাচার্য্যের ন্ঠায়-লীলাবতী*। বাচস্পতি 
মিশরের বেদাস্ত ভিল্ন অপর|পর দর্শনের টীকা, 
সাক্ষাৎ ংকরাচাষ্ের পদার্থপ্রবেশ। 
নামক একখানি সংক্ষিপ্ত স্তায়গ্রন্থ, শংকরশিত্য 
পৃর্থীধরাচার্যের বদ্বকোষ' নামক ভ্তায়গ্রন্থ এবং 


উদ্বোধন 


[€২ম বর্ষ-স্৪র্থ সংখ্যা 


তার উপর 'রত্বকোষকার-মতবাদ, 'রদ্বকোষ- 
কার-পদার্থ” 'রদ্বকোষকারিকা-বিচার' প্রতৃতি 
অনামা বেদাত্তীদের টাকা, তথা হইরিরাম 
নৈয়ায়িক রচিত 'রত্বকোষমত-রহ্‌স্, 'রদ্বকোয- 
বাদ বা বিচার” এবং গদাধরের পরত্বকোষবাদ-রহৃন্ত' 
প্রভৃতি গ্রন্থ দেখ! যায় ('ভাষাপরিচ্ছো ও 
তর্কমংগ্রহ উপক্রমণিকা-_গুকনাথ বিষ্ভানিধি )) 
নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি নবন্তাক্-নেতা 
হয়েও শ্রীহর্ষের থিগুনখণ্ডখাগ্থের' উপর 
অধ্বৈতপক্ষে একটি টীকা রশা করেন; 
বৈদিক সন্গ্যাসী আচার্যাপাদের লিখিত পপ্রপঞ্চ- 
সারতন্তছ এবং তার উপর পদ্দপাদাচার্যের 
টীকাও দেখা যায় ; “সিদ্ধাত্ত-লেশ'কার একজীব- 
বাদী অগ্নয় দীক্ষিত অদ্বৈতবাদী হয়েও শৈব- 
বিশিষ্টাদ্বৈত-পক্ষে "শিব[কমণিদীপিকা+, প্রতিবিদ্বা- 
দ্বৈতবাদী মাধবাঁচাধ্য “জৈমিনীয়-্যায়-মালা+ এবং 
“অধৈতসিদ্ধিঃকার মধুস্দন ভভ্তি রসায়ন” মাস- 
পর্ধধায়-টীকা শাগডিল্যন্থত্রটীক প্রস্ততি 
রচনা করেন । 

অনেকে মনে করেন, বাদ্ধপ্রভাব হেড 
গৌডপাদ মাওক্য উপনিষদের “ন'লঃগ্রজ্ঞং ন 
বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং--প্রপর্োপিশমং শাস্তং 
শিবমদ্বৈতং চতুর্ঘং মন্তস্তেপর_এই সগুম মন্্রটি 
নাগার্জনের মাধ্যমিকশান্ত্রকাঝিকা অবলম্বনে 
জুড়ে দিয়েছেন । তা হলে বলতে হয় মৈত্রেক্নাথ- 
শিত্যা অসঙ্গের শন সঙ্গ চাসন্ন তথ! ন চান্যথা 
শ্লোকটিও ব্যাসদেব খখেদের “নাসদী়হথক্তে জুড়ে 
দিয়েছেন। পরস্ত আমাদের স্থির নিশ্চন 
নাগাজ্ঞুন মাধ্যমিক শাস্ত্রের 

“অনিরোধমনুৎপাদমন্ুচ্ছেদমশান্বতম্‌ | 

অনেকার্থমনানার্থমনাগমমনির্গমম্‌॥ , 

যঃ প্রতীত্য সমুৎপাদং প্রপধ্োপশমং শিবম্” 

(১1১) 
-এই গ্লোকটি নাগার্জুন মাঙুক্যোপনিষদব- 


বৈশাখ, ১৩৫৭] 
লম্বনে আত্মপক্ষ ত্যাগ করে শৃহ্যপক্ষে রচন! 
করেছেন। পও্ডিতদের এরূপ বাকৃছলাদি 


অগ্যাবধি ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রথা । যেমন 
ভগবান বুদ্ধ মীমাংসকদের কর্মকাণ্তীয় 'ধর্ম্ 
শব্দটি মূঢ মানবের কর্মপ্রিয়তা-দর্শনে “মোক্ষার্থে? 
ব্যবহার করে বললেন, মদীয় পথই যথা ধর্ম” | 
অলাতশান্তি, শবটি দেখে গৌডপ!দের উপর 
বৌদ্ধ আললয়বিজ্ঞ/নী মৈত্রেয়নাথের প্রভ।ব 
অনুমিত হয় বটে, কিন্তু তাঁর “অলাতশান্তিব' 
মবষ্টস্ত ্তয়ংজ্যোতিরাক্কা শল্ঠতাঃ নয়, 
কাজে কাজেই তাকে নাগার্জুনের স্তায় 
'অসৎখ্যাতিবাদী বলা চলে না, তথ! মৈত্রেয়নাথেব 
»1ঝ আত্মখ্যাতিবাদীও বলা চলে না। কারণ 
মেদ্রেয়নাথের আত্মা হলো ক৩কটা বেদান্তেব 
খজ্ঞ|শায়া বাঁ অল্লাতচক্রব্ৎ সাক্ষিবিজ্ঞানধাব। 
ণবং এই বিজ্ঞানাগ্/র অবঠস্তও "শৃন্ততা”, পবস্ত 
(ডপাদের বিজ্ঞানায্ু। ব! আস্তর জগৎ শীচিন্ত- 
প1লাঃ (মাওুক্যকাব্রিক! ২১৪), অর্থ।ৎ জুমুণ্ডির 
পুর্ক্ষণ মাত্র স্থায়ী 'এবং সেটি মাত্র ব্যক্তিরই 
এন্ুডূতি হ্য, তগ্তিন অপরের হয় না, এবং তার 
আশ্রয় ও শুদ্ধচৈতন্ত ৷ মৈত্রেয়নাথের বহির্জগৎ ও 
সাক্ষি-আলয়-বজ্ঞনাক্ধাবাচক্রের উপর অপব 
“প্রুবিধ বিজ্ঞান কল্পনাধার। মাত্র (গত ভাদ্রের 
(উদ্বোধনের, 'আলয়-বিজ্ঞান প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )) 
কাজে কাজেই তাও গৌডপাদের “চিত্তকালা%-এর 
ভেতরই পড়ে, পরস্ত গৌড়পাদ বাহৃজগৎকে 
'ছয়কালাঃ” (মাণু,ক্য কাঃ ২1১৪) বলেছেন, 
অর্থাৎ বহির্জগৎ যেমন আমারও চিত্তকাল- 
সাহায্যে প্রত্যক্ষ, সেইব্ধপ উহা! অপরেরও 
প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ বাহজগৎ জ্ঞানকাল এবং জ্ঞানের 
পরবন্তা কালেও বিগ্কমান থাকে। পরস্ত 
মৈত্রের়নাথের বাহজগৎ, গৌড়পাদের অন্তর্জগতের 
তায় চিত্তকাল পর্যাস্ত স্থায়ী এবং জ্ঞানবৃত্তি-সমূহের 
নাশের সহিতই নাশ হয়ে যার । 


গোৌড়পাঁদীচার্য্য 


১৭৫ 


কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গৌড়পাদের 
দয়কালীন জগতের সহিত আচার্যপাদের 
বাধহারিক সত্তার ভেদ কোথাম্ন? এবং 
গৌড়পাদকে “অনির্বচনীর-খ্যাতিবাদী না বলে 
অজাতিব|দী” বলে শংকর দর্শন হতে একটু 
বিশেষিত কেন করে রাখা হয়েছে? গৌড়পাদা- 
চাধ্য দ্বয়কালাত্মক বাহ জগংকেও শ্বপ্রেরই 
তুল্য মিথ্যা বলেছেন। জাগ্রংকালে স্বপ্রাবস্থ! 
যেরূপ বাধিত হয়, স্প্নকালেও সেইবপ জাগ্রদ- 
বস্থা বাধিত হওয়ায় তার! উভয়েই তুল্য মিথ্য! 
(মাগ্ুক্য কাঃ ২৬৭) দৃশ্ঠত্ব হেতু জগতের 
মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে উভরমতে কোন বিরোধ নেই। 
কিন্ত আচাধ্যপাদ স্বপ্ন (প্রাতিভামিক সত্তা) 
এবং জগৎ ব। বাহজগৎ (ব্যবহ|বিক সন্ডা) 
তুল্য মিপ্যা স্বীকার করেননি, কারণ--(১ 
গেকই স্বপ্ন ছুই বার কেউ দেখে না, (২) স্বপ্রে 
প্রত্যভিজ্ঞ অর্থাৎ “সোহ্য়ং দেবদত্ত) অথবা 
অভিজ্ঞ “৩দিদম্৮ এইরূপ বর্তমানের দ্বারা অতীত 
এবং অতীতের দ্বার বর্তমান জ।ন ("90100910098 
01 0792001য ) থাকে পা, (৩) দ্বিতীয় স্বপ্নে 
প্রথম স্বপ্নের ব্যবহারিক কাধ্যকারণসম্ব ্ধিত 
অনুবত্তি দেখা যায না) (৪) স্বপ্নে জাগ্রতের 
ম্মবণ হয় না, (৫) বাহস্পশ আতহক্ষ্- 
ভাবে স্বপ্রধারার ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটায়, 
(৬) স্থাপ্র বিচারে স্থাপ্রিক বাঁহর্জগতের 
মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না, (9) স্থাপ্রদৃশ্থে 
বাহেকন্দিয়ের সন্নিকর্ষ হয় না, পরস্ত স্বাপ্রেন্িয় 
বাহ্‌ ব্যবহারিক ইন্দিয়ের প্রত্যক্ষজন্য সংস্কার-স্মৃতি 
মাত্র, যেমন জাগ্রৎস্থৃতি, (৮) স্বপ্ন স্থৃত্যাত্মক, 
(৯) কাধ্যকারণনত্বন্ধ-জ্ঞান স্বপ্নে হয় না, 
(১০) কাজে কাজেই স্বাপ্র ও জাগ্রতে প্রাতি- 
ভালিক ও ব্যবহারিক সম্ভার ভেদ না হলে 
এবং উভয়েই যদি স্বগ্নবৎ বা! বন্ধ্যাপুত্রবৎ অনীক 
ব৷ তুচ্ছ সত্তা হর, তা হলে বৈদিক কর্ম্নকাণ্তীন 


১৭৬ 


দ্র্গন্রকাদি, গতাগতি, ধর্াধর্ম, যজ্ঞোপাপনা 
এবং সর্ষোপরি দার্শনিক প্রমাণপ্রমেয়াদিব্যব- 
হারের কোন তাৎপধ্য থাকে না এবং (১১) স্বপ্ন 
অবস্ত চৈভ্তিক জ্ঞান এবং স্ুযুপ্তি অবস্ত ও 
চৈত্বক জ্ঞান। 

পরন্ত (১) স্থযুণ্তিব পরও জাগ্রতে একই 
দৃশ্য জগৎ দেখছি বলে প্রতীয়মান হয়, 
(২) প্রত্য'ভজ্ঞ। (বর্তমান প্রত্যক্ষের দ্বার৷ 
অতীতের নির্ণয়) ও অভিজ্ঞতা ( অতীত স্মৃতির 
দ্বার! বর্তমানের নির্ণয়) জ্ঞান জাগ্রতে থাকে, 
(৩) স্ুযুণ্তুর পর জাগ্রতে পুর্ববজাগ্রৎ ঘটনাকে 
আশ্রয় করেই আমর। জীবনপ্রবাহে অগ্রসর 
হই“ (৪) জাগ্রৎকালে পুর্ব পূর্ব দৃষ্ট স্থাপন 
ঘটনার শ্মরণ হয়, (৫) জাগ্রৎক!লে স্বাপম্পর্শ ঘৃশ্ঠ- 
পট অবম্ম'ৎ ধা ক্রমাগত পবিব্ন কবায় না, 
(৬) জাগ্রদ্বিচারে স্বপ্ন ও বহির্জগতের মিথ্যা 
প্রতিপন্ন হয়, (৭) জাগ্রতে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ঘটে, 
পরম্ধ স্বাদৃশ্যে বাহ্বেক্রিয়*সন্নিকর্ষ হয় না, 
পরস্ত বাহেতক্রিয়নংস্কার জন্ত চিত্ত একপ 
গ্রৃতিচ্ছবিসম্পন্ন হয় এবং মনে হয় যেন চক্ষুবাদির 
ছায়। দেখছি, যেমন জাগ্রতে অনুপস্থিত ব্যতি র 
ইন্দ্িয়ুসংযোগে দর্শনাদি ত্রিয়ার শ্মবণ, স্বপ্ন যদি 
ইত্রিয়দৃগ্ত হয়, তা হলে জাগ্রৎকালীন শ্মরণও 
ইন্দরয়দৃগ্ত বলা যেতে পারে এবং তাতে স্মৃতি- 
জ্ঞানের একেধারে উচ্ছেদে হয়ে যা অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষভিন্ন স্বৃতিজ্ঞান বলে আব কিছু স্বীকার 
করই চলে না,(৮) সব্যাপার কাধ্যকারণ- 
দন্বন্ধজ্ঞান জাগ্রতে হয়, পরন্ত স্বপ্নে হয় নাঃ 
(৯) জাগ্রং অন্ুভবাম্সক, পরন্ স্বপ্ন স্তৃত্যাত্সক 
এবং (১০) বৈদিক কর্মকাতীয় ন্বর্গনরকাদি, 
গতাগতি, ধর্শাধর্শ, প্রমাণ-প্রমেয়াদির ব্যধহ'র 
যজ্ঞে/পাসনাদির ব্যবহারিক তাৎপর্য জাগ্রতেই 
সম্ভব এধং (১১) জাগ্রং সবস্ত চৈত্তিক 
জ্ান। 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


এই জনতা আচার্ধাপাদ “বৈধর্শ্যাচ্চ ন স্বপ্রা্দি- 
বং (ব্রঃস্থঃ ২২২৯) হৃত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
পবৈধন্ম্যং হি ভবতি স্বপ্রজাগরিতয়োঃ* এবং 
“নাভাব উপলন্ধেঃ (ব্রঃ সঃ ২২1২৮) স্বত্রের 
ভাতে বলছেন, “ন খলু অভ|বো বাহ্স্ত অর্থন্ত 
অধ্যবসাতুং শকাতে । কম্মা? উপলব্ধেঃ। 
উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহোহর্থঃ.*-ইন্দ্িয় 
সন্পিকর্ষেণ স্বয়মুপলভমান এব বাহ্মর্থং নাহমুপ- 
লভে, ন সোইন্তীতি ক্রবন্‌ কথমুপাদেয়বচনঃ 
স্তাং1” গৌড়পাদের দন্বপ্রমাঘ়ে যথা দুষ্ট 
গন্ধর্বনগরং যথ।” ( মাও,ক্য কাঃ ২৩১), অথবা 
“অসতো! মায়য়। জম্ম *বন্ধ্যাপুজে। ন তত্বেন”**** 
(মাও্,ক্য কাঃ ৩২৮) অবলম্বনে যি বাহ 
জগংও “চিত্তকাল1:” হয়, তা হলে, তার 
বহির্জগৎও মৈত্রেয়নাথেব প্রতীত্যমমৎ্পাদেই 
পর্যবসিত হয়। তবে তিনি এ গ্রতীত্যসমুৎপাদের 
অর্থাৎ অলীক চিত্তকর্িত জগতের অধিষ্ঠঠমকে 
ব্রহ্ম বলে স্বীকাব বঝায় তার মতকে অজাতি 
(মাও,ক্য কাঃ চ৬, ২৯) ব্জ্ঞিনাএখ্যাতিবাদ 
বা অস্পশযোগ (মওুক্য কাঃ ৩৯) বল। 
চলে; পরস্ত শংকরেব “অনির্বচনীয় খাতিবাদ' 
বলা চলে না। অঙাতি শব্দের অর্থ ষে 
ব্রহ্ধাধি্ঠানে ব্যবহারিক কাধ্যকারণ-সন্বন্ধিত 
জীব ও জগতৎ্-নপ বিবিধঙ্গাতির গন্ধববনগরবৎ 
অভাব অথবা তুচ্ছ সপ্ত! মাত্র। কিন্তু আচাধ্য- 
পাদ বাবহ।রিক সত্তা মুনতঃ মিথা?, একথ! 
মাুক্যকারিকাব্যাখ্যাকালে বলতে ভোলেন 
নি। যথা--“জাগ্রদৃশ্তানাং ভাবানাং বৈতথামিতি 
প্রতিজ্ঞা, ছৃষ্তত্বাদিতি হেতুঃ; স্বগদৃগ্তভাববদিতি 


দৃষ্টাস্তং। যথা তত্র স্বপ্নে দৃগ্তানাং ভাবানাং 
বৈতথ্যংং তথা জাগরিতেহদৃ্ত্বমবশিষ্টমিতি 
হেতৃপনয়ঃ  (ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুমৎপক্ষ- হেতু- 


পনয়ঃ)। তত্ম'জআজাগরিতেইপি বৈতথ্যং স্বৃতমিতি 
ঞ 
নিগমনমূ। অজ্তস্থানাৎ সংস্বতত্বেন চ স্বপদৃশ্তানাং 


বৈশাখ, ১৩৫৭ ] 


ভাবানাং জাগ্রদ্ৃশ্টেভ্যো ভেদঃ। দৃশ্তত্বমসত্যত্বং 
চাবিষ্টমুভয়ত্র'-_-( মাণ্,ক্য কা১-২1৪ ভাষ্য )। 
মা$ক্যকারিকায় গীতাগ্লোকের স্পর্শ ও পাওয়। 
যায়| বথা--প্রভবঃ সর্ধভাবানাং সতামিতি” 
( মাওুক্যকারিকা, ১৬) শ্লোকটি পড়ে গীতার 
“নাসতো” (গীতা, ২1১৬) শ্লোকটির স্মরণ হয়। 
তথ। “আদাবস্তে চ যল্সান্তি”--( মাঙুক্য কাঃ ১৬) 
পড়ে গীতার প্অব্যক্তাদীনি” (গীতা, ২২৮) 
শ্লেকটি মনে পড়ে। “প্রাণাদিভিরনস্তৈ” 


আযুগ্সান ননৌর অরত্বলাভ 


১৭৭ 


(মাওুঁক্য কা ২1১৯) কারিকাটি গীতার 
পত্রিভিগুণময়ৈঃ” (গীতা, ৭1১৩) ক্লোকটি শ্ময়ণ 
করিয়ে গেয়। কারিকার “বীতরাগভয়ক্রোধৈ- 
মনিভিঃ” ( মাওুকা কাঃ, ২৩৫) গ্লোকটি গীতার 
“5ঃখেঘনুধিগ্রমনাঃবীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনি- 
রুচ্যতে” (গীতা, ২৫৬) এবং পবীতরাগ- 
ভয়ক্রোধাঃ” (গীতা, ৪1১০ ) গ্লোকহয়ের ম্মারক। 
কারিকার ২৩৭ শ্লোকেক সহিত গীতার ১২1১৯ 
এবং ৪1২২ শ্লোক তুলনা করুন| 


আরুল্মান নন্দের অহুত্বলাভ 


শ্রীবোগেশচন্দ্র মিত্র 


কপিলবাণ্ড নগরের রাজা সিংহ্হনুর আট 
পুত্র; তন্মধ্যে স্ুদ্ধোদন জ্যেষ্ঠ । তিনিই শাক্য- 
ক্লাজ্যের ভবিষাৎ অধিপতি হইবেন এই আশায় 
পিতা তাহাকে সওশিক্ষা। সদাচার ও বীরধর্মে 
সুশিক্ষিত করিলেন। বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাণ্ড 
হইলে দেবদহরাজের জ্যেষ্ঠ) কণ্তা মায়ার সহিত 
তাহার বিবাহের প্রস্তাব আসে! কিন্ত দৈবজ্ঞগণ 
বলিয়াছিলেন রাজকুমারী মায়!র কনিষ্ঠ! ভগিশী 
ফ্হামায়ার গর্ভে হয় রাজচক্রবত্তী নয় মহা-অর্থৎ 
জন্মগ্রহণ করিবেন এই জন্ত সিংহহনু এই 
কনিষ্ঠ! কন্তার সহিত শুদ্ধোদ্দনের বিবাহ দিলেন । 
সম্তান হইবার সময় চলিয়া গেল, কিন্তু শুদ্ধোদনের 
কোনও সন্তান হইল না। ইতোমধ্যে হূদ 
পার্বত্যজাতিদের সহিত শক্যদের বুদ্ধ বাধিল 
এবং কুমার শুদ্ধোদন তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্া 

২ 


করিয়া অমিত বিক্রমে তাহাদিগকে পরাজিত ও 
বশীভূত করিয়া! রাজধানীতে ফিরিয়া আপিলেম। 
তখন শাক্যরাজ্যে নিয়ম ছিল- এক স্ত্রী 
জীবিত থাকিতে কেহ দ্বিতীয় পত্বী গ্রহণ করিতে 
পারিত ন1, এবং যর্দি কোনও বিশেষ কারণে 
দ্বিতীয় পত্বী গ্রহণ করার প্রয়োজন হইত, তবে 
গ্রজাসাধাবুণের সম্মতিক্রমে তাহা! করিতে পারিত, 
অন্যথ! নহে। শুদ্ধোদনের অদ্ভুত বীরত্বের 
পুরস্ক।রস্ববপ ও তাহার অপত্যহীনতা! বিবেচন! 
করিয়! প্রজাগণ সিংহহনূর জো পুবের ছিতীয়বার 
বিবাহে সম্মত হইল। তখন দিংহহনূ মহামায়ার 
জোষ্ঠ! ভগিনী মায়ার সহিত শুষ্কোদনের বিবাহ 
দিলেন] বিস্তু তাহারও অনেকরগিন কোনও 
সন্তান হইল না। পরে কুমার সিদ্ধার্থ মহাম।য়ার 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার কিছু পরেই মতা 


১৭৮ 


ইহলীলা সংবরণ করিলেন; তখন অপত্যহীনা 
মায়া পুত্রনিধিশেষে সিদ্ধার্থের লালনপালন করিতে 
লাগিলেন। মায়ার আর এক নাম ছিল গোতমী | 
তৎকর্তৃক পালিত হইয়াছিলেন বলিয়৷ লোকে 
নিদ্ধার্থকে গৌতম বলিয়াও ডাকিত। এই অসীম 
স্নেহ ও বর্তব্নিষ্ঠার পুবস্কার-স্ববপই যেন 
বিধাতা এই অপত্যহীনাকে মাতৃত্বে ভূষিত 
করিলেন। এক সর্বগুণযুক্ত সুন্দর বীর পুত্র 
তাহার জন্মগ্রহণ করিল। সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ 
করিবার পর শুদ্ধোদনের সর্ধবর্থ সিদ্ধ হইয়/ছিল। 
এখন তাহার কনিষ্ঠ সুঠ'ম রূপবান ভাত] 
জ্মৃগ্রহণ করায় শুদ্ধোদন আনন্দের শিলয়স্ববপ 
সেই পুত্রের নাম খাখিলেন নন্দ। নন্দ জোর 
'শাজ্ঞাবহ ছিলেন এবং তাহাকে অভির 
ালবাদিতেন। 

বদ্ধত্বল।ভ করিবার পর ভশখ|ন্‌ ছিন্‌ যখন 
পতার্‌ নিমন্ত্রণে কপিলবাস্ততে আগমন কবিধ। 
গ্রোধারমে বিহার করিতেছিলেন, ভখন অন্ঠান্ত 
1কাধাজকুমারদের সহিত নন্দও তাহার সহিত 
পক্ষ।ৎ করিতে আসেন বুদ্ধ নন্দের মধ্যে 
শারমাধিকতারু শ্রেষ্ঠ বীজ প্রত্যক্ষ করিলেন। 
নন্দ তথন বিবাহ করিয়ছেন এবং হাহার স্ত্রীও 
পরমন্দরী ছিলেন। পরম্পরকে ছাডিয়া 
ঠাহাা অল্প অযয়ুও থাকিতে পাতেশ না 
নু্ধদে কে দর্শন করিয়। নন্দ ঝটিতি স্বগৃহে ফিরিয়া 
গেলেন। বুদ্ধ এক দিন নন্দের গৃহে ভিক্ষা 
করিতে গেলেন। নন্দ পবম সমাদরে ও ভঞ্ডি” 
ভরে জোষ্ঠ ভ্রাতাকে গৃহে আহ্বান করিয়া 


পরিতোধপুর্বক আহার কর|ইলে নন্দের স্ত্রী 


রাজবধূ ভদ্রা তাহাকে সসম্ত্রমে শত শত প্রণাম 
করিয়া কতকগুলি সুমিষ্ট ফল উপহার দিলেন । 
নিকটে কোপও ভূত্য না থাকায় ভগবান জিন্‌ 
নন্দকে সেইগুলি লইয়। স্তগ্রোধারামে আসিতে 
বলিলেন। নন্দ জোষ্ঠের আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য 


উদ্বোধন 
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করিয়া ফলগুলি লইয়। তাহার সহিত চলিলেন। 
অজ্ঞাত ভীতিতে কোমলহদয়। ভদ্রার বুক ছুব্‌ হুরু 
করিয়া উঠিল। তিনি নন্দের মহিত দ্বার পর্যন্ত 
আ।সিয়! নিযস্বরে তাহাকে কিছু বলিয়া যতক্ষণ 
তাহাকে দেখা যায় ততক্ষণ ছ্বারদেশে ফ্ীডাইয়া 
রহিলেন। পরে দীর্ঘনিংশ্বাস ফেলিয়া অন্তঃপুরে 
গয়! স্বমীব প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে 
ল/গিলেন। তিন বীরকন্ভ। ও বীবজায়। ; 
সহজেই নিজেকে সংযত কবিলেন]  সর্বববিধ 
ঘটনার জন্ প্রস্তত থাবাই ক্ষত্রিয় রমণীর স্বভাব । 

হ্যগ্রোধারামে পৌছিয়া শ্রীনন্ধ উপবেশন 
কবিলে নন্দ ফলগুলি যথাস্থানে স্থাপন কবিলেন; 
তৎপর তাহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণ!ম পূর্বক গৃহ- 
গমানাগ্ত হইলেন তখন বুদ্ধ তাহাকে ধীবে 
ধীবে বলিলেন নন্দ, ভু'ম প্রব্রজ্য গ্রহণ কব, 
এাব গৃহে ফিরিয়! াইও না। তোমার মধ্যে 
আধ্।ম্মিক উন্নতিব প্রত সম্তাবন| রহিয়।তে, 
ব৭। গৃহবাসী হইয়া তাহা ন্ট করিও না 
শ্গতিক স্থখ ছুর্দিনের অন্ত, তাহার ৩ 
।৮বস্থায়ী জুখ নষ্ট কব! উচিত নয়। প্রেন 
বস্থায়ী, যৌবনেই ইহা। রমমীয কিন্ত অনিতা ; 
পবে ইহা থাকে না| ইহা সত্যও নহে, চিবস্থায়ীও 
নহে” এই প্রস্তাব শুনিয়া নন্দ আকাশ হইতে 
পডলেন। তিনি বিনয়েব্র সভিত বলিলেন__ 
“ভস্তে, আমি সম্প্রতি বিবাহ কবিয়াছি, তাহ। 
ছ।ডা সংসারস্থথেব প্রতি আমার হছুদ্দিমনীর 
আসক্তি ; আম প্রব্রগ্যা গ্রহণ করিবার যোগ্য 
নহি। মন যদি সংসব-স্থখের দিকে পড়িয়! 
থাকে, তবে মিথ্য। প্রব্রজ্য। গ্রহণ করা কেবল 
ভান, ছলন। ব। আম্মবঞ্চনা-মাত্র হইবে। 
শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়। মিথ্যাচাঁরে অভিব5 
হন না।” বুদ্ধদেব পুনর্বার ধীরে ধীরে বলিলেন_- 
প্যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক, কিন্তু চেষ্টা ছাড়া 
কিছু হয় না। পরম ও চরম সত্যের জন্য চেষ্টা 
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করিবে, ইহাতে ছলনা কথা আসে না। 
যখন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তথন দেখিবে 
সংসারস্থখ তাছার তুপনাষ অতি তুচ্ছ। তুমি 
শীণ্রই ম্ববপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবিবে। ছূর্ণভ 
এমন কোনও বস্তই জগতে নাই যাহ] উদ্ভমঞীল 
, বগণেব যদ্বে সিদ্ধ হয় ন!। আমি তে!মাব 
ঈগলের জন্যই বলিতেছি!” 
বদ্ধদেব যখন বার বার এইদপে নন্দেব পবম 
মঙ্গল কামন। কবিষা সদ্বন্ম গ্রহণ করিতে তাহাকে 
এনুবোধ করিতে লাণিলেন, তখন বীবধন্সা 
'পুবুলজাত নন্দ ক্ষত্রিষেব 'আজ্ঞান্তবর্ঠিতার বশে 
নগ্রজের অন্তবোধ অবহেল। কবিহে পব্লে। 
শা? তিনি তৎক্ষণাৎ প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবির! 
-্িতমন্ত্রক ভিক্ষু হইলেন এবং ভিক্ষপাত্র হ-স্ত 
শইয়া শ্বীয় গ্রজাগণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থী হই 
ঈ/ডাইলেন। তাহার ম!ত। মহাপ্রজাপতি গে।তমী 
মায়া) পুত্র এই গরাব্রঙ্যা এহণে বোধ হল 
পীভই হইলেন এবং সম্ভবতঃ শ্রীবদ্ধের উপদেশই 
হাকে পরে ভিক্ষুণাণংঘ-স্থ।ংপনে প্ররোচি, 
বে! তখন নির্বাণ-আকাজ।র এক প্রবণ 
“ঘা দেশে আপিণ এবং সংপাববৈব।গ্য হেড 
"বলঘ্বন বলিয়া বিবেচিত ইল | 
কিছুকাল গত হইলে পব এক সময় যখন 
এগবন জিন্‌ শ্রাবন্তিপুব জেন্ঠবন অনাথ- 
পণ্ডারামে বিহার কবধিতেছিলেন, তখন এক দিন 
'আযুক্সান নন্দ এক ভিচ্ষুকে বলিলেন 
“আবুস, আমি মনোযষেগ সহকারে ব্রহ্গচর্যয- 
সাধন করিতে পাবিতেছি না, ব্রহ্গচ্ধ্য অংয়ন্ত কবা 
'আমার পক্ষে সম্ভব বলিয়াই মনে হইতেছে না] 
শামি এই সব অনুশীলন ত্যাগ বরিয়! গৃহস্থাশমে 
ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেছি” 


তখন এক ভিক্ষু ধীরে ধীরে বুদ্ধদেখের নিকট, 


আসিয়া ক্াহাকে প্রণাম করিয়া একপার্ে 
উপবেশন-পুর্ব্বক বলিলেন-_ণ্ভস্তে। আপনার 


আযুক্মান নন্দের অরৃত্বলাভ 


১উ 


মাতৃম্বস্থপুত্র আম্ুদ্বান্‌ নন্দ জনৈক ভিক্কুকে 
বলিতেছিলেন যে ব্রহ্গচর্ধয আয়ত্ত কর! তাঁহার 
পক্ষে সম্ভব নহে। তিনি গৃহস্থাশ্রমে ফিবিয়। 
যাইতে চাহেন 1?” এই কথা শুনিযা 'ভগবান 
সেই ভিক্ষুকে আহ্বান কবিয! বলিলেন-_“দেখ, 
আমার নাম করিয়! আযুক্স।ন নন্দকে গিয়া 
বল-__-আবুস, বুদ্ধ আপনাকে আহ্বান 
করিতেছেন?” তিনি গিয়া ভিক্ষু নন্দকে এই 
কথা বলায় «আবুস, আচ্ছা, আমি যাইতেছি” 
পলিয়! শন্দ ভগবান বুদ্ধদেব-সমীপে গিয়া 
৬হাকে প্রণামপূর্ধক একপার্খে উপবেশন 
করিলেন। 

ভগব এ তখন নন্দের দিক দৃষ্টিপাত করিয়। 
বলিজেন_“ননদ, ইহা কি তা, তুমি কোন 
ভিক্ষুকে বলিয়াছ যে ব্রহ্ষচর্য্য পালন করা তোমা” 
পক্ষে সম্ভব নহে? তুমি গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয! 
যাইবে ?” 

নন্দ বলিলেন__-হ! ভত্তে, ইহা! সত্য 1” 

“নন্ব, তুমি মনোযোশ-সহকারে ত্রহ্গচর্ণ পালন 
সবিতেছ না কেন? ব্রঙ্গচর্য পালন কর্সিতি তু 
“কন পারিতেছ না? শিক্ষা ত্যাগ কবিয়। গৃহ 
*ইতে বেন চাহিতেছ ? তুমি কুলপুত্র, গৃঠত্যাগ 
ক্বষা পরম সত্যলাভের জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ 
কবিয়াছ। এখন গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া “গলে 
অতিশয় নিন্দার কথা হইবে, বংশ পতিত 
হইবে | কেন তুমি ব্রহ্ষচর্যা-সাধন করিতে 
পারিতেছ ন!? ইহার কারণ কি?” 

নন্ব ধীরভাবে অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন-- 
“প্রভু, আমি সংসারস্থখভোগ-স্পৃহা মিটাইবাঁধ 
অবসর পাই নাই। তাহা ছাড়া আমি যখন 
ফলহস্তে আপনার সহিত স্থাগ্রোধারাষে যাই, তখন 
আলুলারিতকুস্তলা শাক্যানী জনপদকল্যাণী (নন্দ 
জোর্টভ্রাতার সম্খুথে স্বীয় পত্বীর নাম উচ্চারণ 
করিলেন না) সপ্রেম দৃষ্টিতে আমায় দিকে 
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চাহিয়! ব্যাকুলকণ্ঠে নিম্স্বরে বলিলেন, প্রিয়, 
শীপ্র ফিরিয়া আসিও?। তাহার সেই সান্রযঘ্াগ 
আহ্বান ও কমনীয় মুর্তি আমি কিছুতেই ভুলিতে 
পারিতেছি না। আমার পক্ষে ব্রনগীচর্য্য পালন 
করা সম্ভধ নহে ।” 


বুদ্ধ সত্যভাষী বীর ভ্রাতার স্পষ্ট কথায় 
সন্তুষ্ট হইলেন। তথাপি তাহাকে সত্যপথ হইতে 
বিচাত হইতে না দিয়া বলিলেন “নন্দ, আপাত- 
মধুর অনিত্যবস্তর প্রলোভনে স্থায়ী সুখের 
অবশ্থপ্রাপ্তি ত্যাগ করা! উচিত নহে। চেষ্টা 
করিলে স্তর ব্রচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুব 
সম্ভব] তুমি এখন হইতে খুব মনোষে!গের 
সহিত চেষ্টা কর। শ্রেয়ঃ ত্যাগ করিও ন1?' 
এই বলিয়া তিনি ভ্রাতাকে বিদায় দিলেন । 

নন! স্বীয় কুটিরে ফিরিয়া গেলেন ও ভ্রাতার 
কথামত চেষ্টা করিতে ল!গিলেন : কিন্তু তাহার 
মন কিছুতেই মানিতে চায় না। নন্দ পূর্বশ্রমে 
'আচার্যদিগের নিকট বনছুধিধ শিল্পকলা শিক্ষ' 
করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে চিন্রাঙ্কন-বিগ্ঠ। একটি । 
তিনি একখানি প্রস্তরের উপর স্বীয় ভার্ধ্য 
ভদ্রার একটি অবিকল চিত্র অঙ্কিত করিয়! 
তাহার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে 
অনুচ্চস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কত কথাই 
বলিতেন ও কত আক্ষেপ করিতেন এবং প্রেম 
খিহ্বলচিত্তে অশ্রপাত করিতেন। তাহাকে 
এইরূপ কন্ধিতে দেখিয়। কৃপাকুণ কোনও 
বয্ঃস্থ ভিক্ষু স্তাহাকে প্রবোধ দিয়া বুঝাইতেন, 
কেহ বা কৌতুকানুভব করিতেন। এই অবস্থায় 
একজন ভিক্ষু বুদ্ধদেবের নিকটে গিরা তাহাকে 
প্রণামপূর্ববক একপার্খে উপবেশনাস্তর এই সব 
ব্যাপার তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন! বুদ্ধ 
'্টাহাকে বলিলেন--”আপনি আমার নাম করিয়। 
আদ্ুমান্‌ নন্দকে বলুন যে খুদ্ধ আপনাকে আহ্বান 
কর্িতেছেন।” ভিক্ষু গিয়। নন্দকে তাহা! বলিলে 


উদ্বোধন 
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তিনি এই আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিরা ভগবান 
যেখানে ভিক্ষুগণসহ বসিয়াছিলেন সেখানে গিয়া 
তাহাকে প্রণাম করিলেন এবং একপার্থ্বে উপবিষ্ট 
হইলেন। বুদ্ধ তখন তাহাকে তাহার চিত্রাঙ্কন 
ব্যাপার ও চিত্তের অসংযমের কথার উল্লেখ করিয়া 
ব্রগচর্যে অমনোযোগী হইবার কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন। 

নন্দ বলিলেন__“ভত্তে, আমি পূর্ব্বেই ইহার 
কাব আপনাকে বলিয়াছি। এই প্রবল বিষয়তৃষ্ণার 
জন্তই আমি প্রব্রজ্য। গ্রহণ করিতে চাই নাই! 
শ!ক্যকল্য।ণী আমার স্মৃতি এপ্প সম্পূর্ণরূপে 
অধিকাব করিয়াছেন যে, আমি ব্রহ্গচর্ষ্য স্থিতিলাভ 


করিতে পারিতেছি শা। আপনি অন্মতি করুন 
আমি গৃহে বাই ।” 
এই কগা শুনিয়। ভগবান বুদ্ধ নন্দের 


ভত্ভধারণ করিয়! তাহাকে তৎক্ষণাৎ তরয়স্ত্িংশ 
স্বর্গে লইয়া গেলেন। এ সমযে তথায় শক্রের 
সেবা করিবাব জন্ত পাচশত সুন্দরী অগ্ষারা 
স্থসজ্জিত হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। তাহা 
দিগকে দখাইয়া ভগবান নন্দকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন_ “নন্দ, অগ্পরাদের দেখিতে পাইতেছ ?” 
নন্দ বলিলেন_-“ভস্তে, দেখিতেেছি 1” 

শ্রুদ্ধ__“নন্দ, তুমিকি মনে কব শাক্যানী 
জনপদকল্যাণী এই অগ্লরাদিগের অপেক্ষা বেশী 
স্রন্দরী, না এই অঞঙ্গরাগণ শাক্যানী জনপদ- 
কল্যাণী অপেক্ষা বেশী সুন্দরী? নন্দ--“এই 
হগ্সর!দের তুলনায় শাক্যানী জনপদকল্যাণীকে 
ন[সিকাকর্ণহীন পধ্্ুষিত মর্কটার মৃত দেখায়। 
ইহাদের সহিত একবিম্দুও তাহার সাদৃশ্ব নাই, 
অতএব তুলনা করা সম্ভব নহে ।” 

শ্রধুদ্ব-_প্নন্দ, বিশ্বান কর, যদ্দি তুমি 
মনোষে।গ সহকারে ব্র্গচর্ধ্য পালন করিয়া তাঁহাছে 
স্থিত হও, তবে আমি তোমাকে এই পাচশত 
অঞ্সর! লাভ করাইয়া দিব এই প্রতিশ্রুতি 
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দিতেছি। এখন যাও, গিয়া! অতি নিষ্ঠার সহিত 
বরঙ্গচধ্য অভ্যাস কর 1” 

নন্দ_-_“ভত্ত্ে, যদি আপনি আমাকে এই 
পাচশত অঞ্সরা প্রদান করাইবার প্রতিশ্রুতি 
“দন, তবে অবশ্ঠ আমি মনোযোগ সহকারে 
্রক্ষচর্ধ্য ব্রত পালন করিব» 

তখন ভগবান আযুক্মান নলের হন্ত ধতিয়া 
এয়ম্িংশ দেবলোক হইতে অন্তর্ধান করিয়া 
ভেতবনে প্রকাশিত হইলেন] তথায় ভিক্ষুগণ 
শুনিলেন যে ভগবান বৃদ্ধের ভাই মঙ্গ 
পাচশত অগ্পরালাভের আশায় ব্রঙ্গচর্ধ্য পালন 
করিতেছেন, আব ভগবান নিজে উক্ত পাঁচশত 
অগ্সবা প্রদান করাইবার প্রতিশ্রুতি নন্দকে 
দিয়াছন। তখন নন্দের সঙ্গী ভিক্ষুগণ তাহাকে 
ঠার্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন__“ভাল রে নন্দ, 
পাচশত অগ্গরাবপ পারিশ্রমিক লাভেব জন্য 
“মস খুব ত্রহ্ষচর্য করিতেছে ; হা, মজুরী বটে, 
'একেবাবে পাঁচশত অপ্মরা।” কেহ বলিলেন-_ 
অক্পরালাভের মূল্য ত বেশ- ব্রঙ্গচর্যয 1” আবার 
কেহ বলিলেন £ “অগ্রা নহিলে আর ব্রন্দচধ্যের 
পুরঙ্কর কি? ভাল হে নন্দ, যেবপ কঠোর 
পগ্চচণ্য করিতেছ, তাহাতে পাঁচশত অপ্সর! ত 
তস্তমলকবৎ তোমাব করায়ত্ত হইল বলিয়া, 
চার দেরী নাই!” 


আযুক্মান নন্দ এই সব ঠাট্টা-তামাসায় কিছুমাত্র 
কর্ণপাত না করিরা, বিশ্দুমা্রও রুষ্ট বা নিষ্ঞসাহ 
পা হইয়া বা কাহারও প্রতি কোনরূপ 
দ্বেষভাব মনে না আনিয়া প্রচণ্ড উৎসাহ, অদম্য 
অধ্যবসান্ধ ও একাগ্রতা সহকারে সত্যাশ্রয় 
করিয়া! ব্রহ্ষচ্ধ্য সাধন করিতে লাগিলেন 
তিপশ্চরণ ও কঠোর আত্মদধ্যমের ফলে যে 
উদ্দস্তে 'কুলপুত্রের মত গৃহত্যাগ করি প্ররজ্য 
গ্রহণ কল্সির[ছিলেন, সেই সার' শ্রের সত্যধর্শের 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। 


আহুম্মান নন্দেয় অর্হত্বলাভ 
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তাহার ব্র্গচর্য্যসাধন সফল হইল, তিনি জানিলেন 
যে ইহার পর আর কিছু করিবার নাই। 
আযুজ্সান নন্দ অহৃতৎপদ লাভ করিলেন । 


নন্বের এই অবস্থালাভের অব্যবহিত পয়ে 
যখন য়াজির শেষ যামে উধাঁর অরুণচ্ছট দিশ্বলয়ে 
উকি মারিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন 
সেই অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ জেতবন স্বর ক্সিপ্ 
জ্যোতিতে ভরিয়া গেল এবং এক দীপ্তিষান 
দেবত! যেখানে বুদ্ধদেব উপবেশন করিয়াছিলেন 
সেখানে আবিভূ্তি হইয়া ভগবানকে প্রণাম ও 
প্রদক্ষিণ কবণীস্তর একপার্খ্ে দণ্ডায়মান হইয়া 
বিনীতভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন “ভস্তে, 
ভগবানের মাতিস্বশ্থপুত্র অমুগ্মান নন্দ আজ 
ক্ষীণাঁএব হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ চেতোবিমুক্তি 
ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি অবগত হয়! তৎসাক্ষাৎকার 
কবিলেন।”  ভগবানও স্বয়ং তাহা প্রত্যক্ষ 
করিয়ছিলেন; তিনি শিবঃকম্পনদ্বার! তাহ। 
জ্ঞাপন কবিলে দেবদূত তাহাকে প্রণাম করিয়া 
অস্তহিত হইলেন "9 জেতনন পুনশ্চ পূর্বের 
হ্যায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল । 


পার উধার কোমল আলোকপাতে 
/জতবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে পক্ষিগণ , নব 
প্রভাতে জাগবিত হইয়া মধুর স্বরে কলরব কন্গিতে 
লাগিল এবং যখন ভিক্ষুপ্রণ ধ্যানান্তে প্র'তঃ- 
কৃতোর উঞ্লোগ করিতেছিলেন, তখ* নশ্দ 
লঘুপ্দবিক্ষোপ পরমানন্দচিত্তে,। অর্থৎজী বর 
প্রথম নবীন প্রভাতে আসিক়া ধীরে ধীঝে বুঝ 
৩গখানেরু নিকট উপস্থিত হইলেন । পরে উহাকে 
প্রদক্ষিণ করিদ্া একপার্থে উপবেশন করিলেন। 
ভগবান খ্যানস্তিমিত লোচন উন্মীলন করিয়া! 
তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আযুম্মান নদ 
অপরিসীম বিনয়ের সহিত _নিম়শ্বর়ে নতমন্তকে 
ভগবান জিন্কে বলিলেন--“ভস্তে, আজ , আমার 
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গ্রব্রজ্য।গ্রহণেব উদ্দেশ সফল হইয়াছে, 
আপনাকে আর অধিক কি বঞজিব ?” 

ভগবান শিরঃকম্পন কবিয়া জামাইলেন যে 
তিনি সব ব্যাপার অবগত আছেন এব” স্লিপ্ধ- 
মধুব করুণ দৃষ্টিতে তাহ।কে অভিশন্দন করিলেন। 
তাহাতে মন্দের মনের স" 7 সংশধ, নকল তাপ 
দুর হইয়া গেল। তখ-৷ পন্দ বণিলেন_-“ভস্তে, 
অপনি ব্রঙ্গচ্য-সাধনের পূর্বে আমাকে একটি 
গ্রতিশ্ররতি দিয়াছিলেন।” ভগবান বলিলেশ-- 
“দয়াছিল।ম1” তখন নন্দ বাণলেশ- জু, 
সেই প্রতিশ্রাত-অন্সবে আঁম'ব প্র!প্য পচ 
শত অগ্গাবার মার আমাব প্রয়োজন নাই 7৮ 

তখন ভগবান জিন শ্পীয চিবপ্রসন্ন দুখ 
নন্দের দিকে ফিরাইয়া মধুবস্থাব বলিলেন__ 
“আবুষ্মন্‌ শন্দ, যখন আমি দেখিলাম তুমি 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ধ--চর্থ সংখা 


ক্ষীণাশ্রব এবং চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্ষি 
অবগত হইষ! উহাদের সাক্ষার্কার লাভ কবিলে 
এবং দেবদূত আসিয়। আমাকে সে সংব!দ 
জ্ঞ/পন করি! গেলেন, তখন তোমার সাংসাবিক 
আসক্তি হইতে মুক্তি প্রত্যক্ষ করিলাম। 
তখন ঝুঁঝলাম আমারও প্রতিশ্রুতি হইতে 
অব্যাহতি হইয। গেল।” অতঃপব ভগবানের 
মুখ দিয়। নিয়পখিত কথাগুলি স্বতই বাহির 
হইতে লাগিল__ 
“গভীব পত্ষব হরদ পার হয়ে যে কেহ 
ব'মেব কণ্টক দৃব করে, 
নিঃশেষে কবিষ। ক্ষ মোহ, আর সুখছখে 
নতে পিপ্ু, আনন্দে বিহরে ) 
(সেই মহ" পুণ্যস্ান, সেই সত্যাশ্রয়ী সাধু 
সেই পুজ্য জগৎ ভিতরে 1” 


শ্রীশ্ালাট মভারাঁজের কথা 


স্বামী সিদ্ধানন্দ 


কোন্টা কর্ম কোন্ট। অকন্ম এসব যুক্তিতর্ক 
দিয়ে বুঝে বা জেনে বিশেষ লাভ হয় না- অযথা 
+ওশ্রমই হয়। সাধন-ভঙজগন করলে নিজে নিজেই 
সব বুঝাযাম। কর্ম অর্থ সাধন-5এজন ছ।রা 
ভ্র।নের প্রকাশ হয়, ক্মই কন্মকে জানিয়ে দেয়। 


যে প্রীতির সঙ্গে পুজা ধ্যান-জপ ও ম্মরণ 
মনন করে--অর্থাৎ ভাল লাগে বলে কবে 
ভার খুব তাড়াতাড়ি হবে। কেননা তার 
মধ হতে শ্বার্থবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে! গো'ীদের 
এই ভাব ছিল--অহেতুকী ভালবাসা 1” 


কছুদিন নিষ্ঠা নিয়ে গুরুর 
সাধন করলে মনে দান' বাধে? 
দৃঢ় হয। সাধন করে “” বিশ্বাঃ 
ঠিক শিশ্বপ' ৩ ইবায দান 2 
দেহ ও মনে শান্তি আসে। 
যেমন মিছগীর দানা বাঁধে, 
সেইরূপ মনে দানা ধাধে। তখন 
গা ও দৃঢ় হয়, কন্মশক্তি খুব বেড়ে 
সব কাজেই আনন্দ ও বল পাওয়া 
এত সহজে সাধন-ভজন ছাড়া এমনটি 
কিছুতেই হয় না। 


দেওয়! মহ্তেব 
তখন বিশ্বাম 
সেটিই 


কালে 


৮ 


জ্ঞে দগে 
শর করে 
ভাব 
যায়। 
যায়, 


আর 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


প্রীশ্রীশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রণমি তোমাবে হে বামকৃষ্ণ, মহান আধ্য খষি, 

বাম ও কৃষ্ণ ছুয়েবই স্ববপ তো" ববেছ মিশি। 
অনাচাব আব বাযভিচারে বত ফধশ নাশৎ কল, 
পখিত্রতভাব মনধুবী দেখায়ে ভাগিনণ তাদেব হন 
খলকেৰ মতে সবলতা ।নয়ে গুণী ভবা নিছে মূন, 
ম] মু বলে ড|ক শুদি ছাও আখি মম।ধিতে নিমগন | 


এদ "নদস্ত 1ত| ভ'গল্ত যে শাথা খাহযা আনে, 
হা ডনৈবে মে ভাবা পে দালে সহঙ কব ভানে। 
0 লু ্ঁ স্শন 
"ই তব কণা অধুত। অমব জীবনখাশি, 
লাষ্ধানন্দে জ্যোতি দান কবি পূর্ণ করিলে আশি । 
৬বত|বিণাব গুন ভে|লানো পেব মোহন ঠামে, 
ন।চল চন্দ্র হর্যয ৩!রকা, জগৎ ভবিল শমে। 


বাণা রাসমণি মণিপীপ জলি আবতি কবিদ আসি, 
আথি ভব! জণে তুমি নিহাবিলে ম'ব মুখ ভব! হাসি 
শুধু দেখিলে না, এপবে দেখালে পিখাণী। ভন্ত হনে, 
সর্দ্ঘ জীবেবে কারবাবে ত্রণ বিলাইণে গ্রেমধনে | 


জপধ্য]নে নয়, দেহে মনে গণ ঘটালে জ্যোতিৰ রেখ।, 
৩|হ[রই শুভ্র কিব৭ আজিকে ভ।ব্ত-ভাগ্যে লেখা । 
দ্ধ বুদ্ধ সু, ন্ব'ধীন জান্দাৰ হঃলে। জয, 

প্রতিটি জীবন-কেন্ত্র আজিকে হউক জ্যোতিশ্বয়। 
অজি এসে| তুমি ধন্ম বাখিতে কর্মেবে দিতে মান, 
মানব-জ|তিব ক্লীবত। ঘুচ|য়ে শেণ্য করিতে দন | 


দুরে যাক্‌ দ্বিধা সঙ্কেচ ভয, ৬ন৮ত| অভিমান, 
[বজয়-শঙ্খ ফুক!বি এসোহে পতিতেব ভগবান। 
কলুষ-কালিম। দুর কৰো প্রত দূর করে। যতে। ভয়, 
আনন্দমমী মার সুত সবে হোক্‌ আনন্দময় | 
সর্কাদেশেব সর্বকালের সত্য সাব যে তুমি, 

বিশ্বেব যতে। অনা আতুরে স্নেহ ভরে লও চুমি। 


তোমারই ইচ্ছা, তে]মাবই শভি, তোমারই তরে এ ৩1৭, 
তোমারই সেবায় হোক্‌ নিয়ে(জিত, তুমিই করহে ভ্রাণ। 
নিঃস্ব এ দীন শিষ্য তে'মারি, তুমি যে বিশ্বময়, 

ঞগৎ-গুরু হে প্রণমি তোমারে, তোমারই হউক জয় । 





শব্দবিজ্ঞানে ভারতীয় বর্ণমাল। 


শ্রীচিস্তাহরণ বিশ্ব।স, বি-এ, কাব্যভীর্থ, কাব্যনিধি 


(২ 


আধ্যগণ গভীর অত্তষ্টিসম্প্ন ছিলেন 
খলিষ। কোন্‌ বস্ত কি কি শব্দেব কৃষ্টি কথে 
ত|হ। তীহারা প্রত্যক্ষ অনুভব কবিতেন | 
কাত্রমতাপেশবিহীন অনেক শিশুর মধ্যেও 
আনর। এই স্বাভ/বিক ধ্বনিব অন্তুপন্ধ!নস্পৃহা 
দেখিতে পাই । যেমন দেখ। যায়__-কোন 
বস্তকে অন্তে কি ন।মে অভিহিত করে তাহ।র 
অপেক্ষা না রাখিয়।ই তাহারা উহাকে আপন 
ইচ্ছান্সারে নাম দিয়া থাকে। ইহাতে বুঝা 
যায়, বহির্বণ্ত তাহাদের দেহে ক্রিয়া বাস্পনশ 
ষ্িপূর্্বক যে শব্বেব অবতারণা করে, সেই 
শবের দ্বারাই তাহারা এ বস্তকে বুঝিবার বা 
নাম দিবাব চেষ্টা করে। প্রাচীন ভ।রতীয় 
খষিগণের নামকব্ণ-পদ্ধতিকে এই প্রচেষ্টার চরম 
উৎকর্ষ বলা যাঁয়। 

এক একটি বন্ত যে দেহের এক এক স্থানে 
ক্রিয়ার সঞ্চার করে, তাহা সাঁমান্তা অন্রধাবন 
করিলেই বুঝ যায়। মিষ্টান্ন, রসগোল্প। গ্রভ।ত 
লোভের বস্ত দেখিলেই জিহ্বায় ক্রিয়ার সঞ্চার 
হইঘা রস আসে এবং ক্ষুধ। অনুভূত হয়। 
অত্যন্ত প্রিয়বন্ধুকে দেখিলে বুকের ভিতর 
স্পন্দন হইতে থাকে। রোগীর দেহে প্রবল 
ক্রিয়ার সঞ্চার হইলে মৃত্যুর আশঙ্ক 
আছে বলিয়াই চিকিৎমকগণ সাংঘাতিক রোগা- 
ফ্রাস্ত বাক্তির নিকট প্রিয়জনের অপ্রত্যাশিত 
আগমন নিষেধ করিয়া দেন। এই সকল 
ব্যাপার আমাদের নিম্নত প্রত্যক্ষ। এইরূপ 


) 


ছোট বড মৃছ মধা অধিমান্র হিসাবে প্রত্যেক 
জাগতিক বস্তই দেহের কোন না! কোন স্থানে 
আঘাত করিয়া! এক এক রূপ ভাব উৎপ|দন 
করে। 

আঘার যেখানে ক্রিম বিগ্কমান সেখানে 
এ ক্রিয়ান্তুকপ একটা শব্দ ও থাকে। ইহা 
আধুনিক বিজ্ঞানকেও শ্বীকার করিতে হস। 
গাছের পাতা নভিতে থকিলে এক প্রকার 
শে! শো শব হয়। হাত ছখানি পরম্পর 
ঘর্ষণ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে একটা খস্‌ থস্‌ শব্ধ 
হইল] তবে ক্রিয়ার মৃছতাবশতঃ শব্দটি 
অত্যধিক মুছু হওয়াতে আমার্দের শ্রুতিগোচর 
নাও হইতে পাবে। অবশ্য শব্দটার স্ববপ যে 
ঠিক শো শে। বা খস্‌খস্‌ তাহা! নহে। শব্দটা 
যেমন, ক্রিয়ট! তেমন তাহান্ধ অনুরূপ | 
তবেপাখী কি শক করিতেছে তাহা বুঝিতে 
না! পারিলেও কেহ কেহ অনুমান করে “বউ 
কথ। কও, কেহ ব! শুনিতে পায় রাধা মধ! 
এই অনুমিত শব্বগুলি কল্পনাপ্রহ্ুত হইলেও 
তাহাদের সবগুলির ভিতর দিম্বা একটা মুল 
শর বাজিয়। উঠে, যাহা! এ পাখীর সুরের সঙ্গে 
বেশ মিলিয়া যায়। এইরূপ মূল স্ুরগুলি লইন়া 
যদি অনুভূত বন্তগুলির নামকরণ কর! যায়, 
তবে সেই নামাবলীর় ভাষ! যে সার্বজনীন ভাষা 
হইবে, অর্থাৎ সেই ভাষা দিয়া যে সর্বপ্র/ণীর 
সঙ্গে ভাববিণিময় কর! চলিষে তাহাতে আর 
সন্দেহ নাউ । 


বৈশাখ, ১৩৫৭ ] 


গভীর ধাননিষ্ঠ আর্য-খষিগণ দেখিলেন যে 
গ্রভাতে হৃধ্যোদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানবের 
দেহে খর প্রভৃতি ধবনির বিকাশ হয়। জলীয় 
পদার্থ, শীতলতা প্রভৃতি অমুভব-কালে মুদ্ধীব 
নিম্নাংশে স্পন্দন হইয়া ১ ল ত প্রভৃতি ধ্বনির 
উদ্ভব হয়। তাই তাহারা আলোক ুর্য্য তেজ 
প্রভৃতি খং রং প্রভৃতি ধ্বনি যোগে নামকরণ 
করিলেন, আর বৃষ্টি জল প্রভৃতি শীতলতাব্যঞ্কক 
পার্কে অভিহিত করিণেন ৯ লং প্রভীতি 
ধবনিসমষ্ি দ্বাবা। অর্থ]ৎ মূদ্ধীয় আঘাত করিয়। 
যখন দেহস্পন্দন আমধ্তর দিকে গমন কবিতে 
থাকে, তখনই আলোক অগ্নি জল প্রভৃতিব 
জ্ঞান হয। আব খ ব ১৯ ল প্রভৃতি প্বশির 
উচ্চারণ এবং জপ দ্বাৰা! সেই সমুদয় বস্ত রুত্রম 
উপায়ে স্থষ্টি করা যাইতে পারে! এই সমুদয় 
গুপ্ত ভাষাই ছিল ভ।বতীব খবিগণেব আবিষ্ষার | 
ইহাই ছিল ভ!বতীর খধিগণের প্রাণের প্রাণ 
এবং ইন্ত্র চন্ত্র বাধু বরুণ প্রভৃতি দেবতা- 
গণের তুষ্টিাধনপুর্বক আপন কা্যসাধনের 
মূলমন্ত্র । 

“দেবদেবী” শব্দেব উদ্লেখ-মাত্রেই 
অনেক পাঠকের মনে কুসংস্কব বলিয়! একট 
অশ্রদ্ধাব ভাব জাগিবার কথা। কিন্তু মনে 
রাখিতে হইবে এ স্থলে ধ্বনিবিজ্ঞান নিয্াই 
আলোচন! চলিতেছে । ধ্বনির দ্বারাই 'এই 
বিখজগৎ্ স্ষ্ট | সুৃতর|ং সেই মুল ধ্বনির ইতর- 
বিশেষ সাধনপূর্ধক যে এই জণৎসংস্কারকে 
পরিবর্তিত করা যাইতে পারে তাহা! একটা উদ্ভু 
কপ্পনা বলিয়া মনে কর। এস্থলে শোভা পায় না। 
আলোকজ্ঞানের উদয়ে যে “খ র ধ্বনির বিকাশ 
হয়, ইহা এমন যে ইহার অভাব হইলে 
আলোকজ্ঞান নিষ্পন্ন হইতে পারে না। আবার 
নিদ্রিতাবস্থায় এ ধ্বনিগুলি দেহে বিকাশ 
পাইলে এমন কি স্বপ্াবস্থায়ও আলো কজ্ঞান 


হয়ত 


শব্ববিজ্ঞানে ভারতীয় বর্ণমাল! 


১৮৫ 


নিষ্পন্ন হইতে থাকিবে। এই অবস্থায় পখধং 
রংকে আলোকের দেবী বলিলে দোষ কি? 
এখন প্রশ্ন উঠিবে-তবে আমরা ৭ র 
ধ্বনি উচ্চাবণ করিযা আলোকহষ্টি করিতে 
পারিনা কেন? ইহার কারণ আমর! বছ ধ্বনির 
মধ্যে ডুবিয়া আছি। এই জগতে প্রতি মুহূর্তে 
আমার্দের বহুজ্ঞান নিষ্পন্ন হইতেছে । সঙ্গে সঙ্গে 
বছ শব্দ এবং বছু কম্পন একযোগে উদিত হইয়। 
আমাদের 'সাযুমণ্ডলীতে বিরাট কোলাহল সৃষ্টি 
করিয়াছে] ইহার ফলে কোন নির্দিষ্ট শব্দ বা 
ধবশি বর্তম।ন অবস্থায় অন্ুবপ বস্ত স্যষ্টি করিতে 
পাবে না। তাই. আর্দ্র দেশপ।ই-এর কাঠি দ্বার। 
যেমন অগ্রিপ্রজ্বালন অসম্ভব, সেই বপ আমাদের 
উচ্চারিত খ র-এর দ্বার] ও অগ্নি-প্রজালন 
সম্ভব হইতেছে না। এই উনপঞ্চাশৎ ধ্বনির 
প্রত্যেকটির একতানতা 'অভ্যাস করিতে পারিলেই 
ভারতীয় বর্ণবিজ্ঞানের সজীবতা উপলব্ধ কর। 
যাইতে পাবে এবং বাস্তবিক মন্ত্রবলে অগ্রিহষ্টি 


হয কিন] বুঝিতে পাবা যায়] কিন্ত এখন 
সেই একনিষ্ঠ সাধক কোথা? সর্ধদ। 
বহির্জগৎ নিয়! ব্যস্ত থাকায় আমাদের 


সেই ঘঅন্তনুখী দুষ্টি সম্পূর্ণ চলিয়। গিয়াছে । 
তই গেহেব স্বাভাবিক স্পন্দন আমাকে যখন 
যে কপ বুঝায়, আমি সেই রূপ বুঝিতে 
বাধ্য। এক একটি ধ্বনি হৃক্ম সজনী শর্ভিতে 
সন্দিহান হইয়ই আমর দুর্বল এবং বস্তপরতন্ত্ 
হইয়া পড়িতেছি ;' ইচ্ছাশক্তি আজ বিজ্ঞানজগতে 
উপহাসের বস্ত হইয়া! পড়িয়াছে। কোন বস্তর 
উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে না পারিলে তাহার 
উপর একাগ্রতা আসিতে পারে না। সংক্ষেপতঃ 
এই জন্তই এক একটি মৌলিক ধ্বনিকে এক 
একটি দেবত৷ বলিয়া কল্পনা করিবার বাবস্থা । 
বিশেষতঃ মহাপুরুষ-প্রদশিত কৌশল-অবলক্ধনে 
সাধননিরত হইলে যখন প্রত্যক্ষভাবে এই 


১৮৬ 


দৃশ্তমান বাস্তব জগংকেও ক্ষণস্থায়ী নৈশ স্বপ্ন 
ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না, তখন সাধক 
শিজেই স্থির করিতে পারেন ন|। বাস্তবিক 
পক্ষে এই দৃশ্তমান জগংই কি ঠিক অথব| 
তৎকালে একটি বীজমন্ত্রের একতানত। 'অভ্যাসের 
ফলে যে অলৌকিক দিব্য বস্ত দর্শন হয় ত।হাই 
ঠিক। বস্ততঃ যে কারণে আমরা বর্তমানে 
এই দৃশ্তমান জগৎকে ঠিক এবং বাস্তব মনে ন। 
করিষ| পারিতেছি না, সেই কারণেই সাধকগণ 
তৎকালে ইন্দ্রচন্্রাদি দেবত।র অস্তিত্ব স্বীকার 
না করিয়া পরিতেন ন1। 

দ্বতীম্ন প্রশ্ন এই__আম|র দেহে ত্রিয়।র 
সঞ্চ!র করিমু। আমিই নাহয় আগুন দেখিতে 
ল/গিল'ম, কিন্ত অপরে কেন আমাৰ সেই 
মনঃকল্লিত আগুন দেখবে? আমি উমাদ 
হইয়। বৃক্ষকে ভূত, রজ্জুকে সর্পকূপে অনুভব করি- 
লাম বলিয়া জগৎ কেন তাহাদিগকে সেবপ 
দেখ|ইবে ? 

ক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তব দিতে হইলে 


কতকগুলি নীরস যুক্তি পরিহার-পূর্ববক 
শব্দবিগ্ঠার অন্তনিহিত তত্বটির মূল সুত্রেব 
উল্লেখ করিতে হয়। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহ! 


সম্ভব না হইলেও ব্ষিয়ের পারপুষ্টিব জন্ত সেই 
স্তরের একটি 'আভ।স মাত্র দেওয়! গেল । 
মনোবিজ্ঞান এবং শরীরবিদ্|াবদগণ এক- 
বাক্যে স্বীকার করিয়! থাকেন যে, দেহগত সুক্ষ 
স্পন্দন বা 5110156190 আমাদের জগদ্জ্ঞানের 
কারণ। আমর! ষেবুক্ষ লতা আকাশ প্রভৃতি 
বিবিধ বস্ত দেখি এবং তাহাদেব অস্তিত্ব অনুভব 
করি, তাহার কারণ আমাদের মস্তি এবং 
ননযুমণ্ডলীর স্পন্দনমাত্র। শব্দতরচ্চ বপতরঙ্গ 
ম্পর্শতরঙ্গ-সমূহ যখন বিভিন্ন ইন্দ্িয়ের দ্বারপথে 
আঘাত দিয়া দেহের ন্নাধুমণ্ডলীকে কম্পিত 
করিতে থাকে, তখন আমর! বহির্জগতে বস্তুর 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ---৪র্থ সংখ্যা 


অস্তিত্ব অনুভব না কবিয়া পারি না) পূর্যেই 
শেখান হইয|ছে ষে স্পন্দনের মূলে শব বিগ্তমান। 
ক|জেই দেহে স্বাভাবিক নিয়মে উৎপন্ন কোন 
বিশেষ শব্দকে বিপরীত শবের ছ।ব! বাধ। গ্রাদান 
করিতে থ|কিলে পুর্কোক্ত কম্পন বা স্পন্দন 
ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসিতে থাকে । অবশেষে 
দেহে বম্পনবহিত অবস্তা উৎপন্ন হয়। যিনি 
এেই অভ্যাসে শিরত হন, তিনি ম্পন্দনেৰ মৃছুত।র 
সঙ্গে সঙ্গে আপন অন্ুভূতিতেই বুঝিতে পারেন 
যে জগৎ অম্পষ্ট ছায়াময় একটি স্বপ্রব।জ্য-মাত্র। 
বর্তমানে দেহস্থ স্পন্দনসমূহকে নিকদ্ধ ব মৃদ্ুতর 
করিবাব কৌশল আমাদের অজ্ঞাত বলিয়াই আমব। 
জগৎকে বুঝি অকট্য গত্য বা বাস্তব পদার্থ। 
কিন্ত শব্বনাধকের জ্ঞানে এই জগৎ স্বপ্রমত্র এবং 
এই স্বপ্রের মূলে দেহস্থ কতগুলি স্পন্দন এবং 
শন্ন বি্ভমান। রী 

ঘুমন্ত অবস্থায় মানবের ইন্দ্িয়সকল যখন 
নিজ্জীব থাকে, তখন ন্নাষুতন্তবে ষে মৃছ স্পন্দন 
হইতে থাকে তাহাব ফলে একটি অলীক স্বপ্ন- 
রাজ্য দৃষ্ট হয়। এই স্থলে স্প্তঃ দেখ য|য় 
স্বপ্নবাজ্যদরশনের সময় যিনি দ্রষ্টী থাকেন, তিনি এ 
ঘুমস্ত ব্যক্তি হইতে এক জন পৃথক ব্যক্তির মত। 
কেন না নিদ্রিত ব্যক্তি তখন নিক্ষিয়, অচল ; 
কিন্তু স্বপ্রদ্রষ্ট। তখন মচল এবং বিভিন্ন ভব ও 
কর্মপ্রেরণায় সক্রিয়। চঞ্চল। অর্থাৎ একটি 
অলীক কল্পনা বলে ঘুমন্ত অবস্থায় একই 
ব্যক্ির ঘৃছ দেহস্পন্দনসমূহ ভ্রষ্ট-দৃশ্ত ছুইভাগে 
বিভক্ত হইয়। যায়। একভাগ দৃশ্ঠ জগৎ 
বপে পরিণত হইয়া শৈল-নগর-কাননাদিসমন্থিত 
এক মায়াপ্রপঞ্চের স্ষ্টি কবে এবং অপর ভাগ 
“আমি” রুপে বা ড্রষ্টারূপে পরিণত হ্ই্র! সেই 
আলোকচিত্র দর্শন করিতে থাকে । এ স্থলে 
স্পষ্টতই দেখা যায় যে, এ ভ্রষ্টা এবং দত্ত 
উভয়েই এ ঘুমস্ত অখণ্ড দেহের স্পন্দন ছার! 


বৈশাখ, ১৩৫৭ ] 


পরিচালিত হুয়। ঘুমন্ত ব্যক্তির দেহ 
যদি পিত্ব-প্রকুপিত হয় তবে স্বপ্নটা তাহার 
দৃশ্তাবলীতে অগ্নিকাণ্ডের ম্বপ্র দেখিবেই। কিন্ত 
এ মূল দেহের সেই পিশু-প্রকোপজনিত স্পন্দন 
পরিবর্তিত না হইলে স্বপদ্রষ্টা আপন কোন 
চেষ্টাতেই উক্ত অগ্নিকাণ্ডের প্রতিরোধ করিতে 
পারিবে না! স্বপ্নদরষ্টা যদি গভীর অন্ত দৃষ্টিবলে 
সেই ঘুমস্ত দেহের সহিত অ।পন দেহের একা” 
বোধ (৫986165) উপলব্ধি করিতে পারেন, 
তাহ! হইলেই সেই দেহের ক্রিয়ার প্রতিবিধান 
করিয়! স্বপ্নগত অগ্নিকে ইচ্ছামাত্রেই নির্ববাপিত 
করিবার ক্ষমতা তাহাব কবায়ত্ত হইবে! অর্থাৎ 
যিনি শব্দ উচ্চারণ পূর্বক স্বপ্নস্্টির মূল অবলম্বন 
নিদ্রিত দেহটিতে ত্রিয়াস্থট্টি করিতে পারিবেন, 
কেবল মাত্র তাহার ইচ্ছাই জেই স্বপ্রজগতের 
উপর প্রতুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে । 

বৃর্তমান জাগ্রদবস্থার জগৎও আত্মার এক 
দীর্ঘ স্বপ্র মাত্র । জ্ঞানিশরেষ্ঠ শঙ্কর বহু কষ্টেও 
শিদ্গণকে এই মতা বুঝাইতে না পারিয়। 
বলিয়াছিলেন-_ 
“উর্ধাবাভ্ধিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিৎ শৃণে।তি মে। 
দীর্থং স্বপ্নমিমং বিদ্ধি দীর্ঘং বা চিত্তবিভ্রমম্‌ ॥” 

যেমুল দেহ অবলম্বণে বর্তম|নে এই সাদ্ধ- 
ত্রিহত্তপরিমিত দেহ এবং দেহ-দৃষ্ট দৃমান 
জগৎ স্ম্ুভূত হইতেছে, সেই মূল দেহ ভিন্ন এই 
জগতের পৃথক সত্ব। ফিছুই নাই। সুজর।ং 
সেই দেহে শবের তার, ক্রিয়ার পার্থক্য হৃষ্টি 
করিতে পারিলে এই দৃশ্ত জগতের স্বতই 
পরিবর্তন সাধিত হইবে- তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই! থপ্রদৃষ্ট ব্যাপ্র স্বপ্প্রষ্টার নিজেরই 
একটা অংশমাত্র। এক অথণ্ড “আমিই 
মোহগ্রন্ত অবস্থাক্ম নিজকে বহুৰপে দেখিতেছেন। 
তবে স্বপ্রজগতে তিনি নিজকে যে অপর একটা 
ক্ষুপ্র “আমি, মনে করিতেছেন বাস্তবিক পক্ষে 


শব্দবিজ্ঞানে ভারতীয় ব্ণমাল! 
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তিনি সেই 'আমি নহেন। তাই এ স্বপ্নগত 
“আমি” আপন দেহের ম্পঙ্দন পরিবর্তন করিয়া 
সেই ব্যাপ্ত স্বপ্রজগৎকে আলোড়িত করিতে 
পারে না। পাশ্চাত্য “মোনাড+-বাদের ব্যাথাত- 
গণও বলেন যে এই জগতের জীবুগণ এক 
অথণ্ড ঈশ্বর ব! সর্বব্যাপ্ড আত্মার ( সমষ্টি 
অজ্ঞানের ) ক্ষুদ্র শ্ুদ্র অণু (8102080) বা অংশ 
মাত্র। এই জন্যই সেই সম অজ্ঞান বা 
পরমেশ্বরের মধ্যে যে ইচ্ছাশক্তি বা ম্প্দনের 
যোজনা হয়, তদংশভূত জীবগণ তাহাকেই 
অপরিহাধ্য সত্য বলিয়। স্বীকার না করিয়া 
পারে ন!। যে মুল দেহ অবলঘনে এই দৃশা- 
প্রপঞ্চ অনুভূত হইতেছে, সেই দেহ বর্তমানে 
আমর অনৃশ্--যেমন দেখা যায় স্বপ্নদর্শনকালে 
ঘুমন্ত ব্যক্তি পথ্যঙ্কোপরি শায়িত আপনার মূল 
দেহটি দেখিতে পায় না। যিনি শব্খবিষ্ভার 
কৌশলপ্রয়োগে জগদতীত সেই মূল দেহে 
স্পন্বনের পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ, 
তাহারই ইচ্ছাশক্তি জগতের উপর অপ্রতিহত 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। 
অপরুপক্ষে যিনি আপনার স্বপ্দৃষ্ট “দহের 
পরিবর্তনের সহিত বাস্তব জগতের সমন্বয় করিতে 
না পারিবেন, তিনি ব্যবহারিক জগৎ হইতে 
বছ দুরে গমন পূর্বক উদ্মাদরোগী বলিয়। 
বিবেচিত হইবেন মান্র। 

এ্েখন ধাড়াইল এই যে, এক একটি মৌলিক 
শব্দই ইহ|র বিশুদ্ধ অবস্থায় এক একটি 
প্রাকৃতিক ঘটনার উপর অপ্রতিহত প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে। তাই উক্ত ধ্বনির এক 
একটিকে এক একটি প্রাকৃতিক শক্তির 
'অধিষ্ঠাত্রী দেবত| বলিয়া ধরা 'হইয়াছে, এই 
দেবদেবী-কল্পন! 1বজ্ঞানসম্মত কি না তাহা এক 
মাত্র ক্রিয়াবান সাঁধকগণই প্রত্যক্ষ অনুভব 
করিতে পারেন। 
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এই বিশাল জগতে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ 
প্রভৃতি যত পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে তাহা দেখিয়] 
আমরা মনে করি বিভিন্ন বস্তু দেখিতেছি। 
কিন্তু খধিগণ মনে করিতেন_ইহারা বস্ত নহে, 
ক্রিয়! বা শব্ধ মাত্র। আমাদের দেহে এক এক 
প্রকার ক্রিয়। হইয়া এক এক রূপ ধ্বনির উদ্ভুব 
হইতেছে । আর সেই ক্রিয়া! ব ধবনিকে আমর| 
দৃশ্য বস্ত বলিয়। মনে করিতেছি, এই শব্দকে 
বস্তরূপে বুঝাই আমাদের ভ্রান্তি বা বন্ধন। স্বপ্ন 
কালে দেখি আগুন জিতেছে, আমি জলে 
সাতার কাটিতেছি অথল। একট ব্যাঘ্ব আমাকে 
আক্রমণ করিয়াছে। জাগিয়। উঠিবার পর 
দেখিতে পাই--বাস্তবিক পচ্ষে অগ্নি জল বা 
ব্যান্র কিছুই নাই। তবে এই যে দেখিতেছিলাম 
তাহা কি? সোজাসুজি উত্তব দিতে গেলে 
বলিতে হয় তাহা আর কিছুই শয়, আমাব দেংপত 
স্পন্দন ও স্পনণজাত শব্মাত্র। আমি হয়ত 
পিত্ডের প্রকুপিত অবস্থা নিয় নিদ্রা গিয়াছিল।ম। 
সেই অবস্থায় দেহে পিভেব ব্রিষা চলিতে 
থাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া 'খ র+ প্রভৃতি 
ধ্বনির উদ্ভব হইয়াছিল] আব আমি এ্রত্রিয়ার 
অন্গব্প একটা অগ্নিকাণ্ডের শ্বপ্ন দেখিতেছিলাম | 
এই জাগ্রদবস্থায় আমর! যত পদার্থ দেখিতে পাই, 
তাহাবা দৃশ্বপ্রপঞ্চের অতাঁত কোন দেহীব 
দেহগ্ত ক্রিয়ার এবং এক অখণ্ড শবে 
অভিব্যক্তি মাত্র। মৃত্যুর পর আমাদের যে 
অবস্থা হইবে, তাহা'র সহিত তুলনায় আমাদের 
বর্তমান জাগ্রদবস্থাও একট! অলীক স্বপ্নমাত্র ৷ 
সেই শাশ্বত চিন্ময় চির জাগ্রদবস্থায় যাইয়! 
আমর! নিজেই দেখিতে পাইব যে যাহাকে এত 
কাল একটা সত্যজগৎ মনে করিতেছিলাম তাহ। 
কতগুলি ক্রিয়ার আলোড়ন ব। ম্পন্দন ভিন্ন আর 
কিছুই নহে এবং সেই স্পন্বনরাজির মূলে শব্ধ ব! 
ধবনি বিদ্যমান । এঁকতান-সঙ্গীতে যেমন বিভিন্ন 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--চর্থ সংখ্যা 


বাগযন্ত্রের ধবনিগুলি মিধিত হইয়া একই মূল স্থরের 
অমুবর্তন করে, সইকপ এই বস্তম্পন্দনজাত 
সহত্রপ্রকার ধ্বনি একটিমাত্র মূল সুরের অন্ুবর্তন 
করিয়। থাকে। অথবা একটিমাত্র ধ্বনিই 
স্পন্দনের পার্থক্যে সহজ্ধ| বিভক্ত হইয়! সহ 
প্রকাব বস্তরা্জি হি করিয়াছে । সেই শব্দ 
হইতেই বর্তমান জগৎ স্বষ্ট, স্থিত এবং বন্ধিত 
হইতেছে । এই চরম মীমাংলায় উপনীত 
হইয়াই ভারত-খধিগণ বাঁলিয়াছেন যে শুঁকার বা 
শবাত্রন্গ হইতে জগতের উৎপত্তি। এই প্রণব- 
ধ্বনি যে কেবল ভারতীয়গণের আবিফার তাহ! 
নহে] বাইবেলেও দেখিতে প|ই পরমকারুণিক 
যীস্ত শিশগণকে বল্তেছেন-]0 1006 
10601010106 61)678 ৪৪ ৮০00. %00. 608 আ01৫ 
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এই জাগতিক বস্তনিচয় শবের প্রকারভেদ 
বলিষ। উপলব্ধ হওয়ায় ভারতীয় মনীবিগণ 
জগতের স্ষ্টি এবং শ্েণীব্ভাগেব জন্ত শ.ব্দর 


স্ভ|বিক উৎপত্তি এবং শ্রেণীবিভ!গ-তত্ব 
আলোচনা করিবার প্রযে(জনীয়তা অনুভব 
করিলেন! এই গবেধণার ফলে যে উন- 


পঞ্চাশং মৌলিক পবনির আবিষ্কার হয়, উহ।রাই 
ভ|রতেব ভ্রমিক বর্ণম!ল!।| শংস্কৃতব্যাকরণ- 
শান্ধে বর্পেব উৎপত্তিস্থান-নির্য় নিখ্লা যে এত 
বিস্তারিত আলোচনা দৃষ্ট হয, তাহ!ই এই বথার 
সাক্ষ্য প্রদান কবে স্বাভাবিক বর্ণের কার্য্য- 
কারিতাশক্তি-বিযয়ক শথাসংগ্রহই যে এই 
সকল গবেধণার মূল উদ্দেত ছিল তাহার ভগ্ঠ 
প্রমাণ আর কি হইতে পারে? 

ম।নবের শিক্ষা সভ্যতা কাধ্যকলাঁপ পণা- 
বেক্ষণ করিতে গেলে দেখা যায় ফেন তাহার 
চরিত্রে তৃষ্ণা, হাহাকার, এক অফুব্রস্ত অভাব- 
বোধ বিরাজ করিতেছে । এত জ্ঞান লাভ 
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করিয়া, সভ্যতায় এত উদ্নত হইয়া, এত শ্ুখ- 
ভোগ কবিয়াও যেন তাহার তৃপ্থি নাই_-কেবল 
আরে! চাই, আরে! চাই। এই অতৃষ্থিবোধ 
দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে তৃষ্ণা এবং ছুটাছুটি 
মাণবাত্মার স্বাভাবিক অবস্থা নহে] অথাৎ 
জ্ঞান আর্দিতে কোন এক নিবিড় শাস্তি এবং 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পরিপূর্ণতার মধ্যে অবস্থান 
করিতেছিল। সেই পূর্ববামভূত অভাবপরিশূষ্ট, 
গ্বিবচ্ছিন্ন শাস্তিলাভের জন্যই মানবাক্মার এই 
জীবনজোড়া! হাছতাশ। তৎকালে অভাব 
বলিয়া কোন বন্ত মোটেই অনুভূত হইত ন! 
অভাব না থাকিলে কোন ক্রিয়া বা ছুটাছুটি 
গাকে না। শিজের বর্তমান অবস্ত। যদি পুর্ণী 
সন তবে কোন অপূর্ণতা দূর করিবার জন্য সে 
দুটাছুটি করিবে? আবার যে স্থলে স্পন্দন, 
ছুট ছুটি,ব। ক্রিয়। নাই সে স্থলে শব্দও নাই। 
তাই খল। হস যে আদি পূর্ণতার অবস্তাটি 
স্পন্দনহীন,। নিস্তরক্গ ভবস্ঠ।“অশবমস্পরম- 
বপমব্যয়ম্গ সেই নিস্তবঙ্গ অবস্থা হইতেই 
বর্তমান শব্বময় জগতের উৎপত্তি! তাই শবের 
পরিণতির ক্রমগ্ুলি আমরা সেই অবস্থ। হইতেই 
বুন্সিবার চেষ্টা করিব। 

এ অশব্দ অস্পর্শ অবপের অবস্থ। হইতে 
পতন হওযাঁৰ সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের মধ্যে 
পুর্ববাবস্থ-লাভের জঙ্টী পুনঃ চেষ্ট। জগিতে 
লাগিল। জগতে সকল বস্তই আপন স্বাভাবিখ 
ভবস্থা হইতে চ্যুত হইলে আবার সেই স্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার জন্ত অল্পবিস্তব সচেষ্ট 
হয়| এস্বলেও জ্ঞান একবার অভাবমর 
বর্তমান অবস্থায় পতিত হইয়া পুর্ববীবস্থায় 
প্রত্যাবর্তন করিতে থাকায় দেহে যে ক্রিয়ার 
সঞ্চার হইতে লাগিল তাহাই মাঁনবেক। বর্তমান 
হাপপ্রাস ক্রিয়া! এই শ্বাসপ্রশ্থাস ক্রিয়া 
বর্তমান আছে বলিম্বাই আমার এই 'আমিত'- 


শ্ব্বিজ্ঞানে ভারতীয় বর্ণমাল! 


চা 


বোঁধ বজায় রহিয়াছে । এই ক্রিয়াঘয়ের রোধ 
হইলেই আমার “আমি বলিতে যাহা কিছু 
বুঝায় সব চঙ্লিয়৷ যাইবে । অর্থাৎ তথন আমাগ 
মৃত্যু। এই ক্রিয়াছয় কদ্ধ হইলেই আমার 
দেখাগুনা সব বন্ধ হইয়া দৃশ্ঠটমান জগৎ চলিয়! 
যায়। তবে আমার প্তান-বুদ্ধি, আমার তৃষ্ 
জগৎ, আমার স্থখহঃখ সবগুলিকে এই ক্রিয়াছয় 
হইতে স্ষ্ট বলিলে দোষ কি? 

আমাদের সমগ্র দেহবীণায় শ্বাসপ্রশ্বাস 
কপ সঙ্কোচন প্রসারণ ক্রিয়া স্থানে স্থানে আঘাত 
দিয়। বুবিধ ধবনিব ঝন্কার তুলিতেছে এবং 
সেই বিভিন্ন ধ্বনিই আমাদের দৃষ্ট বছবিধ 
জ!গতিক পদার্থের কারণ) বীজ যেমন বৃক্ষ 
লত। শশ্য পুষ্প প্রভৃতির স্থষ্টির কারণ, সেইবপ 
আমাদের দেহগত ধ্বনিসঘুদয়ও জাগতিক 
বস্তসমূহের শষ্টির কারণ তাই এই সমস্ত 
শব্দকে এক একটি বীজমন্ত্র বাল। এই ধবনি- 
বীজসমৃহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেধধই ভারতীয় 
ব্ণম।লাব বিশেষত্ব 

প্রথমে নিষ্পন্দাবস্তা হইতে জ্ঞানের যখন 
বর্তমান সক্রিয়, চঞ্চল অবস্থাষ গমণাশমন 
হইতে লাগিল, তখন “উত্কারের ন্যায় একটা 
দগ্ষোচনাত্মক অখণ্ড ধ্বনি শুন! যাঁইতেছিল। 
ক্রিয়াস্ৃষ্টির পব মুহূর্তে যখন এ ক্রিয়াজনিত- 
শব্দব্যাপ্ত বারুমণ্ডলে মিলাইয়। যাইতে থাকে 
তখন উংকার ধ্বনির স্ষ্টিই শ্বাভাবিক। 
স্থল দৃষ্টিতেও দেখিতে পাই, যখন একটা 
ঘণ্টাব আঘাত দেওয়া হয় তখন একটা "ঢ 
শব হইয়। উং “উং রবে কোন অনন্ত ব্যোম- 
রাজ্যে বিলীন হইতে থাকে৷ যখন একখানা 
গতিশীল রেলগাড়ী থামিবার চেষ্টা করে, 
তখন তাহা হইতে একটা “উ ধ্বনির হায় 
শব্ধ নির্গত হয়। সৃষ্টির আদিতেও গতিশীল 
ৃষ্িক্রিয়া হইতে প্রতিগমন করিবার চেষ্টায় 


১৯৬ 


যে উিং বা “৬ ধ্বনির উদ্ভব হয় তাহাকে 
ভারতীয় শান্ত্রাদিতে অভিহিত কৰা হয় প্রণব 
বা নাদবিদ্দু। ইহাই বাইবেলের [0 69 
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এইরূপে বিচার করিতে গেলে বুঝিতে পার! 
যায়, প্রণব প্রথমে একটি যুক্ত নাদবিদ্দু বা 
€-এর ন্যায় উচ্চারিত হইতেছিল। যখন 
জীবদেহে ক্রিয়াবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস 
ক্রিয়ার জোয়ারভ টা কণ্ঠ পর্য্যস্ত আসিয়! পুনঃ 
সেই আদি শিষ্পন্ম অবস্থায় ফিবিতে লাগিল, 
তখন সেই প্রণবধ্বনি কঠে আসিয়া কণ্ঠ বণ 
“অ+--তৎপর দ্বিতল বা জ্রমধ্যস্থলে “উ” এবং 
আপন পুর্বাবস্থার অতি নিকটে গিয়া! *+ বা 
€ ধ্বনির ন্যায় শুনাইতে শলাগিল। অর্থাৎ 
বিক্ষেপণেব আধিক্যবশতঃ প্রণবধবনি “অ-উ-ম্চ 
তিন ভাগে বিভপ্ হইয়া গেল। 

প্রণথেধ “অ-উম্য এই ত্রিধ। বিশ্লেষণ যে 
আবন্তেই স্ুস্পষ্টকপ সম্পাদিত হইয়াছে তাহা 
নহে। ইহাব পুর্বেও অতি মৃদু ক্রিয়া 
হইয়। বহুবিধ ধ্বনির উদ্ভব হইয়াছে] যথা-_ 
জ্ঞানের প্রথম বিচ্যতিতে ঈষৎ বিক্ষেপণের পর 
আবার প্রবল বেগে পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তির সময় যে 
ধ্বনির বিকাশ হয় তাহ। "| ক্রমে ক্রিয়ার 
আরও বিকাশ-অবস্থায যথাক্রমে “ও এ এ৯খ 
প্রভৃতি ধ্বনির বিকাশ হ্ইয়। কণ্ঠে আসিয়। 
প্রকৃষ্ট “অ' ধ্বনির উত্তব হয়। বলা বাহুল্য ষে 
এই বিষনগুলি ঠিক কিনা তাহা পরীক্ষার জন্ট 
অপরের উক্তি অপেক্ষা আপন অনুভবই বুহত্তর 
প্রমাণ আমর! যে বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন 
ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানের গৌরব ত্চ্ঢভব করিতে 
পারি না, তাহার মুল কারণ আমাদের প্রত্যক্ষ 
দৃষ্টির অভাব। ইতিহাসপাঠে জানা যাঁয় মধ্যযুগে 
শুশিয়। বিশাস করার প্রবৃত্তি ভারতবাসীর মধ্যে 
অতিশর বুদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাই অন্ধ- 


উদ্বোধন 
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বিশ্বাসের আবরণে ঢাক! পড়িয়া গ্রাচীন ভারতের 
জ্ঞানরাজি আজ সভ্যঞ্জগতের শিক্ষা এবং গবেষণা 
হইতে দুরে সরিয়! গিয়াছে । সেই যুগের প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান আজ দূর্বল থিওরিতে পরিণত । কিন্তু 
শিক্ষ! সভ্যতায় ভারতব/সী আজও পৃথিবীর অন্ান্ত 
জাতি অপেক্ষা অনুন্নত নহে। তাই আশা করা 
যায়, এই ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অনুভববলে 
ভারতবামী একদিন বিজ্ঞানজগতে নৃতন আলো- 
ডনের স্ষ্টি করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে প্রকৃত 
শাস্তি এবং মহিমাঅজ্জনের পথ-্প্রদর্শন 
করিবে। 

এইবপে কণ্ঠ পধ্যস্ত আসিয়াই মানবদেহে 
ক্রিষা স্থিতিলাভ করিয়াছে । আমাদের বর্তমান 
জ্ঞান বুদ্ধি এবং দৃশ্ঠমান জগৎ এই কণ্ঠের 
ক্রিয়ার সহিত জড়িত। তাই প্রধল ক্রোধ বা 
একান্ত অনিচ্ছায় অথবা পরের প্রতি বাধ্য- 
বাধকতায় কোন কাজ কর! প্রভৃতি কারণবশতঃ 
নিজের আত্মবোধের অভাব হইবার উপক্রম হইলে 
কণ্ঠে একট! প্রবল বেদনা অন্থৃভূত হয়। ইহাঁ যে 
কে।ন ব্যক্তিই আপন দৈনন্দিন জীবনে সামান্ত 
আত্মদৃষ্টিবলে অনুভব করিতে প|রেন। মোটের 
উপর কণ্ঠেই মানবের স্থিতি। তাই মানবের 
বর্তমান 'অহং জ্ঞান” ব| আমি'শবোধ এই কণের 
দ্বারাই নিষ্পন্ন হইতেছে। মুখ খোল) অবস্থায় 
চক্ষু মুদিয়া উক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার দিকে 
লক্ষ্য করিলে দেখ! যায় কণ্ঠে আকর্ষণক্রিয়া- 
বলে "অ+ এবং বিক্ষেপপক্রিয়া-বলে মুলাধার 
(দেহকাগ্ডের নিযনতম স্থান) হইতে তাহা 
প্রত্যাবুত্ত হইবার সময় উচ্চারিত হয় 'হ”। 
অর্থাৎ সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্রিয়ামুলে দেহে অনবরত 
অহ” “অহ” এইরূপ শব্ধ উঠিতেছে। পরিশ্রাস্ত 
কুকুর হাপাইতে থাকিলেও দেখ। 'যাঁয় পরি- 
ক্কাররূপে তাহার কণ্ঠ হইতে “অহ” “অহ” 
ধ্বনি নির্গত হইতেছে। এই স্বাভাবিক 
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“অহঃ-ধ্বনি হইতে আমাদের বর্তমান আমি-জ্ঞন 
এবং তৎসংশ্রিষ্ট এই জগদজ্ঞ/ন নিষ্পন হইতেছে 
বলিয়াই সংস্কৃত ভাষায় 'আমি' শব্দকে 'অহং 
নামে অভিহিত কব। হইয়াছে। দৃগ্তম/ন জগৎকে ও 
এই “অহং,-এর অন্তর্গত বলা যায়। কারণ কণ্ঠ 
হইতে ক্রিয়া উপরে উঠিয়া মূর্ধা তালু প্রভৃতি 
স্থানে চলিয়! গেলে জগৎ আর অনুভূত হয় না 
ইহা! যোগিগণের প্রত্যক্ষ অনুভবের বিদয়। 
' আর যখন ক্রিয়। প্রবলতাবশতঃ কণ্ঠ হইতে 
শামি! নীচে চলিষ| বায় তখনও যে আমি? এই 
জগৎকে অকাট্য সত্য বসত বুঝিতেছি সেই আমিই 
এর এই জগতেব সত্যত। বিন্দমাত্রও অনুভব 
করিতে পাবিব না। অর্থাৎ তথন আমি 
নিপরাভিভূত হইয “জগৎ নাহ এইবপ অনুভব 
কবিব। তাই বলা যায এই “অ হইতে “হঃ 
পর্য্স্ত যে সমদয় শব্দ বর্তমান তাহ|রাই দৃ্মান 
দগতের কাবণ বা বীজ। োন বৈয়াকবণ 
বলিয়াছেন_- 
“অকার।দিহকারান্ত! বর্ণমাল! যয়] পুনঃ | 
সমগ্রং বাঙময়ং ব্য।পুং ভ্রৈলোক্যমিব বিষু্না ॥» 
মানব কণ্ঠের জীব। তাই মানব যদি 
গুলিকে তাহাদের উৎপত্তিব ক্রমান্ুসাবে বুঝিতে 
যায় তবে তাহাকে ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ করিতে 
হইবে কণ্ঠ হইতে আরম্ভ কবিষ্াা! পূর্বেই 
দেখান হইয়াছে যে মাদিতে মৃদু মৃদু ক্রিয়ার সঙ্তে 
ক্রমশঃ উদ্ভব হয ও ও প্র..”"আআ। কিন্তু 
মানব কণ্ঠের জীব বলিয়া ত'হারা ক 
হইতে গণন! করিতে লাগিল-_অ অ। ই ঈ. ..... 
ও উ-_-এই ক্রম|নুসারে | ইহাদিগকে বলা হয় 
স্বর বর্ণ বা! স্বতঃ উচ্চারিত বর্ণ। কারণ কণ্ঠ 
হইতে ন্থুরূপ ঝ! পূর্বববিত নিক্রিয় অবস্থার 
স্বাভাবিক টানে ইহারা স্বতই উচ্চারিত হয়। 
এই ম্বরবর্ণ-সমূহের উচ্চারণে স্বভাবভঃ কণ্ঠের 
ক্রিয়া উপরে উঠিয্ক। নিক্িক্স প্রণবের দিকে 


শব্দবিজ্ঞানে ভারতীয় বর্ণমালা! 
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ধাবিত হয়। আবাব দেখান হইয়াছে যে কের 
ক্রিয়।ই আমাদের বর্তমান “আমি,-জ্ঞানের করণ । 
স্থতর|ং স্বববর্পেক 'অভ]াঁস মানবে প্র'ণকে 
আনন্দের অতিশয্যে আম্মহাব। করিয়া ফেলে 
'আমিঃজ্ঞানের বিলোপ সাধন করিয়া। কবি 
যখন চন্দ্রোদয় প্রস্ততি প্রাকৃতিক দৃশ্াদর্শনে 
আপন.ভোল! হইয! পড়েন তখন স্বরবর্ণের 
টানে তাহার কণ্ঠগত ক্রিয়। উঠিস্বা মূর্ধ! তালু 
গ্রভৃতি স্থানে পাঁন হইতেছে মনে করিতে 
হইবে। তাই তাহার এত 'আ|নন্দবোধ | 

আবার কঠেব পর হইতে থে ধ্বনিসমূহের 
উদ্ভব হয় তাহাপধিগকে উচ্চারণ করিতে হইলে 
কণ্ঠ হইতে নীচেব দিকে ক্রিয়। সঞ্চালিত 
করিতে হয়। ক হইতে হ পর্যন্ত ব্ণগুলি এই 
পর্দ্ায়তুক্ত | ইহ।ব। ব্যঞ্জণ বর্ণ! উচ্চাবণকাঁলে 
ক হইতে নীচেব দিকে ক্রিয়/স্ধালন করিতে 
হয় বলিয়। এই বর্ণ গুলি মানবের কঠাস্রক “অহ; 
ক্রিযার "অন্তর্গত এব, এইজন্ঠ ইহাদের উচ্চারণে 
মানবের কর্তৃত্ব আছে। সুতরাং কখ প্রভৃতি 
ব্গ্ন বর্ণ মানবেব অহংজ্ঞনবিশি্ই অবস্থার 
যত ইতিভাব এবং অনুভূতির উদ্বোধক? এই 
বর্ণগুলিকে প্রণবেব দ্বাব| বিভিন্ন বপে চালিত করি- 
বার কৌশল আবিক্ষাব করিয়াই একযুগে ভারতের 
ধন্ুবিবগ্ঠাবিশারদ ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ জগৎকে ইচ্ছা- 
মাত্রেই পরিবস্তিত করিতে সমর্থ হইতেন। 

বাঞজনবর্ণ ও স্ষ্টিতত্বের একযোগে সম্যক্‌- 
বিশ্লেষণ কাঁরতে হইলে এক বৃহৎ পুস্তক প্রণগ্নন 
করিতে হয়। বর কার্যাকারিতাশক্তি-বিষয়ক 
গবেষণাধার| বর্তমান যুগে অধিক দূর অগ্রসর 
হয় নাই। সুতরাং ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ- 
পদ্ধতির উল্লেখ করি! এই 'আলোচনার 
উপসংহার করিতে হইল! 

ক্রিষ্ন। এক স্থানে বার বার গমন করি 
ফিরিতে থাকিলে এঁ স্থানে একটা গ্রন্থি, গাঁট 
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বা ঘাটের (108) সৃষ্টি হয়] অহ ক্রিয়া ও 
সেইরূপ কণ্ঠ বক্ষ উদর নাভিমুল এবং লিঙ্গমূলে 
বার বার গমনাগমন পূর্বক এক একটি ঘাটের 
সৃষ্টি করিয়া যথাক্রমে অযর লব ধ্বনির সৃষ্টি 
করিল। এই পাচটি প্রধান ঘ|টের প্রত্যেকটিতে 
আবার মৃদু-মধ্য-আধমাত্র-ভেদে প|চটি করিয়া 
ধবনির উদ্তব হইল | যথ।-_ 
এ-_ক খগঘঙ। 
য-চ ছজ ধা ঞ। 
র-টঠডঢণ। 
ণ-৩ ঘদধধন। 
ব_-প ধ বঙ ম। 
দেহের বি৬ন আংশর স্পন্দনে বিডিশ্ন 
বপ খন্ত অনুভূত হয়-_ পূর্বেই এই কথ|র 
আভাস দেওয়। হইয়াছে । তাই এলে ইহ। 
বুঝ) বঠিন হইবে শা যে, এক এক ঘাটের অং যং 
প্রভৃতি ধ্বণি এক এক প্রকার জাগতিক বন্ড ৫ 
ওবের কাবুণ। আল।র সেই এক এট্িট 
ঘ|টই ক্রিয়ার আধিকো পাঁচ পাচটি ধ্বনির 
হষ্টি করিয়া সেই এক এক জাতীয় ত্য 
বস্তকে পঞ্চ ভাগে বিভপ্ত কবিল। এই পে 
বর্ণম!ল।গত ধবনিগুণি সমগ্র স্থষ্ট জগৎবে মানবের 
বশবর্তী করিবার এক একটি বন্ত্স্বরপ। ক্ষত 
হস্তে পড়িলে ইহাদেব বলে যে ম।শব মহাশাও 
অন্জন করিতে পারে তাহ। ক্ষণকাল অন্তু ্টি- 
সহ|য়ে চিন্ত। করিঙগেই বুঝিতে পার। যায়| 
কথ.” *যর লব প্রভৃতি ধ্ঝনির বিকাশের 
পর সর্বশেষে মুলাধরের শেব প্রান্তে আসিয়। 
“হ” ধ্বনির উদ্ভব হইল। তৎপর যে ধ্বণির 
বিক।শ হয় তাহ। মানবদেহে ধরণাব অযে।গা | 
এই বর্পের বিকাশ হইতে গেলে ক্রিয়। দেহ হইতে 
বিচ্যুত হইয়া মানবের মৃত্যু ঘটায়। তাই এই 
শেষ বর্ণের নাম বিসর্গ (2) বা বিসর্জনীয়। 
বর্তমান জগতে বহু ভা এব বছ শব্দের 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--গর্ঘ সংখ্য। 


আলোড়নে নিয়ত আলোড়িত মানবের নিকট 
এেই ধ্বনি-বিজ্ঞান নিরর্থক এবং কল্পনাপ্রস্থত বলিয়। 
বোধ হইতে পারে বটে, কিন্ত এই ধ্বনিবিজ্ঞানই 
এক কালে ভারতের শ্রেষ্ঠ গবেষণার বিষয় ছিল। 
ধ্বনির একতানত। অভ্যাম করিতেন বলিয়া 
প্রচীন খধিগণ প্রনে প্রাণে বুঝিতেন যে ধ্বনির 
ঘ্বারই জগৎকে যদৃচ্ছ! পরিবর্তিত কর| যায় এবং 
প্রয়োজন বেধ হইলে বিপবাত ধ্বনি অভ্যাস 
ঘর নিশ্রিয় প্রণবে প্রত্য।বর্তন পূর্ব্বক ছুঃখময়, 
ত্রিতাপঙ্লয় জর্ঞবিত জগদ্জ্ঞান হইতে মুন্তি" 
লাভ করিয়! শির্বণপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
সর্বপ্রকার বিপদ এবং ঝঞ্জাবাত প্রভৃতি 
প্র/রূতিক বিপঘ্যয় তৃণজ্ঞানে উপেক্ষা করিবার 
বৌশল তাহ।দের কবায়ত্ত ছিল। 

দেই অপুর্ব ধ্বনিশজ্্রের কথ। আর কি 
বলিব! দেহেব ব্য।ধিগ্রশনন-বাপারেও এই 
বিজ্ঞানে অত্য।শচর্য ফল পরিলক্ষিত হইত। 
তত্বজ্ঞ মহাপুৰ্বগণ বুঝিতেন যে ক!মক্রোধ।দি 
বিভিন্ন মনোবৃত্তির আধিক্যবশতঃ দেহের 
বিশেব বাশষ স্থানে ক্রিয়ার প্রবলতা হেতুই 
শরীরেব অস্বাভাবিক ক্ষয় এব” বোগাদি হইয় 
থাকে । তাই তাহার! এ সকল স্থানের ক্রিয়া- 
জনিত শব্দগুলির সহিত নাদবিন্দু যোগে মন্ত্র 
রচন! পৃর্ধক রে!গীকে সেই মন্ত্রের জপ অভ)1স 
করাইতেন। এইকপে এ মকল অংশের 
অস্বাভাবিক বেগ কমিয়। গিয়া রোগীর দেহ সুস্থ 
ও নিবাময অবস্থা লাভ করিত। সেই ধ্বনি- 
চিকিৎস। ব। মন্ত্রচিকিৎসা এখন আর নাই। 
বর্তমানে অজ্ঞ অশিক্ষিত এবং নিজবিগ্ভার বিজ্ঞান- 
সম্মত সত্যতা প্রমাণ করিবার সামর্থযবিহীন 
বেদে এবং সাপুড়িয়াদের মধ্যে সেই মহাবিজ্ঞানের 
যে অতি সামান্ত আভাস পাওয়! যায় তাহাও' 
বর্তমান ক্রিয়াবহুল এবং বন্ুধ্বনির ম্পন্দনে স্পন্দিত 
মানবসমাজে তাদৃশ ফল প্রদর্শনে সমর্থ নহে। 


বৈশাখ, ১৩৫৭ ] 


শব্ববিগ্ার অভাবে ভারত আজ হৃতসর্বস্থ 
সৌধমালার আকার ধারণ করিয়াছে । গবেষণা 
এবং অন্ুসন্ধিৎংসার বিলোপে আজ শাক্্রীদির 
ধবনিবিষয়ক অনাদৃত পৃষ্ঠাসমূহ কাহারও প্রাণে 
কৌতুহল বা অন্থ্ভৃতিসর্ধারে অসমর্থ। শবের 
এই অপরিসীম শক্তির কথা যিনি শ্রবণ-মনন 
দ্বার! প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিবেন না 
তাহার নিকট ধ্বনির প্রভাব “হিং টিং ছট্‌; 
বপে প্রতিভাত হইবে মাত্রা! বস্তজগতেব 
শনানসমূৃহ অবাধভাবে বুগধুগাস্তর ধরিয়া 
স্বভাবের নিয়মে মানবদেহে বৃদ্ধি লাভ করার 
ফলে দৃ্ত জগৎ বর্তমানে আমাদিগকে যখন যে 
বপ বুখায় তখন তদ্বিপরীত স্পন্দন দেহে 
উৎপাদন করার ক্ষমত! আমাদের নাই। তাই 
বস্তজগতের নিয়মাবলী রোগ শোক বিপদ 
আপদ রূপে মানবসমাজকে অনবরতই গ্রাস 
করিয়। মানুষের চির-আকাজ্জিত শাস্তি এবং 
নির।ময় অবস্থাকে অবাস্তব কবিকল্পনায় পর্যবসিত 
করিতেছে । জড়বিজ্ঞ।নে সহস্রমুখী কর্মধর| আজ 


নিঃশব পদক্ষেপ 
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প্রতিকারের বন উপায় উদ্ভাবন করিয়াও 
মানবের এই দৈন্ঠ ঘ্ুচাইতে সমর্থ হইয়াছে 
বলিয়! মনে হয় না। এক একটি পুরাতন রোগের 
প্রতিষেধক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই শত শত 
নৃতন রোগ দেখা দিয়া দেশকে বিপগগ্রন্ত করিয়া 
তুলিতেছে। এই প্রগাঢ় বস্তপরতগ্তরতার কবলে 
পড়িয়৷ মানবের ইচ্ছাশক্তি দিন দিন হীনবল এবং 

ংসোনুখ--ইহা দেখিয়াও কি আমর! দেখিব 
না? শব্দবি্ার অভ্যাসে এই বস্তপরতন্ত্তার 
মোহজাল কাটিবে নত্য, কিন্তু সেই বিষ্ঠা আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সম্পূর্ণ নুতন রূপে অভিনব 
ভিত্বির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে 
অনাধৃত পুঁধিগত ধ্বনিশাস্ত্রে পরিণত হইবে ; দুধের 
স্বাদ ঘোলের দ্বারাই মিটিয়৷ যাইবে। ধাহার! আপন 
চক্ষুদ্বারা জগৎ দর্শন করিয়। থাকেন তাহাদের 
স্বাধীন চিন্ত-বলে বলীয়ান হইয়। আজ এই যুগ- 
সন্ধিক্ষণে লাঞ্চিত ভারতবাসী আপনার বিলুপ্ত 
শর্তির পুনরুদ্ধার পূর্বক এক মহান্‌ তেজো দৃপ্ত নব- 
জাতিতে পরিণত হউক ইহাই আমাদের কামন]| 


নিঃশব্দ পদক্ষেপ 


(1৭901881888 1650) 


স্বামী পরমানন্দ 
অন্ুবাদক-_শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


যার হৃদয় দুয়ার বন্ধ থ 


1কে না কোন দিন, 


পদ-ধ্বনি তাঁর সেই শুধু পায় শুনিতে ; 
যার বাহির শ্রবণ রুদ্ধ রহে গো চিরদিন, 
শবাবিহীন তার আগমন সেই পারে শুধু জানিতে । 


এরিক সতরডসহান 


বৈদ্ঞানিক ভ্যাণ্ট হফ, 


অধ্যাপক শ্রীস্থবর্ণকমল রায়, এম্-এস্‌সি 


এই প্রবন্ধে আমর এক জন ওলন্দাজ 
বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পরিচিত হইব । ইনি রসায়ন- 
শাস্ত্রের এক জন প্রধান কর্ণধার ছিলেন। ছুঃখের 
বিষয় অনেক ভারতবাসী আজও এই বৈজ্ঞানিকের 
নাম পধ্যত্তও জানেন না। মহাত্ব। ভ্যাণ্ট হফ. 
১৮৫২ থুঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতা 
ছিলেন রটারড্যাম্এর (1১০৮6৪৫%। ) একজন 
ডাত্রশর। স্কুলে তিনি প্রথম না৷ হইলেও উচ্চ 
স্থান অধিকার করিতেন। তাহার আব একটি 
প্রশংসনীয় গুণ ছিল, তিনি সঙ্গীতচচ্চা করিয়। 
বহু পুরস্কার পাইয়/ছিলেন। ভ্যাণ্ট হফেব 
রসায়নের প্রতি প্রীতি জন্মে অতি অল্প বয়স 
হইতেই। এবিষয়ে প্রসিদ্ধ ইংবেজ রসায়নী 
ওয়াকার সাহেব লিখিয়াছেনঃ “স্থলে যদি 


রসাণসঘবন্ধে কিছু আলোচন! হইত, ভ্যাণ্ট, 


হফ্‌ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনিতেন। তিনি 
রবিবার দিন পণ্যস্ত গোপনে স্কুলে যাইয়! রসায়ন- 
সম্বন্ধে গবেষণা কবিতেন। সে সময় ভ্যাণ্ট 
হফের মধ্যে শিশুন্ুলভ চাপল্য অত্যন্ত বেশী 
ছিল; এজন্য তাঁহার পরীক্ষণের মধ্যে বেশীব 
ভাগ ছিল বিস্ফোরকের কাজ। কর্তৃপক্ষ 
এবিধয় জানিতে প|রিয়৷ তাহা এই চঞ্চলত। 
বন্ধ করিয়। দেন। কিন্ত ভ্যাণ্ট হফ. ছাঁড়িবার 
পত্র ছিলেন না, তিনি নিজবাডীতে এ সমস্ত 
পরীক্ষণ চালু রাখিয় কিছু কিছু অর্থও রোজগার 
করিতেন” 

স্কুল ছাড়িয়া কিছুদিন তিনি ডেলফ 
পলিটেকনিক  ইনস্রিটিউট্‌-এ (1091 


1015 6801)0010  10866066) শিক্ষা গ্রহণ 
কবেন। এ সময় একদিন স্থানীয় চিনির 
কাবখানায় তীহাব যাওযার স্থযোগ হইয়।ছিল। 
শিল্পকাবখানায় একঘেয়ে যান্ত্রিক কার্যাবলী 
তাহাব মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। 
তাহার মধ্যে অনেক ভাবধারা ছিল। তিনি 
বায়বন্‌ (1357০), বাস (80৪) প্রভৃতি 
কবিদের কবিতা খুব পছন্দ করিতেন এবং মাঝে 
মাঝে তাহাতে ডুবিয়া থাকিতেন। এমনকি তাহার 
লেখনী হইতে কখনও কখনও হ্ন্দর সুন্দর 
কবিতা নির্গত হইত। ডেলফট এর পুরাতন 
র/সায়ণিক ও যান্ত্রিক ভাবধার। তাহাকে অতিষ্ঠ 
করিয়া! তেলে এবং তিনি নূতন আলোর সন্ধান 
নিতে লিডেন্‌ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে চলিয়। যান; কিন্ত 
সেখানেও একই ভাব পরিলক্ষিত হওয়াতে বন্‌ 
(7307 ) বিশ্ববিষ্ঠালয়ে যাইয়। তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ 
বৈজ্ঞানিক কেকিউাঁলর আশ্রয গ্রহণ করেন। 
এইখ!নে কখিবৈজ্ঞানিকের স্বাভাবিক আনন্দ 
অনেকটা উদ্ধদ্ধ হইয়/ছিল। রাইন্‌ নদীর অপূর্ব 
দৃশ্য তাহার কবিহ্ৃদয়ে অপুর্ব ভাব সঞ্চার 
করিত। কিন্তু ছুঃখেব বিষয় এখানেও তাহার 
থাক! সম্ভবপর হইল না। পণ্ডিত কেকিউলির 
ব্যবহার তাহার মনঃপৃত না হওয়াতে তিনি 
এস্থান ত্যাগ করিলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে 
প্যারিসে যাইয়া প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ওয়ার্জ 
( আঞএঃ(৪ )-এর শিষ্য হন্। ওয়ার্জের অধীনে 
তাহার কাজ কতকট! অগ্রসর হইয়াছিল বলা 
কঠিন। একজন সহপাঠী বলিয়াছেন £ “গবেষণা- 


বৈশাখ, ১৩৫৭ ] 


গারে ভ্যাপ্ট হফ. কাজ এত কম করিতেন বে 
কেহই সে সময় তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিত না, 
কিন্তু এই শ!স্ত ধীর স্থির বালকের মধ্যে যে একটি 
খিবাট বিশ্ব-আলোড়নকারী সিদ্ধান্ত বপায়িত 
হইতেছিল ওয়ার্জেব সহকর্মী লা বেল পর্যন্ত 
তাহ। একেবাবে কল্পনাও করিতে পারেন নাই। 
ভাণ্ট হফ তীহার মতবাদ স্থধীসমাজে প্রচার 
করিলে বড় বড ধুরন্ধবগণ তাহ! অবজ্ঞর চোখে 
দেখিয়াছিলেন। এমন কি তাহাব প্রসিদ্ধ 
শিক্ষকতবত্ব কেকিউলি ও ওয়ার্জ পর্যন্ত উাহাব 
হৃত্রকে উপেক্ষ। করিযাছিলেন। তাহারা তাহার 
সিদ্ধ[স্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেও স্বীবৃত হন 
নাই। ভ্যাপ্ট ভাবিয়াছিলেন তাহার ওলন্দাজ 
দায় লিখিত প্রবন্ধটি সন্ভবতঃ সকলের 
বোধগম্য হইতেছে না। এছপ্ত তিনি ইহা 
ফরাসী ভাঁষায অন্তবাদ কবেন। ইহাতেও কেহ 
ত|হার প্রতি স্থপ্রসম্ ন। হওযায় দীন যুবক প্রাষ 
হতাশ হইয়া! পডিলেন এবং রসায়ন হইতে 
বিদাঘ নেওব|র জন্ত প্রস্তুত হইলেন। হতভাগ্য 


ভ্যাপ্টট হফ. অবশেষে ইউট্রক্টেব পশু- 
চিকিৎস1 বিগ্ভালষে সামান্য সহকারিকপে কাজ 
গ্রহণ করেন । 


কিন্ত কিছুদিন যাইতে না যাইতেই অআ্রোত 
ফিবিয়। ফাডাইল। ১৮৭৫ থুঃ একদিন হঠাৎ 
তিনি প্রসিদ্ধ জার্মান রসায়নী ভিল্সেন।দ্‌ 
( %1110820৪8) এর নিকট হইতে একখানা পত্র 
পান। ভিলসেনাস্‌ ভ্যণ্ট হফ কে ভূষসী প্রশংসা 
করিয়াছেন, এবং হাব প্রবন্ধের একটি জান্মান 
স্করণ লিখিয়। শিজে অনুবন্ধ লিখিয়া দিতে 
স্বীকৃতি জানাইলেন। ১৮৭৬ খুঃ নেই অনুবাদ 
প্রকাশিত হয়। ইহার পরও ধুবন্ধব ফরাসী 
বৈজ্ঞানিক কোল্বি ( ঘ০109) ভ্যাণ্ট, হফ.কে 
আঘাত করিতে দ্িধ বোধ করেন নাই। 
তিনি একবার:লিখিলেন যে ভ্যান্ট, হৃফ. যাহা 


বৈজ্ঞানিক ভ্যাণ্ট, হফ, 


১৯৫ 


গ্রমাণ করিতে চাহিতেছেন তাহা অলীক কল্পনা 
ছাড়া আর কিছুই নহে। এমন কি কোল্বি 
এও লিখিয়াছিলেন যে ভ্যান্ট হফের 
প্রতিপাগ্ভ বিষয় কোন দিন প্রমাণিত হইবে না । 
এই ফরাসী ধুবন্ধর ভিল্সিনাদকেও আক্রমণ 
করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু আসলে 
ভিল্মিনাসের হস্তক্ষেপে খুবই কাজ হইয়াছিল । 
২৬ বংসর বকঃপ্রাণ্তির পূর্বেই মহাজ্ঞানী 
ভ্যাট, হফ. আমন্টারড|ম্‌ বিশ্ববিগ্ঠালয়ে রসায়ন- 
বিদ্ভার প্রধান অধ্যাপক নিধুক্ত হন। তিনি 
গ্রাথম বক্তৃতায় “বিজ্ঞানে কল্পনার স্থান এই 
বিষয়ট। আলোচনা করেন। এই বন্তৃতায় তিনি 


ৃ যুক্তি দ্বার! দেখ|ইয়/ছিলেন যে প্রধান প্রধান 


কৈজ্ঞানিকগণ প্র।য় সকলেই কতকটা ভাবরাজ্যে 
বিচরণ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন £ “মানুষের 
মনে স্বতই উক্ত ভ।বধার! প্রস্ুটনোশ্ুথ থাকে । 
ইহ! সময সময় ভবিষাতের মহান্‌ চিত্র মুখামুখি 
আনিয়া দেয় এবং তা'হ।দিগকে সত্যের দিকে 
ধাবিত কবে” ভ্যাপ্ট হফের এই অপূর্ব 
মানদিক ভাব তাহার মানস মহিম প্রচার করে। 
প্রায় অষ্টাদশ বৎমর তিনি আম্সটাবডাম্‌ বিশ 
বিদ্ভালয়ে ছিলেন। বিশ্ববিগ্ভালয়ের তত্কালীন 
আবহাওয়ার কথা আমর! নিয়লিখিত বিবরণ 
হইতে জানিতে পারি। যিনি আম্সটারডাম্‌ 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের সঙ্গে বিশেষ করিয়া যুক্ত তিনি 
জানেন সেখানে কোন কাজই গতানুগতিক 
পন্থায় অনুষ্ঠিত হয় না। সেস্থানের আবহাওয়। 
একটি অপুর্ব রহস্তমন্ন ভাবধারায় পরিপূর্ণ । 
এই গুহা অর্থময় বিষয়টি আর কিছুই নহে-_-একট। 
অনাবিল বিশ্বাস, যে বিশ্বাসকে কেহ «কহ অন্ধ 
বিশ্বাস বলিয়। ঠাট্টা করিতে পারেন” ইত্যাদি । 

এ সমস্ব আমাদের এই মহাঁপত্ডিত যুব- 
রসায়ণী যে সত্য পথ নির্দেশে করেন তাহ 
অন্ুনরণ ক্ষরিয়াই ক্রমশঃ বর্তমান ফিজিকাল 


১৯৬ 


কেমিষ্রির জন্ম হয় | রসায়নে ফিজিক্য।(ল কেমিস্ 
এক বিরাট শাস্ব। একমাত্র এই শাস্্টির 
দ্বার! মনুষ্যলমাজের যে কল্যাণ সাধিত হইতেছে 
তাহ! কল্পনাতীত। একজন স্থইডেনবাসী বলিয়া- 
ছেন ঃ “ভ্যাণ্ট, হফ, প্রকৃতির আড়াল হইতে 
সত্য উদ্ঘাটন করিতে অনেক পূর্বেই সফলকাম 
হইয়াছেন, কিন্তু বর্তমান প্রয়াস তাহার পুর্ব 
চেষ্টাকেও পশ্চাতে ফেলিয়াছে। তিণি পৃথিবীর 
নিকট এক বিরাট গবেষণার চিত্র উন্মুক্ত 
করিয়াছেন।” 

এ সময় জাম্মেশীর বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ভালয় 
ভ্যান্ট হফকে নেওয়ার জন্য উঠিয়। পড়িয়। 
লাগিল। শেব পথ্যস্ত তাহাদের এঁকাস্তিক 
আহ্বান তিনি অবহ্ল! করিতে পারেন নাই। 
১৮৯৬ খৃুঃ তিনি তাহাদের মনোবাঞচ। পুর্ণ 
করেন। আম্দ্টারডামের একঘেয়ে খাটুনীতে 
তাহার শরীর অত্যন্ত ক্লাস্ত হইয়!ছিল। 
গ্রসিয়ান সরকার তাহার সুখস্থবিধার জন্য 
বিরাট বনোবস্ত করিয়াছিলেন। “প্রুসিয়ান্‌ 
একাডেমী অব. সায়েন্সএ তিশি একঘণ্ট। মাত্র 
বত্তৃতা করিতেন, অপর সমস্ত সময় তিনি 
গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতেন। এজন বালিনের 
মনোরম শহরতলীতে 'একটি বিরাট গবেষণাগ|র 
তাহার জন্য সুসজ্জিত ছিল। এখানে আসিয়। 
তিনি ঘহা শান্তিতে কাজ করেন এবং বনু 
ছাত্রের পথপ্রদর্শকফপে বিশ্বের অশেব কল্যাণ 
সাধন করেন। এ সময় ্টাসফার্ট (36885681% ) এ 
ষে বিপুল স্বপীককৃত লবণ ছিল, তাহ! নিয়া তিনি 
ষথেই্ট গবেষণা করিয়া সম্পত্ধিট বিশ্ববাসীর জন্য 
উদ্ধার করেন। 

ক্রমশঃ যুবক ভ্যাণ্ট, হক. প্রৌঢ়ত্বে উপনীত 


উদ্বোধন 


[৫€২ম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার উজ্জ্বল প্রতিভ 
ষেশ একটু মলিন হইতে লাগিল। ৫* বৎসরে 
উপনীত হইলে তাহার বৈজ্ঞানিক উদ্দীপনা 
প্রা নির্বাপিত হইল। ইহার পরে তিনি 
অধিকাংশ সময় বিদেশত্রমণে অতিবাহিত 
করিতেন। মনীষী ভ্যাণ্ট হফ. ১৯১১ খুঃ দেহ- 
রক্ষা করেন। তাহার সন্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
ওয়াকার বলিয়াছেন £ “আমার মতে ভ্যাট, হফ, 
সমসাময়িক চিন্তাশীল ব্যপ্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ছিলেন। যদি কেহ এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতে 
চান, আমি বলিব ইহাতে আমাদের বিজ্ঞানের 
আরও উপকার হইবে ।” 

প্রকৃতপক্ষে কেহ যে তাহার সমকক্ষ 
ছিলেন না তাহার প্রমাণ নোবেল পুরস্ক।রটিই 
নির্দেশ করিয়াছে । ভ্যাট হফের সময়ে সর্ধ- 
প্রথম নোবেল পুরস্কার দেওয়া আরস্ত হয় এবং 
ইশিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া এই জয়মাল্যে ভূষিত হন। 

ভ্যাণ্ট হফের প্রধান সমাধান সন্বন্ধে কোন 
আলোচনা কর! এখানে সম্ভব নয়। বিষয়টি 
অত্যন্ত গভীর ৷ ভ্যান্ট, হফের যেন দিব্য দৃষ্টি 
ছিল, তিনি আত্মার পরমাণুর রূপটা! স্পষ্ট দেখিতে 
পাইয়াছিলেন এবং সেই রূপটিই ছিল তাহার 
গ্রতিপাদ্ভ বিষয়। আজ বৈজ্ঞানিক জগৎ 
রসায়নী ও পদার্থবিদ উভয়ে নানা পরীক্ষণের মধ্য 
দিয়। ভ্যাণ্ট হফকে সমর্থন করিতেছেন। 

এখানে অপর এক জন ফরাসী বৈজ্ঞানিক 
ওয়ার্জের সহকারী লা বেল-এর নাম উল্লেখ 
ন! করিলে তাহার প্রতি অবিচার করা! হয়। 
ইনিও স্বাধীনভাবে একই সুত্র আবিষ্ষার করেন | 
এজন্য উক্ত সুত্রটিতে প্রায়শঃ উভয়েয় নাম যুক্ত 
থাকে, কিন্তু ইনি সম প্রতিভাবান ছিলেন না। 


শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষ। 


৬শরৎচন্দ্র বসু, বার-য়া]ট-ল 


অনুবাদক-_প্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্‌ 


শ্বীরামকষ্ণের শিক্ষ। সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
বলিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। এ বিষয়ে 
কিছু বলিবার যোগাতা আমার নাই। যাহা 
হউক, তাহার শিক্ষার মধ্যে যাহ! আমি সর্বাপেক্ষ। 
গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি তৎসম্বদ্ধে কিছু 
বলিবার প্রয়্াম পাইব। তাঁহার বাণী ও উপ- 
দেশ|বলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত এবং পৃথিবীর 
বিভিন্ন সভ্য জাতির বিভিন্ন ভাষায় অনুদ্দিত 
হইয়াছে। এগুলি আমাদের সকলের নিকটই 
অগ্ন-বিস্তর সহজলভ্য । 


এই মহান্‌ ধর্মাচার্য গত শতাব্দীতে জগতের 
নিকট বাংলার বিশিষ্ট অবদান ছিলেন। সকলেই 
অবগত আছেন, এক শতাবী পূর্বে তিনি 
আবিভূ্ত হৃইয়াছিলেন এবং অর্ধ শতাবী পূর্বে 
বনবলীল। সংবরণ করেন। আমর ভ।রুতীয়গণ 
ও ভারতেতর দেশগুলির 'মধিবাপিবুন্দ এই 
মহামানবের জীবন্দশয় এবং আরও অধিক, 
লীলাবসাপের পর তাহার মহতী শিক্ষান্ধার| গ্রভৃত 
পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছি। 


যোগ্যতম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় 
গুরুর শিক্ষা বিভিন্ন দিক হইতে ব্যাখ্য 
করিয়্াছেন। পণ্ডিত মোক্ষমূলরও শ্রীরামকৃষ্ণের 
উপদেশসমূহ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই সেদিন, 
ইদ্দানীস্তন কালের শ্রেষ্ঠ মনীষী ডক্টর ব্রজেন্ত্রনাথ 
শীলখ কলিকাতায় আহৃত এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 
বিখধর্ম-মহাসম্মেলনের সভাপতিরপে তাহার 


অভিভাবণে মহাপুকষেব শিক্ষার পরিচয় প্রদান 
করিঝ!র প্রপ্াস পাইয়াছেন। এই পকল ব্যাখ্যা ও 
পরিচয়ের উপর আরও নূতন কিছু বলা ছুঃসাধ্য। 


মার মতে, জগতের বিভিন্ন ধর্মে উপদিষ্ট 
বিভিন্ন উপামনা-পদ্ধতির প্রতি শ্রীরামরুষ্ের উদার 
ও সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকৃতপক্ষেই বর্তমান যুগে 
ধর্মের অগ্রগতির ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট দান। 


পঙ্ডিতগণের মধ্যে রাজা রামমোহনই 
পিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক 
অধ্যয়ন ও আলোচন!। করিয়াছিলেন । ত্বাহাকে 
যথার্থই বর্মবিজ্ঞনের জনক বলা যায়। 
রামমোহন এইকপে জ্ঞন ; আহরণ করিতে 
গিয়। বিভিন্ন ধর্মের সাধারণ তত্বগুলি আবিষ্ষার 
করিতে চেষ্টা করিয্াছিলেন। র।মমোহনের এই 
তুলনামূলক অধ্যয়নের মধ্যে আমর! দেখিতে 
পাই প্রত্যেক ধর্মের উৎপত্তি ও পতনের ক্রমিক 
আরপমৃহ| প্রত্যেক ধর্মের নিয়ন্তরকে পরিবর্জন 
করিবার বিধি তিনি 'অবলম্বন করিয়।ছিলেন। 
ছুতরাং তাহার নিকট হইতে ইহা শ্রোনা কিছুই 
আশ্চর্য নহে--“অতএব সকল ধর্মের মধ্যেই অসত্য 
বিগ্ভমান আছে ॥ 


এক্ষপে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার কথা আলোচনা 
কর! যাক। শ্রীরামকষ্ণ ভক্ত-সাধকরূপে বিভিন্ন 
ধর্মমতের সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, 
রামমোহনের মতো পণ্ডিতরূপে নয়! বিভিন্ন 
ধর্মের পৃথক উপাসনা প্রণালী ও অন্শাসনসমূকে 


১৯৮ 


উদ্বোধন 


[ ৫€২ম বর্ষ--৪র্ধসংখ্যা 


আশ্রয় করিয়া! ঈশ্বরের প্রতাক্ষান্ুড়ৃতি লাভ « ছিল তাহার শিক্ষার জলত্ত বৈশিষ্ট্য । শ্রীরাম- 


করাই ছিল তীহার উন্দেহ | উদ্দেশ্ঠল!ভের 
নিমিত্ত তিনি কঠোর তপন্তা করেন এবং প্রত্যেক 
মত ও পথে সাধন করিয়া ভগবানকে উপলব্ধি 
করিয়/ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মত, 
এমন কি ইসলা'ম ও খুষ্টধর্ম সাধন কবিযাছিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেক ধর্ষের যাবতীয় স্তর অতিক্রম 
করিয়া এবং কোন একটি স্তরকেও পরিবর্জন 
না করিয়! অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছিলেন-_প্রত্যেক ধর্মই সত্য ; যত মত 
তত পথ”। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের প্রচারিত 
“প্রত্যেক ধর্মে সত্য আছে"”__এই মতের সহিত 
শীরামকৃষ্ণের শিক্ষাকে তৃল করিলে চলিবে না। 

রামমোহন যদি আমাদিগকে ধর্মবিজ্ঞান 
শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রত্যেক ধর্মের 
বিভিন্ন অনুশীলনের মধ্য দিয়! ভগবছুপণব্িব 
লাধন। শিক্ষা! দিয়াছিলেন শ্রীর/মকষ্চ। আমার 
ক্ষুদ্র অভিমতে, বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
ও শেষ পাদে যে ছুই জন ধর্মাচার্য বাংল! দেশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের শিক্ষা 
মধ্যে এই পার্থক্য বিদ্যমান । 

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা জগতেব কোন ধর্মের 
প্রতিই অসহিষুণ ছিল না। অন্তান্ত মহান্‌ 
ধর্মাচার্যগণ নিজেদের মত-প্রতিষ্ঠার চেষ্ট! করিযা- 
ছিলেন কিন্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ কোন নিজস্ব নৃতন 
ধর্মমত প্রবর্তন করেন নাই। তিনি দায়স্ববপ 
আমাদেহু জন্ত কোন নৃতন ধর্ম রাখিয়া যান নাই 
ঈশ্বরলাভের জন্ত তিনি কাহাকেও তাহার ধর্ম 
পরিবর্তন করিতে বলেন নাই এবং এরপ করিবার 
কোন প্রয্নোজনীয়তাও বোধ করেন নাই । তাহার 
ধর্মোপদেশপ্রদান-প্রণালী ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, 
অভিনব ও অদ্ুতরপে মৌলিক | তাহার শিক্ষা 
প্রমাণ করে ষে, প্রত্যেক ধর্মই ভগবছুপলব্ধির 
যথেষ্ট স্থযোগ ও সুবিধ! দিয়া! থাকে। উহাই 


কঝের লীলাবপানের কিছুকাল পূর্বে তদীয় 
অশন্ঠতম শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ একদিন তাহাকে 
প্রার্থনা করিতে গুনিয়াছিণিন--“জ্গদদ্ধে, সাহার! 
শুধু মতবাদে বিশ্বাসী তাহাদিগকে পথ দেখাইন্স। 
আমাকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে দিও না। 
আমার কথার ভিতর দিয। ধর্মবিশ্বাস বাখা। 
করিও না” 

শ্ীরামরষ্ের আধ্যাগ্িক সাধনার ইতিহাস 
আলোচনা করিলে আমর! দখিতে পাই ষে, 
অতি প্রাবন্তেই পুধখঙ্সীয়। মহীয়সী নারী 
ভৈরখী ব্রাহ্গণীব প্রভাব তৰণ ভন্ত-সাধকের 
উপর তলোৌকিক ঘটশ/র ন্য।ব কন করিয়াছিল । 
এই মহীয়সী সাধিক! সম্বন্ধে স্বামশ বিবেকানন্দ 
বলিয়াছেন, “ভৈরণী কেবল বিছুধী ।ছলেন ন।, 
তাহাকে মুক্তিমতী বিষ্ভা বলিলেও অততাপ্ডি' 
হয় না? তিনি লাক্ষাৎ সরস্বতী ছিলেন। 
শ্বীবামকুষ্ণ তাহার নিকট হইতে আধ্যাম্মিক 
সহায়তা প্রাপু হইয়াছিলেন।” এই উৈরবী 
ত্রাণ শ্রীর।মকুষ্জকে চৌধটিখ।না বিভিন্ন তন্ত্র 
তৎসঙ্গে চৈতন্ত-প্রবর্তিত 


সাধমসকল এবং 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত-নিঙ্গিষ্ট  পঞ্চরস-উপলব্ির 
শিক্ষা! দিয়াছিলেন। শাঞ্ত ও বৈষ্ণব এই 


দুইটি ব্গদেশের প্রধান ধর্ন। মতবাদ ও 
অন্ুণীলনে ইহাব! বুলাংশে পবম্পরের বিরোধী । 
কিন্তু শ্রীবামরুঞ্$ এই ছুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
উপাসনা প্রণ।লী অনুমরণ করিয়াও চরম উদ্দেশ্য 
শ্রীভগবানের পাদপদো সহজেই পৌছিয়াছিলেন। 
ভৈববী ব্রাঙ্গণী এই আপাতপ্রতীয়মান অসম্ভব 
কার্ধে শ্রীরামকৃঞ্ণকে সাহায্য করিয়াছেন । 
বিভিন্নধর্মীবলম্বিগণের মধ্যে পরস্পর অনেক 
ঘন্দ ও সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে__অনেক সময় 
এগুলি অযশন্ত ও চজ্জাকর বলিয়াই বিবেচিত 
হইয়াছে শ্রীরামকষ্ণের,উপদেশ হইতে অমর! 


বৈশাখ, ১৩৫৭ ] নাহি ভূলি যেন ১৯৯ 


এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে, ঈশ্বর-উপলব্ধির 
জন্ত এক ধর্মনম্প্রদ্দায়ভুক্ত লোকগণের অপর 
ধর্যমাবলধ্ধীদের সহিত বাদ-বিসংবাদ ও সংঘর্ষে 
লিপ্ত হইবার কোনই কাবণ নাই। বর্তমান 
বাংলায় তথা বর্তমান ভারতে ইহা একটি 
গুকতবপূর্ণ শিক্ষা । আমি কি ইহা আশা ও প্রার্থনা 


করিতে পারি, যে লোকোত্র মহাপুরুষের দিব্য 
জীবনে সহ সহ বৎসরের কোটি কোটি 
মানবের অন্থিত ধর্ম-সাধনা মৃত্তি পরিগ্রহ 
করিয়াছিল, তাহার সেই লমন্বয়মূলক সার্বভৌম 
শিক্ষা অনাগত ভবিষ্যতে উত্তরোভভর আরও 
ব্যাপকভাবে উপলব্ধ হইবে ? 


* বিগত ভ্রীরামকৃষঃ শতবাধিকী উৎ্নব উপলক্ষে কলিকাতা আহুত বিশবধর্ম মহাগশ্মেলনে প্রদত্ত ইংরেজী 


ব্তৃতার বঙ্গান্গবাদ। 


নাহি ভুলি যেন 
শ্বীউমারাণী দেবী 


জীবন আমার জাগিবে তোম।র পবশে, 
মধুব পবশে-- 

এই বিশ্বাস এই অভিলাষ 
চিন্তে রহুক হরষে, 
গভীর হরষে। 


নাহি ভুলি যেন ভুমি আছ মোর, 

রূপে রসে গানে করিয়! বিভোর, 

নাহি ভুলি যেন পরাণে তোমার 
পরম ককণা বরষে_- 
নিয়ত বরষে। 


এই সংসার-সন্কট-পথে 
যেতে হবে দুর্জয় ; 

লত বিস্বের কত বিভীধিক 
নিত্য দেখাবে ভন্ব। 


বাস্তবতার কঠিন আঘাতে 

নিত্য চাহিবে বেদন। জাগাতে 

তবু যেন জাশি তব জয়ে মোর 
হবে জয় নিশ্চয় 
মোর হবে জয় নিশ্চয় । 


জীখন-নাট্য ভাঙ্গিবে যখন 
সমান্তিকার বাশী, 
|শয়বে আমাব সকরুণ সুরে, 
বাজিবে নিভৃতে আমি । 
মহ। উল্ন/সে সেদিন হৃদয় 
স্নরিয়া তোমার চরণ অভয় 
চলি যেন প্রভু পাইতে বিলয় 
শিগ্ধ মধুর হাসি-_ 
হিগ্ধ মধুর হাসি। 


ভারতীয় সাধারণতন্ত্বের শাসনতন্ত্র 


মিঃ এস এন মুখোপাধ্যায় 
(২ ) 


বিচারব্যবস্থ| 

যুক্তরা স্্রীয় শাসনতন্ত্রে বিচার কগণ এক গুরুত্বপুর্ণ 
পর্দে আশীন। কারণ, একমাত্র আদালতের 
মারফতেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্ষমত। 
সীমাবন্ধ রাখ! সম্ভব। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দ্বেত- 
শাসন ব্যবস্থা থাকিলেও মাকিন বৃক্তরাষ্ট্রেব স্ত/য় 
এখানে ৈতবিচার-ব্যবস্থা নাই! সুপ্রীম কোর্টকে 
সর্বোচ্চে রাখিয়! ভারতের সমস্ত আদালত লইয়! 
একটি বিচারপ্রতিষ্ঠ।ন গঠিত। সুপ্রীম কোর্টের 
অধীনে প্রতে/ক উপবাষ্ট্রে এক একটি হাইকোর্ট 
এবং হাইকোর্টের অধীনে বহু নিয় আদালত 
আছে। সুপ্রীম কোর্টের প্রত্যেক বিচারপতি 
প্রেসিডেপ্ট-কর্তৃক নিধুপ্ত হইবেন এবং তাহার 
৬৫ বৎসর বয়স না হওয়! পর্যন্ত তিনি এই পদে 
বহাল থাকিতে পারিবেন। অন্যুন পাঁচ বৎসর 
ধরিয়া কোন হাইকোর্টের বিচারপতি পদে 
অধিষ্ঠিত অথবা ১* বৎসর ধরিয়। আইন-ব্যবসায়ে 
নিযুক্ত ভারতীয় নাগরিক স্বগ্রীম কোর্টের 
বিচারপতি নিযুক্ত হইবঝ|র যোগ্য । প্রেসিডেন্টের 
মতে কোন ব্যক্তি আইনশাস্ে বিশেষ পারদশী 
বিবেচিত হইলে তিনি তাহাকে সুপ্রীম কোর্টের 
বিচারপতি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ন্ুতীম 
কোর্টের ফোন বিচারপতির বিরুদ্ধে অনাচ।রের 
অভিযোগ প্রমাণিত হইলে কিংবা তিনি অযোগ্য 
বিবেচিত হইলেও প্রেসিডেন্টের আদেশ ব্যতীত 
তাহাকে পদচ্যুত কর! যাইবে না। প্রথমে 
পার্পাষেপ্টের উভয় সভার প্রত্যেকটিতে 


অপসারণের আবেদন উত্থাপন করিয়! এ সভার 
মোট সদন্তসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত 
সদস্তগণের অন্ততঃ ছুই তৃতীয়াংশের ভোটে 
সমধিত হইলে এ অধিবেশন-কালেই উহ! 
প্রেসিডেণ্টের নিকট পেশ কবিতে হইবে। 
অতঃপর প্রেসিডেণ্ট এই সম্পকে যথাবিহিত 
আদেশ জারী করিবেন। শাসনতন্ত্রেই সুপ্রীম 
কোর্টের বিচারপতিগণের বেতন নির্ধারিত আছে। 
অবসরগ্রহণের পর ম্ুগ্রীম কোর্টের কোপ 
বিচারপতি ভারতের কোন আদালত কিংবা 
অন্ত কোন বিচারপ্রতিষ্ঠানে আইনবাবসায় 
করিতে পারিবেন না। এই ভাবে দেখ! যায় যে 
শ/সনতন্ত্রচয়িতিগণ সর্বোচ্চ বিচারপ্রতিষ্ঠানের 
স্বাতক্র্য বজায় রাখার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা 
করিয়াছেন, কারণ যুক্তরাষ্ত্ীয় ব্যবস্থা সুচারুরূপে 
সম্পন্ন করিতে হইলে বিচারধিভাগের পূর্ণ 
স্বধীনত। একাস্ত প্রয়োজন। 

বুটেন ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রেরে অনুকরণে 
প্রেসিডেণ্টের সম্মতিক্রমে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি- 
গণকে সুপ্রীম কোর্টে নিধুক্ত করিবার ব্যবস্থ! 
কর। হইয়াছে। 


সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা 
অন্ত ষে কোন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয় 
অপেক্ষা ভারতীয় শ!সনতন্ত্রের সুপ্রীম কোর্ট 
ব্যাপকতর ক্ষমতার আধকারী ৷ এমন কি মার্িন 
যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টও সাধারণ আপীল 


বৈশাখ, ১৩৫৭ ] 


আদালত নহে। ইউনিয়ন গভর্নমেণ্ট এবংএক 
বা একাধিক উপবাষ্ট্রের মধ বিবে!ধ দেখ! দিলে 
অথবা দুই কিংবা ততোধিক উপরা্ট্রেব মধ্যে 
লিবাধ দেখা দিলে ভারতীয় সুপ্রীম কোটই 
তাহাব একমাত্র বিচাবেব অধিকাবী; বিভিন্ন 
হাইকোর্টের যাঁবতীয মামলায় শাসনতত্বেব ব্যাখ্য। 
লইয। আইনের জটিলত! দেখ। দিলে একমাত্র 
সুপ্লীম কোর্টই তাহাব মীমাংসাব স্থান। 
সনেব ভ।রতীয স্বাধীনতা আইন বলবৎ হইখাৰ 
পূবে প্রিভি কাউন্িলেব যেবপ ক্ষমতা ছিল, 
দেওয়ানী মামলা এবং অপরাপর শ্রেণীর 
কতকগুলি মামলা-সম্পকে স্থপ্রীম কেেব 
ক্মতাও তদ্রপ। কতকগুলি বিশেষ ৬রণীর 
ফৌজদারী মামলায় উপবাস্ীয় হ।ইকে।ট*মূহের 
ধিচারেব বিরুদ্ধেও আপীল শুনিবব অধিকার 
হুপ্রীম কোর্টের আছে। কেবলমাত্র ভাবতের 
সমন্ত আদালতেব নষ, ট্রাইবুনাণেব (সাধ|ব্ণতঃ 
আদালত বলিতে যাহ। বুঝা এইগুলি সেই 
শ্রেণীর নয়) বিচার-সম্পর্কে ও পুনধিবেচন। কবির 
ব্যাপক ক্ষম্ত। সুপ্রীম কোটেব আছে। ইহ 
হাঁড। শাসনতন্ত্-গ্রদত্ত মৌলিক অধিক।ররক্ষ।র 
ব্য/পাবেও সুপ্রীম কোর্টকে বিশেষ ক্ষমত। দেওয়। 
হইয়ছে। কান|ডার সুগ্ীম কোর্টেব স্য।ষ ইহ।ব 
পবামর্শদানেরও বিশেষ অধিকার আছে। 


১৯৪৭ 


হাইকোর্ট 

সাধারণতঃ স্থুপ্রীম কোর্ট গঠনেব পদ্ধাতিতেই 
হ|ইকোর্টসমৃহ গঠিত। এখানেও বিচারপতিগণ 
রা্রপতি-কর্তৃক নিধুক্ত এবং সুপ্রীম কোর্টের 
বিচারপতিগণের স্াায়ই ক্ষমতা! ও সুযোগ সুব্ধ।র 
অধিকারী | তবে হাইকোর্টের কোন বিচাবপতির 
৬* বৎসর বক্রম পূর্ণ হইলেই তাহাকে 'অবসব 
এহণ করিতে হইবে । 

সন্তন্ত্র প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে হাই- 

৭ 


ভারতীয় সাধারণতত্ত্রের শাসনতন্ত্র 


২০১ 


কোর্টের অধিকার ও ক্ষমতা যে রূপ ছিল, এখনও 
সেই রূপই আছে; অধিকন্ত পূর্বে যে সমন্ত 
বিধিনিষেধেব মধ্যে ক্ষমতা প্রযোগ করিতে হইত 
তাহা অপসাবিত হইয়াছে। এখন হইতে 
প্রত্যেক হ|ইকোটই স্বীয় এলাকায় বিশেষ ক্ষমত। 
অন্ুযাধী আদেশ জাবী কবিখাব অধিক।বী। 
ব!জস্বসংক্্ত ব্যাপ!বে ক্ষমতাপ্রযোগেব যে সমস্ত 
বুধ। ছিল, ত।হ! অপস।বিত হইয়|ছে এবং মাত্র 
স্বীযধ এলাকাঁৰ সকল আদ|লতেব উপব নয়, 
ট্রাইখ্যুহালেব কার্ধেব উপবও ইহ|কে পরিদশনের 
ক্ষমত| দেওয়া হইযাছে। 


উপরাষ্টী 

শ্সন্তন্থের প্রথম তপসিলের “ক ও থি 
বর্মিত উপবা সমূহের (পূর্বেকার গভর্নর-শ|সিত 
প্রদেশ ও ভারতীয় দেশীয় বাজ্য) গঙরমেণ্ট 
প্রায় কেন্দ্রীথ গভর্নমেণ্টেবই অনুপ প্রথম 
তপ্সিবেব “ক? ভাগে বর্মিত কন উপব্ষ্ের 
প্রধান শ!সনকর্তা একজন গভর্নব। সাধ।বণতঃ 
বাষ্রপতি-কর্তৃক পাচ বংসবেব জন্য তিনি নিধুও 
হইবেন; উক্ত তপসিলেব “খ ভগে বঠিত 
কোন উপবাষ্ট্রেব প্রধান শ।সনকর্ত প্রেসিডেণ্টের 
'আন্ুমেদিত এক জন বাজপ্রমুখ | এই কল 
উপবাষ্ট্রেও পার্লমেণ্টাবী গভর্নমেন্ট এ।কিবে। 
ফলে গভর্নব কিংবা ব|জপ্রমুখকে উপবাস্রায় 
প্বিষদের নিয়তন্। সভ1ব ( ব্যবস্থ/প্বিষদ ) নিকট 
সম্মিলিতভ|বে দ।য়ী মন্ত্রিসভার পবামরশানুসাবেই 
কাজ কবিতে হইবে। 

প্রত্যেক উপবাষ্ট্রেই একটি করিনা আইন 
পরিষদ আছে। গভর্নর অথব। র।জপ্রমুখ এবং 
কোন কোন উপরাষ্ছ্রের নিম্নতন সভা ( ব্যবস্থা” 
পরিষদ ) ও উধ্বতন সভ1 (ব্যবস্থাপক সভ]) 
এবং কোন কোন উপরাষ্ট্রের কেবলমাত্র নিযনতন 
সভ। (ব্যবস্থাপর্ষদ) লইয়। এই আইন-পরিষধ 
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গঠিত। পার্লামেন্ট আইনবলে উধ্রতন সভা 
(ব্যবস্থাপক সভ1) ভাজিয়। দিতে পারেন কিংব৷ 
নৃতন গঠন করিতেও পারেন। উপরাষ্ট্রে 
প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারগণের ছার! নির্বাচিত প্রতিনিধি 
লইয়াই থাকার ব্যবস্থাপর্িষদ গঠিত হইবে। 
জনসংখ]।র প্রতি ২৫ হাজারের জন্য মাত একজন 
প্রতিনিধি হইবেন। কিন্তু ব্যবস্থাপরিষদের মোট 
প্রতিনিধির সংখা পাচ শতের বেশী কিংবা ৬* 
জনের কম হইতে পারিবে না। উপরাষ্ট্রের সর্বত্র 
প্রত্যেক নির্বাচকমণ্ডলীর জনসংখ্য! এবং প্রতি- 
নিধির অনুপ।ত যথাসস্তব একই দপ কক্ধিবার 
চেষ্টা করিতে হইবে। স্বাভাবিক অবস্থায় 
ব্যধন্থাপরিষদের আধুক্ষাল পাঁচ বসর। কোন 
উপরাহ্রের বাবস্থাপক সভ।র সদশুসংখা। তথাকার 
ব্যবস্থ/পরিষদের মোট সদ্দল্রসংখ্যার এক- 
চতুর্থাংশের বেশী হইতে পারিবে না) তবে কোন 
অবশ্থতেই এই সংখ্যা ৪* জনের কম হইতে 
পারিবে না| আইনবলে পা্নমেন্ট অন্তরূ্প 
বাবস্থা না কর পমস্ত ব্যবস্থাপক সভাব মোট 
সদশ্তসংখ্যার অর্ধেক স্থানীয় স্থাযভশাসস্র 
প্রতিষ্ঠানের সদন্ত, বিশবব্রিগ্ভাপষের শ্াতক ও 
শিক্ষকগণ লইয়। গঠিত নির্বাচরমণ্ডণী দ্বাব! 
নির্বাচিত হইবেন) এক-তৃতীয়।শ উপরাষ্ট্রের 
ব্যবস্থাপরিষদের সদশ্তগণ-কর্তৃক বির্বাচিত হইবেন 
(ব্যবস্থাপ্রিবদের সদন্ত নহেন এইরূপ ব্ডক্তিকে 
নির্বাচন করিতে হইবে) এবং অবশি সদস্তগণ 
গভর্নর-কর্তৃক মনোনীত হইবেন। সাহিত্য 
বিজ্ঞান চারুকল! সম্বাঘ-আন্দোলন সমাজসেব! 
অথবা অনুবপ অন্যান্তী বিষষে ঝুৎপন্ন কিংবা 
কার্যকর জ্ঞান্সম্পন্ন ব্যভিগিণের মধ্য হইতেই 
গভর্ধরকে এই সকল সদন্ত মনোনীত করিতে 
ইইবে। রাষ্ট্রসভাষ সায় ব্যবস্থাপক সভাও স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠান এবং ইহা ভাঙ্গিরা দেওয়। যাইবে 
না। রাষ্ট্রসভার হায় ইহারও এক-তৃতীয়াংশ 


উদ্বোধন 


সদপ্ত প্রতি ছুই বৎসর অস্তর 


[ £২ম বর্ষ»৪র্থ সংখ্যা 


অবসর গ্রহণ 
করিবেন 

উপরাষ্ঠ্ীয় আইন পরিদর্দেব এক কিংবা! উভয় 
সভার আইনপ্রণযন, অর্থনৈতিক এবং অন্থান্ত 
ব্যাপাথ্ষের কার্যপদ্ধতি অল্লবিস্তর ইউনিয়ন 
পার্পামেন্টেরর উভয় সভার পদ্ধতিব অনুপ । 
ছইটি সভ! ( ব্যাবস্থা পরিষদ এবং ব্যবস্থাপক সভা) 
বিশিষ্ট কোন উপরাষ্ট্রে কোন বিল সম্পর্কে উভয় 
সভার মধ্যে মতবিরোধ দেখ। দিলে তাহার 
মীমাংসার্থ যুক্ত অধিবেশন আহ্বানের কোন ব্যবস্থা 
নাই। তবে এইকপ ক্ষেত্রে নিমতন সভায় 
(ব্যবস্থ'পবিষদ ) কতকগুলি সর্ত1ধীনে দ্বিতীয় বার 
বিলটি গৃহীত হইলে, সেই সিদ্ধান্তই বলবৎ 
হইবে। 


চীফ কষিঞনার শালিভ প্রদেশ 

শঁসন্তন্বের প্রথম তপসিলেব গি' 
ব্ণিত উপর/্রসমূহ ১১০৫ সনের ভারত শাসন 
আইন আমলের চীফ. কমিশনার শাসিত প্রদেশ- 
সমুহের অনুপ । রাষ্ট্রপতি (প্রেসিভেপ্ট)-মনোনীত 
চীফ. কমিশনার কিংব শ্রেফ টেন্তাণ্ট গভর্নর অথবা 
পার্বতী উপরাষ্ীয় গভর্নমেন্ট মারফত কেন্ত্রী 
গৃভর্নমেপ্ট কর্তৃক শাসিত হইবে। এই সকল 
উপরষ্টরে অধিকতর আত্মনিয়ন্ত্র-অধিক।র দানের 
উদ্দেগ্তে পার্লামেন্ট সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে আইন স্ভ। 
অথব! উপদেষ্ট। পরিষদ কিংবা মগ্ত্রিমগুলী গঠন 
করিতে পারেন । 

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্ৰীয় 
গভর্নমেণ্টের প্রত্যক্ষ শাসন।ধীন থাকিবে। এই 
সক অঞ্চলে শাস্তি ও সুশাসনের উদ্দেস্তে 
রাষ্ট্রপতি আইন করিতে পারিবেন । 


ভাগে 


অনুগ্নত অন্প্রদায়ের রক্ষা ব্যবস্থ। 
তপশিলী ও উপজাতীয় এলাকা নামে 
অভিহিত কতকগুলি অনুর্ঠত অঞ্চলের শাসশ- 
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পরিচালনেরও ব্যবস্থ। করা হইয়াছে । শাসনতঙ্ত্ের 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ তপমিলে উপরোক্ত অঞ্চলসমূহের 
শ/সনপরিচালনের নিষ্ত্ি কতকগুলি বিস্তৃত 
ব্যবস্থ। লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এর সকণ ম্মঞ্চলের 
শাসণকর্তৃপক্ষ এবং অধিবাসীদের (শাসনতন্ত্র 
তপনিলী উপজাতি বলিষ! বণিত ) মধ্যে প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ স্থাপনই ইহাব মূল নীতি । 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোন 
সম্প্রদায়ের অধিব।শীদেবক জন্ত শাসনতত্রে 
কতকগুলি বিশেষ সংরক্ষণব্যবস্থা আছে। 
তপনিলী সম্প্রদাব ৪ তপমিনী উপজাতিগণের 
শিমিত জনসংখ্যাব অন্ুপ!তে দশ খতসবেব জন্য 
লোকসভা এবং উপবাষ্টায় "আইনসভা সমূহে 
আসনসংরক্ষণের ব্যবস্থ। আছে। তপসিলী 
সপ্প্রদাব, ভপদিলী উপজাতি ও ন্তান্ত অন্নুননত 
সম্প্রদায় এবং য্।ংলে। ইগ্ডরাশ সম্প্রদায়ের নিমিত্ত 
শাসনতন্বে যে সমস্ত বিশেষ সংরঙ্ষণব্য বন্থা 
আছে, ভাহা! কি ভ|বে কামে পারণত কর 
হইতেছে সেই সম্পর্কে তদন্ত করিয়। মধ্যে মধ্যে 
উহার নিকট বিপো্ট দাখিল করিবার উদ্দেশ্টে 
রধ্পাতি এক জন স্পেগ্তাল অফিসার নিধুক 
রবিবেন। রাষ্ট্রপতি পালামেণ্টের উভগ্ন সভাধ 
এই সকল রিপোর্ট দাখিল করিবেন। ইহা ছাড়া 
এই ব্যবস্থাও করা হইয়াছে যে, তপপিলী 
থেলাক!র শাসনথ্যবস্থা ও উপজাতিগণের উন্নতি 
বধ|ন সম্পর্ক রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত রা্ট্রপৃত 
যেকোন সমযে এবং শ!সনতন্ত্র গ্রবতণের তাখিখ 
হইতে দশ বৎসর পৰে একটি কমিশন নিয়োগ 
কারণত পাবিবেন। অন্ুনত সম্প্রদা়দমূহের 
শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থ! এবং অন্ভাব- 
অভিযোগের তদন্ত কবিষা যণোচিত প্রতিকারের 
উপায় নির্ধারণকললেও বা্্রপতি মধ্যে মধো একটি 
কামশন নিধুক্ত কন্িতে পাবিবেন। কমিশনেবর 
রিপে্ট পাইবার পর রাষ্ট্রপতি এই সম্পর্কে 


কোন 


ভারতীয় সাধারথতন্ত্রের শাসনতন্ত্র 
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কি ব্যবস্থা অবলম্বন কবেন পার্লামেন্টকে তাহা 
জানাইতে হইবে। 


ইউনিয়ন ও উপরা্রে র অম্পর্ক 


গ্রথন আইনপ্রণবন-অধিকারবণ্টনা লহ 
ইউনিয়ন ও উপবাস্্রগুলিব সম্পর্ক আলোচনা 
কব! যাক। শাসনতন্ত্েব সপ্তম তপসিলে 
যুক্তরা্রীয় তালিক।, উপবাস্ট্রীষ তালিকা! এবং যুপ্ত 
তালিকা নামক তিনটি তালিকায় আইন প্রণবনের 
বিভিন্ন বিবয় সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে বল! হইয়াছে । 
যুক্তবাষীয় তালিকব অন্তর্গত যে কোন বিষিয়ে 
পর্লামেণ্টের এব” উপবাধীষ তালিকাব অন্তত 
যে কোন বিবষে প্রথম তপসিলেব “ক” ও খ' 
ভাগে বণিত উপরাষ্রসমূহের পবিবদেৰ আইন 
প্রণযনের শিব 'অধিক|ব রহিযাছে। যু 
তালিকার অন্তর্গত বিদবসম্পর্কে পার্লামেণ্ট ও 
এই বিষষে ক্ষমতা প্র1পু উপবাষ্টায় আইনপবিধদের 
আইনপ্রণধনের অধিকাৰ আছে। প্রথম 
তপসিলের গ? ভাগে বণিত যেকোন উপবাস 
কিংব। আন্দামান ও নিকে।বৰ দ্বীপপুজেপ যে 
কোন ব্যাপারেও (উপবাস্্ীয় তালিকার অন্থভূক্তি 
বিধয় সহ) পল।মেণ্টেব আইনপ্রণয়নের অধিকার 
আছে। 


ব্যবস্থাপক তালিকা 


যুক্তরাষ্্ীয় তালিকায় দেশরক্ষা, আণবিক 
শর, পররাষ্ট্রসংক্র।স্ত বিবয়, নাগবিক অধিকার, 
বেলওয়ে, জাহাজী ব্যবসায়, বিমান পরিচালন, 
ডাক, ও তার বিভাগ, ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্দ 
ইত্যাদি ৯৭টি বিষষ অ।ছে; উপবাহ্ীয় তালিকার 
জমনিরাপত্তা, পুলিশ, স্থানীয় স্বারত্ুশাসন, জনস্থাস্থা 
ও স্বাস্থ্রক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষা, কৃষি ও বন ইত্যাদি 
৬৬টি বিভিন্ন বিষয় আছে এবং ফৌজ্দারী আইন, 
ফৌজদারী ঝাঁধবিধি, বিবাহ ও বিবাহাবচ্ছেদ? 


২৪৪ 


চুক্তি, দেওয়ানী কার্ধবিধি, খাগ্ঠদ্রব্যে ভেজাল, 
ট্রেড ইউনিযন, শরমিককল্যাণ, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও 
ফ্যাক্টরী ইত্যাদি ৪৭টি বিষণ্ণ যুক্ত তালিকার 
অন্ততুক্তি। কানাডাব স্তায় অবশিষ্ট ক্ষমত। 
কেন্দেব হাতে দেওয়া হইয়ছে অর্থাৎ যুক্ত 
তালিকা কিংবা! উপবাষ্থীয় তালিকায় যে সকল 
বিষয় উল্লিখিত হয় নাই, তাহা যুক্তরাষ্ট্র 
তালিকার অন্তভূরক্তি খলিয়! গণ্যহইবে। 
অপ্রত্যাশিত জাতীয় সঙ্কট দেখা দিলে কেন্দ্রীয় 
গভর্নমেণ্টেব হস্তক্ষেপে কবিবাবু এক বিশেষ 
ব্যবস্থা করা হইযাছে। এইবপে রাষ্রসভ। উপস্থিত 
কঈীদন্তগণের অন্যুন ছুই-তৃতীয়ংশের ভে!টে যদি 
এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, জাতীম 
স্বর্থবক্ষাকল্পে এই প ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের আইন 
প্রণয়ন কব। প্রয়োজন অথব। যুঝ্সঙ্গত, তবে 
ইউন্যিন পালামেণ্ট উপরাষ্টায় ত'লিকার অস্তভু কত 
যে কেন বিষয়ে আইন প্রণয়ন কবিতে পারিবেন । 
বুদ্ধ অথবা বহিবক্রমণ কিবা আভাস্তবীণ 
গোণযে।গেব ফলে ভাবত কিবা ইহার অন্তর্গত 
যে কোন অঞ্চণেব নিব।পত্ত। বিপন্ন বলিয়। 
রাষ্ট্রপতি জকরী অবস্থা খেষধা। কবিলে এই 
ঘোধণ! বলবৎ থাকা কালে উপরাষ্টায তালিকার 
অন্তগত যে কে|ন ব্ষিয়ে পার্লামেন্ট আইন 
গ্রণয়ন কবিতে পারিবেন। দুই বাঁ ততোধিক 
উপনাষ্টাষ আইনপরিষঝাদ গৃহীত প্রস্ত।ববলে 
উপবাষ্টীয় তালিকাব যে কেন বিবয়ে পলমেন্টকে 
আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইলে, সেই 
সম্পর্কে পার্ল।মেণ্ট আইন্প্রণষনা করিতে 
পারিবেন। কোন বিষয় উপরাষ্ীয় তালিকার 
অস্তভূক্তি হইলেও, সেই সম্পর্কে সন্ধি অথবা 
আন্তর্জাতিক নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবাব উদ্দেশ্তেও 
পার্ল/ষেট আইনগ্রণয়ণ কবিতে পারিবেন। 

যুত্ত তালিকার অন্তত কোন বিধয়ে 
পার্লামেণ্টি ও উপরাষ্ীযধ আইনপরিষদ কর্তৃক 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম ঘর্ষ- ৪র্থ সংখ্যা 


রচিজ আইনের মধ্যে বিরোধ দেখ! দিলে 
পার্লামেপ্ট-প্রণীত আইনই বলবৎ হইবে; কিন্ত 
এই বপ কোন বিষয়ে রাষ্ট্রপতির বিবেচনা- 
সাপেক্ষে কোন উপবাস্থীয় পরিষদ-কর্তৃক রচিত 
আইনে এই সম্পর্কে ইপূর্বে পা্ল|মেণ্টের রচিত 
অথব! বর্তমান আইনের বিরোধী কোন সতত 
থাঁকিলেও বাষ্ট্পতির অন্থমোদন লাভ কবিলে 
সংশ্লিষ্ট উপবাষ্টরে তাহ। বলবৎ হইবে। 

যে সকল ব্যাপরে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের 
অধিকাৰ 'আছে তাহাদেখ সমন্তের উপরই 
ইউনিয়নে শাসনাধিকার আছে এবং উপরাষ্রীয় 
পরিষদে আইন প্রণয়নের এলাকাতুন্ 
যাবতীয বিষয়ে উপবাষ্ট্রেব শসিনাধিকাব আছে। 
কিন্তু পা্ল।মেণ্ট ও উপরাষ্ীয় পরিষদ উভয়েরই 
আইনপ্রণয়শেব অধিকারভূত্ত কোন বিবারর 
শ।সনব্যবন্তা সম্পর্কে শাসনতন্কে সম্পষ্টভ।বে কিছু 
উল্লিখিত না থাকিলে কিংবা! পাল।মেণ্টে রচিত 
কোন আইনবলে ক্ষমতা ন! দেওয়া হইলে 
উহার শ।সনব্যাপাবে ইউনিয়ন গভর্নমেণ্টের কোন 
ক্ষমতা থাকবে ন|। 


রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার 

বুটেন পান।ডা ও অষ্টেলিয়ার অন্থকরণে 
ভারত এবং প্রত্যেক উপরাষ্ট্রের জন্ত যথাক্রমে 
একটি ঝ।ষ্টায় ভাগডাব ও উপর্ীয় ভাগ্ার গঠনের 
ব্যবস্থা কর। হুইয়ছে। ভারত গভর্নমেন্ট ও 
উপবাষ্টায় গভর্নমেণ্ট কর্তৃক সংগৃহীত সমস্ত 
রাজস্ব যথাক্রমে রাষ্্রীয় ভাণ্ডার ও সংশ্লিষ্ট 
উপরাস্ীধ ভাগ্তারে জমা হইবে পাামেপ্ট 
অথবা উপরাষ্টীয় পরিষদে ( অবস্থাবিশেষে 
যেখানে যেবপ প্রয়োজন) গৃহীত যথাবিহিত 
আইনবলে মঞ্ুব ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় অথব। 
উপরাষ্ট্ীয ভাওারের অর্থ খরচ করা যাইবে না 
_এই ভাবে আধিক ব্যপারে পার্লামেন্টের 


বৈশ।খ, ১৩৫৭ 


প্রাধান্তি প্রতিষ্ঠ/ কর! হইয়াছে। প্লামেণ্ট 
অথবা সংশ্লিষ্ট উপরাষ্থ্ীয় পরিষদের মণ্জুবী-স।পেক্ষে, 
আকম্মিক প্রয়োজনে ব্যয় করার উদ্দেশ্তে ভাবত 
এবং প্রত্যেক উপরাষ্ট্রের জন্ত একটি কবিব| 
বিশেষ তহবিল” প্রতিষ্ঠাব বাবস্থাও কর। হইয।ছে। 

ইউনিয়ন ও উপরাষ্্রসমূহের মধ্যে রাজস্ব 
বণ্টনব্যাপারে ১৯৩৫ সনেব ভারতশাসন আইনের 
প্রায় অন্বপ ব্যবস্থাই আছে অধিকস্ শ!সনতস্ে 
একটি অর্থ নৈতিক কমিশন (ফাইন্তাক্স কমিশন ) 
গঠনের বাবস্থা আছে। এই কমিশন কতকগুলি 
কবের নিট আয় ইউশিখন ও উপরাষ্্রসমূহ্ব 
মধ্যে প্টন এবং কোন উপবাষ্রকে কত দেওয়। 
হইবে তাহার পরিমাণ নির্ধারণ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির 
নিকট সুপারিশ কবিবেন। রাস্ীয় ভাগ্ডাব হইতে 
কোন্‌ নীতি অন্্পারে উপরাষ্ট্রসমূহকে সাহায্য 
দেওয়। হইবে সেই বিষয়েও কমিশন বা্রপতিব 
পিট প্রস্ত/ব পেশ কৰবিবেন। 

নিরপেক্ষ হিসাবপরীক্ষক 

ইউনিয়ন এবং উপবাষ্টরেব হিসাব পরীঙ্ষ। 
কবিবাব জন্ত বাষ্রপতি-কর্তৃক একজন 'কণ্ট্লার; 
এব” “অডিটর জেনাবেল? নিয়ে।গেব বাবস্থ। এই 
শাসনতন্ত্রে মাছে | ইউনিয়ন ও উপরাষ্্রসমূহেব 
বাজস্ব এবং বিশেবভাবে পার্ণামেণ্ট অণবা 
উপবা্্ীয় পরিষদ কর্তৃক যথ।বিহিত আইনবলে 
মগ্্বীকৃত পবিম।ণ অপেক্ষ। বায়ে পরিম।ণ 
কমবেশী না হয় ইহাব প্রতি দৃষ্টি বাখ।ই 
'কণ্ট্োলার” এবং “অডিটর জেনারেলের প্রধান 
কাজ। এই হেতু তাহাব স্বাতন্্যবক্ষব জন্য 
বিশেষ ব্যবস্থা কর! হইয়|ছে। 

ভার্তবা্টরেব সবত্র স্বাধীনভাবে বাবদ।বাণিজ্য 
'এবং আদানগ্রদান কর! যাইবে। কিন্তু প্রয়োজন- 
বোধে জনস্বার্থের খাতিরে পালমেট এবং 
উপরা্ীয় পরিষদলমূহ এই সম্পর্কে কতকগুলি 
বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারিবেন। 


ভারতীয় সাধার্ণতগ্থের শ।সনত্ 


২৫ 


রাষ্ট্র ভাষা 
হিন্দীই ইউনিয়নের রা্্রভাবা! হিসাবে গুহীত 
হইযাছে। সংশ্লিষ্ট উপরাষ্ট্রে প্রচলিত এক বা 
একাধিক ভাবা অথব! হিন্দী ভাষাকে তথাকার 
পরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার স্বাধীনত। 
প্রত্যেক্উপবাষ্ট্রকে দেওয়! হইয়াছে । শাসনতন্ত্র 
প্রবর্তনেব তারিখ হইতে উধ্বপক্ষে ১৫ বৎসর 
পান্ত ইংরেজী ভাবাই সরকারী ভাষা হিসাবে 
ব্যবত হইতে থাকিবে। সুপ্রীম কোর্ট এবং 
হাইকোর্টেব কার্য পবিচালনে এবং বিল নির্দেশ- 
নাম। ও 'অন্াত। আইন বচনায় ইংরেজী ভাষা 
বাবহাঁবের প্রয়ে।জনীয়তা উপলব্ধি কবিয়াই এই 

বিশেদ ব্যবস্থা! কব। হইযাছে। 


জরুরী ক্ষমতা 


যুদ্ধ বহিরাক্রমণ কিংবা আভ্যন্তরীণ গোল- 
যোৌগেব ফলে সমগ্র ভারত কিংবা উহার কোন 
অপ্শেব নিবাপত্তা বিপন্ন হইবার আঁশঙ্ক। দেখা 
দিযাছে বাঁনয়া বুঝিতে পাবিলে শাসনতন্ত্র 
'আপংক।লীন বাবন্থ। হিসাবে বাষ্রপৃতকে জরুরী 
অবস্থ! ঘে|ষণাব ক্ষমতা দেঁ৪ষ। হইয়াছে] ছুই 
মসের মধ্যে এইনপ ঘোষণ।-সম্পর্কে পাল!মেন্টের 
উভয সভাব শম্মোদন গ্রহণ কারিতে হইবে? 
অন্যথায় দ্ুই ম/স পব এই জকবী মবস্থ। ঘোষণাব 
আদেশ বাতিল হইয়া যাইবে। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে, এইকপ ঘোষণার ফলে এই অংদেশ 
বলবৎ থাকাকালে উপরাষ্থ্ীয় তালিকার অস্তভূ-ক্ত 
বিষয-সম্পর্কেও পলামে্ট আইনপ্রণয়ন করিতে 
পারিবেন এবং কি ভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত 
হইবে সেই সম্পর্কে বাষ্ পতি যে কোন উপরা্ত্রকে 
নির্দেশ দিতে পাবিবেন। 

বহিরাক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগের 
হাত হইতে প্রত্যেক উপরাষ্ট্রকে রক্ষ। কর! এবং 
শাসন্তন্ত্রানুষারী তথাকার গভর্নমেপ্ট-পরিচালনের 


ই 


ব্যবস্থা কর।র ভাব ইউনিয়ন গভর্নমেণ্টকে 
দেওয়া হইয়।ছে। কোন উপবাষ্ট্রের গভর্নব 
কিংবা বাজপ্রমুখের নিকট হইতে কিংব! অন্ত 
কোন সুত্রে বিপে।ট পাইয। শাসন্তন্ত্রা্যাযী 
গভর্নমেন্ট-পবিচালনেব 'অযেগা অবস্থাব সৃষ্টি 
হইযাছে বলির। বুঝিতে পাবিলে বাষ্পতি 
ঘোষণাবলে সংশ্লিষ্ট উপবাষ্ট্রের হাই কোর্টেব 
ক্ষমত! ব্যতীত তথাকাব গভর্দমেন্টেব সমস্ত 
অথবা আংশিক শ্রমত! শিজে গ্রহণ করিতে 
পাবিবেন এখং প্রত্যক্ষ ভাবে পার্লামেন্ট কর্তৃক 
কিংবা ইহার কর্ত/হ সংশ্লিষ্ট উপবাধ্ীয পবিষদেব 
কার্ধনির্বাহ হইবে বলিযি। ঘোষ্ণ। করিতে পারেন। 
এই বপ প্রত্যেক ঘেফণ।ই জাবীব তারিখ 
হইতে ছুই মাসের মধো পার্ল।মেপ্-কর্তৃক 
অনুমোদিত ২ইতে হইবে এবং প্ল।মেন্টের 
পুনরনুমোদন ভিন্ন ইহ! ছয় মাসেব বেশী বলবং 
থাকিবে পা এব কৌন অবস্থ।ধই ইহ। তিন 
বৎসবেব বেশী বণব্ৎ খাকিতে পারিবে ন।। 
কোন উপবাস্ট্রেৰ শ!সণব্যবন্থা ভাঙ্গিয়। পডিলে 
স্বাভাবিক অবস্থয উপবাষ্টীৰ এলাকাতু ও বিবয় 
সম্পার্ক কেন্দ্র হইতে তথায় দাষিত্বীল গভর্ন,মণ্ট 
প্রতিষ্ঠাব উদ্দেগ্েইে কেন্দ্রীব গভর্নমেন্টকে 
হস্তক্ষেপ কবিঝ।ব ক্ষমতা দে 9ষ| হইযাছে। 

এই ব্যবস্থাও কর। হইয়াছে যে, অর্থ নৈতিক 
স্থায়িত্ব কিংবা ভাবত অথখ। উহার যে কোন 
অংশের হ্ণাম নষ্ট হইবাব কোনবপ কারণ 
দেখ! দিলে অর্থনৈতিক ব্যাপার শির্দেশে 


বণিতরূপ ব)বস্থ। অবলম্বন কবিবাব নিমিত্ত 
যে কোন উপব।স্রের উপর বাষ্ট্রপতি শির্দেশ 
জারী কবিতে প!বিবেন। 


শাসনতন্্রের সংশোধন 


উপদংহারে শাসনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কে 
সংক্ষেপে কিছু উদ্দেখ কর। গ্রয়োজন। ভাবতীর় 
পসনতস্থের সংশে|ধনপদ্ধতি 'মপরাপর শাসন- 


উদ্বোধন 


[৫২ম বর্ষ-_চর্থ সংখ্যা 


তন্ত্রের পদ্ধতি 'অপেক্ষ। অনেক সহজ | প্রতিনিধি- 
সঙ' কিংব। গণভোটের সাহায্যে সংশোধনের 
শ্রমসাধ্য ব্যবস্থা এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে । 
কেবল মাত্র কতকগুলি বখিধানেব, যথা 
স্গ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট সংক্রাস্ত বিধান, কেন্জর 
ও উপরাষ্ট্রসমূহেব মধ্যে আইনপ্রণবশ-ক্ষমতা 
বণ্টন, আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত তিনটি তালিকা, 
পরর্জামেন্টে ্টপবাষ্সমূহেব 'প্রতিশিধিত্ব এবং 
শ।/সনতন্বনংশেোধন পদ্ধতি সংকান্ত বিধ।নাবলীর 
সংশোধন সম্পর্কে উপবাষ্থীয় পবিধদসমুহেব 
মোট সংখ্যার অন্ততঃ 'র্ধেকেব অনমে।দন 
প্রয়োজন হইবে। ইহা ছাড। শামন্তন্ত্রেব 'অই) 
সমস্ত বিধান পালামেন্টের 'প্রত্যেক সভার মোট 
সদশ্তসংখ্যার আঁধকাণশর এবং প্রত্যেক সভাব 
উপস্থিত সদন্তগণের অন্ততঃ দ্ুই-ভৃতীর|ংশেব ভোটেব 
বলে পার্লামেণ্টই সংশোধন করিতে পারিবেন । 
১৯৩৫ সনেব ভাবত শ/সন আইনের অ।মল 
হইতে নৃতন শাসনতন্ত্রেব আমলে বপান্তরিত হইবার 
প্রয়োজনীয় বিধানও শ।সনতদ্বে কব। হইয়াছে | 
উপবে।ও* বিশ্লেবণই ভ।বতীঘ শসনতত্ত্রে 
চুডান্ত বিশ্লেষণ নয়। এখানে ইহার মান্র কয়েকটি 
মুখ্য বিষয়ের আলোচনা কবাব চেষ্টা হইয়াছে । 
এই প্রবন্ধ হইতে ইহ।ই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইবে যে, ভারতীয় শাসন্তন্পেক র্চয়িতুগণ 
জগতের অধিকাংশ 'আধুনিক শ।সনতশ্ত্ের কাধ 
কাবিতায় অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ হইযাই ইহ! রচণা 
কবিয়াছেন। এই শাসনতন্ত্রে কেখলমান্র প্রকৃত 
গণতন্ত্রের ভিত্তিই প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই, যেণপ 
গভর্নমেন্ট গঠনের ব্যবস্থা ইহাতে আছে, 


স্থচাকবপে পরিচালিত হইলে এই গভর্নমেন্ট 


সকল সম্প্রদায়ের কল্যাণসাধন এবং দেশের 
সংহতি দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতিকে 
উত্তরোত্তর সমুদ্ছির পথে অগ্রনর করিয়। লয়! 


যাইতে পারিবেন। 


উমরার 


পয়ুল। বৈশাখ 


পীমোহিনীমোহন দন্ত 


পয়লা বৈশ|খের কী যাহ! মাসের প্রথম, 
বংসরের প্রগম*-যুগের শতাব্দীর মন্স্তরের 
প্রথম দিন কী বৈশিষ্ট্য নিয়েই না আসে। 
দিনের প্রথম উষা, রাত্রির প্রথম সন্ধ্যা পায়নি 
কি মানুষের কাছে বিশেষ এক অর্থ--অনন্ত- 
সাধ|রণ এক মূল্য ? 

নবগতির হুত্রপ।তকে, নষ্টের পুনকদ্ধারকে, 
হারানোর ভুষঃ আবিষফারকে আমরা বারবার 
অভিনন্দিত করি-_পয়লার মধ্যে। এই পয়লা, 
এই প্রথমের এক মূর্িকে বৈদিক খধিরা 
“অহনা? ব। “উষা” নামে অভিহিত করেছিলেন-_ 
“আগ্াকণাম্‌ উঃ” €খণেদ)। এই দেবীকে 
আহ্বান করে বলেছিলেন-_“উদীধর্বং গীতো। 
অস্তর্ন আগাৎ অপ প্রাগৎ তম অ! জ্যোতিরেতি” 
--ওঠ, ওঠ জীব, বীধ্য আমদের এসেছে, দুরে 
চলে গিয়েছে তম, এসেছে আবার জ্যোতি । 

নৃতন দিন আমাদের পক্ষে নবজম্মের, 
নবোন্সেষের প্রতীক । কালের নিরবচ্ছিন্ন গতির 
নখে আমাদের আশা-ভরসা, শত্তি-সমর্থ্য, 
এতিহা-পিদ্ধি সব মান হয়ে, ক্ষয় পেয়ে, লু 
হয়ে চলেছে। নূতন দিনের সংকরবীধ্যে 
আমাদের মধ্যে ষা কিছু মুমুর্ুু তা সপ্তীবিত, ধ' 
কিছু ক্ষয়িফু তা বর্ধমান হয়ে উঠুক | 

বৈশাখের কুদ্রবাণীতে পুরাণো বছরকে 
বিদয় জানিযে কবিগুকর ভাষায় নববর্ষকে 
আহ্বান করি £ 

“হে ছুরম, হে নিশ্চিত, হে নুতন, নিঠুর নৃতন, 

সহজ প্রবল, 
জীর্ণ পুষ্পদ্ খণা। ধ্বংস ভ্রংশ_করি চতুর্দিকে 
বাহিয়ায় ফল 


পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়। 
অপূর্ব আকারে, 
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ 
প্রণমি তোমারে ।” 
কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে আরে। বলি ঃ 
“ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাঁতে 
উডে হোক্‌ ক্ষয় 
ধূলিসম তৃণপম পুরাতন বংসরের যত 
নিক্ষল সঞ্চয় 1 
পৌর্ণমাসী রজনীর জ্যোসা-প্লাবনের মধ্যে 
পুরাতন বর্ষ শেব হয়ে গেল_তুঙ্গ রবির দীপ্ত 
প্রাথধ্যের মধ্যে আরম্ভ হল নৃতন বর্ষ। মহাব্োম 
যেমন করে এই অনন্ত ব্রহ্গাগ্ুকে ধারণ করে 
আছে তেমনি মহাকালের বুকেই চলেছে মন্বস্তর 
শতাবী যুগ বংদর প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন বিভক্ত 
খগ্ডতত কালের অনন্ত প্রবাহ। অনস্তকে সাস্ত 
ন| কবে আমর। ধারণ| করতে পরি না, অরপকে 
বপের মধ্যে না দেখণে আমাদের মন্‌ তৃপু হয় না। 
হজবত মহম্মদ বলেন £ “আব্ল।র বহু শিদর্শনের 
মধ্যে দুটি- চন্দ্র ও হুম্য।” গাতামুখে শ্রীরুষ্ণও 
বলেছেন £ 
“জ্যোতিষাং রবিরংশ্ুমান্‌ 
নক্ষত্রাণামহং শশী 1” 
আজিকার নববর্ষের প্রভাতে একট! 
অতিক্রান্ত যুগের ধ্বংসের মহাশশানে বসে 
দেখছি, দিগন্তপথ বিদীর্ণ করে মহাকালের কত 
অভাবনীয় আবিাব। যে দেশে বহু সহস্র 
বখসর ধরে উত্তরায়ণের অসংখ্য অভিষাক্রীর 
সাধনায় আবিষ্কৃত হয়েছে-_-কত খবি সাধু ও 
প্রবক্তার বিরাট জ্যোতির্বাহিনীর মুখে ধ্বনিত) 


২০৮ 


ঘোষিত হয়েছে_-"একমেবাদ্বিতীযম্” ও “সর্ধং 
খ্িদং ব্রঙ্দ” বপ মহাসত্যমন্ত্র। সেই দেশেই 
আজ অনীশ শাস্তিক)বাদের কী নিলজ্ঞ প্রসার । 
নববর্ষে আমর। বিশেববপে ক।মনা করব 
আমাদের মধ্য হতে বহিরগত এই ন।ভ্তিক্য- 
বাদের পূর্ণ অপদারণ। মান্স্বাদের নামে 
অম।দের দেশে ভগবানের বিকদ্ধে, ধর্মের 
বিরুদ্ধে যে প্রচারকাঁধ্য চলেছে তার মধ্যে 
যথেষ্ট গৌড়ামি রয়েছে_বৈজ্ঞ।নিকের মনোভাব 
এ আদৌ নয়। কর্তাভজাব সংখ্য। এই হতভাগ্য 
দেশে একেবারেই হ্বল্প নয় । মান্সধাদের পতাক। 
উড্ীন করে দেশে যদি নৃতন একদল কর্তা- 
ভজার আবির্ভাব হয় তবে সেট। হবে জাতির 
পক্ষে পরম ছুর্ভাগ্যের কথা৷ দেশের প্রগতি- 
বিরোধী, এঁতিহাবিরোধী সেই অপপ্রচার জাতি 
কখনো ক্ষমা করবে না! রাশিয়।র আকাশতলে 
যে শ্লোগান উচ্চারিত হবে__ভারতবর্ষের আকাশে 
সঙ্গে দঙ্গে তার প্রতিধ্বনি না তুললে মহ।ভারত 
অশুদ্ধ হয়ে যাবে-_এমন মনে করবার কোনই 
কারণ নেই। ভারতবর্ষ-_ভারতবর্ষ, রাশিয়া 
নয়। মাক্সেব বাণীর হুবহু প্রতিধ্বনি করবার 
জন্য ভারতবর্ষ বেঁচে নেই। সে বেচে আছে 
তারই তপে।বনের মৃত্যুহীন বাণী দিয়ে জগতকে 
রূপান্তরিত কববার জগ্ত। অপবের অন্ধ 
অনুকরণ করবঝ|র বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত হয়ে কৰে 
আমর! আপন।কে শ্রদ্ধ।! করতে শিখব? 

বর্ধারস্তে আমর! শ্রীঅরবিন্দের নিম্োদ্ধত 
বাণীর মধ্যে মহাকালের অব্র্থ পথের নির্দেশ 
খুঁজে পেয়ে তারই আলোকে ব্যন্টিগত ও সমষ্টি- 


গত জীবনধার! নিয়ন্ত্রিত করবার সংকল্প গ্রহণ 
করব ঃ “দীর্ঘ যুগের বহু পরীক্ষা! ও সমীক্ষার পর 
আজ আমর! পৌঁছেছি আদর্শবাদের ছুটি প্রত্যন্ত 
কোটির লামনে এলে, অন্ঠোন্বিয়োধী এই ছটি 
লক্ষ্যে শিষ্বকে প্রতিঠিত করতে মানুষ অক্লান্ত 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ-_-৪র্থ সংখ্যা 


তপগ্রায় তার অনুভবকে করেছে শাণিত, 1কন্তু 
কঠোর সাধনার চরমে সে ষ! পেল, সে যে সম্যক 
দর্শনের অনুকূল, বিখবমানবের সহজবুদ্ধি আজ 
তাস্বীকার করতে চাইবে না। অথচ এ বিষয়ে 
তার রায়ই চূড়ান্ত, কেন না এই নহজবুদ্ধিই 
বিশ্বসত্যের রক্ষক ও প্রতিভী। ইউরে!পে আর 
ভরতে যথাক্রমে জড়বাদীর “নাস্তিবাদ, আর 
বৈরাগার “নেতিবাদ* উদ[ত্বক্ঠে হয়েছে ঘোষিত, 
উভয় পক্ষই বলেছেন, এই তো! 


তারস্বরে 
মানুষের জীবন-বেদ, এছাভ। “নান্তঃ পঙ্থ! 
বি্কতেহয়নায়'। ভারতবর্ষ ০েতিমন্ত্রে কুবেরের 


ধষ্ব্য সঞ্চিত করেছে অধ্যাত্মলোকে, একথ! 
মিথ্যা নয় £ কিন্তু সেই সঙ্গে তাব জীবন হয়েছে 
দেউলিয়া । তেমনি ইউরে।প উপকরণের বাহুল্যে, 
পাধিব ভোগৈশ্বধ্যের অকুন্িত উপায়ে পৌছেছে 
থদ্ধির চরমে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার আগা হয়েছে 
ফতুর ; জড়বাদে জীবনসমস্ত/ব সকল সমাধান 
খুঁজতে গিয়ে তার বুদ্ধিও অজ অতৃপ্ত, অশাস্ত। 

অন্টোন্তবিরোধী ছুটি জীবনাদশ এমনি যে 
মুখোমুখি হয়ে দীড়িয়েছে আজ, একে শুভ 
লক্ষণই বলতে হবে, কেন ন। এতে ছুয়ের মাঝে 
যে নানতা ছিল, আজ তা ধর! পড়েছে 
বিবেকীর দৃষ্টিতে | “নেতি? বা 'ন।ক্তি-_-কোনও 
মন্ত্রে এখন মানুষের মন শান্ত কবায় নয়; 
তার অন্তরের অভীগ্গ। এবার মহত্বর, নৃতনতর 
ইতি” ব পানে, অন্তরের অনুভবে এবং জীবনের 
কর্মে সে চায় প্রাণের প্রসার, এবং তাই দিয়ে, কি 
ব্ক্তিতে কি জ।তিতে সে খুঁজছে অখণ্ড মানবতার 
সার্থক আত্মরূপায়ণ 1” (“দিব্জীবন*_-১ম খণ্ড, 
পৃঃ ১১) 

আজ নবধুগের তোরণদ্ারের পানে মহা- 
কালের এই অলঙ্ঘ্য ইঙ্গিত আমাদের নব- 


প্রেরণায় উজ্জীবিত, নৃতন আশায় উদ্বোধিত 
করুক 





শপ 


স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি 
মিস্‌ জোসেফাইন্‌ ম্যাকূলাউিড, 


অনুবাদক-_অধ্য।পক শ্রীজ্ঞানেক্দরচন্দ্র দন্ত, এম্‌-এ 
( ৩) 


স্বামীজী স্বামী সারদানন্দকে লিখলেন । 
আমাদের সঙ্গে ভ্রমণে বেবিয়ে লাহোব দিল্লী 
আগ্রা কুকক্ষেত্র প্রভৃতি দেখ।তে তিণি সবদা- 
নন্দজীকে আদেশ দিলে | স্বামীজী এদিকে 
সোজা কলকাতা রওন। হলেনা আমাদের 
পৌছবার পূর্বেই তিনি বেলুডে আম!দের এঁ ছোট 
ঘরটিতে মঠ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। আম|ছের 
পক্ষে এঁ বাড়ীতে আর যাওয়া সম্ভব ছিল ন'; 
তাই আমরা আরও দু'মাইল দুবে বালিতে একটি 
ছোট বাড়ী ভাড! করলাম। প|শ্চাতা দেশে 
ধার যাবার পূর্ব পর্যন্ত আমর ওখানে ছিলাম। 

মঠপ্রতিষ্ঠাব জন্য মিসেস্‌ অলি বুল অনেক 
হাজ!র ডলার দিয়েছিলেন! আমাব খুব অল্পই 
ছিপ, আট শ ডলার সঞ্চয় করতে আমার খেশ 
কয়েক বছর লেগেছিল! একদিন আমি 
স্বামীজীকে বলাম £ “আমার কাছে অল্প কিছু 
আছে; আপনি তা? কাজে লাগাতে পাবেন” 
তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন £ “বল কি? 
আছে না কি?” আমি বললামঃ “হা, আছে।” 
“কৃত আছে তোমার?” তিনি জানতে 
চাইলেন। আমি উত্তর দিলাম ; “আট শ 
ডলার” তক্ষুপি তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতের 
দিকে তাকিয়ে বল্লেন ১ “যাও, একটা ছাপাখান। 
কিনে ফেল।” তিনি ছাপাখানা কিনগেন 
তাতে রু'মরুঞ্ণ মিশন-প্রক!শিত বাংলা মাসিকপত্র 
উদ্বোধন বেরতে লাগল 

১৮৯৯, জুলাই মাসে স্বামীজী ভগিনী 
নিবেদিতার সঙ্গে ইংলণ্ডে আবার এলেন। 


সেখানে ভগিনী ক্রিশ্চিন আর মিসেস ফাঙ্ক, 
তব সঙ্ষে দেখ। করেন] ওখান থেকে তিনি 
আমেরিকা চলে আসেন। এ বছর সেপ্টেম্বরে 
তিশি রিজলি ম্যানরে আমাদেব কাছে আসেন। 
এখনে আমব! তার জন্য এবং তার ছুই সন্ন্যাসী 
গুক্ভাই স্বামী তুবীধানন্দ ও স্বংমী অভেদাননের 
জন্ত একটি কুটির ছেড়ে গিলাম। নিবেদিতাও 
সেখানে ছিলেন, মিসেস্‌ অলি নুল্ও ছিলেন । 
ধাব। স্বমীজীকে ভ/লবাসতেন ও শ্রদ্ধ। করতেন 
তদের শিষে হল দস্তরমত এক গোঠ্টা। তিনি 
আম্বার বেন্‌ মিসেস লেগেটকে 'ম” বলে 
ডাকৃতেন ; সব সময় খাবার টেবিলে তার 
পাশে বসতেন | ব্বামীজী বিশেব করে চকলেট 
আইস্‌ ক্রীম পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন 
“আমি চকলেট ভালবাসি, কারণ আমিও ত 
চকলেট” একদিন অ|মর! উ্রবেবি (6৮75৮199775) 
থচ্ছিল।ম | আম।দেব মধ্যে এক জন উঠকে 
জিজ্ঞেদ ক্বুলন£ “স্বামীজী, আপনি কি 
ট্রবেরি পছন্দ কবেন?” তিনি উত্তব দিলেন £ 
“এব স্বাদ আমি কখনও নিই শি” “আপনি 
কোন দিন খ্রাননি। তখে এখন রে।জ থাচ্ছেন 
কেন?” তিশি বললেনঃ “এর ওপর ক্রীম্‌ 
লাগানো আছে যে। ক্রীম লাগালে পাথরও 
ভাল লাগবে! 

বিকেল বেল! রিজলি ম্য।নরের হলঘরে বেশ 
বড একট! উন্ননেবু পাশে বসে তিনি ব্আলাপ- 
আলোচনা করতেন । একবার কথা প্রসঙ্গে স্বামীজী 
যখন কোন ব্যয়ে তার মত প্রকাশ করলেন, 
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তখন একজন মহিলা বলে উঠলেন £ “স্বামীজী, 
আমি এবিবয়ে আপনার সঙ্গে একমত নই 1” 
“একমত নও? তাহলে এ তোম|র জন্য নধ” 
_তিনি উত্তর দিলেন। আব একজন বল্লেন £ 
“আমি কিস্ত এবিষয়েই আপন|কে সত্য মনে 
করি।” “তা হলে এটি তোমার জন্তই 1” 
ভদ্রলোকটিব মতকে চূড়ান্ত সম্মান দিলেন 
শ্বামীজী। একদিন বিকেলেব অ।লোচন।সভায় 
দশবার জন শ্রোতা ছিলেন ; স্বামীজী এত উচ্্রসিত 
'শাবেগে বলছিলেন যে স্প্টই বে!ঝা গেল ভর 
কথস্বর শত্যন্ত কোমল হয়ে স্ুদুরে বিদপিত হয়ে 
পড়েছে । বিকেলের পব রাত্রির অন্ধকার যখন 
ঘণিক্সে এল তখন মন্মু্ধ আমব। পবস্পবকে 
বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই বিচ্ছিন্ন ভয় 
পড়লম। এমন অভাবনীয় পুত প্রভাব ছড়িয়ে 
পড়েছিল সেখানে । এর পর আমার বোন্‌ মিসেস্‌ 
লেগেটু একটি ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন, 
শিমন্ত্রিত শ্রোতাদের মধ্যে এক ভদ্রমহিলা-তিনি 
ছিলেন অজ্ঞেয়বাদিনী-কাদছেন। পব্যাপ।র 
কি?” আমার বোন জিজ্ঞেস কবলেন। মহিলাটি 
বল্লেন “ইনি আমাকে অনস্ত জীবনের সন্ধান 
দিলন। আমার সব শোন! হয়ে গেছে_-আমি 
আর তার কথ! শুনতে চাই না 1” 

স্বামীজীর বিজলি ম্যানরে অধস্থানকাণে 
আমাদের নিকট এক ভদ্রমহিলা চিঠি লিখলেন। 
তাকে অ।মর। চিনত।ম না। তিনি লিখেছেন, 
আমাদের একমাত্র ভাই লম্‌ এঞ্জেলেদএ 
পীড়িত, পত্রলেখিকার আশঙ্ক। সে মারা যাবে, 
আমাদের তা জান। দরকার! আমার বোন 
আমাকে বল্লেন £ আমার মনে হন্ঘ তোমার 
হাওয়া উচিত।” আমি উত্তর দিলাম £ 
প্নিশচয়ই 1” ছু'ঘণ্টার মধ্যে আমি তৈরী হয়ে 
পড়লাম ; ঘোড়ার গাডী দরজ।র সামনে এসে 
উপস্থিত হল; চার মাইল গাড়ী হেকে রেল 


উদ্বোধন 
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ছ্েশনে ধেতে হবে। আমি যখন ঘর থেকে 
বেরলাম, হ্বামীজী হাত তুলে একটি সংস্কৃত 
আঁশীর্বাণী উচ্চারণ করে অ|ম!কে বল্লেন ২ “ওখানে 
কণ্নেকটি ক্লাশের বন্দোবস্ত কর, আমিও আনব 1” 
আমি সোজা লম্‌ এঞ্জেলেস-এ গেলাম । শহরটির 
প্রান্তে একটি ছোট শুভ পরিচ্ছন্ন কুটিরে অসুস্থ 
ছিল আমার ভাইটি। কুটিরটি অজ গোলাপে 
পুর্ণ! ভাইয়ের বিছানার ওপর দেখলাম 
স্ব'মী বিবেকানন্দের একটি পুর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি | দশ 
বছর ভাইটিকে 'গমি দেখিনি! এক ঘণ্টা! তার 
সঙ্গে কথ। বার পর, তার অস্ত্র অম্বন্ধে 
জিদ্দেস কর। হযে গেলে আমি গৃহকক্রী 
মিস্ন্‌ে ব্লজ্টের সঙ্গে দেখ! করতে গেলাম। 
তাঁকে বল্ল।ম£ "আমার ভ।ইটি ত খুব অসুস্থ 1” 
তিনি উত্তর দিলেন; “তা! ত কটেই।” 
“আমার মনে হয় সে বঝ।চবে না1” তিশি 
উত্তর দিলেন £ “ই, তাইই 1৮” “সে যেন 
গ্রেখনেই শের নিঃশ্বাস ফেণে-” আমি বল্লাম । 
তিনি উত্তর দিলেন £ “নিশ্চয়ই, নিশ্চষই 1” 
তার পব আমি জিজ্ঞেন করলাম ঃ “আচ্ছ।, 
আমাব ভাইয়েব বিছ|নার উপর ধার প্রতিকৃতি 
রয়েছে উনি কে?” সপ্ততিবর্ষোচিত গাভীধে 
নিজকে স!মলে নিয়ে সেই বর্ষীয়সী মহিল! বল্লেন £ 
“পৃথিবীতে যদি কোন ভগবান থাকেন, তবে 
এই ব্যত্তিই 1” “তার সধন্ধে আপনি কি 
জানেন?” আমি জিজ্ঞেস্‌ করলাম। তিনি 
উত্তব দিলেন ঃ “১৮৯৩ সনে বিশ্বধর্ম-সম্মেলনে 
আমি উপস্থিত ছিলাম। যখন সেই যুবক 
ঈ।ডিয়ে বল্লেন “আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতাগণ”, 
তখন অজ্ঞাত একটা কিছুর প্রতি শুদ্ধা জ/পন 
করতে সাত হাজার লোক দাড়িয়ে গেল। তার 
বক্তৃতা শেষ হলে দেখতে পেলাম দূলে দলে 
মেয়ের! তাঁর কাছে আসবার জন্ত বেঞ্চগুলি 
ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছেন। আমি মনে মনে নিজকে 
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বল্লাম “তুমি যদি এই দুর্দম ভাবোচ্ছাঁস সামলে 
নিতে পার তা হ'লে ভুমি নিশ্চয়ই একজন 
দেবতা” তখন আমি মিসেস্‌ রজেটুকে ত্লাম £ 
“আমি তাকে চিনি” “আপনি ত্বাকে জানেন ?” 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন। আমি উত্তর দিলাম ই 
“ঠা, নিউ ইয়র্কের ক্যাট্দ্কিল পর্বতে ষ্োন্‌ রিজ 
একটি ছোট গ্রাম । গ্রামটিতে ছু'শ লোকের বাস। 
৪খানে অমি তাকে বেখে এসেছি 1” তিনি আবার 
বল্লেন £ "আপনি তাকে জানেন ?” আমি জিজ্ঞেস্‌ 
করলামঃ “তাকে এখানে অ।সতে অন্ুরে!ধ করেন 
ন।কেন?” তিনি সবিদ্ময়ে বলেন: “আমর 
কুটিরে আসতে বলব?” তিনি নিশ্চয়ই 
আসবেন”--আমি তাকে আশ্বস দিল।ম। তিন 
সপ্তাহের মধ্যে আমার ভাই মার৷ গেল; 
ছয় সপ্তাহের মধ্যে স্বামীজী ওখানে এলেন , তিনি 
তাব ক্লাশ আরম্ভ করলেন প্রশান্ত মহাস।গরের 
উপকুল-স্থিত ক্য।লিফোনিয়।য় | 

আমরা কয়েক মাস মিসেস ব্রজেটের 
অতিথি ছিলাম] বৰ ছোট ব/ডীটিতে ছিল 
তিনটি শোবার ঘর, একটি রায়!ঘর, একটি 
খাবার ঘর, আর একটি বৈঠকথাশা। প্রতি 
দিন সকাল বেলা আমর! গুন্তাম স্বমীজী 
ননের ঘয়ে সংঙ্কত সতেজ আবুত্তি কবছেন। 
নানের ঘর ছিল বায়।ঘর থেকে একটু দুরে। 
তিনি উগখুদ্ধ চুল নিষে বেরিয়ে প্রাতর।শের 
জন্য তৈরী হতেন মিসেস্‌ জেট উপাদেয় 
কেকু তৈরী করতেন ; রাল্নাঘরের টেবিলে ত| 
আমরা খেতাম; স্বামীজী আমাদের সঙ্গে 
বসতেন। মিসেস ব্রজেটের সঙ্গে তার কত 
আলোচনাই হত, কতই না কথ' কাটাকাটি, 
কতই না হান্তকৌতুক। মিসেস ব্রজেট বলতেন 
পুক্্ষদের বদমায়েসী বুদ্ধির কথা, আর স্বামীজী 
পাল্টা বলতেন মেষেদের আরও বেশী হুট্মির কথা । 
মিসেস্‌ ব্রজেট স্থামীজীর বক্তৃতা শুনতে বড় 


স্বামী বিবেকানঙগের শ্ৃতি 
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একটা যেতেন না; তিনি বলতেন £ “আপনার! 
ফিরে এলে আপনাদের উপাদেয় তৃপ্তিকর খাবার 
দেওয়াই আম্মার কাত /” শ্বাধীজী অনেক বার 
হোম্‌ অব. উুথএ এবং অগ্থান্ত হলে অনেক 
গুলো বক্তৃতা দেন, কিন্ত গ্যাজারথের যা 
সম্বন্ধে তিনি যে বন্তৃত। দেন, ত। আঁমি জীবনে 
যেসকল বন্তৃতা শুনেছি তার মধ্যে সর্বাপেক্ষ। 
উল্লেখযোগা | এ বক্তার সময় মনে হত যেন 
তাৰ আপাদমস্তক একটি শুর জ্যোতি ৰিকিরণ 
করছে, খুষ্টের বিশ্ময়বিমিশ্র ভাবামুধ্যানে ও 
মহিমাকীর্তনে তিনি এত তন্ময় ও বিলীন হয়ে 
গিয়েছিলেন। আমি এঁ বিস্পষ্ট জ্যোতিতে 
এত শাভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে ফেরবার 
পথে তাকে কিছুই বলিনি, ভয় ছিল পাছে 
তাবু ভাবের ব্যাঘাত হয়! আমার যোধ হচ্ছিল 
তখনও এ মহান্‌ খুষ্টবিষয়ক ভাবরাশি তার 
অন্তরে বিরাজমান। হঠাৎ তিনি 
শামাকে বল্লেন £ “আমি জানি এটা কি ভাবে 
তৈবী হয 1” আমি জিজ্ঞেদ্‌ করলাম £ “কি 
ভাবে কী তৈরী হব?” একি ভাবে তাৰ! 
ম!লিগ।টনি স্থুপ্‌ তৈরী করে, ত। আমি জানি! 
তাতে তারা৷ লাল রঙ্গের একটি পাত| মিশিয়ে 
দেয়"_ তিনি বল্লেন। আঁখ্-সচেতন্া ও আম্ম- 
গৌরববোধেব এঁকান্তিক অভাব ছিল ভর 
উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির অন্কতম। তিনি যেন 
মানষের অস্তনিহিত শক্তি সামর্থ ও গৌরব 
চোখে দেখতে পেতেন; যেই তার নিকট- 
সংস্গশে আসত সেই ষেন অনুভব করত সাহস 
বণ ও বীর্ষের অনুপ্রবেশ, আর ফিরে যেত 
সতে্দ সঞ্জীবিত হয়ে--নব প্রেরণায় উদ্ধদধ 
ইয়ে] যখনই কোন ল্পেক আমাকে জিজ্ঞেস্‌ 
করেছে £ “আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন কি?” 
তখনই আমি বলেছি£ “কোন পৃতচরিত্র সাধু 
ব্যক্তির লান্নিধ্য মাচষের মধ্যে ষে সাহস 


২১২ 


উদ্দীপিত করে তাই আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন 1” 
স্বামীজী বলতেন £ “ত্রাণকর্তা ধার। তারা তাদের 
শিষ্যদের পপতাপ বিপদ-বিপর্নয় নিজের ওপর 
নিয়ে তাদের স্বাধীন সাশন্দ ভাবে বিচরণ কবতে 
দেবেন। সাধারণ মানুষ ও মহাপুকবদের 
মধ্যে এই হল পার্থক্য। ভার বহন করবেন 
পরিজ্রাতা দেবমাঁনবগণ ।” 

রিজলি ম্যনরে তিশি আর একটি কথ। 
আমার বোন্ঝিকে বলেছিলেন £ "ফ্যালর্ব/টা, 
জীবনে ষ| কিছু তুমি কল্পনা কর, বাস্তব কোন 
কিছুই তার মমকক্ষ হবে না? 

একদিন মিসেস্‌ ব্রজেটু শ্বমীজীর সঙ্গে 
দেখা বরাবার জন্য তিন জন ভদ্র মহিল!কে শিয়ে 
'আসেন। আমি তৎক্ষণ।ৎ স্বামীীব নিকট 
থেকে চলে গেলাম, যাতে নবাগতাদের 
সঙ্গে তিনি নিভৃতে 'আল।প করতে পারন। আধ 
ঘণ্ট। পরে তিনি এসে আমাকে বল্পেন £ “এই 
মহিঞাবা হচ্ছেন তিন বোন] তাদের ইচ্ছ। 
'আমি প্াাসাডেন।ষ তাদের বডীরে আতিথ্য 
গ্রহণ করি” আমি ওুলম£ “যান” তিনি 
বল্লেন £ “সত্যিই যাব কি?” “হা, বানা আমি 
আবার বল্ল'ম | ত!র। ছিলেন মিসেন্‌ হ্যাম্সপথবে। 
মিন্‌ মিড, ও মিসেস্‌ ওযাইকফ,। মিসেস্‌ ওয়।ই- 
কফের বাড়ী এখন হয়েছে হলিউডের “বি.ব কনন্দ- 
ভবন । মিসেস ওয়াইকফ. এবং গন্স্য/সীদেব 
মধ্য একজন এখন সেখানে আছেন। 


ক্যালিফোনিয়াব ফ্যালামেড। থেকে তিনি 
১৯০) ১৮ই এ্রপ্রিল আমর নিকট একখান। 
চিঠি লেখেন! আমাব মনে হয় তার শব চিঠিব 
মধ্যে এটিই সব চেয়ে স্ন্দব। চিঠিখানি রয়েছে 
10108101160 1811১ এর সর্বশেষে । 


পরে ১৯০ সনে আমার বেন ও মিঃ লেগেট 
প্যারিসে একটি বাড়ী ভাড়া করেন। আমর! 
ওখানে যাই জুন মস) স্বমীজী এলেন আগস্ট 
মাসে। তিনি কয়েক সপ্তাহ আমাদের সঙ্গে 
ছিলেন। শেষে তিনি চলে যান অবিবাহিত 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


শিং জেরান্ড নোবেল এর নিকট | পরে স্বামীজী 
মিঃ নোবেলের সম্বন্ধে বলেছিলেন £ “মিঃ নোবেলে 
মত লোকের সঙ্গে বন্ধুত। করবার জন্ত জন্মগ্রহণ 
কর! পরম সৌভাগ্যের কথা” আমাদের এই 
বন্ধুকে তিনি এত বেশী সম্মান দিতেন। এই 
ছ”মাসের মধ্যে আমর। স্বামীজীকে অনেক 
আপ্যায়িত করেছি। স্বামীজী প্রা প্রতিদিনই 
দুপুরে খেতে আসতেন । 

একদিন প্য।রিসে লাঞ্চ খাবার সময় গায়িকা 
মাদাম এম| কাল্ভে বল্লেন, শীতের সময়ট। তিনি 
মিশর যাবেন । আমি যখন তার সঙ্গে যাবার 
প্রস্ত।ব করল|ম ওক্ষুণি তিনি স্বামীজীর দিকে 
তাকিযে বললেনঃ “আমার অতিথি হিসেবে 
আপনি কি মিশবে আসবেন?” তিনি নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করলেনা অমর! ভিয়েশা, কন্ষ্টান্টিনোপল 
ও এতেন্স হয় মিশরে গেলাম । আমর। ছিল।ম 
ভিয়েনাতে ছু'দন, বন্ষ্ট|টটিনেগল-এ ন'দিন, 
এথেন্স-এ চাঁর দিন | ওখানে পৌছে কয়েক 
দিন পবে স্বমীজী বল্লেন £ “আমি চলে যেতে 
চাই ।” “চলে যাবেন? কোথায় যাবেন?” 
আমি দিজ্ঞেদ করলাম । “ভারতবর্ষে ফিরে 
যাব”তিনি উত্তর দিলেন। আমি বল্ল/মঃ 
“আচ্ছ। যান” “যেতে পারি ত?” তিনি 
জিজ্ঞেস কবলেন। “নিশ্চয়ই”-_মাবার উত্তর 
দিলাম। আমি মাদাম কাল্ভের নিকট গিয়ে 


বল্লাম £ “স্বামীগী ভারতবর্ষে ফিরে যেতে চান ।” 
তিনি বন £ যাবেন বৈকি” তিনি তার জন্ত 
প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে তাকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে 
দিলেন। স্বমীজী দেশে সময় মতই পৌঁছে 
ছিলেন। পৌছে শুনতে পেলেন মিঃ সেভিয়ারের 
মৃত্যুসংবাদ | স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চিঠি 
দিয়ে জানালেন-লিখলেন কি অপূর্ব প্রশান্ত 
গাতীর্যে মিসেদ্‌ সেভিয়ার তার " শ্বামীর 
দেহত্যাগকে গ্রহণ করেছিলেন । তিনি মায়াবতী 
আশ্রমে একই ভাবে থেকে গেলেন, যেন তার 
স্বামী সেখানেই আছেন! 


সমালোচনা 


বন্দে মাতরম্‌ -_ নিশিকাস্ত প্রণীত। 
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী হইতে প্রকাশিত 
৫৫ পৃষ্ঠা ; মূল্য তিন টাক| | 

কবি নিশিকান্ত বাংলাকাব্যানুরাগী মাত্রেরই 
নিকট পরিচিত। আলোচ্যমান পুস্তকখানি 
কবির রাচিত আঠারটি কবিতা ৪ গানের সংগ্রহ | 
এগুলিতে পরিণত লেখনীর সুস্পই নিদর্শন এবং 
ভ|ষা-ছন্দ-ভাবের মধুর মিলনের অনিন্দ্য পরিচয় 
পাঁওয়। যায় | নদে মাতরম্” প্রার্থনা উদ্বোধন? 
৪ “মহাকালী, কব্তা-চ্ুষ্টয়ে কবির বলিষ্ঠ 
আধ্যান্মিক মন ৪ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি 
একনিষ্ঠ অন্তরাগের ফ্োতন! মুদ্রিত রহিয়াছে 
'স+!লো রণ” কবিতায় বিন রন্দপ|তে ভারতের 
শবলব্ধ স্বাধীনতা-প্রাপ্তিতে কবিচিত্তের স্বতঃন্দ ত 
আনন্দোচ্্ান এধং স্বদেশপ্রেমিক সাধুমহাত্ব। 
ও শহীদদেব প্রতি অদ্ধা-নিবেদন অভিব্যক্ত 
হইযছে। পল্তকের কাগজ ও মুদ্রণ সুন্দর | 
কির এই বাণী-শিল্প রসজ্ঞ-মাত্রেরই নিকট 
সমাদৃত হইবে বলিয়। মনে করি। 

ধম'বাণী-__তারাপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 
জ্যোতি প্র !শালয়, ২৭৬ বর্ণগওয়ালিশ স্বীট, 


কলিবসত। হইতে প্রকাশিত। ৫৯ পৃষ্ঠা) 
মূল্য ঘই টাক|। 
পুস্তকণ্রানা কবির রচিত একচল্লিশটি 


ছে!ট বড় ববিত।র সুন্দর সংগ্রহ! কবিতাগুলির 
বিষয়বস্তু বিবিধ এবং পাঠকেব মনে চিন্তার 
খোরাক পূরিবেশন করে । ভাষা, ছন্দ ও ভাবের 
মাধূর্যে কবিতাগুলি বেশ সুন্দর হইয়াছে ; সাধারণ 
প|ঠকের পক্ষে'ও এগুলি বুঝিতে বেশী কষ্ট হইবে 
না। কবিচিত্তের এই ভাবব্যঞ্জন। কাব্য- 


রসিকম্ত্রেরই চিত্তবিনোদন করিবে, আশা 
করি। 

পড়িতে পড়িতে অনেক বর্ণাগ্ুদ্ধি চোখে 
পড়িল। পরবর্তা সংঙ্ররণে বইথানি শিভুপি মুদ্রিত 
হওয়া আবশ্তক। পুস্তকের প্রচ্ছদপট মনোরম, 
কাগজ ও যুদ্রণ ভ।ল কিন্তু মূল্য অত্যন্ত বেশী । 

বিবেকানন্দ ইন্ট্রিটিউশন পঞ্রিকা। 
ভ্রয়োবিংশ বর্ষ) ১৩৫৬- শ্রীমান্‌ দেবীচরণ 


খা ও শ্রীমান্‌ চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 


সম্পাদিত। বিবেকানন্দ ইনৃষ্টিটিউশন, ১০৭, 
খুকট রোড, হাওড়া হইতে গ্রকাশিত। 
৬৫ পৃষ্ঠ । 


আমর! হাওড়! বিবেকানন্দ ইন্ষ্টিটিউশন 
পত্রিকার ভ্রয়োবিংশ বর্ষ-সংখ্যা পাইয়া আননিিত 
হইলাম | পত্রিকাখানি ছান-লেখকগণেু রচিত 
মহাপুকষদের  চরিতাখ্যান, ভ্রমণক।হিনী, 
কাব্য।লোচনা, গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতাসস্তারে 
বেশ সমৃদ্ধ হইয়াছে । ছাত্রদের এই সাহিত্য- 
প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীন্ব , তাহাদের জীবন- 
গ্রভাতের এই উদ্ভম উত্তরোত্তর বুদ্ধিপ্রা্ধ হইয়। 
কলে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে। আচার্ধ 
এপি বিবেকানন্দ-প্রচারিত উচ্চা আগশে 
অন্গপ্রাণিত হইয়া এই বিষ্ভালয়ের ছাত্রগণ 
পত্রিকাটি পরিচালনা করিতেছে-_ প্রবন্ধগুলি পাঠ 
করিলে সহজেই পাঠকদের মনে এই ধারণা 
হইবে । আমরা পত্রিকাখানির শ্রীবৃদ্ধি কামন! করি । 

হিন্দুবোধন-_্বামী সত্যানন্দ গ্রাণীত। 
হালিসহর দক্ষিণ বাঙ্গাল! সারস্বত আশ্রম হইতে 
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত] পৃষ্ঠা ৪২; মুল্য 
বার আন! 1. 


১৪ 


গ্রন্থক।র এই পুস্তিকায় সাতটি ক্ষুদ্র নিবন্ধে 
একদ| শৌধ বীর্-আধা।স্মিকতায় গরীয়ান হিন্দু 
জাতির বর্তম।ন অবনতিতে ক্ষাত্রবীর্ঘ ও ব্রঙ্গ- 
তেজের উদ্বোধনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা যুভ্ডি- 
বিচার সহায়ে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়া- 
ছেন। বাস্তবিক, স্তনিহিত শক্তিকে, সু 
সিংহ আত্মাকে জাগ্রত করিয়া তোল।ই বর্তম|ন 


হিন্দজাতিব একমাত্র সাধশ।। বোধন খ|ণীগুলি 
হিন্দুমাত্রকেই শর্িসাধশার প্রেরণ। প্রদান 
ক্ষক। 


শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্‌ 


বাবা ত্রেঙগজ স্বামীজীর জীবনী__স্াযী 
পরমানন্দ সরস্বতী প্রণীত! প্রকাশক-_ভজন 
আশ্রম, *ম২নং আাউধ গর, কাশাধাম | ১৮৮ 


পৃষ্ঠ। : মলা আডাই টাক। | 
অন প্রদেশের মহাপুবম ভ্ৈলঙ্গ 
স্বরমী বঙ্গদেশে স্থপরিচিত। তংশিয। উম।চরুণ 


মুখোপাধ্যায় তাহার যে জীবনী পিখয়ছিলেন 
তাহা এখন গার পাওয়া যায় না। গণেশ 
মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনীস-গ্রহে' ত্রৈলঙ্গ স্বামীব 
সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ আছে] গালেচ্যমান 
পুস্তকে এই যোগিবরের বিস্তৃত জীবনী এবং 
তৎশিষ্য উমাচবঘণ ও শিষ্াা শঙ্গরী মত।র 
আীবশকাহিনী বিবৃত হইয়ছে! ভিজিয়ানা- 
গ্রামের নিকটবর্তী এক পল্লীতে নরদিংহ র।ও 
ও বিগ্ভাবতী দেবী নামক এক ধশী ত্রাঙ্গণদস্পতী 
বাস করিতেন। তাহ।দের পুত্র শিবরামই 
ত্রৈলঙ্গ ম্বামী শামে প্রসিদ্ধ। তিনি ১০১৪ 
সালে ( ১৬০৭ শ্রীঃ ) পৌষ আসে হোলিয়। গ্রামে 
জন্মগ্রহণ এবং সালে (১৮৮৭ খ্রীঃ) 
কাশীধামে ৬হরক্ষা করেন। তিনি অত্যন্ত 
দীর্ঘজীবী এবং বহু বর্ষ মৌনছিলেন। তাহার 
দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ কালই কাঁশীধামে 


১২৯০ 


উদ্বেধন 


[ ৫২ম বর্ষ--চর্থ সংখ্য। 


অতিবাহিত হয়| যোগসাধশ!র ফলে তাহার দেহ 
কখনও ব্যাধিগ্রস্ত ইয় নাই। 

১১৭৬ সালে ( ১৮৬৯ খ্রীঃ) ঠাকুর শ্রীর। মক 
যখন তীর্থভ্রমণকালে কাশীধামে উপস্থিত হন 
তখন ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন। 
ঠাকুব বলিয়াছিলেন, “দেখলাম, সাক্ষাৎ 
বিশ্বন।থ তব শরীবটাকে আশ্রয় করে রয়েছেন!” 
আম্মভাবে আরঢ থাকায় ত্রেলজ্গ স্বামীর 
দেহখোধ ডিল না । তিনি রৌদ্রতপু বালুরাশির' 
উপর শ।য়িত ছিলেন। ঠাকুর তাহাকে পায়স 
খ।ওয়াইয়।ছিলেন। তিনি তাহাকে ইসাকস।ঘ 
জিজ্ত।সাঁ করিয়/ছিলেন, “ঈশ্বর এক, এ' 
অনেব 1? মৌন জ্ঞানী ইজিতে উত্তর দিয়। 
ছিলেন, “সমাধিস্ক হয়ে দেখতে! এক। নচেং 
যতক্ষণ 'আামি তুমি দেহ প্রতৃতিব শ।না জান 
থাকে তথন তাকে অশেক বলে মনে হয? 
ষোগর জ্ঞাগর্ভ বাক্যশবণে ঠাকুর সমাধিস্থ 
হইয|ছিলেন। ঠাকুরের কষেক জন, শিশ্য 
হ|কে দর্শন কবিয়াছিলেন। স্বামী বিজ্ঞানা- 
নন্দজী মহরজ তীহ।ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
“যদিও শুনেছিলাম তাহার দেহ কৃষ্ণবর্ণ, তথাপি 
আমি তাঁকে জ্যোতির্ময় দেখে ছিলাম 1” 

এইবপ মহাপুরুষের জীবনী আরও সুষ্টক্পে 
লিখিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইলে পাঠক 
পাঠিকার স্পাঠ্য হইত ৷ কেবল ঘটনাবলীর সম- 
বেশ ব! শান্সীর বাক্যোদ্ধতি ছ্বারা জীবশী রচিঃ 
হয়না। জীবনী-রচনার আধুনিক প্রণালী পুবা- 
পেক্ষা বহু গুণে উন্নততর | পুন্তকের ছাপ। কাগজ 
ছবি ও বাধাই আদৌ আকর্ষণীয় নহে। 

খ্বামী জগদীশ্বরানন্দ 


ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতায় আস্তাগখ 
(ছোটদের গন্য )_স্থামী প্রবাত্মানন্নজী কর্তৃক 
লিখিত এবং কলিকাতা ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ 


বৈশাখ, ১৩৫৭] 


টটগ্ভ শ্রীগুক লাইব্রেরী হইতে ভূবনমোহুন 
মভুমদাধ কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন 

ম।ইজ, ১৯ পৃষ্ঠা, দাম চার আন। মাত্র। 
দেওঘর বামরুষ্জচ মিশন বি্ভাপীঠে শিশু- 
বিভগে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে শিশুদের কাছে ভারতীয় 
প্রচীন সভ্যতার আভাস দিবার জন্য লেখক 
শিশ্তদের উপযোগী করে বইখ|নি লিখেছেন। 
তিনি এতে “বৈদিক যুগ ও আধ্যগণ, 'বৈদিক 
গগে চাঁষবাস এবং ব্যবসা» “আহার ও পরিচ্ছদ” 
'শিল-কল।॥, 'দ্ধ-বিগ্রহ। সামাজিক জীবশ* 
ধর্ম” শিক্ষা, রাষইব্যবস্থ॥ প্রভৃতি বিষয়গুলি 
শিশুদের ধারণাযোগ্য করে চমৎকার ভাবে তাদের 
ম।মনে ধরেছেন ছাপ| এবং প্রচ্ছদপটটিও বেশ 
মনোরম হয়েছে! সমস্ত স্কুলেই শিশু-বিভাগে 

বইথ|নি প1ঠ্য হওয়। উচিত মনে করি। 
জ্যোতিনপ 


বিপ্লবী বিবেকানন্দ শ্রীবিজষধ গোপণ 
লিখিত । প্রকাশক-_শ্রীঅুপচন্দ্ বিশ্বাস, ১৪, 
অনাথ দেব লেন, কলিকাতা । ৫১ পৃষ্ঠা; মৃণ্য 

এক টাঁক|। 
বঙ্গের নবীনদেব মনের খোর|ক এই বই- 
খনিতে বেশ আছে। স্বমিজীর বহু অগ্রিময়ী 
বতুতা ও পত্রাবলীর অংশবিশেষ উদ্ধৃত থাকাধ 
ইহা বেশ প্রাণম্প্শী হইয়ছে। লেখক 
নিজে কবি, তাই তাহার লেখায ভাষার 
প্রাঞ্জলতাব মে!টেই রুপণতা নাই । বিজয়গোপ।ল 
বাবুর 'বিপ্লবী বিবেকানন্দ বনু যুবকের 
অস্থরে বিপ্রব এনে দিলে আমরা সখী 
হইব। বইথানির প্রথমে ব৷ প্রচ্ছদপটে স্বামিজগীর 
একখানি মনোরম ছবি থাকিলে খুবই শোভন 
হইত। দামও একটু কম হইলে সাধারণের 
[বশেষ করিয়। তকণদের পক্ষে ইহা! সুলভ হইত | 
স্বামী জদ্বয়ানলা 


সমালোচনা 


২১৫ 


শ্রীন্রীচন্তীতত্ব স্ুবোধিনী (দ্বিতীয় খও)__ 
শ্রীদেবেন্্নাপ চটোপাধ্যায়,। বি-এ, কাব্যতীর্ঘ 
প্রণীত। প্রকাশক_ _সাধ।বণ সম্পাদক, “বাঙ্গালী 
সংঘ”, ৬এ, যতীন দস রোড, কলিকাতা। 
পপিস্তান_-১৭বি, শ্রীমোহন লেন, কালীঘাট, 
কলিকাতা | পৃষ্ঠ, মুল্য এক টাক] 
চারি আনা । 

এই পুস্তকের পপ্রণম খণ্ডের সহিত ধাহাদের 
পৰিচয় হইয|ছে, তীহাবাই লেখকের গভীব 
অন্তভূতি, লিখনশৈলী, উচ্চভাব ও ভাষাব 
রসাস্বাদন করিয়াছেন তাহ।দের কাছে শুধু 
এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে ফে দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রকাশিত হইয়াছে । উভয়খণ্ডই স্বয়ংসম্পূর্ণ । 
প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে চণ্ডীর 
আধ্যাতস্সিক খাখ্য।, সাধনার সহায় ও অন্তরায়, 
ইত্যাদি । দ্বিতীয় থণ্ডেব বিধধধস্ত এতিহ|সিক 
ও ব্যখহ|রিক 1 ধেলটি অধ্যাযে অ|লোচিত 
তইয়াছে--কর্ম-জ্ঞান-ভ্ডি-রহস্ত, পুরাণ ভাগবত 
[ত। ৭ গায়ত্রী সহিত তুলন।, সপ্তশ্লোকী, 
ওগাতন্্। আর্গলাস্তোঞ, মৃত্িপুর্গারহন্ত ইত্যাদি | 
ব।সপঞ্চধ্যয়ের অহিত চণ্ডীর বিভিন্ন চরিত্রের 
তুঁলন। আমাদের কষ্টকর বোধ হইল। সকল 
দিক বিচার করিলে মনে হয় সাধকগণের পক্ষে 
পুস্তকখানি একটি প্রযোজনীয় সঙ্গী । 

আত্মসমর্পণ যোগ বা সরল যোগপন্থ! 
_-শ্রীজিতেগ্রনাথ সেন প্রণীত । ৫৫নং সুবারবন 
স্কুল রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। হইতে গ্রন্থকার 
কর্তৃক প্রকাশিত । প্রাপ্িস্থান_ সাধননমর কা!- 
লয়, ২০১ মুণ্তগর।ম বাবু ্রাট, কলিকাতা | ২১৩ 
ৃষ্ঠ॥ মূল্য ছুই টাকা 

স্থখ-ঢুখ কি ও কেন, ছুখেনিবৃত্তির উপায় 
কি- প্রশনন্থার। গ্রন্থারস্ত করিয়। গ্রন্থকার দুইথণ্ডে 
গীতাতব্ব,র জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যে।গ, গোীদের 
আত্মসমর্পণ পৃূজাতত্ব জপতত্ব প্র/ণতত প্রাণ।রাঁম 


১৩৯ 


২১৬ 


জীব ও হীশ্বরের সঘন্ধ প্রভৃতি তত্ব 
আলোচন! করিয়া পরিশেষে সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন 
গতাতত্ব হইতে আত্মনমর্পণযোগের আরম্ভ, 
চণ্ডীতত্বে উহার পূর্ণতা । পাঠকদিগকে বইখানি 
নুতন আলোক দিবে। 


অগ্নিকোত্রী-_বিজয় গেপাল প্রণীত । 
প্রকশক--শ্রীসারদাঁপ্রসাদ বিশ্বাস, ১১এ হালদ।র 
লেন, কলিকাতা ৷ পৃষ্ঠা ৪৭; মুল্য এক টাক।। 


কবি বিজপ্ন গোপালের নৃতন কবিতাপুস্তক 
অগ্রিহোত্রী' পাঠে বুঝিলাম কবির মন বসিয়া 
নাই, ঘগের তালে তালে আগাইয়া চলিয়াচে। 
কোথাও ভাঙনের কেথাও গড়নের গান, 
কোথ।ও নতুন ভারতের জনজাগরণের অস্দুট 
বঙ্ধার আমাদের কানে আপিয়! প্রাণে দোল! দিয়। 
যায়। সবল ভঙ্গীতে লেখা এই সরল সঙ্গীতের 
বহুল প্রচার কামনা! করি। 


বনফুল প্রথম থণ্ড)-- সম্পাদক ও প্রকাশক 
--শ্লীআশুতোষ সান্যাল ব্নফুল সাহিত্যসমিতি, 
শ্রীরমপুর ৷ ১৬০ পৃষ্ঠা : দাম এক টাকা | 


কতকগুলি গল্প প্রবন্ধ ও কবিতার সুন্দর 
সমাবেশ। খ্যাতনামা লেখক-লেখিকদের ঢ- 
একটি গল্প আনন্দপরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
চিন্তাও উদ্দীপিত করে৷ যথা, আশাপূর্ণ। দেবীর 
'নীলর়ভ*+, শ্রীবিবপাক্ষের “অযাচিত উপদেশ? । 
এই সগ্রহথপ্রচেষ্টার বিশেষ বিভাগ হইল 
“হুগলী জেলার কথা”! ইহ!র মধ্যে আছে এ 
জেলার কুটিরশিল্প, সংঘ-সংবাদ, শ্রীরামপুরের 
ইতিহাসের এক পৃষ্ঠ এবং জেলার এতিহাসিক 
তথা । যাহারা হুগলী জেলার বিশেষ বিববণ 
জানিতে ইচ্ছক '্টাহার| ইহাব মধ্যে 
অনেক কিছু পাইবেন। খ্যাতনাম। সাহিত্যিক 
“বনফুলকে এই সকলের মধ্যে খুজিয়। প1ওষ' 
গেল না। 


উদ্বোধন 


[ ৫২ষ বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 


জক্ষিণেশ্বর (প্রথম থও )_ খীর্েন্নাথ 
প্রণীত। 'প্রকাশক-__-্ঠাশনাল পাবলিশিং হাউস, 
৫১সি, কলেজ ই্ত্রাট মার্কেট, কলিকাতা | 
প্রাপ্তিস্থান-_শ্রীরামরুষ্ঙজ আশ্রম, নিউডী এবং 
শ্রীবামরুষ্ণ-সন্তোষ-সেবায়তন, ২নং প্র।ণকুষ্ণ সাহা 
লেন, বরাহনগর ৷ ৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন টাকা । 


এই পুস্তকখানি বহুভাষের বু কবিতার 
বিচিত্র সমষ্টি! বেশিরভাগ কবিত। শ্রীর'মকৃষ্ণ, 
তদীয় ভণ্ড, লীল। ও লীলাস্থান সন্বন্ধীয়। বোধ 
হয সেইজন্য দক্ষিণেশ্ব্র নাম নির্বাচিত হইয়|ছে। 
কয়েকটি কবিতার ভাব উচ্চাঙ্গের, কতকগুলি 
কবিত। গাশে্র আকারে লিখিত | “ওগো ঝাংল।র 
মেয়ে ও. “নারী*-এই কৰা ছুইটিতে 
কবিচিত্তেব যথে্ পরিচিতি আছে। “জাতীয় 
পত।কা” “8৫ই আগষ্ট” প্রভৃতি কবিতা পৃথক 
খণ্ডে সননধেশিত হইলে ভ!ল হইত! বহুস্থানে 
ছন্দের ও বাক্যবিস্তাসের ক্রুটি চোখে 
পড়িল। আশ| করি পরবর্তী সংস্বরণে সেগুলি 
অস্তহিত হইবে। 


প্রী-- 


হে সুর্য উদয় হুও--শ্রীকালীপদ চক্রবস্ঠী 
প্রণীত। প্রকশক-_-কে সি আচার্ষ, বি 
হামাচরণ গে ট্রাট, কলিকাত। | পৃষ্ঠ। ৩৪, 
মুল্য ছুই টাক! | 


পুস্তকখানি মুখ্যতঃ মহাত্মা গান্ধীর উন্দেগ্রে 
লিখিত কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। মহাত্মজীর 
জীবনাদর্শের এই শ্বচ্ছ ভক্তিবিনম্র কাব্যবপায়ণ 
আমাদের খুবই ভাপ লাগিয়ছে। ভারতের 
প্রজ্ঞা খতভ্তর! ; গান্ধীজীর নিরলস স্বাথৈবণাশূ 
জীবনের শেষ মুহূর্তটুকু পর্যস্ত সেই তমোবিদারী 
খতের প্রভায় সমুজ্জল। লেখক'তাহাঁর কিতাব 
মধ্য দিয়! এই মৃত্যুঞ্জয় মহাম]নবের যে চরিতা- 
লেখ অঙ্কন করিয়াছেন তাহা ্বদেশগ্রাণ 


বৈশাখ, ১৩৫৭ ] 


ভারতের চিরস্তন সত্যাশ্রয়ী আদর্শের প্রতি 
্দ্ধাবান্‌ ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট আদৃত হইবে। 
'মহাকআাজীর মহাপ্রর়াপ-রূপ পুস্তক-পরিচিতি 
গান্ধীজীর প্রতি নিবেদিত অতি ন্ুলিখিত শ্রদ্ধার্ঘ্য । 
অধিকাংশ কবিতার নীচে কয়েকটি উদ্ধৃতি স্থান 
পাইয়াছে; সেগুলিও গান্বীজীর শিক্ষার পরি- 
পোষক। বইখানির শেষে প্রদত্ত মহাক্মাজীর 
ভাবসন্কলন পুস্তকের বৈশিষ্ট্য 

মঞ্জ বা শ্রীক্ষিতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 
সংস্কত ভাষায় লিখিত মাসিক পত্রা ৮১, 
হ্ামবাজার স্রাট, কলিকাঁতা-_৪ হইতে প্রকাশত । 
বাধিক মূল্য ৬২ মাত্র। 
_ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের বুভাঁধাবিৎ বিবিধ- 
শান্সনিষ্ণত অধ্যাপক ডক্টর ক্ষিতীশচন্দ্ 
চট্টরপধ্যায় সংস্কৃত ভাষায় এই ম[সিকপত্র 
সম্পাদন করিয়া আদিতেছেন ৷ সংস্কৃত সাহিত্য 
এবং ভারতীম্ন সংস্কৃতির জ্ঞানবিস্তার কল্পে স্থযোগ্য 
অধ্যাপক মহাশয়ের অধ্যবসায় অতুলনীয় । 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার গৌরবেও 
ইহ! গৌব্রবন্বিত। এই মাসিকপত্র বিদ্বৎসমাজে 
সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। 

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রগীতি- শ্রীপ্রীরা মরু 
মাতৃমন্দির, শ্রীযোগবিনোদ আশ্রম, শিমুলতলা 
(ই আই আর) হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠ! ১৬। 


মূল্যের উল্লেখ নাই। 
পুস্তিকাখানিতে ভগবান্‌ শ্রীরামক্কষণদেব- 
বিষয়ক কয়েকটি বাংলা ও সংস্কত স্তোত 


সঙ্গিবেশিত। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্ন, 


বর্ষ-প্রার্থনা 


২১৭ 


স্তোত্র ইহাতে প্রদত্ত হুইয়াছে। আমরা 
পুক্তিকাথানির বুল গ্রচার কামন! করি। 


হিন্দুধর্ম ও বর্তমান লমাজ-_ীত্রী১১*৮ 
দণ্ডিস্বামী জগন্নাথাশ্রম গ্রণীত। ৮তারকেস্বর মঠ, 


জেলা হুগলী হইতে গ্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩১) 
মূল্য অনুল্লিখিত ৷ 
আলোচ্যমান পুস্তিকাখানিতে লেখক 


সাধারণ ভাবে হিন্দুসমজের বিবিধ সমন্তার 
আলোচনা করিয়াছেন) তিনি সংস্কারবিমুখ 
প্রাচীনপন্থী এবং অতি-আধুনিক সংস্কায়- 
কামীদের বিরোধী । তাহার লেখায় শান্সানুয়াগ 
আছে, কিন্তু তিনি অন্ধ গৌড়ামির অত্যন্ত 
প্রশুয় দিয়াছেন | হিমু সমাজের কল্যাণকর 
কোন বিষয় পুস্তিকাথানিতে পাওয়া গেল না! 

জাঁতিতভেদ--প্রীরবীন্্কুমার সিদ্ধাস্তশান্ত্রী 
প্রণীত হিন্দুগৌরব কার্যালয়, রানীবাড়ী, 
পোঃ নিলাম বাজার, জেলা কাছাড়, হইতে 
শ্রীর'মন্ত্র কুমার ব্যাকরণশান্ী কর্তৃক প্রকাশিত। 
পৃষ্ঠ। ৮৮; মূল) এক টাক! মাত্র। 

হিন্দুসভ্যতার প্রারস্ত হইতেই জাঁতিভেদ ফে 
গুণগত ছিল তাহাই লেখক শান্তর ও যুত্তিধার। 
প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়ছেন। ভিন্ন- 
ধর্ম।বলম্ী ব্যক্তিগণকেও যে হিন্দুধর্মে গ্রহণ করা 
যায় সে সম্বন্ধেও লেখক নিঃসন্দেহ এবং শাস্ত্রী 
গ্রমাণান্্র ঘার। স্নন্ধ। লেখকের স্ুচিস্তিত যুক্তি 
শান্ালোকে উদ্ভাসিত । 


মহাআ। রামচন্দ্র দণ্ড প্রমথ শ্রীরামরুষ্ণসস্তান-রচিত ত্বামী স্টামলানলা 
বর্ধ-প্রীর্থন। 
গণব ঘোষ 
রাত্রির আধার হতে প্রভাতের শুভ্র অন্যান এ প্রাণের বীণাতন্ত্র বঙ্কারি বাজাও, 


হাখের তপন্ত। দিয়ে তিলে তিলে করে নেব জয়, 
এই বর দাও, 


ণ 


বৈশখের অগ্সিতণ্ড দীপক-সংগীত 
প্রাণে আনে! পরমের চরম ইংগিত। 


শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


পাটন! রামকষ্চ মিশন আশ্রমে 
ভ্রীয়াবকুক্দেবের জন্মোসব ও মন্দির- 
গ্রতিষ্ঠা_-এই গ্রতিষ্ঠানে গত ১৪ই চৈত্র হইতে 
২১শে চৈত্র পর্যস্ত ভগবান্‌ শ্রীবামকুষ্ণদেবের 
জগ্মোৎসব ও নবনিমিত মান্দর-প্রতিষ্ঠ কয 


সমারেহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপ লক্ষে 
পূজ| হোম ও আন্তষঙগিক কাানুষ্ঠানের 
নিমিত্ত কাশী ও অন্তান্ত স্থান ঠইতে বৈদিক- 


ক্রিয়াকাপগ্ডাভিজ্ঞ কতিপয় ব্র/ঙগখ-পণ্ডিত আনীত 
হইয়ছিলেন। রামকৃষ্চ মঠ ও যিশপের অধাক্ষ 
পুজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্বমী বিরজানন্দজী মহারাজ, 
র।মকুষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপৃৰ সাধারণ সম্প|দক 
স্বামী মাধবানন্দজী, ক।ণী র।মকুঞ্ 'আদ্ৈত।শরমেব 
অধ্যঙ্গ স্বামী উঁকার|নন্দজী, হু সাধু 3 ভন্ত' 
এবং শহরের গণ্যমান্ত ব্য এই উৎসবে 
যেগদান করিয্বাছিলেন) ১৪ই চৈত্র সকাল 
হইতে দ্বিপ্রহর পনম্ক স্বামী গুঁকারাণন্দজীর 
তত্বাবধ।নে বেদজ্ঞ পাণ্তগণ কতৃক গ্রহ ও 
বাস্তমওপ-পুজ1 পর্জারেপণ হে।ম ল্ুকদ্র- 
য/গাদি যথাবিধি »*পদিত হয়] সন্ধ্যায় স্বামী 
র/মানন্দজী কালীকীর্তন ক্রিধা সকলকে 
আনন্দদান করেন। ১৫ই চৈত্র আশ্রম্প্র।ঙণে 
সম্মিলিত ভক্তকণ্ঠোচ্চারিত বিগুলজয়ধ্বনি ও 
মাঙ্গলিক উলু ও শঙ্খধ্বনি মধ্যে বেলুড় মঠাধ্যক্ষ 
পৃজ্যপ।দ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহ।রাজ 
নবনিমিত মন্দিরের বেদীপীঠে সিংহাঁসনে।পরি 
ভগবান্‌ শ্রীরামক্কষ্তদেবের * শ্রীপটমৃতি স্থাপন 
করেন। সন্ধাকপ্রিকাস্তে কীর্ভনবিশ।রদ প্রসিদ্ধ 
বেতারাশঙ্লী শ্রীঘুক্ত সন্তোষকৃমার মুখোপাধ্যায় 
মধুরকণে শ্রীকৃষ্ণের রাললীলা৷ কীর্তন করিয়া 


সমবেত ঠ্রাতৃমগ্ুলীকে মুগ্ধ করেন। ১৬ই চর 
স্থানীয় কতিপয় বিশেষজ্ঞকর্তৃক বাণ্ত ও কণ্ঠসঙ্গীত 
এবং ১৭ই চৈত্র হইতে ১৯শে চৈত্র প্স্ত 
দ্বারভাঙগা-নিব!সী প্রসিদ্ধ কীতনিকল।বিদ্‌ শ্রীযুক্ত 
সূর্ঘনার!য়ণ ঠাকুর কর্তৃক হিন্দী ভাষায় যন্ত্র ও 
কসঙ্গীত সহকারে “কথকতা” গীত হয়। 
১০ ও ২১শে চৈত্র স্ব'মী গুকারানন্দজী শ্রীমন্তাগবত 
ও শ্রীর।মকঝ্কথামৃত পাঠ করেন এই উৎসব 
উপলক্ষে ন্যুনকল্পে আডাই হ!জার দরিদ্রনাবায়ণ 
এবং প্রায় আড়।ই হাজাব ভক্তনরনারী 
'আএমে প্রসার্দগ্রহণ করিয়।ছিলেন। হীরা মকষ- 
দেবের মন্দিবপ্রতিষ্ঠায় এবং পূজ)প'দ শ্রীম্ 
স্বামী বিরজাননজী মহ|র।জের শ্রভাগমনে ভক্ত 
বুন্দেব হৃদয়ে অভতপূর্ব আনন্দ ও উৎসাহের 
সঞ্চর হইয়াছিল । 

রেছুন রামু মিশনে ভগবান শ্রীরাম- 
কৃষঙদেবের জন্চোৎসব-এই প্রতিষ্ঠানে 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্জদেবের জন্মোৎসব বিশেষ 
সম|রেহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে 
টমসণ ই্রাটস্থ র!মকুষ্জ মিশন হলে গত ৭ই ফাল্গুন 
একটি মহতী জননভাগ অধিবেশন হয়। ইহাতে 
সভ।পতিত্ব করিয়াছিলেন ব্রঙ্েশের প্রধান মন্ত্রী 
থাকিন্‌ ভু। ত্রঙ্গদেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ী 
মাউঙসানের প্ধী মিসেস আউঙসান্‌, মিঃ 
পি আব্‌এন্‌ হ্বামী, মিঃ এম্‌ এ রসিদ এবং 
স্বামী অকুগ্ঠানন্বজী শ্রীর।মরুষ্খদেবের জীবনী ও 
বাণীর আলোচনা করেন। 

প্রধান মন্ত্রী থাকিন্‌ হু বন্কৃতাপ্রসঙ্গে বলেন £ 
“সর্ধপ্রাণীর় প্রতি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অপরিনীম 
ভালবাসা । উচ্চ-নীচ, ধনি-দরিদ্র, সাধু-অস।ধু 


১৩৫৬) বৈশাখ ] 


সকলের প্রতি তাহার সমঘৃষ্টি ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ 
এমন এেক আধ্যাত্মিক ভূমিতে আরোহণ 
করিয়াছিলেন যেখানে সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি 
তিরোহিত হয়; সেই ভূমিতে নামরপের পার্থক্য 
থাকে ন। বলিয়া সাধক সর্বজীবের সঙ্গে তাদাত্ময 
অনুভব করেন। এই এরক্যান্গভূতিই অধ্যায্ব- 
জীবনের শ্রেষ্ঠতম পরিণতি । শ্রীরামকৃষ্ঃ সর্ব- 
ধর্মের মূলীড়ৃত এঁক্য অনুভব করিয়াছিলেন । 
বর্তমান যুগের প্রবুদ্ধ জড়বাদ এবং হীন ধর্সান্ধতার 
অন্ধতমসে শ্রীর।মকষ্জের এই লোকপাবনী বাণী 
্লিগ্ধ প্রদীপস্ববপ ৷ শ্রীর/মকষ্ণের মহান্‌ আদর্শে 
অনুগ্র।ণ্তি রামকৃষ্খ মিশন পৃথিবীব সর্রত্রই 
সুপরিচিত। ইহার সংস্কৃতি সেব। ও শিক্ষ।মূলক 
কার্ধাবলী রেসুন তথা ব্রঙগদেশব।সীর শ্রদ্ধা ও সম্মান 
আকর্ষণ করিয়াছে । ভাব্রতবর্ধ এবং ব্রদ্মদেশের 
মধ্যে সৌহার্দযস্থাপনেও এই প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ 
অতুলনীয়! যে ভাঝদর্শে উদ্দীপিত হইয়। 
রামক্কষ্জ মিশনের কম্িগণ বিশ্বমানবের সেবায় 
উৎস্ষ্টপ্রাণ হইয়াছেন, তাহ! শ্রীরামকুষ্ণের অমানব 
জীবন ও শিক্ষার মধ্যে নিহিত ।” 

রেন্গুনস্থ ভারতীয় দূত ডাঃ এম এ রউফ, 
“ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারিবৃন্দ, রেঞুনের লর্ড 


।বশগ্‌ এবং অন্ঠান্ট বিশিষ্ট নাগরিক সভায় উপস্থিত 
ছিলেন। 


রহড়। রা'মকুঝ্খ মিশন বালকা শ্রমে 
আচার্ষ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোতসৰ-_ 
এই উপলক্ষে গভ্‌ ১৮ই ফান্তন পরতে বালকগণ 
বেদ ও গীতা আবুত্তি করে। ৮ ঘটিক।য় 
'অগ্নিবূগের” নেতা শ্্রীঘক্ত বিপিনবিহারী গঙ্গো- 
পাধ্ায়। এমএলুএ মহোদয় কর্তৃক জাতীয় 
পতাকা উত্তোলিত হয়। বালকগণ ব্যাণ্ড 
বাজাইয়া পতাকা অভিবাদন করিলে বিপিন বাবু 
একটি সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। 
তিনি বাংলার যুবশক্তিকে সংহত হুইতে বলেন। 


জীরামকৃষ। মঠ ও মিশন সংবাদ 


২১৯ 


তাহার জীবনের বনু ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়। 
তিনি পূর্ববঙ্গে ছুর্গত ভ্রাতা-ভগিনীদের ছুঃখকষ্ট 
লাখব করিতে সকলকে বিশেষতঃ ছাত্রদমাজকে 
অন্থুরেধ জানান! আশ্রমসম্পাদক স্বামী পুণ্যা- 
নন্দজীও একটি বন্তৃত। প্রদান করেন এই দিন 
প্রাতে শ্রীশ্রঠাকুরের বিশেষ পুজা, হোম ও ভোগ- 
র/গাদি হয় । সন্ধ্য।য় শিশু-সাহিতাযলেখক অধা।পক 
শ্রীযুক্ত ষে।গেন্ত্রনাথ গুপ্তের সভাপতিত্বে একটি 
ছাসভায় চারিজন্‌ ছাত্র শ্বামীজীর জীবনের 
বিভিন্ন দিক আলোচনা ও একটি ছাত্র স্বরচিত 
কবিতা পাঠ করো পরে সভাপতি মহাশয় 
তাহার স্বভাবসিছ ওজন্বিনী ভাষায় ছাত্রর্দগকে 
দেশমাতৃকার চরণে অকুগ আত্মনিবেদন করিয়া 
দেশের গোরব বুদ্ধি করিতে বলেন। রাত্রিতে 
প্রফেসর শ্রীষক্ত মনোরগ্রন সরকারের হান" 
কৌতুকে সকলে আনন্দ উপভোগ করেন। 

দ্বিতীয় দিবস ১৯শে ফাল্গুন সকালে ও 
ঘিগ্রহরে বালকগণের ক্রীড়! ও সঙ্গীত প্রতি- 
যোগিত! হয় । ত।হাতে বালকের! বেশ রৃতিত্্‌ 
প্রদর্শন করে। সন্ধ্যায় বহু সুরুশিল্লী আশ্রম- 


প্রাঙ্গণে সমবেত হন এবং চিত্তাকর্ষক ভজন- 
সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়। 


তৃতীয় দিবস ২শে ফাল্গুন ৮ ঘটিকায় 
শ্রীরামকষ্ণচ-কথকত] হয় । ১০] ঘটিকাদ়্ স্বামী 
মাধবানন্দজী বালকাশ্রমে একটি নবগৃহের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠা করেন। অপরাহে ত্তাহারই সভাপাতত্থে 
একটি ধর্মসভ।র অধিবেশন হয়] স্কটিশ চার্চ 
কলেঙ্গের অধ্যাপক ডর স্ুধীরকুমার দাশগুধ 
স্ললিত ভাষায় রামর্কষ্খ-বিবেকানন্ব-চরিত্রের 
বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সমস্তাবহুল 
ভারতের জাতীয় জীবনে তাহাদের উদ্দাবুবাণী 
কিরূপে কার্ধকরী হইতে পারে তাহা'ও বিশদভাবে 
বুঝাইয়া দেন। সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর 
ও স্বামীজীর জীবনের মুল হুতরগুলি বিপদন্ভাবে 


২৬ 


আলোচনা করিলে সভার কার্য পরিনমাপ্ত এবং 
সন্ধ্যায় আঙরমে নবাগত বালকগণ কর্তৃক 
নিরনারায়ণ নাটিকা অভিনীত হয়। 

চতুর্থ দিবস ২১শে ফান্তন ৯ ঘটিকায় 
কলিকাতার মুহৃদক্জাবের সভ্যগণ কালীকীর্তন 
করেন। ছদ্বিপ্রহরে বন্ধ সাধু ও ভক্তগণেনু 
সমাগমে আশ্রমপ্র।ঙণ মুখরিত হইয়া উঠে। 
উৎসবে বেলুড় মঠের প্রাচীন সন্যাদিগণ যোগদান 
করিয়াছিলেন এই দিন ৩1* ঘটিকায় বালকগণ 
কর্তৃক ব্রতচারী নৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে পশ্চিম 
বঙ্গের প্রদেশপ!ল মাননীয় ডক্টর কৈলাসনাথ 
কাটজু মহোদয় আশ্রমের পুরস্বারবিতবণী সভায় 
পৌরোহিত্য কবেন। ইহার পূর্বে তিনি আশ্রম- 
বালকদিগের সহিত হোলি খেলিয়াছিলেন। 
বালকগণ তাহাকে আবির ও কুস্কুম দিয়া গ্রণাম 
করিলে তিনিও তাহাদিগের মাথায় আবির দিয়! 
আশীর্বাদ করেন। পরে পুরগ্লারবিতরণী সভার 
কার্য আরম্ভ হয। বালকগণ-কর্তৃক শান্তিবাচন 
উচ্চারিত হইব।র পর তাহার! কয়েকটি আবৃত্তি 
করে। নভাপতি মহোদয়ের শির্দেশানুসারে 
শ্রীবক্তা চন্ত্রাকুমাবী হা, এমএ ছাত্রদিগকে 
পুরস্কার বিতরণ কবেন। সন্ভাপতি মহোদয় 
পরে ছাত্রদিগকে লক্ষ্য করিয়। একটি ভাষণ দেন। 
বর্তমানে বিক্ষু্ষ বাংলার নিদাকণ ঘটনীবলীর 
কথ! উল্লেখ করিয়া তিনি উহার আশু সমাধ।ন- 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম ধর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


কল্পে সমগ্র দেশবাসীর লমবেত চেষ্টা ও 
সহামুভূতিব উপর গুকত্ব আরোপ করেন। 
সন্ধায় বালকগণ 'মেবার স্ব অভিনয় করে। 

পঞ্চম দিবস ২১শে ফাস্তুন ১২ ঘটিকায় 
'নারায়ণসেবা? হয়। সন্ধ্যায় বেলুড মঠের স্বামী 
প্রণবাস্মানন্দজী ছায়াচিত্র সহযোগে শ্রারামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের জীবনী আলোচন। করেন। 

বষ্ট ও সপ্তম দিবস ২৬শে ও ২৭শৈ ফাল্তুন 
রুহড়াসংঘ ও কলিকাতার গগড়প|র নাট্যসমাজ, 
কতৃক যথাক্রমে জয়দেব ও “নামের বল, 


যাত্র/ভিনয় অনুষিত হইলে আশ্রমের সপুদিবসব্যাপী 
উৎসব সমাধ হয় । 


সারগাছি (মুশিদাবাদ) শ্রীরামকুষঃ 
মিশন আশ্রমে শ্রীমণ্ড স্বামী অখণ্ডানন্বজী 
মহারাজের ল্মাতি-উৎসব-গত ১৩ই চৈত্র 
সোমবার এই প্রতিষ্ঠানে পরমারাধ্য শ্রীমৎ শ্বামী 
অথগ্ডানন্দজী মহারাজের স্মৃতিপূজা উৎসব 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে” ধেড়শো- 
পচারে পুজা হোম চগ্ীপাঠ ও ভজনাছি 
হয়। অপরাহে জনসভায় স্বামী প্রেমেশা- 
নম্দজী স্মৃতিপূজা উৎসবের ইতিহাস 
এবং পৃজ্যপাদ স্থমট অথগ্ানন্দজী ম্হাবুজের 
অলৌকিক জীবনী ও শিক্ষা বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ 
বন্তৃতা দান করেন। ইহাতে প্রায় ৫০* ন্রনারী 
যোগদান করিযাছিলেন। 


নব প্রকাশিত পুস্তক 


1 50০05151072, 0৮ 1105 1751000- 
৩৬৮৩] ০06 51 ড50800562705--852001 
& 01065208008, 09001181180 0৮ 6108 7981- 
080,311 05002808109 71561), 10 180016, 
1190188, 390910216 81868 170. 10858708911 
)6]) 1906118) 61508158100, 55298 176, 


2. 511 650081571810175--7115৩ ৬ ০1০৩ 
০ 0৬৮ 4১৪৩--0)1181)60 7১7 চ8818- 
0181009 1188100 90018), চ১8:02000, 
311 15108107161208 1387৮-09)0 40005618210 
৮7886086107, 1960. 7৪1568 24. 


০ 


বিবিধ সংবাদ 


কলিকাতা বিবেকানন্দ লোসাইটির 
উদ্ভোগে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের 
শ্ম তিসভা--শাশখখত মানবতার প্রতীক ঘুগাঁচার্য 
স্বামী বিবেকানন্দের ৮৮তম জন্মবাধিকী উপলক্ষে 
শঙ্জানিবেদনার্থ গত ১৯শে চৈত্র রবিবার 
মপবাহ্ে কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির 
উদ্যোগে ইউনিভািটি ইনষ্টিটিউট হলে এক 
মহতী জনসভার অন্ষ্ঠান হয়। মাননীয় 
বিচারপতি শ্রীণক্ত গোপেন্দ্রনাথ দাস ইহাতে 
পৌরোহিত্য করেন। 

শ্রদ্ধা-নিবেদন-প্রসঙ্গে বেলুড় মঠের স্বামী 
ঘাদব।নন্দজী বলেন, “ম্বামী বিবেকাশন? ছিলেন 
আধ্যাত্মিকতার মূর্ত বিগ্রহ! এই আধ্যাত্মিক 
সাধনাকেই তিনি ভারতের অগ্রগতির প্রধান 
ভিত্তিস্বরপ মনে করিতেন। তাহার পরমগ্ডরু 
শ্বীবামকুঞ্চদেক্রে নিকট তিনি এই সম্পর্কে 
স্মাক শিক্ষা লাভ করেন। স্বাধীজী ছিলেন প্রড়ৃত 
জ্ঞানেরে আধার, তাহার বিচারবুদ্ধি ছিল হৃর্দের 
সায় ভাম্বর | পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে তিনি 
ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ বাণীবাহক। বর্তমান দুর্দিনে 
ভাহার পবিত্র চরিত্র ও কর্মজীবনের বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে?” 

অধ্যাপক ভ্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বলেন, 
“আজ বাংলা চরম সঙ্ছটের সম্মুখীন। এই দিনে 
আমর! বিবেকানন্দের ধ্যানগন্ভীর মুর্তিকে প্রণ।ম 
জানাইয়া তাহার তেজস্বিতাকে আমদের মধ্যে 
আহ্বান কুরি এবং সেই সঙ্গে তাহার 'উত্বিষ্ঠত, 
দ।গত” বাণীকে পুনঃ পুনঃ শ্ররণ করি। আজ 
বাংলা খণ্ডিত__তাহার সাংস্কৃতিক জীবন 
নানাভাবে বিপধন্ত। 


এই সঙ্কটের মুস্ূতে- 


বিবেকানন্দের শাস্তি ও সমম্থয্নের বাদী আমাদের 
বিশেষভাবে ম্মরণীয় 1” 

র|য় বাহাদুর শ্রীনুক্ত নিবারণচন্ত্র ঘোষ বলেন, 
“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অন্ুগত স্বামী বিবেকা- 
ননের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধাঁরণ। তিনি এক জন 
বীর্যবাঁন পুরুষ ছিলেন এবং কর্মছিল তাহার 
জীবনের মূলমন্ত্র! প্রেম ও কোর বাণী প্রচারের 
্ধার। তিনি পাশ্চাত্য জগৎকে জয় করিতে লমর্থ 
হন। জীবসেবাকেই তিনি ভগবৎসেব! মনে 
করিতেন। ভ্রীহার ধর্ম ছিল বিখজনীন। 
আজ বাংলার বড় ছুর্দিন__এই সময়ে বাঙ্গালীকে 
বিবেকানন্দের কর্মের আদশ সাগ্রহে গ্রহণ 
কবিতে হইবে! শুধু বংসরাস্তে স্মৃতিসভায় 
তাহার জীবনী আলোচিত হইলেই চলিবে না ; 
দেশের সর্বত্র পাঠচক্র খুলি] বিবেকানন্দের 
শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের ব্যবস্থা করা অতাস্ত 
প্রয়োজন ।” 

বেলুড় মঠের ন্বামী সুন্দরানন্ধজী বলেন. 
“ভারতপথিক ম্বামী বিবেকানন্দ শ্বদেশপ্রেমের 
মূর্তবিগ্রহ ছিলেন। তিনি সত্য ধর্ম ও ন্যায়ের 
ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে গঠনু করিতে চাহিয়।- 
ছিলেন। আজ দেশের সর্বত্র ছুর্নীতি ও 
অধর্ষের ছড়াছড়ি দেখ! যাইতেছে । ইহার 
প্রতিকারকল্পে স্বামীজীর আধ্যাত্মিক জীবন 
একান্তভাবে অনুসরণীয় । তিনি ভারতের জাতীয় 
জীবনের গৌরবোজ্জল বিশেষত্ব-ধর্ষের সঙ্গে 
সামগ্রম্ত বিধান করিয়া সর্ববিধ সংস্কার সাধন 
করিতে দেশবামীকে উপদেশ দিয়াছেন | তাহার 
এই উপদেশ পালন করাই আমাদের জাতীয় 
সমন্তাসমূহ-সমাধানেয় একমাত্র উপায় ।” 


২২ 


স্বামী পুরুষে তুমাননা অবধৃত খলেন, “স্বামী 
বিবেকানন্দ ছিলেন অতীত ভারতের সঙ্গে বতর্মান 
ভারতের যোগন্ত্র। অতীত ভারত সাত্বিকতার 
উপর দণ্ডায়মান ছিল, কিন্তু স্বামীজী তৎস্থলে 
রজোগুণের আহবান জানান। উাহ।র দুর্জয় সাহল 
ও অপুব ব্যক্তিত্ব ছিল। বত মান সময়ে স্বামীীর 
তেজ 9 বীর্ধবত্ত/কে আমাদের ভিতরে জাগ্রত 
করিতে হইবে 1” 


সভাপতি শ্রধুক্ত গোপেন্ত্রন!থ দাস এ্দ্ধা- 
নিবেদন-প্রসঙ্গে বলেন, প্ধর্মকে কেন্ত্র করিয়াই 
আম|দের দেশ ও জ।তীয় জীবন গড়িয়। উঠিয়াছে। 
ধর্মমববজিত হইলে আমাদের অস্তিত্বের বিলোপ 
ঘটিবে_-ভ।রতীয় খঘিগণ ও স্বমী বিবেকানন্দের 
ইহাই মুলকণ!। স্বমীজীর মধ্য ভারতবর্ষের 
জাতীয় জীবন উজ্জল বপ পৰিগরহ করিয়াছে। 
তিনি ছিলেন এক জন নির্ভীব পুক্ষ এবং তাহার 
চরিত্রবল ছিল অসাধারণ । পাশ্চাত্য জগৎকে 
তিনি এক মানবতার বাণী দিয়া গিয়াছেন। 


আজ আমদের চতুদিকে ঘোর খিপঘয 
বি্ধমান। এই ছুর্দিনে ঘুবসমাজবে আমি 


আহ্বান জানাইয়! বলিব, ত|হার। যেন স্বামীজীর 
উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়! ভারতের নবলন্ধ 
স্বাধীনতাকে বক্ষ! করিতে ব্রতী থাকে 1” 


মিঃ স্থধীর চন্ত্র মিত্র, বার-প্যাটু-ল সভ।পতি- 
নির্বাচনী বস্তা দেন এবং শ্রীযুও বঙ্কিমচন্দ্র 
ঘোড়াই “বন্দে বিবেকানন্দম্” নামক উদ্বোধন- 
সঙ্গীত গান করেন৷ সোসাইটির যুগ্ম-সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাধিক কার্ধ- 
বিবরণী পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রম্ণীকুমার দত্বগুধ 
কর্তৃক ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে সভার কায 
সমাপ্ত হয়। 


পুরুযোত্তমপুর € মেদিনীপুর ) রাজ- 
কৃষ্ণ জেবালদম--১৯৪৩ সনে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও 


উদ্বোধন 


[ ৫€২ম বর্ষ-_৪র্থ লংখ্য। 


মামারীর লময় শ্থানীয় সেবকগণ অত্যন্ত 
গ্রশংসনীয়ঙাবে সেবাকার্ধ পরিচালন করেন। 
ইহার অমৃতপ্রস্থ ফলম্ববপে ১৯৪৪ সনের এপ্রিল 
মসে এই সেবাসদন স্থাপিত হয়। এই 
প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বর্তমানে একটি অবৈতনিক 
প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি দাতব্য হোমি- 
পা!ঘিক চিকিৎসালয় ও একটি ধর্মগ্রন্থাগার 
পরিচালিত হইতেছে । বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্য। 
শতধিক! চিকিৎস!লয় হইতে প্রত্যহ শতাধিক 
রোগা ওউধধ গ্রহণ করেন। পশু-চিকিৎসা 
ইহার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ; প্রত্যেক 
বৎসর নহআধিক গবদি পশু এই চিকিৎসালয়ের 
পাহাযে আরোগালাভ করে। সেবাসদশে 
শ্রীরামকৃণ্চ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীচৈতনাদেব প্রমুখ 
মহাপুরবগণের জন্মোৎসব এবংজন্মাষটমী, দুর্গোত্যাব, 
কালীপৃজণ প্রভৃতি অনুষ্টিত হয়। এই সকল 
উৎসবে পাশ্ববর্তী বু গমের জনসাধারণ € 
বিশিষ্ট বাক্তিবর্গ যোগদান করেন। ' বেলুড মঠের 
স্বামী বোধাআানন্দজী 3 স্বামী সুন্দরানন্দজী 
পুন পূর্ব বংসর সেবাসদনে 'আ.সিয়। ধর্মবন্তৃতাদি 
দান কবিয়াছেন। গত বৎসর 'আলোকচিত- 
স!হায্যে ধর্মবন্ৃতাদি হইয়াছিল। এই বৎসর 
তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ভাস্করানন্দজা 
ও স্বামী হেরম্বানন্দজী এবং বেলুড় মঠের স্বামী 
জগদীশ্বরানন্মজী আদিযা। ধর্মসজীত এবং চণ্ডী 
ভাগব্তাদি ব্যাখ্য! করিয়াছেন। 


চেস্তঙা (কলিকাতা) শ্রীরামকৃথঃ 
মগুপ লমিতি-_এই প্রতিষ্ঠানের অন্ততম 
ট্রাস্টি, সহ-সম্পাদক, শ্রীরামকৃঞ্চদেবের একনি? 
ভক্ত চিরকুমার আজীবন সেবাকর্মী শ্রীযু্ত 
অনিল চন্দ্র বন্থ অকন্মাৎ দেহত্যাগ করিলে 
তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য গত ২৯শৈ 
ফাল্গুন একটি সভা আহত হয়। ইহাতে বেলুড 


বৈশাখ, ১৩৫৭] 


মঠের স্বামী রাঘবানন্দজী, স্বামী সুন্দরানন্দজী, 
স্বামী বোধাক্মানম্দজী, কুমারী বেলারাণী সিংহ 
এবং হ্থানীয় অনেক বিশি্ই ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিলেন৷ শ্রীবুক্ত নরেশ প্রসাদ দাস, 
শ্রীঘু্ত জহরলাল সিংহ, শ্রীণক্ত পশুপতি বস, 


ূর্ব-পাকিল্তান হইতে আগত্ শরণার্থীদের সেবাকার্য-আব্দেনা. ২২৩ 


শ্রীযুক্ত অমুল্যপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীয়ক্ত সুশীল 
চন্দ্র চাবু প্রভৃতি এবং পূর্বোক্ত শ্বামীজীত্রয় 
পরলোকগত অনিল বাবুর বহু গুণাবলী উল্লেখ 
করিয়া বক্তৃতা দান করিলে সভার কার্য শেষ 
হয় । 


পুব-পাকিস্তান হইতে আগত শরণার্থীদের সেবাকার্ষে 
রামকৃষ্জ মিশনের 


আবেদন্ন 


জনসাধারণ "্মবগত আছেন যে বমকুষ্জ মিশন 
শবণার্থদের জন্য নানাস্থানে সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা 
করিয়।ছেন। পশ্চিমবঙ্গের 'অন্তর্গত বনগ।ও 
বেল ্টেশনের নিকট জবযস্তীপুর, কুচবিহার হইতে 
১৩ মাইল দূরে গীতালদহ, "আসামের অন্তর্গত 
করিমগঞ্জ, শিলচব, লামভিং এবং ত্রিপুরা রাজ্যের 
অন্তর্গত আগরতল। প্রভৃতি স্থানের সেবাকেন্দে 
এখন পৃর্পোগ্ধমে কাজ চলিতেছে । 


জয়স্তীপুর কেন্দ্রের কাধ গত ১৬ই মার্চ 
হইতে আরম্ত করিয়া ২৬শে মার্চের মধ্যে মিশনের 
সেবকগণ ৩* হাজার শরণা্ঁকে ১১ মণ হুধ, 
৩৬ মশ ৩৫ সের চিড়া এবং ৪ মণ ৭২ সেব গুড় 
বিতরণ করিয়াছেশ । 


পাকিস্তানের সীমান! হইতে মাত্র হই মাইল 
দূরবর্তী ,কুচবিহারের অন্তর্গত গ্ীতালদহে গত 
১৫ই মার্চ হইতে মিশন সেবাকার্য আরম 
করিক়াছেন। এই কেন্দ্র প্রায় ৫ শত শরণার্থর 


আহাঘ এবং শিশদেব তগ্ধ বিতরণে ভার 
লইয়াছেন। 


আ।স|মের লম্ডং কেন্দ্র হইতে বিশেষ 
অভাবগ্রন্ত শবণাধিগণকে নানাভাবে সাহাধ্য দেওয়। 
হইতেছে! অল্প মূল্যে চাল দান, রোগীদের 
চিকিৎস।, শিশু ও রোগিগণকে দুগ্ধ বিতরণ এবং 
ছোট-খাটে। ব্যবস| ও গঠনমূলক কুটিরশিল্পের 
জন্য সামান্ট পবিমণে সাহাধা দন এই কেনের 
প্রধান কার্ম। 


শিলচর কেন্দ্রে প্রত্যহ প্রায় ৫৬ শত 
শরণার্থীকে দৈনিক আহার্য এবং শিশু ও রোগীদের 
পথ্য দেওয়। হইতেছে । গত ১২ই মার্চ হইতে 
২৪শে মার্চের মধ্যে এই কেনে ১৯১৯ জন 
শরণীর্ীকে আশ্রয় দেওয়। হইয়াছিল, তাহাদের 
মধ্যে ৪৬৬ জন অন্তান্ত স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। 
গভর্নমেনের সহিত সহযোগিতায় এই কাধ 
পরিচালিত হইতেছে । 


২২৪ 


করিমগঞ্জে মিশন গভর্নমেণ্টের সহযোগিতায় 
তিনটি আশ্রম-শিবির পরিচালনা করিতেছেন। 
এখানে আহার্বিতরণের জন্ত রম্ধনশালা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রত্যহ ৬ হাজারের 
অধিক সংখাক ব্যক্তিকে দুই বেলা আহার এবং 
শিশু ৪ রোঁগিগণকে অধ দুধ ও বালি দেওয়া 
হইতেছে শহর হইতে ৮ মাইল দূরে ভারত- 
শলীমান্তে অবস্থিত ম্ুৃতারকান্দি গ্রাম হইতে 
মিশনের কণিগণ মোটরবাস ও ল্রীযে!গে শরণ[ধি- 
গণকে আনয়ন করিতেছেন এবং তাহাদিগকে 
রেলে বিনা মাশুলে ভ্রমণের জন্ত অমুমতিপত্রও 


দিতেছেন। 
আগরতল! কেন্দে মিশনের কম্সিগণ ১৯শে 


মার্চ হইতে ২৫শে মার্চের মধ্যে ৪৬৪ জন রোগীকে 
( ৪১, জন পূর্ণ বয়ঙ্ধ ও ১৫৩ জন শিশু ) চিকিৎস। 
করিয়াছেন। যে সকল শরণার্থ ভারতের 
সীমানার প্রবেশ করিয়াছেন তাহাদিগকে 
আশ্রর় দেওয়ার জন্য মিশন একটি ছোট বসতিও 
গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই কার্ষের বিস্তৃতি 
আবশ্টুক। 

মিশনের ঢাক।কেন্দ্রে ১৮৯ জন শরণার্থীকে 
আশ্রয় ও আহার্য দেওয়া হইতেছে । 

ঢাক। জেলার নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রে যে সকঙ্গ 
শ্রণার্ী ভারতে , আদিবার জন্ত সমবেত 


উদ্বোধন 


1 £২ম বর্ষ--৪র্থ সংখা 


হইয়াছেন, গত ১৯শে মার্চ হইতে মিশন তাহাদের 
সেবার ভার লইয়াছেন এবং ১* হাজার 
শরণার্থীকে তিনটি শিবিরে স্থান দিয়াছেন 

বস্াদি ও ওষধের প্রয়োজন এখন পর্বাপেক্ষ। 
অধিক।| শরণ।ধিগণ অতি শোচনীয় অবস্থায় 
ভারতসীম।নায় প্রবেশ করিতেছেন। অনেক 
সময়েই তাহ!দের ব্যবহার্ধ দ্বিতীয় একথান। 
বন্্ও থাকে না৷ তাহাদিগকে যদি প্রতিষেধক 
টিকা দেওয়া ন| হয়, তাহা হইলে তাহাদের ” 
মধ্যে কলের] প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি বিষ্তারের 
সম্ভাবন। দেখা যাইতেছে। 


শরণাধিগণের জন্য উপপূক্ত ব!সস্থানের ব্যবস্থা 
কর দরকার । অন্তথা তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
ব্যাধি ও মৃত্যুর কবলে পতিত হইবেন। শরণার্থীদের 
দুঃখ-কষ্ট অবর্ণনীয় | তাহাদের সেবাকার্ঘে সাহায্য 
করিবার জন্য আমর সহদয় ব্যক্তিগণের নিকট 
আবেদন করিতেছি । এতছুঙ্গেগ্রে অর্থ ও অন্তান্ত 
সাহাযা নিয়লিখিত ঠিকানায় কতজ্ঞতা-সহকারে 


সাদরে গৃহীত এবং উহার প্রাপ্তিষ্বীকার 
করা হইবে £ 
(স্ব:) স্বামী বীরেখরালম্দ 


সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্জ মিশন, 
পোঃ বেলুড় মঠ জেলা হাওড়! 





প্রজাতাণ্বিক ভারত-রাফেঁর ধর্মনীতি 


সম্পাদক 


ভারতীয় গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রকে 
ধর্মানয়পেক্ষ আ্রহিক (8৪০৩)৯৮) বলিয়। ঘোধণ। 
করিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বল। হইয়াছে 
যে, সার্বজনীন ন্তা়-নীতি ও আইনশৃঙ্খলা-বিরোধী 
নাহইলে এই রাষ্ট্রে সকল নরনারীরই যে কোন 
ধ্মানুষ্ঠান ধর্মশিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচারে স্বাধীনতা 
থ|কিবে বটে, কিন্তু এই সকল বিষয় সম্বন্ধে 
রাষ্ট্র স্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইবে। জাতিধর্মনিবিশেষে 
ভারতের সকল অধিবাসীর সর্ববিধ এঁহিক 
উ্নতিসাধনই হইবে এই এঁহিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য | 

প্রঙ্জাতাপ্ত্রিক স্বাধীন ভ।রতের রাষ্ট্রকে ধর্ম- 
নিরপেক্ষ করিবার পক্ষে যুক্তি দেখান হইয়াছে যে, 
ভারতবর্ষে পরম্পর-বিরোধী বহু ধর্মমত বিগ্ঠমান। 
ইহাদের মধ্যে কোন মতবিশেবকে ভারতের 
রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে গ্রহণ করিলে অন্ান্ত মতবাদীদের 
বিরোধিতা অবস্থস্তাবী। দেশের সংখ্যাগরিষ্টদের 
ধর্মমতকে রাষ্ট্রধর্ষে পরিণত করিলে উহা! হইবে 
মধ্যযুগীয় ধর্মসম্প্রদায় বিশেষের প্রাধান্তপুর্ণ রাষ্ট্র 
(01)8001860 ৪৪6৪)! প্রজাতাস্ত্রিক যুগে 
এইরপ রাষ্্রধাবস্থা একেবারে অচল। কারণ 
ইহাতে দেশের সংখ্যালবিষ্ঠগণের ভ্ভাষ্য স্বার্থ 
রক্ষিত হইবে না) এ্রইজন্ত তাহারা চিরকাল 


অসভ্তষ্ট থাকিবে । কাজেই ইহা রাষ্ট্রের পক্ষে 
কখনও শুঁভকর হইখে না? এরই মতের সমর্থন" 
কারিগণ সমস্বরে বলেন, 41008 ৪6৫018] ৪6৪6৪ 
18 1)010 ৪ 10168118610 10307) 107 606 [10017 
৪0) 006 810 885801%1] ৪৪1860510 ৫0: 
67171068276, ভারতবাসীর পক্ষে এরহিক 
রাষ্ট্র আদর্শগত বিলাসিতা নব, পরন্থ তাহাদের 
অথগ্ডত্ব-সংরক্ষণের পক্ষে অত্যাবশতক + গণ- 
তান্ত্রিক নীতির মর্ধাদা রক্ষা করিতে হইলেও 
ধর্ম হইতে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখ! দরকার | 
সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত" জওহরলাল 
নেহেরু ভারতীয় পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিয়াছেন, 
“16 (56081878556 ) 51201017 0065108 016 
1179 78108016107 0£ 009. 085701081 40৫82709 
06 7000620 06050078610 01506109, 61056 18 
89089001001 6১8 8668 12070 18118107) 
676 191] [০6606100 ০ ৪৩ 
19110109.৮ “আধুনিক গণতান্ত্রিক নীতির 
মূলন্ত্রের পুনরাবৃত্তি-ধর্ম হইতে রাষ্ট্রকে পৃথক 
রাখা এবং প্রত্যেক ধর্মকে পরিপুভাবে 
রক্ষা কয়াই এ্রহিক রাষ্ট্রের একমান্ত্র অর্থ? 
তাহার মতে ভারতীয় স্বাষট্রের ধর্ম-নিরপেক্ষতাই 


900 


২২৬ 


শ্মরণাতীত কালের বিভিন্ন ধর্মের সাম্প্রদ[য়িক 
বিরোধ হইতে ভারতবাসীকে মুক্ত রাখিবার 
প্ররুষ্ট পন্থা। এততিন্ন ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্ম- 
নিরপেক্ষতার সমর্থনে আরও বল! হয় যে, 
প্রচলিত ধর্মমাত্রই জাগতিক বিষয়-বৈরাগ্য এবং 
পারলৌকিক বিষয়ের উপর গুকতু প্রদান করে, 
পক্ষান্তরে সর্ববিধ এঁহিক উন্নতি-বিধানই র ্রের 
প্রধান লক্ষ্য । ধর্ম ও রষ্ট্রের এই পরম্পর- 
বিরোধী নীতি-জনিত সংঘর্ষ হইতে দেশকে 
মুক্ত রাখিতে হইলেও উভয়কে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
রাখ! ভিপ্ন অন্ত উপায় নাই। 

এই যুক্তিসমৃহের বিরুদ্ধে অনেকে বলেন, 


ভারতের পনরে। আনা নর-নারীই কোন না 
কোন ধর্মে বিশ্বাসী। ম্থতরাং ধর্মবিশ্বাণী 
ভারতবাসীর রাষ্ট্রকে ধর্ম নিরপেক্ষ এঁহিক 


বলিয়া! ঘোষণ! করা কিভাবে সম্ভব হইল? 
ইহাতে দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর সম্মতি 
কাধতঃ গ্রহণ করা হয় নাই। কাজেই 
নিঃসন্দেহে বল। যায় যে, যথার্থ গণতান্ত্বক উপ!য়ে 
এই ঘোষণা! কর! হয় নাই। এই কারণে 
অনেকে মনে করেন যে, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দের ন্তাধ অধিকার উপেক্ষা করিয়া সংখ্যা 
লঘিষ্ঠগণকে সন্তুষ্ট রাখিবার আগ্রহাতিশষ্যে এই 
ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলদ্বিত হইয়াছে । কিন্ত 
ইহাতে সংখ্যালঘি্ঠ এবং সংখ্যাগরিঠদের মধ্যে 
অধিকাংশ ধর্ম-বিশ্বাসী নরনারীই স্ষ্ট হন নাই। 

পক্ষান্তরে ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্িগণকে 
গ্বন্ব ধর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়। তাহাদের 
পরিচালিত রাষ্্রকে একেবারে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাখা 
কি লম্তব? প্রজাতাস্ত্রক ভারতরাষ্ট্রের কর্মচারি- 
গণ নিশ্চয়ই নানাবিধ ধর্মাবলঘী হইবেন ; তাহার! 
সকলেই যতক্ষণ সরকারী কাজ করিবেন, ততক্ষণ 
কি ধর্ম সম্বন্ধে একেবারে নিরপেক্ষ থাকিতে 
পারিবেন? শ্বগৃহে ধর্মপালন করিয়া সরক।রা 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--€ম সংখ্যা 


কাজের সময় মন হইতে ধর্মকে একেবারে 
নির্বাসন কর! কোন ধর্মবিশ্বাসীর পক্ষেই 
সস্তব নয়। সকল ধর্মশান্থ্েই ধর্ম-বিশ্বানীকে 
সর্বদা সকল কাজের মধ্যেও ধর্ষভাবে উদ্বদ্ধ 
থাকিতে উপদেশ দেন। কাজেই ইহা নিশ্চিত 
যে, রাীয় কর্ষচ'রীদের অধিকাংশ যে ধর্মাবলম্ী 
হইবেন সেই ধর্ম দ্বারা ব্রাষ্ট্রের সকল বিভাগ 
অল্লাধিক প্রভাবিত হইবেই। স্থুতরাং ব্যক্তিগত 
ভাবে দেশের সকল অধিবাণীকে ধর্মে পুর্ণ 
স্বাধীনত! দিয়! ব্রাষ্্রকে একেবারে ধর্ম-নিরপেক্ষ 
রাখা সম্ভব হইতে পারে না। 

দেখা যাইতেছে যে, ভারতের কোন কোন 
স্বনামপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনায়ক নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের 
ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতির মাদা রক্ষা করিবার 
আগ্রহাতিশয্যে ভারতীয় সংস্কৃতির ধর্ম-নিরপেক্ষ 
মাহাত্মা বীর্তন করিতে আরম্ত করিয়াছেন। 
ইহা রামকে বাদ দিয়া রামায়ণ ব্যাখ্যার তুল্য 
'অযৌক্তিক। কারণ, ভাবুভীয় সংস্কতির ভিত্তিই 
ভারতের ধর্ম॥। ভারতের ধর্মকে রূপায়িত 
করিয্া দেখাইবার প্রচেষ্টা হইতেই ভারতের 
স্(পত্য ভাস্কর্য চিত্রকল! সঙ্গীত প্রমুখ সাংস্কৃতিক 
সম্পদের উদ্ভব । কাছেই ধর্ম-ভাব ব! ঈশ্বরীয় 
ভ।বকে বাদ দিয় ভারতীয় সংস্কৃতির নিছক 
জড়বাদমুলক ব্যাখ্যা করিবার চচষ্টা কষই্টকলিত 
এবং পাশ্চাত্ জড়বাদসর্বস্ব মনোবৃত্তির 
পরিচায়ক! ভারতীয় সংস্কৃতির মহত্ব কীর্তন 
করিতে হইলে ভারতীয় ধর্ষের আশ্রয় গ্রহণ 
অপরিহাধ। কারণ, শেযোক্তকে বাদ দিল 
প্রথমোক্তটি দীড়াইতেই পারে না। কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয় যে, ভারভের ধর্মনিরপেক্ষ 
এহিক রাষ্ট্র বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের স্থাপিত 
সাচিস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৌঞ্ধধর্মভাবাত্মুক 
স্তস্তের উপরিভাগকে ভাতে জাতীয় শিলমোহন্ 
রূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং উক্ত সম্রাট কর্তৃক 


চোষ্ঠ, ১৩৫৭] 


প্রতিষঠিত সারনাথের বিখ্যাত শিলান্তস্ত হইতে 
নিছক ঘৌন্বধর্মগ্ভোতক চক্রটিকে ভারতের 
জাতীয় পতাকায় ও গারতের ধর্মভাব-ব্যঞ্ক 
বিখ্যাত অনেক ন্থাপত্য ভাগ্ষর্য চিত্রকলাদিকে 
বিবিধ ষ্র্যাম্পে স্থান দিয়াছে। এই সাংস্কৃতিক 
প্রতীকসমূহকে ধর্ম-নিরপেক্ষ বলিয়! প্রমাণ 
করিবার চেষ্টা পওশ্রম মাত্র। এই সকল 
কারণে নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে যে, 
স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ধর্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ শীতি 
অবলম্বন করিয়াও ধর্মোতত সংস্কাতি সম্বন্ধে 
নিরপেক্ষ শীতির আশ্রয় গ্রহণ না করার স্পষুতঃ 
সামঞ্স্ত রক্ষিত হইতেছে না। 

ভারতীয় রা্রের ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধ- 
বাদিগণ বলেন, ভারতের ধর্ম বলিতে প্রধান্তঃ 
হিন্ূধর্ম বুঝায়! বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্ম শিখধর্ম 
প্রভৃতি হিন্দুধর্মের অন্তভূক্তি। এই মহান ধর্ম 
জাগতিক বা এঁহিক উন্নতিকে একেবারে উপেক্ষা 
করিয়া সকল নরনারীকে সর্বাবস্থায় কেবল 
পারলৌকিক উন্নতি সাধন করিতে বলেন, ইহ! 
একেবারেই সতা নহে। হিন্দুশান্ত্রের সহিত 
ধাহাদের সামান্ট পরিচয় আছে, তাহারাই জানেন 
যে, এই শাস্ত্র অতি মুষ্টিমেয় নিবৃত্তিপশ্থী মোক্ষ!থার 
পক্ষে সর্ববিধ বিষয়-বিরাগের ব্যবস্থা] দিলেও 
অ।পামর জনসাধারণকে প্রবৃত্বমূলক ধর্ম সাধন 
করিয়া ইহকাল ও পরকালে স্খভোগ করিতে 
উদ্ব দ্ধ করিয়াছেন। আচার্য ন্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছেন, যাহা! ইহকাল ও পরকালের সুখ 
থোজায় তাহাই ধর্ম; আর যাহা শিক্ষা দেয় যে, 
ইহ ও পর উভয় কালের সুখ-ছুংখই অস্থায়ী এবং 
ইন্জিয়ের গোলামি, স্থুতরাং এতছ্ভগ্ন হইতে সম্পূর্ণ 
বিমুত্তিলাভেই শ্স্তি, তাহাই মোক্ষ। ্প্ট 
দেখা যায় যে, সকল দেশে এবং সকল কালেই 
মোক্ষকামীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য; পৃথিবীর 
অধিকাংশ নরনারীই ভোগ-মুখের পশ্চাতে 


প্রজাতান্ত্রক ভারত-রাষ্ট্রের ধর্মনীতি 


২ 
উন্মত্বের গ্ায় প্রধাধিত] ইহ ও পর উভয় 
কালে আপনাদের এবং আত্বীয়-ম্বজনগণেষ়্ 


দুঃখ-বিমুক্তি ও ভোগ-স্ুখ তাহাদের সর্ববিষ 
কর্মপ্রচেষ্টা এবং ধর্মানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্থা | 
ইহ,ই আপমর জনসাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক! 
হিন্দুপর্মে এই প্রবুন্তিপস্থী ধর্মকামী নরনারী 
উপেক্ষত নহে । সংসারিগণের পক্ষে বিষয়্- 
বিরাগ এবং ভোগ-সুখ চেষ্টাহীনতা হিন্দুশান্সে 
তামপিকত1 বলিয়া অত্যন্ত নিঙ্দিত। স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রবুস্তিপহ্থী সংসারী নরনানীকে 
উপদেশ দিয়াছেন, “সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি 
প্রকাশ কর, বীরভোগ্যা বস্থন্ধরা ভোগ কর, 
তবে তুঁমি ধান্সিক1” তিনি “অহিংসারু” উচ্ছুসিত 
প্রশংসা করিয়াও হিন্দুশান্ত্রার গীতার সঙ্গে কণ্ঠ 
মিলাইয়! প্রবুত্তিপস্থী সংসারীর পক্ষে আবশ্তুক 
ক্ষেত্রে ভোগস্থখের জন্য বৈধ হিংসাও সমর্থন 


করিয়াছেন। কাজেই হিন্দুধর্মকে এহিক উন্নতি 
ও ভোগন্থখ-বিকোধী মনে কর! একেবারে 


অমূলক ) 

পক্ষান্তরে আস্তিক-মাত্রেয় পক্ষে ইহাও অবশ্য 
ত্বীকার্ধ যে, ধর্ম অপেক্ষা মোষের স্থান অনেক 
উচ্চে অবস্থিত। সাধারণ নরনারীর উচ্ছখল 
ভোগলিগ্সা ও অসংযত স্বার্থপরতা প্রভৃতিকে 
দমন করিয়! রাখিতে এবং তাহাদিগকে শাশ্বত 
শস্তিলাভের পথ প্রদর্শন করিতে হইলে 
তাহাদের সম্মুখে ত্যাগ সেবা সংযম পরার৫থপরতা 
ও মোক্ষেবু মৃহণীয় আদর্শ ধারণ। করিয়া! বাথ! 
একান্ত আবশ্তক। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ধর্ষ- 
ভিত্তির উপর প্রতিঠিত এই সকল সার্বজনীন 
কল্যাণকর আদর্শ প্রচারিত হওয়া সত্বেও দেশে 
অধর্ম অসত্য ছুর্নাতি অসংযম স্বার্থপরতা 
উচ্ছৃঙ্খলতা পরন্বাপহরণ সাম্প্রদায়িকতা দাঙ্গা- 
হামা গৃহদাহ হত্যা লুঠন গ্রতৃতি ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এরপ ক্ষেত্রে যদি এ সকল বিশ্ব- 


২২৮ 


পাবন আদর্শসমূহের উপর গুরুত্ব প্রদান না 
করিয়। এ্রহিক রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কেবল 
এহিক ভোগ-নুখের উপরই গুকত্ব আরোপিত 
হইতে থাকে, তাহা হইলে এ অনর্থগুলি এরূপ 
মাত্রা বাড়িয়া! যাইবে যে সমগ্র দেশ শাস্তিত্রিক়্ 
মরনারীর বাসশ্থানের অন্ুপযোগা হইবে । ক্ষ্য 
করিবার বিষয় ষে, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রকে ধর্ম- 
নিরপেক্ষ এঁহিক বলিয়া ঘোষণা! করার পর 
হইতে & অনর্থসমুহ দেঁশময় ড্রতগতিতে বৃদ্ধি 
প|ইতেছে, সমর থাকিতে এই অবস্থার প্রতীকার 
করা সম্ভব না হইলে অদুর ভবিষ্যতে ইহ! সমগ্র 
জাতির উৎসাদনের কারণ হইবে। ধর্মের 
আশ্রয় গ্রহ্ই এই সমস্তা-সমাধানের একমাত্র 
উপায়। কারণ, ধর্ম হইতেই সত্য হ্যায় নীতি 
ত্যাগ সংষম পরার্থপরতা সাম্য মৈত্রী সমাদর্শন 
প্রভৃতি সদৃগুণের উদ্ভব। এই সদ্গুণাবলীই সর্ব- 
ধর্মমমধিত সার্বজনীন ধর্ম। ইহা! সর্বজন-স্বীরূত 
যে, এই ধর্ম ছার দেশের জনসাধারণ যত 
প্রভাবিত হইবে, দেশ হইতে অসত্য অন্যায় 
হুর্নীতি অসংষম স্বার্থপরতা অসাম্য, উচ্ছৃঙ্খল ভোগ 
প্রভৃতি ততই বিলুপ্ু হইবে এবং ইহার ফলে 
দেশময় শাস্তি ও শৃঙ্খল! বিরাজ করিবে । এই 
কারণে কেবল বাক্তিগত জীবন নয়, পরন্ত জাতীয় 
জীবনও সার্বজনীন ধর্ম ভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত 
করা আবশ্বক। ইহা! কার্ধে পরিণত করিতে 
হইলে রাষ্ট্রকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম-নিরপেক্ষ রাখিতে 
হইবে বটে, কিন্ত সার্বজনীন ধর্ম-নিরপেক্ষ 
রাখা চলিবে না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও 
ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের গুক্ত্ব মুক্তকণ্ঠে 
্বীকার় করিয়াছেন। [তিনি বলিয়াছেন, 
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উদ্বোধন 


[ €২ম বর্ষ--ংম সংখা! 


ধ্যকিগত জীবনেও ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হইবে না? 
ধর্ম-নিরপেক্গ এ্রহিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত জীবনে 
ধর্মবিশেব যদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হইতে পারে, 
তাহা হইলে ব্যক্তির সমষ্টি জাতির জীবনে বা 
জাতীয় জীবনে সার্বজনীন ধর্ম গুরুত্পূর্ণ অঙ্গে 
পরিণত হইতে কেন পারিবে না? সম্পূর্ণ 
অলাম্প্রদায়িক সার্বজনীন ধর্মের নিদে্শে জাতীয় 
জীবন পরিচালন করিতে গণতন্ত্রের দিক দিয়াও 
উল্লেখযোগ্য কোন বাধা দেখা যায়না। 
ভারতের জাতীয় জীবন সার্বজনীন ধর্মের নির্দেশে 
নিয়ন্ত্রিত হইলে ভারতবাসীর সকল সমন্যার সম্যক 
সমাধান ল্ুনিশ্চিত। এই সকল কাঁরণে ভারতীয় 
রাষ্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ না রাখিয়া সার্বজনীন 
ধর্ম[দর্শে পরিচালিত কর! দরকার এবং ইহাই 
ভারুতের জাতীর জীবনে ধর্মকে গুকত্বপূর্ণ অঙ্গে 
পরিণত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় । 

শ্মরণতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ সার্বজনীন 
ধর্মকে মানবজীবনে সবাপেক্ষ। গুকত্বপূর্ণ শান 
দিয়াছে | এই ধর্মই ভারতের জাতীয় জীবনের 
চিরন্তন বিশেষত্ব । এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাগ্জন্ত 
বিধান করিয়াই ভ.রতবর্য বহু প্রলয়ঙ্কর অস্তধিপ্লব 
ও বহিবিপ্লণ প্রতিহত করিয়া আজও বাচিয়। 
আছে। স্থুভরাং তাহাকে বাঁচিতে হইলে 
ভবিষ্যতেও এই পথই অবলম্বন করিতে হইবে। 

ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, সমগ্র ভারতবর্ষে 
কোন কালেই কোন ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষ বা 
কোন একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মমত একচ্ছত্র প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে নাই। অনেক প্রভাবশালী 
ধর্ম-প্রবর্তক এবং তাহাদের শি্য-প্রশিষাগণের 
অক্লান্ত চেষ্টা সত্বেও হিন্দুধর্মকে কোন একটি 
ধর্মমত, দার্শনক মত বা সম্প্রদাক্কে' শীমাবন্ধ 
করিয়া রাখা এ পর্বস্তও সম্ভব হয় নাই । হিন্দুধর্ম 
বলিতে কোন একটি ধর্মমত বা সম্প্রদায় বুঝায় 
না! ফড়দর্শন রামায়ণ মহাভারত গীতা চণ্তী 
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পুক্লাণ প্রভৃতি শান্ত্রাত্িত বু ধর্মমত ও ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের সমষ্টির নাম হিন্দুধর্ম । ইহাতে সণ্ুপ 
নিগুধ সাকার নিরাকার দ্বৈতৈ অধৈত 
বিশিষ্টা্বৈত শুদ্ধাত্ৈত দ্বৈতাছ্ৈত অচিস্তযভেদাভেদ 
বছু-ঈশ্বরবাদ একেশ্বরবাদ প্রভৃতি হইতে 
আরম্ভ করিয়া নিরীশ্বরবাদ এবং ভক্তিযোগ 
কর্ষষোগ রাজযোগ জ্ঞানযোগ প্রমুখ বছু 
পথের সম্মানিত স্থান আছে। বনৃত্বের মধ্যে 
একত্ব এবং একত্বের মধ্যে বহত্ব দর্শন হিন্দুধর্ম ও 
স্কতির মর্মবাণী। হিন্দুধর্ম শিক্ষা দেয়__বহুর 
অন্তয়ালে এককে এবং একের মধ্যে 
বুকে দর্শন করিতে । ইহা তত্বের দিক দিয়! 
দেশ কাল ও জাতির গণ্তী স্বীকার করে না। 
হিন্দুধর্ম মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা! করে যে, অনস্ত 
বিশ্বপ্রক্ৃতির শ্র্টা ঈশ্বর যেমন অনন্ত, তাহার 
নাম বপ ভাব ও তাহাকে লাভ করিবার উপায়ও 
তেমন অনন্ত অনন্ত ঈশ্বরকে অনস্ত ভাবে 
দর্শন করিবার স্বাভাবিক চেষ্টার ফলে হিন্দুধর্মে 
অনস্ত মত ও পথের মাহায্য শ্বীকত। এই 
ওঁদাের জন্য হিন্দুগণ পারসিক ইহুদী খুষ্টান 
মুনলমান প্রনৃতি অ-ভারতীয় ধর্মের প্রতিও 
যথার্থই আস্তরিক শ্রদ্ধাসম্পন | এই ভাবে 
বৈচিজ্রোর মধ্যে সমন্বয়-সাধন হিন্দুর জাতীয় 
বিশেষত্ব । এই বৈশিষ্ট্য যে কাল্পনিক তত্ব মাত্র 
ব!নির্বস্তক নয়, ইহা বর্তমান যুগাবতা'র শ্রীর'ম- 
কষ্ণদেব সন্দেহাতীত ভাবে দেখাইয়।ছেন। 
কেবল ভারতীয় ধর্মসমূহ নয়, অধিকত্ত পৃথিবীর 
বিভিন্ন ধর্ম আপন আপন বিশেষত্ব রক্ষা! করিয়াও 
কি উপায়ে একাধারে এঁকাবন্ধ হইতে পারে-_ 
স্বাভাবিক বৈচিত্র অব্যাহত রাখিয়াও কিরূপে 
সকল ধর্মের সমন্বয় সম্ভবঃ তাহ! তিনি 
নিজ জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন। কাহার 
অনুষ্টিত ও প্রচারিত সর্বধর্মমন্ধয়ে গণতান্ত্রিকতা 
পৃ্সমাত্রায় প্রকট । ধর্মগতে ইহা! অপেক্ষা 


প্রজাতান্ত্রিক ভারত-বাষ্ট্রের ধর্মনীতি 
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উন্নততর গণতন্ত্র কেহ কল্পনায় স্থান দিতেও 
অসমর্থ। ন্বাধীন ভারতের প্রজাতান্ত্রিক রাত্রের 
ধর্ম কিরূপ হওয়। সঙ্গত, তাহা দেখাইবার জন্তাই 
ধুগধর্ম(বতার শ্রীরামকষ্খজদেবের সর্বধর্মমমন্থয় সাধন 
ও প্রচার | সর্বধর্মনমন্য় যথার্থ সার্বজনীন ধর্মও 
বটে। কারণ, ইহাতে নকল ধর্মমতেরই সম্মানিত 
স্বান আছে, অথচ সাম্প্রদান্িক ভাবের 
কোন স্থান নাই। এই মতবাদ কোন ধর্মশান্ত্র- 
বিশেষ ব1! সম্প্রদায়-বিশেষের নামের সঙ্গে যুক্ত 
নহে। ইহাতে প্রজাতান্ত্রকতাও বিশেষ ভাবে 
পরিস্ফুট 1 ইহা কোন ধর্মবিশেষকে সমর্থন না 
করিয়া সকল ধর্মকেই সমভাবে সমর্থন করে। 
এই সকল কারণে সবধর্মসমন্থয় ভারতীয় স্বাধীন 
রাষ্ট্রের ধর্মণীতি হওয়। যুক্তিযুস্ত । ইহা কার্ষে 
পরিণত হইলে রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষ এঁহিক 
নীতি অবলম্বনের কুফল-স্বরূপে ইহাতে ষে 
সকল নসাংঘ(তিক দে।ষ প্রবেশ করিয়াছে, 
উহ। হইতে সমগ্র জাতি মুক্ত হইবে, 
রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ধর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করার অবশ্যস্তাবী সুফল-স্বরপে জননাধারণ 
নিশ্চয়ই অধিকতর ধর্ম-ন্তায়-নীতি-পরায়ণ হইবে, 
ইহাতে ভারতের চিরন্তন গৌরবোজ্জল জাতীয় 
বৈশিষ্ট্যও সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকিবে। দেশের 
নকল ধর্মকে সংরক্ষণ করিবার প্রতিশ্রুতি এবং 
বিভিন্ন ধর্মাবলমিগণকে থ স্ব ধর্ম।মুৃষ্ঠানে সম্পূর্ণ 
গ্বাধীনতা দান করিধাও তাহাদিগকে ভ্রাতৃত্বসথত্রে 
আবদ্ধ হইয়! এঁক্যবদ্ধ থাকিতে উপদেশ দিয়া 
ভারতীয় রাষ্ট্র পরোক্ষভ!বে সর্বধর্মসমন্য়-নীতিই 
সমর্থন করিতেছে বটে, কিন্ত এই নীতি প্রত্যক্ষ 
ভাবে সমর্থন করিলে জনসাধারণ উহা দ্বার! যেরপ 
প্রভাবিত হইত, পরোক্ষ সমর্থন তজপ ফলগ্রনথ 
হইতেছে না। 

নকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন যে, জড় 
বিজ্ঞানের এই পূর্ণ প্লাবনের ধুগেও পৃথিবীর 
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অধিকাংশ নয়নারী সাধারণতঃ একেবারে ধর্ম- 
নিরপেক্ষ এবং এরহিক মহে। তাহার! স্ব শ্ব 
ধর্মের প্রতি কমবেশী অমুরক্ত-_অস্ততঃ সামাজিক 
ভাবে। এই শ্রেণী পরধর্ষের প্রতি নিরপেক্ষতার 
মনোরম আবরণে আবুত শিক্ষিয় সহিষ্ণুতা 
প্রদর্শননীতি অবল্ম্বন করিয়া চলিতেছে বটে, 
কিন্ত এই নীতি আজ পর্যন্তও সাম্প্রদায়িক 
বিরোধের অবসান ঘটাইতে পারে নাই। স্পষ্ট 
দেখা যাইতেছে যে, জনসাধারণের তথাকথিত 
পরধর্ম-নিরপেক্ষতা ও পরধর্ম-সহিষুঠতাকে উৎকট 
সাম্প্রদাম্িকতায় পরিণত কর! স্বার্থপর সাম্প্রদারি- 
কতা বাদীদের পক্ষে খুব বঠিন নহে। স্থতরাঁং 
সাম্প্রদায়িক বিরোধ-সমস্তার সমাধান করিতে 
হইলে অধিকাংশ নরুনারীকে কেবল পরধর্ম- 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--€ষ সংখা 


নিরপেক্ষ ও পরধর্ম-সহিষুঃ হইলেই চলিবে না, 
হ্বন্বধর্ষের নায় পরধর্ষের প্রতি আন্তরিক 
রদ্ধান্থিত হইতেই হইবে। রাষ্ট্র কর্তৃক সর্ধধর্ম- 
সমন্বয়নীতির আশ্রয় গ্রহণ কল নরনারীকে স্ব স্ব 
ধর্মের প্রতি অনুরক্ত এবং পরধর্মের প্রতি 
শ্রদ্ধান্থিত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়, বিভিন্ন ধর্মের 
এবং ধর্মাবলদ্বিগণের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা” 
স্থটটিরও ইহাই একমাত্র পথ। লক্ষা করিবার 
বিষয় যে, মহাত্ম! গান্ধীও আজীবন এই সর্বধর্ম- 
সমন্বয় নীতি কাধতঃ অনুষ্ঠান ও প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন। এই সকল কারণে সর্ববিযোধ-বিনয়ন- 
কারী লর্ধর্মসমহ্থয় ম্বাধীন ভারতের প্রজা- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মনীতিরূপে পরিগৃহীত হওয়া 
একাস্ত সঙ্গত। 


রিক্তৃতা 


আমায় জীবন ভর ভূমি শুধু আছ। 
ওতপ্রোত আছে মোর ভুবনের মাঝে। 
আমার সকল ভার তুমি ত” নিয়াছ, 

তবু কেন রিক্ত তার বাথ! বুকে বাজে? 


তোমার চলার পথে নাহি কোন ভয়, 
গ্রবলক্ষা জেগে আছে নাহিক সংশয়, 
আমার ছুঃখেপে তুমি করে লও জয়, 

তবু কেন কাদি আ'ম ব্যর্থতার লাজে ? 


আমার নয়ন মাঝে লদ। দৃশ্যমান, 

রূপে রপে বপময় তুমি সথুমোইন, 

শ্রবণে ধবনিছে তব আনন্দেরদ্গান, 
হাদয় ওরিয়া আছ হুদয়-রতন | 


তবু আমি তোম। হারা-_পাইনা খু দিয়া, 

ভাবি আমি বড় একা- রিক্ত দীন হিয়া, 

যেন কোন্‌ অন্ধকারে রয়েছি ডুবিয়া 
সম্বল-বিহীন বুঝি আমার জীবন! 





শীপ্ররামকুঞ্জদেব 


অধ্যাপক এ্রীসতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এ, পি-এইচডি 


পৃথিবীতে মধো মধ্যে এমন কয়েক জন 
মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাহারা মনুষ্য" 
জাতিকে তাহাদের আধ্যাত্মিক সত্তার কথ৷ ম্মরণ 
করাইয়! দিয়াছেন, তাহাদিগকে সত্যের অব্যর্থ 
সন্ধান দিয়াছেন এবং সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ 
করিবার পথ দেখাইয়াছেন। এই সব মহ।পুরুষের 
আবির্ভাব মানুষের কল্যাণের জন্য ও মন্ুষ্যনমজ 
রক্ষার জন্ত অত্যাবন্তক। সাধারণ মানুষের মধ্যে 
পশুপ্রবৃত্তিরই প্রাবল্য দেখা যার। তাহারা 
হিংসা ছ্বেধ ইত্যাদি নীচ প্রবৃত্তি ঘবার। পরিচালিত 
হয় এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত ঘন্দকলহে লিপ্ত 
থাকে । এ অবস্থায় মানুষের জীবনে সুখশাস্তির 
সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু তথাপি মনুহাদমাজে 
যদ কোন সুখ, শাস্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষণ দেখা 
যায়, তবে তাঁহ। এসব মহাপুক্কষের আবির্ভাবের 
ফল বলিতে হয়। তাহাদের মধ্যে ভাগবত সত্তার 
ঘ্বে প্রকট রূপ দেখা যায় তাহাই সাধারণ 
মানুষের জীবনপথ আলোকিত করিয়ছে এবং 
তাহ!দিগকে সত্য, ধর্ম ও নীতির পবিত্র পথে 
পরিচালিত করিয়াছে? তাহাদের জীবনদৃ্ে 
মনে হয় যেন যে প্ররৃতিরূপে পরম পুরুষ জীবজগৎ 
ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনিই আবার নররূপে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়! মন্ুযাসমাজের রক্ষা 
ও কল্যাণ বিধান করিতেছেন এ জন্তই 
আমরা তাহাদিগকে ইশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ 
অথবা দশ্থয়ের অবতার বলিয়! গণ্য করি। 

শ্রীরমকষ্খ এমনি একজন দেব-মানব ব! 
অধতার পুরুষ | ভারতীয় সংস্কতি ও হিন্দুধর্মের 


অতি সন্কটকালে তিনি আবিহঁত হইয়াছলেন। 
প্রায় সহবর্ধব্াাপী বৈদেশিক শাসনের ফলে 
ভারতের নিজস্ব কৃষ্টি ও ধর্ম বিপন্ন হইয়া! পড়ে । 
ইহার মধ্যে মুসলিম শাসনকাল অনেক দীর্ঘস্থায়ী 
হইলেও তাহাতে সংস্কৃতির দিক দিয়া ভারতবর্ষের 
যতটা ক্ষতি হইয়াছিল, অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী 
ইংরেজশাসনে তদপেক্ষা অনেক বেশী অনিষ্ট 
হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালে আমাদের 
মাতৃভূমি যে পরাধীনতার পাশে আবদ্ধ হইয়াছে 
এবং ভারুতমাতার অনেক সস্তান ধনগ্রাণ 
হারাইয়াছে এবং ধর্মান্তরিত হইয়াছে একথ। 
সত্য। তথাপি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ষের মুল 
শিথল হইয়। পড়ে নাই। ইংরেজ-শাসনের 
আমলে কিন্তু আমাদের দেশে অনেকটা শাস্তি 
বিরাজমান থাকিলেও, আমাদের ধর্ম ও কৃতির 
মূলে কুঠারাঘাত কর! হইয়াছে, আমাদের জাতীয় 
জীবনের উৎস হারাইয়] গিয়াছে এবং দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়! পড়িয়াছে। 
ইংরেজী শিক্ষার গ্ররভাবে এবং পাশ্চাত্য লভ্যতান্ু 
মোহে পড়িয়। ভারতের শিক্ষিত সমাজ নিজ ধর্ম 
ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাস হারাইয়। পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন 
হইয়া পড়ে৷ ফলে হিন্দুধর্ম, দর্শন ও সমাজব্যবস্থা 
সবই বিপর্যস্ত হইয়া! যায়। আমাদের ইংরেজ 
প্রভুদের শিক্ষামত অনেক ভারত-সস্তান ভাবিতে 
লাগিলেন যে হিন্দুধ্ষ একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ 
পৌত্তলিকতামাত্র এবং হিন্দুদর্শন অযৌক্তিক ও 
তমদাচ্ছন্ন মতবাদের নামান্তর এবং ভারতীয় কষ্ট 
কোন ক্ৃতি-নামেরই যোগ্য নহে। খন 
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আমাদের ধর্ম, দর্শন ও কৃষ্টির এইরূপ সঙ্কটের মধ্যে 
পড়িয়! একেবারে ধ্বংস ও লুপ্ত হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল, তখন শ্রীরামকুষ্দেব ভারতভূমিতে 
জন্মগ্রহণ করেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার 
প্রস্তাব ও প্রতিপত্তির কেন্দ্রস্থল কলিকাতা নগরীর 
উপকণ্ঠেই তাহার সাধনা ও শিক্ষার পীঠ স্থ।পন 
করেন। তাহার পাদম্পর্শে দক্ষিণের কালীবাড়ী 
ও উগ্ভানে আজ যেন সকল তীর্থের উদয় 
হইয়াছে এবং সকল জাতি ও দেশের লোকই 
সেই তীর্থসঙ্গমে আসিয়। নিজেদের জীবন 
ধন্য করিতেছেন। হিন্দুধর্মের মহাসম্টকালে 
এই দেবমানবের আবির্ভাবনৃষ্টে মনে হয় যেন 
শ্রীভগবান শ্রীমদ্তগবদ্গতায় উল্লিখিত তাহার 
আশ্বাসবাণী ও প্রতিশ্রুতি রক্ষ! করিবার জন্য 
অ|বার ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
হিন্দুধ্ষের গ্লানি দুর করিতে, হিন্দুর সনাতন 
ধর্মের পুনসংস্থাপন করিতে শ্রীরামরুষ্েে 
আধির্ভাব। কিন্তু হিন্দুধর্মের পুনকদ্ধ।রেব জন্য 
বিপথগামী অবিশ্বাসী হিন্দুর শিজ ধর্মে বিশ্বাস 
ফিরাইয়া আনাই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য! 
শ্রীরামক্কষদেব তাহাই কারয়াছেন। যে দিন 
শ্বামী বিবেকানন্দ (তখন তিনি শ্রীনরেন্্রনাথ দত্ত 
নামে পরিচিত ) শ্রীরামরৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন__ 
“মহ।শয়, ভগবানকে কি দেখ! যায়? আপনি 
কি দেখেছেন ? সেদিন তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী 
হিন্দুর মনের কথাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন আর 
যখন শ্রীরামকৃ্তজ তাহার পবিতঅ স্পর্শে 
বিবেকানন্দকে ঈশ্বরদর্শন করাইর| তাহার সকল 
সংশয় দুর করিয়। দিলেন, তখশ যেন অবিশ্বাসী 
শিক্ষিত হিঙ্গুপমাজ তাহার লুপ্ুপ্রায় ঈশ্বরবিশ্বাস 
ফিন্াইয়। পাইল। কথামুতের লেখক অধ্যাপক 
প্রীমহেন্ত্রনাথ ও একদিন শ্রীরামর্্চকে বলেন, 
নমহাশয়। ঈশ্বর যখন নিরাকার তখন মাটার 
প্রতিমা পুজার যৌক্তিকতা ও সার্থকতা কোথান 
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এটাত বড় ভ্রাস্ত পথ ইহাতে প্রীরামনক্ণ 
তাহাকে হন্দ্রভাবে বুঝাইয়্া বলেন যে ইশ্বয় 
নিরাকার ও সাকার ছুইই ; ধাহাকে লোকে 
যুন্ময়ী প্রতিমা বলে তিনিই চিন্বয়ী দেবী। আর 
এ মাটীর প্রতিমা পূজা করাতে যদি কিছু ভূল 
হয়ে থাকে, ঈখর কি জানেন না৷ তাকেই পুজা 
করা হচ্ছে? তিনি এ পুঙ্গাতেই সন্তুষ্ট হবেন। 
মহেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার চুণ হইল এবং 
তাহার যুক্তিতর্কের প্রবৃত্তি চলিয়া গেল। 
যুক্তিবাদী ই'রেজী শিক্ষাভিমানী নব্য সম্প্রদায় 
আজ আর প্রতিমাপুজাকে পূর্বের মত দ্বার 
চক্ষে দেখেন না বা বিজ্ূপ করেন না। এখন 
উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে অনেবেই প্রতিমাকে 
মূন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী বলিয়া ভক্তিবিনম 
চিত্তে পূজা করেন এবং সবদ্বে ও শ্রজাসহকারে 
দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করেন এই ভাবে হিন্দু- 
ধর্মে প্রতিমাপূজার পুতুলপূজা অপবাদ অপগত 
হইল এবং হিন্দুর নিজ ধর্মে ভত্তি-বিশ্বাস ফিরিয়া 
আসিল। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন 
যে হিন্দুধর্ম বহু-ঈশ্বরবাদের (00176006180) 
উপর প্রতিষ্ঠিত!  বছু-ঈশ্বরবাদ হিন্দধর্মে 
কোন কালে ছিল কিল! তাহা সন্দেহের বিষয় । 
এমন কি বৈদিক যুগেও অগ্ি, ইন্দ্র, মিত্র, বরণ 
প্রভৃতি যে বু দেবতার স্তবস্ততি দখিতে পাওয়। 
যায় তাহার মধো ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার 
বিষয় যে আর্য খধিরা এই বনু দেবতাকে এক 
পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা শক্তি বলিয়া! কল্পনা 
করিয়াছেন] পরবর্তী পৌরাণিক যুগে ব্রন্ধা, 
বিষ ও শিবকে এক ফঁড়েশ্বশালী ঈশ্বরের সৃষ্টি, 
স্থিতি ও সংহার মুতি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে । 
অন্তান্ত দেব-দেবীর সম্বন্ধেও এই এক কথাই 
প্রষোজ্য। বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল 
পর্যন্ত হিন্দুধর্মে এক ঈশ্বরকে মানিবার আগ্রহে 
বহু দেবতাকে অস্বীকার করা হয় নাট, পরত্ধ এক 
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টশ্বরের অনস্ত শক্তির প্রকাশরূপে বহু দেবতাকে 
গ্বীকার কর! হইয়াছে । ইংরেজী শিক্ষার অনৃশ্ঠ 
প্রভাবে হিন্দু এককালে একথা ভুলিতে বসিয়া” 
ছিল। ঘুগাবতাৰ শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময় বাণী সে 
ভ্রান্ত দুর করিয়া তাহার আত্মপ্রতায় ও ধর্ম- 
বিশ্বাসকে হ্প্রতিঠিত করিয়। দিয়াছে । 

একালে হিন্দুধর্মের আর একট] সংস্কার 
বিশেষভাবে প্রয়োজন হ্ইয়াছিল। উনবিংশ 
শতাবী হইতে অন্য দেশের স্যাম আমাদের দেশেও 
মানুষের জীবনধারা অতি জটিল ও সন্কটাপন্ন 
হইয়াছে এবং তাহার অভাব-অনটনের মত্রাও 
শতগুণে বুদ্ধি পাইয়াছে। এখন আমাদের 
জীবিকা অর্জন ও আহার-বিহারের সংস্থান 
করিতেই দিন কাটিয়া যায়! এ অবস্থায় আর 
হিন্দুধর্ষের পিদেশিমত পুজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ 
প্রভৃতি করিবার সময় কোথায়? অতএব এখন 
আমাদের ধমজীবনের 'একটা সহজ ও স্থগম পথ 
অত্যাবশ্যক, ষে পথে চলিলে ধর্মের সার সত্য ও 
মাহায্্য আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হইবে, 
কিন্তু উহার বাহিক আড়ম্বর রক্ষ। করিবার জন্য 
আমাদের ধেগ পাইতে হইবে ন!। শ্রীরামরুঞ্জদেব 
আমাদের জন্ক এমন একটি যুগোপযোগী পথ 
নির্দেশ করিয়াছেন তিনি অনেক সময় বলিতেন, 
“কলিতে লোকে অন্নগত প্রাণ কলিতে নাম- 
মাহাত্ম্য, সত্যই কলির তপন্তা” ৷ এসব কথার 
অর্থ এই যে একালে লোকের যাঁগ, যক্ত, পূজা ও 
হ্বোম করিবার সামর্থ্য ও সময় নাই ; যিনি ভক্তি- 
ভরে ভগবানকে স্মরণ করেন, তাহার নাম-কীর্তন 
কয়েন, সত্যপথে থাকিয়া! সংসারের কর্তব্য পাঁলন 
করেন তিনিই ধান্িক এবং ভগবৎ-কপ!লাভের 
যোগ্য ব্যক্তি । শ্রীরামকষ্চ আরও বলিতেন যে 
ভগবান লোকের অন্তঃকরণ দেখেন, তাহার 
বান্থিক অবস্থ! বা কাজ দেখেন ন!; কুস্থানে 
যাইয়াও যদি কেহ সতচিস্তা। করেন তবে তিনি 
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ভগবানের প্রিয়পাত্র হন, পক্ষান্তরে যদি কেছ 
মন্দিরে থাকিন্! কুচিন্তা করেন তবে ভগবান 
তাহার প্রতি বিরূপ হন। এজন্ত তিনি কোন 
কোন সময় বলিতেন যে অজ্ঞানী পঞ্গিত শকুনের 
মত, অনেক উপরে উঠে বটে, কিস্ত তাহার নজর 
থাকে ভাগাড়ের দিকে । এই ভাবে প্রারামক্ণ 
হিন্দুধর্মের একট] যুগোপযোগী রূপ দিয়াছেন এবং 
উহ্‌] পালন করিব!র অন্ত একটা সহজ পথ নির্দেশ 
করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরভ্যুতখানে 
তাহ!ব বিধি-ব্যবস্থাকে একটা নব্য আধুনিক 
স্থৃতিশান্্ বল! যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাজীবন ও গুরুরপে 
শিক্ষার বিষয় লক্ষ্য করিলে আমর! তাহাকে 
সমন্বয়ের আচার্ধরপে দেখিতে পাই। তিনি 
পৃথিবীর ধর্মছন্দ নাশ করিতে, মাঁনবমনের সন্দেহ 
দুর করিতে এবং সকলের ইষ্ট পূরণ করিতে 
জগদগুরুবূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়।ছিলেন। 
ধর্মের ঘন্দ ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ হইতে মানুষের ষে 
কত ছুথে ও কষ্ট, ছূর্দশ! ও ছুর্ভোগ হইয়াছে 
তাহার পরিমাপ কর! কঠিন] অবশ্য এজগ্ত ধর্ম 
বোধ হয় তত দায়ী নহে, যতট। ধর্মগুক্ক ও ধর্ম- 
ন্তোরা দায়ী। আজ আমাদের দেশে এবং 
আমাদের চক্ষের সন্ুথে আমর! একথার নিদারুণ 
সত্যত। উপলব্ধি করিতেছি । বর্তমান যুগে ভারতে 
ধর্মের নামে যে অধর্মের আচরণ হইয়াছে ও 
হইতেছে এবং কোন এক ঈর্যাপরারণ ঈশ্বরের 
নামে যে বর্বরত। ও পৈশাচিকতার তাগুব নৃত্য 
আমর| দেখিতেছি, বোধ হয় মানবের ইতিহাসে 
তাহার তুলন| মিলিবে না। কিন্তু মানুষ যদি 
পণ্ড না হইয়! মানুষের মতই চিন্তা করে, তবে সে 
বুঝতে পারিবে যে ধর্মছন্ব ধর্োন্স্ততার ফল মাত্র, 
প্রত ধর্মের কার্য নহে । শ্রীরামকষ্খদেখ আমাদের 
এই শিক্ষাই দিয়াছেন। ধর্মাস্ধ বাক্তিসাই এক 
ধর্মের সহিত অন্ত ধর্মের এক্য দেখিতে ন! পাইন 
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ধর্মরাজ্যে বিরোধের হ্থ্টি করিয়াছে! পৃথিবীতে 
নানা ধর্ম আছে সতা, কিন্তু তাহাদের একটি 
মূলগত এঁক্যও আছে। এগুলি যেন একই গস্তব্য- 
শ্বলে যাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ । যেমন বিভিন্ন নদী 
ধিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়। একই সমুদ্রবঙ্ষে 
মিলিত হয়, তেমনি বিভিন্ন ধর্ম এক ঈশ্বরকে ল!ভ 
করিবার বিভিল্ন পথ দেখাইয়া দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিভেন, "অন্ত মত, অনস্ত পথ+, “আস্তরিক 
হ'লে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়। 
যায়] এসব ত্বাহার মুখের কথামাজ নহে, 
সাধন।লন্ধ ও প্রত্যক্ষীভাত জীবন্ত সত্য। তিনি 
হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখার এব" খৃষ্ধর্ম ও ইসলাম 
ধর্মের সাধনপন্ধতি অবলম্বনপূর্ধবক সিদ্ধিল/ভ 
করিয়। এই কথ। বলিয়াছেন খগ্রেদের মদরষ্টা 
খষি গাহিয়!ছেন। “এক সন্দিগ্র। বন্ধ! বদন্তিঃ | 
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামুতে ইহাবই পুনকপ্তি দেখিতে 
পাই! তিনিও বলিয়াছেন, “একই তত্বকে কেহ 
ঈশ্বর, কেহ আল্লা, কেহ গড বলে, যেমন একই 
বন্্াক কেহ জল, কেহ ওয়াটার, কে» পানি 
বলিতেছে ৮ তিনি এইভাবে এই সর্বধর্সের 
লমন্ব়লাধন করিয়াছেন | তাহার জীবনেধ ও 
শিক্ষায় এই দিকটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মণে 
হয় শ্রীচৈতন্য যেমন “প্রেমের অবতার", শ্বীব।মকুষ্ণ 
তেমন “সময়ের অবতার” । 

ধর্মের ছন্দ মিটাইতে হইলে জশ্বর, জীব এ 
জগৎ সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদগুলির সমন্বয়সাধন 
কর! বিশেষ প্রয়োজনীয় । এসব সম্বন্ধে আমরা 
বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন ও কতকটা বিরুদ্ধ মত 
দেখিতে পাই। মাধ্নাবাদী বেদাত্তীরা বলেন 
ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রঙ্গস্বরূপ। 
বিশিষ্টাঈ্বৈতবাদী বলেন. ব্রহ্ম এক ও অত্বিতীয় 
তত্ব বটে, কিন্ত তিনি জীব্জগন্ধিশি্ই অশেষ 
কল্যাপগুণযুক্ত ও জীব-জগৎ হইতে কতকটা 
ভিল্গপু পরমার্থ সত্তা) আবার ছ্বৈতবাদীর। 
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বলেন, ব্রঙ্গ জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন ও 
পৃথক সত্বা। তিনি জগতের অষ্টা হইলেও 
উপাদ!ন নহেন; স্বতন্ত্র প্রকৃতি হইতেই জগতের 
চষ্টি হইয়াছে । এসব দৃষ্টে সত্যই আমাদের 
মনে প্রশ্ন উঠে, তবে কি ঈশ্বর সাকার না 
নিরাকার; সগুণ না নিগুণ; জীবজগৎ সত্য 
ন] স্বপ্রবং মিথ্যা ও মায়াময়? শ্রীরামরুজ 
দার্শনিক তত্ববিষয়ে যে শিক্ষা ও উপদেশ 
দিয়াছেন তাহাতে এসব প্রপ্রের মীমাংসা কর! 
যায় এবং আমাদের মনের সন্দেহও দুর হয়। 
তিনি বলিতেন, নিবাকারও সত্য, সাকারও 
সত্য ; জ।শীর কাছে তিনি নিগুণ ও নিরাকার 
ব্রঙ্ধ : যোগার কাছে শুদ্ধ আত্ম আবার ভণ্ডের 
কাছে সগুণ ও সাকার ভগবান। যিনিই ব্রহ্গ 
তিনিই আগা, তিনিই ভগবান। ব্রন্ষজ্ানীর 
রঙ্গ, যোগীব পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান, একই 
বস্ক নামাভদমাজ। অধবৈতবাদীর। জীব- 
জগৎকে মায়াশক্তিব থেল। বলে, আর বলে 
বিচারে এসব স্বপ্নবৎ অবস্ত, শক্তিও অবস্ত ; 
একমাত্র ব্রন্থই সত্য বস্ত। কিন্তু যতক্ষণ “আমি? 
আছি, ততক্ষণ শক্তির এলাক! ছাড়িয়ে যাবার 
জে! নাই। তাই ব্রঙ্গ আব শন্তি অভেদ, যেমন 
'অগি আর তার দাহিকা শক্তি, একটি ছেড়ে 
অপরটিকে ভাবা যায় না। জীব-জগৎকে মিথ্য। 
বলে উডিয়ে দেওয়া! যায় না, তাহলে ওজনে কম 
পড়বে । যেমন বেলের সার বলতে গেলে শাসই 
বুঝায়। তখন বীচি আর খোল! ফেলে দিতে 
হয়। কিন্তু খেলটা কত ওজনে ছিল ব্ল্‌তে 
গেলে শুধু শাস ওজন করলে হবেনা। ওজন 
করার সময় শ'স, বীচি, খোল! সব নিতে হবে। 
যারই শাস, তারই বীচি, তারই খোলা । ধারই 
নিতা, তারই লীলা। আগ্তাশক্তি লীলামরী , 
সুষ্টি স্থিতি প্রলয় কয়ছেন। তারই মাম কাঁলী। 
কালীই ব্রহ্গ, ব্রহ্গই কালী। একইবস্ব! যখন 
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তিনি নিক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ 
করছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তথন তাকে 
্রত্ধ বলে কই। যখন তিনি এই লব কার্ধ্য 
করেন। তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। 
একই ব্যক্তি ; নামরূপ ভেদ? 

শ্রীরামকৃষ্ণের এমব আতি সবল 'ও সাধারণ 
কথার মধ্যে যে কি গভীর তত্ব নিহিত আছে তাহ, 
চিন্তাশীল সাধক দাশনিকমাত্রে বুঝিতে পারিবেন । 
ষে সব দার্শনিক সমগ্তার মীমাংসা করিতে 
অতিবড দার্শনিকেরও (বিচারবুদ্ধি হার মানিয়াছে, 
তাহার উপদেশের অ:লোকে যেন সেগুলির সুষ্ঠ 
সমাধান করু। যায়। যাহাকে মতুয়ার বুদ্ধি 
(00870880] ) বলে আমাদের ধর্ম ও দশন 
শাস্কে তাহার স্থান নাই ভগবানের অনন্ত শ্তি' 
অনস্ত ভাব, অনন্ত রূপ, তিনি অনস্তভাবে 
প্রকাশিত হন। মানুষের মনও যখন যে ভূমিতে 
থাকে এবং তাহার জ্ঞান যে ঘ্যরে উঠে, সেই 
অনুসারে ভগবান তাহ।র কাছে প্রকাশিত হন। 
বেদে মনের সপ্ত ভূমির কথা আছে, সেইবপ 
হিম্দুদশনে জ্ঞানের চারি স্তর ন্বীকার কর। 
হইয়াছে! যখন মন নিয়ন্তরে থাকে এখং 
আমাদের জ্ঞান বিষয়মুখী হয়, তখন আমর। 
এই জড়-জগৎকেই সৎ পা সতা বলিধা মনে 
করি। আবার যখন মন কতিকটা উচ্চে উঠে 
এবং জ্ঞান একবার বিষ্রনুখী ও 'আপ একবার 
আত্মমুখী হয়, তখন জড় ও চিৎ, জীব-জগৎ * 
ভগবান ছ্ুইটি ভিন্ন তত্ব বলিয়। বোধ হয়। 
মন আরও উচ্চ ভূমিতে উঠিলে আমাদের জ্ঞান 
যুগপৎ অন্তমুর্থী ও বহিমু্খী হয় এবং আমরা 
ভগবানকে চিদচিদ্বিশি্ট সগুণ ও সাকার তত্ব 
বলিয়া বুঝি) এস্বলে চিদাত্বা ও চিৎশক্তি 
ছুইটি মিলিয়। একতত্ব এরূপ বোধ হয়? ইহাই 
সবিকল্প সমাধির অবস্থা! শেষে যখন মন সপ্তম 
ভূমি শিরোদেশে উঠে তখন জ্ঞান একেবারে 
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অস্তমু্থী বা আত্মমুখী হয়। এইটি নিরধিকল্প 
সমাধি বা তুরীয় ভ্ানের অবস্থা। এ অবস্থায় 
জীব-জগৎ বলির কিছু থাকে না, শুধু চিদাত্মা 
নিজ স্বরূপে অবস্থান করে বা! শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ 
্গাননভূতি হইয়। থাকে | মনের বিভিন্ন ভূমিতে 
অবস্থান, জ্ঞ/নের শ্যরভেদ ও তৃষ্টিভঙ্গী বিবেচনা 
করিলে বুঝা যায় কেন দর্শনে বিভিন্ন মতবাঙের 
সৃষ্টি হইম্াছে এবং কেনই ব৷ উহাদের কোনটাই 
একেবারে অগ্রাহ নহে। সেই এক পরম তত্ব 
মানব-মনের ও জ্ঞানেয় অবস্থাভেদে ভিম্নরূপে 
প্রকাশমান হইয়াছেন। অতএব অধিকারি-ভেদে 
দর্শনিক মত ও শাস্ের অনুশাসন ভিন্ন ভিন্ন 
হইবে। শ্রীর/মরষ্েব উপদেশের মূলে এই গুঢ় 
তত্ব নিহিত আছে এবং সেইজন্ই তিনি সর্য- 
ধর্মের ও দর্শনের সমন্বয় করিয়াছেন। 

উপসংহ|রে শ্রীরামরুষ্চ তাহার বানর 
মধ্য দিয়। মানবের জীবনসমুত্রে ফ্ুবতায়ার মত 
কোন্‌ কোন্‌ পথ নির্দেশে করিয়াছেন তাহার 
আভাস দিতে পারা যায়। মানবজীবনের উদ্দেশ্য 
ঈশ্বরলাঁভ | মম্যু ভগবানের অংশ। সমুদ্রের 
জল যেমন মেঘ হইয়া! সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইলেও বুষ্টিবপে আবার সমুদ্রে ফিরিয়া আলে, 
তেমনি মানুষ সংসারাবস্থায় বদ্ধজীব হইলেও 
ভগবৎ্প্রাপ্তিকপ নুপ্তিই তাহার জীবনের চরম 
পরিণতি ৷ তাহ।র পর, সত্য কথ! ও জীবসেব। 
মামুষের পরম ধর্ম। 'আমরা অনেক সমন ভাব 
থে বিধয়কর্ম করিতে গেলে সত্য কথ। বল! 
চলে না। কিন্ত শ্রীরাম্ণ-প্রদশিত পথে চলিতে 
হইলে যাহারা বিষয়কর্ম করে তাহাদেরও 
সত্যে থাক উচিত। কেহ কেহ বলেন গরীব- 
ছুখীকে দয়া কর। কর্তব্য । শ্রীরামকৃষ্ের 
উপদেশ মানিতে হইলে তাহাদের দয় করিতেছি 
ন| ভাবিয়া দরিত্রনারায়ণের সেবা করিতেছি 
এইরূপ মনোবৃতি লইয়া পরোপকার করিতে 
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হুইবে। শশ্বর সর্বভৃতে আছেন । অতএব লোকে 
যাহাকে জীবে দয়া বলে তাহা জীনরপী 
ভগবানের সেবা। কোন সমরে শ্রীরামকৃষ্ণের 
এরূপ উপদেশ শুনিয়া তাহার তরুণ ভক্ত 
শ্রীনয়েন্্রনাথের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় এবং 
জীবনের গতি ফিরিয়। যাম়। আজ যে রামকৃষ 
মিশন নানারূপে ও নানাভাবে অনেক সমাজ- 
কল্যাণকর কাজ করিতেছে তাহার উৎস 
শ্রীর/মরুষ্ণের নজীবে দয়। নয়, জীবসেবা, 
এই বেদ-বাণী যাহাতে ধনী দাতার 
অজ্ঞান ও অহঙ্কার দুরীভূত হয়। তাহার পর 
শ্রীরমকষ্ের় প্রদশিত জীব্দপথে ছন্ছকলহ, 
দ্বণ। বিঘ্বেষ ও বিরোধের কণ্টক নাই। এপথ 
সত্য ও সাধুতার পথ, মিথ্যাচার ব। প্রবর্চণার পথ 
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নয় ; উহা! উদারতার পথ, সন্থীর্ঘতার পথ নয়) 
উহা! মিলনের পথ, বিরোধের নয় ; প্রেমের পথ, 
[হংসার পথ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও 
উপদেশ হইতে আরও একটা পথের নির্দেশ 
পাওষ। যায়। কোন কোন সাধুপুরুষ শিজের 
মুক্তির সন্ধানে সংসার ও সমাজ ত্যাগ করিয়া 
লোকচক্ষুর অন্তরালে তপশ্চর্যায জীবন অতি- 
|হিত করেন। কিন্ত শ্রীরামকষ্চের কথ! ভাবিলে 
মনে হয় ধাহার হৃদয়ে দেখী জাগ্রত আছেন, 
যিনি নিক্ষামভাবে শিবজ্ঞ!নে জীবের সেবা করেন, 
যিনি নিজের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পাপি-তাপীকে 
মুক্তির পথে মাকর্ষণ করেন তিনিই প্রক্কৃত সাধুপুরুষ 
এবং তাহারই সার্থক তপন্তা | ইহাই বিশ্বহিতে 
সমাহিতচিন্ত শ্রীরামকষ্খদেবের প্রক্কৃত শিক্ষ' ৷ 





ভগ্নবংগের পল্লী-বধূ 
শীসাহাজী 


“লালমাটি সে বাপের ভিটে,সয়রাতলি' শ্বশুর-ঘর, ১-_ 
পাশ,প।শি ুইথানি গা, মাঝে 'ময়নামতিরূঃ চর | 
আজ শুনি সই, ওর! না কি আপন নয় আর পরস্পর, 
কেউ কারু নয়, বিদেশ বিভু ই ছন্নছাড়া ম্বতস্তর ! 
হোথায় হাটে চাল বিকায় পাচসিকাতে আড়াই সের, 
টাকায় পাচপো হেথায় তবু মিলবে না তা, এমনি ফের। 
তিনপো! চিনি হেথায় টাকায়, সেথায় আড়াই টাকা দয়, 
আসঙ্কে পিঠে হেথায় গড়ি, সেথায় শরা শিকের পর ! 
তাও যে ছু'খান আসব দিয়ে, উপায় তাহার নাইকো হায়! 
'বডার গাডের অডার” কড়া, এগ ওগা করাই দার।ৎ 





১ লালমাটি পূর্ব-দিনাজপুরের দক্ষিণ এবং 'সগরাতিলি' পশ্চিম” 


উত্তর সীমান]। 
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রাড়ীখালে (ঢাক ) স্বামী প্রেমানন্দ * 


স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 


পূর্ববঙ্গে বিত্রমপুর পরগনার অস্তর্গত 
রাড়ীখাল গ্রাম] তথায় ভগবান ্ীব!মরৃষচ- 
দেবের উৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ স্বামী প্রেম'নন্দ 
মহান্রাজ ব্রহ্মচারী হরিহর, বিমল গ্রভৃতিকে 
সঙ্গে লইয়া ১৯১৫ সনের ২৯শে ও ৩০শে মে 
দিবসদ্বু অবশ্থান করেন  খিজ্ঞানাচার্ 
জগদীশচন্ত্র বস্থু পৈতৃক বাসভবনে তাহাদের 
থাকিবার ব্যবস্থা হয়) জগদীশ বাধুর কণিষ্ঠ 
ভ্রাতা সতীশ বাবু এবং গ্রমের মুবুন্দলাল 
বস্তু প্রমুখ ভদ্রলোকগণ প্রাণপণে তাহাদের 
সেবাযত্ব করিয়াছিলেন র|ডীথালে স্বামী 
প্রেমানন্দের নিকট দিনরাত €ল।কেব ভিড় 
লাগিয়! থাকিত। দলেবু পথ দল হিন্দু- 
মুসলমান, পুকযন্ত্রীলোক, বালক বৃদ্ধ তাহার 
কাছে আদিতেন। সকলেই ভাবিতেন, ইনি 
আমাদের পরম শুভাকাজ্কষী। ঢাক! পোগে।জ 
হাই ক্কুলের পণ্ডিত শ্রীস্র্নকান্ত ভক্টরাচা 
রাড়ীখালের অধিবাণী। তিনি প্রেমানন্জীর 
নিকটে বসিয়| নিজের পারিবারিক ছুঃশকাহিনী 
বলিতেছেন? তীহাব। তিন ভাই ছিলেন। 
উপরর্জনক্ষম কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্পবয়স্ক] পত্বী বাখিয়া 
প্রতি দেহত্যাগ করিব্লাছেন। সেইজন্য 
ত'হার মাতা শোকসন্তপ্তা। ন্বামী প্রেমানন্ন 
উক্ত শোকসংবাদ-শ্রবণে ছুঃখিত হইলেন এবং 
শাত্বনাদ1নের জন্য বলিলেন, “মণি মল্লিক নামে 
এক ব্রান্ন ভক্ত ঠাবুরের কাছে অ'সতেন। 
তার বড় ছেলে কেশব বাবুর সমাজে ঠাকুরকে 
দেখে বাপকে বলেছিল, “বেশ স'ধু দেখেছি, 


আপন দেখতে যাবেন ? তারপর যি মল্লিক 
এলে তাকে প্রথম দেখে ঠাবুর বলেছিলেন, 
তুমিই না অমুকের বাপ? তোম'য় দেখে এই 
মনে হচ্ছে” তারপর সেই ছেলেটি মার। গেল। 
মণি মল্লিক খুব শে!কার্ত হয়ে ঠাবুরের কাছে 
এেলেন। তাঁকে শেকার্ড দেখে ঠাকুর প্রথম 
বন, তইত। কি করবে? পুত্রশোক কি 
কম? ইত্যাদি। তাবপর একটু স্থির হয়ে 
থেকে বা হাতে ডান হাত চাপডে গান ধরলেন” 
“জীব সাজ সমরে। 
বুণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে ॥ 
ভক্তি রথে চডি লযে জ্ঞান-তৃণ 
রসনা-ধন্তকে দিয়ে প্রেমণ্ডণ। 
ব্রঙ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান করে ॥ 
আর এক যুক্তি রূণে চ!ই নারথরঘী শত্রনাশে 
জীব হয়ে সুসঙ্গতি। 
রণভূমি যদি করে দাশরথি ভাগরথীর তীরে ॥/ 
যবার সময় মণ মণ্্রক বলেছিলেন, “আম।র মন 
একেবারে শাস্ত হয়েছে এখন আর শোক 
নেই”1” 
পরদিন শ্বামী প্রেমানন্দ বিমণ প্রভৃতি 
সঙ্গীয় ব্রহ্চারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া খলিয়া- 
ছিলেন, পগাখ, «ই যুবকদের উৎসাহ দেখে 
আম'র ভারি আনন্দ হচ্ছে! ঠাকুর আমাদের 
কত রসগোল্লা খাইয়েছেন, কত ভালবেসেছেন। 
তবে আমর! তার কাছে গেছি। আর এর! 
কি পেয়েছে? শুধু বইয়ে তার কথা পড়েছে। 
এদের কি উৎসাহ, কি আনন্দ! এই রোদে 


* চাকার ভক্ত হর্গীয় প্রফুল্সচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপি হইতে সংকলিত। 
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পুড়ে ষ্েশনে গেছে, নিজের। সব জিনিষ বয়ে 
এনেছে, খালি পারে শ্তধু মাথায়; আবার 
নিজেয়! রেধে খাওয়াচ্ছে! আবার কলেরা 
রোগীর সেব। করে এর! নিজেদের মান-অভিমান 
ভয় সব ত্যাগ করে। এদিকে লেখাপডায় 
সকলেরই মনোযোগ । এসব দেখে আমার 
আনন্দ ধরে না। এই দেখতেই ছুটে ছুটে 
আসি, নাম কিনতে নয়। আমি কি করছি? 
তিনিইত সব করে বেখেছেন আমি আসবাব 
আগে। স্বামীজী বলেছিলেন, “্ঘবে ঘরে তব 
পূজ| হবে, প্রত্যেকে তার ভব নেবে। তোর! 
বেরিয়ে পড, সর্বত্র তর নাম প্রচার কর 
সেই মহ'পুকষের আদেশে চার দিকে ছুটে 
ষেড়াই। তা নইলে মামি মুখ, কি প্রচাব 
করবে! ? এ সব দেখে মনে হয়, দেহট। ত 
যাবেই। ঘরে বসে থেকে সময়মত চারটে 
খেয়ে, শরীরটা সুস্থ রাখণে আর কি লাভ হবে? 
একটু কষ্ট করে এলে যদি আম!য় দেখে ওদের 
উৎসাহ ভক্তি-শ্রদ্ধ!' বেড়ে যায় ত|হলে আমার 
ন।ইয় একটু কষ্ট হলই। তা নইলে এতটবু 
পালকিতে চডে আসা, বেল! তিনটায় খাওয়া, 
রাত্রে অনিদ্রা, এতে যেকি স্তখ তত দেখছ। 
কেন্ত তা হলেও ঠাকুর ম্বামীজী পূর্বে যা বলে 
গেছেন এসব জায়গায় ত। প্রত্যক্ষ দেখছি ; আর 
ধন্ঠ হবে যাচ্ছি। তোদের আর বেশি কিছু 
করতে হবে না! এসব তলিয়ে দেখ, তাহলেই 
তার ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা আপন! আপনি আসবে। 
সর্বদ। বসে ধ্যান কর! কি সোজা! কথা? 
অসম্ভব! মঠের কয়েক জনের ঢ০স্ত ( বসন্ত) 
হওয়ায় গঙ্গার ধারে একটি বাড়ী ভাড়া! করে 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--৫ম সংখা 


সেখানে তাদের রেখে ভাত পাঠিয়ে দেওয়া 
হুত| সেয়ে গেলে তাদের ওখানেই ধ্যান-ধারণ। 
করতে বল! হুল। কিন্তফিছু দিনবাদে তার৷ 
বলে পাঠাল, প্রথমে ভেবেছিলুম নির্জনে খুব 
ধ্যান কযব। কিন্তু এখন এমন হয়েছে যে, 
'আর কিছু দিন এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব। 
তাই যতটুকু সম্ভব ধ্যান-ধায়ণা করে অবশিষ্ট 
সময় নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করতে হয়। তাহলে 
ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে মন আপনি তাতে লিগ 
হয়ে যায ।” 

সময়ান্তরে স্বামী প্রেমানন্দ তাহার বাল্যজীবন 
ও গরভধারিণী সম্বন্ধে রাড়ীখালে এই কথাগুলি 
বলিয়াছিলেন__ 

“মা মাঝে মাঝে কপাট বন্ধ করে সমস্ত দিন 
ধ্যান করতেন। সে সময় ছেলের কলকাত। 
থেকে এলে অন্ত এক বাড়ীতে থাকত, পরদিন 
মর সঙ্গে দেখা হত। তার খুব কঠোর শাসন 
ছিল। মিথ্য। বললেই মার দিতেন | পাড়াগীয়ে 
পড়শুনা হবে না! বলে আমাদের কলকাতাধ 
পাঠাতেন। ওদিকে বধৃঠাকুরাণীরিগকে ও ঝিদের 
কখনে। কড়া কথ। বলতেন ন।। ঠাকুর তাঁকে 
বলেছিলেন এৰিগ্ভাশশক্তি । একদিনের প্লেগে 
তিনি মার। গেলেন ভাইদের নানা বপ ঘরে 
বিয়ে হয়েছিল | তাদের জন্য মাকে মাঝে মাঝে 
কথ শুনতে হত। তাই আমাকে বলেছিলেন, 
“তোর জন্তে তো আমায় কিছু শুনতে হয় না। 
আমি ছোটবেলায় খুব দুষ্ট ছিলুম। দেখ, আমার 
মাথায় এখনও কেমন দাগ রয়েছে | স্বামীজী 
বলতেন, যার মাথায় গায় দাগ নেই সে আবার 
ছেলে ।” 





“রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখম” 
শ্রীশশাঙ্ষশেখর চক্রবর্তী, কাব্যঞ্ী 


রুদ্র তোমার প্রলয়-অগ্গি 
£সহ তেজে জলে, 
যাহ! কিছু মোর করিছ দগ্ধ 
আসিয়। মর্মতলে। 
আমারু নিখিলে তোমার বিরহ, 
পুঞিত হয়ে জাগে অহরহ, 
মর্মস্তদ দুঃখ-আলায় 
দঠি আমি পলে পলে। 


জীবনের মাঝে জাগিল ষে রূপ 
শত কামনার ভরে, 
তোমার প্রোমর পরম প্রকাশ 
[খিল রুদ্ধ করে। 
কারাকক্ষের গভীর আধারে, 
কার্দালো! এ হিয়া কত হাহাকারে, 
তূমি যে দেখেছ বন্দী আমারে, 
বাধ শঙাল-ডোরে । 
তাই নির্মম নির্দয় হয়ে 
দর্দম তুমি এলে, 
তোঁম।র রোষের বজ-অগ্নি 
দীপু-শিথায় জেলে । 
তব দুম্কুভি ভোদ অন্বব, 
ডলে উদাত্ত গম্ভীর স্বর, 
নেন তোমার জলে ধ্বক্‌ ধক্‌ 
তির রশ্বি মেলে! 


2ইসহ তুমি এসেছ আজিকে 
আমার জীবন মাঝে, 
জাগ্রত কবি দিতে চাও মোরে 
তোমার আপন কাজে । 
প্রেম এল তব ছি ড়িয়৷ বাধন, 
ঘুচায়ে ব্যথার সকল কাদন, 
আমি চেরে আছি তব পানে শুধু 
বিস্ময়ে ভয়ে লাজে | 


কদ্র-ভয়াল রূপের মাঝারে 

আছ তুমি শিবতম, 
শিশু-চন্্রমা-উজ্্রল-ভাল 

প্রস্-মনোরম । 

জাগে! নির্যল, জাগে। সুন্দর, 

ছাগো স্থশাস্ত শিব শঙ্কর, 

ফিরাও তোমার দক্ষিণ মুখ 

হে শ্্ত। নমঃ নমঃ ! 





ভারতীয় অধ্যাত্বশাধনায় পূর্ণজীবনের আরাধনা 


অধ্যাপক শ্রীঅঞ্ষয়কুমার বন্দ্যেপাধ্যায়, এম-এ 


যৌবন-পুর্জা ভারতীয় সংস্ৃতির একটি বিশিষ্ট 
অঙ্গ। হিন্দুরধন্ম চিরকাল পররপুর্ণ যৌবনকেই 
মানবজীবনের আদর্শকপে গ্রহণ করিয়া অগ্রসর 
হইয়াছে। তৈত্তিবীয় শ্রুতি মানবজীবনের পূর্ণ 
আননের উদাহরণ দিতে প্রবৃত্ত হইয়। 'আশিষ 
দ্রচিষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী” যৌবনকেই এই আনন্দের 
আদর্শরপে উপস্থাপিত কবিয়াছেন। ঈশে।পুনিষৎ 
উপদেশ করিয:ছেন যে, এই জগতে কর্ম করিতে 
করিতেই শেব প্ান্ত কর্মক্ষমতা অক্ষুপ্ 
রাখিয়াই যাহাতে একশত বদর ঝচিয়! 
থাকিতে পর তাহার জন্ত ইচ্ছা করিবে, 
প্রত্বশীল হুইবে। ব্যাধি জর! মৃত্যু এই 
তিনটিই মাশ্নবের অনীন্পত। ব্যাধি ও জর! 
জীবনের উপর মৃত্যুবই আক্রমণ, মৃত্যুরই 
জয়ঘোহণ।। মৃত্যুব সাথে জীবনের প্রতিনিয়ত 
সংগ্রাম। মৃত্যু যখন আপেক্ষিক জয়লাভ করে 
ও জীবনের উপর গুভাব বিস্তার করে, তখনই 
ব্যাধি, তখনই জর! সাধারণ ব্যাধিতে মুত্র 
কাছে জীবনের আত্মসমর্পণ হয় না, মৃত্যুকে 
বিতাড়িত করবার নিমিত্ত জীবনের একট! 
বিধিবদ্ধ প্রচেষ্ট] হয়। জরা ত বস্তুতঃ মৃত্যুর 
চরণে জীবনের নৈরাগ্যময় আত্মসমর্পণ । জর গ্রস্ত 
মানুষ মৃত্যু ছ রা! সম্পূর্ণবপে কবলিত হইবার জনই 
প্রতীক্ষা করিতে থাকে; যতদিন কবলত ন! 
হয়, ততদিন যস্থণাভোগ । জগতের কাছে তার 
বাচিয়। থা নিরর্থক, তাই জগতে কেহ তাহাকে 
চায় না; মৃত্যুও তাহাকে গ্রাস করিয়! আত্মসাৎ 
করে না, জাগতিক লাঞ্ছনা হইতে তাহাকে 
অব্যাহতি দেয় না। সেই হেতু জরা গ্রায়খঃ 


ব্যাধি অপেক্ষাও গীডাদায়ক। 
মোক্ষ৫থং' মানুষের সাধনা! 

যে জীবনে মৃত্যুর কোন ছায়াপাত নাই, 
ব্যাধি ও জরার কোন চিফ নাই, যে জীবনে দেহ 
বলিষ্ঠ, মন দ্রটিঠ, হৃদয় আশার ভরপুর, বুদ্ধি 
ত্যানুসথিৎস্থ ও বিচারশিপুণ, যে জীবনে বিষাদ 
অবসাদ নৈবাশ্য ও ব্লীবতার কোন প্রশ্রয় নাই, 
যে জীবশের সকল অবয়ব আনন্দে দোলায়মান 
হইয়!। প্রতিনিয়ত পূর্ণতর আন্ন্সস্তোগ ও 
রদাস্থাদনের পথে অগ্রপব তাহারই নাম 
যৌবন। এই যৌবনই জীবনের স্বাভাবিক 
বিকাশ। পূর্ণ পুর্ণতর পুর্ণতম যৌবনে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হওয়।ই মানবজীবনের আদর্শ যে যৌবনে 
সমগ্র সত্তা ও চেতনা পরিপূর্ণ আনন্দে অভিষিপ্ত” 
যে অব্থয় সত্তার কোন অংশ ক্ষয়িত বা 
মৃত্যুগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্ক। নাই, চেতনার কোন 
অংশ আবৃত বিমোহিত ব! বিক্ষুন্ধ হওয়ার 
সম্ভবনা নাই, জীবনের সেই নিত্য অব্যাহত 
নিখিলরসামৃতসি্ু অবস্থাই যৌবনের পরা কাষ্টা, 
তাহ'ই মানবজীবনের চরম আদর্শ, তাহার জন্যই 
মনুযেব সাধন)|] ভারতীয় অধ্যাত্মসাধন! 
মানুষকে “দর্ধবভাবেন” সেই পরেপূর্ণ যৌবনলাভের 
পথই চিরকাল শিক্ষা দিতেছে ; সব সাধনপদ্ধতি, 
সব উপাসনাপ্রণালী, লব ভাবানুশীলন, সব 
ত্রতনিয়ম, সব উৎসব, সব বিধিব্যবস্থা এই 
আদর্শকে লক্ষ) করিয়াই গ্রচণিত হইয়াছে । 

ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে অনংখ্য দেবদেবীর 
পরিকল্পন৷ হইয়াছে । অধ্যাত্মৃষ্কি ও শি্পনৈপুণ্য 
পরুম্পবেনু পিবিড় সহযোগে এই সব দেবদেবীকে 


জিরামরণ- 
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বিচিত্র মুর্তিতে লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত 
করিষ্বাছে। 'একং সদ বিপ্রা বনুধা বস্তি এই 
বেদমন্ত্র দ্বার! অঙ্গপ্রাণিত ইইয়া সাধকগণ এক 
মন্বিতীয় পরম তত্বকে বিচিত্র নামে, বিচিত্র রূপে, 
বিচিত্র গুণশক্তিতে, বিচিত্ধ অলঙ্কারে, বিচিন্ধ 
অস্ত্রশস্ত্র পোষাক-পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়াছেন। 
মব দেবদেবীর প্রাণ সেই একই পরম তন্ব 
অবয়ব বিচিত্র, প্রকাশভঙ্গী বিচিত্র, জাগতিক 
লীলা বিচিত্র, উপাসকদের সহিত সন্ধা বিচিত্র | 
- শেষ বৈচিত্রের মধ্যে একত্বের চমৎকার 
আস্বাদন । লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই সব 
দেবদেবী লকলেই চি্পযৌবনালংকৃত। সকলেই 
পরিপূর্ণ জীবনের বিগ্রহ । জরামরণের ছায়াপাত 
“কান উপাস্ত দেবদেবীঘ জীবনেই নাই। 
যৌবন লইয়াই তাহাদের আবির্ভাব, যৌবন 
শইয়াই তাহাদের লীলাবিলাস, যৌবন লইয়াই 
উহাদের সকল বীধ্য এশ্বর্্য সৌন্দ্যয 
মধুর্ষের প্রকাশ, যৌবনেরই বিচিত্র খেলা 
ফাহাদের লব ক্রিয়/কলাপের মধ্যে প্রকটিত। 
এই সব দেবতাগণের মধ্যে পিতা পিতামহ, 
মাতা মাতামহী, পুত্র কন্তা, পৌত্র 
পৌত্রী--সকলে্ নিত্য পুর্ণযৌবনের বিগ্রহ 

সর্বলোক-পিতাযহ সৃষ্টিকর্তা! ব্রহ্ম! অনাদি 
মনস্তকাল হ্ট্টি করিয়াই চলিয়াছেন। কোর্টি 
কোটি বৎসরেও তাহার ৃষটিসামার্থ্যে কিংব। 
হুষ্টি় উৎলাহের বিদ্ুমাতও লাঘব হয় নাই। 
এক হুইতে বর উদ্ভব সাধন করা, এককে 
বরণে প্রতীয়মান করা, এক সভার অন্তনিহিত 
অব্যক্ত খ্রশ্বধ্যকে দেশে কালে বিচিত্র আশায় 
পরিব্যক্ত করিয়। প্রদর্শন করা, সেই বছর মধ্যে 
আাবার প্রত্যেকের অত্তগু? সম্ভাবনাকে নূতন 
নূতন বাস্তব আকার প্রঙ্গন করা-ইহায়ই 
নাম সৃষ্টি, এবং এই ্ৃষ্িপ্রক্রিয়া চিরকালই 
সবেগে সানন্দে চলিয়া আলিতেছে | অনাদি 


খু 


ভারতীয় অধাত্মসাধনার পূর্ণজীবনের আল্মাধন। 


৪) 


অতীত হইতে অনস্ত ভবিধ্াতের দিকে এই 
হৃতিখারা প্রবাহিত হই! চলিয়াছে। স্ষটিকর্থায় 
কোন ক্লান্তি নাই, কোন অবসাদ নাই, কোন 
নিকৎসাহ নাই--তাহার ব্যাধি নাই, জরা লাই, 
মৃত্যু নাই। তিনি চিরধু।। বিশ্বের বৈচিত্/- 
সৃষ্টির মধো তাহার অফুরন্ত যৌবনের পরিচয় 
সষ্টির এই চিরনবীনতায় মুগ্ধ ও চমৎরৃত হুইয। 
সাধক সেই চিরঘুবা স্থপ্টিকর্তার উপাসনাপ আত্ম- 
নিয়োগ করেন, তাছার প্রাণের সঙ্গে আপনা 
গ্রাণটকে একই সুরে ঝংক্কৃত করিতে প্রয়াী 
হন, নিজেও এই চিরনূতন জগতে আপনাকে 
চিব্ননবীনত্বে গ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত লালায়িত 
হন এবং নূতন নুতন শরষ্টিকার্ষ্যে আত্মনিয়োগ 
করেন | 

ষ্টিকর্তা ব্রঙ্গাও যেমন কখনো বাঞ্ধক্যগ্রন্ 
হন না, সংহারকর্তী কুদ্রদেবও তেমনি কখনে! 
বাঞ্ধক্যগ্রস্ত হন ন।। তাহার সংহারকার্যোর ও 
কেন শিষ়্াম নাই। একত্বের ভিতর হইতে 
ব্তত্বের প্রম।র করা যেমন শ্চিকার্ধা, বহ্ত্বকে 
একত্বে বিলীন করা তেমনি সংহারকার্য্য। 
এককে ধনু করার কারধ্যও যেমন অনাদি অনস্থ 
কাল চলিতেছে, বহুর বিনাশসাধন করিয়া 
তাহাদিগকে স্বম্ব কারণে বিলীন করার কার্য ও 
তেমনি অনাদি অনস্ত কাল চলিতেছে । এই 
সংহারকার্য্যে সংহারকর্তা রুদ্রদেবেরও কোন 
ক্লাস্তি, কোন অবপাদ, কোন নিরুৎপানধ পরি- 
লক্ষিত হয় না। আপাত পুরাতন সব পদার্থকে 
কারণের একত্বে বিলীন করিয়া তিনি নৃতন 
স্থির পথ হথুগম করিয়া দিতেছেন, বিশ্বজগতের 
চি্ননবীনত্ব রক্ষা কনিতেছেন। সব সৃষ্টি 
চলিয়াছে ধ্বংসের দিকে । সব ধ্বংস চলিয়াছে 
সু্টির দিকে । এক হইতে বনু, বন হইতে এক, 
সউভগ্ন শ্রোত জগতে সমানভাষে প্রবাহিত 
হইয়া জনণী বশুদ্বরাকেও চিরবৌবন্সম্পর। 
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করিয়া রাখিয়াছে। জ্ঞানম্বরপিণী সয়ন্বতী 
দেবী ব্রহ্থার স্ষ্টিকার্ধে বিচিত্র কলাকৌশল 
যোগ করিতেছেন, সৌন্দর্ধযময়ী শক্তিম্বরূপিণী 
উম! দেবী চিরবুব! রুদ্রদেবের অঙ্কলীনা! হইয়] 
ংহারকাধ্যকেও বৈচিত্র্যময় ও সুশোভন করিয়! 
তুলিতেছেন। বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহার সবই 
যৌবনের থেলা। 

স্থটি ও সংহারের মাঝখানে পালন ও পোষণ 
কাধ্য। যাবতীয় চেতনাচেতন স্্ট পদার্থের 
মধ্যে সৌসামঞ্জ্ত গ্রাতিষ্ঠা করিয়া, বৈষম্যের মধ্যে 
সাম্য হ্থাপন করিয়!, বহুহকে এক্যসথজে সংগ্রথিত 
করিয়া, অশেষ বৈচিত্রময় বিশ্বজগতের একত্ব 
অক্ষুপ্ন রাখাই স্থিতি বা পালন কাঁধ্য। পালন- 
কর্ত। বিষণ অনাদি অনন্ত কাল এই কাধ্যের 
অধ্যক্ষরপে ভারতীয় মশীধিগণ কর্তৃক অভিধ্যাত। 
স্্টির অপারদি আদি হইতে এই পালনকাধ্যে-_ 
অশেষ বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ও এঁক্য প্রতিষ্ঠার 
কাধ্যে--অনস্ত সংঘর্ষের মধ্যে সৌসামঞ্জস্ সংরক্ষণ 
পূর্বক বিশ্বকে স্্ন্বর ও ম্ুমহান্‌ করিয়। 
গড়িয়া তুলিবার কায্যে প্রতিশিয়ত কত সমস্তার 
উদ্ভব ও তাহাদের কিরপ জদ্ভুত সমাধানের ব্যবস্থা] 
হইতেছে, কত সংগ্রাম, কত ঘাত প্রতিঘাতের 
ভিতর দিয়া কিরপ স্বন্দর মিলন ও পরিপুষ্টির 
বিধান চলিতেছে, কত ব্লেশ, কত আর্তনদের 
ভিতর দিয়া! কিরপ নিত্য অভিনব আনন্দের 
বিকাশসাধন হইতেছে, কত বীভৎসতা, কত 
ভীষণতাকে কিরূপ নূতন নৃতনতর মাধুর্যের 
উপকরণরুপে ব্যবহার হইতেছে! অদ্ভুত এই 
পালন ও পোষণ কার্ধ)। বিশ্বের প্রত্যেক অঙ্গের 
প্রত্যেক সমস্তাই যেন বিশ্বকে মহত্ব, সৌন্দ্য্য 
ও আনন্দের এক একটি উন্নততর স্তরে তুলিয়া 
দিবার জন্থু ছুট আয়োজন । এই ঘম্বময় জগতে 
সচ্েরর তীব্রতা ও ব্যাপকতার ভিতর দিয়াই 
ভ্রমোৎকর্ষ-লাধনের বিধান। বিষুচ় হুদর্শন চক্র 


উদ্বোধন 
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অতাশ্র্নাভাবে বিশ্বের সর্ধত্র সকল ভ্যয়ে 
বিঘৃণিত হইতেছে ।  বৈষম্যহ্থপ্টির যেমন 
বিরাম নাই, এক সত্যকে পরম্পর প্রতিদন্থী 
অসংখ্য ভাবরপে অভিব্ক্ত করিবার স্ৃষ্টি- 
কাধ্য যেমন অব্যাহত গতিতে অনাদি অনস্ত 
কাল চলিতেছে, তেমনি এই ঘন্ঘ সংঘর্ষ বৈষম্য 
ও সৈুধ্যের ভিতর দিয়াই সেই এক সত্যেরই 
শ্বরপতৃত সৌন্দর্য মাধুর্য বীর্য উশ্বধ্াকে এই 
বিশ্বের মধ্যে নিত্য নৃততন রূপ দান করিবার 
কাাও অদ্ভুতভাবে অব্যাহত গতিতে চলিতেছে 
স্টি ও সংহারের মাঝথানে পালন ও পোষণ 
বর্ত। বিষণ নদ! জাগ্রত। তাহারও ক্লান্তি নাই, 
অনবধানত! নাই, অবসাদ নাই, অনুৎসাহ নাই। 
চিরযৌবনের পরিপূর্ণ পরাকাষ্ঠা! তাহার ও স্বরপ- 
ভুত | সৌন্দধ্য ম ধুর্যয এশ্বধ্যের অধিষটাত্রী লক্্মী- 
দেবী নিয়ত তাহার সেবারতা। গ্রুতির।জ্যের 
অধিনায়ক দেবতাবুন্দের জীবনলীলায় জর। ব্যাধ 
মৃত্যুর কোন ছায়াপাত নাই। পরিপূর্ণ জীবনের 
আদর্শস্বরপ এই দেবগণই হিন্দুর উপাস্ত, 
হিন্দুর জীবনাদর্শ । 

ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ৃর্যয, অগ্নি প্রভৃতি 
যত দেবতা পরিকল্পত হইয়াছেন সকলেই চিপ্নযুবা, 
চিরনবীনণ।| ভাবুতীয় জীবনের আদশম্বরূপ 
শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকষ্ণচন্দ্র প্রস্থৃতি অবতারগণ, নারদ 
শুক প্রভৃতি ধধিগণ, খর প্রহলাদ প্রভৃতি ভক্তগণ 
দত্তাত্রেয় গোপ্পক্ষনাথ প্রভৃতি যোগিগণ- সকলেই 
চিরঘুবা, চিরনবীন। মানুষ হিসাবে তাহাদের 
বয়োবৃদ্ধ ও দৈহিক বার্ধক্য স্বাভাবিক নিয়মে 
হইলেও, হিন্দুজাতির স্মৃতিতে তাহাদের কাযেই 
বৃদ্ধরূপ নাই, প্রত্যেকেই চিরকাল পূর্ণ যৌধনের 
বিগ্রহরূপে স্মরণীয় ও পুজনীয়। জীবনের পরুরপূর্ণ 
বিকাশ রূপযৌবনই ভারতীয় শাস্ত্রে “উপাস্তরূপে 
পরিগৃহইত। 

ভারতেক্স এই যৌধন-পৃঙ্ান্ধ একটি বিশে 
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অভিব্যক্তি বসস্তোমব।) হসস্তোৎসব অতি 
প্রাচীনকাল হইতে ভারতের সর্ধত্র প্রচলিত। 
জনসাধারণের রুচি বুদ্ধি প্রকৃতি অনুসারে এই 
উৎসব বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন যুগে বিচিত্র 
আকারে 'অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে । ভগবান্‌ 
গীতার বিভৃতিযোগে বলিয়াছেন-_-প্থতুনাং 
কুত্বমাকর--লব খতুর মধ্যে আমি বসম্ত। 
প্রক্কতির অন্তনিহিত প্রাণশক্তি এই খতৃতে 
বিচিত্র রপে রসে বর্ণে গন্ধে -শোভায় সম্পদে 
আত্মপ্রকাশ ও আত্মসস্তোগ করে। শ্রীতের 
জড়তার অবসানে প্রকাতিদেবীর নকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
বন্ধনমুক্ত প্রাণের খেলায় উল্লদিত হই! 
নৃতা করিতেছে । ভবিষ্যতে তাহার কোন অঙ্গ 
যে তাপদগ্ধ হইতে পারে, মে কল্পনাই তাহার 
অস্তরে স্থান পায় না| নাতিশীতোষ্ণ মলয়;নিলকে 
সাথী করিয়া সে তাহার পুর্ণজীবন ও পৃর্ণযৌবনের 
আস্বাদনে ভরপুর | বাসভ্তী প্রকৃতির এই 
জীবন-ভর! যৌবন-ভ্না প্রাণের সহিত আপনাদের 
দেহমন প্রাণ মিলাইয়। ভারতের নরনারী রঙের 
খেলায় আপনাদের জীবন-যৌবনের রসাস্বাদনে 
উন্মাদিত হয়। বিষখপ্ররৃতির 'বিজর বিমৃত্যু 
বিশোক” অমৃতমব প্রেমময় আনন্দময় সমষ্টি- 
প্রাণের সহিত আপনাদের বাষ্িপ্রাণসমৃহকে 
একত্রে শ্রধিত করিয়া॥ একমুবে বস্তি করিত 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল হিন্দুসস্তান জীবনের 
পূর্ণ আদর্শকে আস্বাদন করিতে প্রযত্বশীল হয়! 
বসত্ের প্রথম শুক! পঞ্চমীতে সর্ব কলাবিগ্যা- 
ধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীদেবীর আবাহনে এই বসস্তোৎ- 
সবের প্রীরস্ত, বসন্তে শেষ শ্তরু। নবমীতে 
পশুরাজবাহিনী অস্ুররাজমর্দিনী বীর্ধ্্ধ্যবিষ্ঠা- 
সিদ্ধিগ্রসবিনী নিত্যশিবনুন্দর্সঙ্গিনী.মহাশক্তিময়ী 
পরাপ্ররতির় আরাধনে এই বসস্তোসবের পরি- 
লমাপ্তি সমষ্রিপ্রাণের বিজয়ঘোষণার ভিতর 
দিয় আপন প্রাণের পরপূর্ণ দ্বন্সপটি সাধক 


ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনায় পূর্ণজীবনের আরাধন! 
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মানুষ সানন্দে অনুসন্ধান কয়েন, অভিনয়ের ভিতত 
দিয়া তাহ! আম্বাদন করেন। 

বাংল! দেশের দোলযাত্রায় এই বসস্তোৎসযের 
একটি অসাধারথ মহিমমণ্ডিত বিকাশ । ত্রিতল 
বেদীর উপরে দোলের ঠাকুর পরিপূর্ণ সত্তা, 
পরিপূর্ণ শক্তি, পরপুণ জ্ঞান, পরিপূর্ণ কলাশ ও 
পরিপূর্ণ প্রেমের নিবিড় আন্বাদনময় পরমানন্দে 
নিত্য দোলায়মান। সেখানে তাহার অন্তরঙ্গ! 
শর্তিনিচয়কে নিরা তাহার নিত্য বিহার । তাহার 
অপরিচ্ছিন্ন সত্তা, বীধ্য ও জ্ঞান পরম কল্যাণে 
স্থশোভিত, পরম প্রেমে, সুমধুর পরম আনন 
উল্লসিত। তাহব্ব সন্ধিনী ও সম্বিৎশক্তি হলাদিনী 
শত্তির অন্কলীন।। জীবন ও যৌবনের সেখানে 
পরম পরাকাষ্ঠা, গভীরতম আস্বাদন! এই 
অপ্রাকৃত অবিকার প্েশকালাতীত পরমানন্দময় 
ধামই জীবনযৌবনের নিতাধাম, যদ গত্। ন 
শিবর্তস্তে | এখানে জরাব্যাধিমৃত্যুর উকি মারাও 
নিঁষদ্ধ। সাধক মানুষ সর্ব্বন্ধনবিবজ্জিত হইয়! 
সম্যক্‌ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অবস্থায় আনন্দসমাধিতে 
বিশ্বের প্রাণপুরুষের এই নিত্যধামে প্রবেশাধিকার 
লাভ করেন, আপন!র লীবনযৌবনের পরিপূর্ণ 
স্বরপটি আস্বাদন করেন । 

এই আস্বাদন অবতরণ করে ত্রিতল বেদীর 
ছিত্ীয় সদোপানে-_অস্তরঙ্গ। শক্তির নিত্য বিলাস- 
ধাম হইতে তটস্থা শত্তির টৈচিত্র্যময় আশ্বাদন- 
ক্ষেত্রে--তর্বের রাজ্য হইতে জীবের ভাবের 
রাজ্যে । তত্বের রাজ্যে যিনি আপনাতে পনি 
প্রেমঘনানন্দে নিতাদোলায়মান, সেই ঠাকুরটিই 
আপনার জীবভূতা তটন্থা শক্তির ভাবের রাজো 
অবতীর্ণ হইয়া! আপনার নিত্যপারপূর্ণ জীবন- 
যৌবন কত বৈচিত্র্যময় ভাধ্বিলাসের আকারে 
আস্বাদন করেন! এই ভাবের রাজ্যে অস্কুত 
যুগলরূপের বিকাশ ও সম্ভোগ ! এখানে মিলনের 
সহিত বিরহের যুগল ভাব, হাসির সহিত 
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কান্নায় ধুগল ভা, হর্ষের সহিত বিষাদের 
যুগল ভাব, দৈন্টের সহিত অভিমানের 
যুগল ভাব, আরে! কত কি। কত কাব্য, কত 
নাটক, কত শিল্পকলা, কত উৎসব, কত 
পুজার্চনা, কত সাধন-ভজনের মধ্যে আনন'ময় 
রসরাজের আত্মানন্দসন্ভোগ বিচিত্র রসসমন্বিত 
বপ অনাদি অনন্তকাল ধরিয়৷ পরিগ্রহ করিতেছে । 
তত্বের রাজ্যে বিশুদ্ধ আলোর খেলা, ভাবের 
রাজ্যে আলোছায়ার বিচিত্র খেলা । সব আলো 
ছায়ার আলিঙ্গন ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়া এক 
ভাষাতীত আনন্দই বিচিত্র ভাখে দোলারিত। 
এই ভাবের রাজ্য তত্ব ও বহিঃপ্রকৃতির মাঝখানে 
অবস্থিত। তত্বের আলো। ও বহিঃপ্রকৃতির ছায়া 
অন্তরঙ্গ! শক্তির প্রকাশ ও বহিরঙ্গা শক্তির 
আঁবরণ- চুই-এরই প্রভাব তটস্থা শক্তির ভাখের 
রাজ্যে । প্রকাশ ও আবরণ পরম্পরকে আলিঙ্গন 
করিয়া ভাবের রাজ্যের শে|ভাসম্পদ সৌন্দর্ঘা- 
মাধুরধ্যকে ধিচিত্র আকার প্রদান করিয়াছে । 
“কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে 
রূপাতীতের আত্মাস্বাদন ভাবরাজ্যে রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে। ভাবসাধকগণ ভাবের রাজ্যে ভাবা- 
তীতের অবতরণ উপলদ্ধি করিরা, পুর্ণ জীবন- 
যৌবনের অশেষ বৈচিত্রামনন লীলা! আস্বাদন 
করিয়া, পরমানন্দে ভাবসাগরে সম্তরণ করিতে 
থাকেন, ভাবের বিচিত্র তর্নহিল্লোলে আপনার 
জীষন-যৌবনেব বিচি রূসাম্বাদদন করিতে থাকেন 

ভাবাতীত্ত নিত্যধামের হ্লাদিশীশক্তিবিলাসী 
সচ্চিদানন্দঘন পরম পুরুষ ভাবরাজ্যের বিচিন্র- 
রসাম্বাদনের দোলায় চড়িয়)] অবজরণ করেন 
জিতলবেদীর শিয়তম সোপানে, বহিয়জ! মারা- 
শক্তির দেশকালবিস্ৃত পার্থিব জগতে । 
অতীন্দিক়্ ভাবরাজ্যের রসবৈচিত্য স্কুল ইন্জরি্গ্রাহ্য 
মুর্তি পর্জিগ্রহ কয়ে পার্ধিধ রূপ রল গন্ধ স্পর্শ শবের 
অফুরন্ত সভাবৈচিত্র্যে। এ জগতে কত বিচিত্র 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর সংখ্যা 


আকারের কত বিচিত্র রপরস গন্ধ স্পর্শের 
ওষধি বনম্পতি লতা পাতা ফুল ফল, ন্দনদীয় 
কত বিচিত্র প্রবাহ, পর্বতমালার কত বিচিত্র 
গাস্তীর্্য ও এর্ব্ধা, পশ্তপক্ষী কীটপতঙগের কত 
বিচিত্র আকৃতি প্রকৃতি, কত বিচিত্র জীবনযাপন 
ও সুখ-সম্তে।গের প্রণালী, মানুষের কত বিচিত্র 
শক্তিসামর্থ, কত বিচিত্র ধদয়বৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি ও 
চিত্তব্ৃত্তি, কত উদ্ভাবনী শক্তি, সংগঠনী শক্তি, 
সংহারিণী শক্তি, কত বিচিত্র সত্যানুসন্ধিংন।, 
রসপিপান।॥ ভাববিলাস, ভোগলিপ্স।! একই 
আনন্দঘন পরমপুরুষ আপনার অসীম আপন্দ- 
সত্তাকে অনস্তরূপে আস্বাদন করিবার নিমিত্ত 
কত অনন্ত প্রকার আবরণ স্ষ্টি করিয়াছেন, 
কত অনন্তগ্রকার দ্বন্দ ও সংঘষের আয়োজন 
করিয়াছেন” কত অভুত কলাকৌশলে গাপনাকে 
আপনি হারাইয়। ফেলিয়! সম্ভোগলিগ্দ, অন্ধের 
মত আপনাকে আপনি খুজিতেছেন, খুর্জিয়। ন' 
প1ইয়] কাদিতেছেন, খুঁজিমব। নূতন ভাবে আধিফার 
করিয়া উল্লসিত হইতেছেন ৷ বিশ্বজগতের নকল 
বিভাগে এই মানলে খেলা, যৌবনের খেল", 
বসন্তের খেলা চিরকাল চলিতেছে । বিশ্বপ্ররূতি 
নিত্যনুতন “প পরিগ্রহ করিয়া, নিত্যনৃতন 
বেশভুষায় 'শলংকৃত হইয়া, পুরাতন জীর্পমলিণ 
নিশ্রভ সব কিছু আপনার মধো লুকাইয়' 
ফেলিয়া, চিরযৌবনের বিচিত্র ক্রীড়া প্রদর্শন 
করিতেছেন! মায়িক জগতের স্ষ্টিস্থিতিধ্বংসের 
তরঙ্গারিত গ্রধাহের মধ্যে ভাগবতী হুলাদিনী- 
শত্তিই আপনাকে বিচিত্র আকারপ্রকারে 
অভিব্যক্ত করিতেছেন এবং ভগবানের আত্মানন্দ- 
সম্ভোগের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছেন । 
ধাসস্তী পূর্নিমার দোলের উৎসব এই অধ্যাত্স- 
দৃষ্টিকেই জীবন্ত ভাবে আস্মাদনের প্রচেষ্টা? 

রণিক ভাবুক প্রেমিক ভক্ত এই দৃষ্টিতে 
বিশ্বজগতের যাবতীয় ব্যাপায়পরম্পরা সন্দর্শন 
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করিয়! নর্ধত্রই অনস্তরস-বিলাসী চিরতরুণ 
শ্লীভগধানের লীলারল আশ্বাদন করেন এবং 
আপনার জীবনকে সেই পরিপূর্ণ জীবন-যৌবনের 
নিত্য আদর্শের লহিত বিচ্ছিন্নভাবে যোগযুক্ত 
করিতে প্রয়ালী হন। দেহের সব পরিণাঁমকে, 
জগতের সব ঘটনাকে তিনি সমানভাবে 
'রমাতয়ৈব সম্ভোগ করেন৷ জীবন তাহার 
কাছে কখনো! পুরাণে! ব। বিরম হয না, জরার 
মনভূতি তাহাকে স্পর্শ করে না, মৃত্যু তাহাকে 
বিভীষিক! দেখায় না, দৈত্যদানখের তাগুধনৃতা 
দেখিয়। তাহার হৃদয় সন্ত্রস্ত সংকুচিত বা অবসাদ- 
গ্রস্ত হয় না। সমম্ত জগতে তিনি আনন্ময়ের 
শাণন্দের খেল! দেখিয়। পুর্ণ জীবন যৌবন লইয়া 
মব রজের খেলাম সপ্রেমে ফোগদান করেন। 


ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনায় পুর্ণজীবনের আরাধনা 
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বসস্তের উৎপবে মাতিয় বিশ্বের লকল মান্ুষকে 
লকল জীবকে আহ্বান করিষ্া, তিনি প্রাণের 
আলিঙ্গন দানে রঙ্গিন করেন এবং সকলের 
মধ্যে এক নিত্য সত্য রলময় নিব্বিকার় পরি- 
পূর্ণ জীবনের বিচিত্র প্রকাশ দর্শন করেন 

পার্থিব জীবনের সকল অপূর্ণতা! নকল 
অভাব-অভিযোগ, সকল দ্বন্ঘ-কলহ, সকল জালা 
যন্ত্রণা, সকল দুর্বলতা মলিনত। কারধ্যতার মধ্যে 
এক পরিপূর্ণ সচ্িংপ্রেমানদ্গঘন পরমপুরুষের 
প্রেম কল্যাণ ও গাননের খশ্বধ্য ও মাধুধ 
অনুসন্ধান করিয়া, জীবনের সকল বিভাগে 
পুর্ণতার আস্বাদন করিবার অপূর্বব কৌশল 
আবিফার ভারতীর অধ্যাত্বসংস্কতির একটি 
চমৎকার অভিবাক্তি। 





তৃষা 


শ্রীরবি গুপ্ত 


আশিন্‌ তোমার গ্রুদীপসম জলে সকল তিমির-তলে, 
বিচ্চুরির। দেয় সে তব দীপন-বাণী প্রতিপলে ৷ 

নাশে চির আধার-কালে' 

ফোটার প্রিব্-উষাআলো।, 
ছার সুরভি আবুক্ত-বাগ-বুঞ্িত মোর গহণ-দলে, 
আশিদ্‌ তোমার প্রদীপনম জলে সকল তিমির-তলে। 


মাগো? তোমার পরশ সুধায় চিনেছি মোর প্রাণের তৃষা, 
তাই'জেনেছি'ভিমির-রাতে কফোথার চির দিনের দিশ। | 
বাধনহারা আোতের টানে 
উধাও জীবন অসীম পানে, 
গ্মুক্ত মোর জ'বন-ধার! তোমার জ্যোতির ধারায় চলে, 
আঁশিল্‌ তোমার প্রদীপসম জ্বলে নক তিমির়-তলে। 





মগ্ডন মিশ্র বনাম শংকর-স্থরেশ্বর 


হ্বামী বাহদেবানন্দ 


(১) মাহীক্মতীনিবাপী মণ্ডন তার “স্ফোট- 
সিদ্ধি'তে শ্ফোটবাদ এবং শব্দাদ্বৈতবাদ স্বীকার 
করেছেন | আচাব্যপাদ তার ব্রধহুত্র-ভাঙ্েে 
(১৩২৮ ৩০হ) ভর্তৃহরির মত খওন কালেই 
এ মত খণ্ডন করেন। বিশ্বরপ-সুরেশ্বর এ সম্বন্ধে 
স্বীয় আচারের অনুকূল। মণ্ডন উপনিষদের 
গুকারকেই (তৈঃ উঃ ১1৮১, ছাঃ উঃ ২২৩1৩, 
প্রশ্ন ৫২) তার প্রতিপাগ্ভ শব্দ-ব্রন্দের স্বরূপ 
বলছেন, পরস্ত শংকর ও স্রেখর প্রণবকে 
প্রবর্তক অধৈত-সাধকদের অনুকূল ব্রহ্গপ্রতীক- 
রূপে গ্রহণ করেছেন। 

(২) মণ্ডনের ভ্রমের ব্যাখ্য। কুমারিলের 
বিপরীত-খ্যাতিরই অম্কূল, যা নৈয়াহিকদের 
অন্তথাখাতিরুই নামাস্তর। বাচম্পতি ব্রহ্মসিদ্ধি'র 
যে “তত্বসমীক্ষা” নামক টীকা লেখেন, তাতে 
এই অন্থথা-খ্যাতির ব্যাখ্য।ই অবলম্বন করেন, 
পরুস্ত শংকর ও স্থরেশ্বরের বাখ্য। অনিচর্বনীয়- 
খ্যাতিরপেই পণ্ডিতসমাজে বিদিত। কিন্তু 
অমল্ানন্দ স্বমী ব্রগ্ধনুত্রের “কললতরূ” টাকায় 
বাচম্পতি সম্বন্ধে অনির্বচশীয়া খ্যাতিই পোষণ 
করেন-_“ম্বরপেণ মরীচ্যস্তে। মৃষা বাচম্পতের্মতম্‌। 
অন্যথাখ্যাতিরিষ্টাস্তেত্যন্তথ! জগৃহর্জনাঃ ॥” 

(৩) '্রহ্গসিদ্ধি*তে মওন ছুরক্রমা অবিষ্ঠার 
(10685018008 ) দ্বিধা বিভাগ করেছেন--অগ্রহণ 


€0০০0-870161)908100 ) এবং অন্যথাগ্রহণ 
(10015-8%701617908102 )1 কিন্ত শ্রীশংকর 
শ্রীমস্তগবদর্গাতা-ভাঙ্যে (১৩1২) অবিষ্াকার্ধ্য 


ব্রিধা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন--বিপরধত- 
গ্রাহক, সংশক-উপস্থাপক এবং অগ্রহণাত্মক ৷ 


মণ্ন-মতে বেদাধ্যয়নের দ্বার উক্ত অন্থা- 
গ্রহণরপ ভ্রম্টি যেতে পারে, কিন্তু যর তত্বগ্রহণ 
নিরন্তর ব্রহ্মভাবনারপ নিদিধ্যাসন উপাসনা-বর্ 
ছাড়া হতে পারে না। বেদার্থজ্ঞানের ছার 
একটা পরোক্ষ জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু ধ্যানধারণার 
ত্বার| অপন্োক্ষ ব্রহ্গসাক্ষাৎকার হয়। 'ব্ঙ্গসুত্র- 
ব্যাখ্যাকালে বাচম্পতি মিশরের এইরপ 
অভিমত অভিবাক্ত হয়ে পড়ে । এইজন্য মণ্ডন- 
মতে তত্বমসি+ প্রভৃতি মহাবাকোর দ্বারা জীব ও 
ব্রন্গের এঁক্যসম্পাদন হয় বটে, কিন্ত তা হলেও 
শাস্্রার্থজ্ঞান হলে! পরোক্ষ ৷ এই শাস্থার্থজ্ঞান 
যদি ধ্যানাদি উপাসনা-পৃত হয়, তা হলেই তথের 
অপরোক্ষান্ুভূতি হয়। এই জ্ঞানকেই তিনি 
প্রসখ্যান বলেন। (প্রসংখ্যান কথাটি নবা 
সাংখ্যাদিতেও পাওয়! যায়)। “কল্পতর”-কার 
অমলানন্দের মতে এ বাচম্পতিসম্মতও বটে 
( ব্রঃ সঃ ৩২২৪, ভামতী)। “অপি সংবাধনে 
ৃত্রাঙছান্তরা্থধ্যানজা প্রমা ৷ শান্রদৃষ্ির্মত! তাং তু 
বেত্তি বাচম্পতিঃ পরম্‌ ॥”-(ত্রঃ সঃ ৩1২২৪ 
কল্পতরু)। [এইরূপ মতবাদ সম্বন্ধে স্ুরেশ্বর তাঁর 
“নৈষ্বন্ম্যসিদ্ধিতে (১৬৭) ব্রহ্মদণ্ড নামক 
পুর্ববমীমাংসকের উল্লেখ করেছেন দ্থরেশ্বর 
“নৈষ্ন্্যসিদ্ধির ৩1৬৪-৭১১ ১২৩২৬ কারিকায 
এবং বুহদারণ/ক-বাত্তিক ১1২*৬-২১৬, ৮১৮- 
৪৯ ? ৩৭৯৬-৯৬১ প্লোকে মগ্ডনের মত খণ্ডন 
করেছেন] 

শ্রীশংকর সুরেশ্বর মতে বেদার্থজ্ঞানই একমাত্র 
ব্রহ্ষজ্ঞানের কাবুণ ) যম, নিয়ম, ধ্যান, ধায়পাি 
তত্বজ্ঞানের সহকারী মাত্র] [এ সম্বন্ধে “তং 


জোষ্ঠ, ১৩৫৭ ] 


স্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” (বুঃ উ; ৩1১২৬ ), 
বেদাস্তবিজ্ঞানন্থনিশ্চিতার্থাঠত (মুণ্ডক উঃ ৩২৬ ) 
পবিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত” (বুঃ উঃ 819২১), 
, “তর্কাপ্রতিষ্ঠানৎ* ( কঃ হুঃ ২১1১১), “আবৃত্তি- 
রূসকৃদুপদেশ[ৎ” (ব্রঃ হঃ 81১1১), পশান্ত্রযোনিত্থাৎ” 
(ব্রঃ সহঃ ১১৩), শ।ং ভাব্য দ্রষ্টব্য 1] মণ্ডন ধ্যানাদি 
উপাসনাকর্মম ততরজ্ঞানের করণ কর,তে, জ্ঞনকর্মম- 
সমুচ্চয়ও সমধিত হয়েছে । পরস্ত কেহ কেহ 
বলেন, ভগবান শংকর গীতাভাষ্যে (২২১) এই 
নমুচ্চয় মতই পোষণ করেন। কারণ গীত! দ্বিতীয় 
অধ্যায় ২১ শ্লোক ব্যাখ্যা! কালে প্রশ্ন হয়েছে 
“ব্রহ্ম অজ্ঞে়, কারণ করণের অগোচর 1” তাতে 
তিনি উত্তর দিচ্ডেন_“ন, “মনসৈবাুদ্র্ব্যম্‌ 
বৃঃ উঃ ৪1৯২৯ ) ইতি শ্রুতেঃ। শাস্ত্রাচাব্যোপদেশ- 
শমাদিসংস্কতমন আত্মদর্শনে করণষ্‌।”__ অর্থ 
সংস্কৃত মনই নিদিধ্যাসনাদি কর্মবৃত্তির দ্বার! 
আত্মদর্শনের করণ । শস্্রাচাধ্যোপদেশ মন 
সংস্কারের সহকারী মাত্র। 

কিন্ত আনন্দগিরি করণপক্ষে ধ্যানারি-নংস্কৃত 
মন পদটিকে গৌণবপে গ্রহণ করেছেন । অর্থাৎ 
মনননিদিধ্যানন-মনোব্যাপারবিশিষ্ট  তত্বমন্তাদি 
শকজহই তন্বজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়) কেন না 
আচাধ্য এর পূর্বে ভাম্যেই বলেছেন_প্যথ! চ 
শান্্রোপদেশসামর্থযাদ্‌ ধর্মাস্তিত্ববিজ্ঞানং কর্তৃঃ চ 
দেহাত্বরসম্বন্ধি জ্ঞানং চ উৎপহ্তে, তথ! শান্ত্রাৎ 
তস্ত এব আত্মনঃ অবিক্রিয়্থা বর্তৃত্বিকত্বাদি- 
বিজ্তানং কম্মাৎ শ উৎপন্তে ইতি গ্রষ্টব্যাঃ তে” 
অর্থাৎ কর্মকাণ্ীয় ধর্মান্তিত্ববিজ্ঞান ও দেহান্তর- 
সবন্থীক্স জ্ঞান যখন শাস্ত্রোপদেশ-সামর্থেঃই হয়ে 
থাকে, তখন আত্মবিজ্ঞানও কেন শাস্ত্রেপদেশতঃ 
হবে ন৷? আবার পরবর্তী ভাম্যেই বলছেন-- 
“তথ! চ* তদধিগমায় অন্গমানে আগমে চ সতি 
ক্ঞানং ন উপপন্ভতে ইতি সাহ্‌সম্‌ এতৎ।” 
»-অগ্মানাদি সহকারে আগম প্রাণ থাকতে 


খণ্ডন মিশ্র বনাম শংকর-্থরেশখবর 


২৪৭ 


আহ্ুজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, এ কথা সাহসমান্র 
অতএব বলতে হয় শান্ত্রাচার্যযোপদেশ শ্রতণ যেমন 
মনঃগুদ্ধকারক সেইরপ উহা এ সংস্ত অনে 
অবিষ্ঠাবরণ-নাশের দ্বার! তখবজ্ঞানেরও কারণ। তা 
ছাড়। ব্রহ্গসুত্রের “শাস্ত্রযোনিত্বাং* (১/১৩) সুত্রের 
ভাষ্যে আচ্ধ্য তত্বজ্ঞান সম্বস্ধে শব্দপ্রমাণ ভিন্ন 
অন্ত গৌণ প্রমাণ হতে শিষাদের স্পষ্টতঃ সাবধান 
করে দিচ্ছেন__“তত্র পুর্বূত্রাক্ষয়েণ ম্প্টং শান্ুস্ত 
অন্থপাদানাজ্জন্মাদি কেবলমন্থুমানম্‌ উপন্তম্তমিত্যা- 
শংকতে, তাম'শংকাং নিবর্তয়তুমিদং হুত্রং 
প্রবর্ততে শান্্রযোনিত্বাংৎ।” আর তা ছাড় 
“আত্মানাতুবিবেক* গ্রন্থে আচাধ্যপাদ অশেষ- 
বেদাস্ত-বাক্যের তাৎপর্যযনির্য়ে ষড়বিধ লিঙ্গের 
ঘঅপুর্বতা; সম্বন্ধে বলছেন--"অপূর্বত| তু 
প্রকরণ প্রতিপাগ্স্ত অন্বিতীম্ববস্তনঃ প্রমাণাস্তর- 
বিষয়ীকরণম্‌।” এই অপুর্বতা-লিঙ্গের সমর্থক 
“তং তবৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” (বৃ উঃ ৩৯২৬) 
এবং “বেদাস্তবিজ্ঞান্সু নিশ্চিতার্থা,* (মুণক উঃ 
৩২৬), পবিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুববাত” (বৃঃ উঃ 
৪181২১) প্রভৃতি উপনিষদৃভম্যগুলি স্পষ্টার্থক | 

সাধক কি ধ্যান করবে, কি মনন করবে, যদি 
না অপ্রমেয় ব্রহ্থবস্ত সম্বন্ধে পূর্কশ্রুত না হয়? 
কাজে কাজেই মনন ও নিদিধ্যাসন যথার্থ 
বেদবাক্যার্থজ্ঞনের সহায়ক-মাত্র। নচেৎ 
ধ্যানাদি উপাসনা-করম্মের সহিত ব্রহ্গবিজ্ঞানের 
সমুচ্চয় হয়ে পড়ে। এই জন্য হুরেশ্বর ও 
মধুস্থদূন সমুগ্চয়নবাদীদের একটু বিদ্রপচ্ছলেই 
বলছেন, এইবপ ব্রহ্দোপাসকের| তাফি কগণ হতে 
্রক্মবিচারে ভীত হয়ে পড়েন-_-“কেচিৎ 
তাকিকেভ্যো বিভ্যতঃ”- (মধুহৃদন-ক্কত 
“বেদাস্তকল্পলতিক* )। 

(8) মণ্ডন বলেন, অবিগ্ভায় আশ্রয় 
(০৫০) হচ্ছে জীন্ব। এই অবিস্তাই জীবের 
জ্ঞান আবরণ করায়, অজ্ঞানী জীবের নিকট বর্গ 


২৪৯৮ 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ধ-হ সংখ্যা 


বিষয়াকার্িত ( জয়; প্রদেয় অর্থাৎ ০1906 নুরেশ্বয় বলছেদ-_“শস্ধমানস্ত তচ্চিততমীশ্বয়ালিত- 


169) হয়ে পড়েন। পরস্ত সুরেশ্বর জীবাশিত 
চৈতন্ভ ও বিষয়াপন্ন চৈতন্তের এঁকাসাধন করার 
'াঁচার্ধপাদ শংকরকে আশ্রয় করে ছুটি 
্রন্থান উঠলে।_বাচম্পতি মিশ্রের ভামতী-প্রস্থান 
( মণ্ডনের অনুকূলে) এবং প্রকাশাত্ম-ষতির 
বিবরণ-প্রস্থান (যিনি সুরেশর-পনপাদাদির 
অন্সক্পণ করেছেন )1 বাচম্পতি মিশ্র এই ছুটি 
মারার (প্রমাত। মা্সা--জীবাশ্রিত এবং প্রমেয় 
মায়া--ব্ষিয়াশ্রিত )িবিধ নামকরণ করেছেন-_ 
জীবাশ্রিত খণ্ড মায়া 'তুলাঠ এবং বিষয়াশ্রিত 
সমস্থ মায়! মুলা? | 

(8) মণ্ডন জ্ঞানকম্মসমুচ্চয়ুবাদী বলে 
্রন্গচর্য্যাশ্রম হতে গৃহাস্থাশ্রম অবশ্যাবলম্বশীয় 
বলেন, অ্রঙ্গচর্্যাশ্রম হতে একেবারে সন্ন্যাসাশ্রম 
তিনি স্বীকার করেন না । তিনি বলেন, অগ্নি 
স্থোজাদি শুভ কর্্মাজ্দিত গার্্‌স্্য এবং বানপ্রস্থের 
মধ্য দিয়ে চিত্তশুদ্ধি-পূর্বক সন্নযাস।শ্রম অবলম্বনে 
স্থালনের ভয় থাকে ন। এবং তার। অতিশীঘ্র উন্নত 
হন, পরন্ধ প্রথমাশ্রম হতে একেবারে চতুর্থাশ্রমীর। 
তাতি ক্খলনশীল এব" টন্লতিমার্গে তাদের গতি 
'অতি মন্থর । 

পরভ্ভ শংকর-ময়েখর কম্মকে একেবারে 
জ্ঞানের পরিপন্থী বলেছেন । অবশ্ত যারা হুর্ববল, 
তাদেয় জন্ত তিনি গৃহস্থাশ্রমে থেকে নিক্ষাম কর্ম 
যোগের ব্যবস্থা করেছেন। গার্স্কয-কর্মযোগ 
মানে ঈশ্বরে ফল ত্যাগ পূর্বক সেবাবুদ্ধিতে 
সাংসারিক কর্ম করা৷ কিন্তু যখন বথার্থ বৈরাগ্য 
আসবে, তখন কর্ম যতই উচ্চ শ্রেয় হোক ন! 
ফেন তায় কর্তৃত্বভোক্কৃত্ব-বুদ্ধি কর্্মাসক্তি এবং 
ফল শ্রবগ-মনন-নিদিধ্যাসনের প্রতি বিক্ষেপই 
স্ষ্টি কয়ে। আর তা ছাড়! গৃহস্থদেক্স পক্ষে 
লাংলারিক শংস্কারখচলি অতিক্রম কর! সম্প্যাস- 
জীবনে খুবই ফঠিন হয়ে পড়ে] এপন্বন্ে 


কর্ধন্ডিঃ | বৈরাগ্যং ব্রহ্গলোকাদৌ ব্যনত্তণর্থং 
সুনির্শলম্‌ |” নৈষষম্দ্যসিত্ধি ১৪৭1 পকর্মজ্ঞান- 
সমুখত্বান্না।সাৎ মোহাপচুত্তরে। সম্যগৃজ্ঞানং 
বিয়োধস্ত তামিশস্াংশ্রমানিব ।৮--( এঁ ১৩৫ )1 

(৬) মণ্ডন ঈশেপনিষদের (৯ মন্ত্র) 
“অধিষ্ভা? শব্দের অর্থ করেছেন “কন” এবং এই 
কর্প যদি নিষ্ষাম ভাবে করা যায়, ত! হলে 
কর্মবীজ নষ্ট হয় (যেমন শ্রীরামকুষ্জ বলতেন, 
“কাটা দিয়ে কাটা! তোলা" )।1 তথন ব্রহ্মবিদ্তা 
নিরংকুশ হয়ে তত্বজ্ঞানের হ্থেতু হয়! তিনি 
ঈশোপনিষদের “অবিগ্ঘয়। মৃত্যুং তীত্ব্ণ বিশ্তয়া- 
মৃতম্গ তে” (১১) মন্ত্রের অর্থ করেছেন, নিফাম 
কর্ধের দ্বারা অনিত্য কর্মফলরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম 
করে ব্রক্গবিদ্তা্থারা অমুতবপ তত্বজ্ঞান লাভ 
বপ্প। যায়। কিন্তু শংকর ও সুরেশ্বর “অবিদ্। 
মানে মন্ত্রার্থ এবং কোর্টিক্ঞান-য়হিত-কর্শা 
অর্থাৎ কর্্মবিজ্ঞনহীন (ঘ161)00৮ 270 %106 606 
01১71980])0 ০£10811008), “বিগ্াঃ মানে দৈবত 
বিজ্ঞান অর্থাৎ অহংগ্রহাদি উপাসন! এবং “অমৃত 
মানে আপেক্ষিক মোক্ষ ব্রহ্গলোকাদি করেছেন। 
যজ্ঞকন্্ এবং উপাসনাকর্্_এই উভয়বিধ 
কর্মেই কর্তৃতবুদ্ধি ও ফলবুদ্ধির প্রয়োজন । 
কাজে কাজেই উক্ত উভয় কর্মের সমুচ্চয়শ্রুতি 
স্বীকার করেছেন-_“অনিগ্ঠয্। মৃত্যুং তীত্ব 
বিগ্যয়া মৃতমশ্তে।” পরন্ত 'নাহং-মুলক ব্রহ্মবিদ্থ 
সর্বদাই কর্মমবিরোধী, তা যতই মহান্‌ ঝ| 
সুদার ফলপ্রহ্থ হোক । 

() মণ্ডনের মতে জীবনুত্ত এবং আধি- 
কারিক পুরুষ এক নয়, তার! বিভিন্ন স্তরের । 
জীবন্বুক্ত কারা? ধার! ব্রহ্ম স্পর্শ করেছেন, 
তাদের দেহপাত পর্্যস্ত অপেক্ষা! বঘতে হবে, 
আয় তাদের নব কলেবর ধারণ করে প্রান 
ক্ষয় করতে হবে না, এমন কি ক্রঙ্গ স্পর্শের পরও 


ইজ, ১৩৫৭ ] 


যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণ বুঝতে হবে তাদের 
চিত্তে অবিষ্ভা লেশ বা গন্ধ মাত্র আছে। কিন্ত 
যথার্থ পুর্ণত্ব লা করলে দেহধারণ বা প্রারন্ধ- 
ক্ষয় হেতু পুনর্জন্ম অসম্তভব। (শ্রীরাম 
ঘলতেন, “শুকনো পাতার মত চব্বিশ দিনের 
মধো দেহ ঝরে পড়ে” )। মণ্ডন বলেন গীতোক্ত 
স্থিতপ্রজ্ঞ' (২1৫৫-৫৮) বা আধিকারিক পুক্ষ, 
(শ্রীরামকষ্চ ধাদের সিদ্ধের সিদ্ধ বলতেন) 
সেরূপ সিদ্ধ নয়) তবে তারা খুব উচ্চম্তরের 
লোক, লেশমাত অবিদ্ভাকে আশ্রয় করে 
সম্পূর্ণত! লাভ করবার চেষ্ট। করছেন এবং তাঁদের 
পরার ক্ষয় জন্ত লোককল্যাথ এবং পুনর্জন্ম 
সিদ্ধ হয়-_সর্বকর্াক্ষযেপি ভুজ্যমানবিপাক- 
সংস্কায়ান্বৃত্তিনিবন্ধনা শরীরস্থিতিঃ কুলাল- 
ব্যাপারবিগম ইব চত্রত্রাস্তিঃ 1” পস্থিতপ্রজ্ত্বান্ন 
বিগলিতনিখিলাবিষ্ঠঃ সিদ্ধঃ কিন্তু সাধক এব 
অবঙ্গাবিশেয়ং ৫1৫81” --ব্রি্গসিদ্ধি' | 

কিন্তু ক্সাচারধ্যপাদ শংকরের মতে জীবন্ুক্ত, 
স্থিতপ্রন্ত এবং আধিকারিক পুকষ একই। 
বর্গম্পশের পরও তাদের প্রারবশক্ভি-বলে 
জন্মাস্তয় সম্ভব; ব্রঙ্গসুত্রভান্তে (৪1১/১৫১১৯ ) 
তিনি স্বীকার করেছেন_-“অপ্রবৃত্তফলে এব 
পূর্বো জন্ম।স্তরসঞ্চিতে অশ্বিন্পপি চ জন্মনি প্রাগ্‌ 
জ্ানেৎপত্তেঃ সঞ্চিতে স্কৃতদুষ্কতে জ্ঞানাধিগমাৎ 
ক্কীয়তে ন তু আরব্কার্যে সামিভুক্তফলে। 
ইতরে তু আরন্ধকার্যে পুণ্যপাঁপে উপভোগেন 
ক্ষপরিত্বা অন্ধ সম্পঘ্যতে”-( বরং হই 5১১৫ )1 
গীতোক্ত পক্ঞানাগিঃ সর্ধকর্মাণি ভম্মসাৎ কুরুতে” 
(৪৩৮) ভাষ্যে বলছেন_-ণযেন কর্মণা শরীরমারব্ধং 
তৎ প্রবৃত্তফলত্বাহুপভোগেনৈব ক্ষীয়তে ! অতো 
যানি অপ্রব্বস্তফলানি জ্ঞানো্পত্েঃ প্রাক্‌ 


মণ্ডল মিশ্র বনাম শংকর-নুরেশক 


৯৪৯ 


কতানি জ্ঞানসহভাবীনি চাতীতানেকজন্ম- 
কতানি তানি সর্বাণি ভশ্মসাৎ কুরুতে |” জীবনত্ত- 
দের আধিকারিক নামের হেতু, ব্রহ্ম!চৃতৃতির 
পরও পগুরু-ঈশ্বরাদেশতঃ” তার! জীব-কল্যাণের 
জন্য শরীরধরণের অধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্ত 
এটি কোন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বোধ 
হয় না। কিন্তু তথাপি আচাধ্যপাদ ব্রন্মহতের 
উক্ত ভাষ্ালকলের এক জায়গার বলছেন 
যে তার! ব্রঙ্গজ্ঞানী, তার! জানেন এক্প 
হতে পাবে। আমর! আচাধ্যপাদের উপদেশই 
শিরোধাদ্য মদে করি। পরস্ত আচার্যের 
পঅপরোক্ষান্থভৃতি” গ্রন্থে মগুন-দিদ্ধান্তেরই 
গোপনাভিব্যক্তি ধেন নজরে পড়ে ষায়। 
তা ছাড়। এ থেকে আমরা আর একট। 
সিদ্ধান্ত করতে পারি যে বহিরজ-নিফাম-কন্দ্রষোগী 
চিত্বশুদ্ধি লাভ করলে তার! “সিদ্ধ” এবং 
“্যততামপি সিপ্ধানাং” (গীতা ৭৩) অর্থাৎ 
যত্ুপীল সিদ্ধাদের মধ্যেও যার! তত্বজ্ঞানী তারাই 
হলেন শ্রীরামরৃষণোক্ত “লিদ্ধের সিদ্ধ*। বাচস্পতি 
ও ইষ্টপিদ্ধির রচয়িতা বিমুক্তমান আচাধ্যপাদেয়ই 
'অন্ুলর্ণ করেছেন । পরস্ত আরেখবের মগ্ডনের 
দিকেই ঝোঁক বেশী বটে, কিন্তু তথাপি তিনি 
শংকরের জীবনুক্তি ভাব স্বীকার করেছেন। 

(৮) যদিও মও্নমিশ্র শ্বী্ষ দর্শন সম্থদ্ধে 
উত্তর-শাংকর দার্শনিকদের “ভাবাইছৈত” €৪7৪- 
20010181 ) শব্দটি ব্যবহার করেন নি, তথাপি 
ব্র্ষসিদ্ধির ব্র্ধকাণ্ড এবং দিদ্ধিকাঁও হতে এই 
ভ|বাদ্বৈত বা লদাধৈত মতটি পাওয়া যায়। 
সেখানে তিনি দ্ৈতবাদীদেক “অভাবাদ্বৈত” ( 6:১৪ 
1581187) ) সম্পূর্ণদপে সমালোচন! করেছেন 
এবং তার বিপন্নীত প্রপঞ্চাভাব প্রমাণ করেছেন-_- 


* মণ্ন “স্থিতপ্রক্ঞাশ্দি গীতোক্ত বিষ্প আলোচনা করায় এবং গৌড়পাদাচার্যের “মাখ ক্যকারিকা'র গীতোক 
গ্লোকের স্পর্শ পাওয়ার ছ্মদ্ভগবদ্গীতা যে ভগবান প্রীশংকরাচার্যের বহুপুর্ধে বর্তমান ছিয। ইহা নিঃলছেছে 


প্রধাণিত হয়। 
৪ 


৫৩ 


শন্িধিধা ধরা ভাবরূপা অভাঁবরপাশ্চেতি ; তত্রা- 
ভাবরূপা নাক্বৈতং বিস্পন্তি”--( ব্রঃ লিঃ) 
মধুনুদন “অছ্ৈতনিদ্ধিঃতে মণওনোক্ত মত স্বীকার 
করলেও সেটাকে যথার্থ অদ্বৈতবাদ বলে স্বীকার 
কদ্ধেননি। এ শ্থলের টীকায় ব্রদ্ধানন্দ সরস্বতী 
মণডনের মত আরও বিল্তার করে বলেছেন যে 
মিশ্রমতে তাত্বিক দৃষ্টিতে, প্রপঞ্চাভাব এবং 
অবিদ্ধাপ্রধবংদাভাব_ এই ছুটি অভাবধর্দ তত্ব 
জ্ঞানে স্বীকার কর। চলে, কারণ তার ব্রহ্গ- 
সাক্ষাৎকারের বিরোধী নর! কিন্তু নুরের 
নৈফম্ধ্যসিদ্বি” এবং 'বৃহদারণ্যক-বাণ্ডিক, গ্রন্থ 
তাতেও আপত্তি করেছেন যে যথার্থ অদ্বৈতে 
কোন বিশেবপ থাকা উচিত নয়? কারণ 
প্রুপঞ্ভাববৎ*, “অবিগ্।প্রধবংসাভাবব্ৎ/ বিশেষণ- 
যুক্ত যে অত তাতে ৈতত্বীক্কৃতির ছায়। 
বর্তমান থাকে । 

(৯) মণ্ডন ব্রহ্গদ্বত্রের তিত্ত্‌ সমন্বয়াৎ” 
(১১৪) সুত্রটির ব্যাখ্যকালে গৌড়পাদের 
মাওুক্যকারিকা? ও ভর্তৃহরিকে উদ্ধৃত করেছেন। 
তিনি এ হুত্রের শংকরের পসর্বশ্রতির মধ্যে এক 
অ্বৈততত্বে সমন্বয় আছে” এবপ অর্থ গ্রহণ 
নাকরে “তু” শবের দ্বারা ধর্ম” ও ক্র 
উভয্জের গ্রহণ করে সমন্বয়” শব্দের দ্বার! 
উদ্ভয়ের সমুচ্চয়-সধ্বন্ধ নির্যয় করেছেন, অতএব 
তিনি জান কর্মসমুস্চয়বাদী ইহাই স্থির হয়। 


মুণ্ডকোপনিষদের “বেদাস্তবিজ্ঞ।ননুনিশ্চি 
তার্থান” (৩1২৬ ) মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শংকর ভগবান 
বলছেন, *বেদ।স্তজ্নিতবিজ্ঞনং বেদাস্তবিজ্ঞানং 
তশ্যার্থঃ পরমাত্বা বিজ্ঞেয়ুঃ সোহর্থঃ স্ুনিশ্চিতো। 
যেঘাং তে বেদাস্তবিজ্ঞান্সুনিশ্চিতার্থাঃ! তে চ 
সন্গ্যাসযোগাৎ সর্ব কন্মমপরিত্যাগ লক্ষণষোগাৎ 
কেবলত্রক্ষনিষ্ঠান্ব্নপাদ্‌ যোগাদ্‌ যতয়ো বতনশীলাঃ 
গুদ্ধসত্বাঃ শুহ্ধাং পত্বং যেযাঁং লন্গাসযোগাতে 
শুগধসত্াঃ” আর “ব্রন্দলোকেধু” পদের বাখ্যায় 
বলছেন-_প্রদ্দৈব লোকে! ব্রহ্ছলোক একোথ্পি 


উদ্বোধন 


[ ৫২ বর্ম লংখা! 


অনেকতদ্‌ ধৃশ্ততে প্রপ্যতে বাঃ অতো বন্ুবচনং 
ব্রহ্ধলোফেঘিতি ক্রহ্মণীত্যর্থঃ_পরামৃতাঃ পরমমূত- 
মমরণধর্মকং ব্রহ্ম খ্বতৃতং যেষাং তে পরামৃতা 
জীবস্ত এব ব্রহ্মভূতাঃ পরামৃতাঃ সম্তঃ পরিমুচ্যস্তি 
পর্ধি সমস্তাৎ প্রদীপনির্াণব্ম (ঘটভগ্গে) ঘটাকাশ- 
বচ্চ নিবৃত্তিমুপযাস্তি। পরিমুচাস্তি পরি সমস্তান্‌ 
মুচ্যস্তে পর্বে ন দেশাস্তরং গম্তব্যমপেক্ষস্তে 1”-- 
অর্থাৎ বনু সাধকের ব্রহ্গনন্বন্ধীয় বিভিন্ন ধারণা- 
হেতু শব্দটি বহুবচনে রঙ্বেছে, কিন্ত যথার্থতঃ 
্রহ্মস্ববূপ ব্রন্মছলোক এক, সাধায়এ কথায় তাকে 
প্রাপ্তি বলে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্র্গলোক- 
প্রাপ্তি মানে, ব্রন্মস্বরূপ জ্ঞান, এতে কোন 
দেশরপ্রাণ্তি নেই। ছুরেস্বরও এটি গুরুর 
অনুসরণ করেই ব্যাখা! করেছেন। কিন্তু মণ্ডন 
বলেন, “বেদাস্ত-বিজ্ঞানের ঘার। যে স্ুনিশ্চিতার্থ 
প্রাণ্ড হওয়া যায় ত1 মাত্র পরোক্ষ জ্ঞান, নিরস্তর 
ধানোপাননা-কর্খেয দ্বারা যে অপরোক্ষ সম্পূর্ণ 
জ্ঞান লাভ হয়, এ ত) নয়।” মণও্ডন “সন্লাস- 
সংযোগাৎ” পদের অর্থ *কর্সন্ন্যাস” করেন নি, 
পরস্ত “ঈশ্বরপদে সর্বকর্মফলত্য/গ”ঠ এবং 
“অন্তচিন্তাত্যাগ-পুর্ধক নিত্য ব্রন্ম-খ্যানোপাঁদন!” 
করেছেন। কাজে কাজেই মণ্ডনমতে শংকরের 
বহিরঙ্গ গার্হস্থ্য এবং অস্তরঙ্গ ধ্যানপর উভয় 
কর্ম্মযোগই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাক্-কালদ্ব প্রাপ্ত হচ্ছে, 
পয়ন্ত “বেদী স্তবিজ্ঞামস্থনিশ্চিতার্ধা৮, অর্থটি গৌপ 


পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র | মণ্ডন “ব্রহ্লোকেষু” শব্দের 
অর্থ করেছেন-“ব্রক্লোকের বিভিন্ন স্তর” । 
মিশ ব্রদস্থত্রের (১১১) প্রথম শত্রের “অথ 
শব্দের ব্যাখ্যায় ধলছেন, জৈমিনীয় কর্মকাণ্ডের 
বিষম বিশেষরপে অনুনন্ধান ও প্রয়োগাদির দারা 
অবগত হতে ব্র্মমীমাংলার প্রয়োজন ; শংকরের 
্র্থমীমাংসার গ্রাকৃকালীন সাধনচতু্টয়কে 
অপরিত্যাজ্ায সাধনরূপে গ্রহণ না করে, তিনি 
ফলত্যাগপুর্ব্বক কম্ম এবং ব্রঙ্গোপাসনাকেই গ্রহণ 
করেছেন । 





আমি চাই 


অধ্যাপক শ্রীবীরেক্দ্রচন্দ্র ভট্টীচার্ধ্য, এম্‌-এ 


আমি চাই 
বিলাইতে আপনারে 
শতদল লম। 
ছখের কণ্টকাঘাতে 
হলেও জরজর 
দশ দিশি দিব আমি 
সৌরভে ভরিয়া । 
কাপটা, নীচতা, দ্বেষ 
ছমিব হাসিয়।। 
ভূলিব অতীত হখে, 
লইব মন্তকে 
ছুখের দান নিরমম | 


নশ্বর-স্থখ-আশে 

কলুষিত নাহি হবে 
অন্তর আমার । 
আমি চাই- 

হব আমি দৃঢ় বদ্রলম, 
হব অপ্রতিহত গতি 
যথা প্রভঞ্জন | 

নাহি ভাগবাসি তার 
অধবে হামির ফুলে 
লুকিয়ে রাখে যে 


কাপট্যের কাল ভূজ্ঙ্গিনী। 


হদয়-চুয়ার খুলি 
কব কথা হৃদয়ের সাথে, 
কাপটা, নিঠুরত। 
কিংবা অন্ধ সংস্কার 
পাষাণ বাধন 
কতু দাড়াবে না সেথা! 


আমাকে করিবে আপন 
শমগ্ৰ তৃবন, 
বাদিব সবারে ভাল 
এই আম চাই 
যত কিছু ভাল, 
যত কিছু পৃত জগতের 
করিবে পবিত্র মোর 
তপত হৃদয়! 


অনস্তের পৃত হান্ত 
প্রতি ফুলে, ফলে 
অধরে অধরে 
হেরিয়! হইব ধন্য, 
তাহারই মধুর গীতি 
শুনিব পুলকে 
মর্ভে, মহাব্যোমে । 


স্নেহের, মমতার 
স্বৃতি পরিপূর্ণ করি' 
ভাসাইব মহানন্দে 
জীবনের তরী, 
শংসারের মহাপারাবারে 
এই আমি চাই। 





স্বাধীন ভারতে নারীর স্থান 
ডক্টর শ্রীবম৷ চৌধুরী 


বু পুণ্যফলেই আমর! এই যুগসন্ধিক্ষণে 
জন্মগ্রহণ করেছি--যে যুগে জগতের অজ্রেষ্ঠ 
মানব মহাত্ম! গান্ধী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ষে 
যুগে তারই প্রদণিত ও পরিচালিত সত্য ও 
অহিংসার সেই অপূর্ব নিরসন, নীরক্ত, নিফলুষ 
সংগ্রামে প্রবলতম বিদেশী রাজশক্রিকেও 
পরাভূত হয়ে খিদায়গ্রহণে বাধা হ'তে হয়েছিল, 
যে যুগে শতবর্ষব্যাগী পরাধীনতার ঘোর তমিআ 
ভেদ করে স্বাধীনতা -হুর্যের প্রথম কনকায়মান 
কিরণমাল! পূর্বদিগন্তে স্বগ্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠেছে, সেই মহিমমণ্তডিত, মহাবুগরই নারী 
আমরা, এ কি অল্প সৌভাগ্যের কথা ? পরাধীন 
ভারতের ততোধিক। পরাধীন। নারীরপে অবশ্য 
আমর! বু ক্লেশলাঞ্নার সম্মুখীন হয়েছি] 
কিন্তু বন্ধন থেকে মুক্তিতে, নৈরাশ্ত থেকে 
আশাতে, অন্ধকার থেকে আলোতে উপনীত 
হ'বারও যে অপূর্ব আনন্দ ও উন্মাদনা, তার 
থেকেও ত হবেন বঞ্চিতা আমাদের পরবর্তা 
যুগের অন্ত দিক থেকে অধিক সৌভাগ্যশালিনী 
ভগিনীর]। 

কিন্ত এক দিক থেকে আমর। যেমন বিশেব 
সৌভাগাশ/লিনী, অপর দিক থেকে তেমনি 
আমাদের দায়িত্বও অতি গুরুতর । ম্বাধীন্তা- 
লাভ ও ম্বাধীনত!-রক্ষণের মধ্যে প্রভেদ অনেক | 
কোনে! কামাবস্তবী যেমন লাভ করতে হয় বু 
প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই, তা” রক্ষাও 
করতে হক্দম তেমনি সমান অনলন উগ্ভম ও 
উৎসাহের সাহায্যে । আমরা ভারতীয়েরা কর্ম- 
বাদে বিশ্বাসী-_-আমর! স্থির জানিযে ন্যায়ের 


অমে!ঘ বিধানেই ফললাভভ করা যার কেবল 
উপঘৃস্ত কর্মের দ্বারাই। যদি আমরা 
অনবধানতা অথবা অহ্স্কারবশতঃ এরূপ কর্মে 
অবহেল। করি, তাহলে গ্যায্জের অলজ্ব্য নীতি 
অনুস|রেই হ'ব আমরা ফল থেকে বঞ্চিত-_-সে 
ক্ষেতে আমাদের অনুযোগ, অভিযোগের কিছুই 
থাকতে পারে না। স্বাধীনত'-সংগ্রথমের জন্ 
আমরা সহাশ্তমুখে স্বকঠোর ব্রতে ব্রতী হয়ে- 
ছিলাম, নিঃস্বার্থ নিরলস ভাবে কর্ষসাধনায় জীবন 
পণ করেছিলাম, তারই অবশ্থস্তাবী ফলম্বরপ 
আজ আমর! হয়েছি এই অমূল্য ম্বাথীনতা-ধন 
লাভে অধিকারী। কিন্তু দেই ধনরক্ষণের 
জন্তও যে নুতন কর্ষ, যে নব প্রচেষ্টা ও উদ্ভম, 
যে নিরলসত। ও নিংস্বার্থপরতা অত্যাবশ্যক, 
তাতে যদি আমরা পরাঙ্মুখ হই, তাহ'লে এই 
কষ্টলন্ধ সম্পদ স্বভাবতঃই আমাদের হম্তচ্যুত 
হঠবে। স্বাধীনতা-সংগ্রথমে ভারতীয় নারীর 
দান কেবল ভারতের ইতিহাসেই নর, জগতের 
ইতিহাসেও এক বিশ্বয়র্জনক্ত বস্ত। শিক্ষ।- 
দীক্ষা-স্বাস্থা-স্ববধীনতাহীনা ভারতের নারী 
অবগুঠন উন্মোচন করে, অস্তঃপুরের্ স্নেহশীতল 
নিভৃত আশ্রয় ত্যাগ করে যে নির্দ় সংসারের 
উন্মুক্ত মকপ্রাঙ্গণে পুকষের সঙ্গিনী, সহকণিণী, 
সহষোদ্ধী-রূপে নির্ভয়ে এসে দাড়াতে পারবেন, 
তঃ পুর্বে আশার অতীত ছিল। একই ভাবে, 
এই নবরাষ্ট্রের সংগঠন, সংরক্ষণ ও সমুরলতির 
কার্ষেও নারীদেরই গ্রহণ করতে হ'বে অন্ততম 
প্রধান অংশ ও গুকভার। 

াষ্টীয় স্বাধীনতা নামমাত্র পর্যবসিত হয় যদি 


যো, ১৩৫৭] 


নাসে সঙ্গে আসে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক 
মুক্তি । সথতরাং এই সাংস্কৃতিক ও লামাজিক 
স্বাধীনতাই আঙ্গ আমাদের লক্ষান্থল। সাংস্কৃতিক 
স্বাধীনতার আগমন হয় জ্ঞানারণের হেমপ্রভ 
পূর্বদিগন্ত পথেই কেবল । আমাদের পুণ্যল্লোক 
আর্ষ-খধিরা বলেছেন যে, অজ্ঞানের নিকট, 
অবিষ্ার নিকট, অজ্ঞতাপ্রস্থত কুসংস্কারের 
নিকট পরাজয়স্বীকার করাই মানবের তীব্রতম, 
শোচনীয়ততম পর|জয়--এবপ অধীনতার 
টায় ছুবপনেত্ব ও ক্ষতিকর অন্ত কিছুই 
হ'তে পারে না। সেজন্ত জ্ঞানের সাধনাই 
আমাদের দেশে চিরকাল শ্শেষ্ঠ সাধনারপে 
পরিগপিত হয়েছে । মহাভারতে আছে-_ 

“শাস্তি সত্যসমো ধর্মে! ন সত্যাদ বিছতে পরম্‌ | 

নহি তীব্রতরং কিধিৎ অনৃতাদ ইহ বিগ্ঠতে ॥” 

( আদি পর্ব, ৭৪1১৪ )| 
অর্থাৎ সত্যের সমান ধর্ষ নেই, সত্যের চেয়ে 
শ্রেয়ান্‌ অন্ত কিছু নেই, মিথ্যার চেয়েও তীবতর 
জগতে কিছুই নেই। 

আজ স্বাধীন ভারতে আমাদের সর্বপ্রথম 
কর্তব্য এই অজ্ঞতার নাগপাশ ছিন্ন করে জ্ঞানের 
মুক্ত বাযু সেবনে সচেষ্ট হওয়। | জাতীয় সরকার 
এরই স্ুমহতৎ অথচ স্থকঠিন কার্ষে ব্রতী হবেন 
নিশ্চয়ই, কারণ একটি মহাদেশ-তুলা এই ভারতে 
শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার ফলে অশিক্ষ/ ও 
কুশিক্ষার অন্ধতমিশ্) আজও দিগৃদিগন্ত পরিব/'গ, 
পরিস্নান করে রেখেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে 
আমাদের নারীদেরও অগ্রপর হতে হ'ষে বিশেষ 
করে। তার কারণ ছটি। প্রথমতঃ ভারতে 
শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যাই যথেষ্ট অল্প_এরপ 
অত্যধিক অল্প যে পৃথিবীর যে কোনে সভ্য 
জাতির শিক্ষিতের সংখ্যার সঙ্গে তার উল্লেখমাত্র 
আমাদের লজ্জার £বিষয়। ভারতীয় পুক্ষের 
তুলনায়) শিক্ষিত! নানীর অশ্ুপাঁভ অতি 


স্বাধীন ভাসতে নারীর স্থান 
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সামান্য | সেজন্ত আজ শিক্ষার সমস্ত সমগ্র 
জ(তির প্রধানতম সমন্তা হনে দাড়ালেও নাবী- 
শিক্ষার সমস্তা তদপেক্ষাও গুরুতর । সেজন্ঠ 
আজ নবীন ভারতের নারীদের জীবন পণ করে 
অগ্রণী হ'তে হ'ষে বিশেষ করে নারীসমাজে 
জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্ত । যে মুষ্টিমে্ নারী 
জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেয়ে ধন্ত হয়েছেন, 
তাদেরই গ্রহণ করতে হবে এই পুণ্য জ্ঞান্যজ্ঞের 
পৌরোহিত্য- পুরোধাকপে পুরোভাগে দণ্ডায়মানা 
হযে তারাই করবেন এই শুভানুষ্ঠঠনের পরিকল্পনা, 
পরিচালনা, পূর্ণতা ও সার্থকতা বিধান। 
দ্বিতীয়তঃ, কেবল নারীদের শিক্ষার জন্ঠ নয়, 
সাধারণভাবে শ্রিক্ষকতা-কার্ষের জন্যও নারীদেরই 
বিশেষ অংশ গ্রহণ করতে হবে। জগতের 
ইতিহাসে দুষ্ট হয় যে, শিক্ষকতারপ স্পবিক্ 
ব্রতপালনে নারী পুকষ অপেক্ষা অধিকতর 
উপযুক্ত ৷ মাতৃম্বরূপণী মঙ্গলময়ী নারীকে স্বয়ং 
প্রকৃতিদেবীই এই কার্ধের বিশেষ উপয্োগী 
করে সৃষ্টি করেছেন। শিশুর প্রথম শিক্ষা 
মাতারই নিকট, এবং ব্ছুদিন পর্বস্ত মাতার প্রভাব 
ও উদ্দাহরুণই হয় তার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রবল, 
নিগুঢ়, কার্যকর ও ফলপ্রস্থ। তথ্যতীত, শিক্ষ কতা- 
কার্ষে যে স্গেহ, সহানুভূতি, ওঁদার্ম ও ধৈর্যের 
প্রয়োজন, তা” বিশ্যেভাবে নারীরই চরিত্রগত, 
পুরুষের নয় । সেজন্য সর্বত্রই শিশুশিক্ষার ভার 
হস্ত হয় নারীরই উপর। জাতির ভবিষ্যৎ 
শিশুদের শিক্ষা প্রথম আরম হয় ধার কাছ 
থেকে এবং প্রকৃষ্ট ফলপ্রদ ও সুন্দর হয়ে উঠে 
ধার সন্গেহ আত্মত্যাগে, সেই নারীকেই হ'তে 
হবে স্বয়ং সকল অজ্ঞতা-কুসংস্কার-নীচতা-মুক্তা, 
জ্ঞানারশালোক-দীপ্তা, মহীয়সী, তপশ্থিনী। 
মানবসভ্যতার প্রথম অরুণোদয়-মহূর্ত থেকে 
ভারকের প্রাতঃশ্ররণীয়। নারী খধষিগণ জ্ঞানের 
তপন্তায় অযুতের অনুসন্ধানে .আত্মোৎসর্গ 
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কয়েছেন। উপনিষদের যুগে এই ভারতীস়্ 
নারীর কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছিল নেই মহাঁপ্রশ্ন £ 
“ষেনাহং নামৃতা স্তাং কিমহং তেন কৃর্যাম?” 
(বুহদারণ্যক উপনিষৎ, ২1৪1৩)--যা নিয়ে 
আমি অমৃতত্বলাভে অধিকারিণী হ'ব না, 
তা নিয়ে আমি কি করব?” ঘোষা গোধা 
প্রমুখ সাতাশ জন বৈদিক মন্ত্রী, সত্যোপলব্ধণী 
নারী খধি থেকে আরস্ত করে পরবর্তী যুগের 
অসংখ্য নারী দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞ।নিক, 
বৈয়াকরণ, ম্ৃতিকার, তান্ত্রি। আলঙ্কারিক 
গরড়ৃতি ভারতীয় নারীদের অপূর্ব জ্ঞানস্পৃহা, 
সর্বতোমুখী প্রতিভা, অতন্জ অধ্যয়ন-তপস্তা ও 
অতুলনীয় সজনী শক্তির প্রকষ্ট প্রমাণ ৷ তাদেরই 
বংশধর আমরা যে এতদিন এমন ভাষেই 
অস্তঃপুরের অন্ধকারে নিক্ষল, নির্জীব জীবন 
যাপন কর্ব, তা” সত্যই জাতির ইতিহাসে এক 
পরমাম্র্য ঘটনা। আজ সেই হতগৌরব- 
উদ্ধারে সচেষ্ট হওয়! আমাদের ভারতীয় নারীদের 
প্রধান কর্তব্য। পরম আশার কথা ষে, 
আমা”্দর জাতীয় সরকার জাতির মূলমন্ত্ররূপে 
গ্রহণ করেছেন উপনিষদের সেই পৃত বাণী 
“সত্যমেব জয়তে নানৃতম্” (মুণ্ডকোপনিষৎ, 
৩1১1৬ ১--"একমান্র সত্যই জয়যৃক্ত হয়, মিথ্যা 
নয়” এই সত, জ্ঞান, অমুতের পন্থাই ভারতের 
শাশ্বত পন্থা। সি পন্থাই আজ আমাদের 
অন্ুলরণ করতে হ*বে স্থির দৃঢ় পদবিক্ষেপে ; এবং 
এই পন্থাই আন্বে সেই প্রকৃত স্বাধীনতা যা? 
শাশ্বত ও অবিনশ্বর, যা' বিদেশীর অস্ত্রাঘাত চূর্ণ 
কব্তে পান্রে না, যা” সমাজের অবিচার লুপ্ত 
করতে পারে না_যা” মনের প্রসার, হৃদয়ের 
সুতি, আত্মার বিকাশেরই নামাস্তর-মান্র। 
এরূপে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে 
আদ্বে সামাজিক স্বাধীনতা । সমাজের অর্থ- 
হীন, অযৌক্তিক, নির্দয় বিধিবিধান দেশের বাঁছু 
বিষাক্ত করে তোলে, জাতির) [প্রাণশক্তি 
নিম্পেষিত করে ফেলে তখনই, যখন অজ্ঞ, ভীত, 
পীড়িত জশগণ এই অন্তায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে 


উদ্বোধন 
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মন্তক উত্তোলন ক'রে দণ্ডায়মান হ'তে পারে না, 
পারে ন! সেই মুষ্টিমের ক্ষমতালোলুপ, স্বার্থান্থেধী 
ও ক্রুরবুদ্ধি সমাজশাদকগণের লৌহশৃঙ্খল 
চর্ণবিচূর্ণ করূতে। সেজন্ত। জন-শিক্ষা অগ্র- 
গতিই সামাঞ্জিক অধোগতির অমোঘ প্রতিষেধক । 
আমরা ত চক্ষের সম্মুখেই দেখছি যে কিরূপে 
শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই বালাবিবাহ, বন- 
বিধাহ, কৌলীন্য প্রথা, দেবদাসীপ্রথা, ছুত্মার্গ 
প্রমুখ বহুবিধ সামাজিক কুপ্রথার ক্রমশঃ বিলোপ 
মংঘটিত হচ্ছে, আইনের সাহাষা ব্যতীতই। স্বস্থ, 
সধল, সুখী জাতি গড়ে উঠবে সেদিনই, ষে 
দিন জাতি-ধর্স-নিধিশেষে সকলেই পাবে সমান 
অধিকার--ক্াজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক 
সমান অধিকার, যে দিন সাম্য ও মৈত্রীই হবে 
আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি। নবপ্রতিষ্ঠিত 
দার্বভৌম গণতান্ত্রিক ভারতে এই ছুটিকেই অবশ্ 
সাদরে সগৌরবে গ্রহণ করা হয়েছে শাসনতক্ত্রের 
মূলভিত্তিরপে। কিন্তু সত্যই তাকে কার্ষে পরিণত 
করা, সকল করে তোল! আমাদের, দেশব'পি- 
গণেরই কর্তব্য। রামায়ণে মহাকবি বাল্সীকি 
রাবণের মুখেই বলেছেন, “জননী জন্মভূমিশ্চ 
স্বর্গাদপি গরীয়সী”। অর্থাৎ, যে ছুরাত্ম! পরস্ত্ী- 
হরণকারী অত্যাচারী, তার নিকটেও জননী ও 
জন্মভূমির মর্যাদা অক্ষু্ধ থাকে । এই প্রাণ প্রতিম 
ৃষির সেবায় আজ আমদের জীবনোৎসর্গ 
করতে হঃবে। পুণাশ্লোক আর্য খষিগণের মহিমমনী 
বানী শ্বরুণ করি__ 

“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত । 

ক্ষুরস্ত ধার! নিশিতা ছুরত্য়! 

ছুর্গং পথস্তৎ কবন্বো বদস্তি ॥” 

( কঠোপনিষৎ ৩1১৪ ) 
“উঠ! জাগো! শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করে 

উদ্ন্ধ হও! তত্বদর্শিগণ বলেছেন, শাগিত ক্ষুরের 
ধারার ঠাই দুর্গম সেই পথ, যে পথে এই সম্পদ 
লাভ হয়।” এরূপে শাণিত ক্ষুরের মত হুর্পজ্য্য 
এই সত্যের, জ্ঞানের, স্তায়ের, নীতির ও সেবায় 
পথেই।আস্বে গ্রর্কৃত স্বাধীনতা, শাশ্বত মুক্তি | 
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শ্রীরামকষ্ণদেবের পুণ্জীবন-কাহিনী পৃথিবীর 
হ্থধীসমাজে সুবিদ্িত। তাহার জীবনের তথ্য- 
মূলক ঘটনাবলী সকলেই জানেন। কিন্ত 
একথাটা হয়তে। অনেকে জানেন না এঁতিহাসিক 
তথ্যই জীবনের তত্ব নয়, সেগুলি সংবাদমাত্র। 
সংবাদের নেপথ্যে যে সংঘাত-প্রতিসংঘাত থাকে, 
যে আবেগ, যে প্রতিভা, যে প্রেরণ! থাকে তাহার 
রহস্তাই জীবন-রহস্ত। সামান্য মানুষের জীবন- 
রহস্ত উদ্ঘাটনও সহজ নহে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
মতো বিরাট জীবনের রহস্য. উপলব্ধি কক! আরও 
ছুদহ। তাহাকে অনেকটা চিনিয়া! ছিলেন 
ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী ও তাহার শিষ্যবুন্দ | 
পরমহংসদেবের পূর্ণ রূপ সম্পূর্ণ ভাবে উপলবি 
করিতে হইলে ষে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োজন 
তাহা! আমার নাই। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়] 
তাহাকে যতটুকু ষে ভাবে বুবিয়াছি তাহাই কেবল 
আপনাদের নিকট আজ নিবেদন করিব। এই 
প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িতেছে। একদল 
অন্ধ একবার একটি হাতী দেখিতে গিয়াছিল। 
হাতীটিকে ঘিরির! হাত দিয়! দিয়! তাহারা হাীর 
স্বরূপ জানবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহারা 
হাতীর প! টাই স্পর্শ করিল তাহার বলিল হাতী 
থামের মতন, যাহার! কানট৷ ম্পর্শ করিল তাহারা 
বলিল হাতী কুলার মতন, যাহারা শুঁড়টা স্পর্শ 
করিল তাহাদের ধারণ! হইল হাতী সাপের মতন। 
আমাদের মতে! অল্পবুদ্ধি লোকের! যখন মহাপুক্ুষ- 
জীবন আলোচনা করিতে যায় তখন এইরূপ 
হাস্যকর ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে। তবু যাহা 


বুিয়াছি তাহা বলিব, নিজের স্বার্থের জন্যই বলিব, 
কারণ মহাপুরুষের নামকীর্তনই হয়তো আমার 
অন্বত্বমোচন করিয়া দিবে। 

শ্রীরামকষ্ণদেব মানুষ ছিলেন মনুষ্যত্বের 
নর্বশ্রেঠ লক্ষণগ্ুলি তাহার জীবনে, আঁচয়ণে ও 
উপদেশে বিধূত হ্ইম্বা আছে বলিয়াই আমরা 
তাঁহাকে অবতার বলি। 

মনুষ্যত্বের লক্ষণ কি? প্রাণি-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা 
অনুসারে মানুষও একপ্রকার পশ্ত। পণ্ড হইলেও 
তাহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কি লে 
বৈশিষ্ট্য ? কেহ বলেন মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব, 
কেহ বলেন মে বিবেকী, কাহারও মতে মানু 
লামাজিক। 35019 বলিয়াছেন-_৭11 87) 18 ৪10 
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61০৪. কিন্তু গীতা বিশ্বরূপদর্শন অধ্যায়ে মনুষা- 
রূপী শ্রীভগবান এবং দেবীহ্থক্তে অন্তু ণ-মহধির 
কন্তা বাক্‌ মানুষের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাই 
তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মান্য অষ্টা। অন্তান্যি 
প্রাণীরাও স্ষ্টি করে বটে, কিন্ত তাহাদের স্থপ্টিতে 
বৈচিত্র্য নাই। উই পোকা উই টিপি ছাড়া আর 


* কাহার মানকৃষণ মিশব আমে জীয়ামকৃফদেষের গত জগ্মোৎসব-সভার সভাপতির অভিভাহণ। 


২৫৬ 


কিছু সৃষ্টি করিতে পারে ন! বুগধুগাস্ত ধরিয়া 
মে উহাই করিতেছে। এক জাতীয় পাখী 
এক জাতীয় নীড় নির্ষণ করিতেই দক্ষ। 
অতি স্থল আধিভৌতিক দৃষ্টি দিয় বিচার 
করিলেও আমর। দেখিতে পাই যে মানুষের স্থষ্টি 
বৈচিত্যময় । মানবসভ্যতা শ্রষ্টা মানবের কীন্ডি, 
নব নব সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ) ্ৃষ্টিই মানবের স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি, নিত্য নৃতন দৃষ্টিতে সে নিজেকে আবিফার 
করিতেছে, তাহাতেই তাহার আনন্দ, পুরাতনের 
শৃঙ্খলে সে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। তাহার 
মনীষা নিত্য নুতন লোকে উত্তীর্ণ হইবার জন্ত 
উদ্যুখ, এজন্য যুগে যুগে বনু বিপদ্কে সে বরণ 
করিয়াছে । সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছে, পর্বত লঙ্ঘন 
করিয়াছে, ব্য।ধজীবনের অবসান করিয়। কষি- 
সভ্যতার পভভন করিয়াছে, অরণ্য কাটিয়। পলী 
বসাইয়াছে, পল্লীকে নগরে বপাস্তরিত করিয়াছে । 
সৃষ্টি করিয়াছে, নিজের সৃষ্টিকে ধবংসও করিয়াছে 
নবতর হৃষ্টির প্রেব্রণাক় | বিশ্বগ্রকৃতির মতো 
তাহার প্ররতিও যেন সতত নংগ্রামশীল। 
রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়৷ যাহ। 
লিখিয়াছিলেন-_ 
"তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতি- 
মুহুর্তের সংগ্রাম 
ফলে শন্তে তার জরমাল্য হয় সার্থক । 
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণ-রঙ্গ-তৃমি 
সেখানে নত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্র1ণের 
বিজয়বার্তা” 
তাহ। পৃথিবীর শ্রেঠজীব মানুষের সন্বন্ধেও সমান 
সত্য। 
মানব পশু বটে, কিন্তু সে বিদ্রোহী পস্ত। 
প্রকৃতির প্রতিভাবান ছুরস্ত অশান্ত সম্তান সে। 
প্রকৃতির কোনও শাসনকেই সে মানিরা লহ 
নাই। সেরাত্রের অন্ধকায়ে আলে! আলিম্াছে, 
দিবসের প্রথক় আলোকে কত্ধঘরে বদির! ক্কত্রিম 


উদ্বোধন 


[ €২ম বর্ধ-_৫ম সংখ্যা 


অঙ্ধক।র উপভোগ করিয়াছে। আহারে নিদ্রায় 
প্রজননে প্রকৃতির কোনও বিধান, কোন লীম।, 
কোন গতীকে সে মানে নাই। ইহার জন্ 
শান্তিভোগ করিয়াছে তবু মানে নাই। নানাবিধ 
আবিষারের সাহায্যে পঞ্চেন্রিয়ের সীমাবদ্ধতাকে 
দূর করার প্রচেষ্টাই যেন তাহার সভ্যতার 
পরিচয় | দুরবীক্ষপ, অপুধীক্ষণ বেতার, বিমান- 
পেত, টেলিভিশন, পুস্তক, মুদ্্াযন্ত্র বিজ্ঞানের 
শিত্য নব আবিষ্ষারে তাহাকে নিত্য নৃতন দেশে 
লইয়া চলিপাছে। নব নব সৃষ্টিতে সে নিজেকেই 
যেন অতিক্রম করিতে চাহিতেছে। পথ ছূর্গম, 
কিন্তু তবু সে আনন্দিত। এই আনন্দের প্রেরণাই 
তাহার প!থেয়! নিত্য নব আনন্দের সন্ধানে 
বন্তজগতে নিত্যনব আবিষ্ধার করিতে করিতে 
মন্ুষ অবশেষে এমন একটা জিনিস আবিষ্কার 
করিল যাহা তাহার সমস্ত পুর্ব-আবিক্কারকে 
ম্লান করিয়া! দিশ, যাহার নিকট সমন্ত বস্ত- 
মহিম! তুচ্ছ হইন্না গেল। এতকাল যে পশ্- 
মানব আহার-শিদ্রার্দির বৈচিত্যসাধনে তৎপর 
ছিল সহসা সে আত্মআবিষ্কার করিয় স্তস্তত 
হইয়া! গেল। ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-আলেয়াকে অন্- 
সরণ করিতে করিতে মানবের স্থষ্টপ্রতিভ। যখন 
তমদাচ্ছন্ন লোকে বিভ্রস্ত তখন সহসা খধিকণ্ে 
ধ্বনিত হইল--“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্ত- 
মাদিত্যবর্ণং তমনঃ পরস্ত1২৮», ধ্বনিত হইল যাহ! 
উপলব্ধি করিপাছি তাহা-_নিষ্চলং লিক্রিম্ং শাস্তং 
শিরবগ্ঠং নিক়ঞ্জনম্--তাহা, অণোরণীকান মহতে। 
মহীয়ন্‌, তাহা অশব্মন্পর্শমবপমব্যয়ম। তাহার 
দুষ্টিভঙগী বদলাইন্া গেল। সুখের সন্ধানেই তাহার 
যাত! সুরু হইয়াছিল, সহসা! নে আবিষ্কার করিল 
_হমৈব হখং, নালে সখমত্তি। এই আত্ম- 
আবিষ্কার এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মানব-প্রতিত্তান 
শ্রেষ্ঠ কীণ্ডি। অধ্যাত্বজগতের নূতন আলোকে 
তাহার আধিন্ডোতিক জগতম্বপ্ণের মতো অলীক 


জোষ্ঠ, ১৩৫৭ ] 


হইয়া গেল। তাহার মনে নূতন চিন্তা জাগিল 
কি শ্রের এবং কি প্রেয় এবং এই চিন্তাধারা 
তাহার প্রগতির রূপ পরিবর্তন করিয়া! দিল। 
উপনিষদের খধি উদ্দান্তকঠে ঘোষণ। করিলেন-__ 
“শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মন্ছুয্যমেত- 
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। 
শ্রেয় হি ধীর ইভি প্রেয়সে। বুণীতে 
প্রেয়ো মন্দো যে'গক্ষেমাদ্‌ বৃণীতে 1” 
শ্রেয় এবং প্রেয়--ধর্মবুদ্ধি এবং বিবয়বুদ্ধি__ 
সম্মিলিত ভাবে প্রত্যেক মানুষকেই আশ্রয় করে। 
বুদ্ধিমান লোক শ্রেয়কে এবং অল্পবুদ্ধি লোক 
প্রেয়কে বরণ করিয়া! থাকেন। 
বল৷ বাহুল্য অব্লবুদ্ধি লোকের সংখ্যাই 
পৃথিবীতে চিরকাল বেশী। বস্তজগতে প্রাধান্ত- 
লাভ করিবার জন্ত অধিকাংশ মানুষ তখনও 
যুদ্ধ করিত, এখনও করিতেছে । বন্যম!নবের 
নখদস্ত সভ্ভ্য মানবের নান! অন্ত্রশস্ত্রে রপাস্তরিত 
হইয়াছে মাত্র । পৌরাণিক যুগের অসি, গদা, 
মুষল, খড়গ, শত্তি, প্রাস, তোমর অস্কুশ, 
ক্ষুরপ্র, নারাচ, পরশু, পটিশ, ভল্প, চক্র, লাঙল, 
ভূষ্ততী, চর্ম প্রভৃতি বর্তমানে গুলি গোলা 
বন্দুক কামান শ্যাপনেল, আণবিক বোমা, 
উদ্বোমায় পরিণত হইয়াছে | অধিকাংশ মানুষই 
জীবনটাকে যুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক ডারবিন জীবনষাতার নামকরণই 


করিয়াছেন 86025161০07 6ত্1৪661000, 
আমাদের পুরাণের গল্পের অধিকাংশ গল্পও যুদ্ধের 
গল্প! দেব-অস্থর, রাম-রাবণ,। কুরু-পাওবের 


কাহিনী সংগ্রামেরই কাহিশী। আমাদের চণ্ডী 
রণরলিনী, আমাদের দেবতার! কেহ ত্রিপুরারি, 
কেহ কংসারি। বৃত্রনিহ্দন | শুধু আমাদের 
পুরাণেই নয় মিশরীয় পুরাণের “র/ এবং আই- 
সাসরু গল্প, ব্যাধিলনেব ইক! এবং তিয়াশ্মতের 
কাহিনী প্রাগৈতিহাসিক আমেরিকার 


শ্রীরামকৃ-প্রসঙঈগ 


২৫৭ 


ওযেপিথের গল্প সবই ঘ্বেষ এবং হম্ধের 
ইতিহাস | অল্লবুদ্ধি প্রেয়কামী মানব-মানসের 
প্রতিচ্ছবি। আমাদের আধুনিক ইতিহাসও 
তাই। ব্যক্তির বাজাতির অতি স্থুল বৈষরিক 
জয়-পরাজয়ই তাহাতে প্রাধান্থ লাভ করিয়াছে । 
শ্রেয়কামীর সংখ্যা এখনও অল্প। অধিকাংশ 
মানবই প্রেয়কামী একথা সত্য, কিন্ত একথাও 
সত্য সমন্ত মানবজাতি ওই মুটিমের শ্রেয়কামী 
দিব্যদৃষ্টিসম্পন প্রতিভাবান মানুষদের দিকেই 
সভৃষ৯নয়নে চাহিয়া আছে-_ধাহার। জীবনকে 
বুদ্ধ* না বলিয়! “লীলাঃ বলিয়াছেন। মাঝে মাঝে 
ইহাদের প!গল বলিয়া! উড়াইয়। দিবার চেষ্ঠ1 ষে 
কর! হয় নাই তাহা নয় কিস্ত শেষ পণ্স্ত সমস্ত 
মানবসমাজের অন্তরোৎসারিত শ্রদ্ধা ইহাদেরই 


চরণে সমপিত হইয়াছে। ত্ব্যতম ভোগীও 
অবশেষে ত্যাগীর চরণেই শির অবনত 
করিয়াছে । 


অধিকাংশ মানুষই লুগনকারী দস্থ্য, কিন্ত 
মনে হয়, মেজন্ত তাহার! যেন মনে মনে লঙ্জত, 
তাই লুণ্ঠন করিবার সময় তাহ; ধর্মের মুখোশ 
পররয়। লুষ্ঠন করে। এই ভণ্ডামি দেখিয়! আমরা 
অনেক সময় ক্ষুনধ হই বটে, কিন্ত ক্ষুব্ধ হইবারু 
প্রয়েজন নাই, ওটা সুলক্ষণ, ওই মুখোশের 
দ্বারাই তাহার! বাকা পথে সত্য শিব সুন্দর়কে 
অভিনন্দন করিতেছে । 
“জীশ] বাস্তমিদং সর্বং ষৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ | 
তেন ত্যঞ্জেন ভুলীথা মা গৃধঃ কস্তন্থিদ্ধনম্‌ ॥” 

এই মহাবাণীর নিগুড় সত্য নিজেদের 
অজ্ঞাতসারেই তাহারা মর্দে মর্দ্দে উপলবি 
করিয়াছে বলিয়াই প্রকাশ্ভাবে লুষঠন করিতে 
সক্কোচ বোধ করিতেছে । 

ইহারা সংখ্যার বেশী বলিয়া হতাশ 
হইবার প্রয়োজন নাই। ধুলিকণ! অসংখ্য, কিন্ত 
হুধ্য এক। সেই একটি সুধ্যের ভাশ্বরতান়্ 


২৫৮ 


অসংখ্য ধুলিকণ। তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে । বস্তজগতে 
বিজ্ঞানের নিত্যনব আবিষ্কার যেমন পূর্বতন 
আবিদদারকে আ্ান করিয়া দিয়াছে-_বিমাঁন- 
পোতের নিকট গক্ণ গাড়ি আজ যেমন 
অকিঞিকব, হাইড্রোজেন বোমার কাছে বন্দুক 
যেমন হান্তকর-মানবজাতিব্ অগ্রগতিতে 
অধ্যখ্ম-জগতেব আবিষ্ণারের কাছে আধিভৌতিক 
জগতের খশ্বর্য আজ তেমনি হীনগ্রভ | অেষ্ঠ 
ম!নবমনীসা আর অনিত্য বসতে শিবদ্ধ নাই, 
নিত্যবস্তর সন্ধানে সে উত্ন্গক। তাহাদের 
স্বাধীনতাসংঞ।ম অর্থনোতক বা ক্লাজনৈতিক 
ধন্দনর বিকদ্ধে নয, অ|সন্তি-বদ্ধনের খিকদ্ধে | 
স্ব রূজঃ তমঃ অতিক্রম করিয়। তাহারা গুণাতীত 
হইতে চান-_ 
“সমহুঃথস্থথঃ স্বস্ছ সমলো্র।শ্ম কাঞ্চন | 
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ে' ধীরস্তলানিন্না হসংস্তৃতিঃ ॥ 
মানাপমানযোস্ত লাস্তল্যে। মিত্রারিপক্ষবোঃ | 
সর্বারস্তপরিত্যাগা গুণাভীতঃ যম উচাতে ॥' 
বাহার কাছে সুখ-দুঃখ সমান, যিনি এ] এক, 
বাহার কাছে মাটি, পাথর, সানা এল্যমলা, 
প্রিষ-অপ্রিক্, মান-অপমান, শকমিত্র, স্তিনিন্দা 
ধাহার দৃষ্টিতে সমান যিনি ঘলাক।জ্জী শন-- 
তিনিই গুণ।তীত | 

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীধার! এই ওণা তীত অবস্চ 
লাভ কত্সিতেই সদুত্হ্বক। উাহার' সতথা।় 
অল্প, কিন্ত তথাপি তাহাদেরই স।ধন সংখ্যাগরিষ্ 
পশুর দলকে ধীয়ে ধীরে পশুত্বের স্তর হইতে 
মুক্ত করিতেছে । অধ্যাত্ম্গতে সংথ্যা- 
গরিষ্টরাই জয়ী নয়। 

অনেকের মনে এ প্র জ।গা অসম্ভব নয় 
ষে পশ্তমানবের মনে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হইল 
কি প্রকারে ৮ তাহার উত্তর মৃত্যু এবং মানব- 
মনের অন্তহীন কৌতুহল । সে চিরকালই 
প্রক্কতিকে জানিতে চাহিয়াছে, বুঝিতে চাহিয়াছে, 


উত্বোধন 


[ ৫€২ম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


তহ!র অমেঘ বিধানকে অতিক্রম করিবার 
সাধন] করিয়াছে । এজন্য তাহার কৌশল ও 
তপগ্তার অস্ত নাই। এই পথেই তাহাকে 
উপলন্দি করিতে হইযাছে যে যাহা কিছু বন্ত- 
সংশ্লিষ্ট তাহাই ক্ষণভঙ্গুর । জীবন, যৌবন, পুত্র, 
কলত্র, ধন, মান, বিষয়ের অ।কাজ্ষ। এবং তাহার 
পরিণ!ম সমস্তই বালক্রমে বিনষ্ট হয়! এ সবই 
অনিতা, ক্ষণস্থায়ী । প্রত্যক্ষ সৃতাই মানবের প্রথম 
ধর্মগুন | তাই বোধ হয় কঠোপনিষদের খসি 
মানবপশ্থান নচিকেত!কে ঘমের সম্মুখীন করিস 
যমেব মুথ দিয়' ব্রদজ্ঞান ব্য করিয়াছেন। 
এই মৃক্তাই__এই অনিত্য-িধ্বংসা মহ!ক1লই__ 
শেবে তাহা নিকট দেবতা-বপ ধ!রুণ করিয়।ছে | 
পুক্ষষপে যিনি মহাকাল, জ্গীরপে তিনিই 
মহাকালী। শাশাকপে নানা মৃত্ধিতে 
নান। গ্রতিম'য মহাকাল ও মতাকালীর পুজা! 
মানবসমাজে প্রচলিত । ভয়ঙ্কর মৃত্যুর শুভঙ্কব 
বপও তাহার নিকট ক্রমশঃ গ্রতিভাত হয়েছে 
মৃঙ্াই বে নবজীবনের সুচনা করে, ধ্বংসের মধ্যেই 
যে নবশ্ৃষ্টির বীজ নিহিত আছে এ সত্য মানবকেই 
উপলব্ধি করিতে হইয।ছে ৷ ধ্বংসকর্তী মহেশ্বরেব 
সহিত, স্থষ্টিকর্ত! ব্রন্গ। এবং পালনকর্ত। বিষ? 
তাই 'অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত মহাকালীর হন্ডে 
কেবল খড়গ এবং ছিন্নমুণওডই নাই, বরাভয়ও আছে। 

এই পথেই--জীবনেব সমস্ত কিছু নশ্বর 
এই উপলবির ফণস্বনপই-সে আর একট! 
যুগাত্তকারী আবিষ্ষার করিয়াছে-_-ভালবাস। | 
যাহা থ|কিবে না, একটু পরেই চলিয়া যাইবে 
তাহাকে ঘিরিয়া যে মোহ যে মায়া তাহাই ভাল 
বাসার আদি বূপ, তাহাই পরিশুদ্ধ হইয়া বিশ্বপ্ডেমে 
পরিণত হইয়াছে । 

পরমহংসদেবের বিচিত্র অধ্যাক্মজীখনেক্স দিগ- 
দর্শনও এই ছুইটি জিনিন--মহাকালী এবং প্রেম! 
শ্রীরামকষ্দেধ অধ্যাতআজগতের এক জন দিকপাঁল। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৫৭ ] 


বস্তজগতের দিকপালেরা যেমন বিশিষ্ট প্রতিভা 
লইয়! জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদের কীর্তিকলাপ 
যেমন স্থট্টিধঙ্মা, শ্রীরামরুঞ্চদেবও তেমনি বিশেন 
একটি প্রতিভ। লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহারও আধ্যাত্মিক কীর্তিকলাপ তেমনি স্ষষ্টি 
ধঙ্া। প্রথম জীবনে তাহার যে রূপ আমর। 
দেখিতে পাই তাহা! কবি ও ভক্তের রূপ । তাহাৰ 
কবিকল্পনা ও ভক্তি, তাহার সৌন্দব্যবোধ এবং 
আধ্যাত্মিক প্রত্যয় তাহাকে অনন্ত করিয়াছে। 
তাহার ষ্দি কেবল মাত্র কবি-কল্পন! থাকিত ভাত! 
হইলে তিনি আর পাঁচ জন সাধাবণ কবির মতে। 
কবিতাই রচনা করিতেন, আমর] সাধক বাম- 
রুষ্ণকে পাইতাম না। তিনি যদি কেবলমাত্র 
ভক্ত হইতেন, তাহ। হইলে আমরা এক জন 
সাধক পাইতাম বটে কিন্তু শরীর মকুষ্ণ-কথামুতে”র 
কাব রামরুষ্চকে পাইতাম না । 

যে ভাবে অনুপ্রাণিত ভইয়। 
লিখিয়াছেন-_ 
“যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়।য় 

ড।ক দিয়ে যাঁয় ইঙ্গিতে, 
সেকি আজ দিল ধরা গন্ধে ভর! 
ব্সস্তের এই সঙ্গীতে 1” 

সেই ভ।বে অন্তপ্রাণিত হইয। বাঁলাকাল হইতেই 
তিনি রোমাঞ্চিত হইব! ভাবিয্াছেন-__এই কি 
তিনি, এই কি তিনি। তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার 
চেষ্টা! করিয়াছেন, প্রত্যক্ষও করিয়াছেন । 

আধুনিক বিজ্ঞানের পল্লবগ্রাহীরা হয়তে। 
ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিম। প্রত্যক্ষ করিতে 
পারিষেন ন|] অনেকে তাহাকে বিকৃতমস্তিঘ 
বুলিতেও ইতত্ততঃ করেন নাই। ইহাই তো! 
প্রত্যাশিত । শফরীর। গণ্্ষমাত্র জলেই তো৷ 
ফরফর় “করিয্। থাকে | তাহার] মনে করে যে 
কেবল বুদ্ধিগ্রন্তাবেই বুঝি বৈজ্ঞানিক হওয়া! 
যায়! এ যুগের এক জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 


রবীন্দ্রনাণ 


শরীর ম্ষ-প্রসঙ্গ 
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এই 70:919990 ( গভীর ) বিজ্ঞান বুঝিতে 


হইলে 1১:০1? দৃষ্টিভলীও প্রয়োজন! কেবল- 
মাত্র বৃদ্ধি দিয়। তাঁহা বুঝিতে পার! যায় ন|। 


দিগন্তবিস্তৃত শস্তশ্তামল প্রাস্তরে কষ্চমেঘের 
প্টভূমিকায় শাদা বকের সারি যে বালককে 
মভিভূত করিয়াছিল, বাত্রার শিব সাজিয়। 
শৈশবেই ধিনি সমাধিস্থ হইয়|ছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের 
কালীপ্রতিম।র স্পর্শমাত্র ধাঁহাকে উন্মনা৷ করিয়। 
তুলিয়াছিল, ম্যাডোনার ছবি দেখিয়! ধিনি যিশু 
খৃ্-মহিমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, পাষাণ" 
প্রতিমাকে সজীব দেখিবার আকাজ্কায় যিনি 
অ|হার নিদ্র। বন্ম উপবীত সমস্ত ত্যাগ করিয়া 
মাতৃহার! শিশুর গ্াব অশ্রপাত করিতে করিতে 
দিনের পর দিন কাটাইয়াছিণেন অবশেষে ধাহার 
আদর্শনে অধীর হইয়া আত্মহত্যা পর্ধ্যস্ত কন্ধিচ্চে 
উদ্যত হইয়াছিলেন, বিনি কালী দুর্গী শিব সীতা 
রম হন্ুমানকে প্রত্যক্ষ করিয়। শ্রেঠ ভক্ডের 
শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া! গিয়াছেন, 
তাহার ভক্ত কবি-মানসের সম্পূর্ণ রূপ উপলব্ধি 
করিবার ক্ষমত| অবিশ্বাসীর নাই | যাহ! অণুবীক্ষণ 
ব| দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছ|রা স্পট দেখা যায 
তাহা খালি চোখে দেখা যেমন সম্ভব নহে, 
বেরসিক ব্যক্তি যেমন কাব্যরদ উপভোগ করিতে 
পরে না, অবিশ্বাসীর পক্ষেও তেমনি ভক্তের 
মর্মমোত্তেদ কর। অসস্ভব। 

শ্রীরামকুষ্খদেষের সম্বন্ধে সর্ধ্বাপেক্ষা বিন্ময়- 
জনক ব্যাপার এই যে তাহার কবিমানসের কল্পনা 
ভক্ত্হদয়ের আকুলতায় বাস্তবে রূপ পরিপ্রহ 
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করিয়াছিল | তিনি তাহার মানসদেবতাকে চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। এই অসাধ্যনাধন 
করিধার জন্য তিনি কোথাও যান নাই, কোন 
শান্সচর্চা করেন নাই, কাহারও নিকট উপদেশ- 
ভিক্ষা করেন নাই। তাহার কবিমানস অগাধ 
বিশ্বাস লইয়া যাহাই কল্পনা করিয়াছে তাহাই 
সফল হইয়াছে । চ15৮র [00190 ন্বগ্র সফল 
হয় নাই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শুধু জড় 
প্রতিমাই সজীব হইয়! ওঠে নাই, হার ভক্তি ও 
বিশ্বাসের বলে সাধনমার্গের স্ুকঠিন দুর্গম পথ 
অতি সহজে উত্তীর্ণ হইয়া! তিনি সবিকল্প সমাধি- 
লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। তাহার 


গুলা হ্বয়ং শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার নিকট 
উপস্থিত হইয়াছেন । সাধারণতঃ শিশ্কাই গুরুর 
সন্ধান করে, কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে ঠিক 


বিপরীতই ঘটিয়াছে--প্রথমে ভৈববী ব্রাঙ্গণী 
এবং পরে তোতাপুরী স্বতংপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার 
স্বরে উপস্থিত হইয়ছেন 'এবং নিজেদের 
তাগিদেই যেন তাহাকে সাধনমার্গে আগাইয়। দিয়া 
গিয়াছেন। ভৈরবী আসিয়। তাহাকে যাহা 
বলিকাছিলেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য | তিনি 
বলিয়াছিলেন_“আমি তোমাকেই খু'ঁজিতেছি 
প্রত্যাদেশ পাইয়া আমি তোমারই কাছে 
আিয়াছি % 

শুধু ষে তাহার গুরুরা আদিয়!ছিলেন তাহাই 
নয়, বাংলাদেশের তদানীস্তন মনীষিবৃন্দ__গৌরী 
পণ্ডিত, পল্পলোচন, বৈষ্বচরণ, শশধর তর্বচূড়া- 
মশি, কেশবচন্র সেন, প্রতাপচন্্র মজুমদার, 
বিজয়রুষ্জ গোস্বামী, নাগ মহাশয়, তখনকার ইয়ং 
বেঙ্গলের দল, থুষ্টান, মুসলমান, শিখ-_দলে দলে 
সকলেই তাহার নিকট আদিয়া! লমবেত হইয়া 
ছিলেন। তাহাকস ভভবুন্দও। তাহার অনাগত 
শিশ্যাদের জন্ত তিনি মাঝে মাঝে কেবল ব্যাকুল 
হইয়া উঠিতেন--ছাদের উপর উঠিয়া! তাহাদের 


উদ্বোধন 


[ ৫ম বর্ষ_-€ম সংখ্যা 


ডাক দিতেন-_-“ওর়ে কোথার তোরা, আয়, 
আমি ষে আর তোদের ছেড়ে থাকতে পাচ্ছি 
না” তাহার! একে এফে আমিলেন এবং 
শ্রীরামকষ্ণদেবের বাণী দেশে দেশান্তরে ছড়াইয়। 
দিলেন। শ্রীরামকুষ্ণ কোথাও যান নাই। তাহার 
কল্পনা, বিশ্বাস, ব্যত্তিত্ব ও সাধন! লইয়া অটল 
হিমাদ্রির মতো একস্থানেই তিনি বদিয়াছিলেন। 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যুগচেতনার মর্মমূলে আজও 
যোধ হয় আছেন এবং ভবিষ্যতে নূতন যুগের নুতন 
আলোকে নুতন পৃথিবীতে যে নুতন ধর্মরাজ্য 
গ্বাপিত হইবে তাহার প্রাণকেন্দ্রে তিনি তেমনই 
ভাবে বনিয়! থাকিবেন। 

এই ধর্মরাজা-প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হই- 
তেছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন 

প্পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্কৃতাম্‌। 

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগ ॥” 

অনেকেই বলেন__পাপে তো পৃথিবী ভরিয়া 
গেল, প।পীরাই তে! বিজ্য়পতাক উড়াইয়৷ সন্স্তে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সাধুদের কষ্টের অবধি নাই, 
পরিত্রাতা ভগবান কবে কি ভাবে, কোথায় 
আলিয়! ধর্স-স্থ(পন করিখেন ? 

ভারতের ধাধি বলিয়াছেন_ ধশ্বের তত্ব গুহার 
নিহিত। ভগষান কখন কি ভাবে আসিয়। 
ষে ধর্দসংস্থাপন করিবেন প্রতি মুহূর্তেই তাহার 
সে প্রমান চলিতেছে কিনা, ত'হা৷ সমাক্রুপে 
নির্ণয় কর! যহজ নহে। সর্বযুগেই ষে তিনি 
শ্রীরাম বা শ্রীকুষ্ণরূপেই জন্মগ্রহণ করিবেন এমন 
নাও হইতে পারে। তিনি যে নিশ্চিস্ত নাই 
তাহাত্ধ কিছু আভান আমাদের ইতিহাসেই 
আছে। ভারতে যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত 
হইয়াছে, কিংবা তাহার সস্তাবনার বীঙ্গ উপ 
হইয়াছে তখনই এক জন করিয়! 'মহাপুরুষ 
ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তীহায়া 
যদিও শ্রীরামচন্ত্র বা শ্রীকষের হছুধু নকল নন 


জোষ্ঠ, ১৩৫৭ ] 


কিন্তু উক্ত ছুই অবতারেয় বাদী এবং আদর্শ 
তাহাদের জীবনকে উৎ্দ্ধ করিয়াছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

বৈদিক ধর্মের অধঃপতনে সমস্ত আর্ধ্যাবর্তত 
ধখন কর্মকাণ্ডের প্রাণহীন নিষ্ঠুরতার কাতর, 
তখন প্রথমে মহাবীর, তাহার পর বুদ্ধদেবের 
আবির্ভাব । বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ঘ ও ঘখন কালক্রমে 
শ্লানিপূর্ণ হইয়া উঠিল তখন ধর্মজগতে জন্মগ্রহণ 
করিলেন শক্করাচার্যা এবং রাজনৈতিক জগতে 
প্রবেশ করিলেন মুসলমান । অধঃপতিত বৌদ্ধের! 
অনেকেই মুসলমান হইতেছিল, স্লতান 
মাহমুদ যখন ভারত লুণ্ঠন করিয়া! বেড়াইতেছেন 
তখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন রামছজ। তাহার 
পর বাংলাদেশে প!ঠানদের হিন্দুবিঘ্বেষ যখন 
চরমে উঠিরাছে তখন স্টর হিন্দুবিঘ্বেধী সিকন্দর 
লোদীর রাজত্বকালে বাংলার মাটিতে ভূমিষ্ঠ 
হইলেন ঠৈতন্ত এবং পাঞ্জাবের মাটিতে নানক। 
তাহার পর প্রায় তিন শত বংসর অন্ধকার । 
মোগলযুগই ভারতবর্ষের ধর্শাজগতে অন্ধকারময় 
যুগ। তবু. এই অন্ধকার্রময় যুগের শেষভাগেও যখন 
র়ঙ্গজেবের অত্যাচারে হিন্দুধর্ম বিপন্ন, তখন 
যে বীরের কে ইহার প্রতিবাদ বাস্তন্র হইয়া 
উঠিয়াছিল তিনি রামভক্ত রামদাসের শিষ্য 
শিবাজা। তাহার পর আমিলেন ইংরেজ । 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পাণীর ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ যখন 
বাংলাদেশে শাসনের নামে যথেচ্ছাচাবিতা 
করিতেছেন তখন ভারতবর্ষের যে আত্মচেতন 
ভবিষ্যতে ইংরেজ-রাজত্বের অবসান ঘটাইবে 
মেই শক্তির প্রথম উদ্বোধক রাজা রামমোহন 
রায় জন্মগ্রহণ করিলেন ১৭৭২ খুঃঅবে | ব্রাহ্মণ 
শন্দকুমারের যখন ফাঁসি হয়, তখন রামমোহন 
চারি বরের শিশু। তাহার পর ইংরেজের 
ইন্ডে তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে ভারতের শেষ হিন্দুশক্তি 
বখন বিধ্বস্ত হইতেছে--তখন ১৮১৭ খুঃ অন্দে 


প্রীর়ামরষ্-প্রস 
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জদ্মগ্রহশ করিলেন মহার্থি দেবেন্দ্রনাথ, বাংলাদেশে 
নব্য হিদ্টধর্ের প্রথম উদ্‌গাতা, এবং তাহার 
কিছু দিন পরেই ১৮২৭ থৃঃ অন্দে দরানন্ন সরন্তী, 
আধ্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা । যে ইংক়েজি ভাষার 
মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক 
মোহ এবং নূতন ধরনের পাশ্চাত্য গোড়ামির বিষ 
আমাদের সমাজদেহে প্রবেশ করিয়া আমাদের 
বিভ্রান্ত করিয়াছে সেই ইংরেজি ভাষ! অবশ্থ- 
শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গণা হয় ১৮৩৫ প্রঃ] যাহার 
জীবন ভবিষ্যতে সকল প্রকার মোহ ও গৌড়ামির 
বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ করিবে সেই শ্রীরামকষ্- 
দেব জন্মগ্রহণ করিলেন ঠিক তাহার এক বৎসর 
পরে ১৮৩৬ থৃঃ অন্ধে! তাহার দুই বংসর 
পরেই জশ্মিলেন বঙ্ষিমচন্দ্র--বন্দে মাতরম্ঃ মন্ত্রের 
খধষি। দশ বৎসর পরে সুরেন্দ্রনাথ--সেই 
মন্ত্রের প্রথম উদগাতা। ইহার কিছুকাল পরে 
১৮৫৭ থুঃ অন্দে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ-- 
ইংরেজ এঁতিহামিক যাহার নাম দিয়াছেন 
“সপাহী-বিদ্রোহ?। সে যুদ্ধে আমকা জয়লাভ 
করিতে পারি নাই, ভারতসস্তানের ঝক্তেই 
সেদিন ভারতভৃমি সিক্ত হইয়াছিল। কিন্ত 
সেরক্ত শুকাইতে না শুকাইতেই যে কয় জন 
ভারতসস্তান জন্মগ্রহণ করিলেন তাহাদের প্রয়াস 
বিফল হয় নাই] ১৮৬১ থুঃ অব্ধে রবীন্দ্রনাথ ও 
্র্মবাদ্ধব উপাধ্যান্ব, ১৮৬৩ থুঃ অন্দে বিবেকানন্দ, 
১৮৬৯ খুঃ অবে যহাত্ু! গান্বী, ১৮৭০ থুঃ দেশবন্ধ 
চিত্তরঞ্রন! এই সংক্ষিপ্ত তালিক! হইতে একটা 
কথা শ্বতঃই মনে হয় যে শ্রীভগবান নিশ্চেষ্ট হইয়। 
বসিয়া নাই, তিনি সাধুদের পরিত্রাণ এবং 
দুষ্কৃতদের দমন করিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। 
কিন্তু সমশ্য সাধুদের পর্রিত্রাণ এবং ছুষ্কতদের 
দমন করিতে শ্রীরামচজ্জও পারেন নাই, প্রীধও 
পারেন নাই--ছুই একটা রাবগ কংস জরাসন্ধ 
ছর্য্যোধন বিনষ্ট হইয়াছে মাত্স। এত ড় বিরাট 
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একটা কাজ-_-প।পের সম্পূর্ণ ভচ্ছেদ এবং পুণ্যের 
সার্বভৌম প্রবর্তন--সহজে অল্ল সময়ে হম না। 
বু কল্প প্রযোজনা পৃথিবী এক কালে 
জলময় ছিল-__বনহহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে 
থলের উদ্ভব হইয়।ছে। ধর্মরাজ্যও এক দিশ 
সংস্থাপিত হইবে, নিগুড অস্তরালে তাহার 
আয়োজন চলিতেছে, শ্রীরামক্রষ্দেবের মতো 
মহাপুরুষের আবির্ভাবেই কি তাহার ইঙ্জিত নাই? 
যে মানব এক দিন বর্বর বন্ত পশ্ড ছিল তাহাদেরই 
মধ্যে এমন লোক কেন জন্মিল ধাহার চরিত্রে 
শঙ্ধরের প্রতিভা, বুদ্ধের অহিংসা, খিশু থুষ্টের 
ক্ষমা, ইসলামের মহত্ব, শ্রীচৈতন্তের প্রেম একই 
পে বিরামান, যিনি ভয়ঙ্করী কালীপ্রতিমার 
মধ্যে শুধু কর্ধণাময়ী জননীকেই প্রত্যক্ষ করেন 
নাই, শিক্রম্‌ অকায়ম ব্রণ অন্নাবিরং 
শুদ্ধম্‌ অপাপবিদ্ধম্‌” ব্রন্মফে পথ্যস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া 
ছিলেন, যিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন কোনও 
ধর্মের সহিত কোনও ধর্মের বিরোধ নাই, ধাহ।র 
দৃষ্টিতে বেদাস্তের অছ্ৈতবদ, ছ্ৈতবাদ, দ্বৈভ- 
ছৈতবাদ, বিশিষ্টাছেতবাদ একই তত্বের বিভিন্ন 
্তরুমাত্র, বিনি জানিধাছিলেন কিছুর সহিতই 
কোনও কিছুর মূলতঃ প্রভেদ নাই-_কারণ সমস্ত 
কিছুই সেই বিরাট উর্মূল শিমনশাখ ক্ষণস্থায়ী 
অশ্বখবৃক্ষের শাখাপ্রশাথা মাত্র_সমস্ত কিছুরই 
মূল উদ্ধে শাশ্বত ব্রত্ধে। এরূপ লোকের 
মানবসম।জে আবির্ভাবের কি কোনও অর্থ নাই? 
অর্থ যে আছে তাহা আমরা ধারে ধীরে 
উপলব্ধি করিতেছি । শ্রীরামক্ষ্চ নিখিল বিশ্বকে 
যে সমন্বয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন সেই সমন্বয়ের 
স্বপ্ন যেন আজ পৃথিবীর মানসক্ষেত্রে ধ্বনিত 
হইতে স্থকু করিয়াছে । হুয়তে। ক্ষীণভাবে, 
কিন্তু স্থরু ষে হইদ্লাছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
বস্তজগতের বৈজ্ঞানিকদের যেন নূতন দৃষ্টি 
খুলিয়া! যাইতেছে । তাহাদের চক্ষে জড় ও 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--৫ম লংখ্য। 


জীবের সীমারেখা! আজ অসম্প্ট | বিভিগ্ন বস্তর 
বৈষম্যের যে কারণ আজ তাহারা খুঁছিয় 
পাইয়াছেন তাহাও সমঘয়ধন্মী, সমস্ত বস্তরই 
বাহিরের স্ুলরূপ যে পরমাণুনিহিত বৈদ্যাতিক 
শক্তিকণার নানাবিধ সমাবেশ ও ম্পন্দনের উপরই 
নির্ভরশীল একথা অ।জ তাহাদের স্বীকার করিতে 
হইতেছে! স্বর্ণ ও লৌহের বৈষমা, আপাত- 
বৈষমা-__আসলে তাহার। ইলেক্ট্রন প্রোটনের 
বিভিন্ন লীলামান্র একথা আজ সর্বস্বীকৃত সত্য ৷ 

রাজনৈতিক জগতেও আজ এই সমন্বয়দুষটি 
দেখ। দিয়াছে। সর্বদেশের মনীষীরাই আজ 
সমম্বরের আলোকে রাজনীতির জটিল প্রঃ 
মীমাংস। করিতে চাহিতেছেন। বস্ততান্ত্রিক 
আমেরিকার ৬/০0961 ৬/11106 তত্প্রণীত 999 
১০710 পুস্তকে বলিয়ছেন_ পৃথিবীর মানসিক 
ভারকেন্ত্র ধারে ধীরে স্থান পরিবর্তন করিতেছে ৷ 
&100778 170551857 এবং 71990917900-র। 
বেদাত্ত-উপনিষদের বাণীতে মুগ্ধ হইয়াছেন, 
রম্য রল। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজীবনী 
লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন! হাওয়া বদলাইতেছে 
সন্দেহ নাই। [488598 ০৫ ৪6101)8 অথবা! 
[07080 টব৪01০8-এর ব্যর্থতায় হতাশ হইলে 
চলিবে না, হয়তে] আরও ছই একটা মহাযুদ্ধ 
আমাদের বিভ্রান্ত করিবে, কিস্তু শেষ পর্্যস্ত 
মিলনের পথ মিলিবেই। মানুষকে শাস্তির পথ, 
মুক্তির পথ খুঁজিয়! বাহির করিভেই হুইবে। 
যুগে ষুগে যে সকল মহাপুরুষ সেই পথ- 
প্রস্তুতির আয়ে।জন করিয়। গিক্াছেন শ্রীরামক্ক 
দেব তাহাদের অন্ভতম। 

আজ আমরা নিকটে আছি বলিয় তাহার 
মহিম! সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইতেছি না, কিন্ত 
আমাদের পরবর্তীরা সুদূর ইতিহাসের পরি- 
প্রেক্ষিতে এই বিরাট হিমালয়ের অভ্রভেদী 
বিরাটরূপ দেখিতে পাইবে! সম্রাট অশোকের 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ ] 


মমসামগ়্িক বাক্তিরা অশোককে চিনিতে পারেন 
নাই, আজ আমরা অশোককে চিনিয়াছি। 

আজ আমাদের ঘোর দুর্দিন সন্দেহ নাই। 
দুঃখের কারণ শুধু বাহিরেই নাই, আমাদের 
ভিতরেও আছে। যেধর্ ভারতের প্রাণ-স্বরূপ 
আজ আমর! সেই ধর্মচ্যুত হইয়াছি। আমাদের 
মনের সমস্ত ঝৌঁকটা গিয় পড়িয়াছে রাজনীতির 
উপর-_ষে রাজনীতির মূল লক্ষ্য স্বার্থপরতা | 
শ/মরা সকলেই ক্রমশঃ স্বার্থপর পণ্ড হইয়। 
পভিতেছি। পাশব শর্তির আপাত-উন্নতি 
এ।মাদের সকলকেই পশুত্ব স্তরে টানিয়। লইয়! 
যাইতেছে । ইহাই সর্বাপেক্ষা তুর্লক্ষণ | আ।ম্র! 
বিপদে পড়িলে আজকাল ভগবানের কাছে আর 
প্রার্থন করি না, সভায় ব স“বাদপত্রে আন্দোলন 
করি। ছু্দিন পুরাকাঁণেও বহুবার আসিয়াছিল। 
তখন আর্ত মানব ভগবানের নিকট প্রার্থনা 
ববিত। কংসের অত্যাচাবে যখন সকলে সম্তুস্ত 
তখন আর্ত মানবমানবী খে প্রর্ণশ। করিয়াছিল 
তাহ। নিক্ষল হয় নাই! আম্মুন আমাদের এই 
দুর্দিনে পরাণকারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা? 
বলি-__ 

“হে দেবত।, জাগ্রত হও। বিভীষকাময়ী 
বঞ্রনী লধুপস্থিত। অবিশ্রান্ত বারিপাতে 
কর্দম-পিচ্ছিল পথ ; ঘুছন্মু বিছ্যতে ও মেঘ- 
গজ্জনে আমরু। শঙ্কিত হইয়ছি। অন্ধকারে 
পথ চলিতে চলিতে মনে হইতেছে যেন প্ররিয্- 
পরিজনের কাচা মাংল ও তপ্ত রক্তের উপর 
দিয় চলিতেছি। সমন্ত বিশ্বপ্রক্ৃতি 'মাতঙ্কে 


শীরামক্চ-প্রসঙগ 
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স্ব হই! আছে। সকলেরই নিজেকে বড় 
একা, বড় অসহায় মনে হইতেছে, যেন আর 
কেহ নাই। অন্ধকারে আমারই মতো আর 
যাহার৷ চাঁলিতেছে তাহাদের সহিত ঘুখামুখি 
হইলেই হিংত্র পশুর মতো পরম্পন্ন চাহিক্ন! 
দেখিতেছি, পলাইয়া৷ আত্মব্ুক্ষা করিবার বাসনা, 
অথচ ষেন পরস্পরকে হনন না করিয়। চলিবার 
উপায় নাই! রাক্ষস ক'সের অনুচরের অন্ধকারে 
পাগলের মতো ঘুক্িতেছে, তাহাদের চোখেও 
ঘুম নাই। আমর তাহাদের বন্দী, আমাদের 
লাঞ্চনার সীম। নাই। তমাকে প্রাণ খুলিয়। 
ডাকিতে পারিতেছি না৷ কুদ্বনিশ্বাসে ভীত শঙ্কিত 
প্রাণে তোমাকে ডাকিতেছি-_হে দেবতা, জাগ্রত 
হও । পাপ পরিপূর্ণ হইব! উঠিয়াছে ; জননীর 
বক্ষে স্তন্ত নাই, ক্ষুধিত শিশুর ধুলায় লুটিয়! 


কাদিতেছে। অসহায়! নারীদের আর্তনাদে 
কর্ণ বধির হইয়। গেল। এত আঘাত সহ 
করিয়া9। আমর! বাচিয়! আছি । তোমার 


প্রঠীক্ষ।র থাকিতে পাকি অশ্রবান্পাচ্ছন্ন চক্ষু 
অন্ধ হইতে বসিয়ু।ছে। শাসনে পীড়নে কণ রুদ্ধ 
হইয়ছে। হে অগ্ধকারের দেবতা, হে কৃষ্ণ, 
কমি জাগ্রত হ91% 

হাহাদের প্রার্থন। নিক্ষল হয় নাই। 
আমরাও যদি তেমনি করিমু। প্রার্গনা করি 
ভগবান আবার আবিভূর্ত হইবেন_ শ্রীরামক্ক্- 
দেবের পুণ্য-জীবন আলোচনা করিয়া গ্রেই 
শিক্ষাই যেন আমরা লাভ করি! 


প্রেমের সাগর 
(00881) 01 1109 ) 
স্বামী পরমানন্দ 
অনুবাঁদক-_ ক্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য 


দুরে ফেলে! নীচ চিন্তা তব মন হ'তে 
ডুব দাও ডুব দাও প্রেম-সাগরেতে । 


ডুবে মর-_তাহাতেও কয়ো নাক ভয় 
প্রেমেতে যে সুখ তার নাহি নাহি ক্ষয় 


স্বামী অখগ্ডানন্দ মহারাজের সঙ্গে কয়েক দিন 
শ্রী--- 


৮ই মার্চ ১৯৩৫, সারগাছি। রাত্রি সাড়ে 
আটটার সময় ট্রেণে একটি ভক্ত আসিয়! 
পৌছিয়াছে। হলে ঢুকিতেই ধাবা জানাইলেন 
যে, তাহারই জন্য এতক্ষণ বাহিরের হলে চেয়ারে 
বসিয়। আছেন সে প্রণাম করিপ্রা উঠিতেই 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ক্সামার জন্য কি কি 
এনেছ ?£  ভণ্ভ'টি ফল, মিষ্টি প্রভৃতি দিল। 
তিনি খুব খুসি হইয়া সেগুলি লইলেন। ভক্তটি 
চেয়ারের কাছে ম!টিতে চাপিয়৷ বসিল। 

বাধা বলিতে লাগিলেন, “মনে কোরো ন! 
ল্য লম্বা উপদেশপুর্ণ চিঠি দেবো, বা অনেক 
কথ! বলতে পারব। ও সব পারব ন!। দেখছ 
ত আমার কত কাজ, আবার এই বয়স। 
খুরুগিরি কর! আমাদের কর্ম নয়। যার! সত্যি 
সত্যি তাকে ভালবাস, তাঁকে চার__তার! যখন 
আসে তখন আর পারি না, তাদের নিয়ে বলি, 
ঠাকুর, এই নাও তোমার ভক্তরা এসেছে, তুমি 
নাও । ঈপে দিই তর কাছে; তিনি য৷ করবার 
করবেন। 

“তাকে ভালবাসতে শেখ, ব্যাকুল হয়ে 
ডাকো--.তিনি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই__ 
এইটি ভাবো | তিনিই একমাত্র আছেন, তিনিই 
মধ হয়েছেন। তার স্বরপকে পেতে চাও বল, 
প্রভু দেখ! দাও, তুমি ত বলেছ--যারা এখানে 
আসবে তাদের তুমি দেখ! দেবেই, তুমি যে 
প্রতিজ্ঞাবন্ধ” | 

“সত্যি তিনি দেখ! দেবেনই, শুধু একটি 
জিনিষের অপেক্ষা ব্যাকুলতা, আগ্রহ। আর 
কোন কিছুর কথ। তান বলেন নি। আয় কিছু 


তিনি চান না, শুধু এঁটি। প্রার্থনা! কয-প্রভু, 
ব্যাকুলতা দাও ।” 
ক ও প্র 
পরদিন সন্ধাবেল। আরতির পর হলে 

চেয়ারে বাব! চুপ করিয়! বসিয়৷ আছেন। এখনও 
কেহ প্রণাম করিতে আসে নাই। করজোড়ে 
গুরুগন্ভীর স্বরে প্রার্থণা করিতেছেন 

“ওজোহনি ওজে! ময়ি ধেহি। 

তেজোহদি তেজো ময়ি ধেহি। 

বীর্যমসি বীধং ময়ি ধেহি 

সহোহ্লি সহে] ময়ি থেহি। 

বলম(ল বলং ময়ি ধেহি।” 
তার পর আপনিই বলিতেছেন- “ক্রহ্মনিরপণ ? 
দ্িতোর হাসি । না হাসলেও হাসছে । নিরূপণ 
ন। করলেও নিরূপিত হয়ে রয়েছে। তোমার 
নিরূপণের অপেক্ষা রাখে না- নিরপেক্ষ । সুর্যের 
মত অল জ্বল কৰে প্রকাশপাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে 
না? তোমার চোখ বাধ। বলে, সামনে মায়ার 
মেঘ বলে। মনে ময়লা রঞ্কেছে, ধুয়ে ফেলতে 
হবে। সেই হচ্ছে সাধন । যে রকম ৪97:000- 
0106 (পররিপার্থিক অবস্থায়) থাকবে মনের 
ধারণা, বিশ্বাস সেই ভাবে গড়ে উঠবে। তাই ত 
সাধুসঙ্গ দরকার, যার! সব সময় অনুভব করছে 
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা” | 

“সাধু আর কি? সতত যে তার চিন্তা 

করছে, তার ওপর সব নির্ভর, শিরভিমান, পবিক্র, 
্বার্থশূন্ত | নাহং নাহং তু তুঁহু। দ্মামরা কি 
কিছু করছি? আমরা কি কিছু করতে পারি? 
তিনি যে এইখানে (হন্ধ দেখাইয়।) আছেন) 


ষ্ঠ, ১৩৫৭] 


তিনিই করাচ্ছেন। তার ইচ্ছেন্ন সব হচ্ছে, সত্যি 
বলছি--এ অশ্রভব করেছি-_-জীবনের প্রতি 
পদে। তীর ইচ্ছে--হার কৃপ। নইলে কার সাধ্য 
কিছু করে। প্রভূ, 'নাহং নাহং তুঁছু তুঁছ*। 
এগুলি ঠাকুরের উচ্চারিত বাক্য, মহাবাকা, অপ 
করলে সিদ্ধ হয়।” 
দী র্ চর 

সকালবেলা ধাবা ইঞ্জি চেয়ারে বপিয়া 
আছেন। ভক্তটি কাছে বসিয়া আছে দুরে 
আশ্রমের ছেট ছোট ছেলেরা পড়িতেছে। বাবা 
বপিলেন__ 

দ্দেখ, তাগ করতেই হয়। কামকাঞ্চন- 
ত্যাগ। তার পর মনের সব সুঙ্গু বালনাত্যাগ--- 
নামযশের বাসনা, সব তারে বাড়া-+আরে। বাসনা 
আছে-_সে সবও ত্যাগ করতে হয়] ত্যাগের 
সীমা নেই, তাই আনন্দেরও সীমা নেই। ত্যাগ 
থেকেই আনন্দ। যত ত্যাগ তত আনন্দ! 
আদর্শ চাই, ত্যাগের আদর্শ। ত'ই তিনি দেখাতে 
আসেন, যখন যেখানে যেমনটি দরকার । ত্যাগই 
মন্যাত্ব _দেবত্বের চেয়েও বড়। দেবতারাও 
মানুষের ত্যাগের অপেক্ষায় চেয়ে বসে থাকেন-__ 
যথা দধীচির দেহত্যাগ ৷ অবতার পরিপূর্ণ আদর্শ 
যে যতটুকু নিতে পারে তার ততটুকু। অনস্ত 
অগাধ সমুদ্র, ছোট ঘটি--যে যতটুকু ভরতে 
পারে) ঘট ডুবে যাকৃ-যাক্‌ না। ত্যাগ চাই। 
ভাল পেতে হলে মন্দত্যাগ-_নাবার মন্দ পেতে 
হলে ভালত্যাগ । 
'নুখার্থী ন লভেম্ বিগ্যাং বিদ্কার্থী ন লভেৎ সুখম্‌ । 
সথার্থী ঘ৷ ত/জেদ্‌ বিগ্টাং বিশ্তার্থ ব। ত্াজেৎ 

সুথম্‌॥? 

্বথভোগের বাসনা থাকলে কিছুই হবেনা। 
বিচার কঁর--সংদারে প্রকৃত সুখ নেই। সখের 
পরই হুংখ ; জন্ম জন্ম ধরে এই চলেছে, আর 


৬ জীয়ামকৃফ 


স্বামী অখণ্ডালন্দ মহারাজের সঙ্গে কয়েক দিন 


িখি 


না। এবার 9০৪11০563 (খাটি) ছুখের 
সন্ধানে যেতে হবে-_বে স্বখে ভেজাল নেই! 
ভেজাল খেয়ে খেয়ে প্রকৃত জিনিষের আস্বাদই 
ভূলে গেছে_আর তাহজম বরার শক্তিও 
সব হারিয়ে ফেলেছে। সম্তায় ভেজাল পেলে 
আজকাল আর খাটি কেউই চান না।” 
ক রি গু 
সময়--সন্ধ্যারতির পর। স্বান--যাহিরের 
হল্‌্। ভক্ত দুচার জন উপস্থিত। অনেকক্ষণ 
শিষ্তন্ধতার পর বাবা আপন মনে তাহার সহজ 
হরে গান গাহিতেছেন-- 
“মা, তোর কোলে আমি লুকিয়ে থাকি। 
থেকে থেকে চেয়ে চেয়ে, 
চেয়ে চেয়ে তোর মুখপানে 

শুধু মা, মা, মা, মা বলে ডাকি । 

ও মা তোর কোলে আমি লুকিয়ে থাকি ॥ 
-এই যেন ছোটছেলে মার কোলে রপ্েছে, 
মা'র দিকে তাকিয়ে--ভারি আনন্দ; ইচ্ছে করে 
মায়ের মাঝে লিয়ে যাই। কেউ দেখতে 
পাবে না, শুধু মা আর আমি- আর কিছু না। 
থেকে থেকে চেয়ে চেয়ে মাকে দেখতে দেখতে 
আনন্দে যখন আটখানা যখন আর চেপে 
রাখতে পারছে না- তখন “মা, মা, মা, মা বলে 
ডাকি”। মায়ের কাছে, মানেই কোলে 
রয়েছে, ডাকবঝার কোন কারণ নেই; তবু 
অকারণ আনন্দে অকারণ ডাক। তারপর 
কি সব আছে--যগানন্দ-নিউ্রারসে ; আরও 
কত সব। ও সব কি? ছোটছেলে মার 
কোলে, তার মধ্যে ঢোকালে কিন! যোগানন্ন- 
নিদ্রারসে' | আমর! ওই ছুলাইন গাইতুম-- 
একঘণ্টা, ছুঘণ্ট| ধরে | সব আত্মহার!! আর 
তিনি * হাসতেন, কথ্খন বা গানে যোগ দিতেন। 
থুব আনন্দ | 


ইত 


মা তোর ফোলে আমি লুকিয়ে থাকি । 
থেকে থেকে চেয়ে চেয়ে, 
চেয়ে চেয়ে তোর মুখপানে 

মা, মা, মা, মা বলে ডাকি ।” 


রঙ চে গা 
পরদিন সকালবেলা | একটি সাদা গরদের 
চাদর গায়ে জড়ানো । ছুটি হাত জোড় করিয়। 


বাব! আপন মনে ন্তোত্রপাঠ করিতেছেন--ভক্তেয়। 
বাধ! না দিয়! ঘরের বাহির হইতেই দেখিতে ও 
শুনিতে লাগিল প্রমদাদান মিত্র মহাশয়ের 
'বিশুদ্ধবিজ্ঞানযগাধসৌখ্যং ইত্যাদি শ্রীরামকৃষ্ণ 


উদ্বোধন" 


[ ৫২ম ধর্ষ---€ম সংখ্যা 


হাব! প্রত্যেকটি ক্লোকের শেষে যখনি “ভুবি 
ম্ামকৃষ্ণ+ খলিতেছেন, তখনি বাবা যুক্তকর 
মাথায় ঠেকাইতেছেন। ওুক্ুগন্ভীর কণ্ঠে গদগদ 
শ্বরে হ্ত্বদীর্ঘ মাত্র! ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিয়া 
বাবা নিঝিষ্ট মনে স্তব করিতেছেন-- 

তমন্তুতং কঞ্চিদচিত্তাশক্ডিং | 

বনে প্রশাস্তং পবরপূর্ণবোধং 

জ্ঞানম্ত ভক্তেশ্চ বিশ্তদ্বমুত্রিং 

ঘিমৃর্তিমেকং ভূবি রামষ্ঃ| 

দ্িমৃত্তিমেকং ভূবি রামকষঃঃ? 
বলিয়! বারংবার মাথায় হাত ঠেকাইয়! প্রণাম 
করিতে লাগিলেন। 


সংশয়াতীত 


শ্রীতারাকুমার ঘোষ 


সমগ্র বিশ্বের মাঝে রাজে এক বাণী, 

অণু পরম!ণু হ'তে সত্যের সন্ধানী,__- 
তোমারেই ব্হুকপে করিছে প্রকাশ ; 
বিশ্বমাঝে তুমি প্রভূ আনন্দ-নির্যাস 
বিতরণ করিয়াছে! আপনার হাতে ; 

কিন্ত হার ধবংসলীলা লয়ে আজ মাতে 
বিজ্ঞাণীর জ্ঞান, তার যতেক সাধনা, 
শ্শ/নের বিভীষিকা করেছে রচনা । 

তাই মনে জাগিয়াছে অনস্ত সংশয় 

কোথা তব শক্তি, দীপ্তি হে আলোকময় ? 


তব স্বষ্টি ধবংদ করি আস্ুরিক বলে, 

যাবে তার। নিজ পথে অনায়াসে চলে, 
তুমি দূরে উদাসীন অচঞ্চল হয়ে 
নিরখিবে- কোনরূপ কথ! নাহি কয়ে? 
হেন কালে একি লীল/, একি গে! বিশ্বন্ন | 
জানাইলে, তুমি সতা, অনস্ত অবায়। 
তোমার মহিমা ম্লান করে কোন জন? 
সত্য লভিয়াছে তার নিজ সিংহাসন । 

গখ হত, ঘন্ব মন্দ তোমার বিহিত | 
আপনি ম্বয়্েছে! কিন্ত সবার অতীত 4 





ত্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি 
মিস্‌ জোসেফাইন্‌ ম্যাকূলাউড. 
অনুবাদক--অধ্যাপক শ্রীঙ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্‌-এ 
(8 ) 


নীল নদীর উৎসপথে কয়েক জন ইংরেজের 
সঙ্গে আমার দেখা হল! চমৎকার লোক 
তারা! তাদের সঙ্গে জাপানে যেতে তার! 
আমাকে অনুরোধ করলেন। স্বতরাং ভারতবর্ষ 
হয়ে জাপ]ন্য।ত্রার আমার সুযোগ হল। আবার 
স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বল্লেন, যদি 
তার যাবার ব্যবস্থার জন্য আমি লিখি ত৷ হলে 
তিনিও জাপানে যাবেন। জাপানে আমি 
ওকাবুরা কাকাজুর সঙ্গে পরিচিত হই। 
টোকিওতে ওকাকুরা বিজিৎসুইন্‌ চিত্রবিগ্ভালয়ের 
প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জাপানে হ্বামীজীকে 
অতিথি হিসেবে পাবার জন্ঠ বিশেষ আগ্রহাস্িত 
ছিলেন। কিন্তু স্বামীজী যেতে রাজী হন নি 
বলে মিঃ ওকাকুর! তার পরিচয় লাভ করবার 
জন্ত আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে এলেন ৷ বেলুড়ে 
কয়েক দিন থাকার পর আমার জীবনে একটি 
অতি আনন্দময় মুহূর্ত এল যখন মিঃ ওকাঁকুরা 
অনেকটা উৎকট অহঙ্কারে আমাকে বল্লেন ঃ 
"স্বামী বিষেকানন্দ ত আমাদেরই । তিনি একজন 
প্রাচ্যবাপী। তিনি আপনাদের নন।” তখন 
আমি বুঝতে পার্লাম তাদের পরম্পরের মধ্যে 
সত্যিকারের ভাবসাম্য হয়েছে । দু'একদিন পরে 
স্বামীজী আমাকে বল্লেন £ “মনে হচ্ছে ষেন 
ব্ছদিনের হারান একটি ভাই এসেছে” তার 
কথায় ধরা পড়ল তাদ্রে হু'জণের যথার্থ মনের 
মিল। তারপর ম্বামীজী যখন তাকে জিজ্ঞেদ্‌ 
করলেন £ “মআর্পন কি আমাদের সঙ্গে ষোগ 


দেবেন [৮ মিঃ ওকাকুর! উত্তর দিলেন £ “না, 
এই সংসারের সঙ্গে বোঝাপড়া এখনও আমার 
চুকে যায় নি।” তার উত্তরটি অতি বিজ্ঞোচিত ! 

এ বছর গরমে আমেরিকার কন্দাল-জেনারেল 
জেনারেল প্যাটারদন গুদের কন্হুল্ট্এ 
(00970801858) আমাকে থাকতে দিলেন। 
সেখানে অতিথি ছিলেন মিঃ ওডা। টোকিওর 
আসাকুসা মনরে আমি তাঁর অতিথি 
হয়েছিলাম। 

সমন্ত বছর প্রায়ই আমি শ্বামীজীর সঙ্গে 
দেখ! করতে আসতাম। একদিন এপ্রিল মাসে 
তিনি বল্লেন £ জগতে আমার কিছুই নেই। 
নিজের বলতে আমার এক পেনিও নেই । আমাকে 
যখন যা কেউ দিয়েছে তার সবই আমি বিলিয়ে 
দিয়েছি আমি বল্লাম: “ম্বামীজী, যত দিন 
আপনি বেঁচে থাকবেন তত দিন আমি আপনাকে 
প্রতিমাসে পঞ্চাশ ডলার দেব” তিনি মিনিট 
খানেক ভেবে বল্লেন £ “তাতে কি আমি কুলিয়ে 
নিতে পারব?” পা, নিশ্চরই পারবেন অধশ্ঠ 
তাতে বোধ হয় আপনার ক্রীম এর ব্যবস্থা 
হবে না_আমি উত্তর দিলাম । আমি তখনই 
তাঁকে দু'শ ডলার দিই, কিন্তু চারমাস যেতে না 
যেতেই তিনি ইহ সংসার থেকে চলেই গেলেন! 

একদিন বেলুড় মঠে কোন ক্রীড়াপ্রতি- 
যোগিতায় ভগিনী নিবেদিতা পুরস্কার বিতরণ 
করছিলেন; আমি শ্বামীজীর শোবার ঘরে 
জানালায় থাকে দীড়িয়ে দেখছিলাম ; সেই সময় 


২৬৮ 


তিনি আমাকে বল্লেন £ “আমি কখ খনে! চল্লিশে 
পৌছব না।” তার বস ছিল উনচল্লিশ--তা! 
আমি জানতাম! আমি বলাম £ “কন্ত শ্বামীজী, 
বুদ্ধ চ'্শ থেকে অ'শি বছরের আগে ত ত'র 
জীবনের বড় কাজ করেননি ।” তিনি বল্লেন £ 
“আমার যা! বাণী তা আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন 
আমাকে যেতেই হবে?” আমি জিজ্ঞেস্‌ 
করলাম £ “কেন যাবেন ?” তিনি উত্তর দিলেন £ 
“বড়গাছের ছায়া ছোট গাছগুলোকে বড় হতে 
গেবে না! ছোটদের জন্য স্থান করবার জন্ঠ 
আমাকে যেতেই হবে” 


তারপর আমি আবার হিমালয় গেলাম। 
আমি ম্বামীগীকে আর দেখতে প'ইনি। 
রাজার জুবিলি উপলক্ষে আমি ইউরোপে ফিরে 
গেলাম। পুবেই বলেছি আমি কখনও তার 
শিষ্যা ছিলাম না, ছিলাম শুধু বন্ধু? ১৯৯২, 
এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষ থেকে চলে যাবার 
সময় তার কাছে শেষ চিঠিতে লিখেছিলাম £ 
“থে ছুখে,। সম্পর্দে বিপদে আমি 
আপনার সঙ্গেই থাকব।” এই লেখার পর 
আমি ঠাকে আর দেখিনি । বিদায়কালীন পত্রে 
আমার পরিফধার মনে পড়ে আমি এঁ কথা 
লিখেছিলাম । কথাটি তিনবার পড়ে নিজেকে 
জিজ্ঞেস করলাম £ 'আমি যা লিখেছি সত্যিই 
কিত' মনে করি? হই, সত্যিই তা আমার 
মনোগত ভাষ। যাই হোক, আমি ইউরোপ 
রওন। হলাম। চিঠিখানা তিনি পেয়েছিণেন, 
অবশহ্ঠ আমি কোন উত্তর পইনি। তিনি ১৯৯২, 
৪ঠে! জুলাই দেহত্যাগ করেন! 

২রা জুলাই ভগিনী নিষেদিতা স্থামীলীর 
সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করেন! কোন একটি 
বিজ্ঞান তাক বিগ্তালয়ে পড়াবেন কিনা জানতে 
তিনি স্বামীজীর কাছে গিছলেন। ম্বামীগী 
উন্ভর় দিলেন £ “বোধ হয় এবিষয়ে তুমিই ঠিক, 


উদ্বোধন 


[ ৫২য বর্ষ--€ম সংখ্যা 


আমার মন কিন্তু অন্ত বিষয়ে ব্যাপূত। আমি 
পরপারের জগ্ত তরী হচ্ছি?” শিবেদিতা 
ভাবলেন স্বামীজী বাহ্ঙ্গগৎ সম্বন্ধে উদাপীন 
হয়ে পড়েছেন! শ্বামীজী তাকে বল্লেন ঃ 
তোমাকে ত খেষে যেতে হবে” ভগিশ্ 
নিবেদিত সব সময়ই হিন্দু ধরনে আগ্গুল দিসে 
খেতেন তারখাওরা হয়ে গেলে স্বামীজী 
তার হাতে জল ঢেলে দিলেন। সত্ািকার 
শিম্যের মত নিবেদিতা বল্লন£ “আপনার এবপ 
করা আমার ভাল লাগছে না1 তিনি উত্তর 
দিলেন ঃ “ষীশুধুট তার শিশ্যদের প| ধুয়ে 
দিয়েছিলেন।” তাদের শেধ সাক্ষাতের সময় 
এঁবপ হয়েছিল”--ভগিনী নিবেদিত! কথাটি এক 
রকম বলতে যাচ্ছলেন। এটই ছিল্ার শ্বামীণীর 
সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার] সে দিন স্বামীজী 
ভার কাছে আমার কথা বণ্ছিলেন, অন্থান্ঠ 
অনেকের কথ! বলেছিলেন। আমর প্রনঙ্গে 
বলেছিলেন £ ”সে পবিত্রতার মতই পরভ্র- যেন 
মৃঠিমতী পবিত্রতা । মূর্ত ভালাদার মতই 
সে ভালবাসে 1” সুতরাং এ কথাকেই আমার 
প্রতি শ্বামীজীর শেষ বাণীবপে আমি গ্রহণ 
করেছিলাম। দুদিনের মধোই তিনি মহাপ্রহ্থান 
করলেন। বলে গেলেন £ "এই ব্লুড়ে যে 
ঘনীভূত আধ্যাম্ত্িকতার চপ এল, তা থাকবে 
পনর শ বছর। এ হবে এক সুবুহৎ বিশ্ববিষ্তালয় 
আমি কল্পনা! করছি মনে কর না, আমি তা 
প্রত্াক্ষ দেখছি 1” 


৪ঠে! জুলাই বেলুড় মঠ থেকে আমাকে 


কাধল-এ খবর দেওয়া! হলঃ ম্বামীজী 
নির্বাণ লাভ করেছেন” কয়েক দিন 
আমি ত্তন্ধ হয়ে রইলাম। ক্যং'বল-এর আমি 


কোন উত্তর দিইনি | বিমর্ষের ঘনাম্ধকারে 
আমার জীবন পূর্ণ হয়ে উঠল; তাতে করেক 
বছর কদলাম! ম্যাটায়লিঙ্ক, পড়বার পর অমি 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ ন্‌ 


আার চোখের জল ফেলিনি। ম্যাটারলিঙ্ক, 
বলেছেন ঃ "তুম যদি কারো দ্বার! সত্যিই 
প্রভাবিত হয়ে থাক, তাহলে তোমার জীবনে 
তা প্রমাণ কর, চোখের জলে নয়।” আমি 
'আমেরিক] ফিরে গিয়ে যে সব জায়গায় ম্বামীজী 
ছিলেন তার অনুসন্ধানের চেষ্টা করতে 
লাগলাম। আমি সহ্ম্র ঘ্বীপোগ্ঠানে (79০৪- 
8870 19180] ?8৮) গেলাম ; সেখানে 
গৃহকত্রী মিস্‌ ডাচারেত্ অতিথি হলাম। 
স্বামীজী যে ঘর ব্যবহার করতেন সেই ঘরে 
তিনি আমাকে থাকতে দিলেন? 

চৌদ্দ বছর কেটে যাবার পর আমি 
ভারতবর্ষে ফিরলাম। সেবার আমি প্রোফেলার 
গেড.ল্‌ ও মিসেল্‌ গেড.স্এর সঙ্গে গিয়েছিলাম। 
তখন আমি দেখতে পেলাম ভারতবর্ষ ত 
নিরানন্দ নৈরাশ্যের দেশ নয়! সারা ভারতবর্ষ 
স্বামীনীর ভাবে উদ্দীপিত; ছ'সাতটি মঠ 


শীরমণ মহষি 


২৬৯ 


প্রতিঠিত হয়েছে, হাজার হাজার কেন্ত্র হয়েছে, 
শত শত সমিতি দেখ! দিয়েছে! এ সময় থেকে 
আমি ঘনঘনই ভারতবর্ষে গিয়েছি। সন্ন্যামীর। 
আমাকে বেলুড় মঠের অতিথিশালায় পেতে চান। 
আমি স্বামী বিবেকানন্দকে তাদের সামনে 
প্রাণবন্ত করে ধরি কিনা! এই যুবকরা 
ত তাকে কখনও দেখেননি। আমিও 
ভারতবর্ষে থাকতে চাই। মনে পড়ে যখন 
স্বামীকে একদিন জিজ্ঞেদ করেছিলাম 
পন্বামীজী, আমি কি ভাষে আপনাকে লব চেয়ে 
বেশী সহায়তা করতে পাবি?” তখন তিনি 
উত্তর দিয়েছিণেন £ পভারতবর্ষধকে ভালবাস ।” 
কৃতরাং ভারতব্ষেই আমি থাকতে চাই! 
ব্লেড মঠের অতিথিশালর দোতলা আমারই । 
হয়ত প্রতোক বছর শীতকালে ওখানে যাব 
জীবনের শেষদিন পর্যস্ত 

( সমাপ্ত) 


জ্রীবুমণ মনবি 
শ্ীরমনীকুমার দত্ত ঞ, বি-এল্‌ 


গত ১৪ই+ এপ্রিল (১৯৫০) শুত্রবার 
দক্ষিণ ভাবুতের সর্বজনমাহ্য জীবন্দুত্ত মহ'পুকষ 
শ্রীবমণ মহধি সম্তর বৎসর বয়সে তাহার আর্কট 
জেলাস্থিত অরুণাচল আশমে নম্বরদেহ ত্যাগ 
করিয়াছেন | সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল এই 
মহধি স্বীয় দিবা জীবনের প্রভাবে অসংখ্য 
নরনারীর অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। 

১৮৭১ পু দক্ষিণ ভারতের মাধুয়াই জেলার 


তিরচূল্ড়ি গ্রামে এক মধাবিত্ত পর্রিবারে বেস্কট- 
রূমণ জন্মগ্রহণ করেন। অতিশয় বুদ্ধমান ও 
স্বাধীনচেতা হইলেও বালক বিষ্াশিক্ষ য় বিশেষ 
কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই। 
বাল্যকালে তাহার কোন ধর্মানুরাগ বা ঈশ্বর- 
ভক্তির আতিশধ্য 9৪ পরিলক্ষিত হয় নাই। 
পাঠ্যাবস্থায় যোল বংসর বয়সে বালকের জীবনে 
এমন একটি অস্ভুত ঘটন! সংঘটিত হয় যাহার 


২৭৩ 


ফলে তাহার জীবনগতি আমূল পবিবুত্তিত 
হইয়াছিল। একদিন হঠাৎ মৃত্যুভন্ন তাহাকে 
পাইয়া বসে। বালক অনুভব করিল--সে 
মরিতে চলিয়াছে। এই ভাবনা তাহাকে 
অনতিবিলদ্েই অন্তমু্ধী করিয়া তুলিল। তাহার 
ভিতরে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল-_মৃত্যু কি এবং 
উহার পরিণামই বাকি? সে মৃত ব্যক্তির 
অভিনয় করিল-__মৃতের ন্যায় ভূমিতে শায়িত 
হইল! সর্বতোভাবে নিজকে মৃত বলিয়! অনুভব 
করিতে প্রয়াস পাইল। কিস্তু বালক তখনও 
অন্তরে উপলব্ধি করিতে লাগিল-_সোইহত 
(আমি সেই)। চকিতে তাহার অনুভূতি হইল 
মানুষ মরণশীল দেহমাত্র নয়, তাহানু গ্রকৃত 
শ্বূপ অজ অবায় শাশ্বত আত্মা । এই্রুপে মুহূর্ত 
মধ্যে তাহার হৃদঘ়ে বিবেক, বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত 
উদ্দীপিত হইল। সংসারত্যাগ করিবার শুভ 
মুহূর্তের প্রতীক্ষায় বালক দিন কাটাইতে লাগিল। 
কয়েক মাস পরেই সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। 

পড়াশুনায় অমনোযোগী ও উদাসীন দেখিয়] 
জ্যোষ্টব্রাতা বালককে সময়ে সময়ে তিরস্ক!র 
করিতেন! এই তিরস্কার তাহার নিকট পরম 
পুরস্বার বলিয়াই প্রতিভাত হইল। ভ্রাতার 
শাসনে বালকের মনে দৃঢ প্রতীতি জন্মিল যে 
তাহার জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র সংসারে থাকিয়া 
সাধারণের ন্যায় বি্ষয়সম্ভোগে জীবন অতিবাহিত 
করা তাহার অভিপ্রেত নয়। একদিন ভ্রাতার 
উদ্দেশে নিয়োক্ত মর্মে একখান পত্র লিখিয়া 
মাত্র তিনটি টাক! সমল লইয়া বালক প্রসিদ্ধ 
তীর্থস্থান অরুশাচল ( তিরুবর্লযালাই ) অভিমুখে 
বাতা করিল--'দাদা, পরমপিতা পরমেশ্বরের 
আদেশে তীহান সন্ধানে গৃহ ছাড়িয়া! চলিলাম; 
আমায় কোন থোজ করিষেন না। আশীর্বাদ 
করিষেন যেন উদ্গেশ্ট সফল হর। আমার প্রণাম 
গ্রহণ করুন ।” 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ঘ”৫ষ লখ্যা 


অরুণাচল তীর্ঘে উপস্থিত হুইয়] বেক্কটরমণ 
গভীর তপন্াক্স নিমগ্র হইলেন তিনি ফোন 
গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ কয়েন নাই এবং ধর্ম- 
শান্্েও তাহার পারদশিত! ছিল না। যে পরম- 
পিতার নির্দেশে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া অকুণাচলে 
আসিয়াছিলেন সেই ভগবানের অতৃপ্ত হস্তই 
তাহাকে এক্ষণে সাধনায় সিদ্ধিলাঁভে সহাক্ত। 
করিতেছিল। তিনি আত্মান্সন্ধানে এতদুর 
ডুবিয়া গেলেন যে গভীর তিতিক্ষা-সহায়্ে 
অচিরকাল মধ্যেই আম্মজ্ঞানলাভে কৃতার্থ 
হইলেন। তদবধি পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ মহৰি 
অরশাচলে অবস্থান করিয়া! তাহার উপলব্ধ ভ্ঞান- 
বিতরণে ও মধুর ক্কপাবর্ষণে অগণিত নয়নারীর 
কল্যাণসাধন করিয়াছেন) 

অরুণাচলে মহধির একটি আশ্রম আছে। 
তথার তাহার কোন সন্লাসী বা গৃহী শিষষ- 
সম্প্রদায়ের মতে। কিছু গড়িয়া উঠে নাই৷ তিনি 
আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন দীক্ষা দিতেন না, 
কাহাকেও শিষ্য করিতেন না এবং কোন সংঘও 
গঠন করেন নাই। প্রক্কৃতপক্ষে মহধি স্বরংই 
সকলের আলো ও আশ্রয় স্বরূপ ছিলেন 
যাহারাই তাহার দিব্য সংস্পশে আমিত তাঙ্ারাই 
তাহার আস্তরিক আশীর্বাদ ও অমুতোপম 
উপদেশ পাইয়া ধন্ত হইত, তাহাদের সকল 
সন্দেহের নিরসন হইত, তাহারা বিশ্বাস-ভক্তি- 
প্রেমে সমৃদ্ধ হইত এবং হৃদয়ে বিমল আনন্দ 
ও অপূর্ব শাস্তির প্রেরণ। লাভ করিত। এমনি 
ছিল তাহার দিব্য জীবনের অমোঘ প্রভাব! 
আজ তাহার দেহাবসানে তত্প্রবর্তিত কোন 
ংঘ, সম্প্রদায় ও শিশ্যগোরষ্ঠী দেখিতে পাই ন' 
বটে, কিন্তু তিনি অসংখ্য অন্রাগী ও ভন্তের 
হৃদয়ে তাহার দিব্য আসন প্রতিতিত করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। 

প্রাচীন খধিগণের ভ্তায় মহধি রমণ তীহার 


জোষ্ঠ, ১৩৫৭ ] 


নিজ অন্ুভূতিলন্ধ সত্য প্রচান্ধু বরিহ্াছেন। 
তিনি দ্াশনিকের ষ্টার কোন বিশেষ প্রণালীবন্ধ 
মতবাদ প্রচার কয়েন নাই। তিনি ছিলেন 
একজন খযি, জীবদুক্ত মহাপুরুষ! ততপ্রণীত 
উপদেশসারম্ঠ নামক কবিতায় তাহার অমূল্য 
উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই । 

উপনিষদের শিক্ষার মতোই মহধি রমণের 
শিক্ষা । জীব ও ব্রন্গের অভিন্নত্ব উপল: করাই 
তাহার শিক্ষার মূল উদ্দেশ? তাহার উপদেশ" 
প্রদানপদ্ধতি ছিল একাস্তই সরল ও মৌলিক-_ 
উহাতে হুক্স দার্শনিক তত্বের চুলচেরা নীরস 
বিচার ও তর্কজাল-বিস্তারের কোন প্রচেষ্ট! 
ছিল না, ছিল শুধু নিজের উপলব্ধ সহজ সরল 
কণাক় অপূর্ব ব্যাখ্যা) । জে তাহাকে উপ 
“আত্মবিচারের' সাধনা ধর্মাথি-মাত্রেরই হৃদয় 
গভীর ভাবে ম্পর্শ করিত। তাহার চরিত্রমাধুর্ধ 
ও করুণ! ছিল অপরিসীম ' দর্শক ও উপদেশ- 
প্রার্থীরা তাহার দিব্য সান্নিধ্যে €প্ররণ! এবং 


সযালোচনা 


২ 


করশাধৃত্টিতে বিশেষ আকর্ষণ অনুষ্ভব করিত। 
উচ্চ-নীচ, দীন-দরদ্র, পুণাবান্”পাপী সকলকেই 
তিনি রূপাবর্ষণে ধন্ত করিতেন। 

মহধির শিক্ষার প্রধান কথা এই-_আত্ম- 
বিচারই সবোচ্চ উপণন্ধির সুখ্য সাধন, কারণ ইহা 
দ্বারা কাচ। “আমি-কে পাকা “আম+তে শী 
লীন করা যায়) এেই আত্মবিচায় মানসিক 
অনুসন্ধান নয়--ইহা মনকে বিষয় হইতে শুদ্ধ 
আত্মচৈতন্তে দৃঢ়নিবন্ধকরণ ৷ মন দৃশ্যবন্ত হইতে, 
বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত হইলে শ্ুন্বও 
নিফাম হক, তখনই আত্মদর্শন হইয়া থাকে। 
আম্মা শুদ্ধ মনেরই গোচর। বাসনাযুক্ত 
মনের নাশ হইলে অথণ্ড পরিপূর্ণ সং 
থাকেন) এই পরিপূর্ণ জ্ই যথার্থ শ্বক্প-_- 
পাকা আমি”, শাশ্বত আত্মা! এই অন্ুভূতি- 
লাভই পরম যোগ, পরম জ্ঞান এবং পরম! ভক্তি | 
ইহাই মহঘি-উপদিষ্ট সরল ও গভীর সাধন। 
ইহ! সার্নভৌম ও সর্বজনের গ্রহণোপযোগী ৷ 





সমালোচন। 


বাংলায় সজীতের ইতিহাস-__মণিলাল 
সেন-প্রণীত। পূর্বাশ! লিমিটেড, পি ১৩ গণেশ 
চন্দ্র এভেম্থযু, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 
প্রথম সংঘরণ। পৃষ্ঠা ১২৭ ) মূল্য ছই টাকা । 

ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলার 
অধদান অবিশ্বরুমীয়। সঙ্গীতকলায়ও ইহার 
ব্যত/য় হয় নাই। সঙ্গীত এবং উহায় আমু- 
বঙ্জিক ন্ৃত্যবান্ত প্রসৃতিতে প্রাচীন কাল হইতে 


বর্তমান সময় পর্তস্ত বাংলার কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য । 
আলোচ্যমান পুস্তকে গ্রন্থকার প্রাচীন বোক্ষবুগ 
হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল প্ত সঙ্গীত- 
চর্চায় বাঙ্গালী জাতি যে অতুলনীয় কৃতিত্ব অর্জন 
করিদ্ধাছে উহার একটি ধাক্বাধাহিক ইতিহানল 
রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থকান্ের 
বিবৃতিগুলি কতিপয় বিশেষজ্ঞ সমালোচকের 
হুচিক্িত ও গবেষণাযূলফ অভিষতেয ছায়া 


৭২ 


সমধিত ও সমৃদ্ধ হইয়াছে! তথ্যসংগ্রহ ও 
বিহয়বন্ত্র বিহাসে লেখকের যত্ব, চেষ্টা ও পরিশ্রম 
প্রশংসনীয় । পুস্তকের প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ সুন্দর | 
পুস্তকখানি সঙ্গীতজ্ঞ এবং গীতবাগ্ধ-রসসি কমাত্রেরই 
সমাদর লাভ করিবে। 
শ্রীর মণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্‌ 
সাহিত্যের নবজন্স ও যুগচেতনা-_ 
অধ্যাপক ই্রত্রিপুর/শঙ্কর সেন, এম-এ, কাব্যতীর্ঘ 
প্রণনীত। প্রকাশক--শ্রুপ্র লাইব্রেরী, ২৯৪ কর্ণ- 
ওয়|লশ সীট, কলিকাতা 1. ১৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য 
ছুই টাকা। 
নানা সার্ময়ক পত্রে লেখক যে সকল 
ছুচিস্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তম্মধ্ো নয়টি 
এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে) প্রথম আটটি 
প্রবন্ধে যথাক্রমে রামমোহন, অক্ষয়কুমার জশ্বর- 
চন্দ্র, মধুস্থদন, বঙ্কিমচন্দ্র, কফালীপ্রসন্ন, মীর 
মশ।র্রফ হোসেন ও নবীনচন্ত্র এই আট জন 
সাহিত্য-সাধকের অস্তজীবন ও জীবন-দর্শনের 
সংক্ষেণ্ত পররচন্ঘ আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে 
বাঙ্গালী প্রতিভার যে বিশ্ময়কর ও সর্বতোমুখী 
বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহার কয়েকটি চিত্র এই 
পুস্তকে নুচারুরূপে আর্ত হইয়াছে | কয়েক 
জন প্রতিভাবান্‌ খবাঙ্গালীর জীবন ও রচনার 
মধ্যে সে যুগের ভাবধারা কতটা প্রতিফলিত 
হইয়াছিল পণ্ডত লেখক তাহ! বিভিন্ন মনীষীর 
ধক্যোদ্ধ'র-পূর্বক প্রবন্ধগুলিতে আলোচনা 
করিয়াছেন। 
লেখকের মতে “রামমোহনের প্রীতিভ। মূলতঃ 
সাহিত্যিক প্রতিভ] নয়, দার্শনিক প্রতিভা 1.” 
রামমোহনের চিন্তাধার! দেবেজ্নাথ ও অক্ষয় 
কুমার ও উত্তরফালে স্বামী বিবেকানন্দকে 
বিশেবভ!বে গ্রভাবাম্িত করিক্ধাছে।” ভগিম্ব 
নিধেদিতা-প্রণীত "ম্বামীক্ষির সহিত হিমালয়ে” 
পুস্তক হইতে বাক্যোদ্ধার করিয়া লেখক 


উদ্বোধন 


[ ৫€২ম বর্ধ--৫ম লংখ্য 


দেখাইক্লাছেন, শ্বামীজি নৈনিতালে নিজমুখে 
স্বশিধ্যা নিবেদিতার নিকট রাজা রামমোহনের 
খণ স্বীকার করিয় ছিলেন। ম্বামীজি ছিলেন 
স্বাধীনচেতা ঘুগাচার্য। তাহ।র যঘাণীর যেমন ছিল 
বিশেধত্ব, তেমনি ছিল স্বাতন্ত্য। একই দেশের, 
একই শতাব্দীর মশীধিগণের মধ্যে ভাবস'দৃগ্ ব! 
পারম্পর্য থাক! আশ্চণ্য নয়। কিন্তু তাহাকে 
থিণ বলা সমীচীন কি? লেখক মধুহদনের 
ব্ক্তিসত্তায় হৈতধারাটি সুন্দর ভাঘে বর্ণনা 


করিয়াছেন। কালীগ্রসন্ন ঘোষ, নবীনচন্ত্র 
সেন প্রভৃতি লাহিত্িকের "্মর্ণীয় অবদান ও 
হুচিত্রিত হইয়াছে 


অন্তিম অধ্যায়টির নাম 'শতাঁজী-পরিরমাঠ। 
ইহাতে উনবিংশ শতাকীতে বাংলায় ধর্ষান্দোলন 
এবং সাহিত্য-সাধনার সামান্ত পরচয় প্রদত্ত । 
এই সম্পর্কে লেখক বলেন, “এহুগে স্বামী 
বিবেকানন্দই শিক্ষিত সমাজের উপর সব চেয়ে 
বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন ।-"তাহারু বাণীর 
মধ্যে যে বলিষ্ঠ জীবনবাদদ আছে উহাই দেশের 
তক্কণগণকে বিশেষ ভাবে আকরুঈ করিয়াছে” 
লেখক ম্বামীজির পাচটি অবদান উল্লেখাস্তে 
স্বমীজির বাংলা ঝঘচনার বিশেবত্ধ আলোচনা" 
প্রসঙ্গে বলেন, “স্বামীজির বর্তমান ভ রত'-কে 
ইতিহাস-দর্শন বা 11011589101) ০£ 1319601 
বল। চলে।” 

এই তথ্যপূর্ণ ছোট বইখানি বাংলার তরুণ- 
তরুণীদের, ছাত্রছাত্রীদের পাঠ করা উচিত । 
বিভক্ত বাংলার এই ছর্দিনে বাঙ্গালী যেন 
তাহার সাহিত্য-সম্পদকে বিশ্বৃত না হয়। 
যে বঙ্গসাহিত্য ভারত-সাহিত্ো, এমলকি বিশ্ব- 
সাহিত্যে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিল তাহার উজ্জ্বল 
অতীতের অবনতি অন্ধকার ভবিষ্যতেও আলৌোধ- 


সম্পাত করিতে পায়ে! 
আমী জগদীশবযানন্দ 


জা, ১৩৫৭ ] 


ছাত্রজীবনে শক্কি্গঞ্চয়_-অধ্াপক সুরেন্দ্র 
মোহন পঞ্চতীর্থ, এম-এ প্রণীত । প্রাপ্ডিস্থান-_ 
ভিক্টোরিয়! লাইব্রেরী, কলিকাতা । ২৩ পৃষ্ঠা, 
মূল্য চারি আনা । 

গ্রন্থকার “বেদশতক+, 'বঙগগৌরুব/ 
পুস্তকের প্রণেত-বপে পরিচিত। ব্র্গচর্ষের 
মহিমা কীর্তন এবং ছাত্রজীবনে উহার 
অত্যাবসশ্বকত1 প্রদর্শন আলোচ্যমান পুন্তিকার 
মুখ্য উদ্দেশ্য । ব্রক্ষচয বা বীর্শধারণ মনুষ্য 
জীবনের ভিত্তি, দৃঢ়ভিত্তিক সৌধ যেরূপ 
অটল ও স্থায়ী হয় বীর্যবান মানুষের জীবনও 
তদপ স্বাস্থ্যবান ও দীর্থাযু হয়। দ্বাদশ 
হইতে চতুধিংশ বর্ষ পর্যস্ত মানবশরীরে বীধোৎ- 
পত্তির পরিমাপ সমধিক 1 উক্ত ধাতুর সংরক্ষণেই 
শক্তি সঞ্চিত হয়, উহাব 'শপচম়ই মুত্তাতল্য। 
ছাক্জগণের পাঠ্যাবস্থাও এই কালের অন্তর্গত 
বলিয়। ছাত্রজীধনই বীর্ধধারণের প্রকুষ্ট সময় 
ছাত্রজীবনে ব্রঙ্গচম শক্তি স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্মের 
অক্ষয় আকর। অতএব কায়মনোবাকে] বীর্- 
ধারণ ও ততসহিত নিয়মিত ভাবে অসনপ্রাণা- 
যামাদির অভ্যাল ছার! চরিত্রগঠন ছাজমাপ্রেরই 
অবশ্য কর্তব্য । এই পুস্তিকা সরলভাষায় 
গল্পচ্ছলে ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করিয়া উপরোক্ত 
সথমহান্‌ আদর্শ বণিত। ছাত্রছাত্রী-সমাজে ইহা 
বহুল প্রচারের যোগ্য । 

শ্রিবীরেজ্দনাথ প্রতিহার 

রাজা গণেশ-_-শ্রীহ্রেশচন্ত্র মজুমদার | 
বিজয়! সাহিত্য মন্দির, কাশীংম ও রাজলাহী 
হইতে শ্রীবিমলেন্্র কুমার মৈত্র কর্তৃক 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৩৯ ) মূল্য এক টাকা। 

বঙ্গদেশের শৌর্য-বীর্সের গৌরবময় এঁতিহত্ষ্টা- 
গণের মধো বাজ! গণেশের নাম অবিস্মরণীয় | 


এতিহাসিক পটভূমিকায় তাহার জীবনচরিত 
অবলম্বন করিয়া! আলোচ্যমান নাটকথানি ব্লচিত। 


প্রভৃতি 


সমালোচনা 


২৭৩ 


রাজা গণেশ ছিলেন সম্তদ্র্গার ভূম্বামী, অমিত 
তেজ, সংগঠনী প্রতিভা ও অপূর্ব রণকৌশলে 
হইলেন বঙ্গের অধীশ্বর। তিনি পাঠানদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, শ্বধর্মনিষ্ট 
তাহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল বটে, কিন্ত 
হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতিস্থাপনেও ছিল তাহার 
অপরিসীম আগ্রহ! লেখক এ্রতিহাসিক 
নাটকের রচয়িতা; ইতিহাসের ঘটনা-পারম্পর্য 
তাহার মুখ্য উপাদান হুইলেও' রসতষ্টা হিসাবে, 
সংবেদনশীল নাট্যকার হিসাবে তিনি এতিহানিক 
বাস্তবতার পশ্চাতে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিতে 
পারেন নাই। ইহাতেই তাহার সাহিত্যম্থষ্টির 
পরিচয় । রাজা গণেশ ও নসেরিৎ সাহ-চরিজে যে 
উদার অসাম্প্রদায়িক মানবত! পরিস্ফুট হইয়াছে 
তাহা বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসের অমূলা সম্পদ | 
আসমান তারাচরিত্রও নাটকখানিকে বিশেষ 
গৌরব দান করিয়াছে । মোটের উপর ইহাতে 
একটি উদার ও বলিষ্ঠ জীবণাদর্শ রূপারিত | 
পুস্তকখানি পাঠ করিয়৷ পরিতোষ ল/ভ করিলাম । 

মহারাজ লীতারাম- শ্রন্নর়েশচন্ত্র মন্তুমদার 
প্রণীত। ৮নং গ্রে স্রীট, 'অরুণোদয় আর্ট গ্রেস, 
কলিকাতা হইতে শ্রীমণীন্দ্রচন্্র মন্জুমদায় কর্তৃক 
মুদ্রিত ও রাজসাহী গোবিন্দধ।ম হইতে প্রকাশিত; 
পৃষ্ঠাঁ+১২৭ ; মুলা অনুলিখিত। 

ইহাও লেখকের আর একখানি এঁতিহ্ানিক 
নাটক । বঙ্ষিমচন্ত্রের উপন্যাল “লীতারা ম'অব- 
লম্বনে নাটকখানি লিখিত। বঙ্কিমের সীতায়াম 
ও বর্তমান লেখক-বণিত সীতারাম সম্পূর্ণ এক 
নন। এই নাটকের সীতারাম কঠোর কর্তব্য- 
পালনে সদা! অপরাঙমুখ, তাহার জীবনের 
অস্তিম নিশ্বাস পর্যস্ত শৌধ ও দেশপ্রেমের সৌরভে 


আমোদিত। ইহাতেও হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতি 
ভাব লক্ষ্য করিয়! আনন্দ লাভ করিলাম । 


অধ্যাপক জীতঞানেআচজর দত্ত, এম-এ 


দত) 


শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


ক্ান্ফ্রান্সিক্কে। উত্তর-ক্যালিফোনিয়া) 
বেদান্ত সোসাইটি-_গত মার্চ মাসে এই 
প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী নিম্ন 
লিখিত বক্তৃতা দান করিয়াছেন £--৫১) 
“আধ্যাত্মিক জীবনে স্বাধীন ইচ্ছ। এবং ভগবৎ- 
কপা” (২) “স্তাল্ভাসন অথবা! মোক্ষ?? 
(৩) “ভারতবর্ষের কতিপয় মহিলা! সাধিকা”, 
(৪) “একটি পুর্ণাবয়ব ধর্মদর্শন', (৫) “আমরা 
কেন জন্মগ্রহণ করিয়াছি? (৬) “জীবাস্মার 
কক্সেকটি অন্ধকার রাত্রি” (৭) “নশ্বর ও অবি- 
নশ্বর মানব" । এততগ্তিনন তিনি প্রতি শুক্রবার 
সোসাইটির সদস্ত ও ছাত্রর্দগকে ধ্যানশিক্ষা 
দিয়াছেন এবং বেদাস্তদর্শনের ভাত্বিক ও কাধকর 
দিকের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন! 


এই সোসাইটির সহকারী অধ্যক্ষ স্বামী 
শ|ন্তন্বরপানন্দজী গত মার্চ ম'সে “ত্রা্মী স্থিতি 
লাভের উপায়” ও “নবযগের নবধর্ম” বিষয়ে 
বক্তৃত! দিয়াছেন । 


রাজকোট (কাথিওয়ার) শ্রীয়ামকৃ ২ 
আশ্রমে শ্রীগ্রীলারদাদেবী, স্বামা 
বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকুঝদেবের জদ্ম- 
জয়ন্তী মন্োগুসব-গত ১৭ই চৈত্র হইতে 
১৯শে চৈত্র এ্রেই প্রতিষ্ঠানে যথাক্রমে 
শ্রীশ্রীারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
জয়ন্তী সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 
রাজকোট ও সৌরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর হইতে বনু 
নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন । 


গত ১৭ই চৈত্র মহিলা-সম্মেলনে স্থানীয় 
িজ্ন্তাল . কমিশনারের পদ্ধী শ্রীমতী কমলাধেন 


রেগের সভানেত্রীত্ে গ্র্থণা, ভজন-সঙ্গীত ও গরব! 
নৃত্য প্রভৃতি স্থাশীয় ভারতীয় সঙ্গীত নিকেতন ও 
বার্টন ট্রেনিং কলেজের ছাত্রীগণ বর্ভৃক অনুষ্টিত 
হয়। বল্লভ কন্ঠ বিগ্ালয়ের ছাত্রীগণ শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবনের ঘটন1 অবলম্বনে রচিত “অন্ধার দান” 
নমব একটি না্টিক। সুন্দরনপে অভিনয় করে। 
শ্রীমতী ঘুগ্ধাবেন শুক্ু শ্রীশ্রীমায়ের সরল, অনাড়ম্বর় 
ও আদশ জীবন সম্বন্ধে মনোরম বক্তৃতা প্রদান 


করেনা উপসংহারে সভানেত্রী শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় 
বক্তৃতা দেন। 


গত ১৮ই চৈত্র স্বামী বিবেকাণন্দ জয়স্তী 
সভায় বহু বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। 
সৌর।দ্ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার 
এইচ ভি দিবেটিয়। সভাপতির আসন শ্রহণ 
করেন।  উদ্বোধন-সম্গীতের পর বোম্বাই 
শ্রীর/মকুষ্খ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সন্ুদ্ধানন্দঙ্গী, 
স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ ডর রমণলাল কে 
যাজ্ভিক, 'অধ্যাপক শ্ীরবিশঙ্কর যোনী ও শ্রীবালকুষ্ণ 
ভি স্ত্ু, এম-এল্‌-এ এবং শভাপতি মহাশয়ের 
মনে|জ্ঞ অভিভাষণের পর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
ভুতেশানন্দজী উপস্থিত জনমণ্ডলীকে আন্তরিক 
ধন্যবাদ জ্ঞ।পন করিলে স্ভার কার্য সমাশ্ত হ্য়! 
এঁ দিন রাত্রে ভক্ত ইব্রাহিমের ছুই ঘণ্টাব্যাপী 
ভজনসঙ্গীত সকলের বিশে চিত্তাকর্ষক 
হইয়াছিল । 

উৎসবের শেব দিনের সভায় সৌরাষ্ট্রের 
প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত উচ্ছঙ্গরায় এন্‌ টেবর মহাশয় 
সভাপতিকন আসন গ্রহণ করেন। ভারতীদ্ন 
সঙ্গীত নিকেতন কর্তৃক গীত উদ্বোধন-সঙ্গীতের 
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পর খআশ্রমের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী পঠিত হয়। 
শ্রীযুক্ত অনন্ত প্রলাদ আর বকৃসি, শ্রীহবকান্ত শুরু, 
শ্রীবালকৃষ্ণ গুরু ও স্বামী সন্ুন্ধাননজী শ্রীশ্রীঠাকুরের 
জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় 
বন্ৃতা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয়ের 
মনোরম 'অভিভাষণের পর আশ্রমের অধ্যক্ষ 
সকলকে ধগ্ঠবাধ জ্ঞাপন করিপে সভার কার্য শেষ 
হয়। রাত্রিতে স্থানীয় সৌরাষ্রী জ্ঞানপ্রচার 
সঙ্ঘ কর্তৃক শিক্ষাবিযয়ক চলচ্চির প্রদর্শনাস্তে 
শ্রীজগজীবন জানি সদদলে নানাবিধ হাস্তবল ও 
ভজনসঙ্গীত দ্বারা সমবেত জনমণ্ডলীর মনো- 
রঞরন করেন । 


নিউ দ্িন্তী রামরুষ্খ মিশনে শ্রীন্সাম- 
রুষ্দেবের জল্মোগুপব-__-গত ১৯শে চৈত্র এই 
পতিষ্ঠানের উচ্চোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৫ তম 
জম্মোংপব উপলক্ষে এক মহতী জনসভার 
অধিবেশন হয়। সগ্ভ আমেরিক-প্রত্যাগত 
স্বামী যতীশ্বরানন্দজী সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। ইহাতে দেড় সহআধিক নরনারীর ” 
সমাবেশ হইয়াছিল। কুমারী উষা দত্ত কর্তৃক 
উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইলে কুমারী ঝরণা ঘোষ 
্বামীীর রচনা! হইতে অংশবিশেষ আবৃতি 
করেন। অতঃপর বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ আর্থার 
মুর, পণ্ডিত মৌলিচন্ত্র শর্ম॥ ডাঃ চম্পকলাল 
মেহতা এবং স্বামী রঞ্গনাথানন্দজী শ্রীরাম ৫ষ্- 
জীবনের বিভিন্ন দিক এবং বামরুষ্খ মিশনের 
কাধাবলী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বন্তৃত। দেন। শেষে 
মভাপ্তি মহোদয় তাহার সুচিন্তিত অভিভাষণে 
বলেন, রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার জন্ত পাশ্চাত্যবাসী 
চিন্তাশীল,বর্তিদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখ! 
যাইতেছে । তাহারা মনে করেন যে পৃথিবীতে 
প্রকৃত স্থায়ী শাস্তিগ্রতিষ্ঠায় এই সব মহাপুরুষের 
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জীবনী ও শিক্ষা বিশেষ সহায়তা করিধে। 
পরিশেষে তিনি শ্রীরামরুঞ্খদেবের লোক শিক্ষা 
প্রণালী বর্ণনা করির! ভারতের সনাতন আদর্শ 
ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রে উদ্ধ্ধ হইবার জন্ত সকলকে 
অন্গরোধ জানান। ডাঃজে কে সেন কর্তৃক 
ধন্তবাদ-জ্ঞপনাস্তে সভার কাঁধ সমাপ্ত হয়। 

নিউ দিল্লী লোদ্দী কলোনীতে বাঙ্গালী ক্লাবে 
রামরুষ্। মিশনের স্বামী রখশনাথাননাজী ও স্বামী 
শুদ্ধসতানন্দজী শ্রীর/মরুষের জন্মোৎসব উপলক্ষে 
আইত এক সভায় বর্তমান সমন্তার সমাধানে 
শ্রীর। মকুষঃদেবের শিক্ষা কি ভাবে সহায়ক হুইতে 
পারে তংসম্বন্ধে চি্তার্ষক বক্কৃতা প্রদান 
করেনা সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত 
ছিলেন। 


জরয়রাসরবাটী (বুড়া) ভ্রীপ্রীমাড় দঙ্দির- 
প্রতিষ্ঠার অষ্টাবিংশ বাধিক মন্হোুসব _ 
গত ৭ই বৈশাখ গুভ অক্ষয় তৃতীরা তিথিতে 
শ্রীরামকুষ্ণসঙ্ব-জ্বননী পরমারাধ/! ্রীশ্রীমাতা- 
ঠাকুরাণী পবিত্র জন্মন্ুমিতে এই প্রতিষ্ঠানের 
অষ্টাবিংশ বাধিক মহোৎসব বিশেষ সমারোহের 
সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এ দিবস” প্রাতে 
্রীপ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীগঞ্জনশীর বিশেষ পু্জাদি, 
শ্রীমস্তাগবত ব্যাখ্া। ও শ্রীশ্রাচণ্তী পাঠ হঙ্স। 
রামকুষ্খ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে অনেক 
সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য স্থান হইতে বছ 
ভক্ত নরনারী এই উত্সবে যোগদান করেন। 
এই উপলক্ষে এ দিবল এখানে কয়েক সহত্র 
লোকনমাগম হইয়াছিল। ম্ধ্যান্থে উপস্থিত 
ভক্তমণ্ডলী ও দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে প্রসাদ 
বিতরিত হয়। বৈকালে শ্রীমন্দির-প্রাগণে বাকুড়া 
প্রীরামক্কঞ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর 
সভাপতিত্বে এক সভভান্ত শ্রীশ্রীমান্ষের পুত জীবন- 
সম্বন্ধে স্বামী হংসাননাজী ও স্বামী গদাধরানন্জী 


৭৩ 


মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সঞ্ধায় আরা্রিক, 
স্তোত্রপাঠ, ভঙ্জন ও কীর্তনের পর রাত্রিতে 
প্রসাদবিতরণ-অন্তে বিপুল আনন্দের মধ্যে এই 
দিবসের উৎসব সমাপ্ত হয়। পরবর্তী ছুই দিবস 
রাত্রিতে বাত্র। অভিনয় গ্ধার উপস্থিত সকলের 
আনন্দব্ধন করা হইয়াছে 


মালদহ ভ্রীরামক্কচ আশ্রমে ভগবান 
জ্ীরামকৃঞ্দেবের জগ্চোসব_গত ১৫ই 
চৈত্র হইতে দিবসত্রয়বাগী ভগবান শ্রীরামকুষণ- 
দবব পঞ্চদশশততম জম্মোৎসব অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে! এই উপলক্ষে ১*ই চৈত্র মিশন- 
পরিচালিত বিবেকানন্দ বিষ্টামন্দিরের ছাত্রছাত্রী 
দেয় ক্রীড়া-প্রতিঘোগিত' হয়| স্বামী পুর্ণাননাজী 
ছেলেমেয়েদিগকে ভারতের মুখোজ্জবল করিতে 
বলেন। ১১ই চৈত্র উড স্বামীজী বিগ্ামন্দিরের 
ছত্রিছাত্রীদের প্রদর্শনীর দ্বায়োদ্ঘাটন এবং জশ- 
সভায় সভ।পতিত্ব করেন। সম্পাদক স্বামী 
পরশিবানন্দজী আশ্রমের কার্যাবলী পাঠ করিলে 
মালদহ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রদুলকুমার 
চক্রবর্তী ও সভাপতি সুদীর্ঘ বন্তুত। দেন) ১২ই 
চৈত্র বিশেষ পূজা দি-অস্তে পূর্ববংগাগত বাস্তত্যাগী 
নরনারায়ণগণের মধ্ো প্রসাদ বিতরিত হয়। 
এই দিন স্বামী বগলা'নন্দজীর পরিচালনায় কালী- 
কীর্তন হয় এবং প্রায় ২৫০* শত নরনারী পাঁর- 
তোষপুর্বক প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


উদ্ষে'ধন 


[ €২ম বর্--£ম সংখ্যা 


জলপাইগুড়ি ভ্রীক্াকষ। মিশন 
আশ্রমে ভ্রীপ্রীরামকক্দেবের জন্মোগুলব 
গত ২রা বৈশাখ হইতে দিবসন্য় এই 
প্রতিষ্ঠানে শ্রীপ্রীর! মকুঞ্চ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব 
লমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । অগন্ঠান্ত বৎসরের 
ন্যায় এবারও এ উৎসবে ব্ছ নর-নারী যোগদান 
করিয়াছিলেন। কলিকাতার স্ুপ্রসিদ্ধ কীর্তন- 
গায়ক শ্রীযুক্ত হরিদাস কর মহাশয় তিন দিন 
কীত'ন করেন] এই উত্সব উপলক্ষে কাটিহার 
আশ্রমের স্বামী পূর্ণানন্দজী আশ্রমে ও শহরের 
কয়েকটি স্থানে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছেন । 


কলিকাত রামকৃষ্ণ মিশন ষ্ট.ডেণ্টস্‌ 
হোম্--২৭ নং হরিনাথ দে রোভন্থ (কলি- 
কাঁতা-৯) এই প্রতিষ্ঠানে নির্টিষ্ট-সংখ্যক 
মেধাবী দরিদ্র ছাত্র্দিগকে বিনাথরচে ব্বাখিয়। 
কলেজে পড়ান হৃয। পুর্ণ বা আংশিক ভাবে 
ব্যয় বহন করিয়াও কয়েক ছন ছাত্র এখানে 
থাকিতে পারে ৷ এ বৎসর যে সকল ছাত্র কলি- 
কাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষ। দিয়াছে, 
শুধু তাহাদের আবেদ্দনই বিবেচিত হইবে। 
যাহারা এই ম্থুযোগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, 
তাহাদিগকে টেষ্ট পরীক্ষাব নম্বর ও উত্তরপ্রাপ্তির 
জন্য পোষ্টেজ. সহ শ্রী আবেদন করিতে 


অনুরোধ কবি! 





বিবিধ 


পরলোকে শ্রীযুক্ত ক্চচত্র বেদাত্ত- 
চিনস্তামপণি--গত ২৫শে বৈশাখ শ্রীধুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র 
ঘোষ বেদাস্তচিস্তামণি তাহার কলিকাতা 
জোড়াবাগানচ্ছিত বাসভবনে পরলোক গমন 


বাদ 


করিয়াছেন। তিনি একজন স্থপরিচিত সাংবাদিক, 
লেখক ও বক্তা ছিলেন৷ “বন্দে মাতরম্ঠ ইংরেজী 
বন্থমতী” “এড ভাঙ্গ* প্রভৃতি বহু সংবাদপত্রের 
সহিত তাহার যোগাযোগ ছিল। তিনি দৈনিক 


| জোন, ১৩৫৭ 1 
পত্রিকাগুলিতে ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি সমন্ধে 
অনেক পাগ্ডিত্যপুর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেন। প্রাচীন 
পুথি-পুস্তকাি সংগ্রহ করিতেও তাহার বিশেষ 
অনুরাগ দৃষ্ট হইত। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
পরম ভুক্ত ছিলেন এবং শ্রীরামকষ্ণ-পার্দগণের 
অনেকেরই দিব্যসংস্পর্শে আসিগ়্াছিলেন। বহু- 
বৎসর পুর্বে উদ্বোধন+ মাসিক পত্র এবং উদ্বোধন- 
গন্থাবলী তাহার প্রতিষ্ঠিত লক্ষী প্রিন্টিং ওয়ার্কসে 
ছাপা হইত। এই জন্ত উদ্বোধন-কাধালয়ের 
সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বাগবাজার 
শীশ্রীমায়ের বাড়ীতে তিনি সর্বদা যাতায়াত করিতেন 
এবং রামরুঞ্চ মিশন ও কলিকাতা বিবেকানন্দ 
সোসাইটির জনহিতকর কার্ধাদিতে হান শ্রদ্ধা 
9 উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। ভারতীয় ধর্ম 
দর্শন সংগীত এবং বিশেষরূপে তন্ত্রশান্ত্রে তাহার 
পাণ্ডিত্য ও অন্বরাগ ছিল। তিনি সদালাগী 
9 মিষ্টভাবী ছিলেন। মৃভ্যুকালে তিনি তাহার 
শ্রী, তিন পুর ওতিন কন্যা রাখিয়! গিয়াছেন। 
আমরা তাহাব শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের 
প্রতি আমাদের আন্তরিক সহামুভৃতি জানাইতেছি 
এবং তাহার আত্মার সদ্গতি কামনা করিতেছি । 


বলীয় সংস্কৃত শিক্ষা! পরিষদের সঙ্গাবর্তনি 
উগসব--কিছু দিন হয় কলিকাতা রাজ্যপাল 
ভবনের মার্বেল হলে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের 
প্রথমবাধিক সমাবর্তন উৎসব হুসম্পন্ন হইয্বাছে। 
মাননীয় রাজ্যপাল ডর শ্রীকৈলাসনাথ কাটভু 
মহাশয় সভাপতি এবং শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেজ 
নাথ চৌধুরী মহাশর প্রধান অতিথির আসন 
গ্রহণ করেন। পরিষদের সচিব ডক্টর শ্রীধতীন্্ 
বিমল চৌধুরী তাহার সংস্কত ভাষণে বলেন যে, 
পশ্চিমবঙ্থীর সরকার কর্তৃক নিয়োজিত সংস্কৃত 
শিক্ষা কমিটির সুপারিশ - অনুসারে পশ্চিমবঙ্গীয় 
সরকাধ সংস্কৃত শিক্ষা! প্রচারের জন্ত যথেষ্ট প্রচেষ্ট। 


বিবিধ সংবাদ 


২গধ 


করিতেছেন সত্য, তথাপি কমিটির প্রথান 
স্থপারিশ অর্থাৎ € বৎসয়ের মধ্যে ব্জদেশে 
একটি রাজকীর সংস্কত বিশ্ববিগ্ঠাল় প্রতিষ্ঠা 
এখনও গৃহীত হয় নাই৷ পরিষৎ বর্তমানে একটি 
পরীক্ষা গ্রহণ ও বৃত্তিব্টন সমিতিমাত্র, কিন্তু সংস্কৃত 
সাহিত্য বিজ্ঞ!ন শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাবিভাগ, 
প্রাচ্য ও পাশ্চান্তয পদ্ধতি অনুযায়ী গবেধণাবিভাগ 
এবং গ্রশ্থগ্রকাশবিভাগ-সংবলিত একটি পুর্ণায়তন 
বিশ্ববিষ্ঠালরই পরিষদের মূল লক্ষ্য | 

রাজ্যপাল ডক্টর কাটভু বলেন, প্রকৃতপক্ষে 
একমাত্র সংস্কৃতই ভারতের রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রভাঘ৷ 
ফরমায়েস দিয়া গড়া চলে না, আইনবজেও 
চালান চলে শা! যে ভাষা আমাদের সাহিত্য 
দর্শন ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষা, সেই ভাষাই একমাত্র 
বাষ্রভাঘ। হইবার উপবুক্ত। 

শিক্ষামন্ত্রী রায় প্রীহরে দ্্রনাথ চৌধুরী মন্থাশয় 
বলেন, স্বাধীন ভাক্পতে সংস্কতের চর্চা জাতির 
উন্নতির জন্য অত্যাবশ্তক | তিনি সংস্কত শিক্ষ! 
কমিটির সুপারিশ অগ্ুলারে গবেষণাবিভাগাদি 
স্থাপনে সচেষ্ট আছেন। সভায় ছয় শতাধিক 
বিশিষ্ট পণ্ডিত ও স্ুধীবর্গ উপস্থিত ঞ্রিলেন। 
ডক্টর ন্েহময় দত্ত সভাস্তে ধন্তবাদ জ্ঞাপন 
করেন। 


কলিকাতা বিবেকানন্দ জোলাইটি-_ 
গত বৈশাখ মাসে এই প্রতিষ্ঠানে বৈশাখী পুণিষা- 
তিথিতে কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক 
শ্ীধন্ত, গোকুলদাস দে এবং শ্রীযুক্ত রমণীকুমার 
দতগপ্ত “ভগবান বুদ্ধ ও তাহার বাণী” সম্বন্ধে 
মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। এতদ্্যতীত সাপ্তাহিক 
ধর্মালোচনা-সভায় পণ্ডিত শ্রীধুক্ত হঙ্নিগাস 
বিগ্কার্ণব “গীতা”, পণ্ডিত পঞ্চানন শাস্ত্রী “তুলসী- 
দাসী রামায়ণ”, শ্রীধুত' রমণীকুমার দত 
কত্রীয়ামকষ্চ লীলাপ্রসঙ্গ ( লাথকভাঘ )” ও 


২৭৮ 


“শিবানন-বাণী” এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোকুল- 
দাস দে বোদ্ধশাস্্র “্ধম্মপ?” ধারাবাহিক রূপে 
ব্যাথা। করেন। 


ছোটসরযা-পাইকাড়! (হুগলী ) প্রাবুদ্ধ 
সারত জংঘ্ঘ--গত ১২ই চৈত্র এই প্রতি- 
্টানের উদ্যোগে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
১১৫ তম জন্মোৎসব অনুঠিত হইয়াছে । এই 
উপলক্ষে পুজাদি শ্রীশ্রীঠাকরের প্রতিরূতি সহ 
শোভাষাত্রা, পরনারায়ণ-সেবা এবং ভজন- 
কীতন হয়। অপরাহে শ্রীরাম বেদাস্ত মঠের 
স্বামী বেদাননজীর সভাপতিত্বে একটি জনসভায় 
হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর নলিনীকাস্ত ব্রক্গ 
বর্তমান সম্কটময় যুগে শ্রীতিঠাকুরের জীবনের 
মহতী শিক্ষা এব” কল্যাণকর আদর্শ গ্রহণের 
বিশেষ প্রয়োজনীরতার উল্লেখ করেন । কেন্দ্রীয় 
গ্রাহ্য ভারত সংঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্তর 
চৌধুরী সংঘের ভাবধায়! সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বন্কৃত। 
দেন। শেষে সভাপতি মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের 
সর্বধর্ষের ্রক্যলাধন এবং বর্তমানযুগে তাহার 
বাণী অন্গধাবনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্য। 
করেন। 


আমেদ্াবাদ (বোম্বাই) ভ্রীরা মকৃঝঃ 
আশ্রম--গত ১০ই চৈত্র শ্রীরামনবমী উপলক্ষে 
এই প্রতিষ্ঠানে সারাদিন-ব্যাপী কার্ষক্রম 
অন্ুলরুণ কর। হইনাছিল। গ্রাতে ভজনাদি এবং 
মধাক্গে রামান্থণপাঠ হয় ; ভোগরাগান্তে ভক্তগণ 
প্রসাদ গ্রহশ করেন। অপরাহে জনসভার 
'আলোকন্তস্ত শ্রীরামচন্দ্র লব্বন্ধে প্রবচন ও 
কীর্তনীয়। শ্রীকালিদাস ভগতের কীর্তন হয়। 
এই উপলক্ষে পঞ্চা়তন শ্রীরামচন্দ্রের এক বড় 
দুর প্রতিকৃতি সজ্জিত করিয়! রাখ! হইয়াছিল 


উদ্বোধন 


[ €২ম বর্য-্ম সংখ্য। 


এবং বহু নরনারা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়। 
আনন্দলাভ করিরাছিলেন। 


গোপীনাথপুর (পে) চক্রকোণ।, 
মেদিনীপুর) গ্রীরামকু ₹-বিবেকা নন্দ €বদ্ধান্ত 
আশ্রম এই প্রতিষ্ঠা" কর্তৃক গত ত্রিশ বংসর 
যাবৎ প্রীরামরঞ্জদেবের উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়। 
আসিতেছে । এবার গত ৫ই চৈত্র সারাদিন- 
ব্যাপী মহোৎসব হইঘাছে। এই উপলক্ষে 
আহৃত সভায় ঝীকর' হাই স্কুলের বালক এবং 
আশ্রম-বিগ্যালছ্ের বালক-বালিকাগণ গীতা, 
দশাবতার-ন্তোত্র ও স্বামী বিবেক!নন্দের কবিতা 
আবৃত্তি করিলে মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক 
শ্রীুস্ত অমূল্যভূষণ সেন, এমএ, বেলুড় মঠের 
স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী, স্বামী সুশাস্তানন্দজী 
প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সভাস্তে বজবজ 
বিবেকানন্দ সংঘের শ্রীনুক্ত বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় 
ছায়াচিত্রযোগে শ্ীরামকুঞ্ণ-বিবেকানন্দের জ্রীবনী 
ও বাণী আলোচন! করেন। ৬ই চৈত্র আশ্রম- 
প্রাংগপে শ্বামী জগদীশ্বরানন্দলী কর্তৃক চণ্ডী 
ব্যাখ্যাত এবং পরদিন ঝাকর! হাইস্কুলে একটি 
ধূর্মনভায় তৎকর্তৃক বন্তৃত। প্রদত্ত হয় । আশ্রমের 
ব্রহ্মচারিণীগণের চেষ্টায় এই উৎসব সাফল্য- 
মণ্ডিত হইয়াছে। 


জনাই ( হুগলী ) শ্রীয়ামকু্ সেবক- 
জল্মেলন-.এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৯শে চৈত্র 
শ্রীপ্রীরামরুষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুসম্পর হইয়াছে । 
বেলুড় মঠের স্বামী বিঘুক্তানন্দজী, স্বামী 
লোকেশ্বরান্দজী ও স্বামী বীতশোকানন্দজী 
ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। গ্রামের সকলেই 
এই উৎসবে ষোগদান .ও প্রসাদ গ্রহণ করিম 
আনন্দলাভ করেন৷ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৬৫৭ ] 


ভারতের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে 
ইংরেজী তাবার গুবিষ্য-_ভারতস্থিত বুটিশ 
কাউন্সিল মহ্াখালেশ্বরের লাট ভবনে ছুই সপ্তাহের 
জন্য ইংরেজী ভাষ। সম্পর্কে আলোচনাঁবৈঠকের 
খিশষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থাধীনে 
শিক্ষা-সম্পর্ষিত র্যা মিনিষ্ট্রেটর, বিশ্ববিস্তালয়ের 
ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক এবং মাধ্যমিক 
বিষ্ভালয়ের শিক্ষকগণ ইংরেজী ভাষা! সম্পর্কে 
আলোচনার স্থযোগ পাইবেন। এই আলোচনা- 
বৈঠকে শিক্ষকগণ জাতীয় ভাষার অভ্যুদয়ের 
ফলে অনুর ভবিষ্যতে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে 


ূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত শঙ্ীর্থাদের লেবাকার্ষে রামকৃষ্ণ মিশন 


বণ 


ইংরেজী শিক্ষ। ব্যবস্থায় যে পবিবর্তন প্রয়োজন 
হইবে লে সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিবেন। 

অধ্যাপক ই ডি গ্যাটেনবি, তুরপ্কস্থিত ফুঁটিশ 
কাউদ্দিলের উপদেষ্টা, আংকোরার টিচাল, 
ট্রেনিং ইন্ট্রিট্ুটের ইংরেজী ভাষার বিভাগীয় 
কর্তা-_এই বৈঠকে খক্কৃত! করিবেন। অধ্যাপক 
গ্যাটেনবি ইংরেজী ভাষায় স্ুপত্ডিত। তিনি 
৩* ধংসর যাবং জাপান তুরষ্ক এবং 
অন্তান্ত দেশে বিদেশী ভাষা হিসাবে ইংয়েজী 
শিক্ষা দান সম্পর্কে কাজ করিতেছেন । 





পূর্বপাকিস্তান হইতে আগত শরণার্থীদের সেবাকার্ষে 
রামকৃষ্ণ মিশনের 


আবানব্েেদ্ন্ন 


রামকফ মিশন পশ্চিম বঙ্গ, তরিপুররারাজ্য 
ও আসামের বিভিন্ন স্থানে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে 
আগত শরণার্থাদের সেবাকার্য পরিচালনা করি- 
তেছেন। বনগী রেলষ্টেশনের নিকটব্তাঁ 
ভয়স্্রীপুর (২৪ পরগনা ), পিঙ্গাবাদ রেল ষ্টেশন 
( শলদহ ), গীতালদহ রেলস্টেশন ( কুচবিহার ), 
ডাউক্কি (লৈস্তিয়। পাহাড় ), লামডিং রেলষ্টেশন 
(নওগা), শিলচর ও করিমগঞ্জ (কাছাড়) 
এবং জিপুরারাজ্যের আগরতলায় মিশনের 
সেবাকার্য পরিচাপিত হইতেছে । 


গত ১৬ই মার্চ হইতে ৮ই এপ্রিল পর্বস্ত 
জয়স্তীপুক্র কেন্দ্রে ৫৯৪০টি শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তির 
মধো ১৯৮ পাউণ্ড গুড়া দুধ এবং ২৩।৬৭২ জন 
বান্তিকব মধ্যে ৪৯ মণ ১২ সের চিড়া ও ১৩ মণ 
৩৮ সেব্র গুড় বিতরিত হ্ইয়াছে | রেড ক্রশ 
লোসাইটির সহযোগিতায় মিশন মালদহ জেলার 
সিঙ্গাবাদ রেলস্টেশনে একটি আশ্রকেন্্র 


পরিচালন করিতেছেন। তাহাতে 
শরণার্থীর বাসাহারের ব্াবন্থ! করা হইয়াছে। 
শরণার্থীদের অধিকাংশই সাঁওতাল ও কৃষক। 
গীতালদহ রেলষ্টেশনে আমর। দৈনিক ৫** 
শরণার্থীর আহার এবং শিশু ও রোগীদের মধ্যে 
দু্ধবিতরণের ভার গ্রহণ করিয়াছি । এখানে 
৬৬৬* জন শরণার্থীকে আহার দাঁন করা 
হইতেছে । 

বর্তমানে আমাদের লামডিং-স্থিত আশ্রয়কেন্ত্রে 
দৈনিক ১৫৭৪ হইতে ২৫*০ জন্‌ শরণার্থীকে 
আহার প্রদান করা হম্স। ১১ই মার্চ হইতে 
৫ই এপ্রল পর্বস্ত এই কেন্দ্র ৩*,*০* শরণার্থীয় 
আহারের ব্যবস্থা করিয়।ছে। নবাগত শরণাধি- 
গণকে টিকাদান, তাহাদের নাম রেজিক্রীকরণ, 
পাকিস্তান নোটেক ভারতীয় নোটে পরিবর্তন- 
সাধন এবং রখ শরপার্থীদিগকে হাসপাতালে 
ভতি করা--এই সকল কাজে মিশন লাহাহ্; 


২৩)৬৬৬ 


২৮৪ 


করিতেছেন। শ্রীহট্ট ও শিলং-এর মধ্যবর্তী 
ডাউকিতে মিশন একটি সেবাকেন্দ্র খুলিয়াছেন। 
ইহাতে প্রায় এক হাজানপ শরণার্থীকে মুড়ি 
ঢুধ বালি এবং ওষধ দান করা হয়। ইহাদের 
মধ্যে অনেকেই সর্দি অর এবং কঠিন আমাশয় 
রোগে ভূগিতেছেন। এই শরণার্থীদের মধ্যে 
১৯৬ খানা কাপড বিতরণ কর! হইয়াছে 

মিশনের শিলচর কেন্ত্রে দৈনিক দুই বার 
১৯৪৫ জন শরণার্থীকে আহার এবং গড়ে ৪৩টি 
শিশু এবং ৪* জন ক্পোগীকে পথ্যদান করা 
হইতেছে । ৯১ই মার্চ হইতে ৮ই এপ্রিল 
পর্যস্ত এই কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাণ্তড ১৯** জন 
শরণার্থর মধ্যে ৭৭২ জন বিভিন্ন স্থানে চলিবা 
গিয়াছেন। 

করিমগঞ্জ কেন্দ্রে তিনটি আশ্রয়-শিবিরে 
৮ই মার্চ হইতে ৮ই এপ্রিল পর্বস্ত মোট ১১,৭৯৮ 
জন শরণার্থ সেবাপ্রাণ্ত হইয়াছেন: 
এখানে দৈনিক দুই বেলা ৩,১২৫ জন 
শরণার্থীকে আহার দেওয়া হইতেছে, ১৩৯৩ 
জনকে বসন্তের টিকা এবং জনকে 
কলেরার ইন্‌ অঞুলেশন দেও! হর ৷ শরণার্থী- 
দের পুনর্বাসনের জন্য এঁস্থানে কর্মী প্রেরণ 
করা হুইয়াছে। পুবোস্ সকল কেন্দ্রেই রোগী 
ও শিশুদিগকে পথ্য ও ছুধ দান এবং গভ্ভিনী ও 
কণা প্রস্থতিগণের পরিচর্ধা কর! হইতেছে। 

আগরতলা কেন্দ্রে ৮ই এপ্রিল পর্বস্ত এক 
সপ্তাহ ১৫৮৭ জন রোগীকে ওবধদান কর। 
হইয়াছে । এই রোগি-সেবাকেন্ত্র তিনজন সুযোগ 
চিকিৎসক দ্বার। পরিচালিত হইতেছে । মিশন 
১০টি পরিধারের জনক একটি উপনিবেশও 
স্থাপন করিতেছেন । ইতোমধ্যেই ইহাদের মধ্যে 
৬৭টি পরিষায়ের বসতির ব্যবস্থ। হুইয়া গিয়াছে; 
অবশিষ্ট পরিবার্গুলিরও ব্যবস্থ| হইতেছে! 


২৯৬৩ 
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এই পরিবারগুলিকে যথেষ্ট কষির জমি দেওয়া 
হইয়াছে! আরও ২৯০টি পরিবারের পুনর্ধালনের 
চেষ্টা চলিতেছে । 
প্রাদেশিক শাস্তি কমি সহযোগিতায়: 
মিশন নারায়ণগঞ্জ ট্টিমার ঘাটের নিকটে তিনটি 
শিবিরে ১০১*০* শরণার্থীকে আশ্রয়দান করিতে- 
ছেন! এই শরণাধিগণকে বিনামূল্যে খান্যদান 
এবং তাহাদিগের ভারতবর্ষে আসিবার ব্যবস্থা 
করা হইতেছে । ঢাক। রামকৃষ্ঃ মিশন আশ্রমে 
৩০* জন শরণার্থী ছিলেন। বতর্মানে ১৬* 
জনকে দৈনিক আহার দেওয়া হইতেছে। 
এততিন্ন তাহাদের মধ্যে ৩২৫ খানা নূতন কাপড় 
বিতরণ কর হইয়াছে । 
এই সেব| ও পুনর্বাসন কার্ণে মিশন সরকার 
এবং অন্তান্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
সহযোগিত! করিতেছেন । 
বত'মানে শরণার্থাদের সেবার জন্য বস্ব, 
ওষধ এবং প্রতিষেধক ইন্-অকুলেশনের বিশেষ 
প্রয়োজন। বল! বাহুল্য শরুণাথিগণকে ক্লোগ ও 
মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে 
তাহাদের দ্রুত পুনবাসনার্থ সক্রিয় প্রচেষ্টা 
আবশ্তক। ছুঃস্থ নরনারীদের দুর্শ। বর্ণনাতীত । 
সেবা এবং পুনর্বানন-কার্যও নিতাস্ত সাধারণ ও 
সহজসাধ্য নহে। এই অলহায় নরনারীর 
আতিমোচনার্থ যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিবার জন্য 
আমর] সহাদয় জনসাধারণের নিকট আবেদন 
জানাইতেছি। এেতদুদ্দেশ্তে অর্থ ও অন্যান্য 
সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় ক্ভজ্ঞতা-সহ্কারে 
সাদরে গৃহীত এবং উহ্নার প্রাপ্তিম্বীকার কর! 
হইবে £ 
(হ্বাঃ) স্বামী বীরেশরা নক্জ 
সাধারণ সম্পাদক, রামরুঞ্চ মিশন, 
পোঃ বেলুড় মঠ, জেল! হাওড় 
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হিন্দু-মুদলমান-সমস্তা ও স্বামী বিবেকানন্দ 


সম্পাদক 


ইংরেজ রাজত্বের শেষ ভাগে ভারতে 
স্বাধীনত1ঁআন্দোলন যতই শক্তিশালী হইতে 
থাকে, রাজশক্তির সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সমর্থনে 
হিদু মুসলমানে সাম্প্রদায়িক বিরোধও ততই 
প্রবল আকার ধারণ করে৷ এই বিরোধের 
চরম পরিণতি-রূপে হ্বাধীনতা-অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িক নীতিমূলে দ্িধা- প্রক্কত- 
পক্ষে ত্রিধা বিভক্ত হর। ইংরেজরাজের 
মধাস্থতায় অবস্থাধীনে নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই 
ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ হইতে চিরতরে 
ঘুক্ত বরাখিবারু উপায়রপে এই বিভাগ মানিয়। 
শেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, পাকিস্তানের সীমান। 
ঘোষিত হওয়! মাত্র পশ্চিম পাকিস্তান এবং 
পূর্ব-পাঞ্জাবের সর্বত্র হিন্দু-মুনলমানে সাম্প্রদায়িক 
বন্ধি পুনরায় প্রজলিত হুইয়! উঠে ' এই সময়ে 
পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রান সকল হিন্দু ও শিখ 
এবং পূর্ব-পাঞ্জাবের প্রায় সকল মুসলমান শিতাস্ত 
নির্মম ভাষে বিতাড়িত হইয়া! সর্বহারা অবস্থায় 
যথাক্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও পশ্চিম- 
পাকিস্তানে চলিয় যাইতে বাধ্য হয়। এই 
লর্ববিধ্বংস্মী সাম্প্রদাঘ্িক বিরোধে উভয় পক্ষের 
কত লক্ষ নরনারী যে হতাহত হইয়াছে তাহাদের 


সংখ্যা নিরূপিত হয় নাই। এততিল্ল এই কালে 
পূর্ব-পাকিন্তান হইতেও প্রায় বিশ লক্ষ আতংকিত 
হিম্বু নিরাপত্তার আশায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
আশ্রয় গ্রহণ করে। কয়েকমাস হয় পূর্ব- 
পাকিস্তান ও পশ্চিম-বঙ্গের স্থানে শ্থানে হিচ্ছু- 
মুনলমান-বিরোধের আগুন পুনরায় দাউ দাউ 
করিয়া জলিয়| উঠিয়াছে। ইহার ফলে হাজার 
হাজার হিন্দু-মুসলমান হতাহত হইয়।ছে এবং 
পূর্বপাকিস্তান হইতে প্রার ত্রিশ লক্ষ হিচ্ছু- 
নরনারী সর্বস্বান্ত হইয়! ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
এবং পশ্চিম-ব্গ ও আসাম হইতে প্রায় হয় 
লক্ষ মুসলমান পুর্ব-পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে 
এবং এখনও যাইতেছে । এই হতসর্বস্ব সর্বহারা 
বাস্বত্যাগীদের ছঃখ-ছর্শা বর্ণনাতীত ; ইহাদের 
জন্য আবাসগৃহ ও কর্মসংস্থান করা নব-প্রতিষ্ঠিত 
রাষ্ট্রের পক্ষে একটি গুরুতর সমন্তা। এই 
কল্পনাতীত সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি দ্বার! লস্তোষ- 
জনকভাবে প্রমাণিত হুইতেছে যে, ভারত" 
বিভাগের ফলে হিন্দুমুলমান-লমন্তার তে! 
সমাধান হয়ই নাই, অধিকস্ত বর্তমানে ইহা! 
অত্যন্ত বৈপ্লবিক ও জটিল আকার থায়ণ 
করিয়াছে এবং এজন্ত পাকিস্তান ও হিন্ুত্থানের 


২৮২ 


সংখ্যালঘু সকল হিন্দু-মুসলমানই অপার ছুঃখের 
সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে! স্পষ্ট দেখা যাইতেছে 
যে, স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ও এহিক 
বলিয়া ঘোষিত ভারত-রাই্্ী এবং স্বাধীন গণ- 
তান্িক ইসলামিক বলিয়। ঘোঁষিত পাকিষ্তান- 
রাষ্ট্র কর্তৃক স্বত্বসংখ্যালল সম্প্রদায়ের সর্বস্িধ 
হ্যাষ্য অধিকার রক্ষার পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি 
দানেও কোন ফল হইতেছে না। হিন্দু 
মুসলমান-সমস্তা ক্রমেই আয়ত্বের বাহিরে 
যাইতেছে দেখিয়া! প্রয়োজনের তাড়নায় সংখ্যাল্ল 
সম্প্রদায়ের হ্াষ্য অধিকারসমূহ সংরক্ষণ এবং 
তাহাদের নিরাপত্তা-বিধানের জন্য উভয় রা 
সম্প্রতি মিলিত হ্ইয়া কতকগুলি সর্ভে আাবদ্ধ 
হইম্বাছে। এইগুলি প্রতিপাল্তি এবং ইহার 
সৃফল-স্বরূপে উভয় রাজ্যের হিন্দু-মসলম!নের 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবদান হ'ক, ইহাই 
আমাদের একাস্ত কাম্য । 

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 
পকিস্তানের বর্তমান হিন্দু-সুললমান-বিরে।ধ 
একেবায়েই ধর্মঘটিত নহে, ধর্মের সঙ্গে ইহার 
কোন সম্পর্ক নাই : ইহা সম্পূর্ণ রাজনীতিক | 
উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রতি যে আপস হইয়াছে, 
উহ|রু সর্ভগুলিই এ দন্বদ্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 
বর্তমান হিন্দুমুসলমান-বিরোধ নিছক রাজনীতিক 
বালক। "আমাদের বিশ্বাস যে, দেশী ও বিদেশী 
শতি'মান জাতিসমূহ যতদিন এই বিরোধকে 
সপ ীবিত রাখা তাহাদের রাজনীতিক স্বার্থ- 
সাধনের উপায় বলিয়া! মনে করিবেন, ততদিন 
তাহারা আত্মগোপন করি ইহাতে ইন্ধন দিতে 
থাকিবেনই এবং এজন্ত ইহ|র অবনানও হইবে 
ন!। পক্ষান্তরে ইহাও অস্বীকার কর। যায় না যে, 
হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের আধিকাংশের 
মনে সাম্্রদাস্িকতা পূর্ব হইতেই বিগ্যমান, 
অথবা ধর্মের নামে স্ষ্টি করা সম্ভব বলিয়াই 


ভারত ও 


উদ্বোধন 
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রাজনীতিক ধুরম্বরগণের পক্ষেও উহার সাহায্যে 
সাম্প্রদায়িক বিরোধ সংঘটন করা সমন্রে সমস 
সম্ভব হইয়া থাকে | এই সকল বিষয় বুঝাইয় 
য্দি অধিকাংশ হিন্দু-মুসলমানকে নাম্প্রদাস্থিক 
সংকীর্ণত। হইতে মুক্ত করিয়া সমনয়ভাবাপন্ন অর্থাৎ 
পরুম্পরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করা যায়, 
তাহা হইলে এই মহা-অশর্থকর পা্প্রদারিক 
বিরোধের নিশ্চয়ই অবসান হইবে। ইহ! কাধে 
পরিণত করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যে 


উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাই এই প্রবন্ধে 
সংক্ষেপে আলে।চন! করিব । 
তিনি স্পষ্ট ভাষায় খলিয়ছেন, “আমাদের 


মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু. ও ইসলাম ধর্মরূপ ছুইটি 
মহন মতের সমন্বঘ্__বৈদাস্তিক মানত ও 
ইসলামীয় দেহ একমাত্র আশা। আমার 
মাতৃভূমি যেন ইসলামীয় দেহ এবং বৈদাস্তিক 
হদয়রূপ দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের 
পথে অগ্রসর হয়েন |” 

হিন্দু ও মুসলমান ধর্মমতের সমন্বয় বলিতে 
সাধারণতঃ বুঝায় এই দুইটি মতের সামঞ্জু- 


বিধান বা মিলন-সাধন। শগাব্তার শ্রীর!মক্ক* 
পরমহংদদেব হিন্দুমুসলমান ধর্মসমন্যয়ের 
মূর্ত-বিগ্রহ ছিলেন৷ এই ছুইটি ধর্ম আপন আপন 
বৈশিষ্ট্য রুক্ষ করিয়। তাহার সাধন-জীবনে এক।- 
ধারে সশ্মিলিত হইয়াছিল) তাহার সমঘয়- 
সাধন কেবল শাস্ত্র মুক্তি ব' বিচারপ্রস্থুত নয়, 
পরস্ত উহ! প্রত্যক্ষ বস্ততান্ত্রিক ও বাস্তব 1 এই 
মহাপুরুষের আচরিত ও প্রচ।র্রিত হিন্দু-মুসলমান 
ধর্মের সমন্বঘ্ব--উভয় ধর্মের সাঝ়াংশ সংগৃহীত 
সমীকরণ, বা উভভ্ন ধর্মকে একজাতীয়করণ, 
অথবা একীকয়ণ নয় ; ইহা পরধর্ম-নিরপেক্ষতার 
মনোক্ধম আবরণে আবৃত নিক্িয় পরপর্মস হিযুগতা 
মাত্রও নহে। তাহার অনুষ্ঠিত সমস্বয়ের় অর্থ-_ 
উদ্ভয় ধর্মই মত্য এবং একই ভগবান লাস্ডেয় 
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হুইটি পৃথক পথমাত্র। পক্ষান্তয়ে তিনি কেবল 
হিন্দু-মুললমান-ধর্মেরই সমন্বয় করেন নাই, 
অধিকত্ত পৃথিবীর প্রধান প্রধান সকল ধর্মেরই 
সমন্বয়-সাধন ও প্রচার করিয্াছেন। তাহার 
লাধনালোকে সর্ধধর্ম-লমনয়-_“ঘত মত তত 
পথের+ সত্যতা উজ্জ্বল হইয়। উঠিরাছে। কোন 
কোন শানে এই সর্বধর্ম-সমহয়ের মাহাত্ম্য কীতিত 
থাকিলেও এবং কোন কোন ধর্মাচার্য কক 
ইহা! উপদিষ্ট হইলেও পৃথিবীর ধর্মাচার্ধগণের 
মধ্যে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্দেবই ইহার পত্তযত। 
নিজ জীবনে কার্যত অনুষ্ঠান করিয়! প্রচার 
করিধাছেশ | এই মহামানবের অনুষিত সব- 
ধর্মসময়ের অতুযুদার আদরে অধিকাংশ হিন্দু 
মূসলমনকে পরম্পরের ধর্মের প্রতি আন্তরিক 
শদ্ধান্থিত করাই যে স্থায়ী ভাবে হিন্দু-মুসলমান 
সমস্তা সমাধানের একমাত্র পথ এবং এই মহান্‌ 
আদর্শের শাঁশয়-গ্রহণই যে পৃথিবী হইতে 
সর্ববিধ ধর্মবিরোধ দূর করিয়। বিভিন্ন ধর্ম। বলঘি- 
গণের মধ্যে শ্তিপ্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়, ইহ 
স্বামী বিবেকানন্দ বহু স্থানে বনু ভাবে ব্যক্ত 
করিয়|ছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় ষে, পুর্বোদ্ধৃত 
“হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ ঢুইটি মহান্‌ মতের 
সমন্বয় কথাটির ব্যাখ্য। এরকপ সমন্য় অর্থে 
সাধারণ ভাবে না করিয়। তিনি উহার মনে 
করিয়াছেন-__“বৈদাস্তিক মন্তিষ্ক ও ইসলামীর 
দেহ” । ইহা যথার্থ ই বিশেষ অর্থপুর্ণ। 

স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুনলমানের 
সাম্প্রদায়িক বিরোধ দুরু করিয়! উভয় ধর্মের মধ্যে 
সমন্বয় ও উভয় জাতির মধ্যে প্রকৃত এঁক্য 
স্থাপন করিতে হইলে মহাসমনয়াচাম শ্রারামরুষচ- 
দেবের অনুষ্ঠিত ও উপদিষ্ট সবধর্ষসমন্থয়ের 
মাহাত্ম্য প্রচারই যথেষ্ট নহে, পরন্ত এজন্ত হিন্দু 
মুসলমানের পক্ষে “বৈদান্তিক মন্তিক ও ইসলামীয় 
গ্বেছ”নীতির অন্ুবর্তন করা! অপরিহার্য । 


হিন্দু-মুসলমান-লমবন্ত। ও স্বামী বিবেকানন্দ 


২৮৩ 


এই নীতি হিহ্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায় কার্যতঃ 
অনুলরণ করে নাই বলিয়াই ষেবিবিধ উপায়ে 
চেষ্টা সত্ব তাহাদের সাম্প্রদারিক বিস্বোধ 
এখনও দুর হৃম্ব নাই, ইহা উক্ত নীতির নিজ্- 


লিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অনেকটা 
পরিপ্দুট হইবে বলিয়া আশা করি। 
“ধৈদাস্তিক মন্তিষ” কথার অর্থ_ষাহার 


মস্তিষ্ক বেদাস্তের চূড়ান্ত সামা মৈত্রী ও সমত্ব 
আদর্শে ভরপুর ৷ বেদাস্ত বলেন, এক নিত্য- 
শুন্ধ-বুদ্ধ-মুণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্ববপ আত্মা লকল 
ম'্ষে সমভাবে বিগ্যমান। আত্মার দিক দিয় 
মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই : সকলেই একই 
আত্মার বনরূপ এবং সকল জ্ঞান শক্তি মহত্ব 
পবিত্রতা ও পূর্ণত্বের শ্রাধার। নরমাত্রই 
নারায়ণ__জীবমাত্রই শিবা মাগুষে মাঞুষে__ 
জবে জীবে যে নান! বিষয়ে ভেদ-বৈবম্য দেখ! 
যায়, উহ! জীবাত্বার ব্র্মশক্তি-বিকাশের তারতম্য- 
জনিত । যেকোন মানুষ তাহার জ্ঞান ও শক্তি 
উদ্বে'ধন করিয়! সকল বিষয়ে জ্ঞানবান ও শক্তিমান 
হইতে_-এমন কি জীবত্ব শাশ করিয়া শিব 
লাভও করিতে পারে। ধযাহ।র মনত বাহাদয় 
এই বেদাস্ত-ভাবে অনুপ্রাণিত, তাহার দৃষ্টিতে 
এক মানুষ কেবল অপর মানুষের ভাই নক, 
পরস্ত সকল মানুষ আম্মার দিক দিয়া এক ও 
অভেদ। এই ভাবে ধিনি ভাবিত, তিনি পৃর্থিবীর 
কোন মানুষকে হিংসা বা উপেক্ষা করিতে 
পরেন ন1। কারণ, তাহার পক্ষে অপরকে 
হিংসা ব। উপেক্ষ। করা, আর আপনি আপনাকে 
হিংসা বা! উপেক্ষা করা একই | বৈদাস্তিক ব 
অদ্ৈতবাদীর পক্ষে এই অভেদ ব| সমভাব 
অধলম্বন অপরিহার্য । স্বামী বিবেকানন্দ বলিম্ব- 
ছেন, ্উহ্থাকে আমর! বেদাত্তই বলি, আর 
যাই বলি, আসল কথা এই যে, অধৈতবাদ ধর্শের 
ও চিন্তার সঘ শেষের কথা, এবং ফেধল এই 


২৮৪ 


অধৈতভূষি হইতেই মাহ্য সকল ধর ও 
সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। 
আমাদের বিশ্বাস যে উহাই ভাবী শ্ুশিক্ষিত 
মানব-সাধারণের ধর্ম 1” অধৈত-ভূমিতে উপনীত 
হইরা অন্তরে বাহিরে সর্বভূতে ব্রহ্গদর্শন বা 
আত্মর্শন, অথবা সমদর্শন সকল ধর্মের সর্বোচ্চ 
আদর্শ। যেদাস্তে এই আদর্শ বিশেষভাবে 
অভিব্যক্ত। ইহাতে যেসাম্য মৈত্রী ও গণতম্থ 
প্রকটিত, উহ! অপেক্ষা উন্নততর সাম্য মৈত্রী ও 
গণতন্ত্র মানবকল্পন! ধারণ। করিতে অসমর্থ। এই 
জহ্য কেবল বেদাস্তভাবে ভাবিত--অন্বৈত-ভাবে 
অনুপ্রাণিত ব্যক্তিই প্রকৃত সমন্বয়বাদী হইতে 
পায়েন এবং সকল ধর্ম ও সকল নরনারীকে 
যথার্থ গ্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন) এই 
সকল কারণে স্বামী বিবেকানন্দ বেদাস্তের 
নির্দেশে ধর্ম সমাজ রা প্রভৃতি-_এমন কি 
মানুযমাত্রেরই দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন 
পর্ধস্ত পরিচালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 
তাহার এই অমূল্য উপদেশ কার্ষে পরিণত 
করা কেবল হিন্দুমুদলমানে নয়, পরন্ত 
বিশ্ব-মানবের মধ্যে প্রকৃত সামা মৈত্রী ও শাস্তি- 
প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ উপায়! অবশ্ত বেদাস্তের 
উচ্চ তত্বের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি সাধারণ মানুষের 
পক্ষে সম্ভব নয় বটে, কিন্ত বেদাস্তযেন্ত সমন্বয় 
সাম্য মৈত্রী ও সমদর্শনকে সর্বোংরষ্ট ধর্মনীতি 
ঘলিয় গ্রহণ করিয়া তন্মতে জীবন-পরিচালনের 
চেষ্টা কর! সকল ধর্মাবলম্িগণের পক্ষেই সম্ভব৷ 
কারণ, এইগুলিই সকল ধর্মেরই শ্রেষ্ঠ নীতি। 
তধে বেদাস্তে এই সকল যেরূপ পরিস্দুট, অন্ত 
কোন মতে তদ্রপ নহে | এই জন্ত এই নীতি- 
সমূহকে হ্বামীজী বৈদাস্তিক নীতি হলিয়া 
অভিহিত করিস্াছেন। 

হিন্দুধর্মের অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ই সাক্ষাৎ 
ঘ! পরোক্ষভাবে বেদাস্তের প্রামাণ্য স্বীকার 


উদ্বোধন 


[ €২ম বর্ষ--১ঠ সংখ্য। 


করে। এই জঙ্ত হিশ্ৃতর্ষ বেদাস্ত এবং হিঙ্দু- 
মাত্রই বৈদান্তিক নামে অভিহিত | কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় যে, হিম্দুগণ উচ্চকণ্ঠে 
বেদাস্তের কল্পনাতীত সামা মৈত্রী অহ্ৈত ও 
অভেদত্তের গুণগান করিঘাও ব্যক্তিগত ভাবে 
না হইলেও জাতিগত ভাবে এগুলিকে দৈনন্দিন 
ব্যবহারিক জীবনে-বিশেষ করিয়া সমাজ-জীবনে 
একেবারেই কাজে লাগাইতে পারে নাই। 
পক্ষান্তরে মুসলমানগণ বেদাস্ত-সম্বন্ধে কিছু 

জানিয়াও তাহাদের ধর্ষ-জীবনে না হইলেও 
সমাজ-জীবনে তথা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে 
ইহাকে অতি বিশ্ময়কর ভাবে কাজে লাগাইয়াছে। 
মুসলমান-সমাজের সাম্য মৈত্রী ও সংহতি- 
শ্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়। গুণগ্রাহী শ্বামী বিবেকানন 
লিখিয়াছেন, “যদি কোন যুগে কোন ধর্মাবলদ্ষি- 
গণ দৈশন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ্ঠ 
রূপে এই (বৈদাস্তিক ) সাম্যের সমীপবর্তা হইয়া 
থাকেন, তবে একমাত্র ইসলাম ধর্জাবলম্বিগণই 
এই গৌরবের অধিকারী । হইতে পারে, 
এবঘিধ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহায় 
ভিত্তিম্বরূপ যে সকল তত্ব বিগ্যমান, তৎসম্বন্থে 
হিন্দুগণের ধারণ! খুব পরিষ্কার, কিন্তু ইসলাম- 
পম্থগণের তছ্বিযয়ে সাধারণতঃ কোন ধায়ণ! 
ছিল না, এইমান্র প্রভেদ। এই হেতু আমার 
দৃঢ় ধারণ! যে, বেদাস্তের মতবাদ যতই সুক্ষ 
ও বিম্ময়কর হউক না কেন, কর্-পরিণত 
ইসলাম ধর্মের সহায়ত। ব্যতীত তা মানব- 
সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরপে 
নিরর্থক ।” বেদাস্তের সাম্য মৈত্রী ও সমদর্শনকে 
কেবল মন্তিফ বা হদয়ে আবদ্ধ না রাখিয়া 
ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে কাজে 
লাগানেই উহার সার্থকতা নিহিত। অত্যন্ত 
পরিতাপের বিষন্ন যে, বৈদাস্তিক নামে অভিহিত 
হইয়াও হিচ্দুগণ জাতি হিসাবে বেদাস্তকে 
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কাজে লাগাইতে পারে নাই। এই জন্ত 
তাহাদের ধর্ম ও সমাজ-জীবনে এখনও অসাম্য 
অনৈকা ভেদ ও বিরোধ অগ্রতিহত প্রভাবে 
রাজত্ব করিতেছে। ইহাই যে হিন্দুজাতির 
রাষঙ্রনীতিক ও অর্থনীতিক দুর্গতি হইতে আরস্ত 
করিয়া সর্ববিধ ছর্দশার মূল কারণ, ইহাতে আর 
সদেহ নাই। ইহা দিবালোকের গ্ভায় স্পষ্ট 
যে, বেদাস্তের সামা-মৈত্রীর নির্দেশে হিন্দুজাতির 
ধর্ম ও সমাজজীবন পরিচালন করাই হিন্দুতে 
হিন্ুতে এবং হিন্দু মুসলমানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ 
দুর করিবার উপার। 

পূর্বোদ্ধত “ইপলামীয় দেহ” কথার অর্থ-_ 
ইসলামীয় সমাজ-দেহ বা সমার্জ-শরীর। স্বামী 
বিবেকাননদ মুসলমান সমাজের সাম্য মৈত্রী 
ব্রাতৃভাব ও ভোগ।ধিকাঞ বৈধম্যহীনতার উচ্ছুদিত 
প্রশংসা করির। বলিয়াছেন, “মহম্মদ দেখইয়া 
গিয়াছেন__যুসলমা'নদের মধ্যে কোন ভেদ ন 
রাখিয়া ভ্রাতৃত্বের দৃট সংঘবদ্ধতা। তুবঙ্থের 
স্থলতাঁন আফ্রকার বাজার হইতে একজন 
নিগ্রোকে ত্রয় করিলেন, কিন্তু ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করার পর যোগ্যতা, গুণ ও সাধ্য 
থাকিলে সে স্থলতানের কণ্ঠাকে বিবাহ করিতে 
পারে, আর আমর। হিন্দুরা?” হিন্দুর! 
পৃথিবীর কোন অহিন্দুকে দূরের কথা৷ বনু 
হিম্দুকেও আপনাদের সমাজে সন্মানিত দ্থান দিয়া 
আপনার করিয়া লইতে পারেনা। পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশ হইতে হাজার হাজার মুসলমান 
কোন স্থানে সমবেত হইলে তাহাদের মধ্যে 
আহার ও বিবাহাদি সামাজিক সন্বন্ধন্থাপনে 
কোন বাধ! নাই। তাহার সকল জাতির 
সকল নরনারীকে তাহাদের ধর্ষে ও সমাজে 
সম্মানিত স্থান দিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়! 
লইতে পারে। এই জন্ত তাহারা অত্যন্ত 
সংঘবদ্ধ ও শর্তিশলী এবং তাহাদের সংখ্যা ও 


হিদ গুসলমান-সমস্তা। ও স্বামী বিষেকানন। 
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প্রভাব দিন দিন বাড়িতেছে। পক্ষান্তরে, 
ভারতের দশটি প্রদেশ হইতে দশজন হিচ্দু 
কোন স্থানে সমবেত হইলে তাহাদের মধ্যে 
আহার ও বিবাহার্দি কোন প্রকার সামার্সিক 
সম্প্রীতিস্থাপন একেবারেই সম্ভব হয় না। হিন্দু- 
সমাজে শত ভেদ, সহ বৈষমোর জঙ্ত হিন্দুজাতি 
অত্যন্ত সংহতিশক্তিহীন ও দুর্বল এবং তাহাদের 
সংখা! ও প্রতিপত্তি দিন দিন কমিয়! যাইতেছে । 
হিন্দুকে জাতি হিসাবে বাচিতে হইলে এবং 
হিন্দুতে হিন্দুতে এ হিন্দু মুদলমানে সাম্প্রদারিক 
বিরোধ পরিহার করিয়। সম্প্রীতি স্থাপন করিতে 
হইলে “ইসলামীয় দেহ? নীতির অন্থবর্তন অর্থাৎ 
ইসলাম-সমাজের নাম্য-মৈত্রীর আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেই হইবে। 

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, স্বামী বিবেকানন্' 
মুনলমানদের সামাজিক সাম্য ও সংহতি-শক্তির 
যেরপ উচ্ছলিত প্রশংসা করিয়াছেন, অধিকাং 
মুসলমানের পরধর্ম-অসহিষ্টুতার তেমন তীব্র 
শিন্দা করিয়াছেন | তিনি লিখিয়াছেন, “তাহাদের 
(মুসলমানদের ) মুলমন্্ হইতেছে ঈশ্বর এক 
এবং একমাত্র মহম্মদই তাহ!র দূত, এইজন্য 
বাহিরের যাহ|। কিছু তাহা যে কেবল মন্দ তাহা 
নহে, উহাকে ধ্বংস কর। চই-ই তৎক্ষণাৎ | ** 
অবশ্ব ইহ! সত্তেও মুসলমানদের মধ্যে সময়ে 
সময়ে যে মহা'পুক্চৰ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই 
ইহার প্রতিবাদ করিয়ছেন_এই ন্ট্ঠিরতর 
গ্রতিবাদ।” উল্লেখ বছল্য যে, অধিকাংশ 
মুনলমানের পরধর্ম-অসহিষ্ুতা কোরান এবং 
হজরত মহম্মদের উপদেশ বিরোধী । ইহা 
ইসলাম-ধর্ম-বিশেষজ্ঞগণ সমস্বরে  প্রচারও 
করেন। কিন্তু ছুঃখের : বিবয়, অধিকাংশ 
মুসলমানকে কার্যতঃ ইহা মান্ত করিতে দেখা 
যায় ন!। 

ইতিহাস প্রযাণ দেয় যে, উদারহদয় বহু 
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মুসলমান ব্যর্তিগত ভাবে ও কয়েকটি মুসলমান- 
সম্প্রদায় সম্প্রদায়গত ভাবে হিন্দুধর্ম ও সমাজের 
প্রতি অত্যন্ত গুদধপূর্ণ ব্যবহার করিলেও এবং 
পরধর্ম-সহিধুঃত] দেখাইলেও জাতিগত ভাবে 
মুনলমানগণ অতীতে এরূপ করিতে পারে নাই 
এবং বর্তমানেও পারে না। পক্ষান্তয়ে ইহাও 
সমভাবে সত্য যে, উদারহাদয় বহু হিন্দু 
বাক্তিগত ভাবে ও কয়েকটি হিন্দুপম্প্রগায় 
সম্প্রদ্দারগত ভাবে মুসলমান ধর্ম ও সমাজের গ্রতি 
এবং আর্ধকাংশ হিন্দু মুদলমান-ধর্মের প্রতি 
কআস্তরিক শ্রদ্ধা দেখাইলেও তাহার! মুসলমান- 
সমাজের প্রতি অতীতে একেবারেই সত্তা 
পেষণ করে নাই এবং বর্তমানেও করে না। 
মূল কথা-হিন্দুগণ জাতি হিসাবে মুসলমান- 
ধর্মের প্রতি যথার্থই আন্তরিক শ্রদ্ধান্িত, কিন্ত 
মসলসান-সমাজকে আদৌ ভাল দৃষ্টিতে দেখে 
না| অপর দিকে মুসলমানগণ জাতি হিসাবে 
হিন্দুধর্ম ও সমাজ উভযের প্রতিই ভাল ভ্ভাব 
পোষণ করেনা। এই অপ্রিয় সত্যই হিচ্দু- 
মুললমান লান্জ্রদাগ্সিক বিয়োধ-সমস্তার মূলে 
বিগ্কমান। এই সমস্ত/র সমাধান করিতে হইলে 
উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ নরনারীর ধর্ম এবং 
স।মাজিক ভাব সাম্য মৈত্রী ও সমহ্বয-মূলক 
হওয়া আব্তঠক। স্বামী বিষেকাননোর “বৈদাস্তিক 


উদ্বোধন 
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মন্তিফ ও ইসলামীয় দেহ*নীতির আশ্রর গ্রহপই 
ইভ! কার্ধে পরিণত করিধার শ্রেষ্ঠ উপায় । 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই মহ্থাপুরুষ 
মুনলমানগণকে তাহার্দের স্বধর্ষ ত্যাগ করিয়! 
বৈদাস্তিক ধর্ম এবং হিম্দুগণকে তাহাদের সমাজ 
ত্যাগ করিয়! ইসলামীয় সমাঁজ অবলম্বন 
করিতে বলেন নাই। মুমলমানগণ তাহাদের 
ধর্মকে বেদাত্ের সভায় এবং হিন্ুগণ তাহাদের 
সমাজকে ইসল।মের হ্ায় কার্ধতঃ যথার্থ সমন্থয় 
সামা ও মৈত্রীমূলক ককক, ইহাই তৎপ্রচারিত 
“বৈদাস্তিক মন্তিষ্ষ ও ইস্লামীব দেহ”-নীতির 
প্রকৃত অর্থ এবং এই নীতি 'অবলম্বনই হিন্দু- 
মুলমানে যথার্থ সন্খ্রীতি-প্রতিষ্ঠার একমাত্র 
পথ | পক্ষ্য করিবার বিবয় ষে, স্বাধীন ভারতের 
ধর্মনিরপেক্ষ এহিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ী হিন্দু 
মুসলমানে এঁক্য-্থাপনের জন্ত পরোক্ষভাবে 
কার্ধতঃ এই পথই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্ত 
রাষ্্ট কখনও জনসধারণের মনের পরিবর্তন 
সাধন করিতে পাবে না) হিন্দু-মুললমনেযু 
মনের পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে তাহাদের 
পক্ষে স্ব স্ব ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ এবং ধর্ষকে 
কর্ম-জীবনে পারণত করিবার উপায়রূপে 
বৈদাস্তিক মন্তিক ও ইস্লামীয় দেহ"-নীতি 
অবলম্বন অপরিহার্য । 


“একমাজ বেদাস্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই থে, ভারতের হিন্দু ও যুসলমানকুল পরম্পর সহানুভূতিসম্পরর 
এফ. ভ্রাতৃভাবে নিবন্ধ হইতে পায়ে একথাও (ঠাকুরের লীবন দেখিলে) হায়গম হয়। ** হিন্দু ও মুসলমানের 
ষধ্যে বেদ একটা পর্ধ্বত ব্ষধান রহিয়াছে । এ পাহাড় যে একদিন অন্তহিত হইবে এবং উভয়ে প্রেমে পদ্মস্পরকে 
আলিঙ্গদ করিবে, ধুগাবতার ঠাকুরের মুললমানধর্শ-স!থন কি তাহারই পচন! করিয়া ধাইল।” 


-সজ্রীতীরানকৃফ-লীলাুসঙ্গ 


শান্ত্রবিদ্রান 


অধ্যাপক শ্রীযাদবেল্্রনাথ রায়, স্তায়তর্কতীর্থ 


অনাদিকাল হইতে ভারতের আধশান্মসমূহ 
জগতের কল্াণলাধনপূর্বক শিক্ষা ও সভ্যতার 
বিস্তার করিয়! আসিতেছে । আমাদের মুখ 
দুখ স্থাস্থ্য সম্পদ-_সবই নির্ভর করে এই 
শ/সের উপর এবং শান্তার্থে একাস্তিক বিশ্বাস ব| 
শদ্ধার উপর] ভারতের এই অবিনশ্বর সম্পদই 
ভারতের বৈশিষ্ট্য | প্রবাদ 'আছে ত্যাহা নাই 
ভারতে তাহা নাই জগতে” । কিন্তু কালপ্রভাবে 
এব” প্রতীচ্য-ভাবধারর আপাতরম্য আলোক- 
সম্পাতে বিমুগ্ধ হইয়া প্রাচীন ভারতীয় শান্ত্ের 
প্রকৃত পরিচর না! জানিয়া আধশান্বের উপর 
বাতশ্রন্ধ হইব! পৃড়িতেছেন অধিকাংশ (শক্ষিত 
ভ|রতীয়গণ। এই শ্রদ্ধ/হীণতাই হইল 
শামাদের অবনতির কারণ। গাতায় ভগবান্‌ 
শ্বীকষ্জ বলিয়।ছেন__ 
“ষঃ শান্সবিধিনুত্জ্য বত তে কামকারতঃ| 
ন সপিদ্ধিমবাপ্রোতি ন সথুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ 
তন্মাচ্ছান্্ং গ্রমাণং তে কাযাকাধব্যবস্থিতৌ | 
কতা! শান্্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তৃমিহাহ্সি ॥” 

( ১৬২৩-২৪ ) 

মনুষ্য কতধ্যাকতব্য-নিরপশে শাস্তই 
একমাত্র প্রমাণ ৷ শাস্ত্রীয় বিধান সম্যক্রপে জ্ঞাত 
হইয়া কার্য কর! উচিত। অতএব সম্প্রতি 
সেই শান্্গুলির স্থল পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা 
করা যাক 
“প্রবৃত্তি নিবৃততির্বা নিত্যেন ক্কতকেন ঝা । 
পুংসাং যেনোপদিহ্োত তচ্ছান্ত্রমভিধীরতে |” 

( ক্লোকবাতিক ) 


আচার্য শহ্করের মতে "শাস্্ং শববিজ্ঞানাদ- 
সন্নিকষ্টেহর্থে বিজ্ঞানম্‌” ( বঙ্গস্থত্রভাষ্য )1 ভামতী 
বলিয়াছেন_ “শিল্যাপাং  শাসনাৎ শাল্তস্” ; 
যথ! খণ্েদাদি। দেখা যাইতেছে যাহা 
মনুষ্যসমা্জকে উচ্ছৃ্খলতার কবল হইতে রক্ষ | 
করে, নিয়মান্থবতিতা শিক্ষা দেয় তাহাই 
শরম । 

আর্দের শাসনকালে ধর্মশান্ের সহিত 
সামঞ্জন্ত রক্ষ! করিয়! দায়ভ।গ মিতাক্ষপ্না প্রভৃতি 
গ্রন্থ রচিত হওয়ায তাহাও ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত 
বলিতে হইবে | বতর্মানে রাজশক্তি-প্রবর্তিত 
পাস্নগ্রন্থগুলি ধর্মশানের সহিত সামগ্রন্ত রক্ষা 
করিয়। রচিত নয় খলিয়। তাদৃশ ফলপ্রন্থ হইতেছে 
ন[ এবং তাহাদের প্রত পরিব্তন্র প্রয়োজনও 
অপরিহায 1! তজ্জন্ত এগুযলকে আর্ধদের দৃষ্টিতে 
ধর্মশান্্ বলিয়। স্বীকার করা যায় না। পুক্লাকালে 
রাজ্যশাসনের জন্য যে সমন্ত গ্রন্থ খধিগণ-কর্তৃক 
প্রণীত হইয়াছিল তাহ! শাসনপদ্ধতি-সম্ধলিত 
পুস্তক হইলেও আর্ধগণ সেইগুলিকে ধর্মশাস্তর 
বলিতে কুগ্ঠাবেধ করেন নাই । যাহাই হউক, 
যে শান্সের সহিত পরিচিত না হইয়া আমরা 
শাশ্বত সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়! আসিতে ছি, 
প্রতি মুহ্ুতেই আমাদের বৈশিষ্ট্য হায়াইয়। 
ফেলিতেছি এবং যথার্থতঃ লক্ষাতঃ হই! 
পড়িতেছি--সেই শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা 
যা, শান্ত লাক্ষাৎ্ভাবেই হক হা পন্বোক্ষভাষেই 
হক আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্বির উপায়প্রতি- 
পাদণে প্রবুণ্ত | 


২৮৮ 


খধিগণ অআর্শশান্তরকে অষ্টাদশভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন" 
“অলি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসানায়বিস্তর্ঃ | 
ধর্মশান্্রং পুরাণঞ্চ বিভ্। হোতাস্চতুদর্শ ॥ 
আযুর্বেছে। ধহূর্বেছে। গণক্র্বশ্চেতি ভে জয়ঃ ) 
অর্থশান্ত্ং চতুর্ঘঞ্চ বি! হাাদশৈষ তা, ॥” 

(বিষুপুরাণ ) 

খাকু বজুঃ সাম অথর্ব এই চারিখনি 
বেদ। শিক্ষা কল্প বাকরণ নিরুক্ত ছন্?ঃ 
জ্যোতিষ এই ছয়খানি বেদাঈ। পুরাণ ন্যায় 
মীমাংস! ধর্মশান্্,। এই চারিখানি উপাঙ্গ। এই 
চতুর্শ বিন! অলৌকক ধর্মের প্রতিপাদক। 
উপপুরাণগুলি পুরণের, টৈশেধক গ্ভায়তত্তের, 
ব্দোস্ত মীমাংসাতস্ত্রের এবং রামায়ণ মহ/ভারত 
সাংখ্য পতল ও বৈষ্ণব-তহ্রগুলি ধর্ষশাস্থ্ের 
অন্তর্গত | যাজ্ঞবন্ধাও এই চতুর্দশ বিগ্ভার উল্থ 
করিয়াছেন 


প্লপুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্মশাস্ত্রাগ মিশ্রিতাঃ | 
তেদাঃ হ্থানাশি বিগ্বানাং ধর্মস্ত চ চতুদশি।” 
( মধুস্ছদন সরম্বতীকৃত প্রস্থানভেদধৃত ) 
আমুরেদি ধনুর গন্র্বেদ ও অর্থশ 
এরই চারিখানি উপব্দে। ইহারা দৃষ্টার্থের 
প্রতিপাদক, স্থলবিশেষে আবার এই চতুব্ধি শাস্ত্র 
ধর্মবিষয়েও প্রমাণবপে গহীত ইওয়ায় অদৃষ্টার্থের ও 
প্রেতিপাদক হইয়। থাকে । “চতুর্দশবিষ্ভ। ধর্ম- 
প্রমিতিগ্রধানানি।  চতশ্রঃ়  পুনদৃষ্টিপ্রধানাং | 
ক্ষচিদ অলৌকিকমর্থং প্রমাণয়ন্ত্যে ধর্ষেংপি 
প্রমাণম্‌ 1” (প্রাদশ্চত্ততত্ে রঘুললান ) 
আন্তিক-সম্প্রদায় এই অষ্টাদশ শাস্ত্রের 
প্রামাণ্য শ্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং 
ধ্যমক যোগাচার সৌত্রান্তিক বৈভাধিক 
চার্যাক ও দিগন্থবর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গ্রন্থের 
বেদার্থগ্রতিপদকত1 ন1 থাবাম্ধ এই গ্রন্থগুঢলকে 


উদ্বোধন 


| ৫২ম বধ-্ট সংখা 


গধিগণ ত্টাদশবিষ্ভার অন্তভূত্তি করেন নাই এবং 
এইগুলি নান্তক-সম্প্রদাণের গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত 
হয়| উপরি-কথিত অষ্টাদশ শান্্রকে বিস্ত! 
বলে। 

আমাগের অনেকের ধারণ] আছে যিনি মাত 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্বীকার করেন, তিনিই আস্তিক 
এবং যিনি তাহ! স্বীকার করেন না, তিনি নান্তিক। 
প্রত্যুত তাহ! নহে! “অন্তি বেদে মতিষস্ত স 
আস্তিক উদ্াহতঃ1” প্নান্তি যজ্ঞফলং নাস্তি 
পরলোক ইত্যাদকং কায়তি ইতি নাস্তিক 
নান্তি গুকৃতং নাস্তি পরলোক হত বুদ্ধির্নাস্তিকতা 
ইতি ভরতঃ1” অতএব দেখা যাইতেছে মীমাংস! 
ও সাংখ্যশান্স লশ্বরের অক্তিত্ববিষয়ে নীরুব 
থ1[কলেও বেদের প্রামণ্য-্বীকার করু।য় আন্তিক- 
সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এবং বেদবিরে।'ধী দিগণ্থর 
প্রভৃতি সম্প্রদায় তথাকথিত হশ্বর দ্বীকার 
করিয়াও নাস্তিক-পর্দায়ভুক্ত হইয়!ছেন| এই 
যে সর্াপেক্ষ। অধিকতর প্রামাণ/এ্রতিপাদ কগ্র্থ 
বেদ, ভাহ। কি? মীযাংনলক বলেন, “ধম 
প্রতিপাদকোইপোকষেয়ো বেদঃ 1” তাহার! বেদকে 
অপৌকষে অর্থাৎ কোন পুকষবিশেষ 
কর্তৃকও রচিত নহে এইবপ বলিয়া! থাকেন। 
“ন কশ্চিৎ বেদকতণন্তি বেদম্মর্তী পিতামৃহঃ |” 
ঘ্দি বেদ কোন পুহষবিশদেধবর্তক রচিত 
হইত, তাহা হইলে বেদবাসার্দি-প্রণীত 
মহাভারতাদি গ্রন্থের অবশানে ষেরপ কতারু 
নাম সন্পিষ্ষি হইয়াছে বেদেও তাহ! পরিরুষ্ট 
হইত। মাধবাচার্ধও বলিয়াছেন-_দকালিদাসান্দি- 
গ্রন্থেু তত্তৎসর্থীবসানে কতার উপলভাাত্তে, তথা 
বেদস্ত পৌরুষেম়ত্বে তত্তৎকতেণপলভ্যেত। ন 
চোপলভ্যতে | 'গং তম্মদপৌরুষেয়ো বেদ 
তথ! সতি পুক্রবুদ্ধিদোষকতন্তাপ্রামাপ্যহ্থা- 
নাশহ্কনীরত্বাছিধিব!ক্া্ত ধর্ষে প্রামাণ্য সুস্থিতম্‌ 
(জৈমিশীয় ভ্তায়মাল। ১-১) 


আধা, ১৩৫৭ ] 


স্থতরাং তিনি গ্বরজ্ঞ, ও স্বতঃপ্রমাণ_ 
"ম্বয়স্ত,রেষ ভগবান্‌ বেদে! গীতত্য়৷ পুর। | 
শিবান্তা খিপর্যস্তাঃ ম্মর্তারোহস্ত ন কার কাঃ।” 
( তত্বচিস্তামণি, তাৎপর্যগ্রন্থধৃত মহাভাগবতপুত্রাণ ) 
নৈয়াস্িক-সম্প্রদায় বলেন, ক্ষণস্থারী বর্ণ কখনও 
নিত্য হইতে পারে না। বর্ণের নিত্যত৷ স্বীকার 
করিলেও অক্ষরগুলির বিশেষ সম্নিবেশরাপ আন্ুু- 
পুরিকতা-যুক্ত বেদ নিত্য হইতেই পারে না। 
তাহ ভ্রমপ্রমাদশূন্ত পরমেশ্ক্ব-কর্তৃক প্রণীত | 
“তণ্মাৎ তপস্তপনাৎ চত্বারো বেদ অজায়স্ত ।” 
“্তশ্মাদ যজ্ঞাৎ পর্বভৃতঃ খচঃ সামানি যজ্জিরে | 
ছন্দাংপি যজ্জির়ে তণ্মাদ্‌ যজুস্তম্মাদজায়ত 1” 
( শুরুযভুবেদ) 
এতদ্ব্যতীত ম্মার্তপ্রমাণও দেখা যায়-_ 
“অনস্তরঞ্চ বত্তে, ভ্যো বেদান্তস্ত বিনিঃহ্তাঃ 
প্রতি মন্বস্তরধৈঃষ! শ্রুতিরন্ত। বিধীয়তে ॥” 
( উদযনকৃত-কুস্থমাঞ্জলি ) 
স্থতরাং তত্বচিস্তামণিবৃত মহাভাগবতপুরাণের 
* শ্থিরম্তরেষ” ইত্যাদি প্রমাণ অর্থবাদমূলক | “ইতি 
বেদস্ত স্ততিমান্রম্।” ( দিদ্ধান্তমুণ্খাবলী ) শ্রুতি 
আবার এই বেদকে পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস বলিয়! 
বর্ণন করিয়াছেন-_“অস্ত মহতো। ভূতন্ত নিঃশ্বলিত- 
মেতদ্‌ যদ্‌ খণেদে! যভূর্বে দঃ সামবেদ” ইতি | 
( গীতাব্যাখ্যা, শ্রীধরস্বামি-৫ত) 
অতএব দেখ! যাইতেছে সর্বজ্ঞাননিদান পরমার্থ 
সত্য পরুমেশ্বরের নিঃশ্বলিতরূপ এই বেদবাশি 
তাহারই প্র্ঞাস্বরপ। পরমেশ্বর বেদ অপেক্ষাও 
অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন ; কারণ, ফিনি যে গ্রন্থ রচনা 
করেন তাহার প্রজ্ঞা তদপেক্ষা অধিক হওয়াই 
শ্বাভাবিক। যাহাই হউক, ন:স্তিকশিরে! মণি 
চার্বাক “ত্রয়ে৷ বেদস্ত কর্তারো ভণ্ডধূর্তপিশাচরাঃ” 
ইত্যাদি বপিলেও বেদের প্রামাণ্যবিবয়ে আন্তিক- 
সম্প্রদায়ের কোন সন্দেহ ব! মতভেদ নাই । বেদ 
আবার মন্ত্র ও ত্রাঙ্গণভেদে ছিবিধ। কর্মের 
র্‌ 


শান্তর ধজ্ঞান 


২৮৯ 


অনুষ্ঠানকালে যাহা দেবতা প্রভৃতির স্থৃতি জন্মা- 
ইয়া দের তাহাকে মন্ত্র বলে। মন্ত্র খক সাম ও 
ষজুঃ ভেদে তিন প্রকার। ছন্দোবদ্ধ পাদবিশিষ্ট 
যে মন্ত্র তাহাকে থকৃমন্ত্র বলে। সেই খক্‌ বখন 
স্বরসংযোগে গীত হর তখন তাহার নাম সাম। 
আবার যখন এই উভয় হইতে ভিন্ন অবস্থায় গন্ের 
আকারে থাকে তখন তাহাকে যজুঃ বলে। 
সম্বোধনমন্ত্র প্রভৃতি ষ্জুর অন্তর্গত। ব্রাঙ্গণও 
বিধি, অর্থবাদ ও বেদান্ত-ভেদে তিন ভাগে 
বিভক্ত ! কর্তব্যবুদ্ধিতে যাহা মানুষকে কর্মে 
প্রবর্তিত করে ও অকর্তব্য বিষয় হইতে যাহ! নিব- 
তত করে তাহাকে সাধারণতঃ বিধি বলে। সং- 
ক্ষেপে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে। 
অর্থবাদ বিধেয় কর্ষের প্রশন্তি ও নিন্দা! দ্বারা 
মানুষের প্রশস্ত কর্মে গ্রবুত্তি ও নিন্দিত কর্ম 
হইতে নিবৃত্তি জন্মাইয়! দেয় । উত্দাহয়ণম্বরূপ 
দ্বিজীতিগণের লন্ধ্যাবননার্দি অবশ্যকর্তব্য-কর্মের 
প্রশন্তির উপগ্তান কর। যাইতে পারে। নিত্য- 
কর্মের অনুষ্ঠানে কোন ফল নাই, পঙ্গান্তরে 
তাহার অনুষ্ঠঠন না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে 
হয়। অথব! “ন কুর্মাদ নিক্ষলং কর্ম” এই নিষেধ-বাকা 
থাকায় ফল্বিহীন নিত্যকর্মে প্রথম অধিকারীর 
প্রবৃত্তি উৎপাদন অসম্ভব । তাই শাস্ত্রকার বলে ন_- 
“সম্ধ্যামুপ।সতে যে তু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ | 
বিধৃতপাপাস্তে যাস্তি ব্রক্মলো কমনাময়ম ॥” 
(প্রারশ্চিততত্বে গোস্বামিক্কৃত টীকাধৃত ) 
মা যেমন ছেলেকে বলেন “এই তিক্ত ওষধ 
সেবন কর, তোমাকে মিষ্টি খাইতে দিধ_. 
সেই প্রকার প্ররোচন! বাকাদ্ধার! প্রথমে কষ্টসাধ্য 
অথচ পারুণামে হিতকর কার্ধষে মানুষের প্রবৃত্তি 
জন্মাইতে হয়! ইহাই অর্থবাদ | বেদাস্ত- 
বাক্য বিধিও নহে, অর্থবাদও নহে, ইহা তৃতীর 
ব্রাঙ্গগ। ইহাতেই জগতের সার ও সত্য 
ব্রঙ্গতত্ব পরিবেশিত হুইয়াছে। বিধি ও অর্থবাদ-- 


২৯৯ 


কর্মকাণ্ডের ও বেদাস্তবাক্য জ্ঞানকাণ্ডের 
'মন্তর্গত। এই ভাবে বেদকে আবার ই ভাগে 
বিভক্ত কর! যায়৷ 

এখন দেখা যাইতেছে এই কর্মকাণ্ড ও 
বরহ্গকাণ্ড-বিশিষ্ট বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রনিচয় 
বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান ত্বার| ধর্ম অর্থ কাম 
ও মোক্ষরূপ চতুরবর্গ ফল প্রদানে সমর্থ । 

প্রয়োজন-ভেদে বেদ ব্রিধাবিভক্ত হইলেও 
অধ্যেতৃভেদে তাহ! অনস্ত-শাখায বিভক্ত । 
সম্প্রতি মানুষের আযুহাস ও বুদ্ধিমান্দ্যের জন্য 
সমগ্র বেদ কাহারও পক্ষে অধ্যবন কর। সম্ভব 
হইতেছে না। কেহ কেহ হয়ত শাখাবিশেন 
অবলম্বন করিয়া বেদাধ্যবণ করেন তাই 
আচার্য উদয়ন আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন-_ 
“জন্মসংস্কারবিগ্ভাদেঃ শে ঃ স্বধ্যায়কর্মণোই | 
হাঁসদর্শনতো হ্বাসঃ সম্প্রাদা য়স্ত মীয়তাম ॥ 
পূর্বং সহশ্রশাখো বেদোহ্ধ্যগায়ি, ততো বাস্তঃ, 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ_৬ঠ সংখ্যা 


ততঃ যড়ক্র একঃ, ইদাশীস্ত কচিদেক! শ'খেতি।” 
( কুঁক্থমাঞ্জলি )। 

বর্ধমানোপাধ্ায়-প্রমুখ পরবর্তী ব্যাখ্যাতবগণ বৈদিক 
সম্প্রদায়ের অত্যন্ত উচ্ছেদেরও অনুমান করধিন্সা- 
ছেন__এক্ষণে সেই কাল উপস্থিত । মন্ত্রার্থজানের 
সহিত বৈদিক যাগাদি কর্মের অনুষ্ঠান ছূর্লনড 
হইয়া পড়িয়াছে, অথচ বেদের সমলোচনায় 
ছামরা পঞ্চমুখ | যে বেদ যথারীতি গুরুমুখ 
হইতে শ্রত হইয়া শ্রুতি নামে অভিহিত, 
যাহা জগতের অনস্তকলাযাণ-সাধনপুর্বক শাখত 
শান্তির পথে মানখলমাজকে পারচালিত করে, 
কালপ্রভ।বে অজ সেই বেদ মহাজনপ্রদশিতপথ- 
্র্ট ও ছূ্ব্যাখ্যাবিব-মুচ্ষিত হইয়া কার্যকরী 
শক্তি হরাইয়। ফেলিতেছে | ভারতীর সংস্কৃতির 
এই চূড়ান্ত দুর্দিনে উপনিষদের ভাষায় ভারতীয় 
সমাজকে বলি__“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত ।” 





পরম নির্ভর 


শ্রীতারাকুমার ঘোষ, এমএ 


কিশলয়ে প্রভাতের আলোক-কম্পন, 

আনে প্রাণে আনন্দের মধুর স্পন্দন, 

অনস্ত পরশ-__মিশি অসীমের সাথে 

প্রশ্চুট কমল যথা সৌরভেতে মাতে 

সমগ্র বিশ্বের মাঝে-_দেখি বাণী লিখ! 

"$ঠ” 'জাগো" জলে প্রাণে এক বঙগিশিখা-- 


তুমি নিত্য, তুমি সত্য, তুমিই আপন 
তোমার শ্বরপে,নিত্য দিবস-যাপন । 


তুমি স্থির, তুমি গতি, তুমিই অবধি, 
তুমি কেন্্র, তুমি ব্যাস, তুমিই পরিধি । 
জেগে উঠি সেই লত্যে-__-এ মহা! জীবন 
এেরই তরে মহাধাণী করেছো বুচন-_ 
'উত্ভিষ্ঠত? জাগ্রত” লিতে লে “বয়”, 
বুঝিয়াছি তুমিইনমোর পরম নির্ডয় | 


শ্বীরামকুষ্ণ-পার্ষদ প্রসঙ্গ 


ংগ্রোহক--স্বামী জগণীম্বরানন্ 


শ্ীত্রঠাকুরের পরম ভও গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
বার্ধক্যেও শিবরাত্রির উপখাস করিতেন | 
তাহাকে একদিন জিজ্ঞাসা কর হইবাছিল, 
আপনি বুদ্ধ বয়সেও উপবাস করেন কেন ? 
উদ্ধর__কিছু পাই। প্রশ্র-কি পান ? উত্তর 
_দর্শনাদি | প্রশ্ন-কার, শিবের না ঠাকুরের ? 
উত্তর-_ঠাকুরের দর্শন পাই। প্রগণ- শুধু দশন, না 
কথাবার্ভীও হত ? উত্তর- সেইটিই জীবনের শেৰ 
আশ! । এই সকল কথা বলিখার সময় গিরিশ বাবুর 
চোখ মুখ ভাবাতিশয্যে পাল হইয়। উঠিয়াছিল 1১ 

গা গা দঃ 

খীঃ খাঙালোয়ে অবস্থানক!ণে 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন নিশীথে উঠিরা সেবককে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, এখন কট| বেজেছে ? সেবক 
--একটা কুড়ি মিনিট । তখন মহারাজ বলিলেন, 
অনেক দিন মারের খবর পাই নি। একটা 
ছুঃশ্বপ্ন দেখলুম 1 মনট। খুব খারাপ হয়েছে। 
এক ছিলিম তামাক সাজ | তিনি ছুঃস্থপ্রের কথ! 
আর কিছু বলিলেন না। পরদিন প্রাতে বেলুড় 
মঠ হইতে তারযোগে সংবাদ আসিল, শ্রিশ্রীমা 
পূর্বরাত্রে সেই সময়েই মহাসমাধিস্থ! হইয়াছেন । 
তাই মহারাজ উত্ত" সময়েই মার মহাসমাধির স্বপ্ন 
দেখিয়াছিলেন । 

শ্রীশীমায়ের দেহত্যাগের পর তাহার শরীর 
বেলুড় মঠে ভন্মীভূত করা হয়। ভক্ত পঞ্চানন 
বাবু তখন মায়ের একটু অস্থি লইয়া স্বগৃহে র।খেন 
এবং কিরূপে উহ্থার পুজাদি করিবেন সেই সম্বন্ধে 

১ হ্বাষী শঙ্কর নন্দ্জী-কথিত | 


১৯১৯ 


রাজ! মহার্নাজকে পত্র দেন। মহারাজ তখন 
বাঙ্গালোরেই ছিলেন। তিনি পঞ্চ!নন বাবুর পত্র 
পাঠান্তে উত্তর দিণেন, আপনি অবিলম্বে মারের 
অস্থি খেলুড় মঠে ফেরৎ দিয়ে আন্মন। সাধুক্রদ্দ- 
চারী দ্বার উহার পূজা! করাইতে নাপারিলে 
অকল্যাণ হইবে । অন্ত কেহ পুজা করিলে সর্বনাশ 
হইতে পারে । শ্রীপ্রীঠাকুরের শিশ্যগণ শ্রীত্রীমাকে 
ক চক্ষে দেখিতেন তাহ! এই ঘটন! হইতে 


সহজেই অনুমেয় | 
০ জা গা 
স্বামীজীর জীবৎকালে বাবুরাম মহারাজ মঠে 


ঠাকুরপূজা করিতেন। তথন পুরাতন ঠাকুর- 
ঘণেই পুঙ্গা। হইত । বাবুরাম মহারাজ পুষ্পপান্র ও 
কোশাকুশি প্রস্ততি সাজাই] ঠাকুরঘরে পুজার 
আসনে বসিয়াছেন। তখন বেল! আন্দাজ নয়টা 
হইবে।  স্বামীজী ঠাকুরঘরে ঠাকুর-প্রপাম 
করিতে আসিক্স! বাবুরাম মহারাজকে পুজার 
অসনে উপবিষ্ট দেখিব। বলিলেন, বাবুরাম দা, 
যাও ত পাডার গরীবছুযীদের সেবা কর। ফুল- 
চন্দন দিয়ে ত এতদিন পূজো করলে; এখন 
সাক্ষাৎ নরব্পী নারায়ণের সেবা কর। এই 
বলিয়। স্বশিষ্য ব্রহ্মচারী নন্দলালকে ঠাকুরপুজ। 
করিখাক্স আদেশ দিলেন । বাবুরাম মহারাজ দল- 
পতির নির্দেশ অমান্য করিতে ন| পারিয়া বেলুড় 
গ্রামের পাড়ার পাড়া ঘুর গরীবছঃখীদের সন্ধান 
করিলেন। কোন পর্পকুটিরে এক দরিদ্র বৃদ্ধা 
বিধবাকে দেখির়! তাহার হ্বখছঃখের কথ| শুনিলেন 


২৯২ 


এধং তাহাকে অস্থখ হইলে মঠের চিকিৎসালয় 
হইতে ও্যধ লইতে বলিলেন। বৃদ্ধা বিরক্ত 
হইয়। চীৎকার করিয়। বলিলেন, গতর 
থাকতে তোমাদের খয়রাত কেন নেবো গে।? 
বাবুরাম মহারাজ অন্ত পাড়ায় যাইয়! কয়েকটি 
গরীব ছেলেমেয়ে ধরিয়া অঠে আনিলেন 
এবং তাহাদের মলিন দেহ সাবান দ্বারা ধোয়াইয়া, 
তেল মাথাই! গ্নানাস্তে নূতন কাপড় পরাইন্সা 
তাহাদিগকে তৃপ্তির সহিত খাওয়াইলেন। 
্বার্মীজী দ্বিতল হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবুরাম 
দা, কেমন লাগছে? বাবুরাষ মহারাজ প্রসন্ন 
ব্দনে বলিগেন,। যখন এদের সেবা কচ্ছিলাম, 
মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ ঠাকুরের, জীবন্ত নারায়ণের 
সেবা কচ্ছি।* 


বাগবাজার বস্ুপাডা গলিতে স্বামী সদানন্ব 
যখন অন্তিম শযননে শায়িত, তখন ম তাহাকে 
একধার দেখিতে আসেন। ম| গুপ্ত মহারাজের 
ঘরে আসিয়া বদিলেন। তখন গুপ্ত মহারাজ 
করজোড়ে কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, মা, 
বাইশ বৎসর পূর্বে যখন জয়রামবটাতে 
গিয়েছিলাম তখন আপনি আমার মাথায় পা 
ফিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন তাতেই বাইশ 
ব্ছর গুঞজরান হল। আর একটি বার আমার 
মাথায় পা দিয়ে আশীর্বাদ করুন, ম।, যাতে 
হাসতে হাপতে ভবসাগর-পারে চলে 
যেতে পারি। মুমূর্ত সন্তানের করুণ প্রার্থনায় 
মাতৃম্ৃদয় দ্রবীভূত হইল। বহুমূত্র রোগে 
দীর্ঘকাল আক্রান্ত হওয়ার গুপ্ত মহাবুাজেয় ঘাড 
আডষ্ট হইয়। গিয়াছিল। তিনি ঘাড় নোয়়াইয়া 
মাতৃচরণে প্রণত হইতে পারিলেন না। তখন 
ম! দাডাইয় উঠিয়। সম্তানেব মন্তকে শ্বীয় পদ- 
স্থাপন করিয়। ভাবস্া ইইলেন। এই ঘটনার ছুই 
এক মাস পরেই গু মহারাজ দেহয়ক্ষা! করেন। 

২ স্বামী হরিহ্রানদজী-কখিত। 


উদ্বোধন 


[ ৫২য বর্ষ--৬্ঠ সংখ্যা 
আমেরিকার ভক্তগণ বলিয়াছিলেন, এ ল৪101- 


1 ৪8৪11006106 09221108৪07, 9৪৮ 
98186 11910853 ছ8৪ 116 611৪ ৪০0০61)/08 
(ম্বামীজী ছিলেন অত্যুঙ্ছল সুর্য, 
যার আলোকে চোখ ঝলসে যায়; আর শরৎ 
মহারাজ ছিলেন ন্গি্ধ কিরণশ।লী চন্্র)। * 

বিজ্ঞান মহারাজ যখন কলেজে পড়িতেন 
তখন ঠাকুরের কাছে দক্ষিণে্বরে একবার 
গিম্েছিলেন। ঠাকুর তাহাকে মাদুর পাতিয়া 
মেজেতে বসিতে বলিলেন। পরে তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তোমারু সাকারে বিশ্বাস, না 
নিরাকারে? তখন গুরুরুপায় শ্হ্যি দেখিলেন, 
তাহার হৃৎপন্মে জ্যোতি রামকুষ্চ-মূর্তি 1 
পরে ঠাকুর বলিলেন, তিনি সাঁকারও ঝটে, আবার 
নিরাকারও | তখন বিজ্ঞান মহারাজ দেখিলেন, 
সম্মুখে ঠাকুর নাই, কেবল মাত্র ইড়া, পিঙ্গলা 
ও সুযুম। নাডীত্রয়ের জ্যোতির্ময় আকার । আর 
অন্তরে দর্শন করিলেন অনস্ত জ্যে।তিটসমন্দ্র 
কোন কপ নাই। বিজ্ঞান মহারাজ বলিতেল, 
ঠাকুরের বাক্য ত্বারাই অনেকের অশ্ুভূতি জাঁভ 
হইত । 

ভুবনেশ্বর মঠে রাজ! মহারাজ একদিন 
স্বরেন বাবুক (শিবেদ মহাবাজকে ) বলিরাঁ 
ছিলেন, এইখানে একটা 90015615160 (বিশ্ব 
বি্ভালয়) করুন না। মহারাজ অঙ্গুলিনিদের্শ- 
পূর্বক যে স্থলে বিশ্ববিষ্ঠালয় করিবার জন্য স্বরেন 
বাবুকে বলিফ্লাছিলেন সে শ্থলেই উৎকল বিশ্ব- 
বিগ্ভালয় হইবার কথা হইতেছে। সিদ্ধ মহা 
পুরুষের মনে ভবিষ্যাতের চিত্র ভাসিয়া উঠে 

১৯১১ খ্রীঃ ই্রত্রীমা কাশীধামে কিরণচন্দ্ 
দত্তের বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করেন। 
তখন স্বামী ব্রঙ্গানন্ন, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী 
তুরীয়াননদ স্থানীয় অদ্বৈত আশ্রমে ছিলেন। 

৩ স্বামী ধ্যানাত্বান গজী-কখিত। 


10100 180. 


আযাড়, ১৩৫৭ ] 


তাহারা! একদিন নিমস্বিত হই! শ্রীত্ীমার বাড়ীতে 
আছার কন্ধিতে ষান। নীচের হলঘয়ে তাহার 
খাইতে বনিয়াছেন। মধান্থলে স্বামী বহ্গানন্দ এবং 
তাহার বাম ও ভান পার্খে যথাক্রমে শ্বামী 
ডুরীয়ানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ উপবিষ্ট । বাকুড়ার 
কোন ভক্ত তাহার নবপরিণীতা পত্বীর সহিত 
তথায় উপস্থিত চিলেন। ভক্তপত্বী প্রণাম 
করিতে আদিলে ব্রঙ্গানন্দজী তাহাকে তাহার 
নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্ত ভক্তপদ্থী 
লঙ্জাবশতঃ উত্তর দিতে দ্বিধা করিতেছেন 
দেখিয়া রাজ৷ মহারাজ তাহাকে বলিলেন, লজ্জ। 
কিমা? আমি তোমার পিতা! পিতার 
কাছে কথা বলতে লজ্জা কি? আমি তোমার 
বাপ, ইনি (শিবানন্দজী ) তোমার জ্যাঠা, আর 
ইনি (তুরীয়ানন্দজ্জী ) তোমার কাকা। হার 
মহারাজ ও মহাপুরুষের দিকে পর পর মুখ 
ফিরাইয়া তিনি ভত্তপত্বীকে আবার বলিলেন, 
দেখছ না ব্রহ্মা বিষণ মহেশ্বর খসে আছেন। 
তখন ভ্ত্তপত্বী নিজের নামটি বলিতে সাহস 
পাইলেন! 
ষ্ গু ৪ 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে এক বংসর 
বিজয়া দশমীর দিন মঠের ছূর্গাপ্রতিমা-পুজার 
অস্ত্রধারককে জিজ্ঞাসা করিলেন, ময়েনর বিসর্জন 
কোথায় হবে? তন্্রধারক--কেন? গঙ্গার, 
যেমন বংসর বংসর হয়। বিজ্ঞান মহা'জ 
ধলিলেন-না না, হৃদয়ে মাকে বিসর্জন 
দিতে হয়। জদয়ে যায়ের নিত্যাধিষ্ঠান। হাদয়- 
দেবতাকে প্রতিমায় প্রতিষিত করে পুজা 
হয়েছিল। পুজান্তে তাকে হৃদয়ে রাখতে 
হবে। 

৮ ১ 


১৯১৭ জী; স্বামী তুরীয়ানন্দ বখন পুরীধামে 


শ্রীরামকৃষ্* পার্ধদগ্রসঙ্গ 


২৯৩ 


ছিলেন তখন রাজ! মহাক়্াজও তথাম্ব ছিলেন। 
একদিন রাজা মহারাজ আহারান্তে তাড়াতাড়ি 
উঠিয়া খালি পায়ে মুখ ধুইতে গেলেন নব- 
য়োপিত একটি চারা গাছের গোড়ায় । তখন 
থুব রৌদ্র ছিল। খালি পায়ে চলিলে বা যৌন 
লাগিলে তাহার কষ্ট হইবে ভাবিয়া! হরি মহারাজ 
তৎক্ষণাৎ আসন ছাড়িয়! উঠিয়া হাত-মুখ ধুইস্থা 
গুরু-ভ্রাতার জুতা ও ছাতা হাতে লইব। যাইয়। 
রাজ! মহারাজের মাথায় ছাত৷ ধরিয়। জুতা 
জোড়াটি পায়ে দিতে অনুরোধ করিলেন। তাহা 
দেখিয়া রাজা মহারাজ বলিলেন, হরি ভাই, 
করেন কি? হরি মহারাজ তখন শ্রদ্ধাপ্রীতি- 
পূর্ণ বাক্যে জানাইলেন, থালি পায়ে ও থালি 
মাথায় আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে ষে। এমনি গম্ভীর 
ছিল ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের গুরুত্রাতৃ-ভক্তি ! 

স্থরেন বাবু (ম্বামী নির্বেদানন্দজী ) বেলুড় মঠে 
যোগদানের সংকল্প করেন । কিন্তু অধায়নের নিমিত্ত 
তাহার বে খণ হইয়াছিল তাহা শোধ করিবার অন্ত 
তাহাকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হয়। এদিকে 
মহাপুরুষজী নিবেদ মহারাজকে বৈদিক খাধি- 
কুলের আদর্শে ছাত্রাবাস স্থাপনের আদেশ দিয়া 
বলেন, স্ব'মীজীর এই কাজটি তুমি আবস্ত কন্ব। 
নির্বেদ মহারাজ অনতিবিলম্বে মহাপুরুষজীর 
আদেশ পালন করেন। বাবুরাম মহারাজ 
পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণান্তে ফিরিয়া! স্বামী নির্বেদাননদজীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কি, খাণশোধ হয়েছে? 
কবে মঠে যোগ দেবে? নির্বেদ মহারাজ 
বলিলেন, হা! মহারাজ, খণশোধ হয়েছে । মহা 
পুক্ষষজীর আদেশে কলকাতায় ছাত্রাবাস স্থাপন 
করেছি। ইহ! শুনিয়! প্রেমানন্দজী সানন্দে 
উত্তেজিত স্বরে বহিলেন, ত1 বেশ, মহাপুরুষজীয় 
কথা দৈববানি জানবে ।* 

ষ্ ৮ পচ 


$ স্বাষী নির্বেদাবন্বজী-ক খিত। 


৯৪ 


বাবুর!ম মহারাজ একদিন কোন এক গরীব 
লোককে মঠের বাগানে উৎপর কিছু শাকলষ্জি 
ও একটি লাউ দান করেন। র|জা মহারাজ 
তাই! দেখিয়। বাবুরাম মহারাজকে বলিলেন, 
মঠের জিনিষ ঠাকুরের ভোগে লাগবে, ওকে 
দিলে কেন? ইহাতে বিক্ষুন্ধ হইয়। প্রেম!ননাজী 
মঠ ছাড়িস্না চলিয্। যাইবার ইচ্ছা! করিলেন। 
তিনি বুজান পুকুরের ধার দিয়! পুরাণ ফটক 
পরত গিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর আবিভূত 
হইয়া তাহার গলার গামছা দিয় বলিলেন, 
যাবে কোথায় বাছ? বাবক্লাম মহারাজ আর 
যাইতে পারিলেন না। তিনি মঠে ফিরিয় 
আসিব। ব্রঙ্মাননাজীর পায়ে ধরিয়। ক্ষম। চাহিলেন। 
বাবুরাম মহাবাজ প্রভৃতি অন্তবঙ্গ পার্ষদগণ 
এইরূপে ঠাকৃবের প্রত্াক্ষ দশন পাইতেন। 

ক কী লী 

১৯২৭ স্্রীঃ স্বামী শিবাশনা শেষবার কাশীতে 
ছিলেন৷ তিনি প্রথমে সেবাএমে উঠেন, কিন্তু 
পরে অঙ্ৈতাশ্রমে আসেন। তাহার শুভ 
জনমনে অধ্বৈতামের অধ্যক্ষ চন্দ্রবাবা 
তাহাকে রেশমী কাপড ও চাদর উপহার দেন 
এধং ভাল গডে মাল! আনান তাহাকে পরাইবার 
অন্ত | অস্থৈভাশ্রমে দোতলার বারাগ্ায় এ 
কাপড পরিয়া আসিয়া! মহাপুরুষজী দ্রাড়াইলেন 
এবং নিয়ে হ্গামণপে অবস্থিত চন্ত্রবাবাকে 
দেখির়। আনন্দে হাততালি দিয় বলিয়! 
উঠিলেন, জয় চন্দ্রবাবার জয়! জয 
বাবা বিশ্বনাথের জয়! এমন সময় বাঁব৷ 
বিশ্বনাথের প্রসাদখী গড়ে মালা আনিম়্া 
তাহাকে পরান হইল। তিনি ভাবছ 
হুইয়। পড়িলেন। কাখীতে পৌষেয় শীতেও 
তাহার দেহ দ্াবাবেগে ধর্মাক্ হইল। 
ভাবাধিষ্ট ইইয়া তিনি পার্থ সঙ্ল্যাসী সেবক- 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা! 
গণকে বারবার বলিতে পাগিলেন, তোরা মুক্ত 
হবেবা। তোর! ঘুক্ত হয়েযা। সেইবার 


কাণীতে অবস্থান-কাধে চন্তরগ্রহণের পরদিন 
প্রাতে সেবাশ্রমে বেডাইতে বেড়াইতে গঞ্জা- 
সানান্তে প্রত্যাগত সাধুগণকে দেখিয়! মহাপুরুষজী 
বলিয়াছিলেন, গঙ্গাম্নানে তোদের সব পাপ ধুয়ে 
গেল, তোগ্সা পাপমুক্ত হরে গেলি। জীবনুক্ত 
মহাপুরুষের একমাত্র কর্ম থাকে অন্তরের কল্যাণ" 
কামনা । গীন্তার্ মতে তাঁরা সর্বভূতহিতে 
বৃত াকেন। 
ক গু 

১৯০৮ গ্রীঃ স্বামী ব্র্গানন্' বাঙ্গালোরে যান শশী 
মহারাজের সহিত। তীহার সেবক স্বামী উমান্দ। 
তথায় দৈবাৎ বসস্ত রোগে আক্রান্ত ইন। তাহাকে 
হাসপ!ত'লে পাঠান হইল চিকিৎসার্থ। শশী 
মহারাজ রোজ হাসপাতালে যাইয়। রোগীকে 
দেখিয়। আসিতেন। উপযুক্ত চিকিৎস! ও শুক্র" 
সত্ধেও যোগ ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইল। ডাক্তারের 
আরোগ্োের আশা ছাড়িয়া দিলেন ক্োগীও 
তাহ! বুঝিতে পারিয়! একদিন শশী মহারাজকে 
করজোডে নিবেদন করিলেশ, আমি ত আর 
বাচবো না। একটি বার মহারাজকে শেষ দেখা 
দেখতে চাই। তাকে হাসপাতালে আসতে 
দেব না। তিনি রাস্তায় গাডীজে ধসে থাকবেন। 
আমি জানালার মধ্য দিয়ে তাকে দশন করে 
প্রাণ জুড়াব। শশী মহারাজ মুমূর্ষ রোগীর কাতর 
প্রার্থনা ঝ্রঙ্গাদন্দজীকে জানাইলেন। তাহ 
শুনিয়। ব্রঙ্গানন্দজী বলিলেন, আমার শরীর ভাল 
নম। আমি রোগীকে দেখতে গিয়! সংক্রামক 
রোগে পড়ব নাকি? তিনি রোগীকে দেখিতে 
গেলেন না। শশী মহারাজ যেগাকে সাম্বন। 
দিলেন । কয়েক দিনের মধ্যেই ঝ্বোগীর মৃত্যু 
হইল। ইহাতে শশী মহারাজ মর্মাহত হইলেন । 

€ স্বামী মুক্তেখবয়ানন্পরী-ক খিত। 


ক্র 


আধাড়ি, ১৩৫৭ ] 


তিনি গল্ভীর বদনে আসিক্স! ব্রক্ষানন্দজীকে 
উমানন্দের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন কত্রিলেন। ছুই 
একদিন পরে তিনি মর্মবেদনা চাপিতে না 
পারিয়ী বঙ্গানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি 
পেবকের প্রতি এত নিুর হলেন কেন মহারাজ ? 
তখন ক্রঙ্গানন্দজী বলিলেন, শশী, তুমি কি মনে 
কর চোখের দেখাই একমাত্র দেখা? তার জন্ট 
আমার প্রাণ কেমন করেছিল তা কি তুমি 
জান? আরু সে যে জামার দেখা পায় নি তাও 
বা তুমি কি করে জানলে? শশী মহারাজ 
বুঝিলেন, ঈশ্বরকোটি গুরু শিষ্ঞকে শেষ সময়ে 
“কম দেহে দর্শনদ|নে কৃতার্থ করিয়াছিলেন |* 
রঃ ৪ ক 

স্বামীজী যখন বহুমূর রোগে আক্রাস্ত তখন 
গুপ্ূু মহারাজ কিছুদিন তাহার সেবা করিয়াছিলেন। 
গুঞক্সেব।র জন্য শিষ্য সেবককে সার।রাত্রি জাগিতে 
হইত | একদিন রাত্রে স্বামীজী ঘুমের ঘোরে 
প্রভাবের বেগবশতঃ হু হু হু শব্ধ করিতে: 
ছিলেন। সেৰক ততক্ষণাৎ মূত্রপাত্র লইয়! গুককে 
দিলেন। গুক এইরূপে রাত্রিতে বহুবার মুতত্যাগ 
করিতেন। শিষ্বের প্রতি গুরুরও ছিল অপীম 
স্সেহ। গুরুসেবার জগ্ত রাতিজাগরণ হেতু শিষ্য 
পরদিন প্রাতে বারাগায় ঘুমাইয়৷ পড়েন। 
ইতোমধ্যে বৌদ্র আসিয়া শিষোর মাথায় পড়িল। 
শ€ তাহা। দেখিয়। নিজের ছাতাটি খুলিয়। শিষ্যের 
মাথায় ধরিলেন, পাছে শিষ্যের নিদ্রাভঙগ হষ ৷ 

গুপ্ত মহারাজের সেবাপরায়ণত1 ছিল 
অসাধারণ | কলিকাতায় যে কসর প্রলেগ 
মহামারীয় প্রাহ্র্ভাব হয়, সেই বতনর শ্বামীজীর 
নির্দেশে ভাহার শিহ্যাগণ সেবাকার্ষে ব্রতী হন। 
যে পল্লীতে গুগু মহার্াঞ্জ লেব। করিতেন, তথায় 
একটি প্রেগ রোগী জরের অত্যধিক উত্তাপে 
ছটফট করিতেছিল। রোগীটিকে যুফে করিয়া 

৬ স্বামী শিবেশানলামী-কখিত। 


শ্রীরামরু্*-পার্ধদপ্রসঙ্গ 


২৯৬ 


সন্ন্যাসী সেবক রাত্রি কাটাইলেন। রোগীর 
মুখের লালা সেবকের ধুকে গড়াইযা পড়িল, 
কিন্ত যোগ সংক্রমিত হইল! না। ইহা শুনিয়া 
গিরিশ বাবু গুণ মহারাজকে বলিয়াছিলেন, তোর 
দেহ ঠাকুরের | 
ক ৩ ঞ্ 

হাওড়ার অন্তর্গত রামরুষ্জপুর গ্রামে ঠাকুরের 
পরম ভণ্ত নবগোপ।ল ঘোষ বাস করিতেন । 
স্বামীজী তাহাদের পুজাঘরে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছিলেন! নেই শ্ুভমুহূর্তে তৎকর্ডৃক 
রামকৃষ্ণ প্রণামমন্্ ব্রচিত হয়) নবগে।পাল বাবুর 
সহ্ধনমিনী পরম ভক্তিমতী ও গুণশালনী ছিলেন । 
অল্প বয়সে তিনি পরিণীতভা হনা পরিগয়ের 
অল্লকাল পরে তিনি তাহার পতির সহিত 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন ! একবার ভিনি ঠাকুরের 
কাছে যান; তখন ঠাকুরের খাটের নীচে 
একটি বিডাল কয়েকটি সঙ্থপ্রস্থত ছানা লয়] 
আশ্রয় গ্রহণ করে। ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, 
9রা এলে এখুনি বেঙাঁলের বাচ্চাগুলোকে মেরে 
তাড়াবে! কিন্তু আশ্রিতকে কি করে রক্ষা! কয়। 
যায়? তখন স্ীভ্দটি বলিলেন, আমি এগুপি 
নিয়ে যেতে পারি। উপ প্রস্তাবে ঠাকুর প্রসর 
হইয়। তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন, তুমি আমাকে 
একটি দায়িত্ব পেকে বাচালে। মায়ের কৃপায় 
তোমার মঙ্গল হোক, ইঠ্টদর্শন হোক । ঠাকুর 
বলিতেন, এই ভ্লীভক্ত উচ্চাধিকারিণী। ওর 
ছিল্লমন্তার অংশে জন্ম | ছিন্নমন্তা-দর্শনের পর 
তিনি প্রায় ছয় মাস উক্ত ভাবে অভিভূতা ছিলেন। 
সেই সময় ভাবে ত্তাঙ্ার মুখচোখ লাল হইয়। 
ণাকিত এরং তাহার গৌরী মৃত্তিটিকে হিঙ্নমন্তায় 
মত দেখাইত। বেলুড় মঠের লাধুত্র্চচারিগণ 
যাইয়া তখন তীহার সেব। করিয়াছিলেন 
কিভ ষ্টাহার ইষ্টদ্ষেতা ছিলেন রাম! তিনি 


২১৬ উদ্বোধন [ ৫২খ বর্ধ-_৬ঠ সংখা! 


ই্টমগ্্র জপিতে জপিতে ভগবান্‌ শ্রীরামচন্ত্রের যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, ইইমৃতির 
দর্শন লাভ করেন। যেই তিনি আবিভূর্ত পরিবর্তে গুরুমূতি রামরুষ্চ। ঠাকুর হালিয়া 
ই্দেবতাকে প্রণামপূর্বক পায়ের ধুল! লইতে বলিলেন, কি, এখন বিশ্বাস হল, আমি কে? « 


৭ ল্বামী বাহ্দেবানল্দডী- কথিত । 


ভারতের বাণী 
শ্বীশশাঙ্কশেখর চক্রুবতী, কাব্যশ্রী 


ভারত্েরে কেহ পাবে ন! খুজির! সময়ের বালু-তীরে, 
পাবে নাক কভু বিস্বৃতিময় অতীতের দিনে ফিরে! 
সে নাই জাগিয়। শিল!লিপি ম/ঝে, ভগ্ন মাটির স্ত পে, 
সে নাই শিঝুম গহশারণ্যে নিভৃতে চুপে চুপে! 
সমাজ জাতি ও দেশকালগত বিরোধে বন্ধ নহে, 
আত্মা তাহার সকল কালের অস্তরে জাগি রহে ' 
মহামানবের অভয় কণ্ঠে অভয় মন্ত্র দানি, 

যুগে যুগে যুগ-সন্ধির ক্ষণে জাগে ভারতের বাণী। 


ক ছা ০ 


ভোগ] রূপে, শ্রষ্টটাকপে যেবা আছে বিশ্ব-চর।চরে, 
নিঃশ্বাস প্রশ্থান ফেলি জীবের জীবন ষেব! ধরে, 
কর্ণে যে শোনে বাক্য, জেনে রেখ সেই শুধু আমি, 
আমি ত সকলি করি অন্তরেতে রুহি অন্তর্যামী ৷ 
আমারে জানে না ষারা, হীন সম রহে এ সংপারে, 
জন্ম-মৃতা-ঘূর্পাবর্তে ভুঞ্জে দুঃখ হেপা খারে বারে। 


এ ক চি 


তমসার উধ্ব-দেশে যে জ্যোতি রয়েছে জাগি, 
সেষেমোর অন্তরের হ্যতি। 

জ্যোতির্যয় হুর্ধ-বূপে লভিয়াছি তাহা আমি, 
ণভিয়াছি জ্যোতি-অন্নভূতি । 


বজ নী ষ্ 


আম্মার ত আদি নাই, তি তার জন্ম নাহি হয়, 
জন্মশূন্ত বলি তার কখন ত নাহি ক্ষতি ক্ষয়। 
নিজ সত্তা বিনা তার অন্ত কিছু নাহিক সভভবে, 
বাসনা-বিহীন তিনি, অচঞ্চল হন এই ভবে! 


আধা, ১৬৫৭ ] 


ভায়তের ধাণী ২৯৭ 


দিক বা কালের স্বায়া তিশি নন কাহারে! জানিত, 
তাই তিনি নন বন্ধ_-বন্ধন ও মুক্তির অতীত 
সকল জীবেনর মাঝে আত্মার ত একই ম্বভাব, 
মূুচ জন করে শোক--একমাত্র জ্ঞানের অভাব। 
দঃ ক এ 
ভুলোকে ছ্যলোকে পরিধ্যাণ্ড পুণা-ধ্বনি 
পুণ্য কর্ম! জগতে ভূষিত-কীত্তি মণি! 
পুরুষ-খ্যাতিতে লভে পৌরুষ, শ্রেষ্ঠ হয়, 
সত্যে ধর্মে দয়ায় করে সে বিশ্বজয়। 
রা রঃ বা 
সুখ থোজ? শাতি থোজ? 
কোথা তুমি পধে ধরণীতে ? 
শোন এ স্ুগন্তীর 
বুণবাদ্ বাজে চারিভিতে ৷ 
একদিকে কাদে আন্ত, 
ফেলে শুধু নয়নের জল, 
অন্তন্দকে কাম প্রো 
হিংস। নিয়ে যাহারা প্রবল, 
বিরোধ বিভেদ মাঝে 
তুলিতেছে কোলাহল-রব। 
হদয়ে কোথায় শাস্তি? 
এ জীবনে কোথায় গৌরব ? 
সময়-সমদ্্র যেন 
ভরে গেছে শোণিত-ধারায় 
বিক্ষুন্ধ তরঙ্গ তা'র 
কলঙ্কিত সলিলে মিলার! 
ঞ চি ক 
কর নির্ভর আপন শক্তি "পরে, 
ত্যজ তব আশ অন্ত ভরসা তর়ে। 
নি অঙ্গনে বহে উচ্ছল! নদী, 
পিপাসায় তবু কেন কাদে নিরবধি ? 


ধা নু , 

যারা। মনে কয়ে এই পৃথিবীতে অপর ধর্ম শাসি?, 
আপন ধর্ম রাখিবে জীবিত-_-অক্ষয় অবিনাশী, 

জেন জেন তাহা ভূল। 
যেথায় বিয়োধ সেথ! মহাকাল করে সব নিমূল! 
শোন আমি কহি-__“রহিবে লিখিত ধর্ষ-পতাক। *পর, 
কর সহায়তা, ভুলিয়। ঘবন্থ-বিয়োধ পরস্পর 

মিলনের গান গাও--_ 
অন্তয়-ভাষ দাও আর নাও, মৈত্রী-শাস্তি চাও !” 





পল্লব ও পাল-শিল্স 


শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুণ 


ৃষ্টার চতুর্থ শতাব্দীতে পল্লবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ৭৫০ থুঃ পর্যন্ত দক্ষিণ-ভারতে 
পল্পবরাজগণের প্রাধান্য ছিল। প্রথমতঃ পল্লবের! 
বৌদ্ধ ছিলেন বৌদ্ধধর্ম দক্ষিণ ভারতে 
হীনগ্রভ হইলে পল্লবগপ ৈধর্ম গ্রহণ করেন। 


দাঞ্ষিণাত্যের চালুক্যরাজদের সংগে পঙ্গব- 
কাজগণেত্ধ বিকোথ লাশিযাই থ।কিত। 
কাঞ্চিপুরম্‌ (আধুনিক কাঞ্সিভরম্‌) তাহাদের 
রাজধানী ছিল। 


প্রথম রাজ! মহেন্দ্রবন্মন ( ৬০*-৬২৫ থু) 
দ্রাবিড স্থাপতা, এবং চিত্রকলার 
পৃষ্টপে!যকতার্র জন্য বিধ্যাত। তাহাকে 


ভাঙর্য্য 


তামিল-সংস্কৃতির একজন বিশিঃ পৃষ্ঠপোষক 
বলা হয়। 
প্রথম নবুদসিহেনত্। রাজত্বকালে (৬২৫- 


৬৪৫ থুঃ) হুয়েন্‌ শা. কাঞ্চিতে আসিয়া অনেক 
মৃহাযান-মন্দির দেখিক্সাছিলেন। প্রথম নন্মনিংহ 
মা-মল্্ বা মহামল্ল নামে পরিচিত | 

মতেন্্রবন্দুন ও তৎপুন নরসিংহবর্মন্‌ কর্তৃক 
মহাবলিপুরদ্এর মনোলিথিক মন্দির ও মূত্তি- 
সমূহ ক্ষোর্দিত হইয়াছিল | নরপিংহবশ্মণের নাম 
অনুসারে ইহার নাম মামলপুত্রম্‌ বা মহাবলিপুরম্‌ 
হয়। নরসিংহবর্শন চালুকারাজ দ্বিতীয় 
পুলকেশীকে হত্যা করেন সিংহল পর্যস্ত 
তিনি আপনার প্রতুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। 

নরদিংহের পোত্র রাজনিংহ মহাবলিপুরম্এর 
“শোর টেম্পল্‌” ষা সমুত্রতীরব্ভী মন্দির ( ৭**- 
৭২* থৃঃ) এবং কাঞ্চির কৈলালনাথ মন্দির 


নির্মাণ করেন। এগুলি নিশ্মিত (8৪670060151 ) 
মন্দির ! 

কৈলাসনাথ মন্দিরের শিখর পিরামিভাকৃতি | 
ইহ!তে সমতল ছাদ ওস্তন্তযুক্ত মণ্ডপ এবং 
মণ্ডপ ঘিরিয়। রথাকার নর কুঠরি (791196718 ) 
আছে। উপবিষ্ট দিংহের মথায় স্তন রহিয়াছে । 
পল্পকস্থাপ্ত্যেব পর্ণবিকাশ। এই স্থংপত্যে দেখ! 
যায়। 

মহাবলিপুরম্মএর গাত্রে ক্ষোদিত বিরাট 
রিলিফের কাজ চিত্তাকর্ষক বস্ত । ৯৬ ফুট দীর্ঘ 
ও ৮৩ ফুট প্রস্থ | বিরাট [)%1097810% শিল্পীর 
বিবাট কল্পনা; দেবদেবী মানুষ দেবযোনি 
নাগনাগিনী পশ্ত প্রভৃতি উপাস্থত। গঙ্গাবতরণের 
দৃশ্য চমৎকার । পাহাড়ের গায়ে একট! ফাটল 
আছে, তাহার দুই দিকে সবমুত্তি ক্ষোদিত ; 
সকলে এই ফাটলের দিকে তাকাইয্লা হাত 
জোড কনিয়! প্রার্থনা করিতেছে। চতুভূর্জ 
শিব দাড়াইয়। আছেন ফাটনের মধ্যে নাগ- 
নাগিনী মৃত্তি; ইহারা জলের মধ্যে অবস্থান 
করিতেছে! ফাটল সম্ভবতঃ জলের থার! 
হুচনা করিতেছে। ইহার পার্থে একটি মন্দির 
এবং তৎপার্্বে জনৈক যোগীর শীমুত্তি। উপরেও 
এক পায়ে দণ্ডায়ম/ন এবং উর্ধবাহু এক 
তপন্থর মুর্তি। ইহা অজ্জুনের তপস্তা! নামে 
পর্সিচিত! নীচে হব্যিমৃত্তি ক্ষো্দিত আছে ) 
হাতীর অঙ্গভঙ্গি খুবই স্বাভাবিক তপস্তায় 
উদ্ধ'বাহু এক বিড়ালের মুর্তিও ক্ষোদিত আছে; 
উহ্থার পায়ের কাছে একটি ইহর খেল! করিতেছে। 


আবাড়, ১৩৫৭ ] 


পঞ্চপাগুবের নামানুলারে গাচটি মন্দির 
পাহাড খোদিয়া বাহির কর! হইয়াছে । গ্রই 
মন্িরগুলি রথ নামে পরিচিত] ইহারা পল্লব 
বা ভ্রাবিড়-স্থাপতোর শির্শন। দ্রৌপদীরথ 
ংলার চৌচালা ঘরের মত। গণেশরথের 
ছাদ বৌদ্ধচৈতোর ন্যায়। মহাবলিপুরম্-এ দেখা 
যাঁয়। উপবিষ্ট সিংহের মন্তকে স্তস্ত। ইহাই 
পরবর্তী সুগে গজসি“হ-যুক্ত ম্তত্তে পরিণত 
হইয়াছে) এই স্তত্ত “য়লি” নামে পরিচিত । 


এখানকার বরাহগুহায় কয়েকটি উল্লেখযোগা 
মুর্ধি আছে-_বরাহ অবতার, বামন অবতার, 
সর্ধা, হুর্গা এবং ছই রাণীর সহিত মহেন্দ্রবর্শাণের 
মুত্তি' সিংহবাহিনী ছুর্গা মহিষ।সুরকে বধ 
করিতে যাইতেছেন, মূর্তিটিতে তেজস্থিতা প্রকট 1 
এখানকার কয়েকটি বানর ষত্তিও উল্লখযোগা, 
মুদ্ভিগুলি খুব স্বাভাবিক পশ্ুমন্তির মধো 
বিশেষ করিয্া হস্তিমূত্তি অতুলশীয়। এরপ 
হত্তিমৃত্তি ভাস্কর্য আর কোথাও দেখা যায় না। 
সিংহলের অনুরাধাপুরে ইন্টুরুমুনি বিহারে 
পাহাডের গায়ে এই জাতীয় হস্তিমূন্তি 
ক্ষোদিত আছে । 


মধ্যযুগ 
হইতে ১৭০ থৃঃ পগ্স্ত পাল 
চালুক্য চোল রাজপুত প্রভৃতি রাজত্ব করে। 
এই সময়ের ইতিহাস জটিল : ভারত তখন শতধা 
বিচ্ছিন্ন । প্রাচীন যাষাবর জাতিত্ব বংশধরগণ 
সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া! রাজপুত নামে 
উত্তর ভারতেত্র বিভিন্নস্থানে ঝ্বাঙ্গস্থাপন করেন। 
এ সময় গুর্জর প্রতীহার বংশ কনৌজে প্রবল। 
পরমার-বংশীয় রাজ] ছ্বিতীর ভোজ ( ১০১৮- 
১০৬০০; ) সাহিতা ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন ; তিনি নিজেও কাবা দশদ জ্যোতিষ ও 
গ্বাপত্যবিস্তা অত্যন্ত বুৎপর ছিলেন। ভোজ 


| 


পারব ও পাল-শিল্প 
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একটি সংস্কৃত বিষ্তালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। 
শকারি বিক্রমাদিত্যের গ্ায় তিনিও বিগ্োৎসাহী 
ছিলেন তাহার শাসনকালে ভারতীয় সংস্কৃতির 
চূড়ান্ত উন্নতি সাধিত হয়। মহোবা বুনদেলখদ্দের 
চলেনা বংশের রাজধানী ছিল। এরই 
বংশী রাজগণ ১*** থুষ্টান্বের নিকটবর্ধী 
সময়ে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। 
চন্দেল্-বংশের শেঠ নৃপতি বঙ্গ ৯৫৪ থ্ুঃ 
হইতে ১**২ থুঃ পর্যান্ত রাজত্ব করেন। 
১১৯৭ থুঃ অবধি ইহাদের শাসনকাল ছিল। 
পালরজগণ গৌড়ে ও বিহারে বৌদ্ধ ও হিচ্ছু- 
শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেনরাজগণ পাল- 
দিগকে পরাজিত করিয়া ১*৭* থুষ্টার্ে গৌড়ে 
সেনরাজত্ব গ্থাপন করেন। খুঃ দ্বাদশ শতকের 
শেষে সেন ও পালরাজগশ মুসলমানগণ-কর্তীক 
পরাজিত হন। প্রাচ্যগঙ্গবংশীয় রাজগণ তখন 
উড়িষ্ায় রাজত্ব করিতেছিলেন। কলিঙের 
গঙ্গবংশের এক শাখা মহীশুরে রাজত্ব করেন, 
তীহাা শাশ্চাত্যগগ নামে পরিচিত। 

দাক্ষিণাত্যের রাষ্টকট-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়। 
পড়িলে কল্যাণের (শিজামর[জ্যে অবস্থিত ) 
চালুক্যর[জগণ প্রবল হইয়া উঠেন তীহারা 
বাতাপিনগরের পুরাতন চালুকাদের বংশধর । 
ইহাদের রাজত্বকাল ১১৯৯ থুঃ পর্যন্ত । 
হোয়সল বংশ মহীশূরে রাজত্ব করেন একাদশ 
হইতে অয়োদশ শতক পর্যন্ত! দক্ষিণে নবম 
শতাব্দীর মাঝামাবঝ কাঞ্চির পল্লবগণের পর 
চোলরাজগণ প্রবল হুইয়া উঠেন। শ্লাজয়াজদেব 
(৯৮৫-১*১৮ খৃঃ) এই বংশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ | 
তিনি সমুদ্রপথে বিশাল নৌবাহিনীর সাহায্যে 
লিংহল এবং ভারত-মহাসাগরের বহু দ্বীপ জন 
করিয়াছিলেন । রাজরাজদেব গোড়া শৈব হইলেও 
নাগপটমে সুমাত্রায় বৌদ্ধদের জন্য ঘঙ্গির [নর্্ধাণ 
করিয়া দেন! ১৯১৫ থৃঃ তিনি চীনে দূত 


৪০৪ 


প্রেরণ করেন৷ রাজয়াজদেব ধছুমদির-নির্দাত। ) 
তিনি গঙ্গাতীরবর্তী বিস্তৃত ভৃভাগ জন্য করিয়। 
“গঙ্গইকোও” অর্থাৎ গঙ্গাবিজয়ী উপাধি গ্রহণ 
করেন। ক্রিচিনোপস্লীতে গইকোণ্ড চোল-পুরম্‌ 
নামে একটি নৃতন ব্লাজধানী তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
হুয়। ত্রয়োদশ শতার্বীতে মদুরার পাগ্যরাজগণ 
কিছু কালের জন্য গ্রবল হইয়া উঠেন। মার্কো- 
পোলোর বিবরণ হইতে জানা যাক পাণ্যরাজ্যের 
প্রধান বন্দর কায়লনগরী সমৃদ্ধিশালী ছিল। 
আরবদেশ এবং চীন হইতে বহু বাণিজ্যপোত 
কায়লবদরে আমিত। 

১৩১৭  থুষ্টাব্বে মালিক কাফুরের নেতৃতে 
মুসলমানগণ মালাবার ব্যতীত দক্ষিণের লকল 
রাজ্য অধিকার করে। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝা- 
মাঝি বিজয়নগয়ের রাজগণ প্রবল হইয়া দক্ষিণ- 
ভায়তের মুসলমানদের প্রভাব হাল করেন। 
ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদেবরায় 
১৫*৯ হইতে ১৫২৯ থৃঃ পর্যস্ত রাজত্ব করেন! 
দক্ষিণ-ভ|রতে ষে সকল নৃপতি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ 
তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণদেবরায় অন্তমা ১৫৬৫ 
খৃষ্টান বিজয়নগরের পতন হয়! বিজয়নগরের 
পরে দক্ষিণে মাছুরায় নারকরাজদের প্রভূত 
প্রতিঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে তিরমলনায়ক 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিরুমলের শাসনকাল ১৬২৩ 
থুঃ হইতে ১৬৫৯ থৃঃ পধ্যস্ত ৷ 


পাল-শিল্প (৮ম-১২শতাক্কী) 
গুগুদের তিয়োধানের পর পূর্ব ভারতে 
সংস্কতি ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার ভার গ্রহণ 
কয়েন পালস্াজগণ। তাহাদের আমলেই 
বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পদ বৌদ্ধ মহাযান-মতেয় 
সজে নেপাল তিব্বত যবস্বীপ স্ুমাত্র। প্রভৃতি 
সবদুত্ব প্রাচ্াদেশে এবং সিংহলে ছড়াইয়া 


উদ্বোধন 


[ ৫২ঘ বর্ষ--৬৪ সংখ্যা 


ধর্পের প্রচার ও প্রসায়-বিষয়ে হিশেষ আগ্রহ 
প্রদর্শন করেন। 

প্রথম রাজা গোপাল উদগুপুর বিহার 
(পাটনা জেলায় অবস্থিত) স্থাপন করেন। 
ধর্মপাল (আঙ্গুমানিক ৭৬৯-৮১৫ খৃঃ) 
পাটলীপুত্র-ণগরে রাজধানী-স্থাপন এবং বিক্রম- 
শীলা বিহার ( কাহারও কাহারও মতে ভাগলপুন্প 
জেলায় পাথরঘাট ন/মক হ্থানে) প্রতিষ্ঠ 
করিয়াছিলেন । পালদের সময় ঘঙ্গদেশের হুমাত্রার 
সহিত যোগাযোগ ছিল । দেবপালের রাজত্বকালে 
( আম্গমানিক ৮১৫-৮৫৪ থুঃ) মুমাত্রার বৌদ্ধ 
রাজা ব!লপুত্রদেব নালন্দা একটি সঙ্ঘায়াম 
প্রতিষ্ঠ। করেন। প্রথম মহীপাল ( আন্থমানিক 
৯৯২-১৯৪০ ৃঃ) পরাক্রাস্ত নরপতি ছিলেন ; 
তিনি চোলবংশীষ্ষ প্রথম রাজেশের আক্রমণ 
হইতে র্লাজ্য রক্ষা! করিতে লমর্থ হন। তাহার 
রাজত্বকালে ও ধর্মপালের আমলে আরো 
কয়েক জন বৌদ্ধাচাধ্য তিববতে বৌন্বধর্ম-গ্রচায়ার্থ 
গমন করেন। প্রথম মহীপালের সময়ে 
(আনুমানিক ১০৪*-১০৫৫ থুঃ) অতীশ দীপক্কর 
ব| দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে বৌদ্বধন্ম প্রচার 
করিতে যান। 

ধর্মপাল ও দেখপালের সময় ধীমান এষ, 
তৎপুত্র বিতপ!ল ভাঙ্কধ্য ও চিন্সের জন্য বিখ্যাত 
ছিলেন। সগুদশ শতাবীর (১৬৮ খৃঃ) 
তিববতীয় লাম! তারানাথ পালশিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব 
গ্বীকার করিয়াছেন । ইহা 1288667 3090০1 
বা পূর্বশৈলী বলিয়া আখ্যাত। 

সমগ্র এশিয়ার মধ্যে নালন্দা বিশ্ববিদ্ভালয় 
মহাযান বৌদ্ধমতের কেন্দ্র ছিল। এখানে নেপাল 
তিব্বত ববন্ধীপ এবং হুদূত প্রাচ্য হইতে শিক্ষার্থী 
আসিত। তাহাদের মাধমে নালন্দা ফ্ছাযান- 
শিল্প সর্ব ছড়াইর! পড়িয়াছে। মহাধান-মত 


পড়ে । পালগণ খোদ্ধ ছিলেন? তাহারা ঘৌদ্ধ তন্ত্রের সঙ্গে মিলিত; শৈথ এবং বৈষঃধ- 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ ] 


প্রভাবও মহাযান-শিল্পের উপন্ধ বন্তিষ্নাছে। 
হিন্দু দেবদেবীর সভায় অসংখ্য দেবদেবী মহাযান- 
ধর্শে স্থান পাইয়াছেন। নালন্দায় কৃষ্ণপ্রত্তর 
এবং ত্রোঞ্জে এই সফল দেবদেবী অঙ্কিত। 
এই তভাঙ্কর্যে প্রথম দেখা যায় বুদ্ধ ও বোধিসত্ববের 
মুর্তি) তান্ত্রিক দেবদেবী পরবর্তী কালের। 
নালন্দা আগত বিদেশী শিক্ষার্থী ও পরিভ্রাজক- 
গণ এই সকল মূত্তি নিজেদের দেশে লইয়। 
গিয়াছেন। এই উপায়ে সর্বত্র মহাষান-মূর্ত 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়্াছে। সে সকল দেশের 
শিল্পীর] পালশিল্লের আদর্শে মূত্তি গড়িয়াছে! 
অন্তত্র পাল শিল্পীরা মুত্তির উপর এবং 
শিল্পাদর্শের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। 

শুধু নালন্দায় নয়, খিচিং-এ ( উড়িষা। ), 


কুকিহারে এবং বাংলার প্রান সর্বত্রই 
প|/লযগের মূর্তি দেখা যায়। শুধু বৌদ্ধ নয়, 
হিদ্দ-দেবদেবীর অসংখ্য মুর্তি আবিষ্কৃত 


হইয়াছে এবং হইতেছে । পুফরিণী-খননকালে 
এ সকল মূর্তি পাওয়া যাইতেছে। শুধু 
শলন্দ।তেই নয়, সার! বাংলাদেশেও মৃত্তি- 
নির্মাণ হইয়াছে) কুসতকারের ন্টায় ভাগ্করও 
সর্বজ ছিল! এখনও বর্ধমানের দাইহাটা গ্রামে 
পশ্নাতন ভাঙ্কর-বংশ বিস্ভধমান। তাহাদের 
উপাধি ভাস্কর । তাহার। এখনও পাথরের মুনি 
খেদাই করে, ষদিও প্রাচীন নৈপুণ্য ইহাদের 
আর নাই। 

পালদেয় নায় সেনরাজাদের আমলেও 
মূর্তি নিগ্সিত হইয়াছিল। সেনবাজার! 
ব্রা্গপাধর্্াবলম্বী ছিলেন। সেনঘুগের মূর্তিগুলি 
পালধুগের মুষ্তিয স্যায়ই। 

পৃধিবীয সর্বত্র পালধুগের সুর্ঠি ছড়াইয়! 
পড়িগাছে | ভারতবর্ষে-_লক্গৌে, কলিকাতা, 
ব্গীষ্ম সাহিত্য পরিষদ, র্লাজলাহী ও ঢাক! 


পল্পব ও লাল-শিলপ 


৩৬১ 


যাহুঘরে ইহাদের নিদর্শন আছে। খাহিরে 
লণ্ডন প্যারিস বাগিন বোষ্টন ও নিউইয়র্কে 
পালসূর্তি রক্ষিত হুইয়াছে। এক সমর নিশ্চন্থই 
অসংখ্য মৃত্তি নির্মিত হইয়াছিল । 

পালশিল্পের বৈশিষ্ট্য হইল শিল্পীর নানা 
শান্্রীয় নিরমে আবন্ধ থাকিয়া! শিস । 
পূর্ববর্তী গুহ!শিল্পের বুগে পৌয়াপিক 
মূর্তি নির্মাণে শিল্পীদের যে স্বাধীনতা ছিল 
তাহ! তাহাদের ছিল না। যে সকল শিল্পী 
ক্ষমতাবান, তাহারা বাধা-নিষেধ মানিক়াও শিল্প- 
নৈপুণ্য দেখাইক়্াছে। ক্ষমতাবিহ্থীন শিল্পীরা 
শুধু পুনরাবৃত্তি করিয়াছে, সেভন্য ইহাকে 
106080606 00168 41 বল যায়! পাল- 
শিল্পীদের 6601১1096 ব! শিল্পপন্ধতির উপর দখল 
ছিল। তাহারা পাথরের মূর্তিকে এমন মল্ণ 
করিয়াছে যে, তাহাকে ধাতুমৃত্তির কাছাকাছি 
আনিয়াছে। মুর্তির বহিঃরেখা সুস্পষ্ট । 

বৌদ্ধ মূর্তির বিষয় হইল বুদ বোধিলব 
অবলোকিতেশ্বর বজপাণি তারা! মঞ্জুরী মরীচি 
ইত্যাদি । বিষ্ণু, বাহু অধতার, মস্ত অবতার, 
শিব, হুর্গা, উমা, অহেশ্বর, সুষ্য, গণেশ প্রত্ৃতি 
হিন্দু মৃত্তি। ব্রোঞ্জ, পিতল, অষ্ট ধাতু, রৌপা প্রস্থৃতি 
নির্শিত ধাতুমূর্তিও দেখ। যায়। মূর্তির পিছনে 
চালি ও প্রস্তরফলক আছে; অধিকাংশ 
মুত্তিই 018 £580181) সম্পূর্ণ ক্ষো৭দিত মৃত্ি 
অল্প। পিছনে প্রস্তরফলকবুক্ত এইন্সপ 
ূর্তিকে ইংরেজীতে ঠেলে বলে। চালি সমতল 
অথব| কারুকার্ধো পুর্ণ। প্রথম দিকের মৃষ্তিতে 
কারুকর্দ কম, শেষের দিকে বাড়িয়াছে। 
অধিকাংশ যুর্তিই স্িতিশীল;) সোজা! দাড়াইস্ 
আছে, যেমন বিকু ও কৃর্ধামুর্তি। বাংলার 
শিল্প পৌরুঘব্জক নহে, ইহা! কমনীয় ও 
লাবগ্যবুক্ত। এলিফেণ্টা-এলোরায় দেবতার মত 
বাংলার দেবতাগখ স্বর্গের অআধিবালী নছেন, 


৩৪৫৭ 


তাহায়া স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের গারে 
উপস্থিত] বাংলার ভক্তিমার্গের পরাকাষ্ঠা এই 
মৃত্তিগুলিতে দেখ! যায়| 

ভায়তের অন্যত্র পাহাড় থাকায় বিরাটাকার 
মু নির্মাণ কর। সম্ভব হইয়াছে । কিন্ত বাংলার 
শিল্পীদিগকে অগ্রস্থান হইতে পাথর ব্হন করিয়। 
আনিতে হুইয্াছে, সেজন্য এখানে বুহদাকার 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম ব্ধ--৬্ঠ সংখ্যা 


মতি নির্্মাপ সস্ভধ হয় নাই। অধিকাংশ মূর্ধিই 
ছোট। স্বাদ শতাবীতে মুদলমানগণ "কর্তৃক 
নালন্দা ও সারনাথের বিহার ধবংসপ্রাধধ হই 
এবং বাংলা আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্থেরও 
অবসান হয়। বাংলার ভাঙ্বয্যেরও সেই সঙ্গে 
অবসান ঘটে। 


এপার ও গুপার 


শঅধেন্দু দে হাল্গর। 


এপায়ে শুধু নাশ। শুধু ভাষ 

শুধু যে মায় 
অ]শ। সাই ভব নাই 

নাই যে ছায়।। 
এপারে মুখর প্রাণ, 
ওপারে শীরব গাল 


গপায়ে 


এপারে মহাসাগরে 
তরণী বাওয়া, 
গপায়ে চির বসস্ত 
মলর হাওয়।। 

বাহ! চাই 

তাহ। যে নাহি পাঁই, 
ও পাওয়া হায় 

ওপারে কিছু নাই। 
এপারে হারাই যারে 
ওপারে গ্মাসে ফিরে, 


এপারে মিলন শেষে 


বিরহে গান গাই, 
ওপারে সবই পাই 


কিছু না হাঝাই। 


এপারে 


চাওয়া 


এপারে প্রভাত হলে 
সন্ধা! ঘনায় কূলে 
প্রেমের জ্যোতি 
সদা সদাযেজলে। 
এপারে কাদাহাসা, 


ওপারে ভালবাসা, 


এপানে শেষ আছে 
দিবসে পলে পলে, 
ওপারে শেষ নাই৷ 
নব চাওয়া মেলে। 
সবকিছু 
হবংসেহ মুখে 
সব কু 
শাখত সুখে । 
এপারে সীমার বাঁধন, 
ওপারে অসীম গগন, 


সীম! ও অসীমের 

ছুইটি দ্বারে, 
জলম মরণ দেহে 

খেলে বায়ে খাছে। 


ওপানে 


ওপারে 


বিশ্বরচন। 


অধ্যাপক শ্রীম্ববর্ণকমল রায়, এম্-এস্সি 


সৃষ্টির এক আদিকালে কোন্‌ এক অজ্ঞাত 
পুরুষ এই বিশ্ব রচনা! করিয়াছেন! তাহার 
রচনার নিয়ম-কানুন, বিধি-ববন্থ। সর্বত্র প্রকৃতির 
পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে! জ্ঞানী বাক্তি উহার 
গোপন লিপি কিছু কিছু উদ্ধার করিয়াছেন। 
ইহার নমুন! সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে একটু আলোচন৷ 
করিতে চাই। যেপুরাতন পরমপুরুষ এ বিশ্ব 
গড়িয়া! তুলিয়াছেন তাহার হাতে বিরানববই 
প্রকার অগণিত ইষ্টকখণ্ডের পুঁজি ছিল। প্রত্যেক 
শ্রেণীর ইষ্টক বিভিন্ন ও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য 
। পুর্ণা ১নং ইষ্টকগুলির আকার, ওজন ও 
অন্তান্ত গুণে নিজেদের মধ্যে কোন পার্থক্য 
নাই। ২নং ইষ্টকগুঁলও তদ্রপ। কিন্তু ১নং- 
এর সঙ্গে তাহাদের কোন সামঞ্জস্য নাই। 
এই ভ'বে বিরানব্বট প্রকার ইট্‌ শ্রেণীতে শ্রেণীতে 
: স্বাস্থ পার্থক্য রক্ষা করিয়া! আপনাদের বৈশিষ্ট্য 
রক্ষা করিয়াছে । প্রকৃত পক্ষে উহারাই স্থাবর 
জঙ্গম প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ গ্রাত্যোকটি অবয়বের 
মূলীভূত কারণ এইজন্য উহাদিগকে পণ্ডিতগণ 
“মৌলিক পরমাণু” আখ্য। দিয়াছেন। মানুষের 
সাধ্য পাই এমন ফোন শরীর আবিষ্কার করে 
ধাহায় মধ্যে উহ্থাদের কোন ন' কোন একটি 
বর্তমান নাই। 


বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এ বিশ্বরচনায় যে 
শকল ইঞ্টকের প্রয্োজন তাহামাতর বিরানব্বই 
প্রকার। উহাদিগকে নান! ভাবে ও ভঙ্গিতে 
গাধিয়। সেই পুরাতন পুরুষ তাহার রচনাকাধ্য 
সমাপন করিয়াছেন । যেমন বিভিন্ন ইমারত- 


প্রস্তুতিতে ইষ্টক-সমাবেশেয় মধ্য নানা তা 
ও ভঙ্গি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ তিনিও তাহার স্ষ 
বস্ত নির্মাণে বৈচিত্র্যমন্ন ইই্টকলমাবেশ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। বিরানব্বইটি মৌলিকের মধ্যে 
বর্ণ রৌপ্য তা লৌহ দন্ত! বঙ্গ পারদ গন্ধক 
ফম্ফরাস্‌ অঙ্গার ইত্যাদির সক্ষে অনেকেই 
পরিচিত এইগুলি ছাড়া বর্তমানে হাইড্রোজেন 
অক্সিজেন নাইট্রেজেন্‌ সিলিকন্‌ ক্লোরিন ক্বোমিন্‌ 
আইডিন্‌ পটাসিগ্জাম্‌ সভিয়াম্‌ ক্যাণসিয়াম্‌ 
ম্যাগনেসিয়াম এনুমিনিয়াম্‌ ক্রোমিয়াম্‌ নিকেল্‌ 
প্লাটিনাম আরসেনিক্‌ এন্টিমনি ইত্যাদিও আধুনিক 
বিজ্ঞানের ছাত্রদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত 
নর়। সেহ পুরাতন পুর্ষ তাহার সৃষ্ট সাআাজ্যের 
ষে আকার দিশ্সাছেন তাহ।র গঠনভ্ডঙ্গির বিশ্লেষণ 
ও অনুধাবন করিলে আমর! মৌলিকগুধির 
কোথায় কি ভাবে অবন্থিতি তাহার লবিশেধ 
পরিচয় পাই। কোন কোন মৌলিক বেশ এক 
থাকিতে পারে। পৃথিবীতে আমরা তাহাদের 
অহরহ দেখিতে পাই , যেমন স্বর্ণ রৌপ্য লৌদ্ছ 
পারদ গন্ধক অঙ্গার এলুমিনিয়াম্‌ * নিকেল্‌ 
ক্রোমিয়াম্‌ ইত্যাদি । যাহাদের 'সামর। মুক্ত 
অবস্থার দেখিনা তাহাদের সঙ্গে পরিচয়ের কি 
সম্ভাবনা আছে তাহ। ভাবির! দেখ! প্রয়োজন। 
তাহাদের আমর! সচরাচর দেখিতে পাই না 
কেন? ক্লোরিন একটি মৌলিক, সডিম্বাম্ও 
তাহাই। কিন্তু বিশেষ রক্ষণব্যবস্থা ব্যতীত তাহাদের 
দেখ! সম্ভব নহে। ইহার কারণ কি? প্ডিত- 
গণ বলেন যাহারা মুক্ত নে তাহারাই রাসায়নিক 


৬৪৪ 


প্রেরণায় বেশী উদ্ধদ্, কাজেই বিশ্বরচনায় তাহারা 
অকর্ধপ্য থাকিতে পারে না! পৃথিবীর বেশীর 
ভাগই যুক্ত বা যৌগিক পদার্থ। মৌলিফগুলি 
একে অন্ঠেয় সঙ্গে কতকগুলি নিয্বদাধীন হই 
যুক্ত হুইয়াছে এবং উহাদের স্্টি করিয়াছে । 
এঁ নিয়মগুলি সবই সেই অজ্ঞাত পুরুষের 
রচিত। আধুনিক পণ্তিতগণ বলেন, রাসায়নিক 
স*যোগ-বিধির এ নিয়ম মানিয়াই হাইড্রোজেন ও 
অক্সিজেন জলাকারে পরিণত হইয়াছে । জলের 
গঠন হুনি্দিষ্ট। একটি অক্সিজেন ইট ও ছুইটি 
হাইড্রোজেন ইটের সমাবেশে একটি জল অণু সৃষ্ট 
হয়। লবপপ্রস্ততিতে সেই পুর।তন কারিগর 
একটি ক্লোরিন ইট ও একটি সভিয়াম ইট 
লইয়াছেদ। হুইটির যোগফল একটি লবণ অণু, 
অর্থাৎ লবণের ক্ষুপ্রতম অংশ | চিনি-প্রজ্জতিতে 
তাহার দরকার হইয়াছিল ১১টি অঙ্গার, ১১টি 
হাইড্রোঙ্জেন 9 ১১টি অফিজেন হট-এর | চকের 
জন্ত তিনি পছন্দ করিয়াছিলেন একটি ক্যাল- 
সিয়াম, একটি অঙ্গার ও তিনটি অক্সিজেন 
ইট। বাযু কিন্তু তিনি যৌগিক-রূপে প্রস্তত 
কয়েন নাই। সেখানে অস্কিজেন্‌ ৪ নাইট্রো- 
জেন্‌ মুক্ত। রাসয়ানিক বন্ধন সৃষ্টি কর। এক্ষেত্রে 
তিনি প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাহার 
অভিসন্ধির কথা কে বুঝিবে? অদ্ভুত তাহার 
লীলাবৈচিত্য । তিনি ঢুন তৈরী করিলেন একটি 
ক্যালসিয়াম ও একটি অকাজেন্‌ দ্বারা, কিন্তু 
বালুতে সন্নিবেশ করিলেন একটি নিলিকন্‌ ও 
ছুইটি অক্িজেন্‌ । 

তাহার কতকগুলি রচনা যেমন জুন্দর় ও 
সহজ, কতকগুলি তেমনি সুন্দর অথচ জটিল 
জৈব শরীর অর্থাৎ গাছপালা ও জীবশরীর 
প্রধানতঃ অতাস্ত জটিল। সেখানে ইটের সংখ্য। 
এরপ বেশী ও গীথনির নমুনা এত বিভিষ্প যে 
বন্ধমান লোক আজও তাহার সম্যক কুল- 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


কিনায়া করিতে পারে নাই। মন্ুয্-শয়ীর প্রাঃ 
একুশ প্রকার ইষ্টকের ছার! প্রস্তত। অঙ্গায় 
হাইড্রোজেন অক্সিজেন ক্যালসিয়াম ফসফরাম্‌ 
গন্ধক ক্লোরিন সভিয়াম, পটাসিয়াম তয্মধ্যে 
প্রধান । নানাভাবে ৪ যথানিয়মে তাহাদের 
সেখানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। গাছপালায় 
প্রধানতঃ অঙ্গার হাইড্রোজেন্‌ অক্িজেন্‌ আছে । 
ক্যালদিয়াম্‌ ফলফরান্‌ পটাসিয়াম নাইট্রোজেন 
প্রভৃতি আরও অনেক মৌলিককে প্রয়োজন যত? 
উপস্থাপিত করা হম্ব। সকলেই রাসায়নিক 
বিধিনিষেধের গণ্তীর মধ্যে থাকিয়া নানাবিধ 
কপের কারণ-হইয়াছে। 

মান্তষ যখন রাসায়নিক বন্ধনসুত্র আবিষ্ষার 
করিয়াছে তখন যৌগিকদের বিভক্ত করা 
তাহাদের পক্ষে এমন কঠিন নয। তাহ।র। 
দেখিয়াছে কেরোমিন তৈলে আছে অঙ্গার ও 
হাইড্রোজেন, নীলখর্পে আছে অঙ্গার হাইড্রোজেন ৃ 
অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন, ক্লোরে|ফর্পে আছে 
অঙ্গার হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন্‌, পেট্রোলে আছে 
অঙ্গার ও হাইড্রোজেন্‌, মিসারিনে আছে অঙ্গার 
হাইড্রোজেন ও অকিজেন, স্থরাতে আছে অক্ষাব 
হাইড্রোজেন ও অক্িজেন্‌ । 

পৃথিবীর বক্ষে প্রায় সব মৌলিকই আছে । 
এ জন্ত মানুষ ধরাবক্ষ হইতেই উহাদের উদ্ধার 
করে। কিস্তকোন কেন মৌলিক যে অস্ত- 
রীক্ষে নাই তাহা নহে। হিলিয়াম আরগন্‌ 
নিয়ন্‌ ক্রিপটন্‌ জেনন্‌ ও ঝ্যাডন গ্যাসরূপে বায়ুতে 
অবস্থান করে। পৃথিবীর বক্ষে সিলিকন্‌ সর্ধবা- 
পেক্ষা বেশী। তৎপর অক্সিজেন এলুমিনিক্াম্‌ 
ইত্যাদি পর পর আসিয়! দীড়ার়। উহারা কিন্ত 
প্রায়শঃ যৌগিক রূপেই বিরাজ করে। এন 
মৌলিকদের উদ্ধারের জন্ত বৈজ্ঞানিককে শানা- 
বিধ প্রচেষ্টা ও আয়োজনেয় আশ্রয় নিতে হয় 
যেমন, লৌহ-উদ্ধার়ের জ্ঠ আমাদের দেশে টাটা 


আধাট, ১৩৫৭ ] 
কোম্পানী ব! ট্টিল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল প্রভৃতি 
কারখানা বির;ট যন্ত্রিক যজ্ঞ চালু রখিয়াছে এ 
রপ র'সয়ুশিক আয়োদন দ্বর| ত্র এসুমনিয়।ম্‌ 
মীপক বঙ্গ ফলফর'স্‌ প্রভৃতি মৌলিক মুক্ত 
কর'র ব্যবস্থা আছে। 


বিশ্বয় 


সঙ্গে মিশ্রিত থাকার কথা এ্রগুলকে মুঝ। 
করার জন্য বিশেব বিশেষ র'সায়নিক পন্ধতির 
সাহায্য লইতে হয়| গন্ধক স্বর্ণ প্রটিন.ম্‌ প্রতি 
এ জাতীয় মৌপিক | হাইড্রাঙ্গেন ক্লেরিন্‌ 
ত্রো্মন্‌ আইডিন্‌ প্রভৃতি মৌ'লক যুক্তাবন্থায় 


যে সমস্ত মৌলিক পৃথিবীকক্ষে একক বর্তমান থাকার দন ইহাদের উদ্ধ রপন্ধতি বিশেষ 
থাকিতে পরে তাহাদের৭ সমাক বিশুদ্ধির প্রয়ো- টিশেষ রসায়নিক সংকেত ও কর্মধারায় 
জন হয়। কারণ, ধুললাব.লি প.থর মাটি উহাদের পরিপূর্ণ । 
আজ 
বিস্ময় 


ডাঁঃ শচীন সেনগ্জপ্র 


এ ভাকা দেছের মাঝায়ে 
আছে তুমি চিন নব, 
চির পুরাতন, 

সাক্ষী হায়ে। 

বিশ্ব 

ভরে বায় মনশ। 


ডষ্ট! যে জন 

এই ভাঙ্গা দেহ ও মন লিগে 
হেরিয়ছ স্বরপ তোমর। 
কিস, কহিব র 

শকতি তহারু 

শিয়েছেো কাড়িয়।। 


এই ভাঙ্গা জ্কের মাঝারে 
আছে তুমি একভাবে মেতে । 
এ বিশ্বের বিরাট সত্তা 


ঘনীহৃত হয়ে 


মিশে মাছে তে'মা সনে । 
অবে'ধ শিশয় মত 


ভাবি বসে-- 


কেমনে এ জীর্থ দেহ 


করিয়া আশ্রয় 


রয়েছে! শশ্বত নব জরাহীন হস?” 


দিতেন 


ভণ্* অধর সেন 
শ্রীকুমুদবদ্ধু সেন 
€ ৩) 


শ্রীরামরষ্চদেব অধরকে কিরূপ অন্তরঙ্গ মনে 
করিতেন তাহ! '্রীমর নিকট তাহার শ্রীমুখের 
কথা-প্রসঙ্গে বোঝ! যায়। ১৮৮৪ থুষ্টাব্বে ২*শে 
জুন তিনি শ্রীযৃত মহেন্দ্রনাথকে ( মাষ্টার মহাশয় ) 
বলিয়াছিলেন, “ভাবে দেখপাম-__অধরের বাড়ী-_ 
বলরামের বাড়ী_স্থরেন্দ্রের বাড়ী--এসব আমার 
আড্ডা। ওরা এখানে না এলে আমার ইষ্টাপত্তি 


নাই ।” , 


একবার দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলার নিকট 
রেলিংএর তারের বেড়ায় শ্রীন্রীঠাবুর ভাবাবস্থায় 
পড়িয়! যান ; তখন তাহার নিকট কেহ ছিল 
না) ইহাতে তাহার খুব আঘাত লাগে, 
এমন কি বাম হাতের হাড় সরিয়া যায়। 
ডাক্তার দেখিয়া! উক্ত হাতে বাড়, বাধিয়া 
দেন। এই সময়ে একদিন সন্ধ্যার পর অধয় 
আসিয়া ঠাকুর কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করেন। 
তাহাকে দেখিয়া ঠাবুর স্বেহকোমল নম্বরে 
ন্এই ছ্াখো” বলিয়া বাম হাতখানি 
দেখাইলেন | সহাস্তবদনে ঠাকুর বলিলেন, 
“হাত লেগে কি হয়েছে! আছি আব কেমন !” 

ভক্তসঙ্গে অধর ঘরের মেঝেতে বলিল 
ঠাকুর ডাকিয়া কাছে বসাইলেন এবং তাহার 
পায়ে হাত বুণাইতে বলিলেন। ঠাকুরের বসিবার 
ছোট খাটটির একপ্রাস্তে বসিয়া অধর 
স্রীরামক্ষের পাদপন্ম সেবা করিতে লাগিলেন। 
ঠাকুয় তখন উপস্থিত ভত্তবৃদ্দকে অহেতুকী 
ভক্তির ফথ৷ বলিতেছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, 


*অহেতুকী ভক্তি যদি সাধতে পার--তাহলে 
ভাল হয়।” অধর এই অহেহুকী ভক্তির 
সাধক ছিপেন। ঠাকুরের নিকট তিনি কিছু 
চাহিতেন না--তীহাকে দর্শন করিয়াই অধরের 
কত আনন্দ! এমন কি উপদেশ শুনিবার তাহার 
বিশেষ সুযোগ হইত না । তিনি কাছারি হইতে 
বাড়ীতে ফিরিয়া! সামান্ত জলপান করিতেন এবং 
তাহার পর প্রতিদিন একটি ভাড়াটিয়। গ|ড়ীতে 
সোজা দক্ষিণেখরে চলিয়া যাইতেন। 
্রশ্ীভবতারিণীর আরতির প্রাক্কালে গিয়া! তিনি 
উপস্থিত ইহইতেন। গাড়ী হইতে লামিয়! 
শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে গিম্ষা ভূমিষ্ঠ হইক্) প্রণাম 
কারিতেন এবং শ্রীশীভবতারিণীর আরতিদর্শন 
করিতে যাইতেন। আরতির পর তিনি ঠ'কুরকে 
পুনরায় প্রণাম করিয়া তাহার সল্গুখে বসিতেন বা 
ঠাকুরের আদেশক্রমে তাঁহার পাদপদ্দের সেব। 
কর্িতেন। সমস্ত দিন কাজ-কর্ম করিয়! অধবের 
দেহ শ্রমক্রাস্ত হইত ঠাকুর অধরকে ক্লান্ত ও 
অবলন্ন দেখি! প্র'য়ই বিশ্রাম করিতে বলিতেন। 
ঘরে মাছর পাতা থাকিত, অধর তাহার উপর 
প্রায়ই শুইয়' পড়িতেন এবং ধীরে ধীরে তক্ত্রাচ্ছর 
হইয়া অল্লক্ষণেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত 
হইতেন। রাত্রি নয়টা! দশটাদ্ব পর তাহাকে 
উঠাইয়া দিলে তিনি শ্রীরামরুষ্ের পাদধন্দন। 
করিয়। গৃহাভিমুখে উক্ত গাড়ীতে রন! 
হইতেন। প্রায় প্রতিদিন ইহাই ছিল অধনের 
নিত্য কর্তব্য। ইহার জন্ত তিনি কোন কষ্টকেই 


আবাড়, ১৩৫৭] 


কষ্ট অনুভব করিতেন না এবং অর্থব্যয়ে কুষ্টিত 
হইতেন না। আপিল বা কাজকর্ষ হইতে ছুটি 
পইয়া মান্য ম্বভাবতঃ ক্লাত্তদেহে বিশ্রাম 
স্থখলাভ করিতে লালগ়িত হয়, কিন্ত অধর 
কাছারি হইতে বাড়ীতে ফিরিয়াই শ্রীরামরুঞ্চকে 
দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। শোভা- 
বাজার বেনেটোল! হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতে 
প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগিত এবং মধ্যরাত্রে 
আপির। অধর রংত্রিকালের আহ।রাদি সম্পন্ন 
করিতেন | প্রবল অনুরাগ না! থাকিলে মানুষ 
সহজে অধরের ভ্াায় প্রতিদিন দক্ষিণেশ্বর ছুটি! 
যাইতে পারে না। যদি কাজকর্মের ব্যস্ততায় 
কোন দিন অধরের দক্ষিণেশ্বরে ন! যাওয়া হইত, 
তবে শ্রীব'মক্কষ্ণব আদর্শনে একান্তে নির্জনে তিনি 
অশ্রবিপর্জন করিতেন যদি শ্রীর।মরু্ তাহার 
গৃহে কোন সপ্তাহে না যাইতেন অধরের মনে 
হইত ঘরে দুর্গন্ধ হইয়! গিয়াছে। তাই প্রায় 
প্রতি সপ্তাহে ঠাবুরকে তাহার গৃহে আনিয়! 
আনন্দোৎসব করিতেন। যদি কখনও ছুই এক 
সপ্তাহ বাদ পন়ত, তবে অথর ঠাকুরকে অতি 
বিশীতভাবে বলিতেন, “আপনি অনেক দিন 
যান নি_ঘরে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে” ইহা গভীর 


'ঙ্ুরাগের উক্ত) আ্রিই্চৈতন্তচরিতামৃতে' 
আছে__ 
“মুগমদ নীলোংপল মিলনে যে পরিমল 
যেই হরে তার গর্ব মান। 
হেন কষ্-অঙ্গ গন্ধ যারু নাহি সে সম্বন্ক 
দেই নাসা ভন্ত্রার সমান | 
ক্ুষ্ণ-কর-পদতল কোটিচন্দ্র-নুশীতল 
তার স্পর্শ ষেন স্পশমণি। 
তার স্পর্শ নাহিযার যাউসেই ছারখার ॥ 


' সেই পু লৌহ সম জানি ॥” 
জীর'মরুষ্ের অঙ্গগন্ধে অধরের মন প্রেমের 


ভক্ত জয় সেন 


১৪৭ 


অঙ্গগদ্ধে তাহার গৃহ তীর্ঘদশপে পরিণত হয় অধত্ব 
ইহাই মনে স্থির বিশ্বান করিতেন] অধর 
গন্ভীরায্মা ছিলেন ; কথাবার্ত। বা আবেগ-উচ্ছাস 
বাহক ভাবে বড় প্রকাশ করিতেন না; কিন্তু 
শ্বীরামকষ্ের আগমনে তিনি কোন কোন দিন 
সরলভাবে বলিয়া ফেলিতেন, “আপনি অনেক 
দিন এ বাড়ীতে আসেন নি। ঘর মলিন হয়েছিল 
যেন কি এক রকম গন্ধ হয়েছিল! আজ 
দেখুন ঘরের কেমন শোভ! হয়েছে, আর কেমম 
একটি সুগন্ধ বেরুক্চে। আজ আমি ঈশ্বরকে 
খুব ডেকেছিলাম, এমন কি চোখ দিয়ে জল 
পড়েছিল 1” অধরের মুখে এই গভীর অহ্রাগের 
কথা শুনিয়! শ্রীরামরষ্ণ উপস্থিত ভক্রর্ধিগের দিকে 
তাকাইয়! সহান্তবদনে বলিলেন, “বলে কিগো |” 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে অধরের বাড়ীতে 
ঠাকুরদালানে শ্রীনরীক্ষগপ্মাতার গ্রীতিম! গড়াইয়! 
দুর্গোৎসব হইত এবং পুজার তিন দিনই অধর 
ঠাকুরকে ভন্ঞসহ নিমন্ত্রণ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
ছুই এক জন ভক্তসঙ্গে অধরের বাড়ীতে 
দুর্গোৎসবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন এবং 
ঠাকুরদ|লানে শ্রীপ্রিহূ্গ প্রতিমার সম্মুখে যুক্তকণে 
দীড়াইয়া একেবারে সমাধিস্থ হইয়! পড়িতেন। 
সমাধিভঙ্গের পর ভক্তদিগের দিকে চাহিয়। 
বলিতেন, এমন হাস্তমগ়ী প্রতিম। আর দেখা 
যায় ন11” ্রব্রীরামরষ্খদেবের পদার্পণে সমস্ত 
বাড়ীটি যেন আনন্দ-কলরোলে মুখরিত হই! 
উঠ্িত। আনন্দময় দিব্যপুরুষের আনন্দোজ্ল 
ভাবছ্যাতিতে এবং আনন্দপূর্ণ আলাপ-আলোচনাক় 
সকলের হৃদয়ে এক অতীব্ত্রিয় ভাবের প্রবাহ 
খেলিয়৷ যাইত। ঠাকুর চলিয়া! গেলে অধরের 
মনে হইত তাহার গুহ-দ্বার সব যেন অকন্মাৎ 
অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল? বাড়ীতে 
ছর্গোৎসব-ঠাকুরদালানে পুজা হইতেছে, নয়- 


মৌম্ভে ছুরভিত হইত 1 তাহার পদহজে ও নারী সকলে ছর্গোৎসবের আনন্দে মতিয়া 


টি 


রহিয়াছে ? কিন্তু ঠাফুয় চলিয়া গেলে অধরেয় মনে 
কিন্ত এই সব কলেচ্ছুন প্রণহীন বণিয়া বোধ 
হইত। বাগভাও, পুঙ্গর্চনা, হানস্তবোৌতুক, 
ধছুবাম্ধব ও আহীপ্-স্বনের সমাগম সেই তুর্ব 
আনন্্রে এক কণাও অধরের প্রাণে সঞ্চার 
করিতে পারিত না। তাই শ্রীরমকষংর 
আগমনে ও তাহার দর্শনে অধরের শরীর মন 
ইন্জিয়াদি হর্ষোৎযুল্ল হইয়া উঠিত এবং এক 
বিচ্রি আনন্দরসে তাহার প্র;প কানায় বানায় 
পূর্হইত1 আবার ঠাবুরের চলিয়া যাইবার 
পর তাহার শরীর ও ইন্ট্িয়াদি অবদ্প হইয়া 
পড়ত এবং ক্লাতদেহে বিমর্ষবদনে খিইচিন্তে 
অধর বসিয়। বুহিতেন | ঠাকুরের আদেশ ঠাহার 
শিকে'ধার্য ; প্রাণপণ তিশি তাহ! প:জনের 
চেষ্টা করিতেন। ঠাকুরেব আদেশে তিনি 
যাড়ীতে সথবিখ্যাত রাজনারায়ণের চণ্তীর গান 
দিয়াছিলেন। যদি সেই গানের সময় ঠাবর 
ক্ঠাহার ভন্তমণ্ডশী লইয়া উপন্থত না থাকেন 
তবে চত্ীর গনের রপাস্বদন হইবে কিনপে? 
অধর ঠাবুরকে ও তাহার অন্তরঙ্গ ভন্তদিগকে 
সাদয়ে নিমহ্বরণ করিতেন। বিবেকানন্দ 
ব্রঞ্ধানন্দ গ্রেমানন্দ প্রতি ত্যাগী অহূরঙ্গ 
এধং মহেন্দ্রনাথ গিবিশচন্দ্র রামচন্দ্র কেদারনাথ 
এবং বিজয় রও এই সব উতপবে আম্ুত 
হইয়া উপস্থিত থাকিতেন। ঠাবুর ভাবে 
শুগ্ময় হইয়া গান শুনিতে শুনতে কখনও 
কখনও সমাধিস্থ হইতেন, আবার কখনও 
দিব্ভাবে আত্মহারা হইয়া তিনি ভাহার গন্ধর্ব- 
নিন্দিত দেবছুর্লভ মধুর বে শ্রশ্রীগন্ম তার গুপ- 
গান গাহিয়। শ্রোতৃ একে দব্যানন্দে মাতাইর! 
তুলিতেন। অধর তখন মতৃভাবেমতেয়ুরা। 
মহাঘা রামচন্দ্র তত্প্রণীত ভ্রীবর মকুষ্চ 
পরমহংসদেবের জীবনবৃধান্ত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন-- 
*কলিকাতার ভুতপুর্ধ ডেপুটী কলেক্ট'র অধরলাল 


উদ্বোধন 


[৫২ম খর্ষ-সঠ সংখ্যা 


লেন, ইনি শান্ত ছিলেন 1” অধরলাল 
প্রুতদিন দ ক্ষণেগরে গিয়। ্রীর'মরুষ্তক দর্শন ও 
প্রণম করা শ্রীতবীভবত।রিধীর মন্দিরে যাইতেন 
বলয় ই কি তাহাকে শাক্ত বল্য়া রামবাধু 
মনে করতেন? শরির 'মকষচ কথ'মুপ্তঃ এমন 
ফোন আল'প-মালোচনা বা ঘটনার উল্লেখ 
নাই ষাহাতে অধরলালকে শাক বলিয়া মনে হয় 
এমন কি কথামৃতকার অধরের ঠাবুরদালান ও 
ঘরটকে শ্রীবাসের আঙ্গিনা বলিয়। উ্লখ করিয়া- 
ছেন। যঙ্দূর বিচার করিয়া! বুঝতে পরা যাঘ-__ 
অধরের জ্ঞানমিশ্া! ভক্তি ছিল, তিনি ছিলেন যুক্তি- 
বাদী। কবিষ্তায় যে ভাব প্রকশ করিয়াছেন 
তাহাতে প্রতীয়মান হয় তিনি প্রেমিক ও অইৈত- 
বাদী! ১৮৮৩ থুষ্টাব্ে 'বুহ্থমকাননেয়” দ্বিতীয় 
সন্বরণ প্রকাশিত হয়। উল্ত গ্রন্থে “মহাবীর? 
নামক কবিতায় অধরশাল বলিনেছেন--"মআমি 
'অঙ্গেয়, অভেগ্ভ ; বিশালভুবন আমারই অধিকার- 
ভুক্ত, আমার রাজত্ব; আ'মই পরমজ্যোতি, 
অপ্রতিহত গতি ; আমিই জ্,নালোক, আমিই 
করুণা, আমিই কাম, সুন্দর কল্পনা, ন্বপ্র, তুষ্ট ও 
সম্তোষ_মহাবীর আমি, মনে জানিল এখন? !* 
লৃতবাং তাহার কবিতাবলীতে কোথাও কোন 
সাম্প্রনায়িক ধর্মের ছায়! পড় নাই। শ্রীরামরুক 
অধরুকে যে ভাবধ'রায় দীক্ষত করিয়াছিলেন, 
তাহাতে কোন সাম্প্রদাস়্ক গণ্ডী থাকিব'র কথ! 
নয়। ঠাবুরেব আদে-শ রাজনার,যণের চণ্ডীর গান 
যখন অধরের বাড়ীতে হইতেছিল তখন মহাস্তা 
র:মচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিতে ত,হংর ভূল হইয়া 
ছিল; তাহাতে র'মচনের অভিমান হয়। 
শ্রীরাম তাহ। জানিতে পরিয়া অধরকে সে 
কথা ধলেন। অধর ইহা! শুশিয়! তৎক্ষণাৎ 
রামচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়! উত্ত ক্রুটর জঠ ক্ষয়া- 
প্রর্থনা করেন] এই ঘটনার কয়েক দিন পরে 
ঠকুর রুমচন্্রকে জিজ্ঞংসা করিলেন, “অধর 


আব, ১৩৫৭ ] 


বগল তুম নাকি তার খুব খাতির ফয়েছ।" 
রামবাধু বলিলেন, “সে অধরের দোব নয়। 
আমি জানতে পেরেছ-লে রাখালের দে'ষ। 
রাখালের উপর ভ.র ছিল।” ক্ব'মচন্দ্রের কথা 
সমাপ্ত না হইতেই শ্রীরাম অমনি বলয় 
উঠিলেন, প্রখালের দোষ ধরতে নেই--গল! 
টিপলে ছুধ বেনোয় 1” র.খালের উপর বর মববুর 
পাছে অভিমান আনিয়া পড়ে তাই তিনি রাম- 
বাবৃকে বপিতেহছন রাখালের জো ধরতে 
নেই। এইবার ক্ষু অভিমানী রামচন্দ্র উত্তরে 
বন্ললেন, "বলেন 1ক, চত্তীর গান হল!” ঠাবুর 
তাহাকে বধা দিয়া বলিলেন, “অধর ত! জানত 
নয! এই দেখ লাসেদিন অধর আমর সঙ্গে 
বহু মল্লুঃকর বাড়ীতে গিয়েছিল। সেখান 
থেকে চলে আলবর সমন অধরকে জিজ্ঞাসা 
করলুম, তুমি সিংহ্বাহিনী বিগ্রহ দর্শন বরলে__ 
সেখানে কোন প্রধামী দিলে না? তখন লে 
বঙ্পে-মশায়। আম জানতাম নাযে প্রণামী 
দিতে হয়| তা যদ নাবপেই থাকে, হর্লামে 
দোষ কি? যেখানে হরিনাম সেখানে না বঙ্লেও 
যওয়! যয়।! শিমন্ত্রণের দরকার হয় না?” 
ঠাকুরের এই কথায় রামচন্জের হৃদয় হইতে সব 
অভিমান মুছয়। গেল। তিনি ঠাকুরের নিকট 
শিখলেন যেখানে ভগবানের নামকার্তন বা 
তাহরু উদ্দেশ ভজন কিংবা উৎপব হয়, পেখানে 
ধামাজেক প্রপানুষ, যা শিমন্্রণের আবগ্ুক হয় 
না। আধ্যাঘ্িক বাপায়ে সামার্গক বিধি- 
নিষেধ অচল | যেখানে ভগবানের নামলংকার্ভন ও 
ভঙজনাদি হয়, যেখানে তাহার প্রসঙ্গ বা গুণানবীলন 
হয় সেখানে সাম'জিক আনব-কায়দ'র দিকে দৃষ্টি 
করিতে নাই | ভক্তলঙ্গ, ভক্রসমাগষে আপন্দোত- 
লব এবং নামনংকীর্তন ভক্তিসাধনের উপা/য়। 
“ভরের হৃদয়ে ভগবানের বৈঠকখনা”-ইহা 
শ্রর,মঝ ভ দের শ্বরণ করাইয়া দিতেন 
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ঠাকুরের আদেশে অধয় কিছুদিন সন্ধ্যাকালে 
বৈষধবচরণের.: পরাধলীকীর্ডউন  গুনিতেন। 
ঠাকুর ও মাঝে যাঝে তথায় আসিয়া টৈষয- 
চরণের গান শুনিতে আসিতেন তখন কীর্তনের 
আসর জমিয়। উঠিত। প্রীর'মকুষ্চের আগমনেই 
অধরের ব.ড়ীতে উৎসব পড়য়া যাইত। 
সকল ভতই তথ মিলত হইতেন! ফোন 
কোন দিন ঠাকুরের আদেশে শ্বামীগীও তথায় 
ভঙ্গন গাহিতেন। অধরের বাড়ীতে ঠঝুর 
এই ভাবে ভকের মজলিস বসাইডেল। 
বিচ উফ-প্রমুখ ভত্রবন্দ। ঠাকুরের ত্যাগী 
অন্তরঙ্গগণ, মহেন্রনাথ, রামচন্দ্র, গিবিশচন্ত্র-প্রচূখ 
ভক্ত সম্ঘবত ভাবে সংকীর্তনে, নৃষ্যগীতে 
যোগদান-পূর্ন ক শ্রীরামরুষের অমৃতোপম উপদেশ 
শ্রবণ ও তাহার ভাবোম্মন্ত উদ্দ/ম নৃত্য ও 
ঠভ্মুহু সমাধি দর্শন করিয়! অতন্দ্র আনন্দের 
আস্বাদন কারতেন। এই অপূর্ন চিত্র দেখিতে 
র্তায় পর্যন্ত লোকের ভিড় হইত। 

যখন ্রীরামক্কঞ্। ভতগণ সহ অধরের 
বাড়ীতে যাইতেন তখন অধ-য়র একমাত্র লক্ষ 
ছিল পরীর ম্তষের সেবা ও ভগব'নের পরা । 
বীর্তনাস্তে অধর পরম সমাদরে ঠাবুর ও ভক্ত- 
গণকে আহার করাইতেন। 

ঠাকুর অধরের বাড়ীতে আহার করিতেন, কিন্ত 
অধর জতিতে সুবর্ণবণিক বলিয়া ত্রাণ ভত্তের। 
কেহ কেহ তঁ'হার বাড়ীতে আহার করিতে 
ইতন্ততঃ করিতেন, আবার কেহ বা আহারের 
আয়োজন হইন্চেছে জানিয়। পৃণ্বই চন্দিয়া 
যাইভেন। শ্রীর'মকঞ্চ-কথ মৃতে উত্ধ আছে-- 
প্ররনাথ ও মহেন্দ্রনাপ সুখেপ ধায়, ভ্রতৃহ্হকে 
ঠ.বুর জিজ্ঞ/সা করিতেছেন, “কি গো, তোমরা 
খেতে খাবে না?” তাহার! বিশিতাভাবে জানাই- 
লেন, “আতে, আম'দের থাক.” ঠবুর সহান্তে 
ভকদিগের প্রত চাহিয়। বললেন, “একা 


সচিন 


সবই কচ্ছেন, গুধু এঁটেতেই সন্কোচ* ভক্ত 
কেদার চট্টরেপাধ্যায় একদিন অধরের বাড়ীতে 
কীর্ডনান্তে বাড়ী যাইবার অভিপ্রান্ে ঠাকুরুকে 
প্রণাম করিয়! বলিলেন, “আজ্ঞা, তবে আসি 1 
ঠাকুঝ তাহাকে বলিলেন, “তুমি অধরকে ন! 
বলে যাবে? অভুদ্রতা হয় না?” কেদার উত্তর 
করিলেন, “আপনি যেকালে রইলেন তখন 
সকলের থাকাই হলো-_তশ্মিন্‌ তুষ্টে লগৎ তুষ্টম্‌। 
আর সমাজে বিয়ে-থাওয়। তে! আছে-গোল 
একবার তে! হয়েছে ।” বিজয় অমনি বলিয়। 
উঠিলেন, ”একে রেখে যাওয়-_ঠিক এমন 
সময় অধর ঠাকুরকে লইয়া! যইতে আসিলেন। 
বিনীতভাবে তিনি ঠাবুঘকে জানাইলেন যে 
ভিতরে পাতা হইয়াছে। ঠাকুর উঠিযা বিশ্রপ্ন 
ও কেদারকে তাহার সঙ্গে ডাকিয়। লইলেন। 
প্রসাদদগ্রহণ করিব পর কেদ।রু কৃতাঞ্জলি 
হইয়! ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাহিতেছেন, কারণ 
যেখানে ঠাকুর শ্বস্₹ং আহার করেন সেখানে 
তাহার আপত্তি বা ইতন্ততঃ করা অনুচিত | 
কথাপ্রপঙ্গে কেদারকে ঠাকুর বলিলেন, "ভক্ত 
হলে চগ্ড'লের অন্নও খাওয়। যায় 1” এখানে 
পরমভক্ত অধরের কথা কি! অব ঠাকুর 
একমাত্র বলরামের গৃহেই অন্্রগ্রহণ করিতেন) 
কেননা 'বলরাষের অন্ত শু অন--তীর 
সহ্রু্গগন্নাথেক্ন সেবা আছে। 

কোন কোন সময় অধর নানা কাজকর্ষে 
হ্যস্ত থাকায় দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারিতেন না, 
বিশেষতঃ বিশ্ববিগ্থালয়ের ফেলো নির্বাচিত হইবার 
পর, অর্থাৎ ১৮৮৪ খুষ্টাবের এপ্রল মসে। 
দিন দিন নানা কাক্গকর্মে অধর জড়িত হইস্গ] 
পড়িতেছেন দেখিয়! ঠাকুন তাহাকে মাঝে মাঝে 
সাবধান করি! দিতেন। তিনি বলিতেন, 
“মিটং ইস্কুল আপিস এই সব নিয়ে থাকলে কি 
হবে? এদব অনিত্য। জানবে ঈথরই একমান্ 


উদ্ধোধন 
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বস্ত। আর সব অবস্ত। এক মনে বাকৃল 
হয়ে তাকে ডাকতে হয়--মন প্রাণ সর্বস্ব দিয়ে 
জ্বরের আরাধনা করতে হয়?” অধর নিবিষ্ট 
মনে নিরুত্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ 
করিতে চেষ্টা করিতেন।, কিন্তু বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
নবনির্বাচিত ফেলে! হিসাবে শিক্ষাসংক্রাত্ত 
বিষয়ে তাহাকে চিন্তা ও অধায়ন করিতে হইত। 
অনায়েবল এইচ, কে রেনেল্ডন্‌ তখন কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্দেলার। আপিসের 
কাজকর্ম শেষ করিয়। অধরকে সেনেটের 
অধিবেশনে যোগদান করিতে হইত, সৃতরাং 
ইচ্ছ! সন্থেও এই সব দিনে তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
যাইতে পরিতেন না। অধর প্রতিদিন শিয়মিত 
ভাবে শ্রীর'মকুষ্চের সঙন্গিধানে যাইতেন, কিন্ত 
ইস্কুল কমিটর বা সেনেটের আঁধবেশন 
থাকিলে অধরের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া সম্তব- 
পর ছিল না। ঠাকুর একদিন তাহাকে বলিলেন, 
“এসব অনিত্য। শরীর এই আছে এই নাই। 
তাড়াতাড়ি তঁকে ডেকে নিতে হয়।” ঠাকুর 
দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন যে অধর আর বেশীপ্দন 
ইহজগতে নাই--তাই একাস্ত মনে ঈশ্বরের 
আরাধনা করিতে বলিতেছেন। অধর 
শ্রীরামকুষ্ণের দিব্যবাণী উতকর্ণ হইয়া একাগ্র 
মনে গুনিতেছেন, আর ভাবিতেছেন--সংসারীা 
জীব আময়া, কেমন করিয়া সব মন দিয়া 
ঈশ্বরকে ডাকিব?” অন্তর্যামী ভগবান শ্রীরামকষ্$ 
তাহার অন্তরের কথ! বুঝিয়। অধরকে বলিলেন, 
দতোমাদের সব ত্যাগ করবার দরকার নেই। 
কচ্ছপের মত সংসারে থাক। কচ্ছপ জলে 
চরে বেড়ায়, কিন্তু ডিম আড়াতে রাখে । সব 
ম্নট। তার ডিম যেখানে সেইখানে পড়ে 
থাকে 1” 

শ্রীরাম্কষ্চের এই অমৃতমন় উপদেশ ও 
আদেশ ত্বধর হদয়ে দৃড়কপে ধারণ। কৰিলেন। 
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পরে তিনি অতি বিনীতভাবে ধীরে ধীরে 
তাহার অন্তরতম গুঢ মর্মকথা ঠাকুরকে নিবেদন 
করিলেন, “আমাদের বাড়ীতে আপনার অনেক- 
দিন যাওয়! হয় নাই। বৈঠকখান। ঘরে গন্ধ 
হয়েছে--আর যেন সব অন্ধকার” স্বল্প কথায় 
ভক্ত অধর ত'হার সরল প্রাণের আবেগ 
জানাইলেন। কথামৃতকার লিখিতেছেন, “ভক্তের 
এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের স্নেহ-সাগর যেন 
উথলিয়। উঠিল। তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইক্গা 
ভাবে অধর ও মাষ্টারের মস্তক ও হৃদয় স্পর্শ 
করিয়। আশীর্বাদ করিলেন। আর সঙ্গেহে 
বলিতেছেন, 'আ'মি তোমাদের নার।য়ণ দেখছি। 
তোমর!ই আমার আপনার লোক । 
প্রথম হইতেই ঠাকুরের প্রতি অধরের গভীর 
অনুরাগ দেখিক্ব| মাষ্টার-মহাশয় বিশ্সিত 
হইয়াছিলেনা তিনি বথাপ্রপঙ্গে ঠাকুরের 
নিকট শ্বীকার করিয়াছিলেন যে সংস্কারবশতঃ 
অধর গাহাকে অত ভক্তি করেন। কিন্ত 
স্কারের কথা মুখে বলিলেও তৎসঘ্বন্ধে মাষ্টার- 
মহাশয়ের স্পই ধারণা বা বিশ্বান ছিল না। তাই 
১৮৮৩ খুষ্ট কের ২১শে জুলাই মন্টার মহাশর 
স্কার সম্বন্ধে তাহার পূর্ণ খিশ্বান হয় নাই 
এই কথা ঠাবুরকে জানাইবার জন্ত দক্ষিণেশ্বরে 
গেলেন। শ্রীরামক্কষ্জকে নিবেদন করিবার জন্ত 
চারট ফজ্লি আম হাতে লইয়! যখন তিনি 
দৃক্ষিণেশ্বরের প্রবেশঘ,রে ফটকের সম্মুখে আসিষা 


ভপ্ত অধর সেন 
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উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন ঠাকুর 
ভক্তসঙ্গে গাড়ী করিয়া কলিকাতা ম্বওনা 
হইতেছেন। ঠ'্কুর ফটক পার হইবার সমর 
ম্টার-মহাশর়কে দেখিয়া গাড়ী থামাইতে 
বলিলেন। সহাস্তবদনে তিনি তাহাকে বলিলেন, 
“তুমিও এপ না, আমরা অধরের বাড়ী ঘাচ্চি।* 
ঠাকুয়ের আদেশ পাইয়া ম.্টার-মহাশয় উক্ত 
গাড়ীতে উঠিলেন। পথিমধো ঠাকুর তাছাফে 
জিজ্ঞানা করিলেন, “আচ্ছা অধরকে তোমায় 
কিরূপ মনে হয়?” মাইটার-মহাশয় অমনি উত্তর 
দিলেন, “আজ্তে, তার খুব অনুরাগ ।” প্রসঙ্প 
বদনে ঠাকুর তাহাকে ধলিলেন, “অধর ও তোমায় 
থুব সুখ্যাতি করে।” 

একদিন অধর দক্ষিণেশ্বরে আলিয়া দেখেন 
ঠাকুর ভক্তমণ্ডলী-পরবেষ্টিত হইয়া তত্মরচিত্তে 
কীর্তন শুনিতেছেন। ঠাকুরের ঘরের ম্বারাগায় 
কীর্তন হইতেছিল। অধর তথায় ভূমিষ্ঠ ভাবে 
প্রণত হইয়া উত্ত আসরের একপার্ে 
উপবেশন করিলেন অধরের উপর হখন 
শ্রীরামরুষ্চের দৃষ্টি পতিত হুইল তখন তিনি 
শশব্যস্তে অধরকে লন্গেহে আহবান করিয়া 
তাহার নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। 
অধরকে দেখিলেই অহেতুবক্কপ/পিদ্ধু 
শ্ীরামকঞ্জের ন্নেহদাগর যেন উধলির! উঠিত। 
ঠাকুরকে দর্শন করিলে অধরের হাদয়ও প্রেম ও 
শাস্তিতে পরিপূর্ণ হইত। 





শদুক্তপুরুষ সংসায়ে কিরাপ অবস্বায় খ'কে জান? ধেমন খড়ের এটো পাতা। নিজের ফোন ইচ্ছা | 


অভিষ/ন থাকে ন!। বাতাসে ভাকে উড়িয়ে যে দিকে নিষ্ছে বার, সেই দিকে ষাঁয়। 


ব! সকাল বার্গার । 


কখনও ব। পাত্যাকুড়ে, কখবগ 
রা হরুষঃ 


আমেরিকায় বেদান্ত প্রচাঁর-কারে স্বামী বিবেকানন্দ ও 
অনুবাদক--শ্রীনীরদকুমার রায় 


ওয়াশি'টন শহরে আমদের মহাঁসভার 
পুশ্তকাগার-মধ্যবঙী গুম্বজটিতে এই কথাগুলি 
উৎকীর্প আছে £ "একটি প্রদীপ যেমন আর 
একটি প্রদীপকে জেলে দেয়, অথচ তার 
আলো! কমে য় না, মহত তেমনি মহত্বকে 
গ্রজ্ছাণিত, কযেো” সকল আধ্যঘ্নিক 
প্রচেষ্টার মধ্যে এই সত্যই নিহিত রয়েছে ষে, 
কোথাও থেকে একটা আলোকের ঝলক বা 
একটু উত্তাপ কিংব! পবত্র সবল সাধুতার একট। 
প্রাণপ্রদ দীপ্তি এসে আম্মাকে আলোকিত করে 
দেয়, এবং দেশ ও কালের অনস্ত ধার'র মধ্য 
দিয়ে কত উতস্থক হৃদ, কত ব্যাকুল চিত সেই 
আলোকছটাক্স স্পশ পে য় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে! 

বেদান্ত প্রচার*কাদের নেত! শ্বামীজী সন্বঙ্গে 
অমাদের আলে!চনায় ভূললে চলবে না শ্রীরাম- 
ক্কষ্চতকে-শ্বামী বিবেকানন্দ যর শম্য ছিলেন 
এছ" ধর কাছ থেকেই উদার আলোকের দীপ্তি 
তিনি নিক্ষের মধ্য ধরে নিয়েছিলেন; আর 
শ্রুরামকফর পশ্চ'তে ছিল সেই মহান আলোক, 
সেই মুস্সহা, সেই শিখিলের আয্মস্বরপ। 

পাশ্চাত্য দেশে আমর! সচর.চর় সেই মৃশ 
সত্তাকে বলে থাকি “জগতের আলো” বা তিমির- 
ব্দারী আলোক”। আননের ও বোধাতীত 
শির উংস সেই আলোকবার্তাই হচ্ছে 
স্তর আধ্যাঘ্িক শিক্ষার ভিত্তি। ধর্ষ ও 
জীবনদর্শনেরর এইমুল বার্ত। যে সর্বত্র এক, েনাস্ত 
অধ্যয়ন করতে করতে সে জ্ঞন আমাদের 


* গ্বাধীতর ভগ্ত ছেবরিয়েট। হেমস্‌ মারল কর্তৃক 


পরথনধে অনু । 


মধ্যে ধীরে ধীরে জন্মায়] যেদাভের মধ্যে যে 
চিন্তার স্ষ্রতা ও হুক সঙ্গতি রয়েছে, তার 
যথাধথ মুগ্য নির্ধারণ করা যায় নাযেপ-স্তন! 
অন্যান্য মতবাদও আলোঠনা করা থযয়। 
বেদান্ত কোনও কিছুকেই ছাড়েনি ; যুকিসঙগত 
বা! শ্বতঃপিদ্ক এমন কোন চিস্তাধারাই সে 
এড়য়্ে যায় নি য” অধুনক বৈজ্ঞাশিকদের 
উচ্চচস্তার বি:রাধী। মানুষের ব্স্তব-সত্তাকে 
দেহ মন ও আম্মার একত্র সমাবেশে ঘটিত 
একটি যৌগিক পদার্থ বলে ধরে নিয়ে বেদান্ত 
দেখিয়ে দিয়েছে, কেমন কারে আমর! এই 
সমবায়ের প্রত্যেক অংশের উংকর্ষ সংধন কারে 
উপলন্ধ করতে পরি যে, অ'মাদের সম্ভার 
প্রতি অংশ বিশ্বেই প্রতি অ'শের অংশদ্বরপ ; 
বেদান্ত দেখিয়ে দিতে চেয়েছে কেমন করে 
আমর! প্রত্যেকে জানতে পারি, আম সেই-ই 
সতত ত্বম্‌ অপি। 

যাতে আমরা ঘেই বোধ লাভ করতে 
প.রি, বেদাস্ত তাই আমাদের কাছে এমন সয 
উপদেষ্ট। প.ঠাচ্ছেন ধারা দেই আলোকের সন্ধান 
পেয়েছেন, যে আলোক স্বামী বিবেকানন্দ তার 
লংখকে অর্পণ করে গিয়েছেন] তিনি সর্বদাই 
আমার চিন্তায় সতেজ প্রাণবন্ত বিবেকানন্ব-রপে 
অঙ্কিত হয়ে আছেন। তার কারণ বোধ হয় 
এই তর প্রেজ্জল চোখ হুটকে আমি বিশেষ- 
ভাষে লক্ষ কয়ে ছলাম। 

যখন আমি ছোট বালিকা! মাত্র খন 
১৯৬৬, সেপ্টেখয়েজ “প্রধৃদ্ধ ভারজে প্রকাশিত ইংরেজী 


আধা, ১৩৫৭ ] 


আমি যে বিগ্/লয়ের ছাত্রী ছিল।ম সেই বিগ্চা- 
»রের অধ্যক্ষ ছিলেন কর্ণেল ফ্রান্দেদ্‌ পার্কার, 
গার শিক্ষাকাধের খ্যাতি ছিল দেশবিদেশ 
জুড়ে প্রতিদিন সক!ল বেলায় বিষ্ঠালযে সকলে 
সমবেত হতো! প্রীর্থনাগৃহে। সেখানে প্রারই 
কোন বিশিষ্ট আগন্তক এসে স্ব কথায় 
আমাদের কিছু শেন/তেন। এমনি এক উপলক্ষে 
গকদিন আমাদের দীর্ঘাকৃতি কর্পেল পার্কারের 
নংঙ্গ আর একটি মহ্মাহ্বিত মুত্তিকে আসতে 
দুখে আমর! যেন মন্ত্মুদ্ধ হয়ে গেলাম। 
তাপ পরিধানে ছিন লম্! পোষাক এবং মাথ।ঘ 
ছিল পাগড়ী) "আমরা একটি গান গাইল!ম 
এবং কর্ণেল পাকার একটি প্রার্থনা পাঠ করলেন 
তার পর স্বামীজী আমাদের কিছু বললেন। 
আমি তখন নেহাত ছোট ছিলাম, তিনি কি 
বলস্নন কিছুই মনে নেই? কিন্ত মনে আছে, 
সেই প্রকাণ্ড ঘরথ!নি ধী শান্তিপূর্ণ, কি 
প্রদীপ তর চে।খ ছুটি, আর কী ত্লিগ্গ্ভীর 
তার বঠধননি! কথ! শেষ বরে তিনিও একটি 
গ্রার্থনাঝণী উচ্চারণ করলেন ; তার পরেই তিনি 
কর্ণেল পাকাবের সঙ্গে খেদী থেকে নেমে সেই 
সভাগৃহেব মধা দিযে যেতে লাগলেন। একটি 
হিন্দু বালক, অ।ম।র শ্রেণীরই ছাত্র_-এর বাপ-মা 
কর্পেণ পার্কারের শিক্ষাপ্রণলী আয়ত্ত করব।র জন্য 
এখানে এসে তখন বাস করছিলেন--ধারের 
দিকে আমারই পাশে বসে ছিল] ন্বামীজী 
যেমনি তার পাশ দিয়ে গেলেন, অমনি মে 
ঝুকে তার আলখাল্ল।র প্রান্ত চুম্বন করলে। | 
তাকে এরকম করতে দেখে আমার এমন বিশ্ময় 
লাগলো যে আমি তাকে চুপি চুপ জিজ্ঞেস 
করলাম, “তুমি অমন করলে কেন? উনি 
কে?” বালক উত্তর দিঙা, “উনি হচ্ছেন ম্বামী 
বিবেকানন ; আমার দেশের এক জন থুব বড় 
মহাত্মা ।” আমি বলাম, “মহাত্মা! এখন 
৫ 


আমেরিকায় বেদাস্তপ্রচার-কার্ষে স্বামী বিবেকানন্দ 
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কোথায় পাবে? এখন সেসব নেই” সে 
বললো, “এখানে তোমাদের দেশে নেই, কিন্তু 
আমাদের ভারতে এখনও তার অভ,ব নেই” 
আম|র পরবর্তী জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের 
লেখ পড়তে পডতে এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে 
যে স্বমীদী একদিকে পাশ্চাত্য চিন্তা ও 
গাদর্শমকলের মর্মগওহণ করেছিলেন এবং তার 
গ্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, অগ্য দিকে প্রাচোর 
প্রগঢ় আধ্যাত্মিক জ্ঞ!ন তিনি লাভ করেছিলেন। 
এই দইয়ের সংযোগে তার মধ্যে এসেছিল এমন 
একট। সাবজনীন দৃষ্টিভঙ্গী যা সর্বএ সকলকে 
শাকুষ্ট ও গ্রভাবিত করতে, | প|চ[ত্যদেশে তিনি 
যেএক মহোদার এঁক্যের বাণী এনেছিলেন 
তাতে তিনি মানুষকে নুগ্ধ ও বশীইূত করে 
ফলেছিলেন। মার তান যখন ভারতব্ষে 
ফিরে গেলেন তখন তিনি তাকে দিলেন এমন 
'এক সক্রিয় বেগবান শর্তির স্পন্দন যা ভারতের 
আঁঙ্গকাব জাগরুণের সত্রপাত করে দিল। 
তিনি ছিপেন ভ|রতের মশ!ণধারী, এবং সেই 
অ|লে।কপিও হ।তে নিয়ে তিনি ভারতকে ডেকে 
বলেছিলেন, “ওঠে! | জ্গে।। এগিষে চল।” 
তর সেই আহ্ব!ণ-মন্্রের স্বুরই আজ পাশ্চত্য- 
দেশে আমাদের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে তারই সংঘের 
ধরা এখনে আসছেন তাদের ক দিয়ে! 
তার। এখানে কোন ছুর্বোধ্য গুগুরহশ্ডেয় ব্যবসা 
ফাদতে ধা অলৌকিক কিছু দেখাতে আসেন না। 
তার। আসেন গখল উদর তপস্তাপুত মন নিয়ে, 
তাদের উত্তরাধিকাবলব্ধ প্র!চীন সংস্কৃতির গভীর 
জ্ঞান নিয়ে, তার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক চিস্তার 
সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিয়ে । জীবন তাদের উচ্চ 
আদর্শে গঠিত, আচার তাদের গ্রীতিগ্রদ, মাঞ্জিত 
তাদের কচি; তাই কার! মামুবকে কখনো 
শঙগীক আুলভ পণ দেখিয়ে গ্রতারিত করতে 
চাশ না বানিজেদের 'নছুত কোন ক্ষমতায় 
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ঢাক বাজান না। বেদান্ত আমাদের কাছে 
এমন সব ব্যক্তিকে পাঠান ধার; জ্ঞানগর্ধা 
নন, ধার! নিজেদের বাক্তিত্ব, ক্ষমতা ব। কৃতিঘ্থের 
গুরুত্থে ক্টীত হন নাঁ। এমন লোকই আলেন 
ধার। মকল দেশ-কালের সঙ্গে নিজেদের খাপ 
খাইয়ে নিতে শিখেছেন, যাঁরা নমহদয় ও সয়ল 
প্রীতি নিম্নে সেবা করতে আসেন। আমাদের 
ফোন মতবা ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ খা পরিবর্তন 
করতে তায়া বলেন না) ঘে সব সঙ্য আমাদের 
কাছে অতি অম্প& ছিল, তাদের প্রথর সন্ধানী 
আলোক ফেলে তার লেই সকল সত্যকে 
আমাদের সামনে উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরেন। 
বু বৎসর ধরে দর্শন ও মনোবিজ্ঞান অধায়ন 


উদ্বোধন 


[| ৫২ম ধর্--৬ঠ সংখা! 


করার পয় আমি দেখলাম, বেদান্তের মত এমন 
নরল, স্পষ্ট ও সাধনোপম্বোগ্ী উপদেশ আর 
কোথাও পাঁওয়। যায় না। আর, যতই দিন যাচ্ছে 
ততই এই কথাট! আম|র কাছে স্পষ্টতর হবে 
উঠছে যে, জেনেই হো'ক বা না জেনেই হোক, 
পাশ্চাত্য চিস্তানেতোদের মন কিছু না কিছু 
বেদাস্তের শিক্ষার্থ ম্পশ পেয়েছে । তা ছাড়া, 
প্রচা ও পাশ্চাত্যের মধো এই যে একটা চিস্তার 
ধ্রক্য দেখতে পাচ্ছি, এই থেকেই আমি বুঝতে 
পারছি ষে এমন একদিন আসবে যে দিন এই 
মূল একাটুকুই হবে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে 
পরম্পরের সত্য পরিচন্ন ও যথার্থ ভ্রাতৃত্বস্তাপনের 
ভিতিম্বরাপ | 
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বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষৎ 
ডক্টুর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরা 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে 
জাতীয় জীবনে আমদের শ্বাধীনতা-বোধের থে 
অপূর্বা প্রকাশ, তারই মূর্ত ছবি প্রতিফলিত 
হয়েছে সংস্কৃত-সাহিত্ের প্রতি দেশবাসীর বিশেষ 


সমাদর-প্রদর্শনে | 
১৯৪৭ সালে ধলীষ় সংস্কত-সমিতির 
সমাবর্তন-অভিভাষণে আমি বলেছিলাম 


“আমাদের মূল লক্ষ্য বজীয় পংদ্কত-সমিতি ও 
সংস্কৃত কলেজেক সমন্বয়ে একটি পুর্ণাঙ্গ সংস্কত 
বিশ্ববি্াল খাপন। বর্তমানে এই পরিষৎ 
পরীক্ষাগ্রহণসমিতি-মাত্র। কিন্তু আমরা চাই 
স্কত সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে 


শিক্ষাবিভ!গ, প্রচ) ও পাশ্চাত) পদ্ধতি অনুয।য়ী 
এবং তুলনামুণক প্রাচ্য গবেষণাদির সর্ব 


হযোগ-সতঘঘলিত গব্ষ্ণোবিভাগ, শ্রস্থপ্রকাশ- 
বিভাগ প্রস্থতি সন্বলিত একটি পূর্ণাক্পতন 
বিশ্ববিষ্ঠালয় 1” 


সুখের বিষন্ন ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে 
মাননীয় বিচারপতি ডক্টর বিজনকুমার মুখো- 
পাধ্যায়েরর সভাপতিত্বে ভ্বধীবৃন্দ যে সংস্কৃত 
বিষ্যোন্নয়ন সমিতি গঠিত কয়েন, সে সমিতিও 
পাচ বৎসরের মধ্যে ব্গদেশে সংস্কত বিশ্ববিগ্/লক্ন- 
স্থাপনই মৌলিক লক্ষ্য বলে ঘোষণা! কর্ধেন। 

এই লমিতিয় সদশবৃন্দের সর্ধাসম্মতি-ক্রমে 


আষাঢ়, ১৩৫৭ ] 


গৃহীত প্রস্তাবানুসারে ১১৪৯ সালে পশ্চিম-বঙীয় 
সরকায় বঙ্গীয় সংস্থতে সমিতিকে “বঙ্গীয় সংস্কৃত 
শিক্ষাপরিষৎ” এরই নুতন নামে অভিহিত 
করে বহুল সংস্কতোল্নয়ন কর্মর্রচেষ্টার ব্রতী হন। 
ধঙ্গদেশের সমগ্র পণ্ডিতমগুলী ও সংস্কতানুরাগি- 
বন্দর লক্ষ্ণীভূত এই সংস্কৃত বিশ্ববিস্তাল় 


সংস্থাপনের দিক থেকে এটি ষে অবনত শুভ হুচন! 
তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । 


বিগত কেক মাসের মধ্যে কলিকাত। রাজ- 
কীর সংস্কত মহাবিগ্থালয়ে কয়েক জন নৃতন অধ্যা- 
পক শিষুক্ত এবং নবহ্বীপে একটি নৃতন সংস্কৃত 
টোল সংস্থাপিত হয়েছে। দশট বড টোলে 
মাসিক ৭৫. টাকা এবং নব্বইটি অন্তান্ঠ টোলে 
যাসিক ৫*২ টাকা হারে বৃত্তিপ্রদান করা 
হয়েছে। এতদ্ভিল্ন বাৎসরিক দশ হাজার টাকা 
যা পূর্বের 11709:18)] £1১06 নামে চল.তো-_তাঁও 
এবার বৃত্তিহিসাবে ১২৫ জন পগ্ডিতকে 
দেওয়! হুয়েছে। পূর্বে পণ্ডিতমণ্ডলীকে যে 
মাগ.গি ভাতা দেওয়! হতো, তা থেকে 
অনেক অধিকসংখ্যক পণ্ডিতকে মাগগি ভাত 
দেওয়া হয়েছে । আশা করা যায়, করপোরেশন 
এবং ডিছ্লিউ-বোর্ডসমৃহও উত্তরোত্তর অধিক- 
সংখ্যক পণ্ডিতকে সাহায্য প্রদান করবেন। 
সরকারের পরিকল্পনান্ুসারে কণ্টাইতে সরকারী 
সংস্কৃত কলেজ ম্থাপিত হলে এবং অনলস সংস্কৃত- 
সেবী পণ্ডিত-ধুরদ্বরদের নিমিত্ত আন্জীবন বৃতি 
গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ব হলে পণ্ডিতমগ্ডলীর 
ফ্লেশের আরে।.লাঘব হবে, সন্দেহ নাই । পশ্চিম- 
যন্গীর় লরকারের আরে! অভিমত এই যে, যদি 
অর্থের সংকুলান হয়, তাহলে প্রতিবংসর আরে 
দশটি অধিকসংখ্যক ছোট টোল এবং দুইটি 
অধিকসংখ্যক বড় টোলে মাসিক বথাক্রমে ৫*২ 
টাকা ও ৭৫ টাকা বৃত্তি প্রান করবেন। যাতে 
সর্বসমেত ১৪টি ছোট এবং ৩০টি ফড় টোল 


বজীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষং 
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বৃত্তি পেতে পারে, ভগবান এই পরিকল্পনা 
সার্থক করে তুলুন । 

'শামাদের আগ পরীক্ষায় ভূগোল, ইতিহাস 
ও অঙ্ক এই বিষয়ন্রয়কে পাঠা-তালিকার অন্তভূ্তি 
করা হয়েছে! আজ আর এবিষয়ে কারে! 
মতদ্বৈধ নেই যে, পাঠ্যতালিকায় এই বিষয়লমূছের 
অস্তরভূক্তি পণ্ডিতসমাজের পক্ষে প্রতৃত কল্যা প-প্রস 
হবে। এই সমস্ত বিষয়-ব্যপদেশে সংস্কতের 
সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি এবং বর্তমান 
জগতের সঙ্গে নিকটতর সম্পর্ক স্ুুসংস্থাপিত 


হতে এবং উত্তয়জীবনে আমাদের ছাত্রসমাজ 
এতে বিশেষ উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই । 


বর্তমানে আমাদের আবশ্যক £ 

(৯) একটি স্থায়ী নিজস্ব বাসভবন । 

(২) একটি গবেষণা-বিভাগ | 

(৩) একটি গ্রন্থাগার। পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু 
পণ্ডিতমণ্ডলী যে সমঘ্ত অমূল্য পুথি ও গ্রন্থ নিয়ে 
এসেছেন, সেই সমুদয়ের সংরক্ষণ ও অত্যাবস্তক | 

বিশেষতঃ সরকারী বৃত্তি প্রদানপূর্বক যে 
২২৫টি টোল পরিচালনা কর হচ্ষে এবং ডিছ্রি্- 
বোর্ড প্রভৃতি ষে সকল টে!লের অর্থসাখাগ্য- 
বিধানপূর্্বক পরিচালনায় সহায়তা করছেন, 
পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারও মাগ্গি-ভাত! প্রদানপূর্ববক 
যে পাচ শতাধিক টোলের সংরক্ষণে তৎপর 
হুরেছেন, এই সমন্ত টোলের দরিদ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর 
লর্ববিধপঠন-পাঠনের স্থুষোগ-নুবিধাদানের নিমিত্ত 
সমিতির একটি কেক্ত্রীর গ্রস্থালক়্ স্থাপন অচিরে 
প্রয়েঙন। পণগ্ডিতমণ্ডলী অশেষ ছখ-দারিড্রা 
লন্বেও যে লব গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, ততৎ্সমূহের 
লংরক্ষণও এ গ্রস্থালয়ের অবশ্য লক্ষ্যীভৃত হবে। 
এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, 
সরকারের বিশেবতঃ লংস্কতানুরাগী দেশবাসীর 
সহারতা ও লসৌজন্তে এ গ্রস্থাগার অচিরেই 
প্রখ্যাত প্রাচযবিষ্ভা-গ্রচ্থাগার রূপে পরিগপিত হবে। 
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(৪) গ্রন্থগ্রক!শ বিভাগ স্ু(পন। 
সালে উদ্বাস্ত পণিতগণ কর্ঠক রচিত, অনুদিত 
ও সম্পাদিত বু মুলাবান্‌ গ্রন্থ অগ্রক।শিত অবস্থায় 
আছে । তদ্ভির আমাদের পরিষদ্দের পরীক্ষার জন্য 
নির্দিষ্ট পাঠ্য-পুন্ত কাবলীর অধিকাংশই ছ!প নেই। 
এই ত্রস্থগ্রকাশ বিভাগ স্থাপন শাবিণঘে 
অত্যাবশ্বাক | বল বছুপা, এতে যে কেবল 
ছাত্র ও সংস্বত।্র।গি-বুনদের উপকার স।ধিত 
হবে তা নয়, পরছ্ছা পনিষাদন্ব ভিষ্যৎ 
আয়েরও একটি প্রকট পন্থ। আবলম্বিত হবে 
নিঃসন্দেহ | 

(৫) পরিষদের মখপত্র বপে সংস্কৃত, ভিন 
বাণ্লা ও ইংরেজী রচনা সংখলিত একটি গখেনণাঁ- 
পনিক। পরিচাণন1 | এই পত্রিকাই ভারতের 
সর্বত্র যত চতুষ্পাঠী ও কেন্দ্র আছে, সেই 
সব কেন্দের ছাত্র, অধ্যাপক ও ভিতৈষি- 
বন্দের মধ্যে একটি বিশিষ্ট 
সংস্কাপনের অন্ততম উপায়! ততন্বাতীত, সমগ্‌ 
বিশ্বের সংস্কৃতজ্ঞান-সম্প্রসারণের নিমিত্ত এ 
পত্রিক। পরিচালন! অত্যাবহ্াক । 

(৬) বুদ্ধ? অসমর্থ, অতি ঢ্ুঃস্ক পা্তত- 
মগ্ুলীর নিমিত্ত একটি স্থায়ী সা্াযাভ।গানু- 
সংশ্থাপন | বিশেষতঃ বাহার! সংস্কত বিগ্যান্চ 
শীলনের নিমিত্ত শ্রঘিতযশাঃ, অথচ বর্তমাশে 
জীবিকাঞ্নের উপায়বিহীন, তারা যাতে পর- 
মখ।পেক্ষী না হয়ে সসম্মানে বাকী জীবন অতি- 
বাহিত করতে পারেন, তঙ্জহ) তাদের নিনমিত 
ম|সিক বৃত্তি প্রদান অত্যাবথক | 

(৭) বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থানে দরকারী টোল 
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লংযোগক্ুজ 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ---৬ঠ লংখ্যা 


গ্াপন | কাথিতে অচিরে সরকার-পরিচালিত 
টোল-ম্থাপন একান্ত বাঞ্ছনীয় । 

(৮) আমুর্কেদ, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের 
পরীক্ষাপ্রচলন-ব্যবস্থা এবং সংস্কত, ভূগোল, 
ইতিহাস, অঙ্ক ও সংস্কৃত সহিত্য ও সভাত।র 
ইতিহাস-বিরচনের বাবস্থা । 

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবসম্পদ সংস্কৃত। 
এই সংস্কৃতই ভারতবর্ধীয় সমস্ত ভাষার জীবন- 
কপে সর্বজনবন্দটয। এই সংস্কতেই ভ।রত- 
জননীর পূর্ণদূপ প্রতিফলিত হযেছে। সংস্কতান্ত- 
শাপনে তাই ধারা দত্বপ্রাণ, তাদের আমি স্ততি- 
শিবেদন করি। হিংসায় উন্মন্ত পৃথিবীকে 
ভারতবর্ষ দেখাবে মুক্তির পথ] ভারতবর্ষের 
শাখত শাস্তি, প্রেষ ও বিশ্বামৈত্রীর অমৃতময়ী 
বণী সমগ বিশ্বে আজ প্রচারিত হোক এ, 
রই ধায়ক ও বাহক গীর্ববাণবাণীর অশেষ 
ম'হম' দিগৃদিগন্দে উদ্ধাপিত হোক! অজ এই 
পরম হর্ণদিবসে ভগবৎসক।শে প্রার্থনা করি-- 

“গায়স্তি দেবাঃ কিল গীতকানি 

ধ্যাস্ত তে ভারতভূমিভ।গে । 

স্ব্গাপবর্গসম্প্দ্মার্শভিতে 

ভবন ভূর পুরবাঃ সরত্বাত 

-বিষুপরাণ, ২৩১/২২২ ৪ 

অর্থাৎ অন্য সব দেশ ভোগভূমি, ভারতবর্ষ 
কর্মতূমি ; তাই দেবতাদের মধ্যেও ভারতবর্ষের 
এই পৌরগীতি প্রচলিত আছে যে, ভারতভূমি 
হচ্ছে স্বগি ও ধর্ম্মার্দি অপবগ-লাভের মার্গম্বরূপ | 
সেই ভারতভূমিতে ধার! জন্মগ্রহণ করেন, তার 
দেবভার চেয়ে ধন) | 


ভ্ী্রীমহাপুরুষ মহারাজের মাতৃভাব 


শামী শ্যামলানল্দ 


পুজাপ।দ শীত্ীমহ।পুব্ন মহ'রাজের ।শস 
জীবনে যে কেহ উহার দিবা সংস্পশে আপিষ!- 
ছেন, তিনিই াহার কপ। ও আশীর্ব।ণী- প্রভাবে 
লংসারের শোক-ত!প ভুলির! শান্গি এ আনন? 
ল্।ভ করিয়াছেন। মহাপুরুষজী আজীবন কঠে।র 
কপস্থী ছিলেন এবং লোকালয়, লোক-সংসগ 
০ কর্ম-কোপাহল হইতে দুরে থাঁকিতেই ভাল- 
বধিতেন! শেবজীবনে এক বির।ট সংঘের 
ধিনায়ক-পর্দে অধিষ্টিত থাকা সত্বেও তাহার 
নায়কত্বাভিমান ও ক্ষমতা-প্রিয়তার লেশমাতর ছিল 
না--তাহার স্কলে ছিল তাহার মায়ের মত সকলের 
পতি ভালবাস। | সে প্রেম অন্ত, অধরন্থ | 
পতিহীন। স্ত্রী, পুত্রহীনা মাতা, বিষয়সম্পত্তি-হ।র। 
জাগ্াহীন ব্যক্তি-_সকলেই তীহার কাছ হাসিয়া 
'শাক-তাপ হুলিয়। সাস্না পাইত , তাহাদের 
টদনন্দিন জীবন শোকতাপের মধ্যেও পুনঃ 
শানন্দময় হইয়া উঠিতা যে কেহ জীবনে 
আগ্ঠায় করিয়াছে পাপ করিয়াছে, কিস্ক 
ওজ্জন্য তাঙ্ার তদয়ে অনুশোচনা আসিঘাছে- 
সে-ই গাহার কুপালাভে ধন্য হইয়াছে এবং 
প্রাণে শাস্তি পাইয়ছে ! তাহার নিকট দ্ুণ 
“লিম! কিছু ছিল না৷ পাপি-তাপীকে কোল 
দিবার জন্তই যেন তাহার জীবনধারণ । 

এই মাতৃভাব*্প্রন্ত 'চালবাসা বা বাৎসল্য 
কোথা) হইতে আদিল? এই পুরুম- 
প্রবরে কিরূপে মতৃুভাব জাগিল-_এই প্রন 
শ্বভাবতই' মনে উদিত হয়। ইহান় উত্তরে 
অ|মক্া তিনটি বন্ত দেখিতে পাই। প্রথম তাহার 
জননীর শিক্ষ1, দ্বিতীয় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্কিত 


শর অতন্ধাবর পম্পর্ক ততীয় তীহার 
আশন্বতানভতি | 

মহাপুরুষ মহাঁর!জের বাল্যকাপেই মাতৃ- 
বিয়োগ হয। তিনি বেশী দিন মাতৃম্পেহ লাভ 
করিতে পারেন নাই, কিন্ত যে অল্লকাল তিনি 
ম'ডুল*সর্গ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 
জানিতে পান্থিয়/ছিলেন- কীাহায় মাতা অন্ত 
দয়াবতী ও ন্নেহপরায়ণ। ছিলেন তাহার 
বাড়ীস্ত ২৪1২৫ জন ছার বস করিত। হার 
মাত! এই ছ।ব্রদিগকে ৭ উহাকে সমভাবে স্বেহ 
করিতেন মহাপুকষ মহারাজ একমাত্র পুত্র 
সস্তান হইলও মাত' ভ্রাহাকে পৃথকভাবে যত্ব ব' 
আদর করিতেন ন।। তাহার ম।তৃদবী নিজ হান 
রন্ধন করিন| সকলকে খাওয়াইতেন। ছাত্রদের 
যত্ের ক্রুটি হইবে ভাবিষ। তিনি বাড়ীতে পাচক- 
নিক্োগ করিতে চাহিতেন নম! সারাদিন রন্ধন- 
কাঁদে ্যাপৃত থাকিতে হইত বলিয়া পুত্রের প্রতি 
মনোষোগ দিবার তীহ।র অবসর পাকিত না। 
পূ অনারত হইতেছে দেখি! গ্রতিষেশীর। 
তাহ্াম্ম নিকট অনুযোগ করিত । তছুতবে তিনি 
বলিতেন-সকপ ছাতরই তীহার সন্তান, 
কাহাকেও তিনি পৃথকভাষে আদর-যত্ব করিতে 
পারেশ না৷ মহাপুরুষ মহারাজ তখন অ্পবন্নন্ক 
হইলেও স্নেহমন্্রী মায়ের এই ওদার্য লক্ষ্য করিয়া- 
ছিলেন। উহাই তাহার চরিত্রে প্রতিফলিত 
মার্তৃভাবের অন্ততম কারণ বলিয়। অনুমিত ছয় । 

তিনি বাল্যে মাতৃহীন হন। এই জন্য হয়ত 
তাহার অন্তরে মাতৃনেহ-লাভের আকাজ্ষ| ছিল। 
অন্তর্ধামী ভগবান শ্রীয়ামক্্ণ তাহাকে মাতৃতেহ 
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দিক্া আকর্ষণ করেন। শ্রীরামকষের সহিচ্ছ 
তাহার ছিল মাতাপুর-সম্পর্ক। বাহিয়ে ইহার 
বিশেষ প্রকাশ না থাকিলেও মহা পুরুষ মহারাজের 
কথার মধ্যে ইহার যথেষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে । 
শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনেই 
উহার প্রকাশ দেখিতে পাওয়! যায়। তিনি 
প্রাণের আবেগে শ্ররামরু্ের কোলে মাথা 
রাখিয়! তঁ/হাকে প্রণাম করিলেন । শ্রীরামরুষ্ণও 
তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে 
লাগিলেন তাহার মন এক অনির্বচশীয় 
আনন্দে ভরপুর হইল । শ্রীরামক্ক্ণ পুরুষ কি 
শ্রী তাহার কিছুই মনে আসিল না। তিনি 
হিনি শুধু দেখিলেন-_সাক্ষাৎ স্সেহ্ময়ী মা, কত 
আপনায় জন; তাহার চাহনিতে কত করুণা, 
কত জে । 

মহাপুরুষ মহারাজ নিজেও বলিয়াছেন “ঠাকুর 
আমাকে ছেলের মত দেখতেন] পরে যখন 
তাকে দর্শন করতে যেতাম, তখন লাধারণের 
মত দৃক থেকে প্রণাম না করে তার কোলে 
মাথা রেখে প্রণাম করতাম। তার হাদয়ও 
বাৎসলো ভরে উঠত | বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে 
কত আদর করতেন, ঠিক যেমন মা তার 
সন্তানদের আদর করেন! সে কি দিব্য 
অন্থগ্রঙহ। একর্দিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন, আমাকে তোর কেমন মনে হয়? 
আমি বল্লাম--কেন, আপনি যে আমার 
চিন্ময়ী মাঠ তখন হ্বর্গা হাসিতে তার মুখ- 
মণ্ডল ভয়ে উঠল।” কোনও ভক্তের নিকট 
তিনি লিখিয়াছিলেন, "এই পর্যন্ত জানিয়া রাখ 
যে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ ) আমাকে সন্তানের গ্ঠায় 
ভালধামিতেন--আর বেশী জানিবার দরকার 
নাই” 

শ্ররামক্কষ্ণের নিকট হইতে মাতৃন্নেহ লাভ 
করিয়াই তাহায় জীবন পরিসমাগ্ড হয় নাই। 


উদ্বোধন 


[€২ম বর্ষ সংখ্যা 


উত্তয়কালে তিনি নিজেও মা-মর হুইর! 
গিক়াছিলেন। দা বই তিনি আর কিছু জানি- 
তেন না। সমগ্র জগতের মধোও মাতৃন্মপে 
শ্রীরামকষ্কে দেখিতে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। 
এ সমন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "সামি ঠাকুরকে 
মা-ই বলতাম। এখনও তাই। তবে এখন 
সেই মা অনেক বড়-_বিরাট হয়ে গেছেন । 
এ সবই তিনি। এখন- ব্রহ্গাগ্তভাত্ডোদরী? 
_সবই তার উদরের ভেতর 1” ইহাই তাহার 
অদ্বৈত ম্ৃভৃতি ৷ 


উত্তরকালে তিনি লব সময়ই মাতৃভাবে 
বিভোর হইয়া থাকিতেন। শ্ীরামকষ্জ যেষন 
মাতৃভাবে বিভোর ছিলেন, কথাবার্তায় যেমন 


মায়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, মহাপুরুষজীও 
তাই । তিনিও “মা "মাই করিতেন, মায়ের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। মঠে মার 
/ কালী, ভুর্গা ইত্যাদি) পুজা বা মাতৃভাবো- 
দীপক সঙ্গীতাদি হইলে তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত 
হইয়া উঠিতেন। একদিন তাহার সম্মুখে মানের 
গান হইতেছিল, তিনি নিজকে সামলাইিতে না 
পারিয়! গায়ককে বলিলেন-_-“ষা, যা--পালা, 
পাল!। হাটে ভ্রাডি ভেঙে দ্িলি। এ ফেন 
শুকনো দেশলাইয়ের কাঠি হয়ে রয়েছে । ঠাকুর 
যেমন বলতেন 'একটুকুতেই দপ্‌ করে জ্বলে 
উঠে--তাই হয়েছে” মঠের পুজাদিতে মায়ের 
আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া তিনি বলিতেন, 
“দেখলাম সবই মা-ন্থিয়ঃ সমন্য1ঃ সকলা 


জগত” |” 

শেষ বয়সে তাহার শরীরের অবস্থা গ্রায়ই 
খুব খায়াপ থাকিত। তাহাকে হ্াপানিতে 
অত্যন্ত ভূগিতে হইত, ব্বাত্রে নিদ্রা ছিল না। 


দিনেও ব্যাধির প্রকোপ কম হইত -না। কিন্ত 
তিনি সদা আনন্দময় ছিলেন-_কাহাকেও 
ব্যাধির কথ! ধলিতেন না৷? শারীরিক অবস্থায় 


* (0. 10611625 19]- মায়ের 


হা এ 


আধা, ১৬৫৭ ] 


কথ! দিজ্ঞাদিত হইলে বলিতেন_-“শরীরের কথা 
জিজ্ঞাসা কচ্ছ ? ও ভাল নয়; আমি ভাল 
আছি । | 810 991 18807 60 19001) 15- 
কোলে ঝীপিয়ে 
পড়বার জন্ট সর্বক্ষণ তৈরি হয়ে আছি” 

তাহার এই মাতৃভাবের বিরাম ছিল ন1। 
উহ! উচ্চ-নীচ, সাধু-অসাধু! ভদ্র-অভদ্র, আত্মীর- 
অনাত্বীয়,। সকণের উপর সমভাবে বিস্তৃত 
চিল! তিনি বুদ্ধ অক্ষম চলচ্ছক্তিবিহীন, কিন্ত 
এই অবস্থায়ও মঠের লল্্যাসিব্র্ঘচারীদের, 
অতিথি-অভ্যাগতদের, চাকর-বাকরদের, প্রতি- 
বেশী বাগ্দী হাড়ী আাওতালদের খোজথবর 
লইতেন ; ছুঃখীদিগকে অর্থ দিয়া সাহাষা 
করিতেন) মঠের গরু কুকুর পাখী প্রভৃতি জীব- 
জন্তদের খবর লইতেন, খাবার দিতেন | তিনি যেন 
চতুর্দিকে প্রেমের সংসার বিস্তার করিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন। মা যেমন শুভ-কামনা ও শুভকর্মই 
করেন- অন্ডভ কামনা বা অশুভ কর্ম করিতে 
পারেন না, তিনিও সেইকপ। কেহ কেহ 
অমার্জনীয় অপরাধ করিরাও তাহার নিকট 
ক্ষমা! ও আশীবাদ লাভ করিয়াছে । ক্ষোভের 
ও ছুঃখের কারণ সত্বেও তিনি অভিশাপের 
পরিবর্তে আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন] তাহার 
দৃষ্টিতে প্রেম ছিল, হিংসাছেধ ছিল নাঁ। সকলকে 
ভালবাসিয়!, উপকার ককিয়াই তিনি সপ । 
প্রত্যুপকারের কোন আকাজ্কা তাহার ছিল না। 
কত লোক তাহার নিকট অর্থসাহাধ্য পাইয়াছে 
তাহার ইয়ত্। নাই। মঠের সাধুদের অন্ত হইলে 


প্ীশ্রীমহা পুরুষ মহায়াজের মাতৃভাব 


৬১৬ 


তাহার অত্যন্ত উৎকা হইত, তিনি ফাতর 
কণ্ঠে বলিতেন, “মা, এরা বালক-_এদের উপর 
ঝড়-ঝাপটা দিও না, এর! কি সইতে পারষে ? 
আমি বরং সইতে পারি__এর। তে বালকমাত্র 1” 
তাহার সম্বন্ধে তাহার জীবনী-লেখক বলিতেছেশ 
“বাবার কাছে সকলেয়ই সমান অধিকার । 
কেহ শুন্তহাতে ফিরিতেছে না। হন নগদ টাকা, 
নয় বস্ত্র, আর তাহা না হইলে ফলমিঙি 
প্রত্যেককেই দেওয়া চাই। "মহারাজ, অমুক 
যায়গায় অমুক মেয়েটির ঝড় অস্থখ-_-কিছু দিতে 
হবে "কত 'দশটাকা। “আচ্ছা লে 
যাও'। 'মহারাজ, চাকরী নেই--বড় কষ্ট? 
'আচ্চা, ভয় নেই_-চাকরী হবে। আপাততঃ 
প্চিশ টাকা নিয়ে যাও? এবপ বাজ্ঞা এবং 
সহান্তমুখে তাহার পুরণ নিত্যকার ঘটন। 
ছিল ।” 

তাহার সম্বন্ধে জনৈক আমেরিকাবাসী 
ভণ্ত। লিখিয়াছেন, "মহ্াপুক্যজীর প্রেমের 
ধারণাই ছিল অত্যনভূত। উহা সকলের উপর 
সমভাবে বর্ষিত হইত, সকলকে সমান করে দিত | 
উহা ক্ষুদ্রতমকে মহান, মহান্কে মহত্বম ও 
পবিত্রতম করতো। তার জান্দাণ, ইংরেজ, 
আমেরিকান, হিন্দু; মুললমান, থৃষ্ঠান ও জযধুষরায় 
ভও" শিষ্যগোর্ঠি হতেই স্পষ্ট প্রতীরমান হচ্ক 
যে, তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও কৃষ্টির লক্কীর্ 
গন্ভীরেখা-বিবঙ্জিত হয়েছিলেন। একমাত্র ষানব- 
দেহে ভগবানই এরূপ অতীব বিশ্ম়কর কার্ধ 
সম্পন্ন করুতে পারেন” 





“গ্রন্থ নয়, গ্রন্থি--গাট | বিবেক-বৈরাগ্যের সহিত বই পা পড়লে পুস্তকপাঠে দ্বাস্ভিকতা, 
অহংকারের গাঁট বেড়ে যায় মাত 1*-_জ্লীরা মরুম্জ 


স্বামী আত্মানন্দ 


স্বামী বোধানন্দ 


স্বামী বিবেক।নন্দের সন্্াসী শিষ্যদের মধ্যে 
স্বামী আনন্দ একজন প্রধানা ত্যাগ 
তিতিক্ষ!, বৈরাগ্যে তিনি সর্বোচ্চ ছিলেন বলিলে 
অযথ] হইবে ন|। তিনি অতি মিষ্টভবী ও 
শরগ্তপ্রকতির লোক ছিলেন। খুব কঠোরী 
হইলেও সুর্সিক ছিলেন আমাদের সঙ্গে 
চলিত কথায় কতই শাব্যঞ্গ করিতেন! তিনি 
বেশ তবল! ও পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন। 
অনেক বার স্বামী বিবেকাশন্দের গানে শে 
তিনি সঙ্গত করিয়াছি'ল্ন। ১৯২৩ শ্রীঃ স্বামী 
প্রবাশাণন্দের সঙ্গে যখন কাশীঠে দেখ হয় 
তখন তাহাকে বলিয়।ছিলেন, "ঠাকুর তোম।র 
বার! বন্তৃত। করাইয়া! পই.তছেন 1” তিনি শেষ 
কয়েক বসর উদরাময় রেপে কুগিয়ছিলেন 
এবং উহাতেই তাহার শরীগত্যাগ হয়। তিশি 


ভ।রতের সমস্ত প্রধ।নণ তীর্থ দশন করিয়!- 
ছিলেন। তিনি আজন্ম শিরামিষাশী ধাক। শত্তেও 


এবং ধূমপান।স না হইলেও আখগ্ক হইণে 
অপরের জগ্য মত্শ্তাদি পাক করিতে ও তামাক 
সাঁজিতে বিমুখ ছিলেন সন! | 

তাহার পুর্বশরমের নাম ছিল গোবিপ্দচন্তর 
শুকুল। মধ্যভারতে তাহার পূর্বপুক্ষদের আদি 
নিবাস ছিল। তাহার পিতামহ ঝা পিভ। 
কাধ-উপলক্ষে ম(ল্দহে বাস করেন। স্বামী 
আত্মানন্দের জন্ম স্থানেই হয। তিনি বেশ 
হিন্দ ভাষায় কথ! কহিতে পারিতেন। তাহার 
বাংলাতেও একটু হিন্দীর যোগ ছিল। মালদহ 
হইতে ১৮৯* থ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইক্স! তিনি কলিকাতায় রিপন কলেজে 


পাঠ আরন্ত করেন। ঠেই সম্য তাহার সহিত 
আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি বেশ মেধাবা 
9 মশস্বী ছাত্র ছিলেশ। তাহ!র পরীক্ষার ফল 


ভালই হইত | 

এ খৎসর শ্রীশ্রপামক্ণ পরমহংসদেৰের 
শখাদের সঙ্গে মিলিার আমার সুষোগ ও 
শৌভাগ্য ঘটে। ম্বামী বিমলানন্দ, স্বামী 


বিরঙ্জানন্প, স্বামী শুানন্দ স্বমী প্রক।শ।ননা ও 
তবুও ৫11 জন মিলিয়। আমরা কাকৃডগাছির 
সম।ধি-মন্দির, ধর।হণগর মঠে ও দাক্ষণেশ্খরের 
মন্দিরে দশনার্থ যাইত।ম সেখ।নে র।মচন্দ্র দত্ত, 
মনোমোহন মিএ, গিরিশচঙ্গ দোষ, মহেন্ত্রণাথ 
গুপ্ত প্রভাতি ভণ্গের ও স্বামী রামকঞ্জনন্দ প্রমুখ 
'খামীদের সঙগশাভ হয়। এসময় কিন্তু স্বামী 
এ।গাপন আম!দের এ কার্ষে বিশেষ সহামুত্ূতি 
দেখাইতেশ 1 পরে আমাদের সঙ্গে এ লকল 
স্থ/নে যাতায়।ত এখং উপ" ভঞ্দের ও শ্বমীদের 
পঙ্গণ|ভে তাহার মন পরিবিত হয় এবং 
আমাদের সঙ্গে তিনি আরও ঘশিষ্ঠ ভাখে সংবদ্ধ 
হন। 

১৮৯৩-৯৪ খ্রীঃ বি-এ পড়িবার সমস্ত তাহার 
মশে ঠীত্র বৈরাগ্যের সঞ্চ|র হয়। তখন তিনি 
পড়াশুণা ত্যাগ করিয়| ধ্যান-ধারণাদি লইয়।ই 
থাকিতেন। এ সয় তিনি আমার পূর্ব।এমের এক 
আত্মীয়ের বাড়ীতে বস করিতেন। সেই বাড়ীর 
কয়েকটি ছেলে স্কুলে পড়িত | তিনি কিনা বেতনে 
তাহাদেব পড়াশুনায় সাহাযা করিতেন। 
খীষ্টান্বের শেবভ!গে উক্ত স্থান ত্যাগ করিগ্া স্বামী 
ব্রিগ্ুণাতীতের আদেশ মত দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর- 


১৮৬৮৩ 


আধা, ১৩৫৭ ] 


বাড়ীতে থাকিয়! তিনি পাধন-ভজন করিতেন। 
তখন স্বামীরা আলমবাজারের মঠে থাকিতেন। 
স্বামী আত্মানন্দ দক্ষিণেশখবয় হইতে প্রায়ই মঠে 
আসিতেন। স্বামী র্ামকষ্জানন আলমবাজার 
মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি স্বামী আত্মানন্দকে 
বেশ পছন্দ করিতেন। তাহার আদেশে স্বামী 
আত্মানন্দ মঠেই থাকিয়া গেলেন 
১৮৯৭ খ্রীষ্টাকের প্রথম ভাগে স্বামী 
বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি 
ংলায় আলিবার পর আলমবাজার মঠেই 
অধিকাংশ সময় থাকিতেন এবং নিক়্মাদি 
করিয়া রামরুষঃ নংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
তাহার অনুরোধে এ সময় হইতেই শ্বামী ব্রঙ্গানন্দ 
উক্ত সংঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । এ 
প্রতিষ্ঠান পরে রামকৃষ্জ মিশন নামে প্রসিদ্ধ হয়। 
স্বামী আত্মানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য ভাব ও 
গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে গুরুপদে বরণ 
করিলেন ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্বের শেষে বা ১৮৯৯ 
ত্বকের প্রথম ভাগে স্বামী বিবেকানন্দ তাহাকে 
সনন্যাসে দীক্ষিত করেন। এ বদর মে বাজুন্‌ 
মাসের প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী 
তুম়ীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতীয়বার আমেরিকায় 
ফান! 
স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে 
ভ[রতে প্রত্যাগমন করেন। সেই সময় হইতে 
১৯*২ শ্রীষ্টাবের ছুলাই মাস পর্বস্ত আমরা 
অনেক সমর একত্রে ঠাঁহার সঙ্জে থাকিবার 
হুযোগ পাইয়ছিলাম। ৪ঠ1 জুলাই স্বামী 
বিষেফাননদ মহসিমাধিতে লীন হন | তারপর 
স্বামী প্রেমানন্দের আদেশে স্বামী আত্মানন্দ 
প্রায় দুই বৎসর বেলুড় মঠে ঠাকুর-ঘরের পুজা কার্য 
অতান্ত নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সহিত সমাধা 


স্বামী আত্মানঙ্গ 


৩২২ 


করিম্বাছিলেন। ন্বামী ব্রিগুগাতীতের সহৃকারাঁ 
হইয়া তিনি উদ্বোধনের কার্যও কয়েক মাস 
করিয়!ছিলেন। 

১৯০৫ স্রীষ্টাবের প্রথমে আমি হখন মান্াজ 
যাই তখন ন্বামী আয্মানন্দ বালালোরে ছিলেন। 
মান্সাজে ২৯ সপ্তাহ থাকবার পর ন্বামী 
রামরৃষ্ণানদ আমাকেও বাঙ্গালোরে পাঠান। 
সেখানে তখন নামর! তিন জন ছিলাম। স্বামী 
বিমলানন্দ স্বামী আত্মানদ্দের প্রধান সহকারী ; 
আমিও তাহাদের সঙ্গে থাকিতাম। সেখানে 
তিনজন স্বামীর থাক। আধশ্বক ছিল লা। 
সেইজন্য স্বামী রামকুষ্নন স্বামী আত্মানন্দকে 
মান্্াজে লইয়া ঘান। 

১৯০৬ ্রীটফের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামী 
্রন্মানন্দ আমেরিক। যাইবার অন্য আমাকে চিঠি 
পারা সংবাদ পাঠান। তাহার আদেশ-মত মার্চ 
মাসে আমি কলিকাতা! যাত্র। করি। যাইবার 
পথে প্রায় এক সপ্তাহকাল মান্দা মঠে ছিলাম। 
সেই সময় স্বার্মী আস্মাননের সঙ্গে খুব আনন 
থাকিতাম।; তখন জানিত।ম ন। যে, এই শরীয়ে 
তাহার সঙ্গে আমার আর দেখ! হইবে ন|। কিন্ত 
তাহার সেই দিব্যমুত্তি আমার মনের লঙ্গুথে 
এখনও বিরাজ করিতেছে । আমি করজোড়ে 
তাহাকে নমস্কার করি। তাহার পুণ্যজীবন 
আমাদের এক জলস্ত আদর্শ । উহ ধর্মমাগের 
পথিকদের ফুবতারা-সদৃশ। স্বামী আত্মানন্দের 
জীবনচরিত পড়ি! পাঠক ধন্ত ও কৃতার্ধ হুইবেন। 


তাহার চরণে আবার নমস্কার করি। অলমিতি 
বিস্তরেণ | ৬ তৎ সৎ। 
১ 
বেদান্ত দোসাইটি বোধানষ্ষ 
৩৪ গর়েষ্ট ৭১ ছাট ১৪৯ এেল, ১৯৪৭ 
নিউইয়র্ক 





রবীন্্র-কাব্যে নদীর বূপ 


শ্বীশঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় 


বিশ্বকবি রবীন্্রন/থ ভার জীবনের অসেক- 
খনি সময় নদীর বুকে কাটিয়েছিলেন। পদ্মার 
বুকে তিনি যতদিন ছিল্লেন ও বাওয়া-আল। 
করতেন, তা সত্যিই কবিজনোচিত মাধুর্ষে 
ভর|| নদীর প্রতি একট। গভীর ভালবাসা, 
নদী সন্বন্দধে একট। সু-স্পষ্ট অনুভূতি ত।র 
অনেক কবিতাতেই রূপ পেম্েছে। অনেক 
জায়গায় নদীকে ঘিরে তার াশ-পাশের গ্রামের 
ছবি মুর্ত হয়ে উঠেছে কবির কবিতাতে। 
নদীর এই রূপ যে কোন সহিত্যেই বিরল। 
তার ভয়ংকর শাস্তিময় নানী রূপই চিত্রিত 
করেছেন কবি; এই ছবিগুলে। স্বতই পাঠককে 
টেনে নিয়ে যায় একটা আনন্দময় এবং বিশ্বয্ধকর 
পরিবেশের মধ্যে | রবীন্দ্রনাথ ছবি দেখতেন, 
প্রকৃতিকে উপভে।গ করতেন, তা? শুধু দেখ 
বা উপভোগ করার খাতিরেই নর। তিনি 
প্রকৃতির সাথে নির্জেরু একট! অবিচ্ছিন্ন একাত্মত। 
অনুভব কণ্রতেন। তার জীবন-দর্শনের মূল 


কথাই হোলেো--জগংকে, জগতের আলো- 
হাওয়।! আর মানুষকে ভালব।স।। এই 
ভালবাস জগতের সাথে একাত্ম শা হ'লে 


জন্সয় না। তার কণায়-_***এই জীবন- 
যাজার অধকাশকালে মাঝে মাঝে শুভমুহরে 
বিশ্বের দিকে যখন অনিমেষ দৃষ্টি মেলিরা ভালো! 
করিয়। চাহিয়া দেখিয়াছি, তখন আর* এক 
অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে । নিজের 
সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক 
চিরপপুঝাতন একাত্মকতা আমাকে একাস্তভাবে 
আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বসিয়া 


সুর্ধকক্পোঙ্গীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার 
অস্তরাত্াকে নিঃশেষে বিফীর্ণ করিয়। দিয়াছি । 
তখন মাটিকে মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, 
তখন জলেয় ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দ- 
গ|নে বহিয়া গেছে 1” €( আয্মপরিচয় ) 
আমরা অতি সুন্দর ছবি পাচ্ছি এখানে £ 
“আজি উতরোল উত্তর বায়ে 
উতলা হয়েছে তটিনী। 
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে 
পুলক উছলি, ঢেউ ছলছলে 
লক্ষ মানিক বলকি” আাচলে 
নেচে চলে যেন নটিনী। 
কলকল্লোলে লাজ দিল আজ 
নারবীকণ্ডের কাকলী। 
মৃণাল ভূজের ললিত বিল।সে 
চঞ্চল! নর্দী মাতে উল্লসে 
আলাপে প্রলাপে হাসি-উদ্ছাসে 
আকাশ উঠিল্‌ কুলি ।" 
( সামান্ত ক্ষতি ) 
নদীর ছুটে! বপ দেখতে পাই আমহ।_- 
একট! চৃশ্তময়, অপরট! বাজ্য়। এই ছটো 
ছবিই কবি নিপুণ হাতে একেছেন ওপরের এ 
কবিতাংশটিতে। নদীর এই চঞ্চল, যৌবনাকুল 
ছবিটি পাঠকের মনে এক বিরাট বিস্মযেখ 
উদ্রেক করে। অতি স্ন্দর, উচ্ছুসিত, ভীতিপুর্ণ 
ছবি পাঁওয়! যার “দেবতাক গ্রাস কবিতাটিতে | 
৮..১.১*জেল্‌ শুধু জল 


আধাচ, ১৩৫৭ ] 


মহ্থণ চিন্ধণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর 

লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম স্তর 

খল জল ছনভরা, তুলি? লক্ষ ফণ। 

ফু'সিছে গঞ্জিছে নিত্য করিছে কামন। 

মৃত্তিকার শিশুদেয়, লালারিত মুখ 1” 
আবায়-__ 

“ স্চারিদিকে ক্ষিপ্তোনুত্ত জল 

অ।পনান কুদ্রনৃত্যে দেয় করত|লি 

লক্ষ লক্ষ হাতে, দিগস্তরে যায় দেখ 

অতি দূর তটগ্রান্তে নীল বনরেখা ;-_ 

অন্ঠ দিকে লুন্ধ ক্ষুব্ধ হিংশ্র বারিরাশি 

প্রশাস্ত সুর্যযাত্ত পানে উঠিছে উচ্ছাস 

উদ্ধত বিদ্রোহভরে 1” 
'নিষ্ল উপহার এও তাই-_ 

“নিয়ে আবন্তিয়। ছুটে যমুনার জল 

ছুই তীয়ে গিরিতট, উচ্চ শিলাতল ৷ 

সঙ্থীর্ণ গুহার পথে মুচ্ছি” জঙাধার 

উন্মত্ত প্রলাপে গর্জ্জি উঠে অনিবার | 
'শীল।ঘুরাশির অতন্্রতরঙে কলমন্রমুখর! পৃথিবীর 
সাথে নদীর সন্বন্ধ নিবিড়, প্রাচীন, তাই কবি 
অনেক স্থানে নদীতীরের প্রাণবস্ত, সজীব পৃিষীকে 
এঁকেছেন । 

“নৌকা-বাধ। গজার কিনারে । 

জ্যোৎঙ্গায়.চিকণ জল ;৮ 
( “ঘণ্টা বাজে দুরে? ) 
“দিতির কালো জলে সাঝের আলো ঝলে 
দ্ুধারে ঘন-বন ছায়ায় ঢাকা। 


গভীর থির নীরে ভালিম্বা যাই ধীরে 
পিক কুহরে তীরে অসি়-মাখ। |” 
( বধূ মানস ) 


'দিঘি'র অন্ত অর্থ করলেও আমর! সৌন্দর্য 

হিসেৰে নিতে পারি ঃ 

“কূলে কুলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালে 
নীতল জলয়াশি, 


রধীজ-কাব্যে নদীর রূপ 


৩২৩ 


নিবিড় হয়ে নেমেছে তায় তীরের তরু হতে 
সকল ছায়া! আসি। 
দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ওই পারে 
জলের কিনারায়, 
পথে চলতে বধূ যেমন নরন রাঙা করে 
বাপের ঘরে চায়।” 
কি চমৎক|র উপমা! 
নদীর শান্ত কপ যেটা বাঙলা! দেশেও দেখা যায়, 
ত। কবি আকছেন 'পুনশ্চ”র “ছেলেটা” কবিতায়-- 
“মরা নদীর বাকে দাম জমেছে বিস্তার 
বক দীড়িয়ে থাকে ধারে, 


পাতিাস ডুবে ডুবে গুগৃলি তোলে । 


লোভ হয় জলের ঝিলিমিলি দেখে, 
তল।য় পাত। ছড়িয়ে হ্যা ৭লাগুলে। ছুলতে থাকে, 
মাছগুলো! খেল! করে| 


ওই সবুজ জল, 
সাপের চিকণ দেহের মতো । 
'আবার-- 
“নিস্তরঙ শাস্ত জলে জ্ুদীর্থ রেখায় 
ঝিকিমিকি করে ক্ষীণ আলে। )” (পরিশোধ?) 
বা 'শেষশিক্ষাতে-__ 
এর ল্দী হাটুজল 
ফর্টিকের মত শ্বচ্ছ--চলে একধারে 
গেক্য়! বালির কিনারার 1” 
'বলাকা'তে গতিবাদ। চঞ্চল কবিতাটিতে 
আমর নদীর চঞ্চল! রুপ ধরে নিতে পারি £ 
“হে বিরাট নদী 
অনৃহা শিঃশব তব জল 
অবিচ্ছিন্ন জবিরল 
চলে নিরবধি 1 
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আবায়--_ 
শুধু ধাও, শুধু ধাঁও, শুধু বেগে ধাও 
উদ্দাম উধাও ; 
ফিরে নাহি চাও; 
ষা কিছু তোমার সব ছুই হাতে ফেলে 
ফেলে যাও ? 


“ভর নদী ক্ষুধার! খর-পরশা* এই রূপটিও কবি 
অনব্। ভাষায়, সুন্দর ছন্দে, ভাষের গভীয়তা 
দিয়ে একেছেন। 
ঝিলমেয় বুকে সেই নিম্তবধ সন্ধ্যায় কবি- 
হাদয়েয় উৎসমুখ হু*তে যে বাণী উচ্ছৃসিত হয়ে 
একটি নব-স্ৃষ্টি করল, সই অপূর্ব মুহূর্তের ছবি 
আকছেন কবি; 
"সন্ধা রাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের জে।তখানি বাকা 
আধারে মলিন হল, বেন খাপে ঢাকা 
বাকা তলোয়ার; 
দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার 
এল তায়! ভেসে আপা নিয়ে কালো জলে ;” 
(ব্লাক) 
'নিঝর়ের স্বপ্নভঙ্গে' রবীন্ত্র-জীবনের একটা 
কথ! বল! হলেও আমরা রূপ-বর্পন! হিসেবে 
নিতে পারি__ 
“কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া, 
স্বামধনু-আকা পাখ উড়াইক়া 
রবির ফিরণে হালি ছড়াইয়া দিব রে পয়াণ ঢালি | 
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, 
ভৃধর হইতে ভূধরে লুটিব 
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব 
তালি ।” 


“কাশেক় বনে শুন্ত নদীর তীয়ে' কবি-মন ঘুরে 
বেড়িয়েছে, সচঙ। অনুভূতি দিয়ে লব কিছু 
বোঝবায় চেষ্টা করেছেন কবি। 

ক্ষুদ্র বর্ণ নদীথানি শৈবালে জর্জর স্থির ল্বোতো- 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ধ--্ঠ সংখ্যা 


হীন' এই অবস্থা দেখে কবির হযরত ক! 
হুখও হ'য়েছিল। 


মনসন্থম্দরীতে পদ্স'র কথা ঝ'লছেন-_ 
“হেরিব অদূরে পদ্ম, উচ্চতটতলে 
শ্রান্ত রূপনীর মতে! বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
প্রনারিয়া তম্ুখানি সায়াহ-আলোকে 
শুয়ে আছে।” 


“চিত্রার “মুখ” কবিতার মাতৃ-প বর্ণনা! ক'য়ছেন £ 

টি) "উলঙ্গ বালক তার 

আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার 

কলহান্তে ; ধৈর্শময়ী মাতার মতন 

পদ্ম! সহিতেছে তার ন্লেহ-জালাতন | 

তরী হতে সম্মুথেতে দেখি দুইপার ; 

গ্রচ্ছতম নীলাত্রের নির্মল বিস্তার , 

মধ্যাহ্ন আলোকপ্লাবে জলে স্থলে বনে 

বিচিত্রবর্পের রেখা ।” 


“সোনার তরী'র নিরুদ্দেশ যাত্রার এই অংশটি 
আমর! নদীর রূপ-বর্ণন। হিসেষে নিচ্ছি 


পছছু করে বায়ু ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস । 

অন্ধ আবেগে করে গর্জন জলোচ্ছাস । 

সংশয়ময় ঘননীল নীর ; 

কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর 

অসীম রোদন জগৎ প্রাবিয়া ছুলিছে যেন। 

তারি 'পয়ে ভাসে তরণী হিরণ, 

তারি পরে পড়ে সন্ধাকিরণ)-.......৮ 

বর্যার জলভরা পরিবেশ আর মেখমন্্রিত 
সময়ের রূপ আকছেন কবি 


“তীয় ছাপি নদী কলকল্লোলে এল পঙল্ীর 
কাছেরে। 
হাদয় আমার মাচেয়ে আজিকে, ময়ুরেয় 
মতে! নাচেছে, 
হাদক নাচে যে” 
( নধধর্ষা', 'ক্ষপণিক!' ) 
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বর্ষার ভরানদীয় খরুশ্রোত সত্যিই বুঝি গায়ের বাঙলার গানের সাথে নদীর সম্পর্ক নিষিড়, 
কূলে কুলে শুর নিয়ে এল। আনমাগানে, অচ্ছেন্ত ; রবীন্্কাধ্য সেই পবস্ধ আরও 
যৌধনের জয়গানে, তায় গম্ভীর মনে চারিদিক গভীর কারে তুঞ্ছে তার সৌনর্ঘ-থযগ। 
মুখর ক'রে নদী ছুটে চলেছে । জীবনের পীর্শতা, দিয়ে! 
খর্বত। দূর হয়ে গিয়ে এসেছে প্রাণের জোয়ার । 


জীবন-দেবত 


শ্রীমতী বিভ। সরকার 

মানস অর্দ মুকুল তুলে তোমার পুজ] লহ্‌ঙ্জ অতি 

গাথাও তোমায় ঘালা। সে ষেপরম দান, 
আমার সকল আমি নিয়ে আমায় তোমার যোগ্য করি 

সাজা তোমার ভাল! । ঘোচাও ঘ্মভিমান | 
কি পেলি তুই শুধাই যবে মিথ্যা অহং ঘম্থ নিঠুর 

বোবা যেদন জাগে, চিত্ত দোছুল দোলে, 
সকল পাওয়। পূর্ণ কর হিংসা-মুখর দুঃখী ধরা 

তোমায় অনুরাগে | তোমার অভয় ভোলে। 
কুম্থমকোমল কঠোর তুমি দাও জেলে দাও ক্ষমার আগুন 

নিঠুর দরদী, সকল কল্ষনাশা। 
ভ্রান্ত মনে তোমার আশিম্‌ অীবন-মরণ হু-কূল ভোলায় 

না মানি আমি যদি তোমার ভালবাল। ৷ 
আঘাত হানি পন্থ আমার আমি ত নাথ দাড়িরে আছি 

থাপনি সহজ কর তোমার চলার পথে, 
'আমায় তোমার বিশ্ব-কাজে আব কিছু নেই খিধ। প্র 

নিত্য সাথী কর। তোমাঝ সেধাস্ ব্রতে। 


সমালোচনা 


বিশ্ববিস্তাজংগ্রনথ-গ্রন্থাবলী-এই অমূল্য 
্রস্তালীর প্রত্যেক থানি প্রতিবিষয়ে খাভনাম! 
এক এক জন বাঙালী বিশেষজ্ঞ মনীষি- 
কর্তক অতাস্ত সংক্ষিগুভাবে সহজবোধ্য 
প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত বিশ্ববিস্তার সহিত 
বাংলার শিক্ষিত মণের যে।গসাধনের উদ্দেত্রে 
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্টাট, 
কপিকাতা হইতে শ্রীপুলিন বিহ।রী সেন কর্তৃক 
এই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত। 

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে সাধারণ শিক্ষিত 
বাঙালীগণ ভাহাদের সীমাবন্ধ শিক্ষার বহিভত 
বহু বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত । তাহার! 
যাহাতে অনায়।সে বিশ্ববিগ্ঠার সকল বিভাগের 
সহিত পরিচিত হইতে পারেন, তদুদেশ্রযে 
বিশভাকতী গ্রস্তালরের বিদ্তেতৎসাহী পরিচালক" 
গণের অক্লান্ত চেষ্টায় সর্ববিষয়ক গ্রন্থ ক্ষুদ্রাকারে 
ও অত্যন্ত অল্প মুল্যে প্রাকাশনের ব্যবস্থা 
হইয়|ছে দেখিয়া আমর। বিশেষ সম্তষ্ট হইয়।ছি 
এবং এই জনহিতকর মহৎ কাধের জন্ত আমর! 
তাহাদিগকে আস্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি। এই মহতী পরিকল্পনা সম্পূর্ণ 
সাফল্যমগ্ডিত হইলে এক দিকে যেমন বাংলা 
সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করিবে, অপর দিকে তেমন 
বাংলার শিক্ষ ক-শিক্ষয়িত্্রী, ছাত্র-ছাত্রী ও পাঠক- 
পাঠিকাগণ স্বগৃহে থাকিয়। অতি আল্লাক্/সে 
বিশ্বধিস্তার মহাসমুদ্র-দর্শনের সুযোগ পাইবেন। 
আমরা আশ। করি, বাংলার বিগ্ভাবান মধীগণ 
তাহাদের জাতীর জীবনের এই ভীষণ ছুর্দিনেও 
বাংল। ভাষায় প্রকাশিত বিশববিস্তাসংগ্রহ-গ্রন্থাধলীর 
বথাযোগ্য সমাদর করিতে ভূলিহেন না। 


উদ্বোধন-পত্রের এই সংখ্যান্ব এই গ্রস্থাবলীর 
মাত্র কয়েকখানির সমালোচন। প্রকাশিত হইল। 
ইহার পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে ক্রমে লকল 
পুস্তকেরই সমালোচনা প্রকাশিত হইবে। 
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ ও কাগক্জ উত্তম। 


উপনিষদূ__শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য । পৃষ্ঠ 
৫৩। মুল্য আট আন! । 

আলোে[চ্যম!ন বইখানি পাঠ করিলে সমগ্র 
উপশিষদের মহান তত্বগুলি-সম্বন্ধে একটি 
প্রিফার ধারণা হইবে | চারিটি অধ্যায়ে প্রস্ত।- 
বনা, আম্মবিচার, ব্রঙগতত্ব ও বরঙ্গসাধনা যেরূপ 
নৃতন ধরনে আলে।চিত হইয়াছে, তাহা পাঠককে 
নানা আখ্যায়িকাঁসহযোগে জিজ্ঞাসা হইত 
সিদ্ধান্তে পৌছাইয়া দিবে সাধনার ইঙ্গিতও 
দিবে। এই পুস্তকখানিতে কৃতী লেখক বিরাট 
উপলিষৎসাহিতোর লৌনণ যে ভাষায় পরি- 
বেশন করিয়াছেন, তাহাতে তাহার সুনাম 
রক্ষিত হইয়াছে । আশা করি, জ্ঞানাহুরাগী 
বাঙালী পাঠকসমাজ ইহা প্রতি আবু 
হইবেন। 


মায়াবাদ--মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ। ৫৮ পৃষ্ঠ! ১৯০? খুষ্টাবে কপিকাত। 
বিশ্ববিগ্তালয়ে গ্রন্থকারের প্রাদস্ত বক্তৃতার 
পুনমু্রণ। মূল্য আট আন|। 

প্রথম প্রবন্ধে ন্যায় ও বৈশোধকের আরম্ত- 
বাদ, দ্বিতীয় প্রবন্ধে সাংখ্য ও, পাতঞ্জল 
অনুমোদিত পরিণাঁমবাদ আলোচন] করিয়া! তিনি 
যুক্তি ও দৃষ্টাস্ত-সহায়ে যেদাস্তের মান্াবাদ বা! 
বিষ্তরা সহজ ও সম্গলভাবে বুঝাইয়াছেপ। 


আধা, ১৩৫৭ ] 


পুস্তকখানি পড়িলে মায়াবাদ সম্বন্ধে এনেক ভ্রান্ত 
ধারণা দূর হইয়! একট! স্পট ধারণ! হইবে যে 
মায়৷ বা মিথ্যা মানে অসত্য বা অলীক কল্পন! 
নয়, মাস! মানে বিবর্ত, ইন্দ্রজাল ব! অনির্বচনীয় 
অর্থাৎ যা আছে কি লাই-ঠিক বলা যায় না, 
ইন্দিয়দৃষ্টিতে আছে অথচ বিচারদৃষ্টিতে না, 
বাহার ব্যবহারিক সতত! আছে কিন্ত পারমাধিক 
সত্ব! নাই তাহাই মায়। | পুস্তকের ভাষ) প্রাঞ্জল 
এবং ব্যাখ্যানকৌশল উত্তম | 


বাংলার সাধন।--হশ্রীক্ষিতিমাহন সেন 
১০৩ পৃষ্ঠা । মূল্য আট আনা । 

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রবাপী বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনে দর্শনের সভ।পতিরূপে খ্যাতনামা 
গ্রন্থকার বাংল।র ধর্ম ও সাধনার বৈশিষ্ট্যের ষে 
আলোচনা করেন ব্তমান পুস্তকে তাহাই এক 
হন্দর কপ পরিগ্রহ করিযাছে। উপনিষদ, 
বৈষণব-পদাবলী, মালসী ও বাউলসঙ্গীতের 
যথাযোগ্য উদ্ধৃতির জন্য সমগ্র পুস্তকখানি 
ছন্দোমুখরিত ও সুখপাঠ্য হইয়াছে! এই 
প্রচেষ্টার মুলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রেরণ 
'লখক উপক্রমণিকায় স্বীকার করিয়াছেন 

উপনিষদ্‌-ধুগ হইতে বৌদ্ধ জৈন বৈষ্ণব 
[গের ভিতর দিয়া! আজ পর্যন্ত বাংলার একট। 
নিজস্ব সাধনার ধার! অব্যাহত আছে। লেখকের 
মতে বাংলার কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি 
বেদাস্তী, কি হিন্দু, কি মুললমান__সকল সাথকের 
ভিঙর বাংলার পলিমাটিয় গোটা মানুষ একটি 
ব'উল লুকাইন্া আছে, যে জাত মানে না. পাত 
মানে মা, শান্গ মানে না, আচার মানে না, বিধি- 
নিষেধ মানে না| মানে সে একটি জিনিষ, সে 
জিনিষটি মানুষ] এই মানবধর্মী বাংলার কবি 
তাই বাংলার মর্মবাণী গাহিয়া গিয়াছেন “সবার 
উপরে মানুষ সত্য-_তাহার উপরে নাই? 


সখালোচনা 


৩২৭ 


আলোচ্যমান পুস্তকে এই ভাবটিই ফুটিয়। 


উঠিয়াছে। 


ভারতীয় সাধনার এঁক্য-_শ্রীশশিতৃযপ 
দাশগুপ্ত । ৬৩ পৃষ্ঠা । মূল্য আট আনা। 

এই পুস্তকখানিতে কৃতী লেখক ভারতের 
বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সাধনার ধায়! এঁকাসন্ধানী 
দৃষ্টিভঙ্গী লইয়। বিশ্লেষণ করিয়াছেন! উপনিষদ, 
গাতা, বৌদ্ধ-চধ।, বৈষ্ণব-কবিতা, গোরক্ষ- 
সাহিত্য, সহ্জিম্ব! ও বাউল সঙ্গীত প্রভৃতি 
আলোচনা করিয়। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সকল 
স|ধনার মুলে একটি সাধনা আছে তাহা 
হইতেছে উল্ট| সাধন, অর্থাৎ সাধারণ স্বাভাবিক 
মনোবৃত্তি যে দিকে যায়, বা মন যা চায়, তাহা 
হইতে তাহাকে বিপরীত মুখে লইয়! গেলে 
উদ্ব মূল সৃষ্টির অষ্টার সন্জান পাওয়া যাইবে। 
তাহার মতে সকল সাধনার ভাষাই রহ্ন্তময়, 
কোথাও স্পষ্ট করিয়। কিছু বলা হয় নাই, 
বিপরীত ভাবসমবযেই সত্যের প্রকাশ বিপরীত 
মুখে যাইতে বলিয়। সাধনার ইঙ্গিতমান্র দেওয়া 
তইয়াছে। 

আমাদের মনে হয়, আলোচামান পুস্তকে 
গ্রন্তকার ভারতীষ সাধনার সকল ধারার 
'আলোচন। ন। করিয়! কযেকটি ধারার উপর একটু 
পেশি গুকন্ব আরোপ করিক্ধাছেন। ইহাতে 
দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের সাধন|র খায়ার 
তেমন উল্লেখ নাই] আশ। করি, ভবিষ্যৎ 
সংদরণে ইহা! লংশোধিত হইবে। গ্রন্থেয় ভাষ। 
ভাব ও প্রক।শভঙ্গী উত্তম । 

ত্বা্ী নিরাময়ানঙ্গ 

ভারতদর্শনসার-_শ্রীউমেশচন্র ও্রাচার্য 
গ্রণীত ও বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় কর্তৃক কষা, 
১৩৫৬ সালে প্রকাশিত । পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০৯ 
মূল্য তিন টকা চারি 'আন।। 


৩২৮ 


অবসয়ভোগী অধ্যাপক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
নুপপ্ডিত ও স্ুলেখক এবং সাহিতাক্ষেত্রে 
সুপরিচিত! চিস্তা বা ভাষার অস্পষ্টতা তাহার 
কোনও পুস্তক বা প্রবন্ধে নাই। বিশ্ববিস্তা- 
সংগ্রহ গ্রন্থমালায় তাহার প্রণীত “দর্শনের জপ ও 
অভিব্যক্তি” যাহারা পাঠ করিয়াছেন তাহারা 
তাহায় পাগ্ডিত্যের ও ভাষার সাবলীলতার 
নিদর্শন ইতঃপুর্বেই যথেষ্ট পাইয়াছেন। তাহার 
সম্পাদিত প্বেদাস্তশ্তমস্তক” ও তাহার প্রণীত 
“চার শ' বছরের পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস” 
তীঙ্থার বহুমুখী প্রতিভার পরিচায়ক বন 
বৎসর চাকা বিশ্ববিসগ্তালয়ে তাহার সহিত একত্র 
কর্ম করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল--তীহার 
ক্ষুধার বুদ্ধি, অসাধারণ বাগ্িতা ও গভীর 
পাণ্ডিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার 
সুবিধা আমি পাইয়াছিলাম | 

আলোচ্যমান গ্রন্থে তাহার দার্শনিক দৃষ্টি ও 
রচনার বৈশারস্ত সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইস্ব(ছে। 
অতাস্ত স্খবোধ্য ভাষায় তিনি ভারতীয় দর্শনের 
স্থল তবগুলি সাধারণ পাঠকের উপযোগী 
করিরা পরিবেশন করিয়াছেন । গতানুগতি কতা 
ত্যাগ করিয়া! বিভির দার্শনিক মতবাদের উপর 
তাহায় স্বাধীন মতামত অভিব্যক্ত করিতে তিনি 
কুাবোধ করেন নাই বলিয়া! তাহাদের মূল্য 
নিপ্র় করা পাঠকের পক্ষে সহজ হইয়াছে। 
এ বিষয়ে তিনি নাস্তিক ও আন্তিক উভয় দর্শনের 
কাহাকেও নিষ্কৃতি দেন নাই। পুস্তকখানিতে 
পাঁচটি অংশ আছ। উপসংহার বাদ দিলে 
অন্ত চারটি অংশ-_-আলোচনার পটভূমি, নাস্তিক 
( চার্বাক-জৈন-বোৌজ্ধ। ) দর্শন, সাংখ্য-যোগ-্ঠায়- 
বৈশেষিক ও মীমাংসা-বেদাস্ত-_পুস্তকটিকে সম- 
চতুর্যা বিভক্ত করিরাছে। ্ুুতরাং পদ্ধতির দিক 
দয়্াও পৃস্তকটি জুলিখিত | ধীহারা ভারতীক় 
দর্শনপান্ত্রে অনুপ্রবিষ্ট তীহায়। প্রসঙ্জক্রমে 


উদ্বোধন 


[ ৫২ বর্ধ--্ঠ মংখ্যা 


অবতাপ্থিত তথ্থের উল্লেখ হইতে সহজেই 
গ্রন্কারের বিস্তৃত জ্ঞানের উপলব্ধি কন্সিতে 
পারিবেন। যতটুকু এঁতিহাসিকতায় সন্ধান দিলে 
ভাবধারার অর্থবোধ সুগম হয় তিনি সেই সীম 
অতিক্রম করেন নাই। দীর্ঘ পুশ্তকতালিকা দিয়া 
তিনি গ্রন্থের পৃষ্ঠাকে অযথা ভারাক্রাস্ত করেন 
নাই। অবশ্য জিজ্ঞান্থর কৌতৃহল মিটাইতে 
পরিশিই হিসাবে দার্শনিকদিগের নাম, লন ও 
গ্রন্থের তালিকা একত্র সযিবেশিত হইলে মন্দ 
হইত ন!। 

পুগ্তকে কিছু কিছু জ্রটি-বিচ্যুতি যে নাই তাহ! 
নয়। গ্রন্থকার সংস্কার বা স্থিতি হইতে প্লোক 
উদ্ধত করায় তাহাতেও ভ্রম গ্রবেশ করিয়াছে-- 
ষ্টাস্ত হিসাবে সচনার প্রথম পৃষ্ঠার ও পুস্তকের 
১৮৬ পৃষ্ঠার পাদটাকার গ্লোক দেখান যাইতে 
পরে! অন্য ক্ষুদ্র বিচ্যুতির মধ্যে ৪১ পৃঃ 
(হরিঘারে গঙ্গার ত্রিধারা ), ১২২ পৃঃ (আর্য 
আষ্টাঙ্গিক মার্গের নাম ) ও ১৬৩ পৃঃ (নাদিকার 
ছুই দিকে ইড়া ও পিঙ্গলা ও মধ্যস্থলে সুযুনতা 
নাড়ী )-র উল্লেখ করা যাইতে পারে । তদপেক্ষা 
গুরুতর ব্রা ১১০ পৃঃ তে বণিত ধর্ম ও অধর্ষের 
অর্থ। ইহ! মোটেই "স্পষ্ট” নয়, কারণ জৈন 
দর্শনে তাহাদের একটু বিশেষ অর্থ আছে বাহা 
অন্ত দর্শনে বাবহত হয় না। ১২৪ পৃঃ 
হীনযান ও মহাষানের সংস্থিতির বর্ণনায় ভ্রম 
প্রবেশ করিয়াছে_ইহার সংশোধন আবশ্রক। 
ধর পৃষ্ঠাতেই মহাধানে বুদ্ধ ও বোধিপত্তবের সায় 
প্রত্যকবুদ্ধও দেবদেবীর স্থান কতকট! পুরণ 
করে এই মতটি ঠিক বলিত্ব] মনে হয় না, 
যদিও জনসাধারণ তাহাদিগকেও অহৃৎ বলিয়া 
মানত করিত । 

কিন্তু এ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্রেটিতে এই ' লিখিত 
পুস্তকটির মর্যাদা ক্ষু্ণ হয় নাই। ঝাল 
ভাষায় এরূপ একখানি পুত্তক নাই বলিলেও 


আধাড়, ১৩৫৭ ] 


অতুক্তি হইবে না। গ্রন্থকারের় তগ্বের প্রতি 
কটাক্ষের তীব্রতা আশ।| করি দ্বিতীয় সংখ্বরণে 
কিঞিং হ্রাস পাইযে, কেনন! দেহকে এঁশী দৃষ্টিতে 
দেখা তষ্বের ভার অন শান করে নাই। 
কাশীর শৈবার্শনের একটু বিশ বিবরণ 


হ্রীরাষরঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাগ 


ও 


থাকিলে মন্দ হইত শা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা 
করি গ্রন্থকার শীত্র নিরাময় হইয়। নবীন শাস্গ্র্থ 
রুচন| করিয়! বঙ্গ-স।হিতাকে সমৃদ্ধ করুন। 


অধ্যাপক গ্রীহরিদাস ভটা চার্য, এম্‌-এ, 
বি-এল্‌। পি-আর্-এস্‌, হর্শনসাগয় 


শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


আমেরিকার স্বামী বোধানঙগজী 
মগারাজের দেহত্যাগ--গত ৪ঠ জৈষ্ঠ 
বৃহম্পতিবার অপরাহ্‌ ৩-১৫ মিনিটের সমর স্বামী 
বোধ(নন্দজী মহারাজ ৭৯ বংসর বয়সে নিউইয়র্ক 
শহ্‌ত্সে রুজভেণ্ট হাসপাতালে দেহতাাগ 
করিয়াছেন । কিছুকাল যাবৎ তিনি প্প্রষ্টেটু 
গ্রান্ড রোগে ভূগিতেছিলেন। ইহার চিকিৎসার 
জন্ত তিনি গত ৩১শে বৈশাখ এ হাসপাতালে 
ভতি হন এবং অস্ত্রোপচারের সময় দেহত্যাগ 
করেন! 

স্বামী বে!ধানন্দজী। মহাকাজ ১৮৯৭ সনে 
আলমবাজার় মঠে যোগদান করেন এবং এ 
সনেই ছআচার্ধ স্বামী বিষেকানন্দ কতক দল্গ্যাপ- 
ব্রতে দীক্ষিত হন। আমেরিকার শ্বামী 
অভেদানন্দঙ্গা মহারাজের ক্রমবর্ধমান প্রচারকার্ষে 
সাহায্য করিবার অন্ত ১৯*৬ দনের এপ্রিল মাসে 
তিনি নিউইয়র্কে প্রেরিত হন। পর বৎসরে 
তিনি পিটস্বার্গের বেদাস্তপ্রচার-কেন্ত্রের ভার 
গ্রহণ 'করেন। ১৯১২ লনে স্বামী অভেদানন্দঙা 
মহারাজের গুজে তিনি নিউইয়র্ক কেন্দ্রের অধ্যক্ষ- 
পদে অধিঠিত হন্‌। তাহারই আধ্যক্ষতার তথাকার, 

রর 


বেদাস্ত সোসাইটির বর্তখান খাড়ীটি ব্রত হচ্। 
তিনি ১৯২৩ মনে ভাবতে আগমন করিক্া- 
ছিলেন। 

স্বামী বোধানদাজী মহারাজ অত্যন্ত কঠোর- 
ব্রতী ও নিয়মামুবর্তী ছিলেন! ধাহার! তাহার ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কে আপিতেন তীহার! সকলেই তাহার 
সুখ্যাতি করিতেন। তিনি সু'দীর্ঘকাল আমেরিকায় 
কৃতিত্ব-সহকারে বেদাস্তপ্রচার-কার্য পরিচালন 


করিয়াছেন। শ্বামী বোধানন্জী মহারাজের 
দেহত্যাগে রামকুষ্চ-নংঘ আচার্য স্বামী 
বিবেকানন্দের জনৈক মুযোগ্য শিল্পা হইতে 
বঞ্চিত হইল। তাহার আত্মা ভগবান 
জীরামকষ্দেষের পাদপন্্ে চিন্শান্তি লান্ 
করুক | 

ও শান্তি! শাস্তি! শালি! 


স্যান্ফ্র/লিক্ষে] উত্তয়-কযালিকোনিয়]) 
বেদাস্ত সোসাইটি--গত এপ্রিল মাসে এই 
প্রতিষ্ঠানের অধ্ক্ষ শ্বামী অশোকানন্দজী 
নিপ্নলিখিত বিষম্ে বক্তা দিগ্নাছেন ৮৫১) 
“চিন্তার প্রভাব”, (২) "পুনরুজ্দীধনের উদ্ভব ও 
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পায়”, (৩) “কি হেতু একটি ধর্ষ প্রভাবশালী 
হয়?” (8) “ঈশ্বর এবং তদ্ব্যতিরিক্ত ইশ্বয়*, 
(৫) প্কুণুলিনী এবং উচ্চান্থুভূতির কেন্দ্রদমূহ”, 
(৬) প্জীবাত্বার কয়েকটি অন্ধকার রাত্রি” (৭) 
প্রেম ও অনাসক্তির অন্যান” | স্বামী 
অপোকানন্দজীর সহকারী ন্বামী শাস্তস্বরপানন্দজী 
“ঈশ্বর, জীব ও জগং” এবং "ভারতবর্ষের 
সাধকরুন্ব' সম্বন্ধে বন্কৃত। প্রদান করিয়াছেন। 

এতততিক্ঈ গ্বামী অশোকানন্দজী শিয্পমিত ভাবে 
প্রতি শুক্রবার সোসাইটির সভ্য ও ছাত্রদ্দিগকে 
ধ্যানাদি শিক্ষ! দিয়াছেন এবং বেদাস্তদর্শনের 
দার্শনিক ও কার্ধকর দিকের বিশদ ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন। 


পাটনা রামকুষ্চ হিশন আশ্রান--এই 
প্রতিষ্ঠানে গত বৈশাখ মাসে ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্য 
ও শ্রীবু্দেষের জন্মতিধি উৎসব সমারোহের 
সাঁহত অনুষ্ঠিত হইয়াছে । উভয় দিবসই বেলুড় 
মঠের স্বামী গুঁকারানন'জী সমবেত ভক্ত নরনারীর 
সমক্ষে মহাপুরুষদ্ঘঘ্নের অপুর্ব ক্বীবন-কথ] ও 
তৎপ্রদশিত পশ্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! করেন। 

গত ২২শে বৈশাখ আশ্রম প্রাঙ্গণে পাটনা হাই- 
ফোেক গ্রধান বিচারুপতি মাননীঘ্ শ্রীলক্ষ্ীকাস্ত 
ঝা মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীরাসকষ্খদেবের পঞ্চ- 
দশাধিক শততম জন্মতিথি উপলক্ষে এক বিষ্াট 
সভ! হয়। শহরের গণ্যমান্ত বছ নর-নারী ইহাতে 
যোগদান করেন | লভার প্রারস্তে আশ্রমস্থ সঙ্গযাসি- 
বন্দ বৈদিক শাসিপাঠ ও স্থানীয় বেতার-মুরশিরী 
শীযুক্ সস্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত-ক উদ্বোধন- 
সঙ্গীত গীত হয়| আশ্রম-সম্পাদক স্বামী তেঞ্জসা- 
নন্দজী আশ্রমের ১৯৯ সনের কার্যবিবরণী পাঠ 
করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানাস্তর্গত চিকিৎসা-বিভাগ, 
শিক্ষা-বিভাগ, প্রচার-বিভাগ ও অন্্যান্ত জন- 
হিতৃকর কার্ধের উন্নতি ও প্রসার সন্বন্ধে 


উদ্বোধন 


| ৫২ম বর্ধ--ষ্ঠ লংখা? 


সম্যক আলোচনা! করেন। তিনি সর্বসমক্ষে 
ইহাও জ্ঞাপন করেন যে সম্জ্রাতি বিহারস্থ বিহিটা- 
নামক স্থানে স্থানীয় আশ্রমেয় পক্ষ হইতে পূর্ব- 
পাকিস্তান হইতে আগত হুঃস্থ শরণার্থিগণের জন 
একটি সাহায্যকেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। তৎপর 
পাটনা বি এন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও 
পাটনা হ।ইকোর্টের বর্তমান এডভোকেট ই্রবুক্ত 
সতীশচন্দ্র মিশ্র, এমএ, বি-এল্‌ মহাশগ্প হুললিত 
হিন্দীভা ষায় শ্রীরামরষ্খদেবের জীবনী ও উপদেশ- 
সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ ও হৃদকগ্রাহী বক্তৃতা করেন। 
বি এন কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত বীরেশবর গাহুলী, এমএ তাহার সুচিস্তিত 
বন্ৃতাগ্রসঙ্গে শ্রীরামরুষ্দেবের আবির্ভাবের 
প্রয়ে'জনীয়তা, ভারতের তথা ভারতেতর দেশের 
সমাজক্ষেত্রে তাহার অলৌকিক প্রভাব ও 
আতুচ্চ সেবাদর্শের প্রক্কত সার্থকতা শঘ্বন্ধে প্রাণ 
ম্পর্শী ভাবে হিন্দীভাযার বক্তৃতা দেন। অতঃপর 
বেলুড় মঠের স্বামী গুক[রানন'জী শ্রীরামক- 
দেবের আধ্যাত্মিক অন্থ্ভৃতিনিচয় ও প্রতীচ্যের 
বৈজ্ঞানিকবৃন্দের আবিষ্কৃত তত্বসমূহের মূল্যনিধারণ- 
প্রসঙ্গে এক অতি পাগিত্যপুর্ণ বন্তা বাংলা 
ভাষার প্রদান করিয়। শ্রোতৃমগ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। 
তিনি ্রীরামন্কঞ্চদেবের সর্বধর্মসমন্য় ও ধর্মের 
সার্বজনীন আদর্শ ও মাহাত্ম্য বর্ণন। কৰিয়! তাহার 
বক্তব্য শেষ করেন। মাননীয় সভাপতি মহাশক্স 
তাহার অভিভাষণে সনাতন হিন্দুধর্মের অতুয্দার 
আদর্শ নত্বন্ধে বিস্তীত আলোচনা! কয়েন এবং যুগে 
যুগে পুণাতীর্ঘ এই ভারতভ্মিতে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ 
বুধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষ 
আবিভূ'ত হইয়া কি ভাবে সনাতন হিনদুধর্ষকে বুক্ষা 
করিয়াছিলেন তাহাও বুঝাইয়া দেন। এই জড় 
সভ্যতার যুগে শ্রীরামকঞ্চদেবের আধ্যাত্মিক অবদান 
ও তাহার স্থুদীর্থ কঠোর সাধনার প্রতি সভাপতি 


। অহ্োঙ্ছর সকলের ঢূহি আকর্ষণ করেন এবং বলেন 


আবাঁড়, ১৬৫৭-] 


যে, শ্রীরামককষঃদেব সকল ধর্ম নিজ জীবনে অনুষ্ঠান 
রুরিয়। প্রত্যেক ধর্মই যে সেই পরমতত্বে পৌছি- 
বার এক একটি সোপান তাহা বিশ্ববাসীকে 
দেখাইয়। গিয়াছেন | শ্রীর়ামকষের উদার শিক্ষাই 
ঘে জাতিধর্মনিবিশেষে লকলের পক্ষে কল্াাণকর 
তাহা মভ!পতি মহোদয় তাহার ন্দুচিত্তিত অভি- 
ভাষণে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন। অতঃপর 
আশ্রমের সহকারী সভাপতি রায় বাহাছর শ্রীযুক্ত 
সয়েজ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লম্ভ।পতি মহাশয়, 
বক্তাগণ ও অন্তা। সকলকে আশ্রমের পক্ষ হইতে 
আস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীমতী বনানা 
দেবী, স্ধা দেবী ও বাণী দেবী কর্ভৃক সমাপি- 
সঙ্গীত গীত হইলে সভার কার্ধ সমপ্ত হয়। 


বহরমপুর (মুশিদাবাদ ) ভ্রীরামকৃষ্ঃ 
মিশন সেবাশ্রম--গত ২৩শে ও ২৪শে বৈশাখ 
এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামরুষ্দেবের 
জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হুইয়াছে। যোড়শোপচারে 
পূজা, হোম, শ্রশ্রচত্তীপাঠ, ভজন ও ধর্মালোচনা 
উৎলবেন প্রধান অঙ্গ ছিলা এই উপলক্ষে ছুই 
দিন স্থানীয় গ্র্যাণ্ট হলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকাননের 
জীবন ও বাণী আলোচনার জন্ত হুইটি সভা আহত 
হয়) প্রথম দিন সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত 
অদ্বিকাচরণ রায় এবং দ্বিতীক্ক দিনের সভাপতি 
ছিলেন শ্রীযুক্ত কালীপদ চট্টোপাধ্যায় । বেলুড় 
মঠের ন্বামী সুন্দরাননদী এবং শ্রীযুক্ত কালীপদ 
চট্টোপাধ্যায় বেদাস্ত ও ভারতীয় সমাজে উহার 
কার্যকারিতা এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্ঠা সমাধানের 
উপায় সম্বন্ধে ব্তৃততা দেন। 


বাকুড়। ভ্রীরাষকফ মঠ ও জিশনের 
১৯৪৯'সন্দের কার্য-বিবরণী- পুর্ব পুর্ব বৎসরের 
ভা আলোচ্যমান বর্ষেও এই প্রতিষ্ঠানে পূজা 
এম্ং ঘর্মালোচনা বথারীতি লম্পর্প ঞবং আশ্রমের 


শ্রীয়ামরফ্ দঠ ও মিশন সংবাদ 


৮০ 


কর্মী, ব্রহ্গচারী ও সম্্যানিগশের মধ্যে ১৫২টি 
সভায় অধিবেশনে ধর্মপুস্তকাজি পঠিত ও 
আলোচিত হইয়াছে । শ্ামাপুজা, লয়ঙ্থতীপুজা, 
বাস্তীপুজা এবং ভগবান শ্রীরামকুঞদেব, শ্রীত্রীমা, 
স্বামী বিষেকাননদ ও অন্তান্ত মহাপুরুষগণের 
জদ্মতিধিপূজাও প্রতিবংসর যথাযথভাবে 
অনুষ্ঠিত হয়। বেলুড় মঠ ও শ্রীরাম 
মিশনের অন্ঠান্ত শাখাকেন্দ্র হইতে সঙ্গ্যামিগণ 
এই মঠে আগমন করিয়া! ১৫টি আলোচনা-লভায় 
ধর্মসন্বন্ধীয় বভৃত! দ্বার! জনগণমধ্যে ধর্মভাব- 
উদ্দীপনের সহায়ত! করিয়াছেন | 

আশ্রমের পরিচালনাধীনে  রামহরিপুর 
শাখাকেন্দ্রে একটি ঠাঝুরঘর নিগিত এবং জমাষ্ট্রমী 
তিথিতে সমারোহের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
আশ্রমের পুন্তকাগারে মোট ১৬৭৯ খানি পুস্তক 
আছে। পাঠকগণ আলোচামান বর্ষে 
২৯৭৫ খানি পুস্তক পাঠের জন্য নিয়াছেন। 
২* খানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র এবং ভিম 
খানা দৈনিক সংবাদপত্র পাঠাগাযে নিম্মমিতভাধে 
রক্ষিত হয়। 

আলোচ্যমান বর্ষে তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় 
নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়। এই তিনটিতে 
৯৩৬৪৮ জন রোগী চিকিৎসিত হুইয়াছেন। 
তাহাদের মধ্যে নূতন রোগী ২৮৯৩২ জন, পুব্লাতন 
রোগী ৬৪৭১৬ জন ও অকস্ত্রোপচার-রোগী »২ জন। 
এতত্তিন্ন দাতব্যচিকিৎমালয়-সংলগ্প রোগিগণের 
জন্য নির্ি্ট অস্থায়ী কুটিরগুলিতে ১২১৫ জন 
রোগী চিকিৎসার্থ অবস্থান করিয়াছিলেন । 
আলোচ্যমান ঘর্ধে ১৮৯ জন রুণ ব্যক্তিকে 
৪ পাঃ ২ আঃ ৩ ড্রাঃ ৫৬ গ্রেঃ কুইনাইন ও ২৩ 
জনকে ২৩টি কুইনাইন ইনজেকৃশন্‌, ২৮৮ জনকে 
*৩৪ মেপাক্রিন্‌ বটিকা এবং ১*৫৩ জনকে 
৩৮০৮টি পেলুদ্রিন বটিকা দেওয়া হুইয়াছে। 
হিবেকানন্দ ছোমিওপ্যাথিক বিদ্ালয়ে ১৯৪৯ লনে 


৩০৭ 


মোট ৮ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে! তন্মধ্যে 
একজন লর্বশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে । ৭ জন 
ছাত্র মঠের তত্বাবধানে মঠেই ধাস করিয়াছে । 
সারদানদা ছাত্রাবাসে ১৪ জন ছাত্র ছিল। তম্মধ্যে 
তিন জন গত প্রষেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াছে। উপযুক্ত দরিদ্র ছাত্রকে দামায়িক 
সাহাযা দান করা হয়। ছ্্থ পরিবারবর্গের 
সাহায্যের উদ্দেশে এই মিশনে একটি পশম- 
কার্ষের কুটিরশিন্ন-বিভাগ পরিচালিত হইতেছে! 
এবার রামহরিপুর মধ্য ইংরেজী বিস্তালয়ে 
মেট ১৭৯ জন শিক্ষার্থী ছিল, তন্মধ্যে ৫ জন 
ঘালিকা। 


বালিরাটী (ঢাকা) শ্রারামকৃবঃ মিশন 
জেবা শ্রম-- এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৪ই জ্যোঠ 
রবিবার ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেবের জম্মোৎসব 
অনুঠিত হুইয়াছে। এই উপলক্ষে পূর্বদিন 
শোভাষাত্র! সহকারে কীর্ভনদল গ্রাম প্রদক্ষিণ 
করে। উৎপব-দিবস প্রাতে শ্রশ্রীঠাকুয়ের বিশেষ 
পূজা, ভোগ ও ভজনাদি হইলে প্রায় ছয় শত 
ভক্ত প্রপাদগ্রহণে পরিতৃ্ড হন। অপরাহ্ে 
'্মাশ্রমেয় সভাপতি শ্রীধুকত গুকুপ্রসন্গ রায় 


উদ্বোধন 


[ ৫ম বর্ধ-ঠ সংখ্যা 


চৌধুরী, বার-র্যাটুল যহাশয়ের পৌরোহিত্যে এই 
প্রতিষ্ঠানের উনচন্লিশ বাধিক সভার অধিবেশন 
হয়। ইহাতে সেবাশ্রমের লহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
রমলীরঞরন অধিকারী মঠ ও মিশনের গত বৎসরের 
কার্ধ-বিবরণী পাঠ কর়েন। অতঃপর সভাপতি 
মহাশয় আশ্রম-পরিচালিত অবৈতনিক সারদামণি 
বালিক৷ বিস্তালয়ের ছাত্রীগণকে পারিতোধিক 
বিতরণ করেন) পরিশেষে সভাপতি মহাশয়ের 
স্থৃচিত্তিত অভিভাষণের পর সমান্তি-সংগীত গীত 
হইলে সভার কার্য এবং উৎসব শেষ হয়। 


নবপ্রকাশিত পুস্তক 
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ইল ্জওক 


বিবিধ সংবাদ 


পরলোকে শ্রীযুক্ত যভীজ্মমোহন 
জীস--ঢাক। মালাকারটোলানিবাসী বিশিষ্ট 
মাগরিক শ্রীরামক্কষ্জদেষের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত 
বতীন্্রমোহন দাস গত ৯ই বৈশখ ৭৫ খংসর 
ধরলে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি 


আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ এ্রত্রঠাকুয়ের 
অন্তরঙ্গ শিব্গণের দিবাসংম্পর্শে আলিয়া 
ছিলেন এবং তীহাদের ন্গেহ লাভ করিস 
ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে ঢাকা নগরীতে 
বিপুল নম্বর্ধশাজ্ঞাপনের জন যে আয়োজন 


আযাড়, ১৬৫৭ ] বিবিধ সংবাদ ৩৩০ 
ইইস্ঘাছিল যতীন বাবুই উহায় প্রধান পার্ধদগশের ও রামরুষ-সংঘের  সাধু- 
উচ্ভোভত1 ছিলেন। তিনি ঢাকা বাম সঙ্ন্যাসীদের প্রতি তাহার গভীর শ্রস্ত। ছিল। 


মিশনের আজীবন ল্য ছিলেন এবং উহার 
বিভিন্রমুখী জনহিতকর বার্ধে তাহার বিশেষ 
উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। চিত্রবিগ্ঠা, দেবদেবীর 
প্রতিকৃতি রপারণ ও সাজলজ্জায় তাহার গভীর 
নৈপুণ্য ও অনুরাগ ছিল। তিনি প্রতি খৎংসর 
ঢাকা ব্লাষক্ণ মঠে উংসবাদি পর্ব উপলক্ষে 
চিত্র ও সাজসজ্জ'র ভিতর দিয়! শ্রীয়ামকৃ্ণদেষ 
ও তদীয় পার্ধদগণের এবং অন্ঠান্ত ধর্মাচার্যের 
শিক্ষাপ্রচারেব জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম শ্বীকার 
করিতেন। বিগত শ্রীয়ামকষ্৫শতবাধিবী উৎসব 
উপলক্ষে কলিকাতায় সর্ধধর্মপমনযজ্ঞাপক যে 
বিয়াট শোভাযাত্রা ও প্রদর্শবী হইয়াছিল উহাকে 
সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন যতীন্দ্র বাবুর উদ্যম 
অপরিসীম ছিল। 

বতীন্দ্র বাবু সদালাগী, মিষ্টভাষী ও উদার- 
ভাষাপন্ন এবং ব্রামকষ-সংঘের সাধু-সঙ্গ্যাসিগণের 
প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। "উদ্বোধন 
পত্রিকা ষখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন উহার 
সম্পাদক শ্রীমং স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দজী 
মহারাজের নির্দেশে তিনি ঢাকার উহার বহুল 
প্রচারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন 
আমর! তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা গ্রবং 
শোকসস্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের 
আস্তিক সমবেদন! জ্ঞাপন করিতেছি । 


পরলোকে শ্রীযুক্ত স্রেজচজ্দ্র রায়- 
গত ২৫শে বৈশাখ বরিশালের সথপরিচিত ডাক্তার 
শয়ামরুষ্খদেবের পরম ভক্ত ্রীযুক্ত দুরেন্্রচন্্ 
বাথ আমাশরয়েোগে আত্রাস্ত হইয়া! ৬৬ বৎসর 
বয়সে তাহার ব্ধমানস্থিত বাসভবনে পরলো ক- 
গন করিক্নাছেন। জুরেন্্র ঘাবু পরমারাধ্যা 
শ্রহ্নষাতাঠাকুরানীয় মন্ত্রপিম্য ছিলেন। শ্রীয়ামক্র- 


তাহার মিষ্টালাপ ও বিনয় ব্যবহারে সকলেই 
মুগ্ধ হইত। আমর! তাঁহার আত্মার সদগতি 
কামনা এবং শোকার্ত পরিবারবর্গেয় প্রতি 
আমাদের সমবেদন। জ্ঞাপন করিতেছি। 


পরলোকে প্রযুক্ত হয়েকুষ নাই 
গত ২১শে বৈশাখ শ্ররামরুঞ্চদেবের একনিষ্ঠ 
ভক্ত শ্রীঘুক্ত হরেক মাইতি ৪৬ বৎসর হয়সে 
পরলোকগমন করিয়াছেন। হয়েকষ। বাবু 
মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম খানাৰ 
অন্তর্গত কাছুনগোচক গ্রামের অবিষাসী 
ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেব্াকার্ধা- 
দিতে তাহার অপরিশীষ উগ্ধম ও আগ্রহ দেখা 
যাইত। চতীপুর রামরষ্*চ আশ্রমের সহিত 
তাহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তাহার অমার্িক 
ব্যবহার। সরলতা ও ধর্মানুসহ্ষিংস! সকলকে মুগ্ধ 
করিত। মৃতাকালে তিনি স্ত্রী ও হই পু রাখিষ্থা 
গিয়াছেন। আমরা তাহার শোকদস্থগড পরিষারের 
প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি! 
তাহার পরলোকগত আত্ম! চির-শাস্তি লা 
করুক। 


খ্বামী শুদ্ধানম্মজী ও ন্বামী প্রকাশালচ্ছ- 
জীর পবিজ্ঞ প্মৃতির উদ্দেশে এরদ্ধাগালি- 
অর্পগ--গত ৩১শে বৈশাখ কলিকাতা যহেঙ্্ 
সরকার স্বীটস্থ ্রীরামকুঞ্চ সমিতি ভবনে অনুষ্ঠিত 
এক সভায় স্বামী বিবেকানন্দের ছুই সন্াসী শিষ্ত 
স্বামী শুদ্ধানন্দজী এবং স্বামী প্রফাশানদ্ীর 
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন কর! হয়। 
বেলুড় মঠের সহকারী সম্পাদক ম্বাধী পবিত্রানম- 
ভী সভাপতির আলন গ্রহণ করেন। 
উক্ত শ্বামীজিছয়ের স্মৃতিরক্ষাম্বরূপ রামু 


₹১$ 


লগ্ষিতির তথ্বাবধানে উক্ত সমিতি-ভবনে গ্রকটি 
উপবৃক্ত হলঘর নির্মাণের প্রন্তাব সভার গৃহীত 
হয়) সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে স্বামী 
গদ্ধানন্দলীর পুণ্যন্মতিরক্ষাকল্পে তাহার জন্মস্থান 
সার্পেটাইন লেনের নাম বদলাইয়। শ্বামী শুদ্ধানন। 
ছাট বাখার অন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনকে 
অনুরোধ জানান হয়। 

স্বামী সুন্দরাননাজী, শ্বামী জগদীশ্বরানন্দজী, 
অধ্যাপক ডি এন বস্থ বায় চৌধুরী, শ্রীঘৃক্ত কুমুদ- 
বন্ধু সেন এবং শ্রীযুক্ত অশেককুমার দাস 
স্বামীজিত্বয়ের পবিত্র শ্বতির উদ্দেশে শ্রন্ধ। নিষেদন 
ফরেন । 

বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তা ন্বামীজিঘয়ের 
কর্মময় শরীবনের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞলি-অপণ-প্রসঙ্গে 
ধলেন যে, জাতীরতা-গঠনের জন্য সর্বপ্রথমে 
প্রয়োজন জাতীয় সাহিত্যের | স্বামী বিষেকানদ্দের 
ইংরেজী গ্রগ্থাবলীর অন্রবাদ করিয়া স্বামী 
গদ্জানন্দজী বাঞজলা লাহিত্োর প্রভূত কল্যাণ 
লাধন করিয্লাছেন । বাললায় ঘুধ-সম্দার তাহার 
অনুদিত গ্রন্পাঠে অশেষ উপরূত হইয়াছে। 
জাতীয়সাহিত্য-স্থটির ক্ষেত্রে গ্বামী শুদ্ধানন্দজীর 
গান অপরিসীম । ক্রাহার। বলেন যে, ম্থামীজিত্বয় 
াহাদের নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়াছিলেন । 
স্বামী শ্রন্ধানন্দজী রামকু্চ মঠ ও মিশনের সেবায় 
গেছমন ঢালিয়। দিয়াছিলেন। স্বামী প্রকাশানন্দজী 
আগেরিকাক ভারত এবং বেদান্তের শাশ্বত ধালী 
প্রচার করিয়া সনাতন ভারতের গৌরব 
ফরিয়াছিলেন। 

স্ভাপতি তাহার ভাষণে গ্বামীজিছয়ের নহিত 
তাহায় দীর্ঘদিনের সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া বলেন 
থে, তাহাদের প্রগাড় পাণ্ডিত্য ছিল। শ্বামী 
গুদ্ধানঙ্গজী আপনার অগাধ পাণ্ডিতা এবং জ্ঞান 
জনসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত কষেন। ৫ 
খংসন্কাল তিনি ছঠের সেবা করিয়্াছেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম ধর্ষ--ঠ লংখ্থা 


বঙ্গসাহিত্যে তাহার দান অপরিসীম । স্বামী 
বদ্ধানন্দজা এবং স্ামী প্রুকাশানস্জী সম্পর্কে 
সহ্ছোদর ছিলেন । এই ছই জনের মধ্যে চরিত্রের 
একটা সামগ্তত ছিল । তাহার! উভদ্ষেই 
নিয্ভিমান এবং বিনম্বী ছিলেন। তীহাক়। 
বাস্তবিকই ছিলেন আনন্দময় পুরুষ | 

দিন সভাশেষে উক্ত লর্যালিয়ের 
সার্পেন্টাইন লেনের পৈত্রিক বাসভবনে একটি 
শ্থৃতিফষলকের উম্মোচন হয় 


কলমা (ঢাক!) রাশকৃষও সেবা-সঙ্গিতি 
__ এই প্রতিষ্ঠানে চারিদিন শ্রীরাম উৎসব 
যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ২২শে 
বৈশাখ শ্রিগ্ীঠাকুরের বিশেষ পুজা, হোম ও 
ভোগ(দি হচ্ছ আউটসাহি, বরলিয়া, ধীপুর, 
রাউৎভোগ, ধোপরাপ।শ,  মুলচন, পীচ, 
বানারি, দিঘলি, কনকসার; চাদপুর প্রভৃতি 
অঞ্চলের ভক্তগণ উৎসবে যোগদান কবেন' 
অপরাহ্থে আহত এক জনসভায় শ্রীন্ামকক্ 
দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আলোচিত হয়! 
অন্যানা তিন দিন বিভিন্ন ধর্মাচার্দের শিক্ষা 
আলোচিত হয়] 


চারিগ্রাম- রঘুনাথপুর (২৪ পরগন। ) 
শ্রীরাম আগ্রম- কিছুদিন পূর্বে এই 
প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামর্ষ। পর্মহংসদেবের 
জন্মোৎসব বষ্পক্স হুইয়াছে। প্রভাতে আশ্রম- 
বিগ্ভালয়ের ছাত্রগণ-কতক পীয়ামকুষ্জ-কীর্ভন 
ও ভজন, যোড়শেোপচারে পুজা, হোম ও 
চণ্তীপাঠ, জিথির মিলনপরিধদ-কর্ৃক কাশী 
কীর্তন, প্রদাদ-বিতরণ প্রভৃতি উত্সবের আজ 
ছিল। ধর্ষনস্ভা স্বামী লোকেশ্বরানন্দলী 
পৌয়োহিত্য করেন এবং শ্রীযুক্ত অনরয়কুমার দর 
প্রধান অতিধিকপে সম্মানিত হুন। আশ্রমের 
পহ্বকারী সম্পাদক-কর্তৃক বাধিক কার্ধদিববু্ী 


শরধা। ১৩৫৭ | 


শঠিত হইলে স্বামী জগদীখরানন্হ্ী, অধ্যাপক 
যুক্ত বিনম্বকুমূর লেন, শ্রীযুক্ত অজয়কুমার 
তত ও সভাপতি শ্রীশ্রঠাকুয়ের জীবনী ও বাণী 
সম্বন্ধ মনোজ্ঞ বন্কৃত! দেন। সন্ধ্যায় বেলেঘাটা 
পল্লীর বালিকাগণ-কর্তৃক শিশুনাটক। “বানী” 
অভিনীত হয়। রাত্রে প্রফেসার শ্রীযুক্ত মনো- 
রন সরকার মহাশয়ের হান্ত-কৌতুকাভিনয় 
হয়| উৎসবে সহত্াধিক ভক্কের সমাগম 
চটযাছিল। 


মুতলপুকুর ( ২৪পরগরন। ) ভ্ীরা মকব্- 
ভবন-_কিছুদিন পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানে 
শীগ।মক্কুষঃ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব 
অনুষিত হইয়াছে। পুজা, পাঠ, ভঙ্জন, 
কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ 
ছিল। অপরাহ্রে ধর্মসভায় স্বামী নির্বাণানন্দজী 
শীশ্ঠাকুরের জীবণী ও বাণা শলন্বন্ধে মনোজ্ঞ 
দভতা দেন । উৎসবে প্রায় আটশত ভক্কের 
"ম গম হইয়াছিল। 


মগরায় শ্রীরা দকৃষ্চ-বিবেকানন্দ জয়ন্তী 
-স্থানীর প্রবৃদ্ধ ভারত সংখের উদ্োগে গত 
২৪শে বৈশাখ এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামরুষ্চ- 
বিবেকানন্দ জযস্তী উপলক্ষে শ্রইঠাতুরের বিশেষ 
পূজা ও প্রসাদবিতরণ এবং সন্ধ্যাক্স বারোয়ারী 
তলায় ধর্মসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে 
বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী পৌরোহিতা 
করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনস্ককুমার সেন, 
যুক্ত প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী এবং সভ।পতি 
ীরামক্কষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী আলোচন! 
করেন। সন্ধ্যায় শ্রীতুক্ত বুদ্ধদেখ চট্টোপাধ্যার 
ছায়াচিত্রযোগে শ্রীর়ামরুষণ ও স্বামী বিবেকানন্দের 


জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বত্ৃতা করিলে উৎসব 
পমাণ হয়। 


ছিথিধ সংখাদ 


৫ 


ভ্রীয়াকৃফ আশ্রম, আজ নীয়, ১৯৪৯ 
পনের কার্ষ-বিবরণী--এই আশ্রমটি ১৯৪৪ 
সনে প্রতিঠিত হুইয়া যথাসাধা নরনান্বায়ণ- 
পেবাকারধ করিয়া! আদসিতেছে। আলোচামান বর্ষে 
আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালর 
হইতে ২৬৯ জন রোগী চিকিৎসা লাস 
করিয়াছেন। আশ্রমের পাঠাগারের পুস্ত কলংখ্যা 
মোট ১৩৩২ খানি ছিল, তন্মধ্যে ৫৭ খানি 
পুস্তক এই বৎলরে ক্রীত ও সংগৃহীত হয়। 
দৈনিক, মাসিক ও সাগ্ডাহিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল 
৭খানি। মোট ৪৩২৫ খানি পুস্তক পঠিত 
হইয়াছিল। আলোচ্যমান বর্ষে শ্রীরামর্ণ- 
জন্মোৎসব, শ্রীরামনবমী, শ্রীক্ষ্থাষ্টমী, শ্ীসারদা- 
দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও যান্তত্রীষ্টের জন্মতিথি 
প্রতিপালিত হইয়াছে। শ্রশ্রম/তাঠাকুর মির 
অম্মোৎসব উপলক্ষে আশ্রমের নিজস্ব তৃমিতে 
আশ্রমগৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়] গৃহনির্মাণ 
খাবত ১২*৪৯ ট।ক! সমেত এই বৎসরের মোট 
আয় ৪২৮৭%* এবং মোট ব্যয় ৩৩৩৯. টাক।। 


ভাবী মঙ্থায়ুদ্ধের বিনয় কল লবক্ধে 
ডক্টুর রাধাকৃষ্ণন্-_ভারতীয় প্রতিনিধি ভ্টর এস 
র/ধ!কৃ্ণন্‌ জাতিসজ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 
প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ৭লেন,“মামুষ যদি তাহা” 
দের মধ্যে সন্দেহ ও ঘ্বণার যে অশুভ ব্যবধান দেখ! 
দিয়াছে, তাহ! দূর না করে তাহা হইলে পৃথিবীতে 
এক অন্ধকার যুগ শামিয়। আসিবে। ঘখন 
কোটি কোটি লোক ক্ষুধার্ত ও গৃহহীন রহিয়াছে, 
কোন আশ|র আলোর সন্ধান পাইতেছে ৭1 
তখন আমাদের নয়কারগুলি ঘুদ্ধের পদ্ধতি- 
অবলম্বনে ব্যাপৃত। 

প্যে সষয় এসিয়া ও আফ্রিকায় পৃথিবীর 
অর্ধেক অধিবাসী বাচিক্া থাকিবার শ্বাভাবিক 
জীবন্যাত্রারও নিকগ্তরে রহিত্বাছে। তখন অপর 


৮০০০ 


সকলে তাহাদেক্স সময় সম্পদ ও উচ্ভম লৈন্য, 
নৌ ও বিমানবাহিশী-গঠনে লিপ্ে।গ করিয়াছেন । 
ইহাতে কোনই ফল হইবে না, কোন সমস্যাই 
সমাধান হইবে না)? অপর একটি যুদ্ধের 
সাময়িক ফল যাঁহাই হউক না কেন, উহার 
রাজনৈতিক ফল হ্ৃম্পষ্ট, অর্থাৎ পৃথিবাব্যাপী 
গণতান্িক নীতি ও আদর্শের সমাধি । 

“ইহার দ্বার! কেহই লাভবান হইবে না। 
বিজেত! যে জাতিই হউক না কেন, গণতস্্র অথবা 
কম্যুনিজম্‌ উহাদের আজিকার রূপ লইয়। টিকিয়া 
থাকিতে পারিবে না। স্বণা, ব্যাধি ও অনাহায়ের 
মারাত্বক ফল ফলিবে। 

“রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাবলীর তার 
নিদ্দ। করিয়া তিনি বলেন যে, উহার ফলে 
মানুষকে অমাসুষ করা হইতেছে। মানুষেক 
মর্যাদার জন্ক তাহার শ্বাতস্তরোর শ্বীরূতি চাই। 
সে যেন অজান! ভীড়ের মধ্যে হারাইয়। ন৷ যায়! 
লকল ক্ষেত্রেই আমরা মানুষের অবলুণ্তি ও 
সমরপজ্জ।র সর্বাদীপ প্রস্ততি দেখিতে পাই। 
আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া আমাদের অন্যতম 
প্রধান লক্ষ্য, অথচ আমরা ভুল পথে নিক্ষিপ্ত 
হইতেছি 1” 

রী ীটৈতগ্া-চরিতাম্ত জয়ন্তী উত্সব 
-পগত ওর। জ্যেষ্ঠ হইতে ৫ই জোষ্ঠ প্বস্ত প্িথি 
বৈষ্ম্ব সম্মিলশীর উদ্যোগে শ্রীশ্রীচৈতন্ত-চরিত মৃত 
জয়ী উৎসব অনুঠিত হইয়! গিয়াছে। প্রথম 
দিবস চালতা বাগান ১)৩ বৈষব সম্মিলনী লেনম্থ 
শ্ত্বীগৌরাঙ্গ মিলনমন্দিরে শ্রস্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত 
জয়ন্তী উপলক্ষে প্রীত্লীচৈতন্ত চরিতামৃত মহাগ্রন্থের 
একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোত্রীমোহন গুপু মহাশয় 
পৌরোহিত্য করেন। কবিরাজ প্রযুক্ত কাহুপ্রিয় 


উদ্ধোধন 


[ ৫ম বধ সংখ্যা 


গোস্বামী মহাশয় সস্তার উদ্বোধন-প্রলঙ্গে বলেন 
যে, বাঙ্গালা ভাষাকে যাহারা মনোজ রূপ দান 
করিয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে কাঁবয়াজ গোস্বামী 
অন্ততম। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের প্রেমধর্ম ভারতের 
বিশি্ সম্পদ । কৃষ্দান কবিরাজ গোস্বামী 
বিভিন্ন ভর্তিশাস্ত্রের গুস্কলার সংগ্রহ পূর্বক 
চরিতামৃত রচন1 করিয়া বাঙ্গালীর নিকট সেই 
সম্পদের পরিচয় দিয়াছেন । অতঃপর শ্রীশ্রী 
চৈতগ্ত-চরিতামূতের প্রদর্শশীর উদ্বোধন হয়। 
এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন সংস্করণের প্রাচীন 
চৈতন্তচরিতামূত গ্রন্থ প্রদশিত হয়! সভাপতি 
মহ|শন্ন বলেন যে কবিরাজ গোশ্বাধীর চৈতন- 
চরিতামূত মহাকাব্য ও দর্শনের সমন্বপ্র | তিশি 
যে কীতি রাখিয়া গিষ়্াছেন সমগ্র জগতে, 
তাহা প্রচার করিরা বাঙ্গালী জাতি ধন্য হইয়াছে। ূ 
দ্বিতীয় দিবস চেতলা শ্রীয়ামকষ্। মণ্ডপে 
শ্রীপীচৈতন্ত-চরিতামূত জয়ন্তীর ভ্বিতীঘ্ব দিবসের? 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়| 

জম-লংশোধন--উদ্বোধন, জ্যো্ঠ। ১৩৫৭ 
সংখ্যায় প্রকাশিত পরাড়ীখালে (ঢাক) স্বাম 
প্রেমানন্দ” শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমাননাদী 
মহারাজের মাতৃদেবী সশ্বন্ধে "2তনি একনিনেন' 
প্লেগে মারা গেলেন” এইকপ উক্ত হইয়াছে। 
ইহা সত্য নহে] তথ্যপংগ্রাহকের দিনলি/শ- 
পাঠে মনে হনব শ্বামী গ্রেমানন্নঙ্গী ১৯১৫ সনের 
মে মাসে এ কথা বপিয়াছিলেন, কিন্তু প্রক্কত 
পক্ষে তাহার মাতৃদদেবী ১৯১৭ সনে (১৩২৪ 
বাংলা, ওর! কাতিক ) গেহত্যাগ করেন। সুতরাং 
১৯১৫ সনে হ্বামী প্রেমানন্দজীর এ কথা 
বলা সম্ভব ছিল না। তাহার ভ্রাত়বধূ প্লেগে 
মার! যান। 








স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি-স 





তবাদ 


সম্পাদক 


( 


আচার স্বামী বিবেকাননা ১৯*২ সনের ৪ঠ। 
জুলাই শুক্রবার রাত্রি ৯-১* মিনিটের সময় ৩৯ 
বৎসর ৫ মাস ২৪ দিন বয়সে বেলুড মঠে মহা- 
সমাধি লাভ করেন এই সম্বন্ধে বাংল! দেশের 
তৎকালীন বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক ্েট্দ্ম্যান্, 
ইংলিশ ম্যান” “ইওিয়ান্‌ মির ও “বেঙ্গলী। 
সংবাদ-পত্রে যাহা বাহির হইয়াছিল উহার 
বঙ্গানুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে । কোন কোন 
'বাদের স্থানে স্থানে ভূল আছে, করেকটি তুলের 
প্রতিবাদও করা হইয়াছে। ভূলগুপি সংশোধন 
ন। করিয়া! সংবাদ কয়টি যথাষথ প্রক!শ কর! 
হইল] এমন কি, থিয়োলফিক্যাল্‌ সোসাইটির 
নুখপত্র 'ইতিয়ান মিররু' স্বামীজীর প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ হইয়াও স্থানে স্থানে তাহার সম্বন্ধে অতি 
সুকৌশলে যে অশোভন মন্তব্য করিয়াছেন, উহাও 
কিছুমাত্র বাদ দেওয়া হইল না। ইহাতে 
সেকালে বাংল! দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলঘ্বী শিক্ষিত 
শ্রেণীর মনোরাজ্যে স্বামী বিবেকানন্দ কিরূপ 
প্রভাব ব্্ডার করিয়াছিলেন, উহার মুম্পই 
আভাস পাওর। যাইবে । 
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) 


ষ্টেটস্ম্যান্‌, ৬ই ভুলাই, ১৯০২ লন 
-পরলোকে স্বামী বিবেকানল্দ_স্বামী 
বিবেকানন্দ কয়েক বৎসর পুর্বে আমেরিকায় 
যোগদর্শন সম্বন্ধে বন্কৃতা দির মহা আলোড়ন 
স্ষ্টি করিয়াছিলেন । তিনি গত শুক্রবার রাত্রে 
হাওড়া বেলুড় মঠে ( মন্দিরে) মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়্াছেন। তিনি বলিষ্ঠ ছিলেন এবং তাহার 
যুবোচিত আকৃতি নকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। 
ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি 
দেশের চারিদিক ঘুরি! তাহার পাশ্চাত্য 
ভূখণ্ডের অভিজ্ঞত। সম্বন্ধে বন্ততা দেন! ভারতে 
প্রত্যাবর্তন-কালে তাহার সঙ্গে কক্ষেক জন 
ইউরোপীয় শিষ্য এবং তাহাদের মধ্যে জনৈক 
ভদ্রমহিল! ছিলেন, কিন্তু তাহার কিছুকাল পরই 
চলিয়া যান। বহু শ্বদেশবাসী কর্তৃক অতান্ত 
সম্মানিত স্বামীর অন্তর্ধান আকন্মিক বলিয়াই 
অনুমিত হয়! অল্লক্ষণ ভ্রমণের পর মঠে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াই তিনি অন্ুস্থ বোধ করেন 
এবং তাহার খাটিয়ায় শুইয়া! পড়েন; কয়েক 
মিনিটের মধ্যেই তাহার প্রাণবাঘু বহিশতি হুস্ব। ১ 
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স্টেটস্ম্যান্। এই জুলাই, ১৯*১ জন 
-পরলোচে স্বামী বিবেকানদ্দ__শ্বামী 
বিবেকানন্দের আকম্মিক মৃত্যু-সংবাদ আমাদের 
রবিবারের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । ধাহারা 
ত্বাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন তীহারা বলেন ষে, 
তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছিলেন-_তাহারু বয়স 
ছিল মাত্র ৩৯ বৎসর। তিনি বর্তমানে বিলুপ্ত 
মেসা টেম্পল্‌ এগু ফ্রেণ্ড নামক সর্বজন- 
পরিচিত ফ্যাটনী ফার্মের কার্ধনির্বাহক কর্মচারী 
বাবু বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র ছিলেন। পরলোকগত 
স্বামীর প্রকৃত নাম নরেন্ত্রনাথ দত্ত। তিনি 


কলিকাতার দেণীয় বিষ্ভালয়গুলির একটিতে শিক্ষা 


প্রাপ্ত হন, কি্ড অধ্যয়নে প্রবেশিকা পরীক্ষার 
অধিক অগ্রদর হইতে পারেন নাই। স্কুল 
ত্যাগ করিবার অন্পদিন পরেই প্ররুতপক্ষে অন্তান্ত 
বনু ব্যক্তির স্তায় তিনি দেবী কালীর পরমভক্ত 
রামরুষ্খ পরমহংস নামক জনৈক পুরোহিতের 
ধর্মোপদেশ ছারা আকুষ্ট হন। ইনি কলিকাতার 
উপকণ্ে বক্লাহনগরের নিকট দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে 
থাকিয়। ধর্মশিক্ষা দিতেন। ধর্মভাব ও কৃব- 
সাধনের জন্ত রামরুষ্জ হিন্দু সম্প্রদায়ে সুপরিচিত 
ছিলেন। যুবক নরেজ্্রনাথ দত্ত তাহার অন্ততম 
শিষ্য হন। স্পষ্টতঃ প্রতীত হম্ব যে, এদেশে 
অবস্থানকালে ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়। তিনি 
বেদান্তদর্শনের রুহস্ত আয়ত্ত করেন। আধ্যা- 
স্মিক জ্ঞানে তিনি এরূপ পারার্শী হইয়াছিলেন 
ষে, সমাধিতে ব! ভাবাবেশে অভ্যন্ত রামকুষ্জ 
স্বয়ং তাহার শিষ্যের ভাবী মহত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্ান্ধাণী 
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উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ _৭শ সংখ্যা 


করিয়াছিলেন। নরেজ্্রনাথ পরে যাদ্রাজে 
যাইয়া কয়েক বৎসর অবস্থান করেন এবং 
রামনাদের রাজার যাছুয়র বিখ্যাত মন্দির- 
সমূহের একটিতে অধ্যক্নে রত হন। এখানেও 
তিনি যেদান্তদর্শনে পঙ্ডিত্যের জন্ খ্যাতি অর্জন 
করেন। র্লামনাদের রাজ! ও অন্তান্ত ব্যক্তিগণ 
তাহার প্রতি গভীর অন্ুর!গ প্রদর্শন করিতে 
থাকেন। £পর যখন ঘেধিত হইল যে, 
শিকাগো প্রদর্শনী উপলক্ষে তথায় ধর্মসমূহের 
একটি সম্মেলন হইবে, তখন রামনাদের রাজা 
এবং মাদ্রজের অন্তান্ত নেতৃস্থানীয় হিন্দুগণ 
নরেজ্্রনাথ দত্তকে সেখানে প্রেরণ করিতে মনস্থ 
করেন। 

নরেন্দ্রনাথ তখন ম্বামীতে পরিণত এবং 
পৈতৃক নাম পরিত্যাগ করিয়। স্বামী বিরেকানন্ 
নামে পরিচিত হন। ধর্মসম্মেলনে প্রদত্ত তাহার 
অভিভাষণ সকলের প্রভূত মনোষোগ আকর্ষণ 
করে। স্বামী প্ররূৃত পক্ষে বাণী ছিলেন না, 
কিন্তু অসাধারণ রূপে অনর্গল এবং বাহ্ৃতঃ 
সংশয়নিরসক বক্তৃতাদদান-পদ্ধতি আয়ত্ব করিয়া- 
ছিলেন। বেদাস্তদর্শনে গভীর প।রদণিত। থাকায় 
প্রক্কৃত পক্ষে তিনিই শিকাগোতে উহার একমাত্র 
ব্যাখ্যাতা৷ ছিলেন। নিশ্চিতই তিনি আগ্রহ- 
শীল ছিলেন এবং তাহার আগগ্রহশীলত! বক্তব্য 
বিষয়ে পূর্ণ অধিকারের সহিত লম্মিলিত হইয়া 
শআোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল। জগতের ধর্ম।- 
চার্ধদেত্ন এই মহতী সভায় তাহার বক্তৃতা 
সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়! তাহার! মতগ্রকাশ 
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শ্রাবণ, ১৩৫৭ ] 


করিয়াছিলেন। তিনি যে দর্শন ব্যাখ্যা করি 
ছিলেন উহ! তাহার অধিকাংশ শ্রোতার নিকট 
সম্পূর্ণ অভিনব ছিল। অতঃপর প্রচ হইতে 
আগত আধ্যাম্মিক-জ্ঞানসম্পন্ন এই ব্যক্তির যে 
কেবল অন্ুসন্ধানই কর! হইত তাহা নহে, 
পরস্ত তিনি আপনাকে বহু শিষ্য হার! পরিবেষিত 
দেখিতেন। এই শিষ্যগণের মধ্যে কয়েক জন 
কয়েক বৎসর পরে তাহায় অনুগামী হইয়। 
এই দেশে আসেন। স্বামী বিবেকানন্দ 
ভারতে প্রত্যাগমন করিয়! সর্বত্রই পরম 
উল্লামের সহিত সম্বর্ধিতি হন। মাদ্রাজ 
বোম্বাই ও কলিকাতায় সহমত লহত লোক 
তাহাকে অভ্যর্থনা কব্রিক়্াছিলেন। রাজপথ-সমুহে 
বহু বিজয-তোরণ নিমিত ও এ্রকতান বাদিত 
হইয়াছিল এবং উত্বেজিত জনত1 অশ্ব সরাইয়। 
তাহার গাড়ী আপনারই ট|নিয়। লইয়। 
গিয়াছিশ। কলিকাতার আনন্দেচ্ছুল কয়েক 
দিন স্থায়ী হইয়াছিল। প্রত্যেকেই স্বামীকে 
অতিথিরপে পাইতে এবং তাহার কফরমর্দন করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন। দেশীয় সংবাদপত্র-সমূহ 
কয়েক দিন যাবৎ তাহার প্রশংসান্প এবং আমে- 
রিকায় তিনি ষে আশ্ঘ সাফলা লাভ করিয়াছেন 
উহ্থার বর্ণনায় ভরপুর ছিল। অতঃপর অকম্মাৎ 
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স্বাধী বিবেকানন্দের মহাসমাধি-লংবাদ 


৩৩১৯ 


কিছুকাল নীরবত! চলিল, পরে লোক কানাধুষ! 
করিতে লাগিল যে, স্বামী পশ্চাদপলরণ করিয়।- 
ছেন। প্রক্কৃত ঘটন! এই ষে, স্বামী বিবেকানন্দ 
দেখিতে বলিষ্ঠ হইলেও যথার্থতঃ তন্রপ ছিলেন 
ল1। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রকাশ্ত ভাবে 
মাংসাহার সমর্থন করিয়! তাহার গোড়া ভ্রাতৃগণের 
ঘলে তিনি নিদারুণ বেদন! দিয়াছিলেন। তিনি 
বিশ্বাম করিতেন ষে, ইহ! ( মাংসাহার ) হিন্দুধর্ম 
নিষিদ্ধ নহে, শিশ্চিতই ইহ হিন্দুধর্মের পক্ষে 
অত্যাবন্তকীয় নহে ; ফলে মতইৈধের হি হয় 
এবং তাহার অনেক অনুগামী সরিয্লা পড়েন। 
তাহার পূর্বতন উপদেশকের স্থৃতিরক্ষাকল্পে বেশির 
ভাগ ট।দ। ইংলগ্ড হইতে তুলিয়! তিনি রামরষণ 
মিশন স্থাপন করেন। কলিকাতায় প্লেগ আরস্ত 
হইলে এই প্রতিষ্ঠান প্রভূত সৎকার্ধ করিয়াছিল। 
হাওড়া জেলায় বেলুড়ে হুগলী নদীর তীরে মঠ 
ব। মঙ্গির ক্রীত এবং কয়েকটি অনাথালর 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগিনী নিবেদিতা পরলোকগত 
স্বামীর অন্যতম প্রধানা শিষ্াা। তিনি এখন 
আলমোডায়় অবস্থান করিতেছেন । ২ 


ট্টেটস্ম্যান্‌, ৯ই জুলাই, ১৯০২ সন_ 
নব হিন্দু আন্দোলনের অন্ততম খ্যাতনামা 
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ব্যক্তি যে শুক্রবার রাত্রে পরলোকগমন করিয়া" 
ছেন, সে সংবাদ এই পত্রিকার স্তপ্তে পূর্বেই 
প্রকাশ করা হইয়াছে । স্বামী বিবেকানন্দ 
তাহার ধরনে একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এবং 
তৎসন্বন্বীয় বিবরণী প্রমাণ দেয় যে, তাহার 
ব্যক্তিত্ব বিশেষ আকর্ষনীয় ছিল। তিনি রামকৃষ্ণ 
পরমহুংসের সর্বপ্রধান শিষ্য ছিলেন। বাংলায় 
ও মাদ্রাজে তাহার বছু অনুরাগী ছিল। পাশ্চাতা 
হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহার সম্র্ধনা উপলক্ষে 
থে বিপুল ওৎসুক্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা 
কলিকাতার অনেকেই ন্মরণ করিবেন। প্রধান্তঃ 
তাহার উপদেশ ও কর্ম চিন্নাচরিত ধর্মবিশ্বাসের 
আনুষ্ঠানিক রীতিসঙ্গত ছিল না বলিয়। গৌড়। 
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[ ৫২ম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


হিম্দুগণ তাহাকে কম দন্দেহু করিতেন ন1। 
কোন ব্যক্তির স্বিন্ধা ও ধর্মপরায়ণতা যাহাই 
থাক না! কেন তিনি বদি প্রকাশ্য ভাবে শিক্ষা 
দেন ষে, কেবল মাংলাহার করিলে হিন্দু জাতি 
পৃথিবীর অন্ান্ত জাতিসমূহের মধ্যে নিজেদের 
মুক্তির পথ করিয়া! লইতে পারিবে, তাহা হইলে 
তাঁহার ন্বধর্মাবলমী জনসাধারণ কর্ৃক উহা! 
লমধিত হইবে বলিয়া কদাচও আশা! কর! যায় 
না। স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীয় অপর প্রান্তে 
বিজয়ী হইয়াছিলেন। শিকাগোর বিখ্যাত ধর্ম- 
সম্মেলশীতে তাঁহার অতুলনীয় চেহার৷ এবং 
বন্ুতার মোহিনী শক্তি বিরাট জনসংঘকে মন্ত্মুগ্ধ 
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বিশ্বাসের জন্মভূমি ঘুক্তত্াষ্ট্রে প্রাচ্যের গেক্ুয়া- 
পরিহিত সন্মাসী পরিগৃহীত হইয়াছিলেন ; 
এধং মিঃ কিপলিংএর অনন্ুকরণীষ্ লামার 
(তিব্বতের যৌদ্ধ সন্ন্যাসী) ন্ায় তিনি অভিষোগ 
করিতে পারিতেন ষে, "যাহার! এ পন্থা অনুসরণ 
করে, তাহারা নির্বোধ রমণীগণ দ্বারা বিতাড়িত * 
হয়।” ইংলণ্ডেও তিনি এক শ্রেণীর কমবেশী 
চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছেন । 
ইহারা নানা কারণে ইহাদের পৈভ়ক ধর্মে সন্ত 
নহেন। ছয়সাত বৎসর পূর্বে লগ্ডনে প্রচলিত 
ধর্ষের বিরুদ্ধ পিভৃতপথের অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিগণ 
স্বামীর শির্দেশিত শান্ত ও নিবৃতিমূলক পথ সমক্জে 
সময়ে অতিক্রম করিতেন। ধনবতী ভদ্রমহিলা- 
গণ তাহাকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। 
তাহার গেরুয়। পরিচ্ডদ, %মতকার উষ্ীষ, 
পরিপূর্ণ প্রশান্ত মুখমণ্ডল, তুল্য মর্যাদাবিশিষ্ট 
মধুবধিণী বাণী সঙ্থায়ে তিনি তাহাদের বৈঠক- 
খানায় সর্বাতিক্রাস্ত দর্শনীয অলংকারদপে শোভা 
পাইভেন। ক্ষীণালোকোজ্জল বেলগ্রেভিয়ান কক্ষ- 
গুলিতে গ্রীষ্মের লিগ্ধ সন্ধ্যায় প্রধানতঃ এক 
একটি ক্ষুদ্র ভক্তমহিল!গোষ্ঠীর নিকট তাহাকে 
বক্তৃতা দিতে দেখা যাইত তাহাদের দৃষ্টিতে 
ন্নরণাতীত কালের প্রাচাদদেশাগত এই খ্ষি 
এীশ্বরিক আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেদাস্ত- 
দর্শন রূপ কূপ হইতে তিনি ষে তৃষ্ণানিবারক 
বারি উত্তোলন করিয়াছিলেন বলিয়া! মনে হইত, 
এঁ ঝায়ি তাহার! পান করিতেন। তিনি অনর্গল 
ভাবে চিত্তাকর্ষক ভাষার ও নিরস্তর গাভীধের 
সহিত এই বাণী প্রচান্ন করিয়াছেন ১ ভারতের 
সকল ধর্মের লক্ষ্য এক, পূর্ণতা সহায়ে আত্মার 
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[99720700879 006 
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মুক্তি) প্রত্যেকেই ন্বরপতঃ চীশ্বর | বাধ ও 
আভাস্তর প্রকৃতি বশীভূত করিয়া অস্তরনিছিত 
দেবত্বের বিকাশ করা ও মুক্ত হওয়াই মানবের 
আদর্শ । জ্ঞান বা কর্ষ বা উপাসনা বা মনঃ- 
সংঘম, ইহাদের মধ্যে এক বাঁ একাধিক বা 
সকলগুলি দ্বার! মুর্তিলাভ করিতে হইবে ; ইহাই 
ধর্মের পূর্ণাঙ্গ । ধাহাদের মন ধুষ্টশান্গসম্মত 
প্রটেষ্টাপ্ট মতের নঙ্গর স্থান হইতে সরিয়া গিয়াছে 
এবং ধাহায়। সন্দেহ ও ভ্রমের গোলক-ধাধা!য় ভ্রমণ 
করিয়া মানুষের অৃষ্টের প্রধান গ্রন্থি বেকোন 
উপায়ে মোচন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে- 
ছেন, তীহাদের পক্ষে সুদুর প্রাচ্চ এবং 
দূরতম অতীত হই'ত আনীত স্বামীর বাণী অস্ততঃ 
কিছুদুর পর্স্ত অনুসরণ করিবার উপযোগী বলি! 
খেই ধরাই দেয়। স্বামীর বিশ্বহিতপরি- 
কল্পনায় তাহার অনেক ইংরেজ ও মার্কিন 
শিষ্যের অবদান রুহিয়াছে। করেক জন তাহাকে 
অনেক অর্থ দিয়াছেন। যাহা হক, ততপ্রবর্তিত 
পদ্ধতি স্থায়ী হয় নাই এবং তিনি হিন্দুধর্ষের 
আচুষ্ঠানিক নিয্নম লত্ঘন করায় তাহার প্রভাব 
অনেক কমিক গিয়াছে । এ বিষয়ে €কোন 
প্রশ্নই উৎ্খ।পিত হইতে পারে না যে, বর্তমানে 
ভারঙ্েযর প্রাচীন চিন্তা ও মতষাদের প্রতি 
পাশ্চাত্য জীবনের যে বর্ধমান অনুরাগ পরিলক্ষিত 
হইতেছে ইহা ব্ছুলাংশে স্বামী বিবেকা- 
নন্দের প্রভাব; কিন্তু ইহা বলা বাইতে 
পারে যে, তাহার নিজের ব্যাখ্যান- প্রণালী 
প্রাচীন-ভারতের ধাধিগণের নিকট যেরূপ খণী, 
ইউরোপের আধুনিক চিস্তানায়কগণের নিকটও 
অন্ততঃ সেইরূপ খপী | ৩ 
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েটুদ্ম্যান্‌ পত্রিকার ১৯০২ লনের ৯ই জুলাই 
তারিখের সংখ্যায় নিম্মলিখিত প্রতিবাদ পত্র 
প্রকাশিত হইয়াছিল £ 


পরলোকে স্বামী বিবেকানষ্দ 
সম্পাদক, ট্েট্দ্ম্যান্‌ 
মহাশয়, ন্বমী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে 


আপনার বিবরণীতে কয়েকটি ভূল আছে। 
আপনি বলিয়াছেন স্বামীর গর রামকৃষঃ 
কোন মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। প্রকৃত 
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[ ৫ম বর্ধ--৭ম সংখ্য। 


ঘটনা! এই যে, তিনি মাত্র ছয় মাস (প্রায় ১৮৫৬ 
সনে) দক্ষিণেশ্বরের মন্দিয়ে পুরোহিত ছিলেন, 
পেখানে তিনি সাধকের ল্যান প্রায় চল্লিশ 
বংসর বাস করেন। স্বামী কলিকাত] বিশ্ব- 
বিগ্ালরের বি-এ পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন, 
এবং আপনি যে বলিয়াছিলেন_তিণি মাত্র 
এপ্টেম্স পর্বস্ত পড়িয়াছেন ইহা সত্য নহ্থে। 
তাহার বেদান্ত জান আদৌ আপনাদের ইংরেজী 
অনুবাদ পড়িয়া হয় নাই, পরন্ধ লংস্কতে তাহার 
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মিটাইতে অধিকতর অভিলাষী ছিলেন। 
কলিকাতা, জুলাই ৮। ৎ 
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ংসারের প্রতি 


অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্‌-এ 


সংসার, 
মোহন মূরতি তব 
ভুলিয়েছিল মোরে 
যবে ছিল মুগ্ধ আখ 
কর্নার রঙিন স্ফটিকে। 

কিন্ত 

চূর্ণ বিচরণ যেন 
আজ সেই ম্ষটিক রঞ্জিত! 
তব স্বরূপ এবে 
নহে পূর্ণ অজ্ঞাত 
আমার সমীপে 
আজি বুঝিপাছি আমি 
নহ তুমি শাস্তির আগার । 


ত্যাগ-ক্ষমা-ধৈরয 

স্সেহ-মমতার-রজ্জু 

পরাইয়! নির্ধনের গলে 

কর তা'র জীবনের ক্ষয়। 

এসব গুণরাজি-_ 

ভূষণ সুন্দর যেন 

কাপট্য কাল ভূজঙ্গিনীর | 
জানি, 

ক্রু আবর্তে ফেলি” 

মানবগণে তুমি 

কর সর্বহারা, 

অকালে কর পক 

কষ কেশদাম, 


৩৪৪ 


উদ্বোখন 


দুদ শরীয়ে কর 
জীবন্ত কঙ্কাগ। 

নাশ শাস্তি, 

নাশ সুখ 

যতনে পাজানে। গেহ 
কর ছারখার, 

বুকের শিশুকে নাও 
সবলে কাড়িয়া, 
কৃতদ্বতা মহাপাপে 
মহত্বের কর অপমান। 
অধৃষ্ঠ, প্রকাশে অক্ষম 
বেদনার তুযানলে 

দহ চিত্র মানবের 
অনন্ত প্রকারে। 


জানি সব-ই 
মরমে মক্সমে | 
তবু 
তুমি কী করিতে পার 
করি যি অনুভব 
অস্তরে অস্তরে-_ 
এ নহে স্থান কভু 
স্থথ লভিবার, 
ছুখ-শোক মোদের নিতাসহচর, 
সুখ আকন্মিক সঙ্গী 


[ ৫২ম বর্ষ-”?ম সংখ্য। 


জীবন-পথের-_ 

খর রবিকর তপ্ত 
অজান] পথেতে ফণা 
অপ্রত্যাশিত কোন 
স্বশীতল অশ্ব মহ|ন্‌। 
জানি যদি 

নির্মম কণ্টক 

পথের চিরপরিচিত, 
ভূষণ পথের সে যে, 
তা-ই তরে পথের গৌরব। 
জানি যদি এই সত্য 
সমগ্র অন্তরে, 

কণ্টক বিষম হবে 
মুকুট-ভূষণ | 


ভগবৎ-প্রেগ্রজ্জুবলে 
মন্থন করিব ধীরে 
বিষের সাগর-_ 
অমৃত করিবে মেরে 
অমর অব্যয়, 

আর যত তীত্র হল!হল 
মহাস্থির সদ্দাতুষট 
নীলকণ্ঠ সম 

ধরিব এ কণ্ঠ-মাঝে 
পরম হয়ষে। 


বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য”* 


ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার, এমৃ-এ, পি আব্-এস, পিএইচ -ডি 


বাংল। দেশের ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্োর 
ইতিহাসে এই গ্রন্থানি অনেক নৃতন আলোক- 
পত করিয়াছে] বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির 
ক্রমবিকাশ ধাহার! বৈজ্ঞ/নিক রীতিতে আলোচন। 
করিবেন, তাহাদের পক্ষে এই গ্রন্থের মতামত 
উল্লেখ ও আলোচনা করা অপরিহাধ্য হইবে! 
লেখকের সিদ্ধান্ত সর্বত্র গৃহীত হইবে না 
নিশ্চিত, কিন্তু তাহাকে উপেক্ষা করিয়! ইতিহাস 
রচনা করা একদেশদশিতা-দে।সে দুষ্ট হইবে। 
লেখক প্রথম হইতে শেষ পাণ্যন্ত যুক্তি-তর্কের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীক্ষ বাণ অক্লাস্তভাবে বর্ষণ করিয়া 
চলিপ্পাছেন। তাহার সন্ধান অধ্যর্থ--অস্তরের 
মর্দস্থলে যাইয়। সেই বাণগুলি প্রবিষ্ট হয়। ধাহার! 
চির।চরিত মত ও পথকে অআদ্ধা ও ভক্তি করেন, 
্াহাদের জদয় এই শরজাল-নিক্ষেপের ফলে 
রক্তরঞজিত হইবে, কিন্ত সত্যের অন্ুসন্ধানকেই 
ধাহারা জীবনের ব্রত বণিম়| গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার। গ্রন্থকারের সহিত সর্বত্র একমত শ। 
হইলেও তাহাকে সহ ও সহায়ক বলিয়। 
অভ্যর্থনা করিবেন | 

গ্রন্থখানি আলোচনা করিতে যাইয়। সর্বধ- 
প্রথমে দৃষ্টি পড়ে লেখকের ভাষার উপর । 
স্বামী বিবেকাননের গ্রন্থাবলী পড়িয়া, দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশের সাহচর্ধ্য করিয়া এবং কুলদা'প্রলাদ 
মঙ্লক ও সত্যেন্্রনাথ মজুমদারের সধ্য-বন্ধনে 
আবদ্ধ থাকিয্না যৌবনে লেখক ষে ফেনিল 


বাংলা চরিত-্রস্থে প্রীচৈতন্ত-স্হ্ীগিরিজাশঙ্কর 
প্রকাশিত | রয়াল আটি গেজ, ৩৪৫ পৃষ্ঠা। মুল্য ৭২ টাকা । 
্‌ 


উচ্চাসময় ও গম্ভীব-নিরখ্ধোষ-পুর্ণ ভাষায় পশ্বামী 
বিবেকাঁপন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী” ও 
“বাংলার বপ” লিখিয়াছিলেন, আজ তীহার 
পরিণত বয়সের রচনায় তাহার চিহ্নমাত্র নাই। 
এ ভাষা কোথাও অশশি-গর্ভ মেঘের কথা, আবার 
কোথাও ফল ভারে অবণত রসাল বৃক্ষের কথা 
শরণ করাইয়! দেয়। রাজা রামমোহন রাষ্সকে 
বাংশা গগ্ঠস|হিত্যের অন্যতম অআষ্টা বল] হয়) 
কিন্ত গত দেডশত বৎসরের মধ্যে তাহার রচন।- 
শৈলী কেহ সঙ্ঞনে অনুসরণ করেন নাই। 
গিরিজশঙকর বাবুর ভাষা যেন রামমোহন রায়ের 
তক বিচ|রের ভাবার আধুনিক সংস্বক্পপ। 
্ীচেতব্বদেবের চরিতকথ| সর্ধজন-বিদিত ; 


সুতরাং একটি ঘটনার পর আরেকটি 
ঘটনা! কিরূপে ঘটিল তাহ! জাশিবার জন্য 
আকুল আগ্রহ হইবার কথ! নহে। কিন্ত 
গিরিজা বাবুর গ্র্থ পড়িতে পড়িতে মনে 


হয় যেন কোন ডিটেকটিভ উপগ্তাস পড়িতেছি 
অথবা কোন অজ্ঞাত মহাদেশের আবিষ্ষায়ের 
কাহিনী পড়িতেছি। লেখক অপূর্ব কৌশল- 
ক্রমে বুন্দবনদাসের শ্রীতৈতন্ঠভাগবত, লোচন- 
দাসের শ্রীচৈতন্তমঙগল, জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল 
ও কৃষ্ণদ।দ কবিরাঞজজ গোস্বামীর এ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামৃত হইতে কালাম্নারে এক একটি 
ছোট ঘটনা বাছিয়। লইয়াছেন; বাবহারজীবীর 
সুনিপুণ বিশ্লেষনী প্রতিভার দ্বারা উহার অস্তণি- 


রায়চৌধুরী প্রীত এবং কলিকাঁত। বিশ্ববিস্তালয় কর্তৃক 


৩৪৬ 


হিত রুহন্ত উদঘাটন করিয়াছেন এবং মনো- 
বিজ্ঞানীর অন্তূষ্টি সহকারে একই নুত্রে মণি- 
গণকে গাধিবার ভঙ্গীতে বিভিন্ন ঘটনাকে এক 
স্বসম্পূর্ণ সমগ্রতার কেন্দ্রে আবন্তিত করাইয়াছেন। 
বন্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্তাস হইতে রবীন্দর- 
নাথের রাজসিংহের সমালোচনা যেমন শিল্পকল! 
হিসাবে নৃতন নহে, তেমনি আকর চরিত- 
্রন্থগুলি অপেক্ষা এই পর্যালোচনামূলক গ্রন্থথানির 
এতিহাসিক মূল্য কম হইবে না বলিয়া আমার 
বিশ্বাস। 

জয়ানন্দ-বণিত দিরল্য, গ্রামের মুসলমানগণ 
কর্তৃক নবত্ীপের ত্রাঙ্গণদের উপর অত্য।চার- 
কাহিনীর বিশ্লেষণ দিয় গ্রন্থের আরম্ভ করা 
হইয়াছে। গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে 
“যবনক্লাজভীতি দৃরীকরণ এই যুগধর্মের অস্তভূষ্ঞি 
(পৃঃ২২)) প।ষগ্ডান্‌ পরিচূর্ণয়ন্ আর যবশ- 
রাজভীতি দূরীকরণ” এই ছুই সামাজিক ও 
রাজনৈতিক কারণে গল্প হইতে ফিরিয়। শিমাই 
অধ্যাপন! ছাড়িয়া দিয়া টৈষ্ণব আন্দোলনে 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন” (পৃঃ ৯৫)। বুন্দাবন- 
দাস বলেন যে পাষণ্ডেরা নিরবধি বৈষবের 
নিন্দা করে শুনিয়া নিমাইয়ের 

“চিত্তে ইচ্ছ| হৈল আত্ম প্রকাশ করিতে। 

ভাবিলেন আগে আসি গিয়! গয়| হইতে ॥” 

"আগে আসি গিয়া গয়্া। হইতে” কথাটি 
হইতে গিরিজাশঙ্কর বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন__ 
“গয়। যাইবার পুর্বেই, গয়া হইতে ফিরিয়! 
তিনি যাহা করিবেন তাহ! স্থির করিয়! ফেলিয়া 
ছেন। এই সংকল্পকে কার্যে পরিণত করিতে 
গিল্নাই তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্শের শ্রষ্ট! এবং 
সেই জন্যই তিনি নবদ্ধীপে কৃষ্ণের অবতার" 
(পৃঃ ৯৭-৯৮)1| গন্না হইতে প্রত্যাবর্তনের 
কমমেক মাস পরে বিশ্বস্তর মিশ্রকে নবদ্বীপ 
সমাগত বৈষ্ববৃন্দ অভিষেক করিয়া শ্রীক্ষণ- 


উদ্বোধন 


[ ৫২ষ বর্ষ--"ম সংখা। 


রূপে পুজা করেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে লেখক 
বলেন_-“বৈষ্ণবলমাজের সম্মুথে বিপদ ছুইটি। 
প্রথম-_পাষতী, দ্বিতীয়-_যবনরাজভীতি /। এই 
সহ্কটসমস্য! পুরণের ভার যে বীর দুবক গ্রহণ 
করিলেন তিনি বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও নবধীপের 
সকল বৈষ্ণব শ্্রীবাসেক্র বাড়ীতে অভিষেক 
করিয়! তাহাকে অবিসংবাদিরিপে বৈষ্ণব-সমাজের 
নেতৃত্ব ছাড়িয়া দিলেন” (পৃঃ ১০৬-১৯৭ )1 

শ্রীমপ্ভাগবতে দেখা যায় ষে শ্রীরুষ্ণ যখন 
কংসের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন তখন 
মন্লগণ তাহাকে অশনিরূপে, পিতামাতা সুকুমার 
শিশুরপে, পুরনারীর! সাক্ষাৎ ম্দনরূপে ও কংস 
তাহাকে প্রত্যক্ষ যমরপে দেখিক়াছিলেন। 
বিভিন্ন লোকের মনের ভাব অন্ুযাষী একই 
ব্যান্ত ব৷ একই ঘটন। বিভিন্নবপে প্রতিভাত হয়। 
মুসলমানরাজ-ভীতির আশঙ্কায় পূর্বধঙগ হইতে 
নবন্ীপে স্থানস্তরিত গ্রন্থকার__-যিনি অত্যন্ত 
নিকটে থাকিয়া মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু দাশের 
মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া ঘবন্ব দেখিয়াছিলেন-_-তিনি 
শ্রীচৈতন্তের নবন্ধীপ-লীপ। এরপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়৷ 
দেখিলে বিন্মিত হইবার কিছুই নাই। তবে 
স্থপপ্ডিত গ্রন্থকারকে ম্মরণ করিতে অনুরোধ 
করি যে বাংলার গণেশ বা দনুজমর্দিনদেব, রাজ- 
পুতনার র!ণা প্রতাপ অথব! মহারাষ্ট্রের শিবজী 
যুনলমানরাজ-ভীতি ঘুর করিবায় জন্য বিশ্বস্তর 
মিশ্র অপেক্ষা অনেক বেশী উদ্ভম করিয়াছিলেন 
ও অনেক বেশী কৃতকার্ধ্য হইয়।ছিলেন। তীহান। 
গোত্রা্ষণ-প্রতিপ।লক ছিলেন) তথাপি কেহ 
তাহাদিগকে স্বয্₹ং ভগবান, অংশ অবতার 
এমন কি আবেশ অবতার বলিয়াও অভিষেক 
করে নাই, পুজা করে নাই। আমাদের সহিত 
মতে না মিলিলেও এক্ষেত্রে লেখকের যুগোপ- 
যোগী এবং মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীকে অনাদর করিতে 
সাহসী হই না। 
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কিন্তু লেখকের অপর দুইটি অনুমান ও 
ইঙ্গিতকে কিছুতেই মানিয়৷ লইতে পারিতেছি 
না। একটি হইতেছে নিষাইক্সের সন্গাসের 
কারণ লেখক বলেন “লক্ষীর মৃত্যুতে 'সংসর 
অনিত্য, কেহ কার নহে এই তত্বজ্ঞ/নে'র উদয়ে 
ভবিষ্যৎ সন্্যাসের বীজ উপ্ত হয়। ইহা অনুমান 
নয়, ইহা প্রতাক্ষ” (পৃঃ ৯১)। গয়া হইতে 
প্রত্যাবর্তনের পথে নিমাইয়ের শ্রীরুষ্ণ-বিরহকে 
লেখক বলেন--প্প্রাকৃতে ইহা লক্ষ্মীর জন্য 
বিরহ অনুমান অসঙ্গত হইবে না” (পৃঃ ১০০ )। 
এখানে গিরিজ! বাবু তাহার বন্ধু ডক্টর সুশীল 
কুমার দে'র একটা অন্ুমানকে জোর দিয়! 
সিগ্ধান্ত-কপে দাড় করাইয়াছেন। ভকীর দে 
লিখিয়াছেন যে %[॥ 18 708811018, 1)0 7) 
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ঘোল বছরের ছেলে ষ্ি ভালবাপিয়া একটি 
মেপেকে বিবাহ করে এবং ছই তিন বৎসর 
পরে সেই মেষেটর মৃত্যু হয়। তাহ! হইলে 
সেই শোকের আঘাতে নল্নামী হইতে হইলে 
সে মৃতাব পরই সন্ন্যালী হইবে; আবার 
বিবাহ করিয়া তিন চান বংসর সংসার করিয়া 
তারপর সন্ন্যাসী হয় ন--মনোবিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য 
না থাকিলেও আমর! তো সাধারণবুদ্ধিতে 
ইহাই বুঝি। একটা নূতন কথা বিবার পোভে 
সাধারণ জ্ঞানকে বিলর্জন দেওযা কি খুব 
মত? 

গিরিজাশহ্কর বাবুর হিতীয় কথা--যাহার 
মহিত আর্ম একমত হইতে পারি না-_তাহা 
হইতেছে বুন্দাবনদাসের জন্ম লইয়া। তিনি 


'বাংল। চরিত-গ্রন্থে শীচৈতন্ত, 


৩৪৭ 


শ্রীচেতন্তের  সন্নযাসসময়ে জয়ানন্ন-উল্লিখিত 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপরিচয় এক নারান্গণীর (যিনি 
ধাত্রীমাতা নারায়ণী হইতে ভিন্ন এবং ধাহার 
সঙ্গে উল্লিখিত শর্বাণী, স্ুভদ্র! চন্দ্রকল। সম্ঘন্থে 
কোন গ্রন্থে কিছুই পাওয়া যায় না) নাম দেখিয়া 
সিদ্ধান্ত করিঘ্াছেন যে বুন্দাবনদান নিজে 
বলিলেও তাহার মাঝের বয়স তখন চারিবৎ্সর 
মাত্র ছিল না (পৃঃ১৫৬) এবং কোন রূপ 
কারণ না দেখাইয়! স্থির করিয়াছেন যে তখন 
প্নারায়ণীর বন্ধস বিুত্রিক্। হইতে কিছু বেশীই 
হইবে” (পৃঃ২০৩-২০৪)। এই প্রসঙ্গে 
১৪৫ পৃষ্ঠাক্স নিত্যানন্দের শ্রীবাসের বাড়ীতে 
থাকিবার ব্যবস্থা! ও ১৫৬ পৃষ্ঠায় নারায়ণা কর্তৃক 
শ্রীচেতন্যের উচ্ছিষ্ট ভোঞ্জন সম্বন্ধে যে উৎকট 
ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে কোন আলো” 
চনা করিয়া লেখকের অশিষ্ট ইঙ্গিতকে কোনরপ 
গুকত্ব দিতে আমি রাজী নহি। 

বাংলাভাষায় লিখিত চরিতগ্রন্থগুলির তুলনা- 
মূলক আলোচন। করিতে যাইয়। গিরিজাশঙ্কর বাবু 
একটি মৃল্যবান্‌ আবিষ্কার করিয়!ছেন_-লোচনের 
চৈতগ্তমঙ্গল ষে আকারে এখন ছাপা হই্নাছে, 
তাহাতে কৃষ্ণদাস কবিরাজরুত শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত 
হইতে বু অংশ প্র্রক্ষিপ্ত হইয়াছে_-"এতট। 
আক্ষরিক মিল প্রক্ষিপ্ত বাতিরেকে হইতে 
পারে না” ( পৃঃ ১৪৫) পলোচনে এইরূপ বহু 
প্রক্ষিপ্ত আছে” (পৃঃ ২৫*)। কলিকাত। 
বিশ্ববিগ্তালয়ের বাংলা সাহিত্য বিভাগের কর্তব্য 
লোচনের চৈতন্যমঙ্গল ও অন্যান্য প্রাচীন চরিত- 
গ্রন্গুলির পুক্বাতন পুঁথি সংগ্রহ করিয়! তাহাদের 
পাঠ মিলাইয়! কবির নিজের লেখাকে উদ্ধার 
করা। যতদিন পর্যন্ত এ কাধ সম্পন্ন না! হুইতেছে 
ততদ্দিন পর্যন্ত অনুমানের আশ্রয় লইয়। কাজ 
চালাইতে হইবে। 

গোবিনাদাসের কড়চার অনেকগুলি পডক্জি 
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প্রীচতন্যভাগবত ও শ্রীচেতন্য-চরিতামৃত হতে 
লওয়া ইহা গিরিজ! বাবুর দ্বিতীর আবিষ্কার । 
ইহ! সত্বেও তিনি কড়চাকে সম্পূর্ণ জাল 
বলেন না ( পৃঃ ২৬৪)। 'মামিও বার বৎসর পুর্ব 
আমার ্শ্রচৈতনাচরিতের উপাদ।ন” গ্রন্থে লিখিয়া- 
ছিলাম_-“কড়চার আগাগোড়া সমন্তটাই যে 
জয়গোপাল গোস্বামীর কল্পনাপ্রহ্ুত, তাহার কোন 
প্রকার প্রান ভিন্তি নাই, একথা বলাও 
সঙ্গত মনে হয়না! কোন প্রকার নিরষোগ্য 
প্রমাণ না পাইলেও আমার বিশ্বাস যে গোস্বামী 
মহাশয় হয়ত কোন কীটদষ্ট প্র/চীন পু থিতে 
সংক্ষিপ্ত ভাবে য|হ| পাইম্সছিলন, তাহ!ই 
পল্লবিত করিয়া নিজেব ভাষায় লিখিয়! “গে|বিন্দ- 
দাসের কড়চ।” নাম দিয়া প্রকাশ 
করিয়াছিলেন |” 

লেখক বু নঙ্গ্প্রিমাণ উপস্থিত করিয়া 
দেখাইতে চেষ্ট! করিয়ছেন যে শ্রাচৈতম্যদেব 
নবধ্ধীপলীলায় ও নীলাচললীলায় অপূর্ব সংগঠন- 
শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ইহার বিকদ্ধ মত 
পোধণ করিয়া ড্র স্থশীলকুমার দে লিখিয়াছেন-_ 
“118 10859? 1180, 110 1)19 81710612098] 81১9010) 
61010, 6161791 6186 61101601610 আ।11110050058 
০ 1000100 & 56০৮ 01" ৪. 5756811) ** শ্রীন্চতণ্য- 
দেবের সময় ও ইচ্ছ! না থকিণেও তীহার 
ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়! এক বিরাট সম্প্রদায় 
গড়িক্স! স্টঠিয়াছিল একথ। অস্বীকার কর! যার 
না। নবন্ধীপে কাজীদলনব্যাপারে অথব! 
অদ্বৈত, নিত্যানন ও দশনামী সম্প্রদায়-ভূক্ত বহু 
বিভিন্নপন্থী ব্যক্তিকে এবং নূপ সনতন ও রায় 
রামানন্দ প্রভৃতি প্রভাবশলী রাজপুক্ষকে 
বিশেষ বিশেষ কার্যে নিষুক্ত করায় তাহার 
সংগঠনশক্তি অবশ্তই প্রকাশ পাইয়াছিল ; কিন্ত 
তাহাকে ষে এপ্নন্য রাজনৈতিক নেতাদের মতন 
বিশেষ চেষ্ঠা করিতে হইয়াছিল তাহার কোন 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--৭ম সংখ্য। 


প্রমণই নাই। নেতৃত্বলাভের জন্য শ্লীচৈতন্য 
সক্রিয় বা সচেতন ভাবে কোন চেষ্টা করেন 
নাই। প্রাক*্চৈতনাষুগের বৈষ্বসমাজও একটি 
সুচিদ্তিত পরিকল্পনা করিয়া বাংলাদেশে ষোড়শ 
শতাঁকীতে শ্রীকঞ্ককে উপস্থিত করিয়াছিলেন 
বলিলে নবন্বীপলীলা একটি যডযস্ত্রেরে আকার 
ধারণ করে। 

গ্রন্থকার ইতিহাসের ছাত্র নহেন। তাই 
তিনি বাংলার সুলতানদের কালনিরয়ে এখন 
পরণাস্ত ট্রয় ও ভিন্সেণ্ট শ্রিথের দেওয়া তারিখকে 
মানিয়। লইয়াছেন। এসব বিষয়ে টমাস ও 
ভট্টশ/লী অনেক অধিক নির্ভরষে'গা । কোথাও 
কোথাও তাণ প্রমাণাদি অনুসগ্ধান ন। করিয়। 
সংস্ক'র ব! ধারণাবশে কিছু বলিয়! ফেলিয়াছেন। 
একটি মাত্র উদাহরণ দিব। তিনি বলেন__ 
“ভাগবতের অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্বে 
শঙ্গরাচার্্য দেহর্ক্ষ। কবিয়াছেন।” একথ! সত্য 
হইলে একাদশ শতান্দীর প্রারস্তে প্রাচীন 
পুরাণগুলির নাম ও সংক্ষিপ্তনার দিতে যাইকা 
অল্‌ বেকণী ভাগবত পুরাণের বিবরণ দিতেন না । 

এইবপ সামান্য দুই চারিটি অপ্রামাণিক ও 
অসঙ্গত কথ! থাকিলেও গ্রন্থখানি একটি “০1 
১181৮” হইয়াছে । ইহা কেবলমাত্র ইতিহাস ব! 
সমাজতত্বের নীরস আলোচনা! নহে। স্ুপপ্ডিত 
9 অন্ুভবী গ্রপ্বকার নিজের স্বাধীন চিন্তা ও 
সাধনার ছার! শ্রীতচতন্যমহা প্রভৃর জীবনধাক্রাকে 
বুঝিবর ও বুঝ।ইব!র চেষ্টা) করিয়াছেন ও সেই 
চেষ্টায় অপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছেন! এই 
স|ফল্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার শেষ 
লিগ্ধাস্ত হইতে প্বুন্নাবনে হশ্রীনপ ও শ্রীসনাতন 
বহু গ্রন্থ লিখিয়! মাধুকরী মাগিয়। খাইয়। এক 
এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্রি শগন করিয়। 
যেরূপ কঠোরতার সঙ্গে জীবনধারণ করিতে- 
ছিলেন, তাহায় সহিত গৌড়দেশে শিত্যামন্দ- 


শ্রাবণ, ১৩৫৭ ] 


প্রত প্রচারপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অথচ এই 
ঢই প্রকারের প্রচারপদ্ধতি মহাপ্রভু হইতে 
উদ্ভূত হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্রভুর গণপংযে!গ 
এবং শ্রীবপ-ননাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীর রলশাস্ন 
9 দর্শনশান্্ প্রভৃতি প্রণয়ন-_মহাপ্রভু-প্রবতিত 
একই বৈষ্ণবধর্ম্ের দুইটি অঙ্গবিশেষ। ষোডশ 
শতাব্ধীতে মহাগ্রভৃর জীবিতকালেই নিত্যানন্দ 
প্রভূ প্রবর্তিত ধার গৌড়ে ও রাঁঢে প্রবাহিত 
হইয়াছে! সগুদশ শতাবীতে বুন্দাবশের 
গোস্বামীদের রসতব্বের ধারা আমিয়। ।শত্যানন। 
প্রভুর প্রবন্তিত ধারার সাহত মিলিত হইয়াছে । 
শিত্যানন্দ প্রভূ প্রচার করিয়াছেন, ভাগবতে 
যাহাকে বলে অকিঞ্চন সস্রস ; আর শ্রীপ- 
সনাতন প্রচান্ করিকাছেন নূগল-রস। দুইটি 
ভিন্ন ধারায় যোডশ ও সগুদশ শতাব্দীতে পর পর 
ইহ! বাংলাদেশে মহাপ্রভুর নামাঙ্ষিত বৈষ্বধন্্ 
নামে প্রচারিত হইয়াছে! এই ছুই ধার|ই 


আবণ-হাঝে 


৩৪৯ 


বিকাশের পথে নবদ্বীপ হইতে পুরীতে পরি- 
বর্তিত হইয়াছে, যেমন অবতারবাদ নবন্বীপ 
হইতে পুরীতে কৃষ্ণ হইতে ব্বাধায় রূপাস্তরিত 
হইয়।ছে” (পৃঃ ৩৪০) 1 আমরা লেখকের বিশ্লেষণ- 
ধারাতেও একটা ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করি। 
প্রথম দিকে তিনি প্রত্যেক ব্যাপার তটস্থ 
হইয়া, এমন কি কোথাও কোথাও বিজ্পের 
ভাব লইয়া! বিচার করিতেছেন_-কোন কিছুই 
তিনি যেন বিশ্বাস করিতে, মানিক়া লইতে 
প্রস্তত নহেনা শেষের দিকে, শ্রীচৈতনাচরিত 
'আলে।চনা করিতে করিতে তাঁহার জদয় গলিয়া 
গিয়াচ্ছে, কাসিনা দুবীভূত হইয়াছে, তিনি এীতি- 
হাসিকের ভূমি হইতে সাধকের স্তরে উন্নীত 
হইয়াছেন । ত|ই নিঃসঙ্কেচে বলিতে পারিয়াছেন 
--কলির জীবকে নিজের স্বন্ধে তুলিয়। জগন্নাথ 
দেখাইবার ভ।র প্রভূ নবহীপলীলার শ্রীবাসের 
বাড়ীতে আচাধ্য অদ্বৈতের সম্মুখে অঙ্গীকার 





মহাপ্রভুর জীবিতক!লে মহাপ্রভুর জীবন হইতে করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন! পুরীলীলায় 
উত্তব হইয়াছে” ( পৃঃ ৩০৮) দিবো।ম্মদের ভিত্বিভূমির স্ব'ভাবিক অবস্থায় 

লেখক শ্রীচেতন/দেবের জীবনে ক্রমবিকাশ দীডাইয়া তিনি তাহ! বিস্বৃত হন নাই” 
দেখাইয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেশ“নীতিখদ ক্রম- ( পুঃ ৩৩০ )] 

০৫ 
আবণ-সাবো 
শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য, এম্‌-এ, কাব্যতীর্থ শাঙ্্ী 
নিথিড় মেঘে হৃদয়-আকাশ কংন-কারার কঠিন বাধন 
ত্বাধার আজি ঘোর, খুল্তে হদয় মাঝে, 
চপল হাসি অঝোর ধারায় লুকিয়ে এস নীরদ-বরণ 


ব্যাকুল পরাণ মোর। 


আজকে শ্রাবশ-সাঝে। 


শ্রীরামরুষ্ণ-বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক প্রভাব 
শ্ীউপেন্দ্রকুমার কর, বি-এল্‌ 


স্বমী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ থুষ্টান্দে ১১ই 
সেপ্টেম্বর চিকাগোর শিখিল ধর্ম-মহাসভার 
অধিবেশনের সময় হইতে ১৯০২ থুষ্টাবের ৪$1 
জুল।ই তাহার মহাসমাধির মুহূর্ত পর্যন্ত প্রাচা 
ও পাশ্চাত্য জগতে শ্রীর।মকুষ্ের সর্বধন্ম নমনবয়- 
খাণী প্রচার করিয়া সমগ্র সভ্য জগতের ভাব, চিস্ত। 
এবং 'ন্তর্জীবনে এক অভূতপূর্ব যুগাস্তর আনয়ন 
করেন। এইকপ জগগ্থ্য।পী ধর্ম্মাভিযান ও অপূর্ব 
আধাম্মিক বিজয়ের কথ! অপর কোন ধন্ধবীর 
সম্বদ্ধে ইতিহাসে কীভিত দেখা যায় না। 

র।মকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শুভলংযোগ হইতে 
যে সুমহান যুগের উদ্ভব হইয়াছে কৌন্‌ সুদূর 
ভবিষ্যতে তাহার অবসান হইবে, যে আধ্যান্তিক 
শক্তি ও চেতনা তাহার। সমগ্র মানবদমাজে 
সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন তাহ! কত অচিস্ত্য 
9 বিচিত্র ভাবে কত কত শতাব্দী জগতের ভাগ্য 
নিয়ন্ত্রিত" করিবে,তাহা। কল্পনা করাও সাধ্যাতীত। 
তবে আমাদের স্থুলবুদ্ধির সহায়তায় রামকৃষ্ণ- 
[বিবেকানন্দের প্রশ্ডাব বাহাতঃ যেরূপ আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে বলিয়া লক্ষ্য করিতে পরিতেছি 
এক্ষণে মেট।মুটি তাহারই উল্লেখ করিব। 


স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও ভজ্জমন্প্রদায় 
এবং তাহার প্রবন্তিত প্রতিষ্ঠান-সমৃহ্থ 


“যাহ শিব, মঙ্গলকর তাহ, অব্যর্"__তাহ। 
নানারপে আধ্বিস্তার করিতে থাকে, আপনার 
স্থান আপনিই প্রতিষ্ঠা করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় 


এবং আপনার অনুকূল সহযোগী মিত্রগণকে বাছিয়। 
নেয়] গছ * নদীত্রোতের হ্যায় সত-চিস্তা, 
মহদ্ভাব ও আপনার অগ্রগতির পথ আপনিই 
খুঁজিয়া নেয়, প্রতিদিন বদ্ধিত ও সমাজকর্তৃক 
আদৃত হইয়! তাহার আত্ম-প্রকাশের উপযোগী 
প্রতিষ্ঠাননকণ স্থগ্টি করে__অন্তায় ও পাপকে 
জয় করিবার জন্ট যন্ত্র প্রস্তত করে-_ তাহার 
অন্তঃস্থিত অর্থ, তাৎপর্য ও অভিপ্রায় ব্যাখ্য। 
ওব্যঞ্ত করিবার জন্ত অনুবক্ত শিষ্যসন্প্রদঘ 
গড়িয়া তোলে ।”১ মনীষী এমাসনের এই সার- 
গর উক্তি কত সত্য তাহ] স্বামী বিবেকানন্দের 
ধর্মপ্রচার সম্পর্কে বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে । 

স্বামীজির স্থুক্-নিঃহত বেদাস্তের অমৃত বাণী 
শবণ করিবার সৌভাগা ,ধাহাদের ঘটিয়াছে 
তাহাদের ত কথাই নাই, ধাহার। তাহার গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত বকৃতা ও উপদেশপমূহ পাঠ করিবার 
স্থযোগ পাইয়াছেন তাহারাও বেদান্তের আদশে 
অনুপ্রাণিত হইয়া নবজীবন লাঁভ করিয়াছেন 
অনুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষে, আমেরিকার যুক্ত- 
রাষ্টে এবং ইংলণ্ডে সহঅ সহ নব্বনারী পাওয়া 
যাইবে ধাহার। স্বামী বিবেকানন্দকে স্বচক্ষে দর্শন 
করেন নাই, অথচ শ্তীহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিব 
তাহাকে ধর্মগুরুরূপে বরণ করিয়াছেন। ম্বামীজি 
কখনও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করেন নাই, 
অথচ পরে আগর! দেখিব উক্ত মহাদেশের 
ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এবং চিলিপ্রদেশে স্বামীজির 
গ্রস্থাবলী এবং শশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত” পতুগীঞ 


চ৮5):9890901দ9 [81৩০ গ্রন্থের “0998 ০ 398৮ 885: শীর্ষক প্রবন্ধ । 


শ্রাবণ, ১৩৫৭ ] 


এবং ম্পেনীয় ভাষার অনুদিত হইয়াছে 
প্রধং বেদাস্তঘমিতি ও বেদাত্ত-বিষয়ক পত্রিকা 
সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে বহু শিক্ষিত 
দক্ষিণ-আমেরিকাবানীর জীবন বেদাস্তের আদর্শে 
গঠিত হইতেছে । তাই স্বামীজির শিষ্য এবং ভক্ত- 
মণ্ডলীর সম্পূর্ণ তালিক! ও বিবরণ প্রস্তত করা 
অসস্ভব। আমর! শুধু তাহার জীবিতকলের 
প্রধান প্রধান শিষ্য, ভক্ত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার চেষ্ট। করিব ঃ 


মাদাম ম্যারি লুই নায়ী মহিলা 
নর্ধপ্রথমে আমেরিকায় স্বামীজি হইতে দীক্ষ। 
গ্রহণ করেন এবং তৎপর ম্বামীজি তাঁহাকে 
স্বামী অভয়ানন্দ' নাম প্রদান করেন। এই 
মহিলা ফ্রাম্পে জন্মগ্রহণ করিয়। পরে 
'আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক নগরের স্থায়ী অধি- 
বাসিনী হন। স্বামী অভয়ানন্দ পাশ্চাত্য দর্শনে 
গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়।ছিলেন এবং 
ওজন্িনী ভাষা বক্ৃতা প্রদান করিতে 
পারিতেন। তিনি ১৮৯৫ থুষ্টাকে দীক্ষ।গ্রহণের 
সময় হইতে প্রায় ছুই বংসর আমেরিকার নগরে 
নগরে বেদাস্তের বাণী প্রচার করিয়। ১৮৯৭ 
খুষ্টান্দের মার্চ মাসে চিকাগো নগরে আসিবার 
পর উক্ত মহানগরের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও উচ্চপদস্থ 
ব্যক্তিগণের অন্নর়োধে সেখানে “4৫ 58169 
9০01865 শ্বাপন করেন। যাহারা স্বামী 
অভয়ানন্দের নিকট বেদাস্তশিক্ষা করিতেন 
তাহাদের মধ্যে অনেকে তাহার শিষাত্ব 
গ্রহ করেন। এ সকল শিব্যেন্স মধ্যে হিন্দু 
শাস্ত্রের বিধানাম্যারী অনুষ্ঠানাদির পয় কেহ 
ব্র্গচর্য্যশ্রিমঃ ফেহ বানগ্রস্থ, কেহ বা সঙ্ন্যাস 
গ্রহ করেন। স্বামী অভয়ানন্দের ভারতবর্ষে 
অবস্থান-কালে এঁ নকল শিষ্যই অধৈত সোসাইটির 
কার্ধা পরিচালনা করেন। তিনি প্রায় চারি 
বৎসর আমেনিকাম বেঙগান্তপ্রচার করিয়! ১৮৯৯ 


শীরামক্ক্চ-বিবেকানন্দের আধ্যান্মিক প্রীভাব 


৩৫১ 


খৃষ্টানদের মার্চ মাসে ভারতবর্ষে আগমন কন্ধেন 
এবং বোম্বে মান্্রাজ কলিকাতা বরিশাল ঢাক! 
ও মন্নমনসিংহে জ্ঞানগর্ভ উদ্দীপনামর বক্তৃতা 
দ্বার! শ্রোতৃব্গকে বিন্বয়াভিভূত করেন। তাঁহার 
বক্তৃতার বিষয়গুলি ছিল £_-(1) 1118 ৮ 6080018 
10 616 7681, 
(2) 7156908] 500 90171608] 105০0106101) 
(8) 118 07 1211009) (4)  3515861072 
81808 17106180100, (5) 19110101, 
(68) 1,058 ০£ 0০0, (7) &05816৪- 
৪08. ঢাক! 10:৮1)0100% 17781] এক 
অআ:ভনন্দনপত্র দ্বারা ঢাকাবাদিগণ তাহাকে 
সম্মানিত করেন। 

অভয়ানন্দের পরই 15800 7,80081)01 
স্বমীজিথার। সন্ন্যাসে দীক্ষিত হইয়া স্বামী কুপানন্ন 
নাম গ্রহণ করেন। কৃপানন্দ ইহুদীবংশে রাশিয়ায় 
জন্মগ্রহণ করেন এবং আমেরিকায় আসিয়। 
শিউ ইয়র্কে এক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের লেখকের 
কাজ করিতেছিলেন। বেদাস্তপ্রচার-কাধ্যে 
তিনি ম্বামীজিকে নানারূপে সহায়তা করেন। 
স্বংমীজির অন্গপস্থিতি কালে মিস্‌ ওয়াল্ড 
(11189 3. 7. %/৪100), স্বামী অভয়!নন্দ এবং 


800 16৪ 1798193৮ 


স্বামী কপানন্দ আমেরিকার বেদান্তগ্রচার 
করিতেন। 
স্বামীজর আমেরিকান শিহ্য-শিধাগণের 


মধ্যে বিশেষ শ্রস্ধার সঙ্গে মিস্‌ ওয়াল্ডোর নাম 
উল্লেখষোগা | দীক্ষার পর স্বামীজ্জি তীহ্াকে 
“হরিদাশী* নাম প্রদান করেন। আমেরিকার 
বিখ্যাত দার্শনিক কবি 7১৪]? "7০130 171)97808 
এর সঙ্গে 11189 ছায৪13০-র আত্মীয়তা ছিল। 
তিনি দীর্ঘকাল দর্শন এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ব 
গভীয় অভিনিবেশ সহকারে অধায়ন করিয়া- 
ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় দীক্ষা! দিবার সময় 
স্বাধীজি মিন্‌ ওয়াল্ডে।কে কয়েকটি মন্ত্রের উল্লেখ 


৩৫২ 


করিয়া তাহা হইতে একটি বাছিম্বা লইতে বলিলে 
মিদ্‌ ওক়াল্‌্ডে। শ্রীরামকবেরর মন্তরটি বাছিয়! নিলেন । 
স্বামীজিকৃত 'রাজযোগ+ গ্রন্থ মহধি পতঞ্জলির 
যোগহ্ৃত্রগুল সহ ম্বমীজির স্বৃুত বাখ্যা। 
স্বামীজি মুখে মুখে ব্যাথ্য। করিয়! যাইতেন, 
আর মিস্‌ ওয়াল্ডে! (হরিদাসী) তাহ। লিপিবদ্ধ 
করিতেন। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই 
কাজ চলিত । হরিদাসীর রাজযেগ-বিষয়ে এত 
অভিনিবেশ দেখিয়া শ্বামীজি তাহ!কে 'যতিম।তা? 
বলিয়। সম্বোধন করিতেন । ছাত্র-ছাত্রীদিগকে 
রাজযোগ শিক্ষ! দিবার জন্য স্বামীজি একমাত্র 
যতিমাত। হরিদ্াসীকেই শিগেগ করিতেন) 
স্বামীজির ইংরেজ শিষ্য মিঃ গুডউইন 
এ. এ. 9০০৫.) আমেরিকায় আসিবার 
পূর্বে হরিদাসীই স্ব'মীজির বক্তৃতার নে!ট লিখিয়া 
এগুপিকে রক্ষ। করিয়াছিলেন । সহশ্রত্বীপে।- 
ছনে (700958800 151800 ৮৪)).) স্বামীজি 
তাহার শিঘ্যা ও অন্ান্ত ধর্মপপাস্র মহিলপিগকে 
যে সকল অপুর্ধ উপদেশ প্রদান করেন 
মিম্‌ ওয়াল্ডো তাহ! লিপিবদ্ধ করিয়। রাখেন 
এবং তাহাই “7009 108])1)80 1517:57 
শমক গ্রন্থাকারে পরে প্রকাশিত হয়। মিস্‌ 
ওয়ল্ডো লিখিত উপ্ত উপদেশাবলী শুশিয়া 
স্বামীজি অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়/ছিলেশ এবং 
বলিয়াছিলেন তিশি যেন নিজের ভাব ও চিন্ত। 
শিজের ভাষায়ই শুনিলেন। স্বামীজির এই বিদুষী 
পাশ্চাত্যদেশীয়। শিষ্য/ঠ আবশ্তকমত তাহার 
আহার।দির বন্দোবস্ত করিতেন, এমন কি খাবার 
বালনপত্র পর্যান্ত স্বহস্তে পরিফার করিয়া দিতেন। 

সিষ্টার ক্রিশ্চিন্‌ (31891 0007590159 ) 
স্বমীজ্ির গ্রসিদ্ধ আমেরিকান শিষ্যগণের অন্ততম। 
তিনি ভিড্রয়েটু নগরের শিক্ষা-বিভাগে এক 
উচ্চপদে অধিষ্ঠিত! ছিলেন ; কিন্ত স্বামীঞ্জির নিকট 
লল্লযাস-ত্রতে দীক্ষিতা হইর। উক্ত পদ ত্যাগ 


উদ্বোধন [| ৫€২ম বর্ষ---৭ম লংখ্যা 
করিস্ব! ভারতবর্ষে আসেন এবং ভগিনী 
নিবেদিতা সঙ্গে একযোগে ভারতে নারী-শিক্ষ। 
বিস্তারের কার্ধে আত্মনিয়োগ করেন। 
119000118০1 শি18691 001796108” 
শীর্ষক তাহার লিখিত যে প্রবন্ধাবলী 
চ:৪001)% 1178:565 পত্রিকায় প্রকাশিত 


হইয়াছে তাহাতে সিষ্টার ক্রিশ্চিনের সাহিত্যিক 
প্রতিভ| এবং মানসিক ও আধ্যাত্সিক উৎকর্ষের 
পরিচয় পাওয়! বাঁয়। শ্বামীজির আমেরিকান 
শিষ্যা এ্বমাত। ভারতবর্ষে |কছুকাল বাস করেন। 
তিনিও একজন শ্তিশালনী লেখিক। ছিলেন। 
ত)হার রচিত (1) 7] 15700807081)705 500 
[718 107501710৮5 5) (2): 41058 00. 81) 
[011181) 1100886870১ (8) 11106 17581016 
0 118])0)11)0551 , (২) 20109 0800 1০781” 
_এই চারিথনা গ্রন্থ দেবমাতার দেবম্বভাব, 
শ্রীরমকৃষত এ্রেবং স্বীয় গুরুদেবের প্রতি 
অবিচল। ভন্তি” স্বামীজির গুরু-ভ্রতাগণের প্রতি 
এ।গতরিক আন্ধা এেবং ভারত-প্রেমের অকাট্য 
প্রম'ণস্বর্$প। স্বমীজির আমেরিকান শিষ্যগণের 
মধ্যে 1) 1, 11515985905 117,050 
811. & ১. ০19৮, 01198 
[১107 


নাম 


18৮৮0৪01)১ 
ডা 7170021), 
১০:৮৪$-এর 


79191698980] 


এবং 71, 


২1)010" 
01721) 6 
উল্লেখযোগ্য | 
ধাহারা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রগাঢ় 
প্রীতির শঙ্খণে সম্বদ্ধ ছিলেন তাহাদের মধ্য 
11083 99880101089 1%1901)800 এর নাম 
সর্বাগ্রে উর্লেখযোগ্য । প্রথমদর্শন হইতে তিনি 
স্বামীজিকে “পরমাক্মার প্রেরিত দূত”, “নরকূপী 
যীন্তধু্” (48 86886069৮04 618 90116, 
&. (007181-800]” ) বলিয়া স্বীকার করেন। 
তাই তিনি স্বামীজির প্রাচারকাধ্যে সমস্ত 
হৃদয়-মন প্রয়োগ করিয়। সহায়তা করিতেল। 


শাবপ, ১৩৫৭ ] 


তিনি পূর্বেই ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়া গীতার 
আদর্শ অনুসারে নিজ জীবন গঠন করিবার চেষ্টা 
করিতেছিলেন। স্বামীজিকে তিনি একাধারে 
গুকদেব ও পরমবন্ধু মনে করিতেন। তিনি স্বামী 
সারদাণন্দ, 178. 019 3811 এবং অপর কয়েক 
জনের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিয়ু! ম্বামীজির সংসঙ্গ 
লাভ করেন। 

স্বামীজি আমেরিকায় প্রচার আরম্ভ করিবার 
সময় হইতেই তাহার সঙ্গে মিসেস ওলি ঝুল্‌ 
(115. 018 7381] ) পরিচিত হন] মিসেস্‌ 
বুল বদান্ততা, পরহিতচিকীর্ষা, বিগ্যাবস্তা এবং 
নৈতিক উৎকর্ষবশতঃ সমগ্র আমেরিকার শ্রদ্ধ। 
ও প্রীতির অধিকারিণী ছিলেন। তাহার গৃহে 
স্বামীজি অনেকবার আতিথ্য গ্রহণ করেন। 


দীন তীর্ঘযাত্রী 


৩৫৩ 


তিনি নান। ভাষে হ্বামীজির প্রচারকার্য্যে সহায়ত! 
করেন এবং বেলুড় মঠ নির্মাণের জন্য অর্থদান 


করেন। কলিকাতার নিবেদিতা বিদ্যালয়ে 
তিনি অর্থলাহাধ্য করিয়াছিলেন। ভারত- 
বর্ষে আসিয়। তিনি স্বামীজি ও অন্য বদ্ধুগণ 


সহ আলমোড়1 এবং কাশ্মীর ভ্রমণ করেন। 

মিঃ ও মিসেস্‌ লেগেটের সঙ্গেও স্বামীজির 
গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। ডিডুয়েট নগরের 
মিসেস্‌ ফ্রাঙ্ক এবং চিকাগে। নগরের হোইল- 
দম্পতী (11. & 1115, 47519) এবং তাহাদের 
ক্ঠাগণের সঙ্গেও স্বামীজী প্রগাচগ্রীতি-হুত্রে 
আবদ্ধ ছিলেন। 


(ক্রমশঃ) 


জালমি 


দীন তীর্থযাত্রী 


€( 70079 2০০৮ 1112100 ) 
স্বামী পরমানন্দ 


অনুবাঁদক-_-প্রীরমেশচক্্র ভট্াচার্ধ্য 


বিজন জীবনপথে একা কী ভ্রমিয়' 
কত না কাতর কত বিব্রত হইয়া, 
একান্ত সহায়শূন্ঠ কপর্দকহীন 

পথের সন্ধানে বৃথা কেটে যায় দিন | 


শুধু যবে দেখা যাঁর জ্যোতিটুকু তব 
বিচ্ছুরিত হইতেছে অতি অভিনব, 
তোমার ভূষণ হতে পথের মাঝারে 
তখনি গে! পারি আমি পথ চিনিবারে। 
শুধু সেই কালে করে তবাম্ুসরণ 

দ্ষীণ মম এই ছুটি "খলিত চরণ। 

কপ! কি করিবে নাথ ক্ষণেকের তরে, 
দাড়াইবে কিছুকাল পথেরি এ ধারে ? 
দয়া করে দাও মোরে চরণ পুজিতে, 
বাহির হয়েছি, দীন, তোমারে খুঁজিতে । 





বিজ্ঞানের পরিণতি 


শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম্‌-এ 


পৃথিবীর যে সব র্দেশে একতান্ত্িক 
রাষ্্রব্যবস্থা বিগ্কমান সে সব রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক- 
দের পক্ষে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করা 
সম্ভব নব। এমন কি বৈজ্লানিকদের তথ্য- 
প্রকাশেরও শ্বাধীন্তা পাকে না। এতদিন পর্য্যস্ত 
রুশ পররাধ্দণ্তর থেকে প্রচার করা হয়েছে, 
সংস্কৃতি এবং সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে রাশিয়! 
বিজ্ঞানের অবদানকে স্বীকার করে নিয়েছে। 
অর্থাৎ রাশিয়ার প্রত্যেকটি বৈজ্ঞ।নিককে ম্বাধীন 
ভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করবার অধিকার 
দেওয়! হয়েছে । কিন্তু সাম্প্র্তিক 'লাইসেম্‌কো 
ঘটন/টির ভিতর দিয়ে রুূশনীতির একটা 
প্রধান বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে স্ম্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে । সে বৈশিষ্টাটি হচ্ছে, রাশিয়া এমন 
কোন বৈজ্ঞ।নিক চিন্তাধারার্কে বিবেচনা করতে 
প্বাস্ত বাজী নম যার সাপে রাশিয়া-কর্তৃক 
গৃহীত চিস্তাধারার সংঘর্ষ বাধতে পারে। অব্য 
এফথ! ঠিক যে, কোন নুপ্তন চিন্তাধারাকে 
গ্রহণ করবার আগে সে চিস্তাধারাকে সব দিক 
থেকে বিবেচনা করা দরকার । কিন্তু রাশিয়া 
নিজের গৃহীত চিন্তাধারার বাইরে অন্তট কোন 
বৈজ্ঞানিক চিস্তাধারাকে আমর্ল দিতে চাচ্ছে না। 
রাশিয়া! বলে, জীবতত্ব সম্বন্ধে মাইকুরিন্‌ ঘে সব 
অভিমত প্রকাশ করেছেন, কেবলমাত্র সে সব 
অভিমতই সত্য; অর্থাৎ মাইকুরিনের জীব- 
তত্বসত্বন্থীয় অভিমত ছাড়া অন্য কোন চিস্তা- 
ধাক্সাকে "গ্রহণ করা হবে ন|। 


পথ দিয়ে বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে তাতে মানুষ 
বিজ্ঞানের কল্যাণময় রূপটি দেখতে পাচ্ছে 
না); বিজ্ঞান দিনের পর দিন মাগুষের 
নিরাপত্তার সম্ভাবনা নষ্ট করে ফেলছে। অবশ্ব 
এ কথা ঠিক যে, বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে 
মানুষ যাতে বিপদগ্রস্ত হয়ে না পড়ে নে জনা 
প্রত্যেক মানুষকে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত 
ভাবে চেষ্টা করতে হবে। ডক্টর জুলিয়ান্‌ হা'ক্সলি 
বলেন: 216 15 0188. 61786 ৪0181008173 ০0 
10 110 0073£1106 11) 80018 01 16] 
ঢ0০08160] 0:00])3 07 88680 113689868 
10 80019%], 80110861088 80181008. 8881008 
6০ 61)789690, 900181 568011165৪6 060818 
1০ 


81118 01 8001865, 71)6 [00167 18 100. 


০ 010 900.066: 6০ 00100170910 
60 17820100118 6108 £06010010.0 ০ 90181008 
161) ?1)8 128808 ০01 800186ড &৪ ৪& 11018, 
16 18 006 ৪1598 8%৪% ) 011 10086 198 
0008. 17 6 815 60 9830) 90৪ 1১60958 
910108  0%0 1021008 60 
৪0018$5.+ অর্থাৎ এটা সুম্পষ্ট যে সমাজ, 
সমাজের শত্তিশালী দল বা কায়েমী 
স্বার্থের সাথে বিজ্ঞানের প্রায়ই সংঘর্ষ বাধে। 
কোন কোন সময়ে মনে হর, বিজ্ঞান সামাজিক 
ংহতি নষ্ট করে ফেলছে এবং প্রধান সামা- 
জিক উদ্দেশ্যগুলোর বিরোধী হয়ে উঠছে। 
লমসা। হচ্ছে, কি করে সমাজের প্রয়োজনের 


07161): 83187008 


এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আঙগ যে লাথে বিজ্ঞানের সামঞ্জন্য বিধান কর! সম্ভবপর 


শ্রাবণ, ১৩৫৭ ] 


হতে পারে । লঘ সময়ে সামঞ্জন্ত বিধান করা 
সহজ নয়। কিন্তু একমাত্র বিজ্ঞানই সমাজের 
যে সব উপকার সাধন করতে সমর্থ, সে লব 
উপকার যর্দি আমরা পেতে চাই, তাহলে 
সামঞ্জন্ত বিধান করতেই হবে । আজ বিজ্ঞান এখং 
সমাজের সম্বন্ধ ক্রমশঃ যে অবনতির দিকে 
চলেছে সে অবনতির পেছনে ছটো৷ প্রধান 
কারণ রয়েছে £ গ্রথম কারণ হল শিল্পের প্রনার। 
দ্বিতীয় কারণ হল, বিজ্ঞ/নের সাধারণ নীতিগুলো 
মানুষ গ্রহণ করতে পাচ্ছে না। এ খিষস্ে 
কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষ যাম্ত্রক সভ্য- 
তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণ করতে ইচ্ছুক! 
কিন্ত সে যৌক্তিক ধশ্দ হারিয়ে ফেলছে এবং 
জীবনদর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে 
চাইছে না। মানুষ ভুলে যায়, জীবন-দর্শন 
ছাড়া তার জীবন শেব পব্যস্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। 
অবশ্ঠ একথা ঠিক যে, বিজ্ঞানের মধ্যে যে 
কল্যাণ নিহিত রয়েছে সে কল্য।খ লাভ করবার 
অন্য ম[নুবষ লাল।গ্িত। কিন্তু যখন সে 
হতোগ্ম হয়ে পড়ে তখন পে যাস্ত্রিক জীবনের 
মন্মবেদনা তীব্রভাবে অনুভব করে। আমর! 
যে কথাটি বলতে চাইছি মে কথাটি হল, 
মনুষ যখন বিজ্ঞান এবং নিজেব্দ জীবন- 
দর্শনের সাথে সমন্বরলাধন করতে পারে না 
তখন তার নৈতিক অবনতি ঘটে এবং বিজ্ঞান 
মনুষঃসমাজের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে উঠে! 
এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। 
সেটি হচ্ছে আজ বিজ্ঞান এবং 
সমাজের সম্বন্ধ যে অবনতির দিকে এগিয়ে 
চণেছে, সে অবনতির জন্য কেৰপমাত্র সাধারণ 
মানুষই দায়ী নয়। এই অবনতির জন্য 
বৈজ্ঞানিকদেরও দায়িত্ব আছে, তাদের স্ষ্টির 
ফলে সমাজ আজ যেনব ক্ষতিকর সম্ভাবনার 
বঙ্ধুখীন হয়েছে সে লব সম্ভাবনা! দুরীভূত 


বিজ্ঞানের পরিণতি 


কী € 


করতে তার! অসমর্থ হয়েছেন। বৈজ্ঞানিকদেকর 
স্ষ্টি কেবলমাত্র শিল্পের প্রসারের পথ প্রশক্ত 
করে দিয়েছে৷ তারা মানুষের মনে সত্যি- 
কারের বৈজ্ঞ/নিক মনোভাব জাগাতে পারেন নি। 
তাই মানুষ আজ বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না, 
বিজ্ঞানকে তার কল্যাণের জগ্ত ব্যবহার কর! 
সম্ভবপর । ফলে বিজ্ঞান এবং মানুষের জীবনের 
মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছে । 

সমাজ এবং বিজ্ঞানের সম্বস্ধের শোচনীয় 
পরণতির পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমবা। আমাদের 
বর্তমান ব্যর্থতার কারণ নির্ধারণ করবার জন্য 
চেষ্টা করি তাহলে দেখব, আজ সমজ্ত মানব- 
জাতি একট] বিরাট সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। 
এই সঙ্কটের পেছনে রয়েছে আধুনিক রাই্ীয় 
কাঠামোর মনুষ্যত্ব-বিরোধী নীতি । জীবনের 
প্রত্যেক স্তরের উপর রহীম নিয়ন্ত্রণের ফলে 
বিশেষজ্ঞগণ আধুনিক বিজ্ঞানকে নিজেদের 
ইচ্ছানুসারে ব্যবহার কচ্ছেন। তাই দেখতে 
পাচ্ছি, মানুষের জীবনের দার্শনিক ভিত্তি 
শিথিল হজ্জে পড়েছে। আলডুদ হাক্সলি 
বলেছেন £ ৮10. 07800106 £1986  10188868 ০1 
|) 09081) 1061108 1%%6 82510 ৪00 ৪£%1 
0967) 880115080 6০ 8001160 83181908.৮” 
অর্থাৎ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জন্য মানুষকে 
বার বার বলি দেওর। হয়েছে। এস্থলে প্রশ্ন 
উঠে-_বিজ্ঞান মানুষের জন্য না মানুষ বিজ্ঞানের 
জন্য? এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ষে, জগতের 
প্রত্যেক চিন্তাশীল মনীষী জোর দিয়ে বলবেন, 
কেবলমাত্র মানুষের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞানের 
উন্নতি সাধিত হওয়া বাঞ্ছনীয় যেখানে এর 
ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে সেখানেই হয়েছে 
অব্নতি। আলুদ্‌ হাক্সলি নত্যই বলেছেন ঃ 
“06880010691 ৪০1০০০৪---6৪১০0181)] 
9৫ 8018396 ৪৪ 5001160 19 606 ৮৪৪)৪০ 
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শিল্পের দ্রুত প্রসারের ফলে শিল্পপতিদের 
হাতে প্রহ্ৃত ক্ষমতা এসে পড়েছে। প্রকৃত 
পঙ্ষে এর। সমাজের বিরাট অংশের ভাগ্য 
নিষবন্ত্রণ কচ্ছেন। সম্প্রতি বিশ্বের কয়েকটি রাষ্ট্রে 
শিল্পগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করবার জন্য আন্দোলন 
সরু হয়ে গেছে । আমাদের মনে হয় কেবল- 
মাত্র শিল্পগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করলেই মানুষ বিপদ 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ব--?ম সংখ্যা 


থেকে মুক্তি পাঁবে না, মানুষের মনে বৈজ্ঞানিক 
মনোভাব জ্গাগিষে ভোল! দরকার । কেবলমাত্র 
শিল্পের প্রসারের ভেতর দিয়ে মানুষের কল্যাণ 
আনবে ন! | আলডুদ্‌ হাক্সলি বলেন, পশ্চিমী 
রাষ্ট্রগুলোতে ”৮1050 5৪ ৪ 27019 ৪0019] 800 
[00110108] 1981100 18 ৪8011$080 609 1)01200 
£%16] 02 2১5) 009 900160) 609 110%90- 
&০? ৪170 10161 01 08চ৮ 0:%00988. 

সুতরাং আমরা সুম্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছি, 
শিল্পের প্রস]রর ফলে বিজ্ঞান মানুষের সামার্জিক 
জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে এমর্থ 
হয়েছে! অথচ এর মঙ্গলময় বৈশিষ্টা এখনও 
প্্যস্ত ততট।| ফুটে উঠেনি । 


জ্ঞানোদয় 


(শ্রীরামকৃ্ণ-উপদেশ অবলম্বনে ) 
শ্ীবিভূতিভূষণ বিদ্যা বিনোদ 


গৃহস্থের পুকুরেতে পাতে যায় চুরি, 
নিতি নেয় চোর এসে মাছ ভুরি ভুরি । 
ঘাগানের চারিদিকে একদিন শেষে 
ঘিরিল পাড়ার লোক রাতিকালে এসে । 
ঘের! পড়ি” ধূর্ত চোর ভাবে সেইক্ষণ, 
"পালাবার পথ নাই, কি করি এখন ?” 
বুদ্ধি এক সেইখনে মনে এল তা*র, 
ছাই মেখে বসে গেল সাধু নির্বিকার । 
চারিদিকে খুঁজি সবে নাহি পায় চোর, 
দেখে শেষে বুক্ষমূলে বসিয়। বিভোর-- 
ধ্যান-মগ্প যোগী এক মুদির! নয়ন 

দেখি সবে ভক্তিভরে বনদিল চরণ। 
তখন সে চোর ভাবে এত মন্দ নর, 
“সাধু লে ভগবানে পাইব নিশ্চয় ।* 


সিরাপ 


মিশ্র মগ্ডন ৪ বিশ্বরূপ মণ্ডন 2 উদ্বেক মণ্ডন 


স্বামী বাস্ুদেবানন্দ 


ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয় তার 
“বেদাত্ত-দর্শন--অস্ৈতবাদ* গ্রন্থে বিগ্ভারণ্য 
(অনস্তানন্দ ?)-কৃত 'শংকর-দিগ্বিজয়” চিদ্ধিলাস- 
রচিত 'শংকরবিজয়-বিলাস+, কর্ণাল জ্যাকবি এবং 
প্রবাদ্দাবলদ্ধনে মণ্ডন মিশ্র ও বিশ্ববপ সুকেশ্বন্চা্য 
এক বাক্তি নির্পর করেছেন। কিন্তু অধাপক 
হিরণ্য “নৈষর্ম্যসিদ্ধির উপক্রমণিকায় এবং মহা- 
মহোপাধ্যায় কুপ্সস্থামী শান্্রী 'বদ্মসঞ্ধি'র 
উপক্রমণিকায় বলেন, মগ্ডনমিশ্র নিজে সন্মান 
নেন নি, ষদিও তিনি অধৈতবেদাস্তীদের এক" 
দণ্ড সল্ন্যাসন্পন্বদ্ধে মত দেন। পরস্ত ছৈতব[দীর। 
জিদণ্ড সন্নঃাসই সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। 
একদও মানে একমাত্র উপনিষদই দণ্ড (শাসন) 
যার, আর জ্রিদণ্ড মানে_যক্ঞ,। উপাপনা ও 
উপনিষৎ দণ্ড (শান) যার। পরবর্তী কালে 
ভেদ!ভেদবাদী ভাঞ্কর[চার্ধ ভ্রিদণ্ড সন্গযাসের খুব 


সমর্থক ছিলেন। ত্রিদণ্ড সম্বন্ধে এইনূপ একটি 
শ্লোক পাওয়! যায়-- 


“ বাগদপ্ডোংথ মনোদও্ডঃ কায়দণ্ডস্তঘৈব চ। 

ঘট্যেতে নিহিতা! বুদ্ধো ত্রিদীতি স উচ্যতে ॥” 
অনস্তানন্দ গিরি তার 'শংকর-দিখ্বিজয়” নামক 
গ্রন্থে মণ্ডন ও সুরেখরকে এক ব্যক্তি বগেছেন। 
কিন্তু আনন্দান্ছভব তার ন্ভাক়রত্বণীপাবলী'তে 
পাচজন বড় ঝড় দার্শনিকের উল্লেখ কযেছেন-_ 
“কিঞ্জ প্রসিস্বপ্রভাবৈধিশ্বরূপ-গ্রভাকর-মণ্ডন-বাঁচ- 
স্পতি-ম্চন্সিত-মিশৈং শিষ্টাগ্রণীভিঃ পরিগৃহীতন্ 
কধং দেঘমোস্থাভ্যাং বিদাপপলাপলংভবঃ”---তিশ্ব- 
ঈপ, প্রভাকর। মণ্ডনমিশ্র, বাচম্পতি এবং স্ুচরিত 


মিশ্র ইত্যাদি। সেইজন্ত বুগুস্বামীর মতে 
সুরেশ্বরাচর্য মওডন উপাধিধারী বিশ্বরূপভট্র। সেই 
জগ্ত সুরেশ্বর সন্ন্যাসের পরও বিশ্বস্$পাচার্য নামে 
খ্যাত 1 প্রঙাকরও একদণ্ড সঙল্গাস গ্রহখ 
করেন 1 পরন্ত, মণ্ডনমিশ্র শংকক কর্তৃক 
পরাজিত হয়েও গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন। চিৎস্খী 
তার তত্বপ্রদীপিকা ও বিগ্া/রণ্য তার 'বিবয়ণ- 
প্রমেঞ্ঈতেও এইরূপ মতপ্রক।শ করেন। 

আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে মণ্ডন- 
মিশ্র ও উন্বেক এক ব্যক্তি। কারণ বিস্তারণ্য- 
কৃত 'সংক্ষিপ্র-শঙ্করদিগৃবিজয়” গ্রন্থে এ বূপই 
পাওয়া যায়। কিন্ত স্বামী চিদ্ঘনানন্দের (পণ্ডিত 
রাজেন্্রনাথ বেদাস্ততুষণ ) মতে উদ্বেক হণেন 
ভবভূতি (“অছ্বৈতসিদ্ধি” ভূমিক| ডঃ) এ মঃ 
মঃ কুপ্পুস্থামীরও মত। কারণ চিৎস্খের 
“তন্বপ্রদী(পিকার উপর প্রত্যকৃম্বরূপ ভগবানের 
যে 'মানস-নয়ন-প্রলাদিনী/ টীকা পাওয়। খায়, 
তাতে তিনি শিবাদিত্য উদয়ন ঝাচম্পতি ভব- 
ন।থ বল্লভ ভাপর্বজ্ঞ শ্রীহর্য প্রগতি দার্শনিকের 
নহিত উদ্বেক ঝা ভবভূতির নাপ করেছেন। 

মহামহ্োপাধ্যাক় নুব্র্দণ্য শাস্ত্ী ম্হাশক্জ 
দক্ষিণদেশীয় মঠাধীশ শ্রীমৎ নয়সিংহ ভারতীর 
ষে মত প্রকাশ করেছেন, তাতে বোধ হয় 
“মগ্ন তাৎকালিক পণ্ডিতদের একটি উপাধি। 
তখন ছুজন মণ্ডন ছিলেন--.একজন বিশ্বরূপন্ভট 
মণ্ড7ন ও অগুনমিশ্র। আমার বেধ হয় 
ভবনুতি বা! উদ্বেকও মণ্ডন উপাবি-ভূধিত ছিলেন। 
গোবিদনাধের “শংকর়াচার্ধ-চন্িতে' দেখ! ধায়। 


৫৮ 


কুমারিল্লের পরামর্শে শংকরের সহিত বিশ্বরূপের 
সাক্ষাৎ ঘটে, কিন্তু উহাতে শংকরের মগ্ডন- 
মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎকারের উল্লেখ নেই। 
সব্রক্দণ্য শাস্ত্রী মহ|শয় আর একটি ব্যাপ।র 
উল্লেখ করেছেন__তৎপুর্ববর্তী ব্যাসাচল তার 
শংকরবিজয়' নামক গ্রন্থে কুমারিলের পর! 
মর্শে বিশ্বরুপের নিকট যাবার পথে “আজীবন 
গৃহস্থ মণ্ডনমিশ্রের সহিত শংকরের সাক্ষাৎ 
ইয়। অতএব আমর! বলতে পারি বিশ্বরূপও 
মণ্ডনমিশ্রের ন্যায়ই জানকর্ম সমুচ্চঙ্গবাদী পর্স্ত 
মান্র পূর্বমীমাংদক ছিলেন, শ্রীশংকর-কর্তৃক 
পরযাজিত হয়ে সণ্যাস-গ্রহণান্তে সুরের বা 
বিশ্বূপাচার্য বলে পরিচিত হন এবং “নৈক্ষর্ম্য- 
লিছ্ি+, “বুহদারণ্যক-বাতিক' আদি গ্রন্থে শংকর- 
মতকেই সবিশেব পরিস্ফুট করেন। এ সম্বঙ্থে 
আনন্দান্ছভব একদও সন্্যাস-পক্ষপাতী বিশ্ববপের 
একখানি ন্মৃতিগ্রন্থ উপলক্ষ করে আরও পরিস্কার 
করে বলছেন_-গৃহ্স্থাবস্থায়াং বিরুচিতে চ বিশ্ব 
রূপগ্রন্থে দর্শিতবাক্যপরিগ্রহে! দৃগ্ততে। ন 
চাপৌ গ্রন্থঃ সন্্যাপিনা বিরচিতঃ | তথ! হি পরি- 
ত্রাজ কাচার্ধ-স্থরেশ্বর-বিরচিতেতি গ্রন্থে নাম লিখেৎ) 
লিখিতং তু ভট্টবিশ্বব্পবিরচিতেতি ।” 

এখন যার্দ আমর! মিশ্রমওনের ব্রিঙ্গলিদ্ধি, 
গ্রন্থ * এবং সরেখরাচাষের (বিশ্বরূপভট্ট 
ম্গুনের) “নৈফর্ম্যসিদ্ধি গ্রন্থ তুলনা করি তা 
হলে আমরা নিমলিখিত মতভেদ গুলি পাই £_- 

(১) মণ্ডনের স্ষোটবাদ ও শবব্রহ্মবাদ 
ব। শব্দাদৈতবাদ-_স্ুরেশ্বরের শংকরা চুযাম়্ী স্কোট- 


উদ্বোধন 


[ ৫ম বর্ষ-_-৭ম সংখ্য। 


বাদখণ্ডন, বর্ণের আপেক্ষিক নিত্যতা শ্বীকার 
ও ব্রঙ্গাদ্বৈ তবাদ-প্রতিষ্ঠ। | 

(২) মণ্ডনমতে ভাবাদ্বৈত অর্থাৎ ভাবপদার্থ 
এক শবত্র্ম ব্যতীত দ্বিতীয় নান্তি;) এই 
শব্দাদ্বৈতজ্ঞনেও গ্রপঞ্চভাব এবং অবিস্থাপ্রধবংসা- 
ভাব রূপ ছুই অভাব বর্তমানেও শবাতবৈত- 
জ্ঞানের কোন ক্ষতি হয় নাসুরেখবরমতে 
অবিষ্কার আত্যন্তিক নিবৃত্বিই ত্রদ্গস্বরপ | ব্রহ্ধ- 
ভিন্ন দ্বিতীয় কোন ভাব পদার্থ নেই। ব্রদ্ষই 
একমাত্র অদ্বৈত পদার্থ! ব্রহ্মভিন্ন কোন অভাব- 
পদার্থ নেই। 

(৩) মগুনমতে অবিগ্ভার আশ্রয় জীব ও 
বিষঃ' ব্রন্ম। বাচম্পতিও “ভামতীগতে এই মত 
পোষণ করেন- সুয়েখ্বরমতে অবিদ্ভার আশ্রর ও 
বিষয় এক অধ্বৈতৈ ব্রন্মপদার্থই । শংকর-শিক্য 


পন্মপাদ|চার্ধ ও “বিবন্ণ'কার প্রকাশায্ময তির ও 


এই মত। 

(৪) মগুনমতে অবিষ্তা ছু প্রকার--(ক) 
অগ্রহণ (দ০00-877751.908100--আবরণ ) ও (খ) 
অন্যথ-গ্রহণ '(10)188])1)1911878100---বিক্ষেপ )। 
'ভামতী”কার বচম্পতি জীবাশ্রিত অবিদ্ভাকে 
তুলারপ। (15301510081) এবং ব্রহ্মবিষয়ক 
অবিষ্ঠাকে মুলাকপা ( &০%৪1) স্বীকার করেন। 
তার মধ্যে তুলাতে বিক্ষেপ এবং মুলাতে আবরণ 
সাধিত হয়_ স্রেশ্বরুমতে অবিষ্ঠা এক, বিক্ষেপ 
ও আবরণ তার দ্বিবিধ অভিব্যক্তি ! 


(৫) মণ্ডনমতে বেদাস্তশ্রবণে পরোক্ষ ব্রহ্ম- 
জ্ঞান হয, পরে মনন ও নিদিধ্যাসন ছ্বার। 


ক বিশ্বর্পভট মণ্ডনের গুরু কুমারিপ্লের নি্লিখিত গ্রস্থগুলি এখন .প্রপিজ্ঞ-_(১) “ক্লোকবাতিক', (২) __ণতস্ত- 
বাতিক' এবং (৩) টুপৃটীকা" ; এবং মণ্ডদসিশ্রের নিম্মধিথিত গ্রস্থগুলি এখন প্রলিদ্ধি লাভ করেছে_.(১) 'নীমাংসানু- 
ক্রমিকা, (২) 'ভাবনা-বিবেক” (৩) 'বিধি-বিষেক,, ( পূর্ববমীমাংন। লন্বপ্ধে ) (8) স্ফোটনিদি বা শবাবিজ্ঞাদ ( 2৮110- 
৪০১৮7 ০৫ ০৫) (৫) 'বি্রমবিবেক' ( প্রমাণ নহদ্ধে--7001552091085 ) এবং (৬) ব্রজ সিদ্ধি বা 'শবাখৈতধাদ" 
কুমার পুর্ধবমীমাংসা ও ব্ণনিত্যবাদী, পরভ্ভ মণ্ডন মিত্ব উঞ্য়ধীমাংলক ও শ্ফোটবাদী। অতএব বিশ্বরপভট মঙনই 


কুমারি-শিষ্ক ছিলেন, মখ্ডন হি নয়। 


শ্রাবণ, ১৩৫৭ ] 


অপযোক্ষ ব্রন্দজ্ঞান হয়_্ুবেশ্বর ন্বীয় গুরুর 
“ইপনিষদং পুরুষম্” (বৃঃ উঃ ৩1১২৬) বাকোর 
প্য গঁপনিষদঃ পুরুযোহশনায়াদিবর্জিতঃ উপনিষৎ- 
ম্বেব বিজ্ঞেয়ে! নান্যপ্রধাণগমাঃ৮-- ব্যাখ্যার অন্থ- 
যায়ী বলেন, তবষমন্তাদিশবজন্য অপরোক্ষ জ্ঞানে 
কোন বাধা নেই। 

(৬) মগ্ডন কুমারিল্লের বিপরীতথ্যাতিই 
(ভস্তায়মতে অন্যথাখ্যাতি ) বিবর্ত বা ভ্রমস্থববপে 
গ্রহণ করেছেন-স্থরেশ্বর শংকরের অনির্বচনীয়া 
খ্যাতিই বিবর্ত বা ভ্রমস্বরপ বলে সিদ্ধান্ত 
করেছেন। 

(৭) মগ্ন ঈশ্বর, জীব ও ব্রদ্দের সম্বন্ধ- 
নির্ণয়ে প্রতিবিষবাদ স্বীকার করেছেন । ( পদ্স- 
পদ, 'সংক্ষিপুশারীরক+-কার সর্বজ্ঞানমুনি 
এবং তদমূসারী প্রকাশাতুযতি, ভারতীতীর্ঘ 
ও বিদ্যারণ্য প্রভৃতি শাংকর দার্শনিকেরাও এই 
মত পরবর্তা কালে শ্বীকার করেছেন । “বিবরণ'- 
কার এবং “সংক্ষিগুশারীরক*+কারের মত 
এই প্রতিবিঘবাদ আবার ভ্বিবিধ)। স্থুরেশ্বর 
আভাসবাদী, বাচম্পতি অবচ্ছেদবাদশী এবং অগ্পয়- 
দীক্ষিত একজীব-দৃষ্িন্ষ্টিবাদী। ভগবান 
ভাষ্যকারে কিন্তু ঈশ্বর, জীব ও ব্র্গসন্বন্ধ-নির্ণারক 
উত্ত সর্ববিধ মতবাদীয় দৃষটাত্তই পাওয়া যায়। 
একজীবযাদ আবার ছ্িবিধ। “অদ্বৈতবেদাস্ত- 
ধারা+ প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আরও অধিক আলো” 
চনার ইচ্ছা রইল। 

(৮) মণ্ডন দৃত্টিস্থষ্টিবাদ৷ অর্থাৎ তার মতে 
জীববুন্ধিতেই জগচ্‌ত্রাস্তি রয়েছে। প্রতিজীবত্বের 
বিলয়ে তদনুগত জগৎও বিলীন হয়, জীব বাতীত 
দ্বিতীয় জগদৃভষ্ট! নেই। প্রতি জীবের নিকট 
জগৎ ভিন্ন প্রতীয়মান হয়। “বেদাস্ত-নিদ্ধাত্তা- 
বল"”র লেখক প্রকাশানন্দ, “কল্পতর”কার অমলা- 
নন্দ এ্রধং আংশিক ভাবে বাচম্পতিও এ মত 
ক্বীকায় করেন, পরস্ত হুরেখর শংকয়সম্ত 


মিশ্র মণ্ডন £$ বিশ্বরূপ মগ্ডন £ উদ্বেক মণ্ডন 


৬২১ 


ৃষ্টিপৃষ্টিবাদই শ্বীকার করেন। জীবত্বের নাশ 
হলেও ব্যবহারিক সত্তা অপর জীবের নিকট 
জগৎ থাকে। এক সমষ্টি মায়োপহিত ঈশ্বর- 
চৈতন্যে সমষ্টি বিশ্ব আছে, কাজে কাজেই বাষ্টি 
মায়োপহিত প্রাজ্ঞ বা ব্যক্তিচৈতন্যে ব্যক্তিত্বের 


নাশের ভ্বারা ব্যাক্তিগত জগৎনাশ হলেও 
সমষ্টিজগৎ নাশ হয় না। চিৎসখাদিও 
এই মতাবলঘী। পরস্ত মণ্ডনের ছৃষ্িমষ্টিবাদ 


অপ্নয়দীক্ষিতের একজীব-দৃষ্িস্্িবাদ হতে ভিঙ্গ। 
মণ্ডনমতে বাক্তিজীবের বিলয়ে তদনগত জগতের 
বিলয় হয়, পরন্ত অগ্নয়মতে সমন্টি-জীবত্বের বিলয় 
ভিন্ন মুক্তি সিদ্ধ হয় ন।| 

(৯) মগ্ডন জীবনুক্তি মানেন না সুরেশ্বর 
এ বিষয়ে শংকরাস্গ, জীবন্ুত্তাবস্থা স্বীকার 
করেন। 

সাধারণতঃ আমর প্রশ্থনিত্রয় বলতে শ্রুতি" 
প্রস্থান ( উপনিষৎ ), স্থায়প্রস্থান (্রঙ্গস্থত্র ) এবং 
স্বতিপ্রন্থান (গীতাদি ) এবং উহাদের উপর যে 
শাংকয়ভাবা ও টীকাদি বুঝি । কিন্তু প্রস্থানত্রয়ের 
আর একরপ বিভাগ আছে য| শাংকরভাষ্যকে 
স্গাপিত মান বলিয়। (555057 ) মনে করে, 
মণ্ডনমিশ্র প্রকাশাত্মযতি এবং বাচম্পতি- 


মিশরের অধৈতমতবাদ-__মণ্ডনপ্রস্থান, বিবরপ- 
প্রস্থান এবং ভামতী প্রস্থান বলে খ্যাত। 

(৯) মগুনপ্রস্থানে স্ফোটবাদ ও শবা- 
বরহ্ধবাদ শ্বীরুত-__বাচম্পতির ভামতীপ্রস্থানে 


( ত্রন্থস্থত্র, ১২1২৮ ) উহা! খণ্ডিত হয় এবং বর্ণের 
আপেক্ষিক,নিতাত্ব স্বীকৃত হয় । পদ্মপাদের পঞ্চ” 
পাদিক”র ওপর পরবর্তী কালের প্রকাশাতযতির 
বিবরণপ্রস্থানেও স্ফোটবাদ খণ্ডিত হয়েছে এখং 
বর্ণের ব্যবহারিক নিত্যত্বও: স্বীকৃত হযেছে: 
সংক্ষিগুশারীরক'-কার সর্বজ্ঞান এবং পরবর্তী 
কালের বিবয়ণলংগ্রহ ও পঞ্চদশীকার ভারতীশ্বর 
এবং ঘিভারণ্যও এই মতাবলম্বী। 


৩৬৩ 


(২) মগ্ুনপ্রস্থানে ভাবাইৈতে অর্থাৎ শব্দা- 
দৈতজ্ঞানে প্রপঞ্চভাব ঘটে, কিন্তু অবিদ্া ও 
অবিদ্যাপ্রধবংলাভাব জ্ঞান্ঘয় থাকতে পারে। 
ত ছাড়া কেবল অবিদ্যা-নিবৃত্িই ব্রহ্গম্ববপ 
নয়, অবিদ্যানিবৃত্বির পর ব্রক্গম্বরূপ উপালনা- 
লভ্য--ভামতী গ্রস্থানে অবিদ্য।-নিবুত্তি ও ব্রন্দম্ববপ 
এক, ভাবাদবৈত অন্বীরুত এবং ব্রঙ্গা্বৈতই 
প্রতিঠঠিত। বিবরণপ্রস্থান এ বিষয়ে ভ'মতী- 
প্রস্থ/নের অন্ুরূপই | 

(৩) অগুনপ্রন্থানে অবিদার আশ্রম জীব 
এবং বিষয় ব্রঙ্গ-_-এ সম্বন্ধে ভামতী প্রস্থান এক 
মত বিবর্ণপ্রস্থানন এ সন্বঙ্দে স্থুরেশ্ববুমতা ব 
লদ্ঘনে অবিদ্যার "্মাশয় ও বিষয় উভয়কেই 
ব্রহ্দ বলেন। পঞ্চদশীকার বলেন, শুদ্ধন মায়। 
ঈশয়াশ্রিত, পরস্তব অবিদ্যা জীবাশ্রিত। ভামতী- 
প্রস্থানে জীবাশ্রিত মায়া তুলা এবং জঈশ্বরাশ্রিত 
মায়! মূলা। 

(8) মগ্ডনপ্রস্থানে স্ৰবিদ্যা ছিপ্রকার-_ 
অগ্রহণ ও অন্যথাগ্রহণ-_ভামতীপ্রস্থানে অবিদা। 
তুল! ও মূলা] বিবরণপ্রস্থানে স্থরেশ্বরের 
মতাবলদ্নে অবিদ্যাকে একই বলা হযেছে, 
যার দ্বিবিধ অভিব্যক্তি আবরণ ও বিক্ষেপ 
অথব। জিগুণাজক 1 গীতাভাষ্যে (১৩২) 
আচার্পাদ এক অবি্ভার ভ্রিবিধ অভিব্যক্তি 
বলছেন-বিপরীতগ্রাহক, সংশয়োপস্থাপক এবং 
অগ্রহণাত্মক। 

(৫) মগ্ডনপ্রন্থানে “ভ্রম ভট্রসম্মত বিপরীত- 
খ্যাতি, ন্া্»মতে উহাই অন্তথাখ্যাতি-_ভামতী- 
গ্রস্থানে ব্রহ্ষনত্রের উপে|দৃঘাত-ভাম্যের টাকায় 
অনির্বচনীয়-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত, কিন্ত মওনরুত 
'বষিধিবিবেকে'র “কণিকা” টীকাষ বাচম্পতি 
অন্তথাখ্যাতি সমর্থন করেছেন ; কিন্তু বিবরণ- 
বি্ভালর অনির্চনীয়-খ্যাতিবাদই স্বীকার করেন। 

(৬) মগ্ডনপ্রস্থানে-_-“তত্বমস্তাদি হেদ্শব্ব- 


উদ্বোধন 


[ ৫২য বর্ষ--ণয সংখ্যা 


ভ্বন্ত জ্ঞান পরোক্ষ-_-ভামতীপ্রস্থানেঙ (রঃ হুঃ 
৩1২২৪) এই মতই সৃজ্্কার ব্যালসিদ্ধাত্ত 
বলা হয়েছে। পরস্ত বিবরণপ্রস্থানে ওপনিষদ 
বাক্যজন্ত জ্ঞান অপরোক্ষ হতে পারে, যেমন 
“দশমন্ত্রমসিঠ (বেদাস্তপরিভাষা ) স্ায়ের দ্বারা 
স্থরেশ্বরকেই অনুসরণ কর। হয়েছে । স্ুরেশ্বর 
“পৈষ্কর্ম-পসিদ্ধিতে বলছেন যে শব পরোক্ষ- 
জ্ঞানোৎপাদক বটে, কিন্তু যদি শঙাজ্ঞানের বিষব় 
যেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞ।তার প্রতাক্ষের বিষজ্ক 
হয়, তা হলে সেই শবজ্ঞান প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই | 
কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণ-কর়ণ জন্যই 
হোক ব। শব্দাদি পরোক্ষপ্রমাণ-করণ জন্যই 
হে।ক বিষয়টির সাক্ষাৎকার হলেই তাকে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান বল! যেতে পারে। যেমন “দশমন্্মসি” 
বাকোর দ্বাব। মুখের নিজের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
হলে! । এখানে শবই প্রত্যক্ষের প্রতি তয়ণ। 
তাই প্রকাশাত্মষতিও 'পঞ্চপাদি কাঁবিবরণে বলে- 
ছেন, “জ্ঞেয় বিষয় যন অব্যবধানে ( 112008- 
01916, 011680৮) জ্ঞাতার্‌ অনুভূতির বিষয় হয়, 
তখনই তাকে আমর! প্রত্যক্ষ বলি। এখন 
উহার করণরূপ প্রমাণটি প্রত্যক্ষপ্রমাণও হতে 
পারে। আবার পরোক্ষ প্রমাণও হতে পারে, 
তাতে প্রত্যক্ষপ্রমান্ধু কোন বাধ হুদ্ব ন1। 
কাজে কাজেই পরোক্ষ শবাদি জন্য করণ 
দ্বারাও যদি অব্যবধ।নে অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
জ্ঞান জন্মায়, তখন এঁ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষই 
বলব। যেমন ব্যাধপালিত রাজপুত্র তায় স্বরূপ- 
শ্রবণমাত্রই নিজেকে রাজপুত্র বলেই প্রত্যক্ষ 
করে। কাজে কাজেই প্রকাশাত্মযতি 'প্রত্যক্ষ- 
করণজন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ'__প্রত্যক্ষের এরূপ 
সংজ্ঞ। শ্বীকার করেন না। পরস্ত তাঁর মতে 
প্রতান্ষ ঝা! পরোক্ষ করণজন্য যে জ্ের 
বিষয়টি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতার অনুভূতির বিষক্ 
হয়, তাই প্রত্যক্ষ জঞান। 
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(৭) মগুনপ্রস্থান দৃষ্টিহ্টিবাদ অর্থাৎ একটি 
বিশিষ্ট জীবের দৃষ্টিতে এই শ্ষ্টি রয়েছে, যেমন 
এক বিশিষ্ট জীবের ন্বপ্রেতে যাবতীয় স্বাপ্প বৈচিত্র্য 
বর্তমান থাকে, মেইবপ ব্বপ্নদর্শীর স্বাপ্রবিলান হতে 
আর কোন পৃথক সস্তা নেই এবং থাকতেও পারে 
না। সেইবপ আমার দৃষ্টিবপাগেই এই বিচিত্র 
জগৎ রয়েছে, আমার কল্পন।বিক্ষেপের অতি- 
রিক্ত আর কোন জাগতিক সন্ত নেই ব। 
আমার কল্পনালাস্তের অবসানে আর কোন 
জগৎ থাকবে না, জগদ্দৃস্টের বিক্ষেপকেন্দ্ 
একমাত্র আমিই, এতত্বাতিরিন্ত আর কোন 
্রষ্টা ছিল না, নাই বা থাকবে না--ভামতী- 
প্রস্থান দৃর্টিক্ততি ও স্ষ্িদৃষ্টিবদের এক 
সামঞজশ্ু-বিধান। প্রতি জীবের বিচিত্র অজ্ঞনই 
বিশ্বশ্থপির বীজ। প্রতি জীবের অধিগ্ভাবিলাসই 
এই ঈশ্বর।শ্রিত মূল| মায়/কৃত_ব্যবহ।রিক সম্ত!র 
এত বৈচিত্র্য অনুভব প্রতিজীবে দেখ! যায়। 
বাঞ্জিজীবের অবিজ্ঞাত অবস্থায় বাঁ মুর্সিতেও 
ব্যবহারিক জগৎ থাকে, তবে তা প্রতি জীবের 
বিচিত্র আবিষ্ঠাবিলাস ভিন্ন আর কিছু নয়। 
এই বিভিন্ন জীবাশিত তূল! মাঝার স্বীকার হেতু 
ভামতীপ্রস্থান ব্রঙ্গ, ঈশ্বর ও জীবসন্বন্ধনির্ণয়ে 
অবচ্ছেদবাদ বলে খ্য।ত, কিন্তু বিবরণ প্রস্থানের 
মতে এই ব্যবহারিক সত্ব! বা বিক্ষেপাবরণাস্সিকা 
সমষ্টিমায়া জীবের আনির্বাণ স্থায়ী এবং এই 
ব্যবহ্থরিক সন্তার আশ্রয় ক্রহ্গ স্বয়ং । এই ব্যব- 
হারিক সত্তোপহিত শিত্যবিদ্বটচতন্যই ঈশ্বরু। 
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৬৯ 


তার ঈক্ষণে এই জগৎ র্ুদ্নেছে বলে ব্যকি- 
প্রতিবিষ্ব জীবদকল এই বাবহারিক সত্তাকে মূলতঃ 
একরূপেই দেখে, তবে জীব প্রতিবিদ্বের সন্বাদি 
গুণের তারতম্যে তাদের নিকট এই সাধারণ 
জগতের ব্যবহার ও প্রয়োজন বিভিন্ন ভাব- 
গ্তোতঝ অন্ভৃতির তারতম্যে ঘটে । তথা 
ব্যগ্টিজীবেক্র নির্বাণেও এই ঈশবরদৃষ্ই সাধারণ 
জগৎকেই অপর জীব দর্শন করে। 


(৮) মগ্ডনপ্রস্থানে জীব ও বর্গের সন্বন্ধ- 
নির্ণয় প্রতিবিদ্ববাদের স্বারাই হয়ে থকে | অবি- 
গার গ্রতিবিশ্বিত চৈতন্যই এক জীব এবং এক 
জীবই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। 
নিগুণ বিশ্বচৈতন্ই অক্ষর বা শবব্রহ্দ। 
রঙ্গ ও জীবের মাঝামাঝি ঈশ্বর বলে আর কিছু 
নেই। এই প্রস্থানের ব্রন্দ শর্বাখৈত। গ্রতিবিষ্ব 
স্ববপতঃ বি্বই, অর্থাৎ জীব ব্রহ্গই। অতএব 
গ্রতিবিষ্বের উচ্ছেদ হয় ন, প্রতিবিষ্ব ও বিদ্বের 
ভেদেপ্ উচ্ছ্দেই মুক্তি। ভামতী প্রস্থান মূলত: 
অবচ্ছেদবাদী, তবে তার কোথাও কোথাও 
প্রতিবিষ্ববাদ দেখ! যায় । বিবরণপ্রস্থানও প্রতি- 
খিশ্ববাদ। কিন্তু সুরেশখ্বর আভ।সবাদী। তিনি 
বলেন, প্রতিবিম্ব বিদ্ব হতে ভিন্ন, অর্থাৎ,ছায়| বা 
আভাসমাত্র, যেমন দেহ ও দেহের ছায়া 
চক্র ও চক্ষুদোষ হেতু দ্বিতীয় চন্দ্র এক নক 
সমষ্টি মায়াভাসচৈতন্য ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি জীব- 
চৈতন্য | জীবোপধিবাধে মুক্তি। 





প্যতদিন ন| ভারতে আবার বুদ্ধের ধরব বাদিতেছে, ঘতদিন না! ভগবান ীরৃষ্ের বাদী 
কর্মজীবনে পরিপত কর হইতেছে, ভতদিন আমাদেব আশ দাই। ১.৮ চাই চরিঅ--টাই 
এইকপ দৃড়ত! ও চরিত্রবল, যাহাতে মানুষ একটা ক্িনিষকে মরণকামকে ধরিয়া থাকিতে পারে ।” 


স্ম্বামী বিষেকান 


বাংলার প্রবাদ-বাক্য 


গ্রীবেল। দে 


সমাজ ও জীবন এই ছুটি বস্ত পরস্পর 
অবিচ্ছেগ্ধ এবং অংগ।ংগা ভাবে জড়িত। অসংখ্য 
মানুষের জীবন নিগ়্ে সম|জের সংগঠন, আর সেই 
মমাজের মধ্যেই মানবের ব্যক্তিসত্ত।টি বিকাশ 
লাভ করে পরিপুণ হয়ে ওঠে । বাংলার সমাজ- 
জীবনে বাংলা দেশে প্রচলিত গ্রাবাদবাক্যগুলি 
কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে সে সম্বন্ধে 
ংক্ষেপে আলোচনা করছি 

বাঙালীর কর্মজীবনের সমন্তা, সামাজিক 
জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, ধর্মজীবনেব আদশ, 
বিবাদ-বিসংবাদ, আচার-ব্যবহার, হাসি-তাম।শা, 
সমস্তই তার গ্রবাদগুলির মধ্য দিয়ে প্রক!শ 
পেয়েছে । প্রবাদগুলি বহুকালের সঞ্চিত 
অভিজ্ঞতা হতে জন্ম লাভ করেছে৷ পৃথিবীর 
সকল উন্নত ভাবতেই প্রবাদবাকোর প্রচলন 
দেখ! যাঁয়। প্রবাদগুলির বিচাব দ্বার। সাধারণ 
মানুষের চিন্ত। কোন্‌ দিকে কতদূর বিস্তারলাভ 
করেছিল ত। যেমন অনুমান কর। যায, তেমনি সঙ্গে 
সঙ্গে তার সামাজিক অবস্থার একট। পরিচয়ও 
পাওয়া গায়। আমাদের বাংল! ভাষার প্রবাদ- 
গুলি থেকেও বাংলার ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত 
অধ্যায় জানাযায় প্রবাদের মধ্যে সাধারণতঃ 
একটা উপমা! থাকে, এগুলি সংগ্রহ করা হয় 
জীবনের পরিচিত বিধয্বস্ত থেকে। যেমন-_ 
মোগল পাঠান হন্দ ভলো, ফারমী পড়েন 
তাতি। তাতির ফারসী পড়ার অর্থ-- 
অসাধ|রণ শক্তিসম্পর ব্যক্তিরা যে কাজ 
করতে পারেন না, শক্তিহীন ও অজ্ঞ ব্যক্তির! 


সে কাজ করবার চেষ্ট! ক/রে বুথ! দস্ত প্রকাশ 
করে। এত জাতি থাকতে তাতিকে কেন এ 
প্রবচনে উল্লেখ করা হলো সে নম্বন্ধে খোজ 
করলে জানা যায় যে, যখন দেশে মোগল- 
প!ঠানর। ফারসী পড়া প্রচলন করলেন, তখন 
সমাজের অনেকেই এ ভাষা আম্ত্ব করতে চেষ্টা 
করতেন। কিন্তু তন্তবার়-শ্রেণীর লোকরা এ 
ভাষা মোটেই চর্চ। করতেন না, সেই জন্ত এই 
প্রবাদটিতে বিশেষ ক'রে তাদেরই উল্লেখ দেখা 
যায়| “রথ দেখ! কলা বেচা” এই প্রবাদ- 
বাক্যটি একই সঙ্গে ছুই বা ততোধিক কাজ করে 
ফেল! এই অর্থে ব্যবহৃত হয়| বুথ দেখতে 
বেয়ে কেউ কেউ কলাও বিক্রী করে। নিজের 
দোঁষক্রটির দিকে লক্ষ্য না করে অন্ঠের দোষ- 
ক্রুটি সমালোচনা কর|র যে বদ অভ্যাস আমাদের 
আছে সেহাটকে লক্ষ্য করে বল! হস্্-- 
“আপন চরকায় তেল দাও" । এই প্রবাদটি 
থেকে একটি কথ! জানা যায় যে বাংল! দেশে 
এক সময় চরকার বেশ প্রচলন ছিল। 

কতকগুলি প্রবাদের মধ্যে আবার ধর্মের মূল 
তত্বগুলি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে £ যেমন 
_ভিজন সাধন যেমন তেমন করতে জানলেই 
হয়”, “ভক্তিতে ভগবান তুষ্ট” “ভক্তের ভগবান”, 
--ভগবানকে পাবর গ্রাশস্ততম পথ এই প্রবাদ- 
গুলিতে প্রকাশ পেয়েছে । আবার কতকগুলিতে 
অদৃষ্টনির্ভরের পরিচয় পাই£ যেমন--.কপালে 
নেই ঘি, ঠক ঠকালে হবে কি” "আমি যাব - 
বজে কপাল যাবে সঙ্গে'। মানুষের জীবন যে 
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নশ্বর এ কথাটিও প্রকাশ পেয়েছে গ্রবাদগুলি 
থেকে £ যেমণ--প্ম পত্রে জল, জীবের আয়ু 
বল” 'বল বুদ্ধি ভরদ। ডাক পঁডলেই ফরসা॥। 
শীতি-সম্বদ্ধেও অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে 
_ধির্নের ঘরে পাপ সয় না» ধর্সের ক 
বাতাসে নড়ে” সত্যকথার ভালপ!ল! নেই”। 
কয়েকটি প্রবাদে মানুষের কোন কোন স্বভাবকে 
ব্য কর! হয়েছে £ যেমন্-যতে ছাগল আদতে 
পাগল নদের পি বুধোর ঘাড়ে। 
আবার “তেল দাও সির দ|ও ভবী ভোলখার 
নয়” চোরের মন ভাঙ্গা বেড়ায় ভাগাবান্র 
বোঝ! ভগবানে বয়” | এই সব প্রবাদ মন্যা 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও ভিন ভিন্ন মনোবুত্তির সাক্ষ্য 
দেয়।  গুহাদিনির্যণ বিবষে বচন আছে 
“দক্ষিণ ছ্বারী ঘরের রাজ পুর্বদ্বারী তার প্র" 
পশ্চিম ঘ্বারীর মুখে ছাই, উত্তরঘ্বারীর খাজনা 


নাই? | খাগ্তন্ সন্বান্ধও একটি হ্ন্দব প্রব|দ 
আছে_কচি পাঠা বুড়ো মেষ দধির অগ্র 


ঘোলের শে”, 'মাছের মা শাকের ছা”, “উচ্ছের 
কচি পটলের বীচি” 

রাম যণ-মহ[ভারত দ্বার! প্রভাবান্বিত অনেক 
প্রবাদ আছে_ যেমন “রাম রাবণের বুদ্ধ” 
'কৃম্তকর্ণের নিদ্রা “এক রামে রক্ষা! নেই 


অরূপ 
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সুগরীব দোপর” ইতাদি। বাঙ্গালী যে 
চিরদিন হাশ্তরলিক তা তার বন প্রবচন থেকে 
বুঝতে পারা যায় £ যেমন--আমে ধান তেঁতুলে 
বান, 'নাপিতের অনি, ধোপার বাশ? ইত্যাদি । 
শিক্ষার আদর্শের প্রতি একটা উচ্চ ধারণ! 
অনেকগুলি প্রবাদ থেকে জানা যয় £ যেমন--. 
মূর্খ পুত্র যম সম", 'মুর্খের দোষ পদে পদে? 
ইত্যাদি। বাঙ্গালীর কামারশ।লা, কুমারের 
কারখান।, তাতির তত, কলুর ঘানি, ইত্যাদি 
সমস্ত বিষয় থেকেই প্রবাদ রচন। করা হয়েছে । 
সহজ সরল ও হআদযগ্রাহী করে বলার ও 
বোঝাবার ক্ষমতা, অল্নকথায় স্থললিত ছন্দে 
প্রবচন-্রচনার চাতুরধ বাংলাদেশে লোক- 
শিক্ষার প্রচলন অনেক সহজ করে দিয়েছে। 
যদিও এই সমস্ত প্রবচনগুলি অধিকাংশই 
মধ্যযুগীয়, তথাপি মনে হয় এমব কোন বিশেষ 
শতাব্ধীর রচনা নয়। কত জ্ঞান, কত 
অভিজ্ঞতা, কত শতাব্দীর সঞ্চয়, কত সুখহুঃখ, 
কত হালিকাম্ঈ। এই প্রবচনগুলির মধ্যে লুকিয়ে 
রয়েছে। এগুলির সম্পূর্ণ উদ্ধার আজও হয় 
নি- যেদিন হবে সেদিন জাতীয় জীবনের অনেক 
অন্ধক!র দিক্‌ নতুন আলোকপম্পাতে উজ্জ্বল 
হয়ে উঠবে এবং সমগ্রজ।তি উপকৃত হবে । 





অব্ুপ 
প্রীন্বরেন্দ্রনাথ মিত্র 


সরিতৎ, সাগর, মক, পর্বত-কল্দর, 
চন্দ্র, হুর্ধ্য, গ্রহ তারা কানন-প্রাস্তর, 
পুষ্পবীথি-পরিপুর্ণ বন-উপবন 
শোঁভাময় গ্রকতির রম্য নিকেতন, 
অক্ুপের রূপ যাহে নদ প্রকাশিত 
আক্বষ্ট দতত তা"হে মানবের চিত। 


চিত্রকর অকে তায় চিত্রতুলিকায়, 

কবি তার বপ দেয় কাব্য-প্রতিভায় 1 
অসীমে বাধিতে চাহে মীমার বাধনে, 
ভাবুক হাসিয়া খুন আপনার মনে | 
অরূপেক্ন রূপ যেবা হেরে-একবার, 
প্রকাশেয় ভাষা কু থাকে ন! তাহায়্। 


ভক্ত অধর সেন 
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন 


শ্রীশীরামকষ্জ-কথাযূতে! উল্লেখ আছে “যে 
১৮৮৪ থৃষ্টাব্বের ৬ই ডিসেম্বর শনিবার অধরের 
বাড়ীতেই সাহিত্য-সম্াট বঙ্িমচন্দ্র ঠাকুর 
র'মকষ্চকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। 
অধনের অনুরোধে বা নিমন্ত্রণের খাতিরে বঙ্কিম 
অধরের বাড়ীতে আলিয়াছিলেন কিংব! স্বতঃপ্রবুত্ত 
হইয়া শ্রীরামকুষ্চকে দর্শন করিবার মনসেই 
তথায় উপস্থিত হন তৎ্সম্বন্ধে সঠিক কোন 
বিবরণ পাওয়া যায় না| কিন্তু অধরের কথায় 
বোঝা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরকে দর্শন করিতেই 
অধরের বাড়ীতে আসিষ/ছিলেন। অধর যখন 
শ্রীরামকষেরে নিকট বঙ্কমকে প্রথম সাক্ষাৎ 
ভাবে পরিচয় করাইয়া! দেন, তখন তিনি বস্কিমকে 
দেখাইয়। শ্রী্ঠাকুরকে বলিলেন, “মহাশয়, ইনি 
ভারি পণ্ডিত, অনেক বই-টই লিখেছেন। 
আপনাকে দেখতে এসেছেন। এর নাম 
বঙ্কিম বাবু?” বয়স হিসাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
অপেক্ষা বঙ্ছিম প্রায় দেড বৎসরের মাত্র কনিষ্ঠ। 
১৮৩৮ থৃষ্টান্জে আষাঢ় মাসে বঙ্কিমচন্দ্র কাঠাল- 
পাড়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব 
পুরুষদের আদি নিবাদ ছিল হুগলী জেলার 
অন্তপতি দেশমুখো গ্রামে । মহারাজ আদিশুর 
কান্তকুজ হইতে যে পাচ জন ত্রাঙ্গণকে বঙ্গদেশে 
আনয়ন করিয়! বসবাস করাইয়াছিলেন, তাহাদের 
মধে) একজনের নাম ছিল দক্ষ | দক্ষ এই 
চট্টেপাধ্যা় বংশের আদি পুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্রের 
গ্রপিতামহ কঝ্লামহছি চট্টোপাধায় ' মাতামহ 


রঘুদেব ঘোধালের বিয়-সম্পত্তি পাইয়া কাঠাল- 
পাড়ায় আ।সিয়। বাস করেন। নিষ্ঠাবান 
হিন্দু ব্রান্মণপরিধারে বৈষ্ণব-পরিবেশেই বাঙ্কম 
বাল্যকালে মননুষ হইগ্নাছিলেন। তাহাদের 
কুলদেবতা শ্রীশবীর!ধাব্ল্লভ বিগ্রহ। স্বর্গীয় মহা- 
মহেোপাধ্যার হরপ্রসাদ শান্দী লিখিয়াছেন, 
প্বস্থিম বাবুর বাভীতে রাধাবল্পভ বিগহ আছে। 
খুব জাকালে। নিত্য ভোগ হয়। রোজ দশ সের 
চাউল রাধা! হয, আর নয় সিক! করিয়| নিত্য 
বাজারখরচ বন্দোবস্ত আছে ।” সেখানে অনেক 
ছুখি-দরিদ্র ও সাধুবৈষ্ণব প্রনাদ পাইত। 
হুগলী চুঁচূড়-শিব।সী সাহিত্যরণী স্বর্গীয় অক্ষ 
চক্র সরকার এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, “আমাদের 
ওপারে রয় বাহাদুরের * বাডী ছিল যাত্রাগান 
ও মহোৎসবের মিলনমন্দির-_-এতদঞ্চলের টাউন 
হল] পালপার্ণ তে] ফাক যাইতই না অগ্ঠ 
সময়ে উৎসব আছে। ছুর্গোৎসবে কৃষ্ণনগর 
ঘুর্মির উৎকৃষ্ট শশী পাল ঠাকুর গড়িবে। উৎকৃষ্ট 
চিত্রকর চুটুড়ার মহেশ ও বীরচাদ সুত্রধর চিত্র 
করিবে। প্রতিমা সর্বাগসুন্দর হইবে। 
জগমোহন স্বর্ণকারের চৃণ্তীর গানে উচ্চকণ্ঠে 
পম” “মা” রবের মোহিনী শক্তি অথব! প্রসিদ্ধ 
নীলকমলের রামাম়ণগান। যাত্রর সঙ্গে মঙ্গন 
অধিকারীর তুক্কে! বা গোবিন্দ অধিকারীর 
কালীয়দমন গান, দাশরথি রায়ের কথার ছটাঘটা, 
সঙ্গে সঙ্গে তিন কড়ির সুরে তালে মাখামাখি 
গান। ফরাসডাঙ্জার জগংমোহিশীর চপ) 


* বন্ধিষের (পিঠার নাম ছিল রায় বাহাদুর ধাদষচনা চট্টোপাধার। 


_ালাক্ষ্্গ 
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বর্ধমানের সহচন্রী ও যাছমণির কীর্ভন, মধুকানের 
গান--এইকূপে ছোট মাঝারি কত গানই হইত। 
এক ধরণীর কথকতাই ক্রমাগত তিন মাস 
চলিয়াছে--এ লকলের কত পরিচয় দিব। আবু 
তাহার ভবনে প্রতিষিত রাধাবল্পভ জীউ ও তাহার 
নিত্য সেবার কথা কতবলিব? বাঞ্ধমের 
বাল্যাবস্থায় এই বিগ্রহের ও অতিথিসেবার সুন্দর 
বাবস্থা ছিল। এখনও অনেকটা আছে। সেই 
মৃন্দর বিএ্হ ও তাহার এঁকাস্তিক সনর্শনে অভ্যস্ত 
বঙ্িষচন্ত্র বর়সকালে কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হইয়া 
ছিলেন” এই সব পরিবেশে প্রতিপালিত 
হইয়াই বঙ্ধিষ পরিণত বয়সে ধর্মর অন্ুগীলন 
করেন। প্রতিভাশলী তেজস্বী পুরুষ বঙ্কিম 
কলিকাতায় আসিয়। ছাত্রদীবনে পাশ্চাত্য প্রভাবে 
কতকট। প্রভাবাদ্িত হ্ইয়াছিলেন। একদিকে 
ডাব্উইন, মিল, হার্বা্ট ম্পেন্সর, হাক্সলী, কৌতে- 
দশন--মপর দিকে পাখা, পাতঞ্জল, গীতা, বেদ- 
বেদাস্ত- হিন্দুর ব্রদ্ষবিদ্ভা। এক দিকে হিশি 
দেবদেবীর পুজাপাবণ, কীর্তন-ভজন, অপরদিকে 
ৃষটান ও ব্রামধর্ষের হিন্দু দেবদেবীর বিরুদ্ধে গ্রচার 
প্রাচ্য ও পাশ্চাতোর এই ভাবসংঘর্ষে বঙ্কিম 
স্বাধীন যুক্তিবাদের আশ্রয় লইক্াছিলেন। তিনি 
নাণা বিষ্ভায় পারদ থাকায় এই দুইটি ভাবের 
একটি সামজস্তপূর্ণ সমাধান করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । টানে ২*শে জানুয়ারী 
তারিখে হাইকোর্টের জজ জা্রিস্‌ ফিয়ারের 
(61.69:) সভাপতিত্বে বেঙ্গল সোম্তাল সায়েন্স 
এসোসিছেলনে 100 61৪ 01110) ০? [71009 
(886551৬ সম্বন্ধে বঙ্কিম একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধপাঠের পর রেভায়েও 
লং লাহেব, মিঃ উড্ভে। এবং বেভাগি সাহেব 
বঙ্কিমেয সঙ্গে তুমুল আলোচনা করেন। সভাপতি 
আহিল ফিরার প্রবন্ধপাঠের অন্য ধর্ঠবাদ দির! 
বঙ্কিঘকে উক্ত বিষয়ে আরও অনুসীলন ও তথ্যানু- 
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সন্ধান করিতে অন্থুয়োধ করেন | বন্কিমু বলেন, 
এই যে দেবদেবী লইয়া হিচ্দু নানা পালপার্যধ 
উৎসবাদি করিতেছে, ইহার মূলে ছিল কোন খাত 
অথবা! পরিদৃশ্মান স্থল জাগতিক দৃশ্য বা ঘটন!) 
ধর্মের সঙ্গে প্রথমে এই সব পালপার্পের কোন 
সম্বন্ধ ছিল পা। তিনি বলিয়াছিলেন-_ 
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এই সিদ্ধান্তের প্রমাণস্বরূপ তিনি দেখ|ইয়া- 
ছেন--দোলযাত্রা মদনোত্সব্র পপান্তর, বসস্তোত” 
সবের অধোগামী পরিণতিই মদনোৎসব। 
পরে ইহা কৃষ্চলীলার অঙ্গনপে রূপায়িত হয়-_ 
মদনের স্থান পুর্ণ করিলেন মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ । 
শ্রীকষ্ণের প্রভাব ও তীহার অলৌকিক কীতি- 
কাহিনী ভারতের নরনারীর হৃদয়ে আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিল বলিয়াই--এই উৎসব তাহার 
পূজার অঙ্গ বলিয়৷ চলিয়া যাইতেছে। এই 
ভাবে তিনি ছূর্গাপুজা, লক্ষমীপুজা, কালীপুজা, রথ 
প্রভৃতি লব উৎসবের ই মূল উৎস নির্ণয় করিয়াছিলেন 
খত বা চন্দ্রর্ধের গতি। শেষে পৌরাপিক 
উপাখ্যানে আকারিত হয়। ইহার পর তিনি 
১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে “বৌদ্ধধর্ম ও সাংখ্যদর্শন” সম্বন্ধে 
একটি ইংরেজী প্রবন্ধ “কলিকাতা রিভিউতে 
প্রকাশ করেন এবং বঙ্গদর্শনে ধায়াব।ছিক' ভাবে 
বাংল ভাষার লাংখ্যদর্শশ সম্বন্ধে আলোচল৷ 
করির/ছিলেন। তিনি ততৎকালে মুখাঙ্গি 
ম্যাগাজিনের দুযোগ্য সম্পাদক শ্ডুচন্রকে 
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জাতিকে গঠন করিবার জগ্ত তিনি 
সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন-_ঠাহার 
চেষ্ট। ছিল বর্তমান যুগের সহিত অতীত সংস্কৃতির 
যোগাযোগ রক্ষা করা। কবিগুরু রবীন্রনাথ 
তাহার “পূর্ব ও পশ্চিম” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন__ 
প্বহ্থিমচন্ত্র যেদিন অকল্মাৎ পুর্ব-পশ্চিমের মিলন- 
যন্ত আহ্বান করিলেন, সেই দিন হইতে বঙ্গ- 
সাহিত্যে অমরতার আহ্বান হইল, সেই দিন হইতে 
বঙ্গসাহিত্য মহাকালের আভপ্রায়ে যোগদান 
করিয়া সার্থকতার পথে ঈ|ডাইল। বঙ্গসাহিত্য যে 
দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়। উঠিতেছে 
তাহার কারণ এ সাহিত্য সেই সকল কৃত্রিম বন্ধন 
ছেদন করিয়াছে যাহাতে বিশ্ব-সাহিত্যের লহিত 
ইহার এঁক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয় । ইহা ক্রমশঃই 
এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিধাছে যাহাতে 
পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা! সহজে আপনারই 
করিরা গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচন। 
করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড় 
তাহা নহে, তিনি বাংলা-সাহিত্যে পুর্ব-পশ্চিমের 
আদান-প্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো! 
করিয়া মিলাইয়! দিতে পারিয়াছেন। এই মিলন- 
তত্ব বাংলা-সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হুইয়৷ 
ইহার হৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিস তুলিয়াছে।” 

বঙ্িমচন্দ্র শুধু একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বা 
সাহিত্যঅষ্ট। কিংবা শুধু একজন প্রসিদ্ধ ওপন্তাসিক 
ব৷ সাহিত্যক্ষেত্রে কেবলমাত্র একজন অদ্বিতীয় 
প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী ছিলেন ন।। তিনি ছিলেন 
স্বাধীনচেতা! নির্ভীক পুরুষ । ইংরেজ সরকারে 
চাকুরী গ্রহণ করিয়! তান প্রতিহ্ষণে পরাধীনতার 
ক্লেশ অনুভব করিতেন। অধয়ের বাড়ীতে 
বন্ধমের পরিচয় পাইয়া ঠাকুর খন জিজ্ঞাস! 
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করিলেন, “বঙ্কিম, তুমি কার ভাবে বাঁকা গো?” 
বহ্ধিম তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, 
“আর মহাশয়, জুতোর চোটে 1 সাহেবের জুতোর 
চোটে বাকা” এইরপ উত্তর বস্কিমের ষ্ঠায় 
স্বাধীনতা প্রিয় ব্যক্তিই দিতে পারেন। সুদীর্ঘকাল 
ডেপুটাগিরি করিয়া প্রায় অবসর-কালের প্রান্তে 
আসিয়! বন্কিমের এই বেদনাভর! উক্তি | রাজকার্ধ- 
ব্যপদেশে বাংলার নানাস্থানে ঘুরিয়।৷ দেশের 
ও দশের অবস্থা দেখিয়া! তিনি প্র।ণে প্রাণে পর।- 
ধীনতার ক্রেশ অনুভব করিয়াছিলেন। তাই 
১৮৮০ থুষ্টাবে তাহার কল্লনানেত্রে ভাগিয়া উঠিল 
আনন্দমঠ-__তাগা ও দেশাম্বোধে ভাগ্রত প্রেমিক 
দেশসেবক সন্তানের দল, আর সঙ্গে সঙ্গে নিস্ঠেত 
হইল জাতীয় মন্ত্র “বন্দে মাতরম্”। এই প্বন্দে 
মাতরম্” ধ্বনিতে সহ সহঅ বাঙ্গালী নরনারী 
দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ হইয়|ছেখ হাসিতে হাসিতে 
কারাবরণ ও ফাসিকাঠে ঝুলিয়াছ_-শুধু কি 
বাংলাদেশে । দেঁশমুক্তির মহামন্ত্র “বন্দে মাতরম্‌” 
ধ্বনিতে আসমুদ্র হিমাচল কম্পিত হইয়াছে, ইহ! 
বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় এঁক্য আনিয়াছে-- 
ভারতের গ্রামে অরণ্যে সমুদ্রতীরে গিরিশীর্ষে 
বন্ধিমের এই মহামন্ত্র “স্বাধীন ভারতের+ স্বপ্ন 
জাগাইয়াছে। ভারতের অবসন্পগ দেহে শিরায় 
শিরায় ধমনীতে ধমনীতে নুতন গ্রাণশক্তির সঞ্চ!র 
করিয়াছে স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিতে বীর 
ত্যাগী কর্মব্রতীর দল হ্ৃষ্টি করিয়াছে । তাই 
রাষ্ট্রগুরু বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় যজ্ঞের মন্্রদষ্টা খাষ। 
তিনি জাতিকে স্বাধীন ও উন্নত পথে পরিচালনার 
জন্য ধর্ম ইতিহাস অর্থনীতি সমাজনীতি ও নানা- 
বিষিণী বিগ্ভার অনুশীলনে বাঙ্গালীকে আহ্বান 
করিয়াছেন । বঙ্কিম প্রচার করিলেন জ্ঞান- 
বিজ্ঞানে আমাদের পারদশা হইতে হইথে! 
নৈতিক গুণ অর্জন না করিলে বড হওয়! 
যার না। যে বঙ্কিম ১৮৮২ থুষ্টান্ের শেষভাগে 
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৬৬4 
হউক ণআনন্দমঠ* ও “কমলাকান্তের দণ্ডুরে” 
ব্হ্িম প্রতিমায় দেশমাতৃকার ভাধ কল্পনা করিয়া" 
ছেন। তাহার “বন্দে মাতরম্” সঙ্গীতে “ত্বং হি 
দুর্গ দশপ্রহরণধারিণী”, “কমলা কমলদলবিহ- 
রিণী বাণী বিষ্ভাদারিনী” দেশমাতৃকার রূপ আকিয়া- 
ছেন। আবার বলিয়াছেন "তোমারই প্রতিমা 
গড়ি মন্দিরে মন্দিরে 1” বাঙ্গালীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব 
দুর্গোৎলব | বঙ্কিম বমল|কান্তের মুখে বলাইয়।- 
ছেন “আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে 
আপিয়াছি। কোথায় মা? কই আমার মা? 
কোথায় কমলাকান্ত-প্রস্থতি বঙ্গভূমি ? এই ঘোর 
কালসমুদ্রে কোথাধ তুমি? সহস! স্বর্গীয় বাস্ছে 
কর্ণরন্ধ পরিপূর্ণ হইল-ক্লিগ্চ মন্দপবন বহিল-- 
সেই ৬রজসম্কুল জলরাশির উপরে-_ সু বর্ণমণ্তিতা 
এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা ৷ জলে হাসিতেছে, 
ভাপিতেছে, আলোক বিকীণ করিতেছে । এই 
কিম? হাঁ এই মা। চিনিল।ম এই আমার 
জনপী জন্মভূমি__এই মৃম্মধী যুত্তিকানপিণী অপস্ত- 
রদ্ুভূষিত। এক্ষণে কালগভে নিহিত । রত্ব- 
মণ্ডিত দশতুজ দশদিক-_দশাদকে প্রসারিত ; 
তাহাতে নানা আমুধবপে নানা শি” শোভিত, 
পদতলে শক্র বিমদিত--পদ্াশ্িত বীরজন-_ 
কেশরী শক্রনিপীড়নে নিধুও। এ মৃতি এখন 
দেখিব না, আজি দেখিব না, কাল দেখিব না 
ক।পআোত পার না হইলে দেখব না_কিন্তু এক- 
দিন দেখিব_ দিগৃভুজ! নান প্রহরণ-প্রহারিণী 
শত্রমর্দিনী বীরেন্্রপৃষ্ট-বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষী 
ভ।গ্যরূপিণী, বামে ঝ৷ণী__বিগ্ঠাবিজ্ঞা নমৃতিমনী, সঙ্গে 
বলরূপী কাতিকেয, কার্ধসন্ধিরপী গণেশ। আমি 
সেই কালমশ্রে।(তো-মধ্যে দেখিলম এই সুবর্ণমন়্ী 
বঙ্গগ্রতিমা। দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম 
না__অনস্ত কালসমুদ্রে প্রতিমা ডুবিল! "এস 
ভাই সকল আমর! এই অন্ধকারে কালআ্রোতে ঝাঁপ 
দিই! এস আমরা ছাদশ কোটি ভুজে এ প্রতিমা! 


৬৬৮ 


তুলিয়! ছয় কোটি মাথায় বহিষ্বা ঘরে আনি।” 
পুণাতোয়া ভাগীরথীকে উদ্দেশ করিস! বঞ্ধিম 
বলিতেছেন” আমার এই ব্ঙ্গদেশের সুখের 
স্মৃতি আছে-_নিদর্শন কৈ? ** 

“চাহিবার এক শ্মশানভুমি আছে__নবদীপ। 
সেইখানে সগুদশ যখনে বাঙগল। জয় করিয়া 
ছিল। বঙগমাতাকে মনে পড়িলে অমি সেই 
শ্মশানভূমির প্রতি চাই। যখন দেখি সেই 
কষুপ্র পল্ীগ্রাম বেডিয়! 'অগ্ভাপি সেই কল- 
ধোৌতবাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন 
তখন গঙ্জাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি, তুমি 
আছ, সে রাজলঙ্ষী কোথায়? তুমি যাহার প। 
ধোষাইতে সেই মাতা কোথায়? তুমি যাহাকে 
বেড়িয়! বেডিয়া নাচিতে সেই আনন্দপিণী 
কোথায়? ভুমি যাহার জগ্ত মিংহল বালী 
আরব সুমাত্র/। হইতে বুকে করিয়া ধন বহণ 
করিয়া আশিতে সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি 
যাহার বপের ছায়! ধরিয়া কপপী সাজিতে 
সে অনন্ত শৌন্র্যশালিশী কোথায? তু 
যাহার প্রসাদী ফুল লইয়া এ স্বচ্ছ হুদয়ে মাল! 
পরিতে সে পু্পাভরণ। কোথায়? €স রূপ- 
পরশ্বম কোথায় ধুইয়! লইয়া! গিয়ছ? বিশ্বাপ- 
ঘাতিনি! তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কল- 
কল তর-তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি 
ভোমারই অতলগর্ভমধ্যে যবনভয়ে ভীত! সেই 
জঙ্গী ডুবিপ্নাছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ 
দ্েখিবেন ন। বলির ডুবিবা আছেন। মনে 
মনে সেইদিন কল্পনা করিয়া কাঁদি 1” 

বঙ্কিমের দেশাত্মবোধ অতি তীব্র ছিল-_ 
তাই কমলাকান্তের ওরফে তাহার মনোভাব 
ব্যক্ত করিয্াছেন। তিনি লিখিয়াছেন “আমার 
এক ছুঃখ এক সস্তাপ এক ভরসা আছে। 
১২৯৩ লাল হইতে দিবস গণি। যেদিন বঙ্গে 


হিদুনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হুইতে 


উদ্বোধন 


[ €২ম ধর্ধ--+ম সংখ্যা 


গধি। যেদিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গ জয় 
করিয়াছিল--সেই দিন হইতে দিন গণি । হায়! 
কত গণিব? দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, 
মাস গণিতে গণিতে বংসর হয়, বংদর 
গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাবীও ফিরিয়া 
সাত বার গণি-টক অনেক দিবসে মনের 
মানসে বিধি গিলাইল কৈ? যাহা! চাই তাহ! 
মিলাইল কৈ? মনুষ্যত্ব মিলিল কৈ? একজাতীয় স্ব 
মিলিল কৈ? এঁক্য কৈ? বিগ্তা! কৈ? গৌরব 
কৈ? "আর কি মিলিবে না?” 

এই তীব্র ব্যথা! ছিল বলিয়। শ্রীরামক্ুষ্ণকে 
বঙ্কিম হাস্তমুখে বলিলেন, “আর মশায়, জুতোর 
চোটে! সাহেবের জু তার চোটে বাক!” ইহা 
বস্কমের সব্ধল উত্ডিৎ। স্থির ধীর গম্ভীর বঙ্কিম 
ঠাকুরের নিকট হাশ্ুুখে ইহ! ঝলিয়'হিলেন। 
ধাহর! তাহার এই দেশাম্মবোধ খ। মর্যবেদন। 
বুঝিতে পারেন নাই তাহার! হাসিয়াছিলেন। 

পূর্বেই উক্ত হৃইয়ছে বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণব 
পরিবেশে পালিত হইয়/ছেন--তাই জন্ম হইতে 
তাহ।র শ্রীকংষ্র প্রত খিশেব আকর্ষণ ছিল। 
তিন আদর্শ পুকুবরূপে এরুঞ্চচন্ষিত্র লি'খয়।- 
ছিলেন। ১৮৮২ খুষ্ট।ব্বে হেষটিকে সাংখে/র 
পুক্ব-প্রকূতিই রাধকষ্ বলিয়। ইংরেঞ্ী প্রবন্ধে 
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৪60] ০? 01006 681 11056786690. 1) 6108 
10781) 01 0790৮ হেট সাহেবের সঙ্গে ১৮৮২ 
ুষ্টাবের প্রান্থ শেষ ভাগে বাদে প্রবৃত্ত বন্ছিম ইহ! 
লিখিয়াছিলেন।৷ বক্কিমকে দেখি ঠাকুর বুঝিয়া- 
ছিলেন-_তিনি প্রষ্চভক্ত | বঙ্ষিমের উত্তর শুনিয়া 
বলিলেন_-"না গো, শ্রকুঞ্চপ্রেমে বস্কিম হয়ে- 
ছিলেন। প্রেমে বেকে গিয়েছিলেন ।” আশ্চর্য । 
ঠাকুর পুরুষ গ্রক্কতির অভেদতত্বরূপে রাধাকুষ- 
রূপের কথা প্রথমে উত্থাপন করিলেন। তিনি 
বঙ্ষিমকে বলিলেন, *শ্রীকৃষ্। পুক্ষ. শ্রীমতী তাব 
শরক্তি--আছ্যাশক্তি | পুরুষ আর গ্ররুতি | বুগল- 
মুক্তির মানে কি? পুকষ আবু প্রকৃতি অভেদ | 
তাদের ভেদ নেই। পুরুষ প্রক্কৃতি না হলে থাকতে 
পরেন ন। একটি বললেই আর একটি তার 
সঙ্গে সজে বুধতে হুবে। যেমন অগ্রি আন 
দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্ত ছাড়া অগ্নিকে 
ভাব যায় না। আর অগ্নিকে দাহিকা শক্তি 
ছাড়া ভাব! যায়,না।” আবার যুগলমুন্তির রূপ- 
ব্যাখ্যায় ঠাবুর বলিলেন “যুগলমূত্তিতে কৃষ্ণের 
দৃষ্টি শ্রীফতীর দিকে ও শ্রীমতীর দৃষ্টি রুফ্ণের দিকে। 
শ্রীমতীর গোয়বর্ণ, বিদ্যুতের মত। তাই কুচ 
পাতার পরেছেন। শ্রীকফ্ণের বণ নীল থেখের, 
€ 


ভক্ত অধর সেন 


৩৬৯, 


তাই শ্রীমতী নীলাব্বর পরেছেন। আন্ব শ্রীমতী 
শীলকাস্ত মণি দিয়ে অঙ্গ সাজিয়েছেন। শ্রীমতী 
পায়ে নূপুর, তাই শ্রীর্ণ নৃপুর পয়েছেন অর্থাৎ 
পুরুষের প্রকৃতির দলে অন্তরে বাহিরে মিল!” এই 
রাধাকষ্ঞ-তত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া বন্ধিম তাহার 
বন্ধুদের সহিত ইংয়েজীতে আলোচদ|। করিতে 
লাগিলেন । ঠাকুর অধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
ইংরেজীতে কি কথাবার্তা হইতেছে, তছুত্তরে 
অধর নিবেদন করিলেন "আজ্ঞে, এই বিষয় একটু 
কথ! হচ্ছিল, কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্য]।” বুঝিতে পারা 
যান ঘে বঙ্কিম এই ব্যাখ্য। শুনিয়া নূতন আলোক 
পাইলেন এবং অত্যন্ত চমকৃত ও বিশ্মিত হইয়াই 
ঠাকুরকে বলিলেন “মশায়, আপনি প্রচান্ধ করেন 
না কেন?” ঠাকুর বন্কিমকে দৃষ্টান্ত ছারা বুঝাইলেন 
“্ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয়ে ষদ্দি আদেশ দেন, তবেই 
প্রচার হয়, লোকশিক্ষা হয়; তা না হলে'কে 
তোমার কথ শুনবে? বঙ্কিষ গম্ভীর ভাবে স্থির 
হইয়! ইহ! শুনিলেন। ইংরেজী শিক্ষিত পণ্ডিতদের 
কাছে ইহ! সম্পূর্ণ নূতন কথা | ঠাকুর বন্ধিমকে 
বলিলেন--“শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে, যদি উশ্বর়- 
চিন্তা না থাকে, যদি বিবেকবৈর।গ্য না থাকে ?” 
শ্রীরামরু্চ বস্কিমের আর একটি ভ্রান্তি দু 
করিলেন। বঙ্কিমকে তিনি জিজ্ঞানা করিলেন-_- 
“তুমি কি ৰল? আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর ?” 
বঙ্কিম উত্তরে বলিলেন “হ1, আগে পাচটা জানতে 
হয় জগতের বিষয়ে? একটু এদিককায় জ্ঞান 
না হলে ঈশ্বর জানবে! কেমন করে? আগে 
পড়। শুন! করে জানতে হয়” ঠাকুর নান! উপদেশ 
দিয়া পরে বুঝাইলেন “তোমার দয়কার ঈদ্বর- 
লাভ করা৷! তুমি অতো! জগৎ স্যি সাহ্েব্স 
ফায়েম্দ এসব করছে। কেন? তোমার আম 
খাবার দরকার | তোমান্ব বাগানে কন্চ শ আম 
গছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ-কোটি পাতা, 
এসব খবছে তোমার ফাঁজ কি? তুই আম খেতে 
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এসেছিস, আম খেয়েই য1।” বঙ্কিম বলিলেন-.-. 
“মাম পাই কই ?” ঠাকুর বলিলেন "তাকে ব্যাকুল 
হয়ে প্রার্থনা কয়। আস্তরিক হলে তিনি 
শুনবেনই শুনবেন 1. কেউ হয়তো বলে দেয়, 
এমনি এমনি করো, তা হলে ঈশ্বরকে পাবে ।” 
বঙ্কিম অমণি বলিয়! উঠিলেন “কে? গুক? তিনি 
আপনি ভাল আম খেয়ে আমার খারাপ আম 
দেন।” ঠাকুর বুঝাইলেন পগুরুবাক্যে বিশ্বাস 
করতে হয়। গুরুই সচ্চিদানন্দ, লচ্চিদানন্দই 
গুরু] তীর কথা বিশ্বাস করলে, বালকের মত 
বিশ্বাস করলে ঈশ্বরলাভ হয়! চাই ব্যাকুলত। 1৮ 

এইবপ প্রদঙ্গের পর কীর্তন আরম্ত হইল । 
শ্রীরামরু্ণ কীর্তন শুনিতে শুনিতে হঠাৎ দীড়াইয়। 
একেবারে সমাধিস্থ হইলেন ; ভাব|বেশে কোন 
বাহু সংজ্ঞ! নাই-__একেবারে অস্তমুখ | চারিদিকে 
ভর্তেন্বা এবং উপ্পাস্থত দর্শকেরা! ত।হ।কে ঘিরিয়। 
দাড়াইলেন। ত্রস্তভাবে ভিড় ঠেলিয়া বঙ্ষিম 
ঠাকুরকে একরৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। 
তিনি ইতঃপুর্বে সমাধি কখনও প্রত্যক্ষ করেন 
নাই, পুস্তকে পড়িয়াছেন মাত্র। অর্ধবাহাবস্থায় 
শ্রীকামরষ্ণ প্রেমোম্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। অদ্ভুত নৃত্য ৷ বঙ্কিম অধ।ক হইয়া 
দেখিতেছেন। কার্ভনান্তে শ্রীরামরুষ্চ ভূমিষ্ঠ 
হইয়া প্রণত হইলেন। “ভাগবত ভক্ত ভগবান” 
এই কথার সঙ্গে বলিলেন "জ্ঞানী যোগী ভক্ত 
সকলেয় চরণে প্রণ।ম |” 


এই অপরূপ দু দেখিয়৷ বঙ্িমের হৃদয় 
দ্রবীভূত হইল। তিনি বিনীতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে 
জিজ্ঞাস করিলেন “ভক্তি কেমন করে হয়?” 
ঠাকুর বলিলেন “এঁ যা বলেছি ব্যাকুলত। | কি 
রকম ব্যাকুলত! চাই তাহ বঙ্কিমকে নানা উপদেশ 
দিয়া বুঝাইয়। দ্িলেন। শেষে তিনি বন্কিমকে 
বলিলেন “তাই বলছি, ডুব দাও। কিছু ভর 
নেই, ভুবলে অমর হয়?” বিদারগ্রহপ-কালে 


উদ্বোধন 
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প্রণাম করিয়! বঙ্কিম বিনীতভাবে বলিলেন “একটি 
প্রার্থনা আছে--অন্ুগ্রহ করে কুটিয়ে একবার 
পায়ের ধূলা।” ঠাকুর বলিলেন “বেশ তো ঈশ্বরের 
ইচ্ছা! ৮ বঙ্কিম বলিলেন “সেখানেও দেখবেন 
ভক্ত আছে” ঠাবুর রহন্ত করির। বলিলেন “কি 
রকম সব ভক্ত সেখানে, যার। গোপাল গোপাল 
কেশব কেশব বলেছিল--তাদের মতন কি?” 
কোন ভক্তের অনুরোধে ঠাকুর গল্পটি বলিলেন। 
আস্তরিক ইঈশ্বরভক্ত অতি বিরল। নানা 
্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেকে কপট ভক্তি দেখাইয়। 
থাকে । বঙ্ষিম শুনিলেন। 

শ্রীর/মরুষ্ণের অপূর্বভাব ও বাণী শুনিয়া 
একাগ্রমনে বন্কিম চিস্তামগ্র; এমন কি 
যাইবার সময় গায়ের চাদর পড়িয়া গিয়াছে__ 
তাহাতে খেম্(ল নাই। এক জন চ'দরখানি 
কুডাইয়! স্তাহার হস্তে দিল বঙ্গিম গভভীয় 
চিন্ত।মগ্র_এই ছবি কথামৃতে পাওয়া! যায়। 
এই দৃগাটি আমরা অধরের বাড়ীতে দেখিতে 
পাই! বঙ্কিমের প্রতি ঠাকুরের একটি বিশেষ 
রুপা জানিতে পারা যাঁয়। তিনি শ্রীমকে ইহার 
কিছু দিন পরে ২৭শে ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বরে জিজ্ঞাস! 
করিলেন *বইখানি কি এনেছ ?* শ্রীম বলিলেন 
“আজ্ঞে ই11” বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে অনেক 
ভক্ত সেদিন উপস্থিত ছিলেন_-তীহার। আগ্রহা- 
নিত হইয়! দেখিলেন বইখানি বঙ্কিম বাবুর রচিত 
“দেবী চৌধুরাণী”। ঠাকুর মাষ্টার মহাশয়কে 
বলিলেন “পড়ে আমায় একটু একটু শোনাও 


দেখি 1” মাষ্টার মশার আগাগোড়া কতক 
গল্পচ্ছলে আবার কতক পুস্তকের নানা স্থান 
হইতে উদ্ধৃত করিয়া গুনাইল্লেন। মাষ্টার 


মহাশয় ও গিরিশবাবুর নিকট গুনিয়াছি যে ঠাকুর 
তাহাদিগকে বঙ্কিমের বাড়ীতে পাঠাইয়াছিলেন। 
গিরিশ বাবুর সহিত বদ্কিম বাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
ছিল; তিনি নানা প্রসঙ্গের পয বলিলেন থে 
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“পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি যে 
দক্ষিণেশ্বরে যাবেন বলেছিলেন--কবে যাবেন ?* 
বঙ্কিম ঠাকুরের প্রসঙ্গে আস্তরিক শ্রদ্ধা! জানাইয়া 
বলিলেন “নানা ঝঞ্চাটে বড় ব্যস্ত আছি, একটু 
গধলর পেলেই যাঁব।” তাঁহার আর ঠাকুরকে 
স্বিতীলবার দর্শন হয় নাই। 

পাশ্গাতাযভাবের স্পর্শে কোন কোন দোষগুণ 
তাহার চরিত্রেও সংক্রামিত হইয়াছিল। তিনি 
নিজেই লিখিয়াছেন “আগে আমি নাম্তিক 
ছিলাম। তাহ! হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতিগতি 
আশ্চর্য প্ুকমে ফিরিয়া! গেল। কেমন করি 
তাহা হইল জানিলে লোকে আশ্চর্য হইবে ।” 
শীরামক্কষ্ণকে দর্শন করিয়। তাহার উপদেশের 
প্রজার বঙ্কিমের পরবর্তী জীবনে দেখা যায়। 
“অনুশীলন” গ্রন্থে লিখিয্াছেন “খুষ্ট ধর্ম, ত্রান্মধর্য 
সবই বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্গত।| গড় বলি, আল্া 
বলি, ব্রঞ্গ বলি সেই এক জগক্লাথ বিষুণকেই 
ড।কি 1৮ অধরের ফত্বেই এই মিলন ঘটিয়াছিল 
অধরের গৃহে । তাই এই মিলনপ্রসঙ্গ একটু 
সশিস্ত!রে বণিত হইল। 

ইহার কিছু দিন পরে ১৮৮৫ খৃষ্টানদের ৬ই 
দানুযরী মঙ্গলবার সরকারী কার্যোপলক্ষে 
অধরলাল মাণিকতলা৷ ডিষ্টিলারি পরিদর্শনে 
জশ্ব/রোহণে গিয়াছিলেন এবং ফিরিবার সময়ে 
শোভাবাজার স্ীটে ঘোড়া! হইতে পড়িয়! যান। 
ইহাতে তাহার বাম হাতের কজ্ি ভাঙ্গিয়া 
যায়। এই দুর্থটন শুনিক্াই শ্রীরামরুঞ্চ অধর- 
শালকে দেখিতে যান--অধর তথন শয্য।শারী 
ধনুষটগ্কারে বকৃশক্তিহীন। শ্লানমুখে ও সাশ্রনয়নে 
ঠাকুর তাহার গায়ে মাথায় শ্রীহস্ত বুলাইতে 
লগিলেন। ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অধরের 
ছই নয়ন দিয় দপ্সুবিগলিত ধারায় অশ্রু পতিত 


ভক্ত অধর পেন 
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হইতে লাগিল। শ্রীরামকষ্খ তাহাকে অন্য 
বাণী শুনাইলেন। অধরের মুখমণ্ডল এক অপূর্ব 
দিষ্যভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ১৮৮৫ 
ৃষ্টাব্ষের ১৪ই জাম্ুয়ারী বাংলা ১২৯১ সালের 
২রা ম.ঘ বুধবার প্রতৃষে বেলা ৬ টার সময় 
অধরলাল মহাপ্রয়াণ করিলেন। শ্রীম' বলেন 
“অধর বাবুর যখন শরীর যায় তখন ঠাকুর 
জগদম্বার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, মা, 
তুই আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিন বলেই ত 
এই অবস্থা ।” ভত্তবংসল ভগবান ভক্তের 
জন্ত রোদন করেন_ ইহাই প্রেমময়ের অপূর্ব 
লীলা । 

অধরলালের অকাল মৃতাতে বোর্ড অধ 
রেভেনিউ শেক প্রকাশ করেন। অধরলালের 
জন্তা একটি সাধারণ শোকনভার আনুষ্ঠান 
হইয়ছিল; তাহাতে কটন সাহেব সভাপতি 
ছিলেন) তিনি অধর্রলালের নান! গুণের 
ব্যাখ্যা কবিয়া শেষে শে।কভারাক্রান্ত হৃদয়ে 
বলিয়াছিলেন, “নণক 01296 8, 0022159 
18,8 0992 01780659017 1019 10107086007 
898৮ 1৮৮ ত্রিশ বৎসর পূর্ণ না হইতে ঘুবক 
অধর ইহলীল। সাঙ্গ করিলেন! 

ভক্ত অধর পেন শ্দ্ধ প্রেমভক্তির বলেই 
শ্রীরামকুষ্ণের এক জন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্ত 
বলিয়। পরিগণিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের 
শ্রীমুখেরই বাণী “অধর সেনের বাড়ী, বলরামের 
বাড়ী আমার আড্ড-_তারা না এলেও আমার 
ইষ্টাপত্তি নেই ।” 

ধন অধরলাল। আস্তরিক সরল ভক্তি ও 
প্রেমের বলেই তুমি ্ররামকষ্চকে গ্রেমবন্ধনে 
বাধিমাছিলে। শ্রীরামক্ষষ্ণের কপার তাহার 
লীলাকাহিনীতে তুমি অমরত্ব লাভ করিয়াছ! 





স্বামী নিত্যানন্দের পত্র 


শ্ীশ্রীদ্গ! 
নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় 
শস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ 


বেলুড মঠ 
সন ১৩০৯, ২৭শে আষাঢ় 


নেহের শ্রীমান্‌ যতীন, 

খাবাজী, বু দিবস হুল তোমাদের পতরাদি 
না পাইন্ব! চিন্তিত আছি এবং আমিও নানা 
কারণে পত্র লিখিতে পারি নাই। সম্প্রতি বড়ই 
ছুর্ঘটন। ঘটিয়াছে। 

ভগবান রামরুষ্রে পুভ্র ভুবনধিজয়ী স্বামী 
বিবেকানন্দ গত ২শে আধাঢ, শুক্রবার 
( ১৯০২ খু হঠা জুলাই) রাজি ৯-৯০ মিনিটের 
সমর আমাদিগকে ছাড়িয়! র।মকুঞ্চচরণে লীন 
হইয়াছেন । 

ইদানীং তাহার শরীরে কোন ব্য/ধি ছিল না। 
গত মাঘ মামে গয়া কাশী যান। তথা হইতে 
আসিয়! অসুস্থ হন। তৎপর কবির।জ ঘর! 
চিকিৎসা! করায় শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হৃইয়।ছিল, 
কোন অস্থথই ছিল না। ২০শে শুক্রবার প্রাতে 
চা, কাফি, ফল ও হুগ্ধ ষেবপ খাইয়া থাকেন 
সেইরূপই খাইয়াছিলেন। তৎপর ৭টার পর স্নান 
করিয়া! ঠাবুল্পুবরে দরজা বন্ধ করির প্রায় ৩ ঘণ্ট 
ধান, জপাদি করেন। শেষে ইলিশ মতস্তাদি 
দ্বারা ঠাকুরের ভোগ হইলে প্রসাদ খাইয়া! ১৫1২০ 
মিনিট ঘুমাইলেন। শেষে প্রায় ২২ আড়াই ঘণ্ট। 
পণ্যস্ত সকলকে পাণিনির ব্যাকরণ পড়াইয়! বাবুক্লাম 
মহারাজের সি প্রায় ছুই মাইল রাস্ত। বেড়াইয়। 


* ঢাকা-নিবারী ব্গাঁর য্ীক্রমোহন দান মহাখহকে 


আসিলেন। তৎপর শশী মহারাজের পিতার 
সহিত পরদিন কালীপুজা করিবেন বলিয়া অনেক 
গল্প ও তদ্বিষযয়ক আলোচনা করিলেন । শেষে 
তামাক খাইতে থাইতে পারখান! হইতে 
আনিয়। ব্রজেন্জ্রকে বলিলেন, “আমার শরীর 
আজ খুব ভাল আছে” এই বলিয়। 
উত্ত শ্ীমান্কে তীহার মালা আনিতে 
বলিলেন। শেষে ব্রজেন্ত্রকে অন্ত ঘরে যাইতে 
বলিয়া নিজে ধা।ন ও জপ করিতে বসিলেন। 
প্রায় তিন কোরার্টার পরে ব্রজেন্রকে ডাকিলেন 
এবং নিজে শুইযস। পড়িলেন। শেষে ব্রজেন্্রকে 
হাওয়া করিতে বলিলেন। খানিক পরে পা 
টিপিতে বলিলেন। শেষে তাহার নিদ্রা হইল। 
র|ত্রি ৯ টার পর তাহার হাত কীপিয়া উঠিল এবং 
তৎপর একটু বালকের মত কাদিয়া উঠিলেন। 
এবপ তাহার শিদ্রাবস্থায় মাঝে মাঝে হইত 
বলিয়ই ব্রজেন্ত্র কিছু মনে করে নাই। শেষে 
ছুই [মনিট অন্তর ছুটি দীর্ঘনিঃখবাস ত্যাগ করিলেন। 
ব্রজেন্্র তাহার সমাধি হইয়!ছে মনে করিয়। 
গোপাল মহারাজকে ডাকিল; তিনি যাইয়। 
দেখেন স্বামিজী শিবনেত্রে নালিকাগ্রে দৃষ্টি করিয়। 
কৌপীন মার পরিধ!ন করিরা শুইয়। আছেন! 
তাহার শরীর উজ্জল, মুখত্রী গম্ভীর ও হাস্তপূর্ণ। 
তিশি প্রথমতঃ কিছু বুঝিতে ন! পারিয়। ধাবুরাম 
মহারাজকে ডাকিলেন। বাবুরাষ মহারাজ 
স্বামীজীর সমাধি হইয়াছে দেখিয়! রামকৃষ্ণ-নাম 
উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এরূপ ২া৩ ঘণ্ট| 
চলিতে ল/গিল, কিন্তু দেহে আত্মা ফিরিল না। 
তিনি এ দিবল প্রাতে স্থযুগ্ধ। নাড়ীতে মন উঠাইয়। 
লিখিক্ক। 


শাধখ, ১৩৪৭ ] 


দেওয়া যায় গ্রবং এ মন আর ফিরিয়া আসে না 
এরূপ বলিয়াছিলেন এবং বেদ'স্ত হইতে উক্ত 
ুযুষ্ার মন্ত্রটি ২৩ বার পাঠ করিয়।ছিলেন। কিন্তু 
ইহার মর্ম তখন কেহই বুঝিতে পারে নাই। 
তিনিও ন্বযুক্নটতে মন উঠাইম্বা দিিয়াছিলেন। 
ষে।গীদেরই এরপ হই! থাকে, অন্যের বুঝিব|র 
সাধ্য নাই | তিনি খিহনে মঠ অন্ধকার | তৎপর 
শনিবার দ্দিবস ১$টার সময় তাহার দেহ পু্প- 
শ্যায় শম়ন করাইয়া মঠের দক্ষিণ দিকে বেল- 


মোহভঙজ 


৭৩ 


তলার নিকট গঙ্গাতীরে দাহ করা হইয়্াছে। 
আমর! সকলেই একেবারে অধীর হুইয়াছি। এই 
সংবাদ তোমার বাবাকে, হরগ্রসম্ম বাবুকে ও 
যোগেশকে জানাইবে | আমার আশীর্বাদ তোমার 
বাবা ও মাকে জানাইবে। তুমিও জাণিবে 
পত্রের উত্তর শীঘ্র লিখিবে 


আ1শীর্বাদক 
ভ্রীনিত্যানজ্জ স্বাষী 


(নজর 


মোহভঙ্গ 
স্রীধীরেন্্রনাথ ভৌমিক, বি-এল্‌ 


পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বরেতে এক দিন 
শীগুরুর পদাশুজে বসি, পদ্মলীন 
ভৃঙ্গলম কহিলেন ঠাকুরে মথুর, 
“সংশয়দোলা দোলে মন ' কর দুর 
সে সন্দেহ, তুমি গ্ভু করুণ।“নিলয়। 
ইচ্ছা হ।হার হয় সৃষ্টি স্থিতি লন্, 
ইহার ইঙ্গিতে কোটি গ্রহ-স্থধ্য-তার। 
জ্মছে অপস্ত শৃন্ঠে, তবু পথহার। 
নাহি হয়, নাহি কতু হানে পরস্পরে ; 
ফুটিছে কুসুমকুল, সমীর সঞ্চরে, 
নিত্য সুধা ঢলে নদী, পাখা গায় গাণ, 
খাত দেয় বনুন্ধর। সর্ধবজীব-প্র।ণ 
রক্ষা হয় যাতে) সর্ব বিশ্ব চরাচর 
হয় নিত্য নিয়ন্তিত নিষমে তাহান্ন। 
তবু মনে হয় সেই সর্বেশ্বর প্রভু 
'ষঁড়েস্বধ/শালী সর্ব শক্তিমান বিভূ 
ঘি নিয়মের প।শে বাধ! সর্বকাল 
সুমূড় বন্ধনে, সেই স্বরচিত জাল 
নাহিক শকতি তাঁর করিতে ছেদন 
আলজব্য নিয়ম তান কঠিন এমন | 
এ বুক্তজবা-বৃক্ষে নাহি সাধ্য তার 
ফুটাইতে শ্বেত পুষ্প যদিও তাহার 


শক্তি নিয়মে রণ কুস্থমনিচয়, 
বিকাশি অতুল শে।ভ। প্রন্ফুটিত হয়” 
বরযিয়! ককণ!র শ্ধ! হাসিরাশি, 
কহিলেন নরদেব নবতীর্থ-থষ 

“ভ্রাস্ত তুমি , জান নাকি তিনি ইচ্ছাময় 
স্বতন্ত্র ঈখর, কতু শাহি পরাজয় 

তাহার ইচ্ছার। বিধি রচেছেন যিনি 
লজ্বিবারে তাহা পুনঃ শক্তিমান তিনি।” 
মথুর চলিলা গৃহে, সংশয়ে আকুল 

বুঝায় মণেরে বৃথ। ভাঙলিব।য়ে তুল 
অন্যদিন রজশীর তমোরাশি নাশি 
বিচ্দুরিয়। দশদিকে আরক্তিম হাসি 
উঠিলেন দিবাকর। পুম্পিত উচ্ঠানে 
একই রক্ত জবাবৃক্ষে বর্ধিত যতনে 
মায়ের পুজার লাগি, তারি এক শাখে 
ছুইজবা, শুত্র এক অন্য রূক্ত রাগে 
র!ঞা, ফুটি ছুলিতেছে প্রভাতসমীরে, 
দেখিয়! ঠাকুক্ তাহা বলিল! মধুঝে। 
আননদ-আগুত কণ্ঠে কহিলা মুর, 
“আছি হ'তে দ্বিধা শেষ, তর্ক হোল দুর 1? 


বিশ্ববাসীর পক্ষে বৌদ্ধধন্মই কি একমাত্র গ্রহণীয় ধর্ম ? * 
কৃষ্দাস বুদ্ধপ্রিয় 
অন্গবাদক-_স্বামী শ্রামলানন্ন 


অনেকের বিশ্বাস ষে বৌদ্ধধর্ম নীতিমুলক, 
নীতিই বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য কিন্তু শ্রীবৃদ্ধই 
বলিয়াছেন__নির্ব/ণই জীবন, নির্বাণই লক্ষা, 
নির্ধধাণই পরিণতি । উপনিষদের সুরে তিনিও 
গাহিয়াছেন, সদসৎ ঢইই পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। সুতরাং দেখিতে প।ওয়। যাইতেছে নীতিই 
একমাত্র লক্ষ্য নহে, উহা উপায়মাত্র | বুদ্ধের 
নির্ববাণ এবং হিন্দুর ঈশ্বর একই কথা। অন্যান 
ধর্ম যেবপ নীতির উপর প্রতিঠিত, হিন্দুধর্ম ও 
তদ্রপ। 

পরধর্মী-সহিষুণতাকপ 
হিন্দুধর্ম্েই রূহিগ্মাছে। 


শেষ্ঠনীতি একমাত্র 
প্রতিবেশীকে নিজের 
গায় ভালবাসিবে এই নীতিবাকোর দার্শনিক 
ভিভি হিন্দুধর্্েই বর্তমান। হিন্দুর অজেষ্ঠ 
ধশ্মশ।ন্প অত্বৈত বেদাস্ত বলেন--একই বপ্ত 
বিদ্ভমান। ইন্দরিয়দৃষ্টিতে উহা! জড়, বুদ্ধির দৃষ্টিতে 
প্রাণ, আত্মার দৃষ্টিতে উহ।ই ঈশ্বর! এখানেই 
ফেবল সমস্ত নীতিশাস্তের ব্যাখ্যা! বিস্তম!ন ৷ শ্রীবদ্ধ 
বলেন--পরিবর্তনই একমাত্র সত্তা। কিন্ত 
পরিবর্তন বুঝিতে হইলে একটি অপরিবর্তনীক় বস্ত 
থাকা প্রয়োজশ। সেই অপরিবর্তণীক বস্তই ব্রহ্ম 
অথবা! নির্ববাণ। এই দৃষ্টিভঙ্ি লাভ করিতে 
পারিলেই স্থার্থপুর্ণ জগৎ হইতে হ্িংস1-বিদ্বেষ 
অপশ্যত হইতে পরে ; তখনই যথার্থ নীতিধর্শের 


প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ধর্মভাবাপন্ন হিন্নুকে নীতিবাদী 
হইতেই হইবে- অনীতিজ্ঞ হিন্দু কখনই ধর্দভাবা- 
পন্ন হইতে পারে না। 

অনেকের ধারণ! বৈদিক ধর্ম অনুষ্ঠানমাত্রেই 
পর্যবসিত | - উহাতে নীতির কোন স্থান নাই। 
কিন্ত ইহ।ঠিক নহে। আমরা দেখিতে পাই 
যে প্রাচীনতম শাস্সেও নীতির নির্দেশ রহিয়াছে । 
ধন্মশব্ধ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। ইহা! সত্য যে 
বৃ্ধ উহার উন্নতি সাধন করিয়।ছেন। খত ও সঙ্য 
শকের গ্রযোগ হইতে বুঝিতে পারা যায় প্রাথমিক 
বৈদিক যুগেও নীতিসম্বন্ধে লোকের একটা ধারণা 
ছিল। বেদে ধর্ম ও যজ্ঞ সমানার্থবাচক | দেৎ” 
খস, পিতৃ-খপ, ভূত-খণ প্রভৃতি মোচনের জন্ত 
পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা। ইহাতেই হিন্দুধর্মের 
নীতিবাদ ঘোষিত হইয়াছে । নীতিধর্শের 
সারকথা-_-আত্মসংযম ত্যাগ ইন্দ্রিযদমন | হিন্দু- 
ধর্ম ব্রত-উপবাসাদির ভিতর দিয়! ইহাই ঘোষণ! 
করিতেছে । যখন বুদ্ধ বলিযাছেন তিনি পূর্ববর্তী 
্ধিগণ-প্রবস্তিত পথের দর্শন পাইয়াছেন, তখন 
তিনি যে নীতিধর্শের প্রথম আচার্য ইহা বল! 
ঠিক নয়। 

নিফামকম্্ হিন্ুধন্মের একটি বিশেষ নীতি। 
রবীন্দ্রনাথের মতে গীতাকার নিষ্ষামকর্ম প্রচার 
করিয়া! কর্মের বিষাঁ(ত ভাঙ্গিয়। দিয়াছেন। 


* 'অহাযোধি' পঞ্জিকার গত বৈশাখ-সংখ্যায় ডষ্টর বি আর আম্বেদকার, এম-এ, পিএই৪৩ডি, ডি-এস্পি, 
বাব্-্যাট-ল লিখিত “1353018 ৪00 6৮১৪ ম96০০৩ 0৫1 [19 191781০0,' শীর্ঘক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হগ্ন। 
ইছার প্রাতবাদরপে গ জুন-দংখ্যার 'বেদাস্তকেশরী' পত্রিকায় কৃষঞ্চদাস বুদ্ধপ্রি় “18 18900080009 025 
চ৯৪18100) 65৬ ০৭ 0৬০ ৯৮৪ ?* লীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেধ। বর্তমান প্রবন্ধ উহার মর্মানুবা ।--উ ৭ 


শ্রাবণ, ১৩৫৭ ] 


গীতার নিষ্ষামকর্মের অর্থ- ব্রাঙ্গণোচিত নিত্যকর্শ 
নহে। আসক্তি, অহঙ্কার ও ফলাভিলাষ-বজ্জিত 
কর্তব্যবোধে যে কর্ম অনুষ্টিত তাহাই নিফাম কর্ম। 
ইহাকি শ্রেষ্ঠ নীতিধর্ম্ের নিদর্শন নহে? কৃষ্ণ 
নীতিবাদী না হইলে দৈবাস্থর-সম্পদ-বিভাগ- 
ষোগ এত বিস্ৃতভাবে ব্যাথা! করিতে যাইতেন 
না| 

হিন্্নমাজে বৈষম্হচক জাতিভেদ নামক 
বে প্রথা দেখ। যার তাহা! একটি আকন্িক 
ঘটনামান্তর। ইহা! যখন প্রবন্তিত হয়, তখন এত 
কঠোর ছিল না। সমাজের সকলের জন্য 
ক্ষমতানুষায়ী এক একটি বৃত্তি নির্দিষ্ট করিম! দিবার 
জন্যই ইহু। প্রবস্তিত হয়। যানবাহন ও শিল্পো- 
ন্নতির দরুন ইহা অস্তহিত হইতে চলিয়াছে। 
লোকের মানসিক প্রবৃত্তি, কচি ও সাম্থ্য 
অনুযায়ী এক একটি বৃত্তি নিঙ্গিষ্ট কর! হয়। 
মহাভারত ও শুক্রনীতি এইরূপ ভাবেই ইহ! 
সমর্থন করিয়াছেন | হিন্দু সমাজের সর্বঘ্তরেই-খাষি 
জগ্মিয়/ছিলেন। দক্ষিণ দেশে উচ্চাধিকারী 
অব্রাঙ্ছণ আলোয়ারদিগকে সন্মান প্রদর্শন করা 
হয়| অন্তান্ত স্থানেও তজপ আচরণ প্রচলিত 
আছে । মালাবারের প্রসিদ্ধ ধর্ঘ্বাচাঙ্য শ্রীনারায়ণ 
গুরু অনন্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি সংস্কৃত 
ভাষায় সুপগ্ডিত, কবি, দ্াশশিক ও সম!জ- 
স্কারক। তীহার় প্রভাবে সেখানকার অনুন্থত 
সম্প্রদায়ের লোকেরা বিষ্ঞা বুদ্ধি ধন মান প্রভৃতিতে 
উন্নত সম্প্রদায়ের তুল্য। ইহা তিনি কোন প্রকর 
র'জনৈতিক আন্দোলন দ্বার] সাধন করেন নাই) 
হিন্দুধর্মের ফে সমদদর্শন ও একত্রে বানী--তাহ। 
দ্বারাই সাধন করিয়াছেন। লমদর্শন ও 
স্বসৃতে আত্মভাবই হিশ্ুধর্মের মর্মমবাণী। 
ইহাই আজ জগতের পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজন) কিন্তু একদল হর্বধল স্থার্থপর 
লোক জাতিভেদের ধুয়া ধরিয়া হিলুখর্শাকে 


বিশ্ববাসীর পক্ষে বৌদ্ধধর্শই কি একমার গ্রহ্ণীয় ধর্ম? 


৭৫ 


হীন করিবার অপচেষ্টা করিতেছে । জাতিভেদ 
লকল যুগে, সকল জাতিতে এক এক ভাথে 
বিগ্মান। আদ্দিধগে জাতিভেদ অলঙ্ঘনীয় 
বা বংশগত ছিল না। অধিকার-ভেদে ইহার 
প্রশ্নোগ পরিবর্তনশীল ছিল। মহাভারতে শুভ্র 
পৈষবন কল্মেকটি যোগ প্রদর্শন করিতেছেন-: 
এইরূপ উড্লেখ, আছে। খগ্েদে ক্ষত্রিয় 
বিশ্বামিত্র ও দেবাপি পৌরোহিত্য করিতেছেন। 
শুদ্ধ এতরেয় ও বৈশ্য কবয খধিজনোচিত সম্মানের 
অধিকারী হইয়াছেন। শুদ্র বিছুর়ের শবদেহ 
দহ করিতে নিষেধ করিয়া তাহাকে সঙ্লাসী 
বলিয়। স্বীকার কর! হইতেছে । বেদের ব্রঙ্গ- 
বাদিনীর কথা ছাড়িয়া দিলেও পুরাণে 
স্থলভ। প্রসভৃতি লন্ন্যালিনীর কথা রহিয়াছে । 
আমাদের মহান্‌ পুর্ববপুরুষেরা মহৎ উদ্দেস্ত- 
প্রণোদিত হইয়াই জাতিভেদ শৃ্টি করিয়।ছিণেন 
এবং ইহা অনেক উপকারও করিরাছে। তবে 
কালে উহা! অধঃপতিত হ্ইর! সমাজের উন্নতির 
ও একত্বের অন্তরায় হইয়! দাড়াইরাছে। এখন 
আমর। বৌদ্ধদের কথ! বিচান্ধু করিয়া দেখিবঃ 
চীন তিব্বত ব্রন্ধ শ্যাম সিংহল প্রভৃতি দেশের 
বৌদ্ধরা! কি অন্যান্ত দেশের তুলনায় অধিকতর 
নীতিসম্পন্ন। এই সমন্ত দেশের প।পাচরণের 
সংখ্য! কি অগ্ঠান্ত দেশের তুলনায় কম? বুদ্ধ 
চাতুর্বণ্যের উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছেন ইহাও ঠিক 
নয়] তিনি শুধু বলিয়াছেন-_সঙ্গ্যালিসজ্বে 
উহার কোন স্থান নাই। শুর ফ্রান্সিদ্‌ ইয়ং" 
হাজবেও শ্রীবৃদ্ধকে 'হিঙ্দু-সংঙ্কারক” আখ্য। প্রদাপ 
করিয্াছেন। মহাকাশ্ঠপ, পারিপুত্র, মৌদগল্য।ন, 
কাত্যাক়্ন-প্রযুখ বুদ্ধের প্রধান শ্রিষ্যগণ লকলেই 
ত্রা্গণ। বুদ্ধিমান ভাযপরায়ণ লোকেয়! মহন্ধর্শের 
অধিকারী হউক ইহাই তীহায় লক্ষ্য ছিল। 


.সৎপথ সন্ধর্থ পরিত্যাগ করিম! কেহ বিপথে 


গঞ্ঘন করে ইছ! তাহার উদ্দে্ট ছিল ন1। 


৩৭৩৬ 
শ্রদ্ধা তথাকথিত স্ত্রীপুরুষ-সাম্যবাদের 
গ্রবর্তক নন! তিনি স্ত্রীলোকের সন্যাসের 


একান্ত বিরে।ধী ছিলেন। মাতা মহ!প্রজাপতি ও 
প্রিয় শিষ্য আনন্দের অনুর়োধেই তিনি আ্্রীলোক- 
দিগকে দন্নযাসাধিক।র প্রদান করেন এবং সখেদে 
বলেন-ন্ত্রীলোকদিগকে গ্রহণ হেতু এই সতধশ্ম 
মাত্র ৫** বৎসর ন্ট থাকিবে । বুদ্ধের 
দেহত্যাগের পর আনন্দ সজ্যের অধঃপতনের 
সেতু বলিয়া সঙ্বঘ তাহার বিকদ্ধে অভিযে!গ 
আনয়ন করিয়াছিল । শ্রীবুদ্ধ শুধু আধ্যাস্মিকতা- 
শৃন্ত বংশগত আধিপত্যের অস্তঃন।রশূন্যত। প্রদর্শন 
করিয়। গিয়াছেন। 

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ক্ষীয়মাণ চ]তুর্ববণাবাদকে 
বাঁচাইয়। রাখিবার জঞই গাত। লিখিত-_-ইহ ঠিক 
নয় | গীতার ৭০০ শ্লোকের মধো মাত্র ৬৭ টিতে 
চাতুর্ববণ্যের উল্লেখ আছে । গীত।র প্রতি অধ্য।য়- 
শেষে ত্রন্মবিগ্ঠা ও ষে।গশাপ্-বর্ণন|ই গাতার লক্ষ্য 
বলিয়। বণিত হইয়াছে । গাতার চাতুর্বণ্য অধি- 
কারটৈষম্যগত নয়, গুণগত | ব্র।গণ-ক্ষবিষ-বৈশ্ত- 
শৃদ্রমূলক চ।তুর্ববণ্যের উল্লেখ গীতা 1ভন্ মহ!ভারত, 
খথ্েগাদিতেও রহিয়ছে। প্রথম তিন বের 
মধ্যে অন্তর্ব্িবহ, আহারাদির উল্পখ আছে। 
সুত্রযগে শূদ্ররূত অন্নগ্রহণে ব্রাঙ্গণ।দি বর্ণের বাধা 
ছিল না|! উপশিষ্দণগে ক্ষত্রিগণ ব্রাঙ্ণদিগকে 
শ্রেষটধর্দ শিক্ষা দিতেছেন। বিশ্বামিত্র গৃত্সমদ 
এবং অন্তান্ত খবিগণ শুদ্র কবধকে সম্বোধন করিয়। 
বলিতেছেন--নমন্তেহম্ত তং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠোহসি |” 
খখেদে একই পরিবারে নানাবণায় লোকের 
উল্লেখ আছে! বিধুরপুরাণে চাতূর্বণ। বৃত্তিমূলক 
বলিয়া ধণিত আছে। আধ্যাম্মিকতানুযাহী 
ত্রাঙ্গপ অন্তান্ি বুত্বি-অনুষায়ী অন্তান্ত জাতি। 
বুহ্দ|রণ্যক উপনিষদ ও মহাভারতের মতে 
আদিতে স্রাগণ বর্ণই ছিল। এই সমস্ত শান্- 
আলোচনাক্রষে আমর।' এই পিদ্ধান্তে উপশীত্ব 


উদ্বোধন 


[ ৫ম ধর্ষ--ণম সংখ্যা 


হই যে, ধর্ম ও সদগাচার-সম্পন্ন হওয়াই সকলের 
একমাত্র লক্ষা ছিল। 

বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ-প্রথ! তুলিয়া দিতে সমর্থ 
হইয়াছিল অথবা 'অন্তান্য জাতীয় লোক অপেক্ষ। 
বৌদ্ধদিগকে অধিকতর নীতিসম্পন্ন করিয়।ছিল-- 
তাহা নয়। অহিংসাবাদ বুদ্ধের নিজস্ব শয়। 
খথেদে উহার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধধর্ের 
প্রভাবে হিন্দুরা হিংস| ত্যাগ করে নাই। আবার 
বুদ্ধের পুর্বেও অনেকে মাংসাহার পরিত্যাগ 
বৌন্ধধর্্মাবলঘ্বিগণ 


করিয়াছিলেন। আজও 
ম!ংসাহারী! চীন জাপান ব্রহ্ম সিংহল প্রভৃতি 
দেশের অনেক বৌদ্ধ ন্বধর্শত্যাগ করিয়। 


মুসলমান অথব৷ খুষ্টান হইম্ব। গিযাছেন। 

হিন্দুধর্ম বেদের অভ্রান্তত্ব বিপর্জন দিতে 
চলিয়াছিল--ইহাঠিক নয | যর্দিও কছ্ধেকটি 
গোড়া সম্প্রদায় ইহাকে “আপ্তব'কা”বপ 
মর্াদ। দিয় থাকে । শ্রীবুদ্ধের পরে অংবিভূতি 
আন্তিকাবাদী কর্তৃক ইহার মধ্যাদ! আরও 
বদ্ধপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্র/ঙগণগণ বৌদ্বধন্কে ঘ্বণা 
করিতেন ইহা! অতিরঞ্জিত কথ।। হিন্দুর! 
শ্রুবদ্ধদেবকে আপনাদের অন্ততম অবতার বলিয়া 
তাহায় পুষ্গানুষ্ঠান করেন এবং বৌদ্ধ শিল্প ভাস্কধয 
প্রতিমাদদিও গ্রহণ করিয়া থাকেন। 

মানুষের প্রকৃতি পারবর্তননীল। সুতরাং 
মানুষের বর্ণ ও বৃত্তি পরিবর্তনশীল। মানুষ 
চিরকাল একই আচার অবধম্বন করিয়া! থাকিতে 
পারে না। আবার ষদ্দি মানুষ বর্ণবিভাগামুযামী 
চিরকাল থাকে তবে হিটলার, মুসোলিনী প্রভৃতি 
শীচজ্াতীয় লোক অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন 
হইলেন কিরূপে ? ইহায় উত্তর এইরূপ ঃ 

গাতায় শ্রীকৃষ্ণ যে চাতুর্বগ্য স্থপ্টি করিয়াছেন 
তাহার অর্থ এই যে ্রীক্কঞ্চ ( ভগবানই ) চাতু- 
বপ্যান্যারী লোকনৃষি করিয়াছেন? পৃথিবীর 
অপর নাম ৬ জগৎ ইহা! হইতেই বুঝিতে 
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পর! হায়-_হিন্ুর। পৃথিবীকে পর্বিবর্তনশীল 
বলিয়! গানিতেন। ইহা সন্বেও তাহার! লে।ককে 
গুপ ও ক্ষমতানুষায়ী একটি নির্দিষ্ট বৃত্তি অব- 
লম্বন করিতে শিক্ষ। দিতেন। একপ না হইলে 
মানুষ এ জগতে 7াড়াইতে পারে না। ইহা 
হইতেই বুঝতে পারা যায় মনব-সমাজ গুণ 
কর্মানধায়ী বিভক্ত । 

মানুষের জন্মগত গুণের উন্নতিসাধন করিতে 


হইবে। শিক্ষা, অভান প্রভৃতি দ্বারা ইহার 
সংস্কার সাধন করা যায়। মামুষের উন্নতির 
পঙ্ষে কর্ম প্রধান সহায়। কর্মই মানুষের 


জন্মগত গুণের উন্নতি সাধন করে। 


রাজনৈতিক দলবিভাগ জাতিভেদ হইতেও 
জগতের অধিকতর অশিষ্ট স।ধণ করিয়াছে। 
যে কোন সাইনবেডশিল্লী বা! রাজমিন্সী এক 
দিনে হিটলার ব! মুসোলিনী হয় পা। এক- 
মাত্র যে বাক্তি এরন্পপ গুণসম্পন্ন সেই এঁবপ 
হইতে পারে। কৃষ্ণ দেখিয়াছেন-_ দাসীপুত্র 
বিদ্ুর সাধুগ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, গোপিণীর। ব্রাঙ্ণ 
মুনি খষি ও সঙ্গাসী হইতে অধিকতর ঈশ্বর 
তন্ময়ত! লাভ করিয়াছেন, ত্রাহ্ষণ ও পারিষদ- 
বেষ্টিত বিলাসী রাজা! অধঃপতিত হইয়াছেশ। 
হুওর।ং ইহা তাহার নিকট অজ্ঞাত ছিল ন! 
যে, বঝলিষ্ মশোবুততি সমস্ত পারিপার্থিক অন্তরায় 
দুরে ঠেলিয়! দডাইতে পারে। 

চাতুর্বণ্য অর্থ বর্ণাবন্ভাগ, স্তরবিন্য।প নয়। 
সুতরাং জাতিবিভাগ ইহার বিকৃতিষাত্র । জগতে 
জাতিভেদ ন| পাকিতে পারে কিন্তু বর্ণভেদ 
চিরকাল থাকিবে। যতদিন সমাজে ব্রাঙ্গণ- 
ক্ষত্রিয়-বৈশ্-শুদ্র-গুণসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন 
আছে, ততদিন বর্ণভেদ থাকিবেই। 

রাজনৈতিক বিপণ্যয়ের চাপে সামাজিক 
পদোক্নতি লাভেয় জন্য কোন কোন বংশ 
স্বীয় বৃদ্ধি পরিত্যাগপূর্বাক নিজকে ত্রাক্গণ খলিয়। 


বিশ্ববাসীর পক্ষে তোদ্বধর্ত্ই কি একমাত্র গ্রহণীয় ধর্শ 1 
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ঘোষণা করিয়াছেন! আভীর ব্রাঙ্মণগণ গো 
পলক ও কৃষক ছিলেন ; বখন শকগণ ভারতে 
বদতি আরম্ভ করিলেন তখন তাহার! ক্ষত্রিয় হুইয়। 
গেলেন এবং পুরোহিতরা ব্রাহ্মণ হইয়া পড়িলেন। 
বংশগত বৃত্তি অচ্ুসরণের স্বাভাবিক আকাজ্ফা, 
সেই বুতির রহমত বংশের মধ্যে গোপন রাখা 
এবং বংশানুক্রমে তাহার উদ্নতি সাধন, করা 
--এই সমস্ত ভাব শুধু ভারতবর্ধেই নহে, 
পরথ্থবীর সর্বত্র বিমান! গোষ্ঠীর বাহিরে 
বিবাহ করার অনিচ্ছা বৌদ্ধদের মধ্যেও 
দেখা যায়! যখন সমাজের জন্ত বিশেষ 
প্রকার রক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল 
তখন সমাজ-বাবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রবণ দৃষ্টি 
কষ্ট হইগ্সাছিল। এখন সেই প্রাচীন বাবস্থা 
ভাঙ্গিয়! পডিতেছে। 

হিন্দুধর্দে তফসিলী 'অথব। অনুন্নত সম্প্রদায় 
বলিয়া কিছু নাই। হিন্দুধর্ম মানষকে পশুত্ব 
হইতে দেবন্ে উপনীত করিতে পারে। সেই 
অবস্থায় উপনীত হলে মানুষ এই বিশ্বকে 
অনস্ত সত্স্তর প্রতিিম্ব এখং প্রত্যেকের মধ্যে 
সেই একই সব্বস্তকে দেখিয়! থাকে৷ কোন 
ধর্মই এরূপ উচ্চস্বরে ঘোষণা করিতে পারে 
না-তুমি কাহারও দাস নহ। সমস্ত শঙ্তি 
ও স্ব।ধানতা তোম।তেই বিগ্ৃমান। তুমি উচ্চতম 
হইতেও উচ্চতর, কারণ সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবাসই 
তে!ম।র মধ্যে রৃহিয়াছেন। মোহাচ্ছন্রভাব দুরে 
নিক্ষেপ কর, তোমার অস্তশিহত শক্তি ও 
মর্ধ্যাদর বিকাশ সাধন কর। তোমায় ছংখ 
ও বন্ধন অন্তহিত হইরে। তুমি যে লামর্ঘ্য ও 
আশ্রয় আকাজ্ছ! কর তাহা তোমাতেই রহি- 
যাছে। সুতয়াং এস, তোমান্স ভবিষ্যৎ নিদ্দেই 
গঠন করু। 

হিলদুখন্্ব ব্যতীত আর কোন ধর্মই আত্ম- 
বিশ্বাল ও আত্মধধ্যাদার কথ। এত উচ্চরবে 
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ঘোষণা করে না। একমাত্র উপলিষদ্ই 
মানুষকে মানসিক ও নৈতিক সাহস প্রদান 
করিতে লমর্থ। নিজকে অসহায় বোধ করিয়। 
চীৎকার অথবা অন্ত ধর্্গ্রহণের গয়গ্রদর্শন 
করিলে অবস্থার উন্নতি হইবে না। আমরাই 
আমাদের অনৃষ্ঠগঠনে সমর্থ_আন্মুন, এই বিশ্বানে 
আমর কাধ্য আরম্ত করি। 

রাজনৈতিক আঁধকারলাভ করিলেই হূর্বলত 
দুর অথব। উন্নতি হইবে ন। তজ্জন্ত চাই__অস্তপি- 
হিত শক্তির বিকাশ দ্বারা নিন্ব সংস্কৃতির উন্নতি- 
সাধন। অনুন্নত জাতির! বাহির হইতে বৌদ্ধ- 
যাজক আনিয়। অথব! হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়! 
অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে না। বৌদ্ধরা 
ভারতে ধর্গ্রচারোন্দেশ্ে আলিতে বিশেষ উৎসাহী 
নন। উন্লতসম্প্রদায়ভূক্ত হিন্দুও দারিদ্র্য ও 
অজ্ঞতাবশতঃ ধর্মগ্রচারে উৎসাহহীন। বর্তমান 
অবস্থায় অনুন্নত জনগণের উচিত-_কালক্ষেপ পা 
করিম] রাজনৈতিক শ্বাধীন্তা ও অবাধ 
শিক্ষাগ্রহণের স্থযোগে ধৈর্য ও সাহসের সহিত 
হিনদুধর্দের অস্তনিহিত_তত্বের অন্থসন্ধান ও তাহার 
্বাম্তীকরণ | 

উল্লততম হইতে অবনততম সকলেই হিন্দু 
সংস্কৃতির অধিকারী । প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ 
মন্দিরগুল অনুন্গত জাতির পূর্বপুরুষদের পরিশ্রমেই 
নিন্মিত হইয়াছিল । উচ্চবর্পের যে শিক্ষা-সংস্কৃতি 
অধিকারী হইস্লাছিলেন তজ্জন্ তাঁহার! তথাকথিত 
এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের নিকট খুণী। ইহারাই 
তাহাদের জীব্নরক্ষা ও ভরণপোষণ করিয়া- 
ছিলেন। হিন্দু সংস্কতিতে ইহাদের ঈশ্বরদত 
জন্মগত অধিকার | স্থতরাং অনুন্নত হিঙ্দুদের 
হিন্দুধর্্ম্কে নিজের বলিয়া গ্রহণ ও তাহা হইতেই 
শ।স্তলাভের চেষ্ট। করা উচিত। উন্নত-সহ্প্রদায়- 
ভুক্ত হিচ্দুরাও তাহাদের যাহা আছে তাহ। ভাগ 
করিয়া লইতে প্রস্তত। হতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ 


উদ্বোধন 


[৫২ ঘর্ষ--৭ম লংখ্য 


সম্্রন্থায়কে আঘাত কর! ও অন্তর্ধোহ সর্জীবিত 
রাখা! আত্মঘাতী ও মারাত্মক | 


অনেকের ধারণ! হিন্লুসপ্ন্যাসীরা সংসার সন্ধে 
সম্পূর্ণ উদ্ালীন, কিন্ত বৌদ্ধতিক্ষুর। এরূপ নন-_ 
তাহার! সংসারের কাজও করিয়া থাকেন। হিন্দু 
সন্লযাসীর। সংসারের নিকট মৃতবৎ হইয়! ঈশ্বর 
চিস্তায় তদগত থাকেন। যখন মানুষ ক্ষুদ্র 
আমিত্ ও ক্ষুদ্রাধিকার বিসর্জন দিয়া ঈশ্বরভাবে 
অনুপ্রানিত হয় তখনই নে স্বাধীনভাবে চিন্তা ও 
কর্ম করিতে সমর্থ হয়। হিন্দুশাস্জানূসারে নংলায়- 
ভোগাস্তে যাহার বৈরাগ্য আসিয়াছে অথবা যিনি 
সংপারের কোন গপ্রয়োজ্নীয়তাই উপলব্ধি করেন 
না, তিনিই বৈরাগ্যের অধিকারী। ম্ুতরাং 
সন্যাস-গ্রহণান্তে পুনরায় সংসারে আলা ম্বধর্মত্যাগ 
অথবা স্বদল ত্যাগের তুল্য! কাজেই হিন্দু 
ধর্ানুসারে ইহা অতি নিন্দনীয় । কিন্ত বৌদ্ধর্থে 
এরূপ বাধাধরা কোন নিয়ম নাই। বৌদ্ধের। 
একবার গৃহস্থ হইয়। ভিক্ষু হইতে পারেন এবং 
পুনর।য় গৃহস্থ হইতে পারেন। হিন্দুধর্শে ও বৌদ্ধ- 
ধর্মে এইমাত্র প্রভেদ। কিন্তু প্রক্কত হিন্দুলন্ন্যাসী 
ও বৌদ্ধভিক্ষুতে কোনও প্রভেদ নাই। কারণ 
উভয়কেই বাসনাত্যাগ, ইন্জিরদমন, ধ্যানাভ্যাস, 
জ্ঞানার্জন, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি কাজ সমভাবেই 
করিতে হয়। 

“সকল ধর্্মমতই সত্য-_ইহা একটি মিথ্যা 
ভাষণ মাত্র”--ইহার উত্তরে স্বামী বিবেকানন। 
বলেন, “আজ যদি মানবজাতি মানিয়া নেয়-- 
এক ধর্ম, এক সার্বজনীন উপাসনা, এক নীতিই 
সত্য; তাহ! হইলে তাহার সর্বনাশ উপস্থিত 
বুঝিতে হইবে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে ইহ! 
মৃত্যুতুল্য । মহৎ অথবা মন পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক 
মানবজাতিকে আমাদের কল্পিত তথাকথিত 
সত্যাদর্শ গ্রহণ করানরূপ মারাত্মক পথে পরি- 
চালনা না করিয়া আমাদের উচিত-_ষে সকল 


আবণ, ১৩৫৭ | 


বিদ্ন শ্রেষ্ঠ-সত্য-লাঁভে বাধা দিতেছে তাহ! দূর 
কর! এবং একটি মাত্র ধর্স্থাপনের় চেষ্টা বার্থ 
করা ।” 

জগতের যাবতীয় ধর্শ আজও ধাচিয্না আছে 
এবং জগদ্বাসীকে শাস্তি আনন্দ দিতেছে-_-ইহ। 
হইতেই প্রমাণিত হয়-_সমস্ত ধর্্মমতই সত্য | ষদি 
কোন ব্যাক্তির ছয়টি আন্থুল থাকে এবং সে ষদি 
বলে ইহাই প্রকৃতির ইচ্ছা, ইহা! যেমন সত্য; 
কোন ব্যঞ্তি যদ্দি বলে একমাত্র বৌদ্ধধর্ম 
সত্য তাহাও তজ্রপই হইবে। যাহার! ধর্মের 
তুলনামূলক আলোচনা করিক্াছেন তাহারাই 
জানেন সকল ধন্দের মন্দমকথা এক। ধম্মলকল 
একই সতোর বিভিন্র বিকাশ মাত্র। সততা, 
পবিত্রতা, 'দান প্রভৃতি কোন এক ধর্শের নিজস্ব 
সম্পত্তি নহে । সকল ধর্মই মহান্‌ চরিত্রসম্পন্ন স্ত্রী 
ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়ছে। একপ দেখিয়াও যে 
ব্যক্তি একটি ধর্মকে একমাত্র সত্যধর্ম বলিয়া 
বিশ্বাস করে সে করুণার পাত্র] আজ আমাদের 
একমাত্র উচিত--সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস- 
বান্‌ হওয়া 


একধর্ম-ব!দের দিন চলিয়। গিয়াছে । যতদিন 
মানুষের কচি ও প্রকৃতি বিভিন্ন থাকিবে ততদিন 
বিভিন্ন প্রকার ধর্মেরও প্রফোজনীয়তা থাকিবে। 
ধর্মের সংখ্যা যত বাভিবে--মানুষের ধার্মিক 
হওল্ার পথও তত সুগম হইবে । যে হোটেলে 
সর্বপ্রকার খাগ্ঠের সংস্থান থাকে সেখানেই দকল 
প্রকার লোকের ক্ষুধানিবৃত্তি হয়। যেহেতু 
আমাদের গ্ররূতি বিভিন্ন, আমাদের ধর্শও বিভিন্ন 
হইবে। ভাবপ্রবণ লোকের এক ধর্ম, জ্ঞানবান 
লোকের অন্য ধর্ম, কর্মপরাধণ লোকের আর 
এক ধর্ম হইবে। সুতরাং আমাদের উচিত 
সমস্ত ধর্মের তুলনামূলক অগলাচনা করা এবং 


বিশ্ববাসীর পক্ষে বৌদ্ধধর্্মই কি একমাত্র গ্রহ্ণীল্ব ধর্শম ? 


৩৭১৯ 


সর্ধ্ধর্শের সারবস্তুর সঙ্গে সাম্হ্যবিধ।নপুর্র্বক 
স্বধর্ম গ্রহণ করা । 

জগতের গ্রধান প্রধান ধঙ্ম সহ বংসর যাবৎ 
বাচিরা আছে এবং আজও সমভাবে মানবকে 
শস্তি ও আনন্দ দিতেছে । সুতরাং ইহার বিনাশ 
হইতে পারে না। বৌদ্ধধন্মই বাঁচিয়া থাকিবে 
এবং জগতের একমাত্র ধর্ম হইবে, ইহা বাতুলতা 
মাত্র। বৌদ্ধধর্ম এমন কিছু নাই যাহ। হিন্দুধর্থে 
নাই। হিন্দুরা শ্রীবুদ্ধকে ঈন্বরের অবতায় বলিয়াই 
গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার যে অদ্ভুত মানব-প্রেম 
হিশু তাহ। অবশ্যই গ্রহণ করিবেন! ইহার অর্থ 
হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বোঁদধ হওয়া নয়। 
বৌদ্ধধন্্দ তাহার মহস্তাব প্রভৃতি সত্বেও ঈশ্বরকে 
পরিতা!গ করায় ও অন্তান্ঠ বন্থৃকারণে ভারতবর্ষ 
হইতে নির্বাসিত হইল--_রাখিয়া গেল বিরাট 
ধবংসভভূপ । 

তারপর শঙ্করের আবির্ভাব। তিনি দেখাই- 
লেন বন্ধেক্স সারতত্ব ও বেদাস্তের মধ বিভিন্নতা 
অতি অল্পই | বৌদ্ধধর্শের অধঃপতনের ফলে দেশ 
যে পাপপদ্ছে ডুবিয়াছিল তাহা হইতে শঙ্বরই 
তাহাকে উদ্ধার করেন পতিত বৌদ্বধর্্মসঞ্জাত 
বামাচার নামক কুপ্রথ! আজও বিষ্কমান। ধর্শ- 
অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ধাগপ্রদানপূর্ববক একমাত্র 
হিন্দুধর্মের পক্ষেই সকলকে সত্ষ্ট করা সম্ভব, 
নির্বাণমাত্রসম্বল বুদ্ধের পক্ষে নহে! হিন্গুধর্শ 
সুরসমটি- বৌদ্ধধর্ম তাহার একটি স্থুর। বৌদ্ধ- 
ধর্দের দার্শনিক ভিত্তি অতি ক্ষীণ। হিন্দুর! 
দ্ধের হৃদয়, শঙ্করের বুদ্ধি একত্র সংযুক্ত করিয়াই 
লাভবান হইবে--হিন্ুধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া 
নহে, অথবা বৌদ্ধধর্থ্ের ধ্বংসন্ুপ হইতে উদ্ভূত 
তথাকথিত চমকগ্রাদ 'মাধুনিক বৌদ্ধধন্্ গ্রহণ 
করিয়াও নহে । 


লস জতে$ 


স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের উপদেশ 
জনৈক সন্গ্যাসী 


২১শৈ অটোবর, ১৯২৭, সারগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রমে মহারাজের কাছে বসে দীক্ষার কথ 
ভাবছি । একটু পরে তিনি বললেন_-তোর ত 


হয়ে গিয়েছে । আচ্ছা, তোকে যে উপদেশ 
দিয়েছি-_-ত! তোর মনে আছে? সাড়ে 
চারটার সময় উঠিস্‌ ত? ঠাকুরঘরে গিয়ে 


ঠাকুয়ের কাছে প্রার্থনা করবি-_-ঠাকুব, আমায় 
প্রেম দাও, শুদ্ধ! ভক্তি দাও, দেখা দাও! 
তুষি কত জ্ঞান প্রেম দিচ্ছ, কত লোকাক 
তরাচ্ছ,? আমি তোমার আশ্রয়ে আছি__ 
আমাকে দেখ। দাও ঠাকুর আমাদের এই 
রকম উপদেশ দিতেন ; বলতেন-ব্যাকুল হয়ে 
তকে ডাকবি। সকালে উঠে নিষ্ঠার সহিত 
ঠাকুরের ধ্যান করবি, যেন মাথার উপর সহশ্র- 
দল পদ্সে সহাস্য ও জ্যোতির্ময় কপে শ্রীশ্রীঠাকুর 
বসে আছেন এই রকম ধ্যান করবি” 

আর এক দিন বলেছিলেন, “পারব না_এ 
কথা আমার কাছে বোলে। না। পারব না-_ 
এ কথা যেন' তোমার দুখে না শুনি। যখনই 
মনে বিকার উপস্থিত হবে, তখনই ঠাকুর- 
ঘরে গিয়ে শ্রুত্রীঠাকুরের কাছে ব্যাকুল হয়ে 
প্রার্থনা করবে- ঠাকুর, আমায় উদ্ধার করো, 
কত পাপি-তাপীকে তুমি উদ্ধার করছ, 
আমাকেও উদ্ধার কর।” 

২১শে নভেম্বর, ১৯২৮, 
ঘললেন। “খন মন স্থির ন 
অনেক রকম ফুল ও নৈবেদ্ 
ইষ্টদেবতাকে মনে মনে নিবেদন 


ধ্যানের সম্বন্ধে 
হম তখন 
সাজারে 
করবে। 


মনট! সম্পূর্কপে তাতে লাগায় রাখবে ; মানস 
পুজা করবে! তা হলেই মন আপনা আপনি 
ঠিক হয়ে যাবে। আসনের বাধাবাহি 
কোন নিয়ম নেই] তে আসনে বসলে কোন 
কষ্ট হয় না এব* অনেক ক্ষণ একাসনে থাকতে 
পার! মায় এইকপ আসনই শ্রের। 

“ধ্যান করতে করতে মন যদি ইষ্টদেবতার 
প্রতি একাগ্র না হতে চায়, ত মন করবে রাশি 
রাশি ফুল দিয়ে তাক পুজা করছ, যাল! পরিয়ে 
দিচ্ছ, থালা থালা বিববপত্র, পুষ্প, চঙ্গান, নৈবেন্ক 
সব দিচ্ছ। এই রকম ভাবতে ভাবতে ধ্যান 
আপনি জমে যাবে?” 

২৩শে মে, ১৯২১, বুদ পূর্ণিমা দিন মহারাজ 
বললেন, "বুদ্ধদেব তা?গের আদর্শ, মহাতিপশ্তার 
ফলে আম্মজ্ঞান লাভ করেন।” পরে জিশরণমন্ 
উচ্চারণ ক্রলেন--বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং 
শরণং গচ্ছাম সংঘং শবরুণং গচ্ছামি 1” 

কথ।-প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, “যে ষে সংন্বার 
নিয়ে জন্মায়, তার সেই সেই সংস্কার সহজে যায় 
না । এমন কি মহ।পুরুষদের কাছে থাকলেও নয়৷ 
এই দেখ না--ীতীঠাকুয়ের স্পর্শে কত লোকের 
আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। কেউ তাকে স্বপ্রে 
দেখে উদ্ধার পেয়ে গেছে, কেউ তার কথা গুনে 
উদ্ধার পেয়ে গেছে, আবার কেও তার দীর্ঘদিন 
সেব। করেও সাধারণ লোকের মত রয়ে গেল ।” 

২৪ মে, ১৯২৯, আমাকে বললেন, 
“নিজের দিকে যত তুমি মন দেবে, তত তুমি 
ছোট হয়ে যাষে ; আর পরকে যত তুমি আত্ম বৎ 


শ্রাবণ, ১৩৫৭ ] 


মনে করবে তত ভূমি বড় হবে। স্বামীজী 
বলতেন_ নিজেকে ভাবলে যা! আন্দ হয়, 
নিজের ভুখছুঃথে হী হুঃখী আর একজনকে 
ভাবলে তার চেয়ে দ্বিগুণ আনন্দা এই রকম 
যত করবে তত তোমাবু “আমি/টা জগতে 
ছড়িয়ে পড়বে । তবে ত আগ্বজ্ঞনণ লাভ হবে। 
পরকে নিজের মত ধত দেখতে শিখবে, 
তত তোমার জর্দর উদার এবং আত্মজ্ঞান্‌ 
লান্ভ হবে,” 

| একজন কুগুলিনীর জাগরণ সম্বন্ধে প্রথ 
করলে বললেন-_্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কেদে 
কেদে প্রার্থনা কর-ঠাকুর, আমায় প্রেম দাও, 
শন্ধা দাও, ভক্তি দাও তোমারই এক জন 
ছেলের কাছে আছি । নাথ, একবার কূপ। কর, 
একবার দেখা দাও । এই রকম কেঁদে কেঁদে 
প্রার্থনা করলেই তোমার উপর শ্রীশ্লীঠাকয়ের 
কপা হবে। তোমার কুগডলিনী নিশ্চয় জেগেছেন, 
ন! জ'গলে তুমি ঠাকুরকে ডাকতে পারতে শা, 
ঠাকুরের কথ। আলোচনা করতে তোযার এত 
ইচ্ছা হ'ত না। যাদের কুগলিনী জাগেনি তাদের 
ভগবানের নাম ভাল লাগে না, তার) সংলারে 
জড়িয়ে পড়ে; ধেখানে ভগবানের নাম হয় সেখান 
থকে উঠে বায়। ঠাকুরের কাছে কৃগুলিনী 
ফাগার প্রার্থনা না করে ঠাকে কি করে পাওয়। 
যায় সেই প্রার্থন। করবে] প্রত্যহ নিয়মিত 
জপধ্যান করবে! আর আমাদের জীবন ষ্টার 
( অধ্যন্ূন ) কষ্ধবে। 

“দেখ, না-_আমি কেন এখানে এই ৩২ বছর 
পড়ে আছি। এখনও শ্রীপ্রীঠাকরের কাজ 
বাকী আছে বলে রেখেছেন নিজের আত! 
দশের মধ্যে ছড়িয়ে দিবি, আর দশের আত্মাট! 
নিজের ভেতর টেনে নিবি, দেখবি তাতে কত 
আনন্দ পাবি। আর হি তুই নিজেরুট। নিয়েই 
ব্যস্ত থাকিস, তবে তুই নিজেকে আন্মঘাতী 


স্বামী অখগ্ডাননা মহায়াঙের উপদেশ 


তট৮১ 


করবি, নিজের মধ্যে জড়িয়ে পড়বি, আর মরবি 1 
নির্েকে বত লোকের মধ্যে বিলিয়ে দিবি ততই 
আননগলাভ করবি এবং তাতেই আত্মজ্ঞান হবে। 
আর নিজেকে ষত জড়িয়ে ফেলধি ততই ছোট 
হষে ষাবি ) 


“এই দেখ --দধীচি মুনির ত্যাগ? লোকের 
কল্যাণ হবে বলে নিজের অস্থি দান করলেন । এ 
কিকম কথ! ? দেবতারা এসে বললেন--হে 
মুনিবর, আমরা শ্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনার কাছে 
এসেছি! আম!দের স্বার্থনিদ্ধির জন্ত আপনাকে 
প্রাণ বিসর্জন করতে হবে। তখন মুশি বললেন, 
এই শরীর র্ভমাংন দিয়ে তৈরী, শ্গাল-কুকুরের 
ভক্ষ্য, এই শরীর দিয়ে যর্দি পরের সেবা না হ'ল 
তবে এই শরীরধারণ বৃথা 


যোহপ্রব্ণেম্বনা নাথ! ন ধর্ম ন যশঃ পুমান্‌। 
ঈহেত তূতদয়য়া স শোচাঃ স্থাবারৈরপি ॥ 
এতাবানবায় ধর্ম; পুণ্যঙ্সোট করুপাসিতঃ ) 
যে! ভৃতশে|কহর্ষাভ্যামাস্রা শোচতি হয)তি ॥ 
অহ্ে। দৈশ্তমহে! কষ্টং পারটক্যঃ ক্ষণভঙ্গুবৈং | 
বঙ্গোপকুধ্যাদন্বার্থৈ মর্তযঃ শ্বজ্ঞাতিবি গ্রহিঃ ॥ 

ইহ মংলাক্সে ষে ব্যণ্তি' অনিত্য শঙ্বীরের 
ভ্বার। জীবের দেব! করে ধর্ম ও বশ লাভ না করল, 
সে স্থাবর অপেক্ষাও অধম । লীবের হঃখে 
দুঃখী ও সুখে সুখী হওয়াই মহাপুরুষদের ধর্ম 
শগাল-কুকুরের ভক্ষ্য ক্ষণভঙ্গুর এই শরীর দ্বার, 
জ্ঞ/তিকুটুন্ব ও বিত্ব্ধার! থে মনুষ্য শ্বার্থশু্ত ভাবে 
উপকার না করে তার ধন-জন-জীধনে ধিক্‌ 
শেবে দর্ীচি বল্লেন- আমার এই শরীরের 
হাড় দিবে বদি বুতাহহের যত অত্যাচারীর প্রাণ- 
বধ হয় এবং তিনলোক শ্যন্তিলাভ করে, তবে 
আমি পরম আনন্দের সহিত প্রাত্যাগ করছি 
এই হলে তিনি দেহতাগ করলেন এবং তার 
অনি লিয়ে বজ্জ তরী হল, তা ছার! বৃত্রাস্রবধ 


৩৮২ 


হল। দেখ, কি ত্যাগ। এই রকম ত্যাগেই 
জ্ানলাভ হয়। 

“নিজেকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিবি, তবেই 
এখানে থাকার ফল হবে এখানে মানুষ হযে 
যদি হদয় না হল তকি হল? নিজেকে পরের 
জন্য বিলিয়ে দে! যার্দ কোন অভুক্ত লোক 
আসে এবং অন্য আহার নাথাকে ত নিজেরট! 
তাকে দিয়ে দিবি। 

“সব সমগ্র ধৈর্ঘ-ক্ষম। চাই । রাগ তাগ 
করবি। যদি খুব রাগের কিছু হয়, নিধিকার 
থাকবি, কিছুতেই বগবি না। রাগে শীঘ্ব 
অধঃপতন হয় । ঠাকুর বলতেন, কামক্রে।ধাদি 


উদ্বেধন 


[ ৫২ষ ধর্ষ--৭ম সংখ্য। 


ছয় রিপুকে মোড় ফিরিয়ে দিবি। কাম কি না 
তাঁকে পাবার ইচ্ছা । এই রকম সব তার দিকে 
মোড় ফিরিয়ে দিবি! 

“ক্াসল কথ| নিজেকে বিলিয়ে দিবি | পরে 
জন্ত প্রাণ পর্ধস্ত বিসর্জন করতে কুষ্ঠিত হবি না। 
আর শ্রদ্ধা! সহকারে সমস্ত কাজ করবি । শ্রদ্ধা 
নাহলে কিছুই হবেনা। শ্রদ্ধা মানুষকে অমর 
করে। শ্রদ্ধা থেকে প্রেষ করুণ! ভালবানা 
দয়া আত্মজ্ঞাণ পর্যস্ত লাভ হয় আত্মার 
সাক্ষাৎকার হয়| শ্রদ্ধা না! থাকাল কিছুই হয় 
না। ঠাকুরের উপর নির্ভর করে পড়ে থাক্‌, 
সব হজে যাবে।” 





মহাকবি 


শ্রীতারাকুমীর ঘোষ, এম-এ 


বর্ষ বর্ষ অনুক্রমি আজও দিন রাত, 
প1িত্যের দ্বারে হানে প্রচণ্ড সংঘাত 
তর্কের সংগ্রাম । কেহ করে বিশ্লেষণ, 
কেহ কহে, এ বিশ্বের গ্রকাশ-ভবন 

অু হ*তে প্রাদুভতি__আপবিক তাই 
আজি শক্তিমান শক্তি। চলিছে সদাই 
তাহার-ই এবণা 1) অনস্ত আকাশ হ'তে 
যে আলোক ঝরে পড়ে ভিন্নস্তরমোতে 
তাহার পশ্চাতে করে প্রকৃতি নিয়ম 
আপনার কাজ, বিবর্তন, অনুক্রম, 

এই আছে--আর কিছু নাই; শূন্যলোক 
নেতিবাদ নির্বাণের কহে জয় শ্লোক। 


হেথা হ*তে বহুদূরে নির্জন নিঝরে 
যেথায় একটি লতা পুষ্পের নিকরে , 
আলোকের সৌন্দযোর প্রপাতের ধারা 
লয়ে স্বপ্াতুর অখি জাগে চত্দ্রতার।, 
তার পানে চেয়ে ভাবি ওগে!। মহাকবি 
কাহার রচনা এই মহাবিশ্-ছবি ? 
একি শুধু প্রকৃতির লীলাভূমি পরে 
অণুর প্রকাশ-দীপ্তি অনাদি অক্ষরে? 
নহে তাহ। জানিয়াছি সবার অতীতে 
চেতনার দীপ্তি লঞ্জে মহান সঙগীতে, 
আলোকের বার্তী লয়ে তুমি মহাকবি 
অন্তকাল আকিতেছ এ মহান ছবি। 





বাপ 


সমালোচন। 


পুজার অর্থয- শ্রীন্ুরেশচন্তর মজুমদার 
প্রণীত | প্রাপ্রিস্থান-_বিজয়া সাহিত্য মন্দির, 
ভাগলপুর এবং ডি এম্‌ লাইব্রেরী, ৬১, কর্ণ 
ওয়ালিস্‌ প্রা, কলিকাতা! । পৃষ্ঠ।-১৬৭ ) মূল্য 
১* আন । 
লেখক-প্রণীত রাজা গণেশ, “মাতৃতীথ। 
এবং “মহারাজ লীতারাম” ইতওঃপুর্বে 'উদ্বোধন”- 
পত্রে প্রশংসিত হইয়াছে । আলোচ্যম।ন পুস্তক- 
থানিও আমাদিগকে বিমল আনন্দ দান করিয়াছে। 
পেখক ভাবুক, স্থসাহিত্যিক ; ইহ। হইতেও 


গভীরতর পরিচয় তাহার স্বদেশগ্রাণতায়, 
সদূভাব ও সাধুভাবের পরিপোবকতার। 
সাহিত্যের আদশস্মন্ধে বিদগ্ধ সাহিত্যসমা- 


লে/চকগণের অভিমত যাহাই হউক, আমর 
খলিব সত্য-শিব-শ্রেয়ের তমোবিদারী “দক্ষিণং 
মুখম্ঠ যে রপরচনায় প্রতিফলিত, তাহাই আমাদের 
প্রাণের সাহিত)। লেখকের রচনার মধো রহিয়াছে 
শিবেতরের বিরুদ্ধে অভিযান, রহিয়াছে মঙ্গলের 
অধ্ধ্যাপচার । 

আলোচ্যমান পুস্ত কখানি ছয়টি গল্পের সমষ্টি । 
গল্পপাঠে পাঠকগোষ্ঠী তৃণ্থি পাইবেন সন্দেহ নাই । 
গল্প*-উপন্তসের প্রধান উপজীব্যকে লেখক 
মোটেই উপেক্ষা করেন নাই, তবে চূড়ান্ত ত্যাগ ও 
নিষ্ঠার নিকষে পরীক্ষিত যে প্রেম তাহাকেই 
তিনি শরেষ্ঠাসন দান করিক়াচেন। লেখকেন 
মতন্দ্র সাহিত্য-সাধনাকে লাদর অভিনন্দন 
জ্ঞাপন কৰি। 

জয়বাজ1--শ্রীহ্রেশচজ মজুমদার প্রণাত | 
গ্রক।শক-বিজয়। সাহিত্য মন্দির, ভাগপলপুর। 
পৃষ্ঠা ১৩7 মূল্য এক আনা । 


ইহা লেখক-রচিত বিভিন্ন পুস্তকের পরিচিতি- 
পুস্তিকা । বঙ্গবাণার 'জরযাত্রায় লেখক একজন 
নিশীক অনলস অপরাজেয় সৈনিক। তাহার 
সাহিত্যপ্রচেষ্টা স্থধীসমাজে সমাদৃত হইবে 
সন্দেহ নাই। 
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স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা-সম্পর্কে বিতর্কের 
অবসান ঘটিয়াছে। ভারতীয় গণপরিষদ 
হিন্দিকেই রাষ্টভাধাকপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
প্রচলিত হিন্দিতে তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শবের 
বাছল্য ; আবার হিন্দুম্থানীত উদ্ুশব্ সমধিক 
ব্যবহৃত | প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহহ্ন 
রাষ্ট্রভাষা-সম্পর্কে গণপরিষদের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা- 
প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন £ যে ভাষা দীর্ঘ সংস্কৃত- 
শব্দভারাক্রাস্ত নহে, অথচ অপেক্ষাকৃত অবাব- 
হত উদরশবেও জর্জরিত নহে এমন হিন্দি ৰ 
হিন্স্থানী ভাবাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষারূপে 
গৃহীত হইয়াভে। অবপ্ত গণপরিষদ্‌ হিন্দি নামই 
চড়াস্তভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। 
সর্বজনবোধ্য এই ভাষার প্রচারকল্পে বহু 
পুস্তক রচিত হইয়াছে । সুপগ্ডিত রাষ্ট্রভাষাব্দি 
বর্তমান লেখকের পুস্তকখ।নির পঞ্চম সংস্করণ 
চলিতেছে । ইহ্‌। হইতেই তাহাক় লেখার 
অভাবণীয় জনপ্রিয়তা অনুমিত হয়। পুণ্তক- 
খানিতে হিম্ুস্থানী কথার ইংরেজী, বাংল! 
অসমীর়]! উড়িগা ও উর্ঘ রূপান্তর থাকায় অধি- 
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কাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষে ইহার সাহায্যে 
রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা করা অত্যস্ত সহজ হইবে । 
লেখক হিন্দি বা হিন্ুস্থাদী ব্যাকরণের খুটিনাটি 
স্থনিপুণভাবে প্রথমশিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়! 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । লেখক মনে করেন এই 
পুস্তকের সাহ!যো অবাঙ্গালী ভ!রতব1(সগণও 
সহজে বঙ্গভাষা শিখতে পান্সিবেন। আমর। 
লেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত । বঙ্গবাণীর 
অতুলনীয় সম্পদের সহিত অগ্ান্ঠ গ্রদেশখাসীর 
খনিষ্ঠ পরিচর ঘটিলে র|্ভ!ঘার ও দত ঘুচিবে। 
রই্ভাষা শিখিতে ইচ্ছুক ব্য মাত্রের পক্ষে 
পুন্ত খানি অপরিহাধ মনে করি । 

অধ্যাপক প্রজ্ঞানেজ্চত্র দত্ত, এম্‌-এ 


বিভামন্দির পত্রিকা (নবপর্বায়-১৯৪৯) 
»্পসম্পাদক ও প্রকাশক ব্রর্থচারী জ্যোতির্ময- 
চৈতন্ত, অধ্যক্ষ শ্লীরামরঞ্। মিশন বিদ্যামন্দির, 
খেলুড়মঠ, হাওড়া | ৭১ পৃষ্ঠ। | 

এই বধিক পাব্রকাখাণি বেলুড গ্রীর। মরুষঃ- 
মিশন বিস্টামান্দরের কতিপয় প্র।ত্ত ন ও অধুনাতণ 
এধ্যপক ও বিষ্ঞথীর লিখিত ধর্ম দশন 
»হিতা কাব্য শিক্ষা বিজ্ঞান ও শিল্প-সন্ন্ধীয় 
রচপ| ও কবিতা-সম্ভ।রে খমৃদ্ধ। ইহাতে ২১টি 
সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও ১০টি কবিতা স্থান পাইয়াছে। 

ভারতের প্রকৃতকল্যাণক!মী দিখ্যদৃষ্টিসম্প্ন 
স্বামী বিবেক।শন্দ শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বণিয়া- 
ছেন, “শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের অস্তশিহিত 
পূর্ণতার শম্যকূ বিকাশসাধন। আজকালকার 
শিক্ষ পদ্ধতি মনুত্যত্ব গড়িয়া তুলে ন!, কেবল উহা 
গড়া জিনিন ভাঙ্গিয়া দিতে আানে। এইরপ 
অপাস্থামূণক “নেতি”-ভাবোদ্দীপক শিক্ষ। মৃত্যু 
অপেক্ষাও ভরগর। আমাদের আধ্যাত্মিক 
ও এহিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের 
আ্বস্তাধীনে আনিতে হইবে, সে শিক্ষায় 
ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি বজার রাখিতে 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্₹_-৭ম সংখ্য| 


হইবে এবং যথালস্তব সনাতন প্রণালী অবলম্বন 
করিতে হইবে ।” পয়াধীনতা-শৃঙ্খলমুক্ত ভায়তে 
স্বমমীজীর এই শিক্ষাদর্শকে কার্ধে পরিণত করিষার 
প্রকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইক্সাছে। প্রাচোর 
আধ্যান্মিক বি5| এবং প্রতীচোর বিজ্ঞান ও শিল্প- 
সন্বন্থীয় শিক্ষা-বিস্তবরের মধ্য দিয়া শ্বামীজীর 
নির্দেশকে বাস্তব বপদান করিবার জন্য যেলুড় 
শ্ীর।মরু্ণ মিশন বিগ্ভামন্দির গ্রতিঠিত হইয়াছে। 
বিগ্।থিগণের পু্ণুঙগ মনুত্যত্ব-গঠনে এবং তাহা- 
দিগকে জীবনসংগ্রামে ষথার্থরূপে সমর্থ করিবার 
মহুৎকার্ষে বিছ্ধামন্দি আম্মনিয়োগ করিয়।ছে। 
এ কার্ধে এই মহাবিষ্ঠালয় যে ধীর অথচ নিশ্চিত 
পদক্ষেপে সফলতার দিকে উত্তরোত্তর অগ্রসর 
হইতেছে উহার অগতম স্পষ্ট নিদর্শন আমর 
পইতেছি তৎপরিচালিত এই স্বন্দর বাধিক 
পত্রিকা-গ্রকাশনে। “বর্তমানে শ্রীরামকষ। 
বিবেকানন্দের ভাবপ্রচাবের যে কল্পটি বাহন 
আছে, আমাদের বিগ্ভামন্দি পত্রিক। তাহার 
অন্যতম হইখে”- সম্পাদকের এই শুভ ইচ্ছ। 
ফলবতী হউক এবং পত্রিকাটি দেঁশের ছাত্র- 
সমাজের মধ্যে অন্ততঃ কিয়ৎপরিম1পণে এই মহা” 
ভাব হমুপ্রবিষ্ট করাইয়। তাহাদিগকে স্থামীজীর 
বহু-আকাজ্ষত '্ষা ্রবীর্য ও ব্রদ্তেজে” বলীয়ান 
করুক, ইহাই একান্ত কামনা | 

পত্রিকাটির সুগ্রপ সুন্দর ও শিভর্ল হইয়াছে। 
শ্বীরামরুঞ্জ বিবেকাপন্দের ছুই খানা এখং বিগ্া- 
মন্দির কলেজ, ছাত্রাবান ও ছাত্র অধ্যাপকবুন্ের 
তিন খান মনোরুম ছবি ইহার অঙ্গসৌষ্টব বৃদ্ধি 
করিয়াছে । পত্রিকাখানির যাত্রাপথ মঙ্গলময় ও 
জয়যক্ত হউক ৷ 


শ্রীরমণীকৃমার দত্তগ্ড, বি-এল্‌ 


বিশ্ববিস্তা-লংগ্রহ গ্রন্থাবলী- বিশ্বভারতী 
গ্রস্থালয়, ২নং বন্ধিম চাটুজ্যে ্রীট, কলিকাতা 


আধগ, ১৩৫৭ ] 


হইতে শ্রীপুলিনবিহারী, লেন কর্তৃক প্রকাশিত 
পরচ্ছদপট মুদ্রণ ও কাগজ উত্তম। মূল্য প্রতি 
গ্রন্থ আট আনা । 


গ্রীক র্শনি-শ্রীশুুভব্রত রায়চৌধুরী । পৃষ্ঠ 

পাশ্চত্য জগতে দার্শনিক চিন্তার প্রথম 
বিকাশ গ্রীক দন অতি সুন্দর ও সহজভাবে 
আলোচিত হয়েছে । লেখক ইহাকে তিনটি যুগে 
বিভক্ত করেছেন £ প্রথম বুগে থালেস্‌ প্রভৃতি 
দার্শনিকের মুল উপাদান-সন্ধানগ্রচেষ্টয় ক্ষিতি 
অপ. তেজ ও মরুতের আবিষ্কার, পিথাগোরাসেব 
সংখ্যাতত্ব, পারমেনাইডিসের 'সন্তা"-তত্ব, জেনোর 
স্থিতিশীল 'একত্ব এখং তছ্ত্বরে হেরাক্লিটাসের 
গতিশীপ বন্ত্ব গ্রন্থকার অতি স্ন্দর ভাবে 
আলোচন৷ করেছেন । অতঃপর এম্পিডক্লিসের 
ঘন্দশক্তিবাদ, ভিমক্রিটাসের পরুমাণুবাদ ও 
'আনেক্জাগোরাসের ব্হুবীজবাদের সঙ্গে মন বা 
চেতনার আভাস দিয়েই 'এ প্গ শেষ করা 
হয়েছে। 

দ্বিতীয় যুগের প্রশ্ন হ'ল, মানুষের কথা 
জগতের উপাদান নয়। মানুষের উপাদান কি? 
মান্থষের মনটা কি? প্রোটাগোর।স-প্রমুখ সফিষ্ট 
দার্শনিক প্রচার করলেন ব্যক্তিই সব। তার 
উত্তর দিলেন দার্শনিক সক্রেটিস। তিনি মানুষের 
বিশজনীন রূপটি ফুটিয়ে তুললেন এবং লঙগে সঙ্গে 
গ্রীকদর্শনের জ্ঞানগরিমায় চারদিক ভবে উঠল । 


৪৩ । 


এরই পর দেখা! “দিল নুতন যুগের সমহ্বয়- 
চেষ্টা । এর প্রধান পুরোহিত প্লেটো । কিন্ত 
তনু দৃষ্টি ছিল আকাশের দিকে, আরিষ্টটল তাকে 


শামিঘ্ধে আনলেন পৃথিবীর দিকে । এইখানেই 
গ্রীক দর্শনের চরম পরিণতি । ধীরে ধীরে শ্রীক- 
দর্নিশুর্ধ অস্তাচলে ঢলে পড়ল। ্রোয়িক 


এপিকিউরিয়ান ও স্কেপ্টিক মতবাদ মনে হয় 
যেন গোধূলি, অন্ধকারের পূর্বাভাস । পাঁচশ 


সমালোচন। 
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বছর পরে নিওপ্লেটনিজম্‌ দেখা দিল বন্ধ দুরে-- 
আলেকজান্্িয়! শহরে । এসব বিষয়ে লেখেকের 
বর্ন চমৎকার, পুস্তকের প্রথমেই একটি 
কালপঞ্রিকা পাঠকদের খুবই সাহায্য করবে। 


আধুনিক ঘুরোপীয় দর্শন__ দেবীগ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় । পৃষ্ঠা ৭ ২, লেখক পটভূমিকাতেই 
স্বীকার করেছেন যে, তিনি বিশ্বৰগ্।-লংগ্রহ্থের 
সংকীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে এধুগের দর্শনের নিছক 
বহিঃরেখার দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চেষ্টা করবেন। ম্ধ)বুগের দশন ধর্মপ্রাণ, বিশ্বাস- 
প্রবণ। ঘুরোপের শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চ। দিল 
সেই স্থির জলকে ঘুলিয়ে। তাই দেখা যায় 
বিশ্লেষণমূলক দশনের ক্রমবিকাশ । ডেকার্ট, 
বেকন, বার্কলি, ম্পিনোজ। ও লাইবনিংসের ভেতর 
গ্রাম চলেছিল বস্তবাদ আর বিজ্ঞানবাদ নিষ্ষে। 
অবশেষে এলেন ক্যাণ্ট । তিনি বললেন_-চরম 
জ্রান বা পরম্সত্ত। অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। এই 
জাগরুণ-বৃগের দার্শনিক আন্দোলনের চরম বিকাশ 
হেগেলে। তিনি বণশেন--তা কেন, পরমসতা 
প্রতি অণুপরমাণুতে ; সীমার মাঝেই অসীমের 
অভিব্যক্তি। এই মতবাদ যুরোপকে মাতিয়ে 
তুলল । 

আরে! আধুনিক সমসাময়িক দাশনিক চিস্তা- 
ধারায় আমর! পাচ্ছি ব্র্যাডলির পরমবাদ | তারপর 
ক্রোচের হেগেল-ভক্তি অথচ হেগেল থেকে মুক্তি 
পাবার চেষ্ট!, যার ফলে তিনি “সত্য-শিধ-ন্বনারের” 
ওপর জোর দিয়ে গেলেন এর পর উল্লেখযোগ্য 
বিজ্ঞানবাদবিঝোধী বস্তস্বাতন্্রাবাদীদের অগ্রদূত 
মুর। ববাসেল ও আলেকজাও |রের চিত্তান প্রেরণ 
এখান থেকেই। ছুঃখের বিষয় লাণ্টায়ানার 
প্লেটোগ্রীতি মারুফ বস্তবাদ-বিচারের চক্রপ্রথে 
ঘুঝধে ফিরে প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞানবাদেই পদ্ধিমাণ্ 
হয়েছে। 


৬৮৬ 


আমেরিকার জেমদ্‌ অবাক হলেন হেগেলের 
পুনরুজ্জীবন দেখে! তাই তার প্র্যাগ্ম্যাটিস্ম্‌ 
হেগেলদশনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ) তিনি বুদ্ধি- 
বাদকে অস্বীকার করে বাক্য-বুদ,দের পারে নিয়ে 
যেতে চাইলেন দার্শনিক চিস্তাপন্ধতিকে ৷ এই 
মতে বাবহারিক জীবনে কতট! সুবিধা হবে__ 
এই ছিল তার দার্শনিক দৃষ্টির মাপকাঠি। 
ইন্্রিয়বাদের ভেতর দিয়ে মনন্তত্বের ফার্দে পড়ে 
জেমস্‌ শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানবাদের কাছেই আত্ম- 
সমর্পণ করেছেন। 

যুরোপকে বেগস শোনালেন নতুন কথা 
বস্ত নয়, বুদ্ধি নয়, তত্ব তারও পারে বৃদ্ধি ত 
আপেক্ষিক--সে কি করে পাবে নিরপেক্ষ 


সত্যকে? বুদ্ধি ত থণ্ড খণ্ড, সেকি করে 
জানবে অখণ্ড তত্বকে? বুদ্ধিবৃত্তির উপরে 
্রজ্ঞাতৃষ্টি বা স্বজ্ঞা (106016100 )1] বেগপর 


পরমসত্তা অখণ্ড জীবন্প্রবাহ এল! ভিতাল 
( 01৪ ভাগ )। 


পুস্তকখানির শেষ অধ্যায় “মার্কস্বাদ £ 
আজ 'ও আগামী কাল” । দর্শনের লেখক হিসেবে 
নিরপেক্ষ বিচার করে গেলেই লেখক ভাল 
কয়তেন। এই অধায়ে একটু যেন প্রচারের 
স্বর এসে বইখানির রপভঙ্গ করেছে এবং 
সংখ্যাধিক্য দেখিয়ে ন্বচ্ছ দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে 
একটা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তের দিকে পাঠককে 
ষেন ঠেলে নিয়ে যাওয়! হয়েছে। দার্শনিক 
মনের পক্ষে এটা বোধ হয় ঠিক নয়। এই 
পুস্তকে লেখক হিন্দুধর্ম ও শংকর-সম্বন্ধে যে সব 
মন্তব্য করেছেন__তা এ প্রসঙ্গে নিষ্পয়োজন বলে 
মনে হয়। পুস্তকের প্রথমে পরিভাষা-পত্রট 
পাঠকের পক্ষে খুবই সহায়ক। 


দর্শনের রূপ ও অগ্ভিব্যক্তি- শ্রীউমেশ 
চন্দ্র ভট্টাচার্য | পৃষ্ঠা ৭৭1 এই গ্রন্থে বিশেষ- 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--য লংখ্যা 


ভাবে কোন মতবাদের উপর জোর না দিয়ে 
সাধারণভাবে দর্শনের মুল চিন্তাধারা আলোচিত 
হয়েছে৷ পুস্তকখানি পড়া শেষ হলে মনে হয় 
এ যেন এক বিরাট বিশ্বদর্শন-গ্রন্থের ভূমিকা 
অথবা প্রাচ্য প্রতীচা দর্শনের একাটি অভিনব 
সমাবেশ। 

অল্পপরিসর পুম্তকটির মধ্যে দর্শনসংক্রান্ত 
সব কিছু না হলেও অনেক কিছু আলোচিত 
হয়েছে। এর সাহাষ্যে পাঠক দর্শনের প্রতি 
একটা আকর্ষণ অন্ৃভ্ভব করবেন এবং বুঝবেন 
যে,দশন বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যস্থতা করছে, 
শিল্প ও কাব্যে নবীনতা দিচ্ছে, জীবনের সমন্তার 
সমাধান করছে, জ্ঞনের পিপাসা মেটাচ্ছে, কর্ষে 
প্রেরণা, শোকে সাস্বনা দিচ্ছে । 

ছোট বড় অনুচ্ছেদে জীব জগৎ ঈশ্বর নিম্নতি 
ক্রমোন্নতি কর্মবাদ আত্মবাদ জন্মাস্তব মুক্তি 
সব কিছুই বিচারদৃষ্টিতে আলোচিত এবং ঈশ্বরের 
অন্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে ধর্ম দর্শন ও বিজ্ঞানের 
মতামত তুলিত হয়েছে । শেষ দিস্ধাস্তে গ্রন্থকার 
প্রাচ্য দার্শনিকগণকেই সমর্থন করেছেন। এক 
অন্বিতীয অনাদি অনস্ত গরীয়ান্‌ সৎ নিজেকে 
নানাভাবে বাক করেছেন-_ দেহে মনে সমাজে 
জলে স্থলে অস্তরীক্ষে বক্ষে লতায় পুষ্পে সুন্দরে 
অন্থন্দরে সতে এবং অসতে তিনি নিজকে এ্রাকাশ 
করছেন। পাশ্চান্ত্েও এর প্রতিধবনি আমর! 
শুনছি। উপপংহারে জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও 
আপেক্ষিকত্ব আলোচনায় লেখক স্বীকার 
করেছেন-_-“সলীম মান্যকে অলীম জ্ঞান দর্শন 
দিতে পারে না, তবে বতটুকু জ্ঞান সে দেয় 
ত। স্থসমগ্জল ও স্থুসংবন্ধ 1 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের যুগবিভাগে 
গ্রন্থকায় বলেছেন, “ভারতীয় দর্শনের চিত্তার 
অগ্রগতি ক্ষাস্ত--আর যুরোপীয় দর্শন এখনো 
খরবেগে অগ্রসয় হচ্ছে” এ অভিমত মেনে 


শ্রাবণ, ১৩৫৭ ] 


নেওয়! সম্ভব নর| কারণ, বর্তমানে রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে মুরোপীয় চিস্তা- 
ধারায় যে বিবর্তন স্ুক হয়েছে, ভারত তা৷ হতে 
মুক্ত নয়৷ ভবিষ্যৎ-সন্বন্ধে লেখকের ইঙিত-_ 
ধর্ম হয় ত আবার গৃহীত হইবে- হর ত বা নৃতন 
কপে। দশনেরও আবার নৃতন রূপ দেখ! দিবে ।” 
পুন্তকথানি আমরা সকলকে পড়তে অনুরোধ 
করি। 

নব্যবিজ্ঞানে অনিষ্ছেশ্যিবাদ-_প্রমথন।থ 
বেনগ্রপ্ু 1 পৃষ্ঠা ৪৮1 অতি আধুনিক একটি 
বৈজ্ঞানিক তত্ব গ্রন্থকার সরল বাংলায় বুঝাতে 
চেষ্টা করেছেন বিষয়ের জটিলতা ও 
পরিভাষা নৃতনতার জন্য বৈজ্ঞানিক 
দিকটা সাধারণ পাঠকের নিকট সহজবোধ্য 
না হলেও আধুনিক বিজ্ঞান-জগতের চিত্তা- 
ধারার সহিত কতকটা পরিচয় করিয়ে দেবে। 

কি ভাবে কার্ধ-কারণবাদের স্থদৃচ ভিত্তি 
ইলেক্ট্রনের অনিম্মমিত গতিবেগে শিথিল হযে 
গিয়েছে, কি ভাবে প্র্যাঙ্কের কণিকাবাদের সহিত 
আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তব মিলিয়ে নিউটনের 
গতিবিজ্ঞানকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে, কি ভাঁবেই 
ব! তেজজ্্রিয় পদার্থগুলিয বিকিরণে এক তথা- 
কথিত মৌলিক পদার্থ হতে. অন্ত মৌলিক 
পদার্থের আবির্ভাব হচ্ছে, কি ভাবে পরমাণুব(দের 
অট্রলিকা শক্তিতরঙ্গে বিলীন হচ্ছে সে সবই 
লেখক এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। 

শেষে সংখ্য/তত্বের সাহায্যে হাইসেনবার্গের 
অনির্দেশ্থবাদ এসে বিজ্ঞানের পতনোন্বুখ সৌধকে 
(ক উপায়ে রক্ষা করেছে তা গ্রন্থকার বর্ণন। 
করেছেন। নূতন বিজ্ঞানে ধারাবাহক গতি 


সমালোচনা 


৩৮৭ 


নেই, আছে পদে পদে ঝটুকানে। গতি-_“ষেন 
একটি গোলা লাফিয়ে লাফিয়ে মি'ড়ি নামছে / 
লাফের মাত্রা খুব কম হলে তাকেই অবিচ্ছিন্ন 
গতি বলে মনে হয়। লেখকের এ সব 
আলোচনা প্রশংসনীয় । 

মানুষ এতদির নিঃসংশয়ে বিশ্বাম করে 
এসেছে_ প্রকৃতির কাজের ধারা নিখুত ও 
নিয়মিত । হাইসেনবার্গ বলেছেন_-এ বিষয়ে 
সম্ভাবনাই নির্দেশ করা চলে, নিশ্চয়ের কোন 
সন্ধান আমরা পেতে পারি ন!। কারণ, আমদের 
অনুভূতি সীমাবন্ধ। যেমন ত্রিমাত্রিক ( 6১7৪৪. 
৫1008708101) ) পদার্থকে দ্বিমাত্রান্ধন সমতলে ব! 
ছবির কাগজে ঠিক ঠিক বোঝানো যায় না। 
তেমনি চতুর্মার! বা বহুমাত্রারু ঘটনাবলী দ্বিমাত্রায় 
ব। ত্রিমাত্র/য় বোঝানো সম্ভব নয় | “নিয়তিবাদে 
সংখ্যাতত্বের ধারণ। আমাদের বাস্তবের খুব 
কাছাকাছি নিগ্পে চলেছে, এক অসম্ভব আদশের 
পরিবর্তে এক গ্রহণযোগ্য সত্যের সন্ধান দিয়েছে” 
এই নৃতন মতবাদ বিজ্ঞানের ও দশনের ক্ষেত্রে 
ছুটি পরিবর্তন নিযে এসেছে- প্রথম কার্যকারণ- - 
সন্বন্ধ-_পূর্বে য| মুলতথা ছিল, অন্যত্র চললেও 
পরমাণুজগতে তা চলে না । দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতির 
চরম সত্তা জান! মানুষের সাধ্যাতীত। বর্তমানই 
যার অনির্দিষ্ট, ভবিঘ্যৎ তার অস্পষ্ট | এ এক অপৃধ 
বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ! জগতের মুল প্রকৃতি জড় 
না মানস-_না এ ছয়ের সমন্বয়? বস্তু ও মন-_ 
এর কোন্টি প্রধান? দর্শনের মুখ থেকে 
বিজ্ঞান আজ এই প্রশ্ন কেড়ে নিয়েছে। 
লেখকের এ আলোচনা চমৎকার । 


শ্বীরামরু্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কালিম্পং গ্রীরামকষচ আশুম এবং 
জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ং মিশন আশ্রাম 
-গত জুন মাসে দাজিলিং জেলায় পাহাড- 
ধসের ফলে কালিম্পং আশ্রমে কিছু পাহাড- 
ধ্বস ও ফাটল হইয়! আবাসগৃহ কয়টি আক্রান্ত 
হইয়াছে । এই দূর্ঘটনার সময়ে তিস্ত। নদী 
প্লাবিত হওয়ায় জল্পাইগুডি আশ্রমে ৭1৮ ফুট 
জল উঠিয়! ২৪ ঘণ্ট। ছিল। ইহ|তে এই 
প্রতিষ্ঠানের প্রভৃত ক্ষতি হইয়াছে । 


উত্তর-ক্যালিফনিয়। বেদান্ত সোসাইটি 
-এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি রবিবার ও বুধবার 
নিয়মিত ভাবে বেদান্তের সাধারণ তত্ব সম্থঙ্ছে' 
ব্তৃত! প্রদত্ত হয়! গোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী 
অশোকানন্দজী গত মে মাসে নিয়লিখিত বক্তৃতা - 
গুলি প্রদান করেন 2 (১) প্রজ্ঞার চারি শ্তম্ত”, 
"প্রাত্যহিক জীবনকে আধ্যাত্বিকতায় বপায়খ”, 
(৩) “কেন, কোথা হইতে, কোথায় ?” (৪) 
“সত্যান্ুশীলন”, (৫) “নিগুচ অক্ষর ৩” (৬) 
“আমাদের ধ্যানাভ্যান কর্তব্য কেন?” (৭) 
আদর্শানুসরপ বাতীত দর্শনশাস্ত্ের সার্থকতা নাই” । 
সহকারী স্বামী শাস্তস্ববপানন্নজী “ঈশর।মৃভৃতির 
বিভিন্ন দিক” এবং পঅন্থসন্ধান করি'9 না, 
কিন্তু দর্শন কর”--এই ছুইটি বিষয়ে বক্তৃতা 
করেন। 

এতদ্বাতীত প্রতি শুক্রবার সন্ধায় সোসাইটি- 
ভবনে স্বামী অশো।কানন্দজী সদন্ত ও শিক্ষ।ধি- 
গণেক্ধ নিকট ধ্যানযোগ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ 
ব্যাথা করেন | রবিবাসরীর বিগ্ভালয়ে বালক- 
বালিকাগণকে নসার্বজেম বেদাস্তের সাধায়ণ 


জ্ঞান এবং সকল ধর্ম ও আচার্ষের প্রতি শন্ধ 
শিক্ষা দেওয়া হয়। 


রেজুন রামকৃষ্ণ মিশন জেবাশ্রম-_-১৯৪৭- 
৪৯ জনের কার্ধবিবরণী-+:১৯২১ সন হইতে 
এই প্রতিষ্ঠানপরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয় 
আর্ত-নারায়ণের সেবাদ্ধ।রা ব্রঙ্গদেশের সমাজ- 
জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । 
১৯৪১ সনে ইহার অস্তবিভাগে ( 170-19511857069 
২৩০টি রোগিশয্যা ছিল। 
অন্পোপচ'র, যঙ্গু।, চক্ষুরোগ, যৌনব্য!ধি, প্রন্থুতি- 
পরিচর্যা প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই 
বিভাগ পরিচালন করিয়াছেন। এ সনে ইহার 
বহিবিভাগে দৈনিক গভে জন রোগী 
চিকিৎসিত হইয়াছেন। তথন এই প্রতিষ্ঠানটির 
স্থান রেশন জেনারেল হাসপাতালের পরেই 
ছিল, কিন্তু ব্রহ্মদেশে সমরানল প্রজ্মলিত 
হইলে এই মেবাশ্রমটি শত্রুর বিমানাক্রমণে 
ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়! অত্যন্ত আনন্দের 
বিষয় যে ভারত সরকার, বঙ্গ পরকারু, রেছুন- 
করপোরেশন এবং সহৃদ্ধ জনসাধারণের আম্ু- 
কূল্যে সেবাশমটি তাহার গৌরবমন্ পূর্বাবস্থা- 
প্রাপ্তির দিকে দ্রুত অগ্রলর হইতেছে । ১৯৪৭ 
সনে কেবলমাত্র বহিরাগত রোগীদের চিকিৎসার 
জন্য সেবাশ্রমে একটি ক্ষুদ্র ওষধালয় স্থাপিত 
এবং দেই বৎসরের জুলাই মাসে বিদ্ধিনন- 
রোগাক্রান্ত €* জন রোগীর চিকিৎসার জন্য 
প্রকটি অস্তুধিভাগ খোল! হয়। ১৯৪৮ সনের 
ফেব্রুয়ারী মাত) আশ্রম-কর্তৃপক্ষ অস্ত্রোপচার 
এবং আরও ৫*টি রোগিশয্যা-বুক্ত তিনটি ওয়ার্ডের 


1)61916062)6 1 


শ্রাধণ, ১৩৫৭ ] 


বাবস্থা করেন। ঘুদ্ধের পূর্বে সেবাশ্রম হাস- 
পাতাল বত বড় ছিল, বর্তমানে ইহার অর্ধেক 
পুর্নিঘিত হইয়াছে! জাতি-বর্ণ-ধর্মনিধিশেষে 
শত শত আর্ত নরনায়ী প্রতিদিন 'এই সেবাশ্রম 
দ্বার উপকৃত হইতেছেন। 

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
বহিধিভাগ পরিচালন করিতেছেন। 
১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সনে এই বিভাগে যথাক্রমে 
১৩২২৩২ এবং ১৫৮৫৮ জন এবং 
অন্তধিভাগে ৪১৪ ২৪৫৮ এবং ৩০১৪৩ জন 
রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। সেব'শমের 
রোগপরীক্ষাগারের € 0117105]1)9018601য ) 
কার্ধকারিতা উত্তরোত্তর বন্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । 
১১৪৯ সনে এই প্রতিষ্ঠানে রঞ্জনরশ্মির ( নাগ ) 
ব্যবস্থা কর! হয়। অস্তরিভাগ ও বহিধিভাগের 
রোগি-চিকিৎসায় ইহার উপযোগিতা বিশেষ 
ভাবে অনুভূতহইতেছে। বৈদ্যাতিক এবং বেডি- 
যামু. চিকিৎসাও সেবাশ্রমের উল্লেখযোগা 
বৈশিষ্ট্য ! ব্রন্গ সরকারের অনুমতি ক্রমে সেবাশ্রম 
১৯৪৯ সনে গুজন কম্পাউগ্ডারকে ওধধপ্রস্ততি 
শিক্ষাদান করিয়াছেন । তাহার সকলেই 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়/ছেন। 

সেবাশ্রমের বুধাবিস্তৃত কার্ষের সমর্থনে ভারত 
সরকার ও ব্র্গ-সরকারের নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । ভারত-সরকার এককালীন ১*০*০০২ 
টাকা এবং ছুই বংসরের জন্য বাধিক ২৫**,, 
টাক! দিয়াছেন। ব্রঙ্গ-সরকার তিনটি ১৯০০২ 
টাক! মুল্যের টিনের ঘর দান করিয়াছেন। 
ব্রহ্ধদেশের অন্যান্য বঙান্য ব্যজি, সেবাশ্রমকে 
অর্থপাহাব্য করিয়াছেন। 

হাসপাতালের দৈনন্দিন ব্যন়নির্বাহ ব্য তীতও 


১৯৪৭১ 


৭৬৯৬৫, 


শ্রীরামর্কষণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৮৪ 


সেবাশ্রমকে কয়েকটি বিস্তৃতি-পর়িকল্পন। কাধে 
পরিণত করিতে হইবে £ যথা--(১) ৩০টি 
রোগিশধ্যাবুক্ত একটি নৃতন ওয়ার্ড স্থাপন? 
ইহার জন্য ৩৯৯০২ টাকার প্রয়োজন । (২) 
আধুনিক উপকরণ-সমম্থিত একটি বহির্ঘিভাগ 
প্রতিষ্ঠা; এেই কার্ধে ৬০**০২ টাকা বায়িত 
হইবে। (৩) একটি প্রস্থতিপরিচর্য-বিভাগ 
স্থাপন ; এই বাবত ৫****২ টাকা দরকার । 
(৪) অস্্রোৌপচার-বাবস্থা ; এইজনা ২৫*০*২ 
টাকার প্রয়োজন । (৫) একটি র্যাঘুলেচ্ন, 
মোটরগাড়ী; ইহার জনা ১৭৫০০২ টাক 
দরকার। আমরা সহৃদয় জনসাধারণকে এই 
প্রতিষ্ঠানের জনহিতকর কার্ধে সাহায্য 
কৰিতে সনিধন্ধ অনুরোধ কৰি । 

১৯৪৭), ১৯৪৮ প্রেবং ১৯৪১৯ লনে সেবাশ্রমের 
আয় যথাক্রমে ২০৩২৯২|০, 
ও ১৮০৩১১৬ পাই এবং ব্যয় 
১৯২৭৩৫|০০ ও ১৯৫৯৬/৬ পাই। 


২১৪২ ৪১৮০ 
৯৪৭৬৭]//০, 


পরীরাকষ্চ মঠ দাতব্য ওষধালয়। 
মায়লাপুর, মাদ্রোজ--১৯৪৯ সনের কা 
বিবরণী--এই ওবধালয় ১৯২৫ সনে স্থাপিত 
এ বসরে মাত্র ৯৭৭ জন রোগী চিকিৎনিত 
হন। আলোচ্যমান বর্ষে ইহার হোমিওপ্যাথিক 
বিভাগ ও য়ালোপাণিক বিভাগ হইতে যথাক্রমে 
২৩ ১৯* ও ৬১৯১৪১ জন--মোট ৮৪,৩৩১ জন 
রোগী চিকিংসিত হ্ই্ঘাছেন। ইহাদের মধ্যে 
৪৭৭ জন সার্জিকাল র্বোগী সহ নূতন রোগী 


ছিলেন ২৪৭৬২ জন। এই বৎসরে মোট 
আম ১১৩৪৬/১১ পাই এবং মোট বায় 
৭৭৩১৮৩/৬ পাই । 





বিবিধ সংবাদ 


কলিকাতা বিবেকানন্দ লোলাইটির 
১৯৪৭-৪৮ সনের কার্যবিবরুণী_-১৯৪৭ 
সনের ডিসেম্বর ম।সে এই জন্কশ্যাগব্রতী প্রতি- 
্ানের ৪৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে । আচার্য স্বামী 
বিবেকাণন্দ-প্রদশিত তাগ ও সেবার অনুপম 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয্! ইহা দীর্ঘকাল যাবৎ 
নরনারায়ণ-সেবায় নিষ্কোজিত। আলোচ্যমান 
বর্ধদ্বয়ে ভগবান শ্রীরাম ষ্চদেব, শ্রীশ্ীমা 'আচাষ 
স্বামী বিবেকানন, শ্রীমং স্বামী ব্রঙ্গানন্দ, শ্রীমৎ 
স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ শ্রীর।মকুষ্ঙ সন্তান, শ্রীকৃষ্ণ, 
খুদ্ধ/ চৈতন্ত এবং যীশুথুষ্টের জন্মোৎসব 
উপলক্ষে তাহাদের জীবনী ও শিক্ষ। আলোচিত 
হইয়াছে । এই দুই বৎসর স্বামী (ববেকানন্দের 
জন্মবাধিবী উপলক্ষে আহত জনসভায় জন- 
সাধারণের বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল । 
সভান্বস্বে ষথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রধান- 
মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্র ঘোষ এবং পশ্চিম-বজের 
রাজ্যপাল ডক্টর কৈলাস নাথ কাজু মহোদয় 
পৌরোহিত্য করেন। উভয় সভায়ই প্রখ্যাত 
বক্তাগণ ন্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে 
বক্তৃতা দেন। এতভ্তিক্ এই  বর্ষদ্য়ে 
সোসাইটি-৬বনে কালী ও সরস্বতী পুজা এবং 
১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট নবলন্ধ স্বাধীনতা- 
উৎসব লোৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়! 
সনে সোসাইটি ধর্ম দর্শন এবং সামাজিক সমস্ত 
সম্বন্ধে বেঙ্গল থিওসফিকযাল সোসাইটি হলে ১১টি 
শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। বেলুড় 
মঠের কতিপর সাধু ও কলিকাতা নগরীর 
কয়েক জন বিশিষ্ট মনীবী এই সকল লভার বক্ৃত। 


১৯৪৮ 


দেন। সভাগুলিতে দিজ্ঞ/স্থ শ্রোতৃবর্ণ নিয়মিত 
ভাবে উপস্থিত ছিলেন । 

আলোচামান বর্ষদ্থয়ে ব্রঙ্গচারী তারক এবং 
শ্বৃক্ত ফকির চন্দ্র জানা কলিকাতার বিভিন্ন 
পল্লীতে এবং সহরতলীঙে শ্রীরামরুঞ্চদেব ও স্বামী 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ছায়;চিত্রযোগে সাতটি 
বর্তৃতা প্রদান করেন। এই ছুই বৎলর 
সোলাইটি-ভবনে সপ্তাহে ছুই দিন নিয়মিত ভাবে 
পণ্ডিত শ্রীহরিদাস বিষ্যার্ব করুক 'ভরীমদ্ভগবদ্‌- 
লীতা” এবং শ্তরীদুক্ত রমণীকুম/র দন্ত, বি-এল্‌ 
কর্তক ব্তরীশ্রীরামরষ্ণ কথামুত”।  “দেখবালী,, 
'্রীশীরামকষ্ণ-লীলপ্রসঙ্গ এবং এশব।শন্দ-বালী, 
পঠিত ও আলোচিত হইয়াছে । সোসাইটি একটি 
লাইব্রেরী ও একটি পাঠ।গার পরিচালন করিতে- 
ছেন। আলোচ্যমান বর্ধপধরে যথাক্রমে ৩২২ 
ও ১৪৯৫ খাঁন। পুস্তক সোসাইটির সাস্তগণ 
কর্তৃক পঠিত হৃইক্সাছে! লাইব্রেরী-সংলগ্ন 
পাঠ|গ!রে অনেকগুলি ইংরেজী ও বাংল! সাময়িক 
প্ত্র ও একখানি বাঁংল। দৈনিকপত্র রুক্ষিত হয়। 
এই দুই বৎসরে যথাক্রমে ৭ জশ এবং ৮ জন 
দরিদ্র ছাত্রের দাহায্য বাবত ২৪৬২ এবং ২৭১২ 
টাকা ব্যরিত হইয়াছে । সোসাইটি একটি দাতব্য 
হোমিওপ্যাথিক ওঁধধালয়ও পরিচালন করিতে- 
ছেন। এই বর্ষদ্বয়ে যথাক্রমে ১৬৮৬ এবং 
২২৯৪ জন রোগীকে বিনামুল্যে গঁষধ প্রদান 
করা হইরাছে। ভারুতীয় রেড. ক্রশ, সোসাইটির 
সাহাষ্যে ১৯৪৮ সলে সোসাইটি কর্তক একটি 
ছুপ্ধবিতরণ-কেন্ত্র খোলা হয়। এই তুই বংপর 
হৃ্ধপ্রাপ্ত হস্থ বাক্তি ও শিশুদের দৈনিক গড় 


শ্রাবণ, ১৩৫৭ ] 


ছিল ১৪* জন | ১৯৪৮ সনের শেষে সোসাইটির 
সদন্তসংখ্য। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সাড়ে চারিশখতে উপ- 
নীত হইস্বাছে । আলোচামান বর্ষদ্ধয়ে সোসাইটির 
আয় ৫১৮৫৮%/৩ পাই এবং ব্যয় ৪৮২৪৬ পাই। 

কলিকাতা নগরাতে বিষেকানন্দ স্থৃতিমশির 
ও ভবন নির্যাণকল্পে সোলাইটির সভাপতি 


স্বম্ট আত্মবোধানন্দজী ছুই লক্ষ টাকার 
অর্থসপাহাযোর জন্ত জনসাধারণের নিকট 
আবেদন করিয়াছেন। তছুঙ্গেশ্ে ১৯৪৮ সনেরু 


৩১শে ডিসেম্বর প্ধস্ত ৫১০২১৮৭ স"গৃহীত 
হইয়াছে। আমরা আশা করি, দেশপ্রেমের মূর্ত 
প্রতীক এবং ভারতীয় জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা 
আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের স্থৃতিরুক্ষার উদ্দেশে 
সহদয় দেশবাসিগণ সোসাইটিকে অবুষ্টিত ভাবে 
অর্থাগুকুল্য করিবেন। 


কলিকাঁত। বিবেকানন্দ লোসাইটি _ 
গত আধাঢ মাসে এই প্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক 
ধর্মাধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালর়ের অধ্যাপক 
শীযুক্ত গোকুলদাস দে বৌদ্ধশান্ত্র প্ধম্মপদ”, 
শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত “শ্রীশ্রীরামক্ুষ্ণচলীলা- 
প্রসঙ্গ ও -শ্শ্রীশ্রী মহাপুরুষজীর পল্রাবলী” 
এবং শ্রীধুক্ত হরিদাস বিদ্তার্ব “গীতা” 
ধারাবাহিক ভাবে ব্যখয। করেন। এতঘ্যতীত 
সোসাইটি পরিচালনা কলিকাতাক্ম ও 
কলিকাতার বাহিরে কয়েক স্থানে ছায়াচিন্রযোগে 
শ্ররামকুষ্জ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারিত 
হইয়াছে। 


কোচবিহারে ধর্সপ্রচার-গত ২৭শে 
জ্যৈষ্ঠ হইতে চারি দিন অপরাস্নে মাথাভাঙ্গ। 
এমদনমোহন বিগ্রহের নাটমন্দিয়ে আহত চানিটি 
জনসভায় স্বামী হুন্দরানন্দজজী যথাক্রমে “শ্রীয়াম- 
₹ষ্ণের সর্বধর্মসমন্বপ্ন”, প্বর্তমান লমস্তা ও স্বামী 
বিব্কোনন্দ”, “হিন্দু মুমলমানে মিলনের উপায়” 


বিবিধ লংবাদ 


৬৯১ 


ও *্নরনায়ায়ধ-সেবা” সম্বন্ধে চারিটি বডৃষ্তা দেন 
এবং এ চারি দিন গানীয় ভক্তদের গৃহে গীতার 
কর্মযোগ, ভাগবতের ভক্তিযোগ ও পতগ্রলির 
যোগন্ুত্র ব্যাখ্যা করেন | উক্ত লজায় যথাক্রমে 
শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র ঘোধ বি-এল্‌, শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
দাশ বিএল্‌, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সস্তোষকুমার 
চক্রবর্তী এম-এ এবং শ্রীযুক্ত মোহনলাল 
ভাদাশী বি-এ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। উক্ত ম্বামীজী স্বাশীর় সগ্স্থাপিত 
“শীরামকষ্চ-বিবেকানন্দ বিদ্ামল্দিয়” ও শরণার্থি 
কেন্্র কয়টি পরিদর্শন করেন] এতত্তিক্ন ভিসি 
গত ৪51 আঘাড় অপরাহে কোচব্হার টাউন হলে 
কোচবিহারের শাসনকর্ত। মিং কে কে হাজার 
পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্জাতিগঠনে 
স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি বতুতা 
দিয়াছেন। 


শ্রীরামকৃঝ-লেবালমিতি, হাকলং, 
(আসাম )_-কিছুদিন পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানে 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্জদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। বেলুড় মঠ, শিলং, শিলচর, করিমগঞ্জ 
শীরামবকষ্চ আশ্রম হইতে কতিপন্ব সম্গ্যাসী 'ও 
্রঙ্মচারী এবং বিশিষ্ট ভক্ত উৎলধে যেগদান 
করেন | উৎসবের পূর্বদিন স্বামী সৌম্যা,ন্দজীর 
পৌরোহিত্যে আহত এক জনসভার শ্রীরা মরুষ- 
বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি ও প্রবন্ধাদি পঠিত হইলে 
স্বামী গোপেশ্বরানন্দজী, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহানী 
চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত নয়েন্দ্রনারায়ণ বন্থ এবং সভাপতি 
শশ্রীঠাকুষের দিব্য জীবন সম্বদ্ধে মনোজ্ঞ বতুতা 
দেন। সমগ্র দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজার্চনা, 
শ্রীপ্ীর!মরুষ্লীলা প্রসঙ্গ-পাঠ,  প্রলাদবিতরণাদি 
হয়। সন্ধ্যায় উক্ত ম্বামীজীঘর ্রীরামকৃষণ ও 
স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাসধন্ধে হাদয়গ্রার্ী 
বন্তৃত। প্রদান করেন। 


৩৮২ 


্ীঞমাতৃমন্দির, জেশবদ্ধুনগর (২৪ 


পরগনা! )_ দেশবদ্ধনগর চিতরঞ্শ কলোনী- 


নিবাসিনী শ্রঘুক্তা জোৎন। বস্থ তাহার বাসভবনে 
(১১ কাঠা জমি ও পাকা দালানাদি_ মূল্য 
অন্ধমানিক ২৯০** টাক) শ্্রীশ্রীমার নামে 
রেজিষ্টার দলিল দ্বারা অর্পণ করিয়া গত 
১২ই .জোষ্ঠ সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশীমায়ের 
চিত্রপট থাবিধি পুষ্ধার্চনা ও হোমাদি দ্বার! 
প্রতিষ্ঠা করিম্বাছেন। চারিগ্রাম শ্রীরাম 
আশ্রমের কতিপয় ভক্ত-মুবক শ্রীশ্নীঠাকুর ও 
শ্রীশ্রমায়ের নামকীর্তন করিয়৷ করিয়া সকলের 
আনন্দ বর্ধন করেন। এই ভবনেব নাম রাখ। 


হইয়াছে শ্রীন্রীমাতৃমন্দির”। 
তুলসীঘাটা নিমপীঠ শ্রীরামকৃষঃ 
আশ্রম-_২৪ পরগনার অন্তর্গত জয়নগরের 


নিকটবর্তী এই আশ্রমে কিছুদিন পূর্বে শ্রীরানরুষ্ণ- 
দেবের জম্ম মহোত্সব অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এই 
উপলক্ষে বিশেষ পুজাদি অস্তে প্রায় ছয় 
শত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া! হয়। সন্ধায় 
এক ধর্ষনভাদ় বেলুড় মঠের স্বামী জগদীথরা- 
নন্দদী শ্রীরামকষ্ণচদেবের জীবনী ও বাণী 
আলোচন! করেন! সভায় রঘুনাথপুর শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ আশ্রমের ভক্তগণ কর্তৃক কালী কীর্তন 
হম্ব। রাজ কলিকাতা বিবেকানন্দ-সোসাইটির 
শ্ীমুক্ত ফকির চন্দ্র জানা ছাক়াচিত্র-ষে।গে 
শ্রীরাক্কষ্$-বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সম্মন্ধে 
বন্তৃত1 দন! পরদিন রঘুনাথপুর শ্রীরা মরু 


উদ্বোধন 


[ ৫ম ধর্ষ-এম লংখ্যা 


আশ্রমের সভ্যগণ শ্রীরামক্ষষত-কীর্তন এবং 
সন্ধান গ্থানীম্ গায়কগণ “মনসা ভালান গান 
করেেশ। 


জম-লংশোধম--গত োষ্ঠ মাসের 
উদ্বোধনে পরাড়ীখালে ( ঢাকা) স্বামী প্রেমানন্দ” 
শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, পুজ্যপাদ 
শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ রাড়ীখালে 
১৯১৫ সনের ২৯শে ও ৩*শে মে দিবদন্য় 
অবস্থান করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি এ সশ্রে 
এপ্রিল মাসের শেষ এবং মে মাসের প্রথম 
দিকে (বাং ১৩২২ সনের বৈশাখ ম[সের মাঝা- 
মাঝ) দিন রাড়ীখালে অবস্থান 
করিয়াছিলেন। 

গত আধাঢ মাসের উদ্বোধনে “শ্রীরামকষ্ণ- 
পার্ষদপ্রসঙগ” প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, 
সনে পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রন্মাণন 
মহারাজ ধাঙ্গালোরে অবস্থানকালে প্রমারাধ্যা 
্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দেহত্যাগের কথ স্বপ্রে 
জানিতে পারেন । কিন্ত তিনি এ সনে বাঙদালোরে 
যান নাই। প্ররুতপক্ষে শ্রীন্রীমাতঠাকুরাণী ১৯২০ 
সনের ২*শে জুলাই (বাং ৯৩২৭ সনের ৪5 
শ্রাবণ, মঙ্গলবার ) কলিকাত। বাগবাজার মঠে 
দেহত্যাগ করেন। এ দিন ্যাক্জে শ্রীশ্রীমহারাজ 
ভুবনেশ্বর শ্রীরামরুষ্খ মঠে অবন্থান-কালে এ স্বপ্ন 
দেখিয়াছিলেন। এই ভ্রমের জন্ত আমরা লাজ্জত 
ও দুঃখিত । 


১৬১২ 


৯৯১৪৯ 





[মী বিবেকানন্দের মহাসমাধি-সংবাদ 


সম্পাদক 


) 


( 


ইংলিশ ম্যান, ৬ই জুলাই, ১৯২ সন_- 
আমর। গভীর ছুখর সহিত রামকৃষ্খ মিশনের 
অধিনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের মৃতুা-সংবাদ 
ঘোষণা করিতেছি । এই ছুঃখজনক ব্যাপার গত 
শুক্রবার রাত্রি ১* ঘটিকার সমস্ব বেলুড় মঠে 
'ঘটিত হইয়াছে । অপেক্ষাকৃত কম বয়সে-- 
কিঞিদধিক ৩৯ বৎসরে তিনি পরলোক গমন 
করিয়াছেন । দীর্ঘ দিন যাবৎ তাহার স্থাস্থ্য ভাল 
যাইতেছিল না এবং অধুনা তিনি নানা রোগে 
ভুগিতেছিলেন। তাহার যৃতাতে ভার্ত-গগন 
হইতে একটি বিশাল নক্ষত্র অস্তহিত হইল। 
আমেরিকায় তাহার কার্ধ সে দেশ ও এ দেশের 
পক্ষে অমূলা । গ্রীষ্ম সাড়ে তিন ৎ্"র যাবৎ 
এই কার্য চলিয়াছিল। ১৮৯৩ সনের কোন 
সময়ে তিনি আমেরিকায় যন এবং ১৮৯৭ সনের 
ফেক্কয়ারী মাসে প্রত্যাবর্তন করেন। এ দেশে 
প্রত্যাগমনের পর হইতে তাহার স্থাস্থ্য ভাল 
যাইতেছিল না। সম্প্রতি আমেরিকার রামরুষঃ 
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মিশনের কার্ষের পরিধি এত অধিক বিস্তৃত 
হইযাছে যে, স্বামী বিষেকানন্দের তথাকার 
সহকমিগণ স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানদের 
প্রচারকার্দে সহায়তা করিবার জন্য আয়ও দশ 
জন হিন্দুপ্রচারক তথায় পাঠাইবার জন্য তাহাকে 
অনুরোধ করিয়াছেন। কযেক বৎসর যাবৎ 
রামকৃষ্জ মিশন প্রধাশতঃ মাদ্রাজ, আলমোড়ার 
নিকট মায়াবতী, মুশিদাবাদ, রাজপুতনায় 
কিষেণগড় এবং হরিস্বারের নিকটবর্তী কনখলে 
নীরবে ও অনাডন্বর ভাবে জনহিতকর কার্ধ 


করিতেছেন। হাওড়ার নিকট বেলুড়ে ইহার 
প্রধান কেন্ত্র অবাস্থত। এই গ্রতিষ্ঠান কয়েকটি 
অনাথালয় স্থাপন করিয়াছেন। স্বামী 


বিবেকানন্দের জীবন ও কার্য সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ 
সংখ্যা? আমর। আরও সব্জ্তার সংবাদ দির। ১ 
ইংলিশ ম্যান, ৭ই জুলাই, ১৯০২ গজ-_ 
গত শুক্রবার সন্ধযাকালে হাওড়ায় বিশেষ 
খ্যাতনাম। জনৈক ধর্ষনংগ্কারক পরলোক গমন 
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করিয়াছেন। প্রার পনর বৎসয় পূর্বে স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রাচীন হিন্দুধর্মের গ্রচারক-রূপে 
সাধাকসণ্যে প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উত্তর- 
ভারতের বড় বড় শহরে জনসভাসমূহে তাহার 
আশ্চর্য ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তি ও বাগ্মিত! 
বিষ্বাট জনসংঘকে আকর্ষণ করিত। এই দেশে 
সাথাক়ণতঃ ধর্মপ্রচারককে প্রকাহ্ সভায় তাহার 
বিরুদ্ধমতাবলম্বী জনসাধারণের সম্মুখীন হুইয়! 
তাহাদের অভিযোগসমূহের উত্তর দিতে হয়। এই 
ভাবে কাশী ও লাহোর প্রস্থৃতি স্থানে স্বামীকে সে 
কালের প্রধান প্রধান হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণের 
সংস্পর্শে আনিতে হইয়াছিল । সতত বাদান্বাদে 
নিযুক্ত থাকার ফলে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার 
নিজেয় ধায়ণাসমূহ বৈপ্লবিক আকার ধারণ করে। 
এক দিন তিনি সহলা শিহ্াগণের নিকট ঘোষণা 
করেন যে, এই পুনর্জাগরণ-অভিযান হইতে তিনি 
অবসর গ্রহণ করিবেন। অতঃপর ধ্যান-ধারণা 
জন্ত তিনি এক বৎসর কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন। নির্জন বাস হইতে ফিরিয়! 
আলিয়! তিনি এক অভিনব ধর্মমত গ্রচার করিতে 
থাকেন। তিনি বলেন ফে, হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম ও 
জৈনধর্ম একই গ্রত্যার্দি্ট সতোর অভিব্যক্তি । 
আময়া যত দুর্প জানি তাহাতে বলিতে পারি ঘে, 
তাহার এই মতের সমর্থনে এতিহাসিক বা তদ্দরপ 
অন্ত গ্রমাণমূলে তিনি কোন গ্রন্থ প্রকাশ করেন 
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উদ্বোধন 


[ «২ম বর্ধ--৮ম সংখ্যা' 


নাই; কিন্ত তাহার জীবনেয় শেষ আট নন বসর 
এ তিনটি দার্শনিক মতের মৌলিক এঁক্য প্রচারেই 
ধায়িত হইয়াছে! তীহার বিশ্বাস ছিল যে, 
জাতিভেদ এবং তৎসমধিত স্বার্থপরতা! হিন্দুদের 
অধংপতশের জন্য বহুলাংশে দায়ী। তিনি অদৃষ্ট 
পূর্ব নৈতিক বলে সকল জাতিগত বৈষম্য এবং 
আনুষ্ঠানিক নিয়মপন্ধতি ছু'ড়িয়া ফেলিয়া দেন। 
এইগুলিকে এক সমষে তিনি প্রকৃত ধর্মের পঙ্ছে 
অত্যাবন্ঠক বলিক্ব। গ্রচার করিয়াছিলেন । তাহার 
প্রচারিত দর্শন নান! দিক দিয়! এত চিত্তাকর্ষক 
ছিল যে, উহা দ্বার! তিনি কেবল তাঁহার দেশবাসি- 
গণকে নহে, পরন্ত ইউরোপীয়গণকেও দীক্ষিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী বিরাট সম্প্রদায়ের সর্বঅন-মনোনীত 
প্রতিনিধিরপে আমেরিকা পরিদর্শন করেন এবং 
বাগ্সিতার জন্যই যে সকলে আগ্রহের সহিত 
তাহার কথ! শুনিতেন তাহ! নহে, অধিকন্তু কয়েক 
জন তাহার একনি শিষাও হইয়াছিলেন। 
তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে তৎপ্রচারিত 
দার্শনিক মত বিলুপ্ত হইবে না, উহার লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে। তিনি নিন্দকগণের আক্রুুণ হইতে 
মুক্ত ছিলেন না, কিন্তু অনাড়ম্বর জীবনয।পন 
ও উচ্চচিন্তার এন্পপ মহৎ দৃষ্টান্ত তাহার নাম 
আর কেহ কখনও দেখাইতে পারেন নাই। 
তিনি ' ইখতে হষ্পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিলেন ; গ্রাচ্য 
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অনন্তের পথিক 
জীন্ধীরকুমার রায় চৌধুরী 


গনস্ত বিশ্বের বুকে জীবনের ক্ষণ-পাসশালা 
কালের করাল ডাকে বার বাধ হতেছে নিক্াল!। 
টালহীন চলিয়াছি আমি সদ! বিমুঢ়ের মত 
শবর্গপে, নবনামে লক্ষ্যহীন পথে অবিরত । 


কোথা হতে আসি আমি, কোথ! চলি বুগ ধুগ ধরি 
কেনই বা আপিহেথ!, তাই ভাবি দিবস-শর্বরী | 
কাঁল-সাগনের আমি যেন নিমেষে বুদ ধুর, 

অক্ষর হয়েও ক্ষয-রূপে ভাসি বড়ই অন্ভুত। 


৩৯৬ 


সংসার-পথে পাথেম্বশৃন্ত আমি চলিম্মাছি একা, 
নধ নব সঙ্গী সাথে বায় বার হয় মোর দেখ! । 
ঝত্ব বলি হেথ। অহরহ আমি বুড়াই কাকর 

শত ফণ! মেলি দংশে আমায় অবিদ্া-বিষধর | 


ক্ষুধা! পেলে খেতে হবে, চিত্তে মোর অনাদি সংস্কার 
ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মাতৃত্তন্তে প্রবৃত্তি আমার। 

ছাড়ি অন্ত পাস্থশাল! প্রথমে আসিয়। এ ধরার 
আলিঙিল দৃঢ়ভাবে মাতৃক্রোড় ভয়ে মৃতপ্রায় | 


জনম জনম কাম-কাঞ্চনের বাসনানিচয় 
কালের প্রয়াপথে কোন দিন হয় নাই লয়। 
কত সম্মোহন স্বপ্ন রচিতেছি কামনার বশে, 
নব নব আশাবাণী দিবানিশি কর্ণে মোর পশে। 


কি পেতে আলি এ ভবে, হেথা আমি কি কি বা 
হারাই ? 
জ্ঞানহীন আমি সদা, বুঝিবার শক্তি মোর নাই। 
যৌবনের বিজ্িগীষা শত শত আশা মরীচিক! 
আগামী স্বপ্রেয রাজ্যে বচিতেছে মায়/বুদ্ঝাটিক।। 


বার বায় আমিতেছি দেখিবারে এ ভবের মেলা, 
নেশ য় ধরেছে মোরে, ছাড়িতে পারি না ধূলাখেল! 
আমার এ আনাগোনা ঢেউ যেন ঢেউ ছুঁয়ে চলে, 
জানি না মিশিবে ঢেউ কবে অনস্ত সাগর-জলে। 


উদ্বোধন 


[ €২ম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


সমাচ্ছন্ন অন্ধকারে পৃথিবীর পুরাণ পথিক 
ভবিষ্যের ছ্ারপ্রান্তে চেয়ে আছি সদ। নিনিমিথ | 
চিতায় আগুনে যবে এই দেহ পাইবে বিলয় 
নৃতন স্থির মোহে কোথ| পুনঃ মাগিব আশয় ? 


অন্ধ আবেগে ছুটিয়া সদ! চলিয়।ছি যাঁধাকর 
অপার সংসার এই, যেন সীমাহীন বালুচর । 
কত কালে চলা মোর হবে শেষ, বলা সথকঠিন, 
ভবকারাগারে বন্দী, স্বেচ্ছায় হয়েছ পরাধীন । 


বাসনা-কুস্ুম মোব্ু স্থরভি মদির-গন্ধময় 
তাহাতে আকৃষ্ট হ'য়ে রচিতেছি সংনার-আলয় । 
কত সৃষ্টি চলে গেল, কত ঝড বহিল হিয়ায় 
তবু না৷ চৈতন্য হ*ল বার বার আসি এ ধর্ান্স। 


জানি না হবে কি কভু আদিম আত্মীয় সাথে দেখা 
বাহার অস্তিম স্বপ্র হৃং-চিত্রপটে আছে লেখা, 
থেকে থেকে মনে হয় ছাড়ি এই অভিশপ্ত নীড় 
যাব সেথা যেথ। গেলে পূর্ণতায় হইব সুস্থির | 


ওগো স্বরূপ আমার 1 কেন রয়েছ আপনা ভুলি? 
কি আনন্দ পাও তুমি, মাঝখানে এ প্রাচীর তুলি? 
নিঠুর আঘাতে ভাঙগ, ভাঙগ এবে প্রাচীরের ঘার 
চল চল পশি নিত্যানন্দে, ত্য আপন আগার। 





ভারতীয় দর্শনে অবিরোধ 


শ্রীমতী বাসন সেন? এম্-এ, কাব্য-বেদাস্ততীর্থ 


( 


ভারতীয় সভ্যতার একমা্র আকর বেদ। এই 
জন্য ভারতী দর্শনশাস্রসমূহের আকরও বেদ। 
ভ।রতীয় দর্শনে মুখ্যতং অধ্যাঝুচিস্তাই বিবৃত 
হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে বৌন্ধজৈনাদি-দর্শনসমূহকে 
বেদব'হা বলিয়া! মনে হইলেও বস্ততঃ তাহাদের 
মূল পিদ্ধ্ত বেদেই নিহিত রহিয়াছে । এই 
অভিমত কুমার্সিল ভট্র তাহার তন্তরবাণ্তিকে সুষ্প্ট- 
ভাবে প্রকাশ করিক্াছেন--০বিজ্ঞানমাত্রক্ষণ- 
ভঙনৈরাম্মা দিবা দ!নামপুযপনিষদর্থবাদগ্রভবত্বং 
বিষয়েঘাত্যস্তিকং র্লাগং নিবর্তযিতুমিতুযুপপন্ং 
সর্ধেষাং প্রামাণ্যম্‌।” বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানমাত্রা- 
স্তিত্ব ক্ষণভজনৈরাত্মাদি সিদ্ধান্তও বেদের উপনিষদ্‌- 
ভাগ এবং অর্থধাদ-ভাগ হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে । এই স্থলে কুমারিল ভট্ট সাংখ্যাদি 
দর্শনও যে বেদপ্রশ্্ত তাহাও বলিয়াছেন-_ 
প্যাশ্ৈতাঃ প্রধানপুরুষেশ্বরপরমাণুকারণাদি- 
প্রক্রিয়া, স্ৃষ্টিপ্রলম্ািরূপেশ প্রতীতান্ত।ঃ সর্ব 
মন্্ার্থবাদজ্ঞানাদেব ।” সুতক্লাং দেখা যাইতেছে 
যে সমস্ত দর্শন প্রস্থানই বেদ হইতে প্রশুন্চ। 
ইহা! কেবল আমাদের কথ! নহে, ইহা! সুপ্রাচীন 
কুমারিল ভ্ুও বলিয়াছেন। যেদই সকল 
দর্শনপ্রস্থানের উৎপতিস্থান। একই উৎপত্তি- 
স্থান হইতে বিভিন্ন প্রবাহ নানা দিকে প্রবাহিত 
হইয়া একই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে । 
আপাতবৃষ্টিতে ইহাদের পরম্পর বিরোধ পনি 
লক্ষিত হইলেও চর্ম পরিদ্ধান্তে কোন বিরোধ 
নাই। ভারতীয় দার্শনিকগণের চন্ম সিদ্ধান্তের 


১) 


মহিমাই এইরূপ যে উহাতে উপনীত হইলে 
আর বিরোধগন্ধ থাকে না| যে স্থানে উপস্থিত 
হইলেও বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়, তাহ! 
ভারতীয় দরার্শনিকগণের চরম সিদ্ধাস্তই নহে। 
যাহা চরম লিস্তান্ত নহে তাহাতে বিরোধ আছে 
বলিয়া অনেকে ভ্রান্তি বশতঃ মনে করেন, 
দার্শনিকগণের চরম দিষ্ধাস্তও পরম্পরবিরোধী । 
ভারতে দর্শনপ্রস্তান বহুদংখ্যক , এইজগ্ত 
সমস্ত দর্শনপ্রস্থানের আলোচনা কর! কোন 
এক ব্যক্তির পক্ষে সর্বথা অসম্তভব। অতএব 
আমর! প্রসিদ্ধ দর্শনপ্রস্থানগুলির আলোচন। 
করিয়া দার্শনিকগণের চরম দিদ্ধান্তে অবিরোধ 
প্রদর্শন করিব! বেদের তিনটি কাণ্ড 
শান্মকারগণ নির্দেশ করিয়াছেন-- কর্মকাণ্ড, 
উপাসনা কাণ্ড ও জ্ানকাণ্ড। সমস্ত 
বেদভাগ এই কাগুত্রয়ে পর্যবসিত হইয়াছে। 
সমগ্র বিস্তাপ্রস্থানের কথা বেদে থাকিলেও সেই 
কথাগুলি প্রদশিত তিনটি কাণ্ডের কোন একটিতে 
বলা হইয়াছে। ভগবান জৈমিনি-প্রোক্ত 
দর্শন পূর্বষীমাংলা নামে প্রসিদ্ধ! এই 
জৈমিনিস্ত্রের বহু প্রাচীন ভাষ্য বৃত্তি প্রভৃতি 
গ্রন্থ থাকিলেও বর্তমান সময়ে আমরা শাবর-ভাষ্যই 
দেখিতে পাই। এই শাবর-ভ।যোর ব্যাখ্যাতৃগণের 
ছইটি সম্প্রদায় প্রলিদ্ব_একটিকে ভাট্রপম্প্রদায় 
ও আঅপরূটিকে প্রাভাকক্ব-সন্প্রদায় বলে। 
ভাট্টসম্প্রদায়ের প্রবর্তক ভট্টপাদ কুমারিল এবং 
প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মহামতি প্রভাকর 


৩৯৮ 


মিশ। শাবরভান্তের আশর প্রদর্শন করিধার 
জন্ত ইহারা ছুই জনই বছ গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। এতিহাদিকগণ বলেন, ইচ্থার। 
ছুইজনেই সপ্তম শতকে বিদ্যমান ছিলেন। 
ভগবান বাদরায়ণ যে বন্গহত রচনা করেন 
তাহাতে উপ[সনা-কাণ্ড ও জ্ঞানকাও উভম্বই 
মীমাংসিত হইয়াছে । যদিও সহ্র্ষকাণ্ড বলিয়। 
আরও একটি বেদের মীমাংলা প্রস্থান দেখিতে 
পাওয়া যায় এবং এই প্রস্থানকে দেবতামীমাংসা- 
প্রস্থান বলা হয়, তথাপি এই সঙ্ধর্ষকাণ্ডের 
সহিত ব্্থমান সময়ে কাহারও বিশেষ পরিচয় 
নাই। যদিও কানী হইতে সন্বর্ষকাণ্ড মুদ্রিত 
হইয়াছে এবং ভাস্কর রায় গ্রণীত তাহার একটি 
বিবরণও উহার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে, তথাপি 
এ সম্বন্ধে পর্ডিতগণের বহু মতভেদ দৃ্ট হয়। 
প্রথমতঃ লঙ্কর্ষকাণ্ডের রচয়িত! কে, এ সম্বন্ধে বছু 
মতভেদ বিগ্মান রহিয়াছে] ভগবদ্রামান্থুজা- 
চাধ্য জৈমিনিকেই মন্কর্যকাণ্ডের রচয়িতা বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন এবং প্রাচীন বৃত্তিকারেরও 
ইহাতে সম্মতি আছে দেখাইয়াছেন। রামানুজ- 
সম্প্রদায়েরই 'তত্বরত্বাকর+-গ্রন্থের রচয়িতা এই 
সঙ্কর্ষকাণ্ড কাশকৃত্্-বিরচিত বলির নির্দেশ 
করিয়াছেন। এই সঙ্ধর্ষচত্-সমূহে বেদের 
উপাসনা-কাণ্ড মীমাংদিত হইস্বাছে বলিয়। 
অনেকে মনে করেন । মাধ্বসম্প্রদায়ের ন্যায়ামূত' 
গ্রন্থের রচগ্সিত' পুজাপ'দ ব্যাসতীর্থমুনি বন্দের 
নিগুণত্বখগুন-গ্রকরণে একটি ক্কর্ষহুত্র 
উদ্ধৃত করিম্াছেন__'অচেতনাসত্যাযোগ্যান্তি- 
পাস্তান্ফলত্ববিপর্ধায়াভ্যাম্ ৷ পুজ্যপাদ মধুস্দন 
নরস্বতীও “অইৈতসিদ্ধি'র ২য় পরিচ্ছেদে ব্রঙ্গের 
নিগুণত্ব উপপত্বিপ্রকরণে এই শুত্রটি উদ্ভূত 
করিয়াছেন। কিন্তু এই শুত্রটি কাশীমুদ্রিত সন্বর্য- 
পুত্রে উল্লিখিত হয় নাই। কেবল যে উল্লিখিত 
হয় নাই তাহ]! নহে, বর্তমান উপলন্ধ সঙ্থর্যনত্রে 


উদ্বোধন 
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উপাসনা-সঘদ্ধে কোন কথাই নাই) উপলন্ধ 
স্থ্ষহ্রে যাহা! আছে তাহা জৈমিনি-প্রণীত 
মীমাংলাহৃজের পত্রিশিষ্ট-স্বরপ 

যাহা হউক, বেদের কাওত্ুন্স মীমাংসার জঙ্ত 
পূর্ষোত্তর মীমাংদকগণ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 
বেদের অর্থনিবপণ করিবার জন্ত মীমাংসা শান্ত 
প্রবৃত্ত হইয়াছে । পপ্রস্থানভেদ” নামক গ্রন্থে 
মধুহদন সরস্বতী এই কথাই বলিয্নাছেন। ভট্ট 
প্রভাকর প্রভৃতি পুর্ধমীমাংসকগণ বেদার্থ 
প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া বেদার্থ-প্রদর্শনের অন্থকুলে 
্যায়দর্শন ও বৈশেধিক-মতসিদ্ধ পদার্থই মুখাভাবে 
অবলম্বন করিয়াছন। আর এইজন্য পুর্ব 
মীমাংসকগণ হ্ায়দর্শনে ও বৈশেষিক দর্শনে 
প্রদশিত আবম্তবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। দ্রবা 
গুণ কর্তন সাযান্ত বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি 
ভাবপদার্ধ বৈশেষিকগণ ন্বীকার করেন-_ 
গ্দ্রব্যগুণকর্মমসামান্তবিশেষনমবাম্নানাং পদার্থানাং 
সাধশ্শ। বৈধন্দ্রাভ্যাং তত্বজ্ঞানান্লিঃশ্রেবসম 1” এই 
বৈশেধিক সম্মত পদার্থই ন্যনাতিরে ক-ভাবে 
গ্রহণ করিনা ভাট্রগ্রস্থান ও প্রাভাকর- 
প্রস্থান রচিত হইয়াছে। প্রব্গুণকর্শসামান্ানি 
চত্বার এব পদার্থ ইতি তৌভাতিতাঃ, 
ড্রব্যগুশকর্ম্মসা মানস ংখ্যালমবা সা দৃণ্তশ ক্তয়োইক্টো 
পদ্দার্থ ইতি প্রাভাকরাঃ, দ্রব্যগুণবর্ম্বসামান্ত- 
সংখ্যাসমবার়সাৃশ্তশক্তিজ্রমোপকারসংস্কারা একা" 
দশ পদার্থ ইতি প্র।ভাকরৈ কদেশিচন্ত্র চন্দ্রোকা 
একাদশ ওপাধিকশ্চাপর ইতি দ্বাদশ পদার্থ 
ইতি মহার্বকার1ঃ1” (গ্রশম্তপাদভাষ্য ) সেই 
টাকাতে ভর্রসম্ঘত ও প্রভাকরসম্মত যে পদার্থের 
উল্লেখ কর! হইয়াছে তাহা শঙ্করমিশ্র-প্রনীত 
'বাদিবিনোদ” গ্রন্থ হইতে উদ্ধত হইম্াছে। 
পঞ্চপাদিকা-বিবরণের পঞ্চম বর্কে পুজ্য" 
পাদ প্রকাশাত্বধতি বঝলিয়াছেন-_“দ্রব্যগুণকন্ম- 
সামান্তাত্মকমিতি বাত্তিককায়ঃ | দ্রব্যগণ- 
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কর্ম্মনামাগ্তবিশেষশক্তিপারতগ্রনিয়োগা!  ইত্যান্ৌ 
প্রাভাকরা১” এই সকল উক্তি প্রতি তৃষ্ি- 
পাত করিলে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পাঁর। যার 
ষে, বৈশেধিকসম্মত পদার্ঘগুলি ন্যনাতিয়ে ক-ভাবে 
গ্রহণ করিম! বেদের কর্মকাণ্ডের মীমাংল!-প্রদর্শনে 
পুর্বমীমাংসকগণ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই পূর্ব- 
মীমাংসকগণ স্তারবৈশেষিক দার্শনিকগণের মতই 
অসৎকাধ্যবাদী। বৈশেধিক-সম্মত এই অসং- 
কাধ্যবাদই আরম্তবাদ নামে প্রসিদ্ধ । আর্ত 
বাদ অবলম্বন করিয়াই পূর্বমীমাংলকগণ বেদের 
কর্মকাণ্ডের অভিগ্রায় প্রদর্শন করিক্লাছেন। দ্রব্য 
গুণ কর্ম প্রভৃতির নিরূপণ মিনি করেন নাই | 
জ্ব্যগ্জীদিকে জঙ্ণ্থ ভান গদর্শন। হেন, 
নাই। কাণাদতন্ত্রেই ইহা বিশভ্ুত ভাবে আলোচিত 
ও নিবপিত হইয়াছে। এই কণাদ-শাস্র প্রসিদ্ধ 
দব্যগুগাঁদি পদার্থ অবলম্বন করিস্াই জৈমিনি 
তাহার হ্ত্ররচন! করিম্বাছেন। যেমন 'দ্রব্যগুণ- 
সংস্কারেষু বাদরিঃ, “কর্মশ্যপি জৈমিনিঃ ইত্যাদি 
জৈমিনি শ্বীয় সুত্রে দ্রব্যগুণাদির ব্যবহার করিলেও 
তিনি নিজে ইহাদের নিরূপশ করেন নাই, 
কিন্তু কণাদশান্ম-নিপিত পদার্থ লইক়াই স্বীয় 
কত্রসমূহ রচনা করিয়াছেন । আর এইজন্তই 
ভট্ট প্রভাকর প্রমুখ মীমাংদকগণ বৈশেধিকমত- 
সিদ্ধ পদার্ধই ন্[নাতিক্সেক-ভাবে গ্রহণ করিয। 
শর প্রণয়ন করিয়াছেন । 

বাহার! মনে কর়েন--কাণাদতন্জ অবৈদিক, 
ভাহ। বেদাুকৃল নহে, তাহাদেক্স নিকট আমাদের 
বক্তব্য এই যে কণাদ-প্রদশিত দ্রব্গুণাদি পদার্থ 
এবং অনৎকার্যবাদ প্রভৃতি যদি অবৈদ্দিক 
হইত তবে পূর্ববমীমাংসকগণ যেদার্থ-প্রদর্শনের 
জন্ত এই কাণাদসন্মত পদার্থ গ্রহণ করিতে গেলেন 
কেন? সাংখ্যািপ্রসিত্ব পদার্থ লইয়া তে। 
বেদার্থ প্রদর্শন করিতে পারিতেন। বেদের 
কর্মকাণ্ড ব্যাধ্যাতে তাহা অন্তকূল নহে 


ভারতীয় দর্শনে অবিরোধ 
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বলিয়াই পূর্বধীমাংসার হুত্রকার ভাম্যকার 
বার্ঠিককার প্রতৃতি তাহ! গ্রহণ করেন নাই। 
সুতরাং দেখ] ফাইতেছে যে বেদের কর্মকাণ্ড 
আরম্ভবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বেদের কর্ম 
ভাগকে বিবৃত করিবার জন্য কণাদ প্রমুখ 
মহধি আরম্ভবাদের বুৎপাদন করিয়্াছেন। 
ভারতীয় বৈদিক দার্শনিকগণ বেদের প্রতি দৃ্ি 
নিবদ্ধ করিয়া বেদব্যাখ্যার অনুকূলে নান৷ প্রকার 
প্রক্রি়। রচলা করিয়াছেন | আমরা ভারতীয় 
বৈদিক দার্শলিকগণের সিদ্ধান্ত আলোচন! করিলে 
ইহাই দেখিতে পাই যে কোন দর্শনপ্রস্থানে 
আরস্তবাদ, আবার কোনটিতে পরিণামবাদ, 
অন্থা বোনে গুস্থনে বিবর্তবাদ--এই, তিনটি বাদের 
ষে কোন একটিকে অবলম্বন করিয়া বৈদিক 
দার্শনিকগণ শ্ব স্ব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। 
বৌদ্ধ দারশনিকগণ-প্রদরশিত বাদ এই তিনটি 
বাদ হইতে পৃপ্রকা। সংঘাতবাদ অবলঘ্থন 
করিয়া বৌদ্ধদার্শনিকগণ স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদর্শন 
করিষ্াছেন। বর এই কথা "সংক্ষেপ- 
শারীরকে”র ছিতীয় পরিচ্ছদের ৫৭ কারিকাতে 
বল। হইয়াছে-_ 
“আরমুসংহতিবিকারবিবর্তবাদানাশ্রিত্য 
বাদিজনতা খলু বাবদীতি ॥” 
প্র্দশিত এই চারিটি গ্রকার ভিপ্ন অন্ত কোন 
পঞ্চম প্রকার কল্পনার বিষয়ই হইতে পারে ন1। 
ষেলমস্ত দাশনিকগণ অন্য প্রকার প্রদর্শনে 
উৎসাহী হইক্সাছেন ত্তাহারাও এই গ্রদণিত 
চারিটি বাদের পরম্পর সংমিশ্রণদ্বার। প্রকারাস্তর 
দেখাইয়্াছেন মাত্র, বস্ততঃ তাহা! গ্রকারাস্তরই 
নহে। বেদের কর্মকাণ্ড আরম্তবাদে গুতিষ্ঠিত 
বলা হুইয়াছে। বেদের উপাসনাকাণ্ড পদ্ধিণা- 
বাদে প্রতিষ্ঠিত বুঝিতে হইবে । ভগবান্‌ ভাম্ম- 
কার শক্ষরাচার্য 'আরম্তশ-ত্রেস্ শেষভাগে 
বলিয়াছেন যে+-অপ্রত্্যাখ্যান্গৈব কার্য শ্রপঞ্চং 


৪৯৪ 


পরিণামপ্রত্িযাং চাশ্রক্গতি--সগুণেষ,পাঁসনেষ,- 
প্যোঙ্ষ্যত ইতি ।” ইহার অর্থ ব্র্নুত্রকার 
বাদরায়ণ ২1১১৩ হজে পরিণাম প্রক্রিয়া অবলম্থন 
করিয়াছেন । ১৪ সুত্রে বিবর্তবাদ প্রদর্শন করিয়া” 
ছেন। ব্রহ্মকারণতাবাদে দোষ-পরিহারের জন্ত 
হুত্রকার ব্রঙ্গপরিণামবাদ কেন স্বীকার করিয়াছেন, 
তাহারই অভিপ্রায় ভাষ্যকার প্রদর্শন করিয়াছেন। 
উপাসনা-কাণ্ডে পরিণামবাদদের আবশ্বকতা 
আছে। সগুগব্রন্ষের উপাসনাতে পরিণামবাদই 
স্বীরূত হইযা থাকে । ভাষ্যকার শঙ্করাচা্্য 
বিবর্তবাদী হইলেও উপাসনাকাগু-বিবরণপ্রসঙ্গে 
পরিণামবাদই বলিযাছেন। বেদের 
উপাসনাকাও্ বিবর্তবাদের দ্বার! ব্যাখ্যাত হইতে 
পারে না। এইজন্য ভাষ্যকার শঙ্বরাচার্ঘ্য 
'প্রুপঞ্চনার প্রভৃতি আগমগ্রন্থে পরিণাবাদই 
প্রদর্শন করিগ্াছেন। আগমশাস্ত্ উপ।সনাশাস্, 
উপনিবদ্দমৃহেও সগুণত্রঙ্গের উপাননার কথা 
বহু বিস্তৃত্ভাবে বল হইয়াছে। সপ্খগত্রন্দের 
উপ!সনা'র মীমাংসা-প্রনঙ্গে ত্রক্গস্থত্রকারও পরিণাম- 
গ্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছেন। ত্রহ্মতত্রে কর্ম 
কাও বিচারিত হয় নাই। উপাদন! ও জ্ঞানই 
উপনিষদের প্রতিপাগ্থ। এইজন্য ক্রঙ্গস্থত্রকার 
উপ।সনা প্রতিপাদনের জন্ত পরিণামবাদ ও 
জ।নস্ববপ প্রতিপাদনের জনা বিবর্তবাদ স্বীকার 
করিয়াছেন। আর এই কথাই 'সংক্ষেপশারীরকে? 
বল|। হইন্বাছে যে--দ্বাবত্র সংগ্রহপদং নয়তে 
মুনীন্্ঃ” (সংক্ষেপশারীর ক__২1৫৭ )। পরিণামবাদ 
ও বিবর্তবাদ এই ছুইটই শুত্বকার গ্রহণ 
করিক্বাছেন। যেমন উপাসনাতে বিশ্বদ্ধবুদ্ধি 
না হইলে কাহারও জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার জন্মিতে 
পারে না সেইরূপ পরিণামবাদে নিষাত না 
হইলে বিবন্তবাদ-বোধের যোগ্যত। জন্মে না । 
এই হেতু যাহার! জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনায় 
প্রবৃভ হইতে চান, তাহাদেরও পৰিপামবাদের 


উদ্বোধন 


[ ৫€২খ বর্--৮য সংখ্যা 


হস্ত লর্বগ্রে জানা উচিত । 'সংক্ষেপশারীর ক'- 
কার বলিয়াছেন--ব্যবস্থিতেহশ্মিন পরিণামবাদে 
স্বয়ং সমায়াতি বিবর্তব[দঃ1” (২1১৬১) এই 
গ্রন্থে আবার বল। হইয়াছে__ 

“বিবর্তবাদস্ত স হি পূর্ববভূমিঃ বেদাস্তবদে হি 


পরিণামবাদঃ। 
“উপায়মাতিষ্ঠতি পূর্ববমু্চৈরুপেয় মান্ডুং 
জন্ত! যতৈব 
শ্রুতিমুনীন্ত্রশ্চ বিবর্তলিদ্ধ্যে বিকারবাদং 
বদতক্তথৈব |” 
(২১৬২ ) 
পরিগামবাগের শ্ব্ূপ কি তাহা আমরা 
এখানে আলোচন! করিব না, কিন্তু ইহ সত্য 


যে পরিণামবাদ বুঝিতে না পারিলে বিবর্তবাদ 
বুঝিতে প্যারা যায় না। পরিণামবাদে শাস্ত্রের 
অবান্তর তাৎপর্য ও বিবর্তবাদে শাস্ত্রের চরম 
তাৎপর্য । উপাসনাকাণ্ডে পরিণামবাদ ও 
জ্ঞানকাণ্ডে বিবর্তবাদ ব্যবস্থিত রহিয়াছে । 
উপাননার ফল তারতম্য-ভাবে অবস্থিত ব্রহ্গ- 
লোকাদি এবং জ্ঞাসের ফল তারতম্য বিবর্জিত 
মোক্ষ। এই দিকে দৃষ্টিপাত কছ্িলেই 
উপাসনায় শাস্ত্রের অবান্তর তাৎপর্য এবং জ্ঞানে 
শাস্ত্রের চরম তাৎপর্ধ্য কেন তাহা বুঝিতে পার 
যাইবে এবং তাহাতে পরিণামবাদের ও বিবর্ড- 
বাদের তাৎপর্যা ও বুঝা ধাইবে। এইজন্/ 
ভগবদভাপ্বর প্রমুখ ব্রহ্মপরিণামবাদ প্রদর্শন করিয়া 
অনৈতবাদীর সঙ্গে কোন বিরোধ করেন নাই, 
প্রত্যুত অদ্বৈতবাদের সমর্থমই করিয়াছেন । 
প্রহ্মপরিণতিবোধ ব্যতীত ব্রদ্গবিবর্তবোধ হইতেই 
পাঝে না । অনেকে মনে করেন যে, ভা্বয়াদি- 
প্রদণিত ব্রদ্ষপন্ধিণাম যদি ব্রক্গবিবর্তবাদের 
অনুকূলই হইত তবে ভাঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্য 
জঅঙ্গবিবর্তবাদের খণ্ডন করিলেন কেন? ইহার 
উত্তরে বক্তব্য এই যে, মন্দাধিকানি-যক্ষণের জন্তই 


ভাদ্র, ১৩৫৭ ] 


পরিণামবাদ রচিত হইক্নাছে। যিনি যাহাতে 
অধিকারী তাহার তাহাতেই শ্রদ্ধ/তিশয় উৎ- 
পাদনের জন্য অন্তপক্ষের নিন্দাচ্ছলে স্বসিদ্ধান্তের 
উপাদেয়ত। প্রদর্শন করা হইয়া থাকে, যেমন 
আমরা বেদে দেখিতে পাই কোন স্থলে করের 
প্রশংসার জন্য জ্ঞানের নিন্দা কর হইয়াছে। 
আবার কোন স্থলে জ্ঞানের প্রশংসার জন্য কর্শের 
নিন্দা করা হইয়াছে । বস্ততঃ ইহা! অধিকারি- 
বৈলক্ষণ্য হেতুই করা হইয়াছে। কোন 
প্রকৃত বৈলক্ষণ্য নাই “সংক্ষেপশারীর ক-কার 
বলিয়াছেন__ 

পকুপণ্ধীত পরিণামুদ'ক্ষতে 

ক্ষপিত কলুষধীস্ত বিবর্ততাম্‌। 

স্থিরমতিঃ পুরুষঃ পুনববীক্ষতে 

ব্যপগতদ্বিতয়ং পর্মং পদম ॥” 

ইহার অর্থ এই যে অনাক্মপ্রপঞ্চে যাহার! 
অবিরক্তবুদ্ধি তাহারা সমস্ত প্রপঞ্চকেই পরমার্থ- 
সত্য বলিয়। মনে করেন। এতাদৃশ অধিকারী 
শিজেকে কর্তা, ভোক্তা] মনে করেন ও যেত্রঙ্গের 
পরিণাম এই পরমার্থসত্য প্রপঞ্চ তাহাকে 
সর্বতোভাবে আনাধন। করিরা তাহ!রই প্রসাদে 
শ্রেয় লাভ হইবে এরপ মনে করেন। আর 
ধাহ।র। ক্ষর্িতকলধবুদ্ধিত। শিফামবুদ্ধি, তীহাব্রা 
পরিদৃগ্তমান সংলারে বিরক্তবুদ্ধি হওয়ায় সংসারকে 
বন্গবিবর্ত বলিক্স। দেখেন। আর ধাহারা শ্রবণ- 
মণন্-নিদিধ্যালন দ্বারা পরিপক্ক, নিশ্চলবুদ্ধ 
তাহার! ব্রক্পরিণামও দর্শন করেন না? ব্রঙ্গবিবর্তও 
দর্শন করেন না, কিন্তু শুদ্ধ পরমপদ ব্রঙ্গমাত্র দর্শন 
করেন! সুতরাং ব্রদদপরিণ।মবাদ ব্রহ্মবিবর্ত- 
বাদের বিনোধী নহে ।  প্রত্যুত অধিকারি- 
শিশেষের অনুগ্রহের জন্য ব্রম্পরিিণামবাদ প্রদর্শন 
করিযাছেন। 
“যোনিশ্চ হি শীয়তে”-( ১8২৭) ব্রহ্ম 
হত্রের "ভামতী' ও “কল্পতর” গ্রন্থে ভগবদভাস্করীয় 
২ 


ভারতীয় দর্শনে অবিরোধ 


৪৯১ 


পরিণামবাদ 'প্রদর্শন করিরা তাহার নিরাকরণ 
কর! হইয়াছে। “আত্মরূতে পরিণামাৎ__ 
(১18২৬) এই স্ৃজে হুত্রকার ম্পষ্টভাবেই 
ব্রহ্ষপরিণামের কথা বলিয়াছেন। জগৎ ব্রঙ্গের 
পরিণাম, ব্রন্দুই জগতের যোনি ইত্যাদি শুত্র- 
নির্দেশনুলারে ব্রহ্গপরিণ।মবাদই হ্ত্রকার্সম্মত 
এই কথ' ভাস্কুর বলিয়াছেন। ভাম্কর আরও 
বলিয়।ছেন যে ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যকার 
ব্র্ধনন্দী ত্রন্দের পরিণ।মই ম্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ 


করিয়াছেন। ব্রঙ্গনন্দী শঙ্করাচার্য হইতেও 
গ্রাচীন। সুতরাং ব্রহ্গপরিণামবাদ প্রাচীন 
আচাধ্যস্ম্ঘত বুঝিতে পার! যায়।। ভাস্করেকু 


এই উত্ভি'র উত্তর এই হত্রের 'ভামতী+-গ্রন্থে প্রদত্ব 
হইরাছে। ব্রহ্ষনন্দী যে ব্রন্মের পরিপামের কথ 
বলিরাছেন তাহাও আলোচনা করিলে বুঝিতে 
পরা যাইবে যে ব্রঙ্গনন্দীও ব্রহ্মবিবর্তবাদের 
কথাই বলিয়াছেন! ব্রন্ছনন্ী বলিয়াছেন, 
্রক্ষচষ্ট এই প্রপঞ্চ অসৎ হইতে পারে না, 
কারণ অনৎ শশবিবাণাদি নিম্পান্য অর্থাৎ স্ব 
হইতে পারে না। সুতরাং প্রপঞ্চ অসৎ নহে । 
এইবরূপ প্রপঞ্চ সংও নহে । যদ্দি প্রপঞ্চ সৎই 
হইত তাহার জন্য ব্রন্দের প্রবৃত্তির কোন 
অপেক্ষাই হইত না। পিদ্ধবস্তকেই সদ্বস্ত 
বলে। প্রপঞ্চ বদি সদ্বস্তই হইত তথে তাহার 
জন্য ব্র্গোর প্রবৃত্তির অপেক্ষা কি ছিল? এইজন্য 
'প্রুপঞ্চ অলৎ নহেঃ সংও নহে। তবে প্রপঞ্চের 
স্বরূপ কি হইবে? এই শঙ্কার উত্তরে ব্রঙ্গনন্দী 
ব্লিয়াছেন--প্রপঞ্চ ৎ-ব্যবহারমাত্র অর্থাৎ 
অনির্ধ্চনীয় সদনদ্বিলক্ষণ। এস্থলে বিষেচনাঁর 
বিষয় এই যে ভগব্দ্ভাঙ্কর ব্রহ্মনন্দীর উক্তির 
একাংশ মাত্র উদ্ধত করিয়াছেন__“পরিপামস্ত 
স্তাৎ। কিন্তু ইহার পরেই ব্রন্দনন্দী গ্রপঞ্চকে 
অনির্বাচ্য হৃশিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভাস্কর 
যে ইহা দেখেন নাই তাহ! নহে, তথাপি তিনি 


৮৬২ 


এঁ অংশের উদ্ধরণ করেন নাই। ইহার উদ্দেশ 
মন্দধিকারীর প্রতি অনুগ্রহ 

অধিকারি-জনের অধিকারামুসারেই তাহাকে 
য্যুৎপাদিত করা উচিত। কিন্তু অধিকারি-জনের 
চিত্তবিত্রম উৎপ|দন করা কোন মতেই সঙ্গত 
নহে। ভগবান শ্রীরুষ্ণ গীত।তে বালয়াছেন-__ 
নন বুদ্ধভেদং জনগ্নেদজ্ঞনাং কর্মাসঙ্গিনাম্ | 
ভগবান কপিল সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির পরিণা এই 
এই বিশ্বপ্রপঞ্চ এই কথা বলিয়াছেন জডবস্ত 
পরিণামশীল ইহাই তাহার সিদ্ধান্ত। জড়বস্তর 
পরিণাম অদৈতবেদ।স্তিগণ স্বীকার করেন। 
অধৈতবাদিগণের মতে ব্রিগুণাঝ্সিক1 মায়! জড়বস্ত | 
বিশ্বগ্রপঞ্চ তাহারই পরিণ।ম ৷ মায়কে অপেক্ষ। 


উদ্বোধন 


[ ৫€২ম বর্ষ--৮দ সংখ্যা 


কন্বিয়! যে বিশ্ব পরিণামরূপ, মায়াধিষ্ঠান ব্রদ্গকে 
অপেক্ষা করিয়া! সেই বিশ্বই বিবর্তরপ। দৃগ্তমান 
প্রপঞ্চকে যে বিবর্ত বল! হইয়াছে তাহ! ব্রন্মকে 
অপেক্ষা কক্িিয়াই বল! হইয়াছে । বিশ্বপ্রপঞ্চ 
মায়ার বিবর্ত নহে। যাহা হউক আমর! 
আরম্তবাদ, পরিণাম ও [ববর্তবাদের সংক্ষেপে 
স্থান নির্দেশ করিলাম। এই বাদত্রয়ে কোন 
স্থলে কাহার অবস্থান তাহাই মাত্র দেখাইলাম। 
আমর! পূর্বেই বলিয়াছি সমস্ত দার্শনিকই বৈদিক 
সিদ্ধান্তের বিবরণের জন্ঠ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইজন্য 
আপ|তদৃষ্টিতে দাশশনিকগণের মতবিরোধ লক্ষিত 
হইলেও হ্ক্সভাবে অনুধাবন করিলে ইহাদের 
মতের যে কোন বিরোধ নাই তাহ বুঝা যাইবে । 


লীল৷ 


জ্বীশশিভৃষণ ভট্রাচার্ধ্য 


তুমি ব্রহ্ম নিব্বিকার নিলিণু মহান্‌ 
আনন্দসমুদ্র মাঝে সদ] অধিষ্ঠান। 

তবে কেন লীল৷ তব ওগো লীলাময়, 
ভাবিতে হদয়ে জাগে রোমাঞ্চ বিশ্ময়? 
নানাবপে নানাভাবে হইয়। প্রকাশ 

কে তুমি, তাহারি বুঝি দিতেছ আভাস । 
আনন্দের সুমধুর রুম বিতরণে 

অমুতের অধিকারী করো জনে জনে 


যে অমৃতপানে তুমি চিদ।শন্দ মন 
পূর্ণানন্দে উচ্ছুলিত তোমার হাদর়, 
সে রস-বৈভব তুমি বিলাইয়! দিয়। 
স্ষ্টিরে টানিয়! লও আপন করিয়। | 
বিন্দুর যে সার্থকত। সিন্ধুব সঙ্গমে, 
সিন্ধুও বিন্দু চায় কায়-মন-প্রাণে। 


আমার শ্রীরামরঞ্জ-সজ্বে যোগদান * 


স্বামী বোধানন্দ 


১৮৯৭ হ্রীান্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্বীর্ণ 
হইর়| রিপণ কলেজে পড়িবার সমর খগেন 
স্বধীর ক।লীকৃষ্জ স্থশীল বিজয় ফণী শশী 
কুঞ্জ খেলাত উপেন শরৎ দেবেন প্রিক্লনাথ 
প্রভৃতি ১৪১৫ জন মিলিম্না আমর! একটি 
ছোট খাট দল বাঁধিষ। ধর্শচচ্চায় রত হই। 
খগেন ও কালীকৃষ্ণদের বাডভীতেই আমাদের 
বেশী বৈঠক হইত। এর ময় আমর! 
প্রায় প্রত্যহ গঙ্গান্নান। বার ও তিথিবিশেষে 


উপবাস, নিরামষ ভক্ষণ ইত্াদি আচার 
নিয়মিতভাবে রক্ষা! করিয়াছিল/ম। ইহ! 
ছড়া গণত। ভাগবত উপনিষদাদি গ্রন্থপা্, 


স্থবিধামত সাধুদর্শন, সন্গীর্তনাদিতে যোগদানও 
আমাদের ধশ্চর্চার 'মঙ্গ ছিল। একদিন সকলের 
সখ হইল- ভিক্ষার্থর! চাউলাদি সংগ্রহ করিয়। 
উহার বিক্রয়লন্ধ অর্থে সধুভে।জন করান হইবে। 


পরদিন বৈকালে মকলেই ভিক্ষাযু বাহির 
হইলাম | কর্বসমেত ১০1১২ সের চাউল, 
সামন্ত আলু ও ফল পাওয়া! গিয়াছিল। 


কালীকৃষ্ণদের কোচম্যানের নিকট চাউল বিক্রয় 
কর! হয়! উহাতে আন্বাজ এক টাকা হইয়া- 
ছিল। উহার দ্বই তিন দিন পরে আমর! 


তিন চ।রিজন মিলিয়। ৬ইঈশ্বর্চন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বাছড় বাগানের বাড়ীতে তাহার 
নিকট হইতে কিছু অর্থ ভিক্ষা! করিতে যাই। তখন 
বেল! আন্দাজ ৩টা হইবে। তিনি দোতলাঙ 
লাইব্রেরীতে ছিলেন! আমতা সেখানে 
যাইয়। যথাযোগ্য প্রণামাস্তে মেঝের উপর বসি- 
লামা তিনি দেখা করিবার কারণ জিজ্ঞ।সা 
করায় আমাদের এক জন বলিল, “সাধুভোজন 
করাইবার ইচ্ছ।য় কিছু অর্থভিক্ষার জগ্ত আপ- 
নার কাছে আসিয়াছি।” এঁকথ! শুনিয়া তিনি 
আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়৷ বিরজিপ্রকাশ 
করিয়া বলিলেন, “যখন অর্থ-উপার্জনক্ষম হইবে 
তখন স্থোপাঞ্জিত অর্থে সাধুভোজন করাইও। 
আমি উহার জন্য এক পয়সাও দিব না।” 
বিগ্ভাসাগর মহ।শর নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন আমরা 
ধর্মের ধুয়য় পড়াশুনা অবহেল! করিতেছি। 
তাহার কথা কিন্ত আমাদের ভাবের পরিবর্তন 
হয় নাই। 

এক দিন ছোট গোলদীঘির (পার্ক) ধারে 
বেডাইবার সমন্ন এক ব্যক্তি কাকুড়গাছিতে 
রামচন্দ্র দত্তের বাগানে শ্রুত্ীপরমহংস রামকৃধঃ- 
দেবের তিরোভাঁব উৎসবের একখানি ছাপ। 


*. এই প্রবন্ধটি আচার্য শ্বামী বিবেকাশন্দের সন্ত্রশিষ্য ফেলুড় মঠের খ্যাতন।মা সন্তযানী ভ্রীমৎ স্বামী বোধানদ্দ 


মহান্বাজের আত্মজীবনী । 


চিনি ১৮৯৭ মনে আলমষবাজার মঠে ঘোগঞধানন করেন এবং ১৯*৬ সনে বেদাস্ত-প্রচারের 


জনক আমেরিকার প্রেরিত হন। ১৯১২ মনে পুঞ্যপাদ প্রীমৎ শ্বামী অতেদানন্। মহারাজের স্থলে দ্বামী বোধানন্দ 
মহারাজ নিউইয়র্ক বেদাত্ত প্রচার-কেন্জের ভার গ্রহণ করিয। কৃতিত্বসহকারে অ।জীবন উহীয় কার্য পরিচালন করেণ। 
১৯২৩ সনে তিনি একবার ভারতে আগমন করিয়াছিলেন । গত ৪ঠা প্োষ্ঠ ৭১ বৎপর হয়দে নিউইরর্-স্থিভ 
গজছ্েন্ট হাসপাতালে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন । --উ/ সং 
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বিজ্ঞাপন হাতে দিয়া গেল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাবের 
আগষ্ট মাসে শ্রীশ্রীর৷ মরুষ্জদেবের শরীররক্ষার পর 
কাকুডগাছির এরামচন্্র দত্তের বাগানে তাহার 
পুত অস্থির সমাধি হয়। তাহার উপর মার্ব্বল 
প্রস্তরের একটি বেদি নির্মিত হইয়াছিল। উক্ত 
বেদির উপর শ্রীশ্রীরামরুঞ্দেবের একখানি 
সমাধিস্থ পট রক্ষিত হইত। এ বেদির বা 
সমাধিভূমির উপর একটি সংকীর্ণ চতুক্ষোণ মন্দির 
নির্মিত হইয়াছিল। এটি ঠাকুরঘর নামে 
অভিহিত হইত। অস্তিসমাধির দিন হইতে 
প্রত্যহ এ বেদি ও তছুপরিস্থ পটখানির নিয়মিত 
পুজাদি হইতেছে। এ ঠাকুরঘরটিই সাধারণ্যে 
কাকূডগাছির সমাধিমন্দির বলিযা পরিচিত 
প্রতি বৎসর মন্দিরপ্রতিষ্ঠাৰ দিন কাকুড়- 
গাছিতে তিরোভাব-উতৎ্নব অনুষ্ঠিত হয়। 
বিন্ত/পনখানি পড়িয়া কাকুডগাছি যাইবার 
খুব ইচ্ছা হইল। বোধ হয় সেই দিনই ব। 
তার পর দিন কাহাকেও না বলিয়! এক 
কাকুড়গাছি গেলাম। রংপুর তাজহাটের রাজা 
৬/গোবিন্দলাল রায়ের কাকুডগছির বাগানে 
উহার পুর্ব্বে অনেক খার গিয়াছিপাম। সেখানে 
পৌছিয়া বাগানের সরকার মহ।শয়কে জিজ্ঞ।স। 
করায় তিনি এরামচন্দ্র দত্তের বাগানে যাইবার 
পথটি দেখাইয়। দিলেন | ৮১০ মিনিটের মধ্যে 
তথায় পৌছিলাম। বাগানের ফটকটি খোলা 
ছিল। প্রবেশ করিয়াই একটি ছোট পুষ্রিণী 
দেখিলাম। উহার পূর্বভাগে একটি বৃহৎ হোগ্লা 
বা তালপাতার চাল! ও তাহার নীচে পেই পরি- 
মাণের একটি পাক চাতাল দেখিয়া সেই 
দিকেই গেলাম। দুর হইতে দেখিলাম চার 
পাচ জন ভদ্রলোক উহার নিকটস্থ ঠাকুরঘরের 
সম্গুখের রোয়াকে বসিয়। কথ।বার্। কহিতে- 
ছেন। ঠাকুরঘয়ে প্রণামাস্তে উহাদের কাছে 
যাওয়।৷ মাত্র উহারা সকলেই খুব সৌজন্ের 


উদ্বোধন 
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সহিত আমাকে বসিতে বলিলেন| তখন 
আগষ্টমান। সম্ভবতঃ সেদিন রবিবার ছিল। 
বেলা ৫টা বা ৫$টা হইবে। ধ।হাদ্দিগকে 
দেখিলাম তীহাদদের তিন জনের কথা বেশ 
মনে আছে-রামচন্ত্র দত্ব, মানামোহন মিত্র 
ও তার।নাথ দত্ত। রামবাধুই আমার সঙ্গে 
কথা আরম্ভ করিলেন। কোথায় থাকি, কি 
করি, কি করিয়া ওখানে আসিলাম ইত্যাদি 
জিজ্ঞাসাস্তে উত্তর পাইবার পর আমাকে আবার 
প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা, শ্রীব্রীপরমহংসদেবকে 
আপনার কি মনে হয়?” বাম বাবু আমাকে 
আপনি ব্লিয়া সম্ভাষণ করাম্ু আমি একটু 
জ্ডসড হইলাম এবং আমাকে আপনি বলিয়! 
সম্বেধন ন। করিতে তাহাকে অনুরোধ 
করিলাম। তাহার প্রশ্নের উত্তরে আমি বণিল|ম, 
পরমহংসদেব একজন সিদ্ধ পুকষ।” রাম বাবু 
ইহা শুনিষ| বলিলেন, “তিনি শুধু সিদ্ধপুরুষ 
নহেন, তিনি অবতার ।” পরমহংসদেবের 
অবতারত্ব প্রমাণ করিবার জন্য তাহার নিজের 
জীবনের ছুই একটি ঘটনার কথা! বলিলেন। 
পরমহংলদেবের সাক্ষাৎ দর্শনের পূর্বে যখন 
রাম বাবু ধর্ম্মপিপ।সায় ব্যাকুল হইয়া নানা স্থানে 
যাইতেছিলেন, সেই সময় এক দিন নিভৃতে 
বসিয়। চিত্ত করিতেছেন এমন সমন এক 
ব্ক্তি সম্মুখে আসিয়া! তাহ'তক ব্স্ত হচ্ছ 
কেন? সয়ে থাক”__এই বূপ বলিয়াই অস্তহিত 
হইলেন। রামকৃষ্দেবকে দর্শন করিবার 
পর তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, যে 
মহাপুরুষ এ বাণীতে তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া- 
ছিলেন তিনিই শ্রীরামকঞ্চদেব। পরমহংসদেব 
তাহাকে স্বপ্রে মন্ত্র দিয়াছিলেন এবং এ মন্ত্র 
এক দ্দিন ভাবাবেশে ফিরাইয়! লয়! তীহাকেই 
“বকলমা” দিতে বলেন। তদবধি শ্রশ্ীয়ামরুষণ- 
দেবই * কাম বাবুর পদেধদেষ” হৃইয়/ছিলেন। 


ভাদ্র, ১৩৫৭ ] 


উহার দর্শন, তাঁহার ধ্যান, তাহার পূজা, 
তাহার নামকীর্তন,। তরদবিষয়ে আলোচনা 
ইত্যাদিতেই ঘাম বাবুর জীবন উৎসর্গারৃত 
হইয়াছিল। 

রাম বাবু আরও বলিলেন-__সিদ্ধ পুরুষ একটি 
মাত্র সাধনমার্গ অনুলরণ করিয়। সেইটিতেই 
সমগ্রজজীবন অতিবাহিত করেন এবং শেষদশায় 
সিদ্ধিলাভ করেন কিন্তু পরমহংসদেব জগতের 
প্রধানধর্শমগুলির সাধনপদ্ধতি__বিশেষতঃ হিন্দু- 
ধন্দ্ের বিভিন্ন মতানুষায়ী সমস্ত সাধন- নিয়মিত 
দীক্ষার সহিত অনুষ্ঠান করিষ। সাদ্ধল|ভ করেন 
এব" সকলের ভিতর একই সত্য উপলব্ধি 
করেন। তিনি বপ্লিতেন “মত পথ”! অর্থাৎ 
সমস্ত ধর্দমমতই এক সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও এক 
সত্যই উহাদের লক্ষ! দ্বাপরে শরীরের ন্যাষ 
এরঘগে ধর্মসমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ গুরু তিনিই । সুতর।ং 
তিনিই যগাবতার । 


সেদিন মাত্র ণকঘণ্ট| কাল রাম বাবুর সঙ্গে 
কথা হইয়াছিল। শ্রীন্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতার-্ব 
প্রমাণের উপসংহারে রাম বাবু বিশেষ জোর 
দিয় বলিলেন, সিদ্ধ পুরুষ কখন “বকল্মা” 
লইতে পারেন না। শ্রীশ্রীরামক্কষ্ণদেব অবতার 
না হইলে উহা করিতেন না। তিনি সত্যন্ববপ 
ছলেন। অন্যায় ব। অসত্য তাহাতে সম্ভব 
হইত না। তিনি শ্রীন্ীরামকৃষ্জদেবের আরও 
ছুই একটি অলৌকিক ঘটনার কথা সংক্ষেপে 
বলিয়াছিলেন। পরবস্তী ক'লে প্রকাশিত তাহার 
জীবনবৃত্বাস্তে প1ঠক নিশ্চয় উহা! পড়িক়াছেন 
বলিয়া উহার পুনরাবৃত্তি এখানে করিলাম না। 
এ সময় রাম বাবু নিজেও শ্রীশ্ীরামরুষ্দেবের 
এক জীবনবৃত্বাস্ত প্রকাশ করিয়ছিলেন। 
কিছু দিন পরে উহার কয়েকখানি আমাদিগকে 
উপহারস্বরপ দিয়াছিলেন। আমরা উহা! মহা 
আগ্রচে পড়িয়াছিলাম। 


আমার শ্রীরামরুষ্খ-সঙ্ঘে যোঁগদান 


৪০৫ 


ক্রমে সন্ধ্যা হইল! আরাত্রিকাদির পর রাষ 
বাবু কলিকাতায় ফিরিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। 
তাহার বাড়ী ছিল ১* নং মধুরায়ের লেন, 
সিমুলিয়ায়। আমাকে ঠাহার গাড়ীতে আনিতে 
বজিলেন। ঠন্ঠনিয়াতে আমি নামিয়া গেলাম । 
ইহার ৫€।৬ দিন পরেই তিরোভাব-উৎসব। উহার 
পূর্বব সপ্তাহে প্রত্যহ বিশেষ পুজা ও ভোগাদির 
বাবস্থ! হইত রাম বাধ আমাকে উক্ত উৎসবে 
যোগদান করিতে লিমন্ত্রণ করিলেন আমার 
বন্ধুদিগকে ও উত্ত* উৎসবে আনিতে পারি কিন! 
জিজ্ঞাসা করায় তিনি যারপরনাই আস্তরিকতার 
সহিত সকলকে আনিতে বলিলেন । আমি বাম 
বাবুর সৌজন্ঠ ও স্নেহে মুগ্ধ হইয়! বাঁডী ফিরিয়াই 
বন্ধুগণকে এ বিষয় জানাইলাম। 

কাকুঙগাছি ফাইবার মতলবের কগ! পূর্বে 
তাহাদিগকে বলি নাই। তাহারা খগেনদের 
বাড়ীতে আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল এবং 
স্ুখবরটি কথায় প্রকাশ করিবার পূর্বেই যেন 
তাহার! অন্থভব করিয়াছিল। পৌছিয়াই 
কাকুড়গ।ছির ঠাকুরবাড়ী দর্শন ও রাম বাবু 
প্রভৃতির সহিত আলাপনের কথ! তাহাদিগকে 
বলিলাম। উহ্‌! শ্বনিয়া সকলেই এত আনন্দিত 
হইল যে, সারারাত্রি এ কথাতেই কাটিয়া! গেল। 
মাঝে মাঝে রাস্তায় বাহির হইয়া বেড়ানোও 
হইয়াছিল। কিন্তু সর্বদ! এ কথারই প্রসঙ্গ 
চলিম্বাছিল। 

তার পর দিন চাদ! তুলিয়। কিছু অর্থ পওয়। 
গেল। উহাতে ও চাউল-বিক্রুয়ল্ধ অর্থে প্রায় 
৮1১০ টাকা হইয়াছিল । উহাষ্ার! কয়েকটি ভাল 
আম ও কিছু মিষ্টান্প কিনিয়া সকলে মিলিয়া 
সন্ধ্যার সময় কীকুডগাছির বাগানে গেলাম। 
এবার বাম বাবু প্রত্ৃতি ৮১* জন উপস্থিত 
ছিলেন। তাঁহার! আমাদিগকে দেখিক্স! খুব 
আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও পূর্বববৎ 


৪০৬ 


পরমহংলদেবের কথাই কহিতে লাগিলেন। 
আরতির পর সংকীর্তন হইল। বলর!ম সিংহ 
নামক জনৈক ভক্তের ভাবাবেশ হইয়াছিল । 
উহ্াই আমাদের প্রথম ভাব!বেশ-দর্শন। 

অনেক কথাবার্ত।র পর প্রপাদাদি পাইয়। 
আমর! রাম বাঝু প্রভৃতির নিকট হইতে বিদায় 
লইয়! পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিলাম] রাম 
বাবু উৎসবের দিন আসিব।র জন্ত আবার 
আমাদিগকে বিশেষ করিব! ঝলিলেন। উৎসবের 
৩৪ চার দিন পূর্কে বাম বাবুর হ!পানি অস্থখটির 
অনুবৃত্তি হওয়ায় কয়েক দিন তীহ!কে শয্যাগত 
থাকিতে হয়। স্থতরাং তিনি টৎসবের দিন 
ন্গরকীঙনে যোগদ!ন কবিত পারেন নাই। 
উক্ত সংকীর্তনে তিনিই প্রধান নেতা! হইতেন। 
উৎ্মবের প্রায় দুই মাস পূর্বে প্রত্যহ এ 
সংকীর্তনের আখ ড।ই হইত] তখনকার প্রসিদ্ধ 
খুলি গোষ্ঠ বাবাজী খেল বাজাইন্তন। আমাদের 
ভিতর কেহই ভাল গান গাহিতে পারিত না। 
যাহার। একটু আধটু পারিত তাহার একদিনও 
আখড়াইয়ে যোগ দির়া গাহিতে অভ্যাস করে 
না। উক্ত নগরকীর্তন রাম বাবুর বাড়ী হইতে 
বাহির হইয়া! কলেজ ইরা, সাকুল!র রোড, 
মানিকতল! রোড প্রভৃতি হইয়৷ কাকূডগাছির 
বাগানে যাইত। সর্ধসমেত প্রায় 5৫ মাইল 
পথ হইবে এবং নগরসংকীর্তনটিতে প্রায় ৩1৪ 
দণ্ট। সময় লাগিত। আমরা সংকীরর্তনে 'অনভ্য্ত 
হইলেও সক্লর দেখাদেখি উহাতে যোগদ।ন 


উদ্বোধন 


[ ৫€২ম বর্ষ--৮ম সংখা। 


করিন্ন! “বেতাল!, বেসুরো” গাহিয়! সংকীর্তনটি 
এককপ মাটি করিয়। দিয়াছিলাম। তজ্জন্ত ভাল 
গাবকের। আম।দিগকে ভতংসনাও করিয়াছিলেন। 
যাহা হউক, বাগ।নে পৌছিব।র পর বহু পোকের 
সমগম হইল। ঠাকুরঘরের সম্মুখে চাতালের 
উপর কীর্তন চলিতে লাগিল এ সময পূর্ববঙ্গের 
নবরসিক সম্প্রদাবের ভক্ত নৃতাগোপালের 
ভাব্শ্রিত নৃত্য দেখা গেল। উন্সত্তের ন্যায় 
উদ্নবহু হইয়! চ!তালের এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পণ্যস্ত দ্রুত পদবিক্ষেপে নাচিতে লাগিলেন, 
অনেককে আলিঙ্গনও করিলেন। আমাদের 
মধ্যেও ছুই তিন জন হ্রাহার আলিঙ্গন লা 
করিষাছিলেন। শুনিলাম তিনি হীশ্রীর।মকৃষ্ণ- 
দেবকে লীল|কালে দেখিয়াছিলেন। 

সংকীর্নে আরও অনেকের ভাবাবেশ হইয়।- 
ছিল। টহা শেন হইবর পর ভোগ ও আঁরভি 
হইল। সমবেত প্রায় সহস্রাধিক লোক 
প্রসাদ পাইলেন। ভুনি খিচুড়ি, আলুর দম, 
খেগুন ও পাপর ভাঙ্গা, মালপে, দই, জিলিপি 
ইত্যাদি প্রপাদ পাণয়া গেল। জনৈক ভক্ত 
শ্রী্বীপরমহংসদেবের আসনে উপবিষ্ট সমাধিশ্থ 
লিখোগ্রাফ্‌ ছবি বিন! মুল্যে বিতরণ করিয়- 
ছিলেন। আমর। উহার এক এক খানি পাইয়। 
ধন্য হইয়াছিলাম। এ দিনের মত আপন্দ জীবনে 
পূর্বে কখনও অন্ুভব করি নাই৷ এ আনন্দ- 
আোতে ভাসিতে ভাপিতে দল বীধিয়। সন্ধার 
সময় আমর! পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিলাষ। 


“অনুভূতিই ধর্ণের প্রংণ। ব্যাকুলতাই ঈশ্বর লাভের উপার। আব্ম্ঞনের জহঃ উন্মাদ হওয়।ই ধর্মপ্রাপত1। 


স্গ্বামী বিবেকানন্দ 


শীর্ণ 


স্বামী পবিভ্রানন্দ 


ভগবান ভীকৃষ্ণের জীবনী, শিক্ষা ও উপদেশের 
সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত । 
শ্রীরুষ্ণকে বাদ দিলে চ!রি পাচ হাজার বৎসরের ও 
মধিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেকখানি 
বাদ পড়ির যায়| শ্রীকৃঞ্ষকে আশ্রব করিয়া, 
স্টানাকে উপাসন। করিয়া, কত শত সাধক সিদ্ধ 
হইয়াছেন, কত শত মানব মহ।মাণথ হইয়াছেন, 
তাহার ইয়ত্বা নাই। দক্ষিণদেশে রামামুজা চার্ধ, 
ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে মধ্বাচার্ষ, ভারতবর্ষের 
পূর্ববভাগে শ্রীচতন্থদেব শ্রীকৃষ্ণের ভণ্ ছিলেন 


ও তাহার ন।ম গ্রচার করিয়। গিযাছেন। টৈতন্ 
মহাপ্রভু শ্রীরুষ্খ-সঘ্বন্কে স্ব রচনা করিয়া 
গিয়াছেন_- 


যুগায়িতং নিমেষে চক্ষুষা গ্র/বৃযায়িতম্‌। 
শুন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ 


-শ্রীকঞ্খের দর্শনহার। হইলে এক মুহর্তও 
এক সুগ বলিয়া! মনে হয়, চক্ষুর জল বর্ষার 
বারিধারার মতন বর্ধিত হনব, সমস্ত জগৎ শুন্যময় 
মনে হয়|! ইহ] শুধু কবিত্ব হিস'বেই তিনি 
লিথিয়। যান নাই, তাহার নিজের জীবনে 
প্রতিক্ষণে ইহা দৃষ্ট হইত। জীবনের সর্বক্ষণে 
তিনি শ্রীরুষ্ণধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। নীলাকাশ 
দর্শন করিয়া তিনি হ্ামের চিন্তায় বিহবল 
হইতেন, নীলসযুদ্রের সম্মুখে গেলে শ্তামবপ 
মশে করিস! তাহাতে বাপ দিতে যাইতেন। 


শ্ীরুষ্-সম্বন্ধে মীর/বাই কাতরকণ্ে গাহিয়া 
গিয়াছেন_- 
দর্শন দে দর্শন দে, হে) তৌ 
তেরী মুকতি ন মাগো, 
নিধি ন মাগো, বিধি ন মাগো, 
তুম্হহী' মাগৌ গোবিন্দা ; 
ঘর নহি মাগৌ, বন নহি মাগো 
তুমহ্হী' মাগো দেবজী॥ 
_হে প্রভো, আমাকে দর্শন দাও, আমাকে 
দর্শন দাও | আমি অর্থের আকাজ্জা করি না, 
আমি পরমার্থ যচএ করি না, আমি একমাত্র 
গোবিন্দের দর্শন কামন। করি! আমি ঘরেও 
বাস করিতে চাই না, আমি বনেও যাইতে 
চাই না। হে দেখ, একমাত্র তোমাকে দর্শনের 
অভিলাষ করি। 
সাধন-অবস্থায় 
করিতেন__ 
মেরে জনম মর্ণকে সাথী । 
তু নহি বিসরু দিন রাতী ॥ 
তুম, দেখ বিন কল ন পরত হায়, 
জানত মেরী ছাতি, 
ভচী চড় চড় পঙ্থ নিহারু, 
রোয় রোয় আখিঙ্সা সতী ॥ 
_হ্ে প্রন্ো, তুমি আমার জনমমরণের 
সাথী, তোমাকে দিবারাত্র কোন সময়েই 


মীর করুণম্বরে ক্রন্দন 


৪০৮ 


বিশ্বৃত হইতে পারি না। তোমার দর্শন না 
পাওয়ায় আম।র সময় আর কাটে না। আমার 
যে কি অবস্থা, তাহা একমাত্র আমার প্রাণই 
জানে। উচ্চভূমিতে আরে!হণ করিয়া তোমার 
জন্য পথ চাহয়] থাকি, তোমার বিরহে রোদন 
করিতে করতে আমার চক্ষু রুক্তবর্ণ হইয়া 
গিয়াছে । 

্রীকৃষ্ণকে কেন্ত্র করিয়! ভারতবর্ষে কত 
উপাসক-সন্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, কত মন্দির 
নিশ্মিত হইয়াছে, তাহ! বপিয্ব। শেষ করা যায় 
ন|| জন্মাষ্টমীর সমর হিমালয় হইতে বুমারিকা 
পথস্ত সহম্ম সহজ ভক্ত ও ধর্ধপরায়ণ ব্যক্তি 
সমস্ত দিবন উপবাস করিয়া শ্রীকষ্ণের ধ্যান-ধারণা, 
গ্ভবস্ততি ও প্রার্থনা করিয়া পাকেন। গীতায় 
ভগবান বলিয়াছেন-_ 

মধি সর্বমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা ইব 
_সমন্ত জগৎ আমাতে সুত্রে মালার মতন 
গ্রধিত আছে। ইহার সত্যতা একমাত্র উচ্চ 
সাধকই উপলব্ধি করিতে পারেন, কিন্তু শ্ীকফ্ণের 
প্রভাব ষে বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষকে একক্ষত্রে গ্রথিত 
করিয়াছে, তাহা যে কোন লোকের প্রতাক্ষ 
করিতে অঙবিধা হয় না। 

শীরুষ্ণকে আমরা অবতার বলিয়৷ পুজা 
করিয়া! থাকি । হিন্দুধর্মে অনেক অবতারের 
কথ উল্লেখ অছে। কিন্তু ভাগবতকার বলেন, 
অন]ানা অবতার অংশমাত্র, কলামাত্র, শ্রীরুষ্ণ স্বয়* 
ভগবান--- 
এতে চাংশঃ কল! পুংস:, কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ ন্বয়ং | 
মানবের ছুঃখে বিচলিত হইয়। পরম ককণাময় 
ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ 
করেন ও মানবের ত্রিতাপজাল! মোচন করেন, 
ইহ! হিন্দুশান্্রকারগণ বলিয়। গিয়াছেন। প্রত্যেক 
অধতার এক একটি মাত্র উচ্চভ|ব প্রচার করির়। 
গিয়!ছেন, কিন্তু শ্র$ষ্চ ছিণেন বহুবিধ ভাবের 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্-_৮ম লংখা। 


সমষ্টি। তিনি একাধায়ে ছিলেন বুন্দাবনলীলার 
প্রেমময় পুরুষ, ছুষ্ট কংলের বিনাশকারী, দ্বায়কার 
অধীশ্বর, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অজুনের সারধি এবং 
শীঙার অমৃতব।ণীর ঘোষণকর্তা-_-ষে গীতা এখনও 
শত সহত্র সাধক ও ভক্তের হৃদয়ে নিশিদিন 
প্রতিধ্বনিত হইয়! থাকে । 

ভর্তের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবত।র' 
পুরুষ, কিন্তু যুক্তিবাদীর নিকট তিনি এক বিষম 
প্রহেলিকা; আবার তীক্ষুদৃষ্টি এ্রতিহাপিকের 
নিকট তিনি কতকগুলি কিংবাস্তী মাত্র। শ্রীরুষ্ণ 
সম্বন্ধে শত শত গ্রন্থ লিখিত হইয়!ছে। অনেক 
পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-বিবরণী পাঁওয়! যায়, 
কিন্তু সেই বিবরণের মধ্যে কোন সামঞ্জন্ত 
নাই, ঘটনার মিল নাই। তাহাতে অনেকের 
মনে সন্দেহ ও দ্বন্দ উত্থিত হয়, শ্রাকষ্ বলিয়। 
আদৌ কেহ ছিলেন কিন|। শ্রীর'মকৃষজ- 
দেবের নিকট স্বামী বিবেকানন্দ_-_তখন নরেম্- 
নাথ--এই প্রশ্ন উল্লেখ করিলে তিনি 
জবাব দিযাছিলেন, “ণ্রীকুষ্জ বলিয়! কেহ ন। 
থাকিলেও যিনি শ্রীরুষ্ণজীবনীর কল্পনা করিতে 
সক্ষম হইয়।ছেন। কবিকল্পন! ঘার! ্রীকুষ্ণ- 
চরিত্রের কৃষ্টি _ করিতে পারিয়/ছেন, তিনিই 
শ্রীকষ্ণের স্থান অধিকার করিবার যোগ্যপান্র। 
কারণ শ্রীরুষ্ণের মতন অতিমানব না হইলে 
তিনি শ্রীকষ্চ-চরিত্রের কল্পনাই করিতে পারগ 
হইতেন না” 

শ্রক্ষঞ্ষকে শত সহমত ভক্ত অবতারপজ্ঞানে 
পূজা করিয়! থাকেন, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে 
বিরুদ্ধ সমালোচনাও হইয়াছে যথেষ্ট । তবে 
সেই সম/লোচন৷ অনেক সময়েই হইয়াছে 
বিদ্বেষ অথব|। অজ্ঞান হইতে । ভিন্নধর্মাবলম্ী 
অনেকে শ্রীকঞ্চকে সমালোচনা করিয়াছেন, 
তাহ! দ্বার! শ্রীকৃষ্ণচকে ছোট প্রতিপাদন করিস্ন। 
হিন্দুধর্মকে হেন প্রতিপর্ন করিবার জণ্ত | হিন্দু- 


ভাদ্র, ১৩৫৭] 


ধর্মকে নিক্কষ্ট প্রমাণ করিবার জঙ হাহাদের 
আকাঙ্কা এত উৎকট হইয়াছে ষে শী 
অদ্ভুত চিত্র-সম্বন্ধে স্িরচিত্তে চিন্তা করিবারও 
তাহাদের অবপর হর নাউ । যে সমস্ত ভারত- 
বাসী শ্রীকৃষ্ণ-নন্বদ্ধে সমালোচন! করিয়াছেন বা 
করিয়া থাকেন, শ্রীকুষ্চ-বিষন্ধে ওদাীন্য ও 
অবহেলার ভাব প্রকাশ করেন, তাহার।ও শ্রীকৃষ্ণ 
সপ্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিবার উপযুক্ত 
যোগ্যতা অর্জন করেন নাই। শ্তীরষ্ণ-সম্পকীয় 
অধিকাংশ সমালোচনাই হইয়াছে তাহার বুন্নাবন- 
লীলা! লইয়া_-গোপীপ্রেম-বিষয়ে | স্বামী 
বিবেকানন্দও তাহার অল্লবয়সে বুন্দাবনলীলার 
কোন কোন দিক সম্বন্ধে কটাক্ষ করিতেন। 
কিন্ত পরে তিনি বলিতেন, বুন্দাবনলীলাতে 
ভক্তিমার্গের চরম উৎকর্ষ প্রদ্পণিত হইয়াছে 
_অহেতুকী ভক্তির ফি উচ্চতম অবস্থা 
হইতে পারে, বৃন্দাবনলীলায় তাহা পরিধৃষ্ট হয়। 
স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপ মত প্রকাশ করিয্া- 
ছিলেন, “যিনি সম্পূর্ণ শুদ্ধ পবিত্র হইয়াছেন, 
একমাত্র তিনিই বুন্দাবনলীলা সম্যক উপলব্ধি 
করিতে পারেন, অন্টেক্রু পক্ষে তাহা কর। 
সম্ভবপর নম্ব। নিজের। তত উন্নত নয় বলিয়াই 
অর্বাচীন লোকগণ বুন্দাবনলীলার মধ্যে দোষ 
আবার করিয়। থাকে] তাহারা ভুলিয়। 
যায় ষে স্বরং শুকদেব-ধিনি জন্স হইতেই 
্রহ্গজ্ঞ, শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। তিনি-_-ভাগবত- 
গ্রন্থে এই সৰ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যাহার! 
বন্দাবনলীলাভিরামে পৃতিগন্ধ আবিষ্কার করে, 
তাহারা প্রথমে এ সব বিষয় হদয়ঙগম করিবার 
জন্য যোগ্যতা অঞ্জন করুক, পরে সমালোচন৷ 
কব্ধিতে গ্রনর হউক ৮ 


তবে এই কথাও অন্বীকার করা যায় ন! 
ষে, অন্ধিকারীর হন্তে অযোগ্য বাঞ্তির স্বীয় 
দোষ ও. ছুর্বলতার জন্ঠ বুশ্গাবনলীলার় বিবরণ 

তি 


চা 


শ্রীকৃষ্ণ 
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ও ব্যাখ্যা অনেবস্থলে বিবৃত রূপ গ্রহণ করিয়াছে! 
এই সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থও বুচিত হইয়াছে 
যাহ! সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর নলয়। যাহারা এই 
বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকারী নয়, তাহারা ইহার 


চর্চা না করিলেই সকল দিক দিয়া মঙ্গল। 
শুধু গোপীপ্রেম নয়, নিয়াধিকারী লোক 
উচ্চারন ভক্তিমার্গের অনুশীলন করিতে 


গিয়৷ অতিশন্ধ ভাব্প্রবণ হইয়াছে, অতিমাত্রায় 
কে!মলতার প্রশ্রয় দিয়াছে_-যাহার ফল লব 
পময়ে শুভ হয় নাই! ভগ্কে, সাধককে 
কুন্গমের মত কোমল হইতে হইবে, কিন্ত 
প্রয়োজন হইলে বজ্র মত কঠোরও হইতে 
হইবে। অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে দণার়মান হইবার, 
অবিচারের প্রতিবাদ করিবার শক্তি তাহার 
থাকা চাই) নতুব। জীবনসংগ্রামে কেহই 
টিকিয়া থাকিতে পারে না। ভক্তির নামে 
যেখানে দৃষ্ট হয় কেবল ভাব প্রবণতা, বাম্পনিভ 
কোমলতা, সেখ।নে জাতীয় জীবনে বা সামাজিক 
জীবনে উন্নতির আশ। সুদূরপরাহত | ভক্তিভাঁব 
খারাপ নয়_নিম্ন/ধিকারীদিগের পক্ষে উচ্চতম, 
গভীরতম ভর্তিভাবের ভান করাটা খারাপ। 

বৃন্দবনলীলা বুঝিবার বাহাদের যোগ্যতা বা 
ক্ষমতা নাই, তাহার। এ সব্রে চেষ্টা বা 
অন্থশীলন হইতে বিরত হইলে9 কোন ক্ষতি 
হইবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের আরও 
অনেক দিক আছে, যাহার জন্ত তাহার শিকট 
সকলকে মস্তক অবনত করিতে হইবে, নত- 
জানু হইয়। গাহাকে উপাদন। করিতে হইবে। 
শ্রৃষক্জীবনের সেই দিকটা হইয়াছে-_কুরুক্ষেত্রে 
গীতার বাণীপ্রচারকারী পার্থপারথি শ্রীকুষ্ণ 
শ্রীকুষ্ণ-চরিত্রের সব দিক সকলের ভাল না 
লাগিতে পারে, কিন্তু গীতার অমোঘ বাণী 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহা দকল সময়ে 
সকলের নিকট প্রযোজ্য | গুফহদয় যুক্তিবাদী, 
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ধর্মে আস্থাহীন নাস্তিক, ভাবগ্রবল ভক্তঃ 
বৈর!গ্যবান সাধকশ্রেষ্ঠ-মকলেই গীতার বাণী 
হইতে জীবনযাত্রার পাথেয় সঞ্চর করিতে 
পারিবে। শীতাতে শ্রীরুঞ্চকে দেখি আশ্চর্য 
বক্তা_শিষ্, সথা অজুনকে দেখি কুশলোহ্ 
লন্ধ। | গীতাতে দুর্লভ শিষ্কে ততে।ধিক ছর্লভ 
গুরু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাহার 
জন্তই গীতার এত মাহাজ্্য, গীতার উপদেশ 
এত মুল্যবান। 

গীতার ুত্রপাত তখনই হয়, যখন অভুন 
যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়া কা'পুক্ুষের মত ভীরুতা 
প্রদর্শন করিতে থাকেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বিশাল 
সেনাবাহিনীর সম্মুখে দীড়াইয়। যখন বলিতে 
থাকেন, বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহ্্ষশ জায়তে 
_আমার শরীর কম্পমান হইতেছে, আমার 
দেহ রোমাঞ্চিত হইতেছে, আমার পক্ষে নৃদ্ধ 
কর! সম্ভবপর হইবে না। অজুনের এই অবস্থা 
স্মরণ করিয়। আমরা মৃছ্হাস্ত করিতে পার, 
কিন্তু আমর1ও কি কর্তব্যের আহ্বান অ।সিলে 


অনেক সময এরূপ ভাবে কম্পিতদেহ, 
রে!মাঞ্চিত-কলেবর হইয়। মুখে বড় বড বুলি 
আওডাইয়। থাকি শা? এইরূপ দৃগ্ভ ত 


অনবরতই জগতে পরিলক্ষিত হয় । সুতরাং প্রি 
শিষ্য অর্জনকে লক্ষ) করিঘন। ভগবান যে উপদেশ 
গ্রদান করির/ছেন, তাহ। সকল লোকের পক্ষেই 
গ্রযেজা | অজুনিকে শ্রীভগবান বলিয়।ছিলেন_- 
ক্লৈবাং মাম্ম গমঃ পার্থ 
নৈতৎ ত্ব্পপগ্ঠতে | 
ক্ুদ্রং হুদয়দৌর্।ল্যং 
ত্যক্তোতিষ্ঠ পরস্তপ ॥ 
সহ অর্জুন, এই কাপুরুষতা পরিত্যাগ কর, 
ইহা! তোমার পক্ষে অশোভনীয়, এই লজ্জ।কর 
ছুর্বলতা পরিত্যাস পূর্বক দণ্ডায়মান হও । 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, পূর্বোক্ত এই 


উদ্বোধন 


[ ৫€২ম বর্ব_-৮ম সংখ্যা 


শ্লোকটিতেই গাতার সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ নিহিত 
“কাপুকষত্ব পরিত্যাগ কর, হান্তাম্পদ হর্ববল্তা 
বিসর্জন দাও-__জীবনে কঠোর বর্তব্যের সম্মুখীন 
হইতে ভীত হইও না” 

শ্রীভগবান আরও বলিয়াছন-_ 

হতো বা! প্রাপ্ম্যসি স্বর্গং 

জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌। 
তম্মাদরত্তিষ্ঠ কৌস্তেয় 
যুদ্ধায কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ 

_কর্তব্যসাধনে যদি তোমার মৃত্যুও হ্য, 
তবে তুমি হইবে স্বগরাজ্যের অধিকারী, আর 
কর্তব্যকর্মে যদি সফলতা লাভ কর্‌, তবে পাইবে 
বিমল আনন | সুতর!ং কর্তবা পালন করিবার 
জন্য দৃঢ়নংকল্প হইয়। দণ্ডায়মান হও । 

গাতাতে এই বপ আরও অনেক উপদেশ 
আছে, যাহ। হইতে সাধারণ লোক কর্তবাকর্ম 
করিবার জন্য অশেষ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণ। 
লাভ কারবে। এক স্থলে গীত। 
বলিয়াছেন_- 

উদ্ধরেদাত্মনাক্মানং 

নাত্মানমবসাদয়েৎ। 
আই্মৈব হা/ত্মনো বন্ধু- 
রাক্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ 

-নিজকে নিজে উদ্ধার কর, নিজকে কখনও 
অব্সাদগ্রস্ত হইতে দিও না। তুমিই 
তোম!র শ্রেষ্ঠ বন্ধু_আবার তুমিই তোমার 
সাংঘ।তিক শক্র। 

এইরূপে ভতদনার কশ।ঘাত দ্বারা, উৎসাহ ও 
সহ।নুভৃতির বাণী দ্বার শ্রীকৃষ্ণ অজভু'নকে কর্তব/- 
কর্ষে নিয়োজিত করেন। 

বুন্নাবনলীলাস শ্রীকৃষ্ণচকে দেখ! যায় রহ্ন্তময় 
প্রহেলিকার জাল বিস্ত/র করিয়৷ তিনি লুকোচুরি 
খেলিয়াছেন; কিন্তু সহ হৃর্য উত্থিত হইলে 
ধরিত্রী যেন্প আলোকিত হয়, কুক্ক্ষেতের 


আর 
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যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সেইরূপ আলোকের সম্মুখে 
শিঃসন্দেহ ভাবে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া 
ছেন] তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, প্যখন 
ধর্মের গ্রানি হয়, অধর্মের অভ্যু্থান হয়, 
তখন যুগে যুগে পরম ভগবান আমি অবতীর্ণ হইয়। 
থাকি 1” কিন্ত 

অব্জানস্তি মাং মু$। মানুষীং তনুমাঞ্িতম্‌। 

পরং ভাবমন্জানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ 
_মুড়ব্যক্তি আমাকে বুঝিতে না৷ পারিয়।, দেহ- 
কপী নারায়ণ আমাকে না জ|নিয়া, অবজ্ঞ। করিয়া 
থাকে। 


অর্জনও শ্রীকৃষ্ণের সত্যিকার কপ প্রথম 

জানিতে পারেন নাই। প্রিয় ভর্ত, অজুরনের 
প্রতি অশেষ কৃপাপরবশ হইয়। শ্রীরৃ্ক যখন 
বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন, তখন অর্জন কাতর 
স্বরে বলিতে থাকেন, “হে কচ, আমি তোমাকে 
সখা মনে কারয়া, ধন্ধু ভাবনা! করিম, খাইতে 
শুইতে বসিতে তোমার প্রতি যে অধজ্ঞ। প্রদর্শন 
করিয়।ছি, তোমাকে যে অবহেল। করিঝাছি, 
তাহার জগ্ত ক্ষম! প্রর্গশ! করিতেছি 1” 

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে 

নমে।হস্ত তে সরবত এখ পব। 

'অনস্তবীর্ধা মিতবিক্রমন্ত্ 

সর্বং সমাগ্সোধি ততো পি সর্ব ॥ 
_ তোমাকে পুরোভাগে প্রণাম করি, তে(মাকে 
আমি পশ্চাঙ্দেশ হইতে গুণ।ম জানাইতেছি, 
তোমার অসীম শঞ্ডি, তুমি অনস্তবীধ, তুমি 
সবব্য।পী, স্থত্তরাং তুমিই সমস্ত যাহ! কিছু। 


শ্রীক্ণ 
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নিজ নিজ অভিরুচি অন্তুযাযী অথবা মনের 
গঠন অনুলারে বিভিরন লোক বিভিন্ন ভাবে গীতার 
উপদেশের ব্যাখ্যা করিয়! গিপাছেন। কিন্ত 
ইহা সকলেই একবাকো স্বীকার করিবেন ষে 
গীতার প্রধান ঝণী-- 


যতঃ গরবৃণ্ডিভূঁতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
স্বকর্মণা তমভ)চয সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ 


_যাহ। হইতে সমস্ত ভূতের উদ্ভব হইক্সাছে, 
যাহা! দ্বারা সমস্ত জগত পরিবাপ্ত, নিজ নিজ 
কর্মদ্বারা তাহাকে উপাসনা করিয়া মামুষ 
সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 


যাহার যাহা কতব্য তাহাকে তাহা করিতেই 
হইবে পরধর্মের অনুসরণ ভয়াবহ-__নিগের 
ধর্ম অনুশীলন করিলেই শ্রেষ্ঠপদ লাভ করা ধা । 
কর্তব্য কর্ম কৰিবার এই ষে উপদেশ, বর্তমান 
গে ইহাই গীতার প্রকৃষ্ট ও প্রধান বাণী। 


বর্তমান সময়ে আমর! ইহ! ভুলিয়া গিয়াছি 
বলিয়াই আসিয়াছে ব্যত্ডতিগত জীবনে নিক্ষলতা, 
জাতীয় জীবনে অবলাদ এবং চারি দিকে আমরা 
দেখিতে প;ই বিষাদের ছায়া। তাই স্বামী 
বিবেকানন্দ হুঃখ করিত! বলিয়াছিলেন, এখন 
কিছু দিন মোহনমুরণীধারী শ্রীকফের পৃ বন্ধ 
থাকুক, এখন পার্থনারঘথির পুজা কর-_ফিনি 
পাঞ্চজন্য-শঙ্ধধ্বনে করিম! যুদ্ধ ঘোষণ! করিস: 
ছিলেন, অর্জুনকে জীবননুদ্ধের সম্মুখীন হইতে 
অন্ুপ্রেরণ! দির/ছিলেন, যিনি গীতার বাণী 
বজ্রকে প্রকাশ করিয়াছিলেন । 


পূর্ববঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচার 
শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত। বি-এল্‌ 


(১) 


১৮৯৩ থুঃ সেপ্টেখবর মাসে আমেরিকার 
শিকাগো শহরে আহত বিশ্বধর্মমহাসচ্মেলনে 
হিন্দুধর্মের গৌরবময় আসন-প্রতিষ্ঠায় স্বামী 
বিবেকানন্দের অপুর সাফলোর সংবাদ ভারতে 
পৌছিলে সখএ বিপুপ উল্ল'দের সাড়া পড়িয়! 
গেল। স্বামীজির গুকভ্রাতগণের এবং বাঙ্গ!লী 
মাত্রেরই জদয়ে যেকি অপরিসীম গর্ব ও আনন্দ 
উপস্থিত হইয়াছিল উহা বলাই বাহুলা। 
কলিকাতাবাপিগণ আনন্দ-গ্রকাশের জহ্ট ১৮৯৪ 
সনের €৫ই পলেপ্টেম্বর রাজা প্যারীমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা 
আহ্বান করিয়া আমেরিকায় স্বামীজির নিকট 
তাহ|দের আস্তরিক কৃতজ্ঞ অভিনন্দন ও ধন্ঠবাদ 
প্রেরণ করেন। পাশ্চাত্যবিজয়ের প্র স্বামী 
বিবেকানন্দ ১৮৯৭ থুঃ ১৫ই জানুয়ারী স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং সিংহল ও দক্ষিণ-ভাবাতরু 
কয়েক স্তানে বিগুলভাবে সম্বিত হন ও উদ্দী- 
পনাময়ী বরীতা দেন। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ 
ভাগে স্বামীজি তাহার প্রিয় জন্মস্থান কলিকাতায় 
উপনীত হন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৮৯৭ খুঃ) 
শোভাঁবাজার রাজবাটার বিস্তৃত প্রাণে 
কলিকাতাবাসিগণ ত।হাকে অভিনন্দিত করেন । 

স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ বাকত্ব, 
অপূর্ব বাগ্মিতা, হিন্দুধর্মের রহস্যোদ্ঘাটনে ও 
ব্যাখ্যানে অনুপম নৈপুণ্য, গভীর পাগ্ডিত্য এবং 
ত্যাগোক্দল আধ্যাত্মিক জীবনের পুণ্যকাহিনী 
শ্রবণ করিয়া পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকার 


অধিবাসিগণও তাহাকে তায় তাহাদিগের মধ্যে 
পাইবার জগ্ট এীকাস্তিক ইচ্ছা পোষণ করিতে 
লাগিলেন । নানাস্থানে ধর্মপ্রচারাদি  কার্ষে 
অতিশয় ব্যস্ত থাকায় এবং শারীরিক অন্থগ্ততা- 
নিবন্ধন স্বামীজি ১৯০১ খুঃ মার্চের পূর্বে ঢাকা- 
বাসিগণের আকাঙ্ক। পূর্ণ করিতে সমর্থ হন নাই । 
ইতে'মধো তিনি ঢাকার ভঞ্তগণের আকুল আগ্রহ 
দেখিয়া ভগবান শ্রীর/মক্কষ্খদেবের ভাবধারা- 
গ্রচারের নিমিত্ত বিভিন্ন সময়ে তাহার কয়েক জন 
শিষ্য এবং অন্যতম গুকুজাতা স্বামী সারদানন্দকে 
তথায় প্রেরপ করেন। 

বাংলা ১৩০৫ সনে স্বামীজির শিষ্য স্বামী 
গ্রকাঁশানন্দ ও স্ব'মী ধিরজানন্দ বেলুড মঠ হইতে 
ঢাক! গমন করেন এবং ফরাসগঞ্জ অঞ্চলের 
জমিদার ৬মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের বাডীতে 
অবস্থান করেন। পূর্ব হইতেই ঢাকার শ্রীরামন্কষ্- 
ভক্তগণ মোহিনী বাবুর বাডীতে সমবেত হইয়। 
সাপ্তাহিক অধিবেশনে ধর্মপ্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা 
করিতেন। এই ভাবে তথায় একটি ক্ষুদ্র ভক্ত- 
গোষ্ঠী গড়িক্ উঠিয়াছিল। স্থামিদ্বয়ের শুভাগমনে 
ভক্তগণের মধ্যে উৎসাহ ও আনন আরও বুদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইল। ঢাকায় অবস্থানকালে তাহারা 
শ্রীরামরুষ্চ-ভাবধার ও ন্বামী বিবেকানন্দের 
সেবধর্ষের আদশ প্রচার করিয়া বহু লেকের মণ 
আকর্ষণ করেন এবং যোহিনী বাবুর বাঁডীতেই 
ঢাকা রামকুঞ্জচ মিশনের কার্ধাবলীর 'গ্রথম 
সূত্রপাত করেন৷ 


ভাঙ্র, ১৩৫৭ ] 


১৮৯৯ সনের এপ্রিল মাসে স্বামী 
বিবেকানন্দের মাফিন শিষ্যা স্বামী অভয়ানন্দ 
ঢাক! গমন করেন এবং মোহিনী বাবুর বাড়ীতে 
অবস্থান করেন। ৬ই এপ্রিল ঢকা রামকৃষ্ণ 
মিশনের পক্ষ হইতে নর্থক্রক হলে তাহাকে এক 
অভ্যর্থনা জ্ঞপন করা হয় এবং তহছ্ত্তরে তিনি 
এক মনোজ্ঞ বন্তৃতা দেন। ১৪ই এপ্রিল স্থানীয় 
জগন্নাথ কলেজে “অন্বৈতবাদ” (80৮81 61987) 
সম্বন্ধে একটি এবং পর দ্িবল মোহিনী বাবুর 
বডীতে মিশনের সাপ্তাহিক ধর্মসভার অধিবেশনে 
'প।শ্চাত্যে বেদাস্ত” (68068 01) 6106 ভা 686) 
সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা প্রদান করেন । 
সনের ডিসেম্বর মাসে স্বমী 
বিবেকানন্দের অন্ঠতম গুকভ্রাত। স্বামী সারদানন্, 
ঢ!ক! গমন করেন। তিনি ফরাশগঞ্জস্িত মোহিনী 
বাবুর বাডীতে অবস্তান করেন । ১৫ই ডিসেম্বর 
হইতে ১র! জানুয়ারী (১৯০০) পর্বস্ত রামকৃষ্ণ 
মিশনের উদ্ভোগে তিনি স্থানীয় জগন্নাথ কলেজে 
“হিন্দুধর্মের সার্বভৌমত্্র (08৮০1016৮০৫ 
[111000181), জীবন বাবুর বাড়ীর নাটমন্দিয়ে 
'জগতে কি আমাদের কোন মহাব্রত উদ্যাপন 
করিধার আছে?” (7558 ৮6 505 17]1881010 
101" (1১8 ৮0710 7), প্রেষধর্ম? (9112100) 
9 ১০৮6) ও “পারিবারিক জীবনে কি ধর্ম 
সম্ভপ ? (15 291151010 [১95910]19 10 19 
18101111119?) সম্বন্ধে মোট চ।রিটি হৃদয়গ্রাহী 
বক্তৃতা কবেন। এতত্যতীত তিনি প্রতি মঙ্গলবার 
ও শনিবার অপরাহে মোহিনী বাবুম্ন বাডীতে 
ধারাবাহিকরূপে 'ভগবদ্গীতা” এবং অঙ্টান্ঠ বিবিধ 
ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন স্বামীজির অন্ততম 
গুকত্র/তা স্বামী অদ্বৈতানন্দও ঢাকা গমন করিয়া 
কিছু দিন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচার 
করেন। 

ঢাকার বিশিষ্ট ভক্ত যতীন্ত্রমোহন দাস পূর্ব 


১৮৮৬ 


পূর্ববঙ্গ শরীয়া মকষ্ণ-বিষেকানন্দ-ভাবধারার প্রচার 


৪১৩ 


হইতেই স্বামী ব্রহ্গানন্দ প্রমুখ স্বামিগণের নিকট 
স্বামী বিবেকানন্দকে ঢাকায় সম্বধিত করিবার 
ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়। কয়েকখানি 
অনুরোধ-লিপি লিখিয়াছিলেন। যতীন্ত্র বাধু ১৮৯৮ 
সনের ২৮শে অক্টোবর স্বামী বিবেকানন্দের 
নিকট ঢাকাবাসিগণের পক্ষ হইতে ইংরেজীতে 
এই মর্ষে একখান! পত্র * লিখিয়াছিলেন__ 


মালাকারটোলা, 
ঢাক 
২৮শে অঙ্টেবর, ৯৮৯৮ 


পুজাপা|দ স্বামীজি, 

আপনার গায় বিশ্বপ্রেমিক মহাম্সা অজ্ঞানা- 
চ্ছন্ন ঢাকাবাসিগণের নিবেদন সহাম্ভৃতিব সহিত 
বিবেচনা! করিবেন__এই আশায় আপনার 
মূল্যবান সময়ের উপর কথঞ্চিৎ অনধিকার 
হস্তক্ষেপ করিতে সাহনী হইতেছি। 


7118171587001%, 10৭ 0085 
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৪১৪ 


এই নগরীর ছাত্রগণ কোন এক অদৃশথা 
শত্তির প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হইয়াই যেন আপনাকে 
আমস্ত্রণ জানাইতভে সাহসী হইন্বাছিল এবং 
আপনি কৃপাপুর্বক তাহাদের অনুরোধ রক্ষ। 
করিয়। প্রতুাত্তরে একখান। তারবার্ত। প্রেরণ 
করিয়াছিলেন | এই বিষয়টি সাধারণ্যে এবং 
'ইগডয়ান্‌ মিরর ও অন্ঠান্ত স্থানীষ সংবাদপত্রে 
ঘোষিত হইয়াছে । তদমুলারে আপনাকে 
সাদর সন্ব্ধশাজ্ঞাপণেব জন্ত যথাশতি' আয়োজন 
করা হইয়াছিল দুর্ভাগ্যবশত, হঠাৎ আপনার 
অস্থুস্থতার সংবাদ আসিল! আপনার অন্তরাগী 
ও অনুগামীদের মধো যাহারা সন্বর্ধনাকার্ষে 
অগ্রণী হইয়াছিল তাহাদের মন্তকে যেন বজাঘাত 
হইল। তাহারা নিরাশ হইর। পডিয়াছে, 
তাহাদের দীর্ঘ-আকাজ্ষিত শুভদিনেব আবির্ভাব 
হইল না। আপনার শুভ!গমশের কণা এখনও 
সকলে উৎসাহের পহিত বলিতেছে। এতদবস্থাষ 
আপনি কি ক্ুপাপুরক আমাদের প্রার্থনা পুরণার্থ 
এই অঞ্চলে একবাব শুভপদাপণ করিবেন না? 
আপনি স্থদুর্প আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে গমন করিয়। 
তলেশবাসিগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন; আর 
পনি ষে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং 
লালিত-পালিত হইয়াছেন তৎস্থানের অনতিদুরে 
জন্মগ্রহণ করিয়াও আমরা আপনার কৃপ। হইতে 
বঞ্চিত হইলাম। আমাদের সকলের উপর 


71] ১০1 10015 ৮1৯1৮ [01508116 0060768৭8১0 
ঢ02]07)0 ৮০০18৮01076] আআ) 5০৪ ৭) ১181৮ 
81701 ৫ 00 006১6 17 07100201006 0206 জা] 
১০7 11956 1১০00) 1১6) 80১0 1916৭ 8) 72009190700 91 
4 ১1018201755 5001580 0৮৪105 841 
79158১৪0710 8110 18186 9৮787586006 
[71161 87১0 0০5 11-00061) 17017712165 21 176৭05৭ 
877০ 17701 0777৮ 0917008795৮ 006 58) 
687 019৮0 0) 08100058৬91 ৮0০ ০210 


%01]1 [2৮010] 


[108৮০ 07611070017 10 1) 


7, 
3০৪15170051 110171)1 
এ +পএোব 0৮ ট10৮ 055 


উদ্বোধন 


[৫২ঘ বর্ষ--”ম লংখা 


একটা অবসাদ আসিয়াছে । আপনি অন্ুগ্রহ- 
পূর্নণক এখানে আগমন করিয়া পতিত ও নিম্পেধিত 
ঘনগণকে জীগ্রত ও উন্নীত করুন। ভবাদৃশ 
বিরাট পুকষই একাধ সাধন করিতে পারেন। 
হ্য ভিন্ন আর কিছুই জগতের অন্ধকার দূর 
করিতে পারে না। 
একান্ত বিনীত 
শ্রযতীন্দ্রমোহন দাদ 


তৎপর ১৩০৫ সনের ১৩ ফাল্গুন ঢাকার 
নাগরিকগণের পক্ষ হইতে বিশিষ্ট আইনজীবী 
শ্রীঈশ্বর্চন্ত্র ঘোষ ও শ্রীগগণচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ঘয় 
স্বামী বিবেকানন্দের নিকট বেলুড মঠে ইংরেজীতে 
এই মর্মে একখানা নিবেদন-পত্র * প্রেরণ 

করিয়াছিলেন__ 

১৩ই ফাল্তুন, ১৩০৫ 
(১৮৯৯) 

প্রিয় মহোদয়, 
এতদঞ্চলের জনগণের পক্ষ হইতে আমর! 
আপনাকে পূর্ববঙ্গের এই রাজধানীতে শুভাগমন 
করিতে পুনঃ সান্গনয় প্রার্থন। জানাইতেছি । এই 
বিশগ সাআ।জ্যের সবত্র সমধর্মাবলম্বী আমাদের 
সকলেরই ইহা! পরুম উলীাসের হেত যে, আপনি 
এধুগে আশ্চর্য স।ফল্যের সহিত প্রাচ/ হইতে 
0115 13৮৮ (01009), 1909 


€ 70580 1, 

5. *611101€ (6) 81907799701) ৮9 01066 88810) 
€0) 1১619] 01 0017৮01৮05১ 800] 010171৮0016 107 0৩5৫ 
10011701915 ৪৭7১1110500 19 40150107 11015 

€1১5621 01 0945৮1001৮1 5111) 00017 177558765 
11115850011 01 150017116 880151800197 00 এ+ 
8410 00-1116701)1515 11019016501 01১ ৯৪১ 
120700056৮5 ৮০00 81070101885 0817190. 06 
৮৪10 10] 01 25111011 টো) 0006 [285৮ ৮০ 106 
651 1171 ১০0২] 12177) 5111) ১1101) ৮0770671181 82050955 
8০ 77877) 10711)077৭ 01 %02 00801)075 7700 51781 
0791609115 750011666 005 10198010186 1078৮ 598 
80 06561 801 8500700 10 [1)01%, 11) 676 (007787589 01 
101177970 8090 08৮ 05৮ টি 998 1057 ৮৩1৮ 3084005 


[9৭ 


ভার, ১৩৫৭] 


পাশ্চাত্যে ধর্মের পবিত্র পতাকা বহন করিয়া লইয়া 
গিয়াছেন। ধর্মমহাসন্মেলনে ভারতের জন্ত আপনি 
অতিশয় যোগ্যতার সহিত গৌরব্ময় স্কান অর্জন 
করিয়াছেন এবং আপনি উপস্থিত ন] থাকিলে 
সেই বিরাট ধর্মসভায় ভারতের নাম প্যস্ত কেহ 
পইত ন1--এই সকল কথা আপনার কোটি 
কোটি স্বদেশবাসী কৃতজ্ঞচিত্বে স্মরণ করিবে। 

আশ| করি, আপন।র শ্রীমুখনিঃশ্যত জীবস্ত 
বাণী শরবণে আলোকপ্রাপ্ত হইবার আমাদের দাবী 
গতবারের মতো এবার প্রত্যাখ্যাত হইবে না। 
এতপঞ্চলবাসিগণ আশ। করিতেছে যে, তাহ|দের 
সনিরন্ধ ও সশ্রদ্ধ অনুরোধ আপনি অবিলব্বে 
রক্ষা করিবেন। আপনার সম্মতিহ্চক সদয় 
উত্তর পাইলে এখানে অআ।পনার অবস্থান যথা, 
সম্ভব স্থুখগ্রদ কবিব!ব জঙ্ক সামান্ত অর্থসঙ্গতিব 
মধ্যেও ঘথ|শক* চেষ্টা করিব। 


বশংব্দ 
শ্রীঈশ্বরচন্্র খোব 
শ্রীগগনচন্ত্র ঘোষ 
উকিল, জজকোট, ঢাক! 


এই সকল অনুরোধ ও নিবেদনের উত্তরে 
স্বামী বিবেকানন্দ টকা অজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের নিকট ইংরেজীতে একখান! 
প্র লিখিয়াছিলেন ৷ ইহাব মর্ম এই 
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পূর্ববঙ্গ শরীর মকঞ্জ-বিবেকানন'-ভাবধায়ার প্রচার 


৪১৫ 


বেলুড় মঠ 
জিঃ হাওড। 
৬ই মার্চ, ১৮৯৯ 
প্রিয় মহাশয়, 


আপনার অত্যস্ত অনুগ্রহ-পূর্ণ আমস্ত্রণের জন্ত 
বহু ধন্তবাদ। আপনার পত্রের উত্তর দিতে এত 
আধক দিন বিলম্ব হওয়ায় বিশেষ হ্ঃখত | 

আমি সেই সময় খুব অন্ুস্থ ছিলাম এবং 
যে ভদ্রলোকের উপর পত্রোত্বর দিবার ভার ছিল 
তিনি উহা দেননি বলে বোধ হয়। আমি এই 
মাত্র ইহা জানতে পেরেছি । 

আপশাদের সানুগ্রহ আহ্বানের সুযোগ গ্রহণ 
করবার জন্ত আমি এখনও সম্পূর্ণ নিরাময় হই 
নি। এই শীতকালেই আপনাদের এ অঞ্চল দর্শন 
করবা স্থির সংকল্প করেছিলাম। কিন্ত আমার 
কর্মেব গতি অন্তরূপ। প্রাচীন বাংলার সভাতার 
কেন্্রতুমি দেখবার আনন্দ-উপভোগের জন্য 
আমাকে অপেক্ষা কবতে হবে। 

আপনাদের সহ্দয়তার জন্য পুশঃ ধন্যবাদ । 

শুভাথী 


বিবেকানন্দ * 
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ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরবাঁদ 


শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য 


.ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় ঈশ্বরতত্ 
একটি প্রধান বিষয়। আবন্তিক অথবা নাস্তিক- 
দর্শন প্রত্যেকটিই ইশ্বরানুমানকে কেন্দ্র করে 
কপাক্িত হয়েছে । ঈশ্বরের আস্তত্ব আছে 
কি? তার স্বরূপ কি? বিশ্বগ্রপঞ্চ ও 
মানবের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি__ 
এরই সব প্রশ্ন যুগ যুগ ধরে জিজ্ঞান্থ মণ্রে 
সামগ্রী পরিবেশন করেছিল। ভারতীয্ত স্যায়- 
দর্শনের ক্রমবিবর্তনের ধারা এই আদর্শের 
সঙ্গে সংশ্রিষ্ট | 

্ায়দর্শন প্রথমাবস্থায ঈশ্বরবাদ-সন্বন্ধে সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ ছিল_ইহাই আধুনিক পণ্ডিতগণের 
স্থচিন্তিত অভিমত । ফ্যাডেগন, গার্বে, রাধা" 
কুষ্ণন এই মতই সমর্থন করেছেন। গো'তমের 
শ্ায়দর্শনে ঈশ্বরবাদের সমর্থনস্ববপ কোনও সুত্রে 
নির্দেশ পাওয়া যায় না। চতুর্থ অধ্যায়ে 'ঈীশ্বর- 
কারণম্‌ (৪1১১৯) ভাষ্যকারের মতে পূর্বপক্ষ- 
সুত্র । কিন্তু বাংস্তান “তৎকারিত্বাদ হেতুঃ সুত্রে 
ব্যাখ্যায় তদ্‌শব্দের অর্থে ঈশ্বর গ্রহণ করে জীবের 
কশ্ম ও ঈশ্বর উভয়ই জগৎস্ষ্টির কারণ-_ইহাই 
বলেছেন। যদিও গোতম তার প্রমের ষোড়শ- 
পদার্থ২সংকলনের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই 
কিন্তু তার উল্লিখিত আত্মার মধ্যেই জীবাত্মা 
ও পরমাত্মার সন্নিবেশ প্রতিভাত হয়। সেইস্থানে 
ভাষ্যকার বলেছেন, 'গুাবিশিষ্টমাশ্মাস্তরমীশ্বর | 
এই ভাষ্যকারের সময় থেকে স্যায়দর্শনের ইতি- 
হাসে ঈশ্বরধাগের প্রথম হুত্রপাত হয়। 

এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে 


বোঝা যায় যে আন্তিক অথব! ন।স্তিক-_গ্রতিটি 
শাখাই প্রকারান্তরে এক অলৌকিক শত্তির 
অস্তিত্ব স্বীকার করেছে। অতিবাস্তববাদী 
সুশিক্ষিত চার্বাকসম্প্রদাযও র।জাকেই সেই 
অলৌকিক শক্তির আধারম্বরূপ স্বীকার করে 
নিয়েছে_লোকপিদ্ধে। রাজ। পরমেশ্বর; | 
বৌদ্ধধর্মমতে বুদ্ধই সর্বজ্ঞ গু নৈতিক ধারার 
একমাত্র প্রব্তক। জৈনগণও জিনকেই 
সর্বব্যাপী ঈশ্বরদূপে জ্ঞান করেন! মীমাংসক- 
সম্প্রপায়ের মতে বেদ অলৌকিক জ্ঞানের আধ।র 
ও বেদজ্ঞই সর্ধেশ্বর। সাঁংখ/মতে কপিলই 
আদিবিদ্বানা বেদাস্তে সচ্চিদাণন্দময় পরমাত্মাই 
ঈশ্বরস্বূপ। অতিজাগতিক সত্তার এই অস্ফুট 
রূপটই যুগ যুগ ধরে রূপায়িত হয়ে ঈশ্বরবাদের 
আকার ধারণ করেছে। 

হ্তায়ুবেশেষিকদর্শনের ইতিহাসে থুষ্তীয় অষ্টম 
শতাবীর বাচস্পতিমিশ্র ও খুষ্টায় পঞ্চমশতাবীর 
প্রশস্তপাদ্দাচাধই প্রথম জগবস্ষ্টির কারণবপে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব গ্রহণ করেন। বাচম্পতিমিশ্রের 
এই অব্দান সার্থক হযে উঠল উদয়নাচার্ষের 
নিবন্ধের মাহে । মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্যই 
(১*ম শতাব্দী) তাহার “কুমুমাঞ্জলি/-গ্রন্থে ঈখর- 
তত্বের একটি নুসমঞ্জস রূপদান করে সেশ্বরবাদের 
অধিকর্তারূপে নিজ আসন প্রতিঠিত করলেন । 
'কুন্থমাঞ্জলি' জশ্বরের অস্তিত্বের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে 
যুগ যুগ ধরে খ্যাতি লাভ করছে। তাই তার 
গ্রন্থকে বলা হয়েছে--& 0158810 10 100188 
[0)6180, তিনি 'নিরুক্তে'র একটি বাক্য উদ্ধৃত 


ভাঙ। ১৩৫৭ ] 


করে বললেন, “অন্ধবাক্তি বৃক্ষের কাণ্ড দেখতে 
পার না_ইহ! কি বৃক্ষের অপরাধ 1? অর্থাৎ 
সাধকপুরুষ ঈশ্বরকে প্রতাক্ষ করে থাকেন__ 
যারা অজ্জনান্ধ তারা ঈশ্বরের স্বূপ জানতে 
পারে না তাদেরই সাধনার অভাবে, ঈশ্বর 
সেজন্য দায়ী নন। 'কুস্থমাঞ্জলির প্রারস্তেই 
তিনি বলেছেন, 'আপংসারং স্থপ্রসিদ্ধান্ট 
ভবে ভগবতি ভবে কৃত এব সন্দেহঃ,_- ঈশ্বর 
সর্বত্রই স্বীুত, তার সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের 
অবকাশ নেই। পাঁচটি স্তবকে তিনি কাট 
সুক্ষ ঘুক্তিজালে নিরীর্বরবাদিগণের মতবাদসমুহ 
নিবাস করে স্তায়ুশন্্ের পূর্ণতা সম্পাদন করেছেন। 
ঈশ্বরে।পাসনা ব্যতীত নানাবিধ অলসহা জালাময় 
সংসার থেকে মুক্তি পাবার উপায় নেই 
আচার্ষের এই বিশ্বাস গ্রন্থমধ্যে স্ুপরিস্যুট | 

ঈশ্বরান্ুমানের যুক্তিস্ববপ শ্রীমহ্দয় নাচাধ 
বলেছেন, জীবের শুভাশুভ কর্মজন্য ধর্ম।ধর্মবপ 
অপৃষ্ট অবশ্তহ ব্বীকার্ধ। কিন্তু এই অরৃষ্ট 
অচেতন, স্থুতরাং কোনও চেতন পুকষের অধিষ্টান 
ব্যতীত অচেতনপদার্থ জগৎস্থট্টির কারণ হ'তে 
পারে না। অসবজ্ঞ জীবও তার অবৃষ্টের অধিষ্ঠাত| 
হতে পারে না। স্থৃতরাং ঈশ্বরই অনাদি চেতন 
পদার্থরপে সর্বকর্ষের ফলদাতা । একটি নৈতিক 
শঙ্খল! সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত, সেই শৃঙ্খলার 
পির্দেক একমাত্র ঈশ্বর । নব্ন্তায়ে এই 
আ.দর্শটি অন্তরূপ গ্রহণ করল। ব্যক্তিজীবনের 
চরমলক্ষ্য ঈশ্বরপ্রাপ্তি, ঈখরা মুসন্ধানেই ব্যক্তিত্বের 
চর্ুমবিকাশ--এই ধারণ! বদ্ধমূল হ”ল। নিঃশ্রেয়প- 
লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা তারই দর্শনলাভ। নব্য- 
নৈয়ামিক গদাধর তার 'মুক্তিবাদ"-গ্রন্থে এই 
মতবাদ পোষণ করলেন । 

কুমারিল ভট্ট অদৃষ্টবাদে ঈশ্বরান্মানের বিরুদ্ধে 
সমালোচনা করলেন ষে ধর্মাধর্মের কৃতক্কতাত। 
পৃপ্যাদি কর্মের কর্তার উপরই আরোপ কৰা! যেতে 


শায়দর্শনে টীশ্বরবাদ 
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পরে। ণন্ঠায়কঙ্গলী'কার ( নবমশতাববী ) ও 
উদগ্ননাচার্যই ধর্ম ও অধর্মকে অচেতনরূপে গ্রহণ 
করে এমত খণ্ডন করলেন। বৌদ্ধদার্শনিক 
শান্তরক্ষিত-কৃত 'তত্বসংগ্রহ'-গ্রন্থে এ যুক্তি প্রধর্শিত 
হয়েছে_-ষগ্ঠপি ধর্মাদি কারণং তথাপি তদচেতন- 
স্বাদধিষ্টাপ কমস্তরেপ ন স্বয়ং স্বকার্যমারভতে ।” 
দ্বিতীয়তঃ নৈম্মান্মিকগণের মতে ঈশ্বরের 
'অভাববোধক (1.82861%9)  বিচারই তার 
অস্তিত্বের নিদর্শন | প্রতিটি পরিমাপক (1)82796) 
বস্তরই অত্যুৎকর্ষ ও অতি অপকর্ষ__-এই ছুটো 
দিক আছে। স্তর|ং জ্ঞানেরও চরমাবস্থ! 
নিশ্চই স্বীকৃত এই সবজ্ঞই আশ্বর। 
পাশ্চাত্য দাশশিক ম্পিনোজা (3010028) বলেছেন 
যে ঈশ্বরসাধকানুমানের প্রচেষ্টা অনাবশ্তক ও 
অপঙ্গত। আনসেল ও ডেকার্ট বলেন ষে 
ঈশ্বরের কল্পনাই তার অস্তিত্বের সাধক। 
স্পিনোজার মতে ৭71)9 ৮৪1 1062 ০? 0০1৪ 
616 ৪০108 ৪00 ৪02) ০01 &]| [06116081010 
কাণ্ট প্র মতের তীত্র সমালেচনা করেছেন! 
সেইবপ ভারতেও নৈয়ায়িকগণের উক্ত মতবাদ 
বৌদ্ধ জৈন ও বুমারিল-সন্প্রদায়ের দার্শনিকগণ- 
কর্তক খণ্ডিত হয়েছে নব্যহ্তায়ের রূপায়ক 
রথুনাথশিরোমণি যুক্তিবাদের উপর ভিত্বি করে 
নিরীশ্বরবাদিগণের উক্ত মতব।দ খণ্ডন করলেন। 
নৈয়াক্বিকগণের অন্ত যুক্তি কার্ষকারণ- 
বাদের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
কার্কারণবাদের ছুইটি দিক আছে, দ্বিতীর 
কাধ-কারণবাদের নৈরস্তয স্বীকার করতে 
হবে, অন্থথা কারপ-পরম্পরার মাধামে প্রথম 
কারণরূপে কোনও উপাদান গ্রহণ করতে হৃবে। 
প্রথম যুক্তি অশবস্থাদোষহুষ্ট (792188858 ৪0 
78090160007), স্তরাং বিশ্বপ্রপঞ্জের গতিপ্রধাহের 
উৎসরূপে ঈখরের আস্তত্ব খঅবশ্বই শ্বীকার্য। 
প।শ্চাত্ত্যদর্শনে র্যারিইটলের মতবাদ উক্ত মত্তেক 
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প্রতিফলনরপেই অন্থমিত হয়। তার মতে ঈশ্বর 
জগতের প্রথম চালক (15৮ 700%) | প্লেটো, 
অগাষ্টাইন রী কথাই বলেছেন, 00706109100 
11)৮9189 (1)6 1090688816 01 (300 £ এই স্থলে 
পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের সহিত নৈয়ায়িকের প্রভেদ 
এই ষে নৈয়ায়িকগণ জশ্বরকে নিমিত্ত কারণ-বূপে 
গ্রহণ করেছেন। 

হ্যায়দর্শনের ঘোর প্রতিপক্ষ 
চার্বাক-সম্প্রদায় এই মতবাদের তীব্র সমালোচনা 
করেছেন। চার্বাকগণ অতিজাগতিক পরি- 
বেশের মধ্যে স্থিত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না| কারণ, তাপের মতে প্রত্যক্ষই 
একমাত্র প্রমাণ! বৌদ্ধণণের মতে জগৎ ক্ষণিক 
(00158285] 1105), সুতরাং বিশ্বের কর্তাও 
্ষণিক, সুতরাং নায়মতে স্থিতিশীল জশ্বর 
প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ যদি ঈশ্বর স্বীকার 
করতেই হয়, তবে একেশ্বরবাদ কথনই সমর্থন 
করা যেতে পারে না। শাস্তরক্ষিতের এই 
আক্রমণ প্রধ!নতঃ প্রশস্তপাপ|চার্ধ ও উদয়নের 
বিকদ্ধেই ঘোধিত হয়েছে | তৃতীয়তঃ নৈয়ায়ি ক- 
গণের মতে ঈগ্বর ব্যপ্তিক্স আসনে প্রতিষ্ঠিত এই 
সন্কীর্ণ দৃষ্লিভঙ্গী নিতাস্তই তামসভ।বাপনন । খোদ্ধ- 
গণের প্রথম আক্রমণ গজেশ ও জগদীশের মতে 
শায়োক্ত প্রত্যভিজ্ঞর ছার! নিরোধ করা যেতে 
প|রে। উদ্দ্যোতকর ও শ্রীধর তাদের গ্রন্থে 
ঈশ্বরের একত্ব স্থদূচকপে প্রতিষ্ঠিত করে বলেছেন 
যে ঈশ্বরের বছুত্ব তর সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বব্যাপকত্বের 
বাধকই হবে, তৃতীয় সমালোচনার সমাধানে 
বল! যেতে পরে যে নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকে 
অনস্ত ইচ্ছাশক্তির আধাররূপে কল্পনা করেছেন। 
স্থতরাং তাহা দুষ্ট ঘুক্তি হ'তে পারে ন1। 

ইহা শ্বতঃসিদ্ধ ষে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ একটি 
স্বনমঞ্জল সন্নিবেশেষ আধার ( সন্নিবেশ-বিশি্টত। ), 
সুতরাং এই সন্নিবেশ-নিচযের প্রযোজকবপে 


বৌদ্ধ ও 


উদ্বোধন 
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তীশ্বরের অন্তিত্কে অবশ্যই স্বীকার করতে ইয়। 
নেই ঈশ্বর সৃষ্টির উপাদান অচেতন পরমাণুর 
সংযোজক, সুতরাং তিনি স্থষ্টি স্থিতি ও প্রলঘের 
অধিকর্ত।। “তাৎপ্ধটীকা”কার ও শ্রীধর এই 
মতের পোষক। নিরীশ্বরবাদিগণের আপত্তি 
এই ষে ঘটপটাদির সমস্ত স্থষ্টিতেই নির্মাতার 
শরীর থাকা প্রয়োজন__ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। 
ইশ্বর যদি জগতত্রষ্ট। হন তবে নিশ্চয়ই তিনি 
শরীরী হবেন। বাচম্পতিমিশ্র, উদয়ন প্রমুখ 
আচাধগণ এই মত বিশেষভাবে খণ্ডন করেছেন। 
তাদের মতে শরীরবত্ত! ও কর্তৃত্বের মধ্যে এরূপ 
কোনও ব্যাপ্তিসঘবন্ধ নেই৷ ঈশ্বরের শরীর ন৷ 
থাকলেও ঠার প্রযত্ব থাকতে পারে। 

নৈষায়িকগণ বেদের কর্তাবপেও ইশ্বরের 
অস্তিত্বের সাধকান্যায়ী প্রমাণ উপস্থাপিত 
করেছেন মহ্ষি গোতম বেদপ্রামাণ্-স্থাপনে 
ঈশ্বরে উল্লেখ করেন নি। বাত্স্তার়ন ও 
উদ্গ্যোতকর বেদকর্তারপে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ 
করেন নি। বাচম্পতিমিশ্রই প্রথমে বেদকে 
ঈশ্বরের রচিত বলে স্থির করেছেন। উদযনাচ।ধ, 
জয়স্ত ভট্ট, গজেশ উপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীও 
বাচম্পতিমিশ্রের অনুসরণ করেছেন। বৈশেধিক- 
দর্শনে “তদ্রচনাদায়ারস্ত প্রামাণ্যম্” (১১৩)- 
এই হুত্রের ব্যাখ্যায় উদয়নাচার্য তদ্শবের দ্বারা 
ঈশ্বরকেই গ্রহণ করেছেন। উক্ত প্রসঙজে 
শৈয়াক্িকগণের যুক্তি এই যে আদিম মানবের 
হাদয় কে সর্বপ্রথম জ্ঞানের আলোকে উদ্তাসিত 
করেছিল? স্তুতরাং এই জ্ঞানের প্রপার কবপে 
সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্বীকার করা অবশ্যই 
বিধেয়। 

কণাদ ৪ গে।তমের মতে এই ঈশ্বর নিত্য, 
সর্বজ্ঞ, সগ্খপ, সর্বদা সর্বব্ষয়ক প্রত্যক্ঈরূপ 
নিত্যজ্ঞনের আশ্রয়-_কিস্তু আনন্দগ্ববপ নহ্থেন। 
য৬দশনসমুচ্চরে হযিভদ্র-স্থরি বলেছেন, অক্ষপাদ- 
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মতে “দেব: স্য্টিলংহারুকৃচ্ছিবঃ, বিভূলিত্যে ক- 
সবজ্ঞো নিত্যবুদ্ধিসমাশ্ররঃ1” কিন্তু নৈয়ারিক- 
প্রবর উদ্য়নাচার্ধ 'কুস্থমাঞ্জলির শেষে পরমেখরকে 
আনন্দশিধি বলেছিল "ন্যায়মপ্ররী'-কার জয়ন্ত 
ভট্টের মতেও পরমেশ্বর নিতান্ুখবিশিষ্ট। 
পরবতী যুগে নবানৈক়ায়িক রছুনাথ শিরোমণি 
'দীধিতি'র মঙ্গলাচরণ গ্লোকে বলেছেন “অখও্ডা- 
নন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে ” উদয়নাচাধের 
পূর্ববর্তী বাচম্পতিমিশ্র 'ন্তায়বাত্তিক-তাৎপথটাকায়: 
পরমেখরকে নিতাচৈতন্তশক্তি-বিশি্ই বলেছেন। 
তিনি মিথ্যাজ্জানের বহিভূতি-_স্থুখছ্ঃখাদির 
পারে অবস্থিত, অণিম! . প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধির 
আধার। 

স্যাযুমতে এই ঈশ্বরের সহিত ব্যক্তিজীবনের 
ঘনিষ্ঠ বন্বন্ধ বিদ্যমান ।” মানবুজীবনের স্খ- 


“আহি'র স্বরূপ 


৪১৯ 


হুখের ভিনি পরিচালক] ত্িবিধ দুঃখ ও 
জন্মপরম্পর। থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপাগ্ব 
ঈশ্বরের নিকট প্রাণম্ন ঢেলে দিয়ে নিজেকে 
সমর্পণ করা। ভাষ্যকার ইহা স্ুম্পষ্টরূপে 
বলেছেন । উদরনাচার্ধের মতে ঈশ্বর-সন্বন্ধে 
এই সমস্ত দার্শনিক আলোচন) ঈশ্বর-আরাধনা- 
স্বরূপ। এইরূপ আরাধনার মাধ্যমে মানবজীবন 
ঈশ্বরকেন্ত্রিক হবে। গঙ্গেশ 'তত্বচিন্তামণি”- 
গ্রন্থে এই মতবাদ সমর্থন করেছেন। 

সুতরাং হ্টায়ার্শন-ভান্তের যুগ থেকেই 
ঈশ্বরবাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী । ভর্তি মার্গের সহিত 
তার কোনও বিরোধ নেই, বরং ন্যায়দর্শন 
ভক্তিমার্গের অন্ুকুল। কুতাকিকগণের অপ- 
প্রচারের ফলেই ন্যান্ছদর্শন নিন্বী্মরবাদী এইরপ 
ধারণা প্রচলিত হয়েছে। 


“আমি'র স্বরূপ 
শীনদীয়াবিহ রী সাহা 


“আমি” 'আ।মি বলি বটে কিস্তু এর রূপ 
জিজ্ঞ/সিলে বিজ্ঞ জন বাকৃহীন চুপ। 
“আমি যদি দেহ মন ইন্দ্িঘাদি নই, 

তধে মোর দেহে “আমি” কোন রূপে রুই? 
এই প্রশ্ন বু দিন জাগিয়াছে মনে, 

মিটে গেল এই সন্দ শান্্-কথ! শুনে__ 
"আমি, যিনি আত্ম। তিনি দেহ রথে বখী 
জন্ম-জরা-মৃত্যুহীন জীবনের সাথী, 

সচ্চিৎ আনন্দ রূপে তাহার দর্শনে 

মুক্তি লে ছিন্ন করি সকল বন্ধনে । 


£ আপা 


জীবাণু-তত্রের ক্রমবিকাশ 


ডঃ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম্‌-বি 


শরীর ধারণ করলেই ব্যাধি হওয়! অবপ্রস্তাবী, 
আর তারই তাডনায় পীড়িত মানবজাতির 
মঙ্গলের জন্য বিশ্বের জীবাণুব্দ্রা তাদের জীবন 
বিপন্ন করেও ক্রমাগতই এগিয়ে চলেছেন রোগের 
কারণ-নির্য়ি ও তার প্রতিকারের জন্য । 
অনেক আগেকার কণ1--তখন মানষ ব্যাধিকে 
কোন এক শক্তিমান পুকষের রোষের অভিব্যক্তি 
বলে মনে করতো । তাই কোন রোগের প্রাছ- 
ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারা সর্য্য, বাধু অগ্নি প্রভৃতির 
পুজা করতে! | তার প্রভাব এখনও যায়নি, তাই 
এখনও কলের।, বসস্ত প্রভৃতি রোগ মহামারী 
রূপে দেখা দিলে বৈজ্ঞানিক সাধারণ নিবমাবলীকে 
উপেক্ষা! করেও দেব-দেবীর মারাধনার উ্যাগ করা 
হয় | কিন্ত ক্রমশঃই এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি- 
গণ এ ধারণার বিরোধী ।হয়ে উঠলেন__তীদেব 
কৌতুহলী মন সতোব সন্ধানে ব্স্ত হলো । 
এদেরই এঁকাস্তিক চেষ্টায় প্রার তিন শতান্দী পূর্বে 
জীবাণু আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু জীবাণুর সঙ্গে যে 
রোগের একটা অচ্ছেগ্ঠ সম্বন্ধ আছে সেটা মাত্র 
কিঞ্দিধিক শতাব্ীকাল আগে স্বীকৃত হয়েছে । 
মধ্যযুগ হতে বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক 
কমোগ সম্বন্ধে লোকে ধারণা করতে আরম্ত করে 
এ বরোগগুলি একজন হ'তে আর একজে 
সংক্রমিত হতে পারে। ফ্রেকাষ্টার 
( ম5৫88০1) প্রচার করলেন যে রোগের 
বিস্তারল1ভ হয় এমন এক ক্ষুদ্র পরম।ণু দ্বার! য৷ 
সাধারণের চক্ষে দেখ! যায় না। ১৬০১ থুঃ ফিরচার 
নামক জনৈক বাক্তি প্রকাশ করলেন যে, তিনি 


১৫৪৬ খথুঃ 


তার অণুবীক্ষণ কাঁচ দিয়ে প্রেগরোগীর রক্তে 
একপ্রকার জীবাণু দেখেছেন এবং সেটাই প্লেগ- 
রোগের কারণ। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, 
তিনি রক্তে লোহিত কণিকাগুলি দেখেছিলেশ-- 
যা সকল সময় সকল মামুষেই পাওয়া! যায়। 
আপাতদৃষ্টিতে এক্ষেত্রে তাঁর ধারণ! ভ্রান্ত 
হলেও, এটা যে অভ্রাস্ত ছিলো তার 
সাক্ষা পাওনা যায় | ৪এই শতাব্দীতে লিউয়েন 
হোক নামে একজন ডাচ নানা রকমের 
অণুবীক্ষণ কাচ তৈরী করেন। সপুদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে তিনি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র আবিফার 
করেন। জগতে মহ! আলোড়নের স্থষ্টি হয়। 
এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তকে চল্লশ হইতে 
প্রা তিনশ গুণ বড দেখাতো। স্থতরাং 
সাধারণের দৃষ্টিতে যে সব বস্ত ধর! দেয় না কুশলী 
বৈজ্ঞ।নিকের কাছে সেগুলি জাজল্যমান হয়ে 
উঠলো! ৷ কিন্তু জীবাণুর সঙ্গে রোগের যে কোন 
সম্বন্ধ গাকতে পারে দে ধারণাকে তিনি 
প্রশএয় দন শি। 

এ পর্যন্ত অনেকেরই ধারণা ছিল যে, 
জীবাণু আপন! আপনি জন্মায় । এই ধারণার 
সমর্থনে ১৭৫০ থুঃ নিডহাম একটি পরীক্ষা 
দেখান। তিনি একটি টেষ্টিউবে খানিকট! 
মংসের কাথ (116৯৮:০৮)) রেখে প্রচুর 
পরিমাণে উত্তাপ দিয়ে সব জীবাণু ধ্বংস করে 
ছিপি বন্ধ করে রাখলেন। কিছুদিন পর দেখ! 
গেল সেখানে অসংখ্য জীবাণুর আবির্ভাব 
হয়েছে! অনতিকাল পরেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
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পাস্তর প্রমাণ করলেন ষে, বাতাসে জীবাণু আছে 
এবং বাহিরের বাতাস থেকে সংশ্রবহীন রাখতে 
পারলে নৃতন কার জীবাণু স্্ হতে পারে না। 
আপাতৃষ্টিতে তুলোর ছিপি বা সাধারণ শোলার 
ছিপি দ্বারা টেঈটিউবের পদার্থ বাইরের বাতাস 
থেকে সংঅবহন মনে হলেও বস্তত ত' নয়। 

ক্রমেই উন্নততর ধরণের অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী 
হতে লাগলে! এবং জীবাণুগ্ডলির বাহিক আকৃতি 
অনুযায়ী তাদের শ্রেণীবিভাগ কর! হলে।। 
কানটা বিদ্দুর মত, কোঁনট, ছোটে! রেখার মত, 
কোনটা বান্তুর মত। 

১৮৯০ খুঃ জেনার গো বসন্ত হইতে বসন্তের 
প্রতিষেধক আবিষ্কার করলেন, কিন্তু এর 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির সন্ধান তখনও অজান। ছিল 

রোগীর শরীরে কোন প্রকার জীবাণু পেয়ে 
ত|কেট রোগের কারণ বলে ধবে নেয়ায় অনেক 
নাপ্ত ধারণার স্ক্টি হয়েছিল। ১৮৪০ খুঃ হেন্লি 
নামক একজন শরীরতত্ববিদ্‌ বললেন যে, যদি 
"কান জীবাণুর সহিত কোন রে।গের সম্বন্ধ 
স্বীকৃত হয়, তা হলে সেই রোগীর শরীরে এ 
ঈীবাণু পাওয়া চাই, আর সেই জীবাণু কোন 
'স্শ্ব প্রাণীর দেহে প্রবেশ করালে তারও এ 
বাগ হবে। 

১৮৪১ থৃঃ পোলেগ্ডার এনথ।কা (06018) 
নক একটি রে!গের জীবাণু আবিষ্কার করেন। 
এ রোগটি জন্বদের বিশেষতঃ গক ও ভেডার 
মধ্যে বেশী দেখা যার! এই রোগের জীবাণুই 
মধ সংক্রামক রোগের জীবাণ থেকে মাগে 
দেখা গেল। 

পাস্তর যখন প্রচার কর?লন যে বাতাসে জীব]ণু 
আছে, তখন গ্লাপগে। বিশ্ববিদ্ভালয়ের শল্যচিকিৎ- 
সার অধাপক লিষ্ট পাস্তরের ধারণাকে বাস্তব 
*প দিতে প্রয়াপী হলেন। তখনকার দিনে 
অস্ত্রোপচারের পর অনেক যোগী ক্ষত-দুষিত হয়ে 


জীবাণু-তত্বের ক্রমবিকাশ 
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মারা যেত) ১৮৬৭ খুঃ প্রতৃত বাধা-বিপত্তি 
ও প্রতিকূল সমালোচনার মধ্যেও তিনি শলা- 
চিকিৎসায় 8106188৮6 এর ব্যবস্থা] করলেন। 
তিনি অস্ত্োপচারের সময় কারবলিক্‌ এপি 
ব্যবহার করতেন ও পরে ক্ষতস্তান খুব ভালভাবে 
ঢাকা দিয়ে রাখতেন। এর ফল হল অতি 
মাম্চর্য্য-রকম। ক্ষত-দূষিত হওয়ার সংখ্য। খুব 
কমে গেল। 

৮৭৪ থৃঃ হেনসেন কুষ্ঠরোগের জীবাণু 
আবিষ্কার করেন। তার নামানুসারে এ 
জীবাণুক অনেকলময়ে “হেনসেনের জীবাণু, 
বল। হয়? ১৮৭১ খুঃ নিসার ( বৈ 81886: ) গণো- 
রিষ! রে!গের জীবাণু আবিক্ষার করেন। ১৮৮০ 
খুঃ এবার্প টাইফয়েড রোগের জীবাণু ও ঠিক 
পরের বছর ( ১৮৮১ খুঃ) পাস্তর ও ষ্টার্লবার্গ 
নিমোনিয়া রোগের জীবাণুর সন্ধান পেলেন। 

এর আগেই বলা হয়েছে যে, বসস্তের প্রতি- 
ষেধক আবিক্ষারের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
ছিল না। ১৮** শতাব্দীর শেষদিকে পাল্কর 
দ্বেখলেন যে, বদি কোন প্রাণীপ শরীরে কোন 
জীবাণুকে কমজোরী (566৪9008660) করে 
প্রবেশ করান যায় ত| হলে পরবর্তী কালে সেই 
জাতীয় গ্রবল ( %1791806 ) জীবাণুও তার 
শরীরে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ১৮৮১ 
৭ এই সম্বন্ধে তিনি প্রকাশ স্থানে একটি 
পরক্ষ। দেখান। একটি জস্তর শরীরে এন- 
থাপ জীবাণু ঢুকিয়ে দিলেন এবং আর একটি 
জন্তুর শরীরে৪ অন্ু্পভাবে দিলেন ষেটিকে 
পূর্বেই এ জীবাণু কমজোরী করে ঢোকান 
হয়েছিল । পরীক্ষায় দেখ! গেল প্রথম জস্তটি 
মরে গেছে কিন্তু দ্বিতীয্নটি সুস্থ আছে। আজ- 
কাল কলের।, টাইফয়েড প্রস্ৃতির প্রতিষেধক 
(/5০০178 ) যে আষরা লই সেগুলো এ একই 
উপায়ে কাজ করে। 


৪২৭ 


ইতোমধ্যে বৈজ্ঞ।নিক ককৃ (0০017) জীবাণৃ- 
তত্বের অনেক নৃতন পথ খুণে দিলেন। এ 
পর্যন্ত জীবাগুসমূহকে এমনি দেখা হতো। 
তিনিই সর্ঝগ্রথম জীবাণুগুলিকে রঙ্গিয়ে দেখবার 
বন্দোবস্ত করলেন। এতে অনেক ন্ুবিধ! 
হলো। এ ছাড। তিনি অণুষীক্ষণ-যস্ত্রের উন্নতি- 
সাধন ও কৃত্রিম উপ|য়ে জীবাণুর বৃদ্ধিসাধনের 
নূতন পন্থা আবিফার করেন। তার অতুলনীয় 
কাজ যক্স্/রে।গের জীবাণু-মাবিফার ( ১৮৮২ খুঃ), 
তার নামানুসারে অনেক সময় আমরা যক্ষা - 
রোগকে [০০15 0158886+ বলে থাকি । এর 
ছু খছর বাদে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে তিনি 
কলেরায়োগের জীবাণু আবিক্ষার করেন। 

১৮৮৩ থৃঃ ক্লেব (10167) ডিপণিরিযার জীবাণু 
আবিছ্ধার করেন। ১৮৮৮ খুঃ ছজন বৈজ্ঞানিক 
(1১০92 & 87517) ) অভিমত প্রকাশ করলেন 
ষে, এ রোগের যে সব উপসগ দেখ। যায় সেগুলে। 
প্র জীবাণু-নিঃল্গত এক প্রক্যর বিষাক্ত দ্রবোর 
(60511) জন্ত | এব প্রমাণ স্ববপ তিনি 
দেখালেন যে যদি কৃত্রিম উপায়ে ডিপথিরিয়ার 
জীবাণু ব্রথে (১৮০৪১) জন্মান যায় ও পরে এটি 
বিশেষ কোন প্রকার ছাকৃনী ছার! জীবাণুশূন্ত 
করে কোন প্রাণীর দেহে ঢোকান যায়, তারও 
1ডভপথিরিয়ার মত অনেক উপনর্গ দেখা দেবে। 
১৮৯৪ খুঃ ক্স ভিপথিরিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কার 
করেন? তিনি দেখেছিলেন ষে যদি কোন 
প্রাণীর শরীরে কোন জীবাণুনিঃশ্গত বিষাক্ত 
পদ্দার্থ (69510) খুব অল্প মাত্রায় বা কমজোবী 
করে ঢোকান যায়, সেই প্রাণীর রক্তে সেই 
জীবণুরই প্রতিষেধক 2ুষ্টি হয়। এখনও আমর। 
ডিপথিরিয়ার চিকিৎসা হিলাবে যে ওষধ ব্যবহার 
করি সেট! ঘে।ডার রক্ত থেকে তৈরী-_যে 
ঘোড়াতে আগে ডিপথি!রয়ার টাক্সন্‌ (6০51০) 
ঢোকান হয়েছিল। এইরূপ উপায়েই ধনুষ্ট্কার 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্--৮ম সংখ্যা 


গ্যাস গ্যাংগ্রীম প্রভৃতি পরোগের 
প্রতিষেধক তৈরী হয়! ১৮৯৪ থুঃ কিটাসাটে। 


(6968)0৪), 


প্লেগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। ১৯০৫ খুঃ 
30198900100 উপদংশরে।গের জীবাণু নিয় 
করেন। 


সম্প্রতি যক্/রোগের প্রতিবেধক হিসাবে 
বি সি জি (8. 0. 9) ভ্যাকলিন্‌ বেরিপেছে। 
এটার নাম হয়েছে আবিক্ষারকদের নামানুসারে | 
কেলমেট (08%117666) ও গুয়েবিণ, (006118)) ; 
বি অর্থে জীবাণু (৮৪০11118)--এট! এক প্রকার 
জীবন্ত গো-যস্কার জীবাণু যাকে কৃত্রিম উপায়ে 
ছুর্বল করা হযেছে ) তাই এট' শরীবে গেলে 
যঙ্্ারোগ তো হবে নাই উপরস্ত ভবিষ্যতে 
ষক্ারে।গের আক্রমণ হতে আমাদের বক্ষ 
করবে। 

ক্রমাগত চেষ্ট।র পর অনেক পোগেব জীবাণু 
দেখ। গেলেও অনেক রো?গগর কারণ তখন'9 
নিণীত হয় নি। পরে এটা বোঝা গেল যে 
রোগ অনেক সময় এমন ক্ষুদ্র পরমাণু ছার 
হয যেটা সাধারণ অণুবীক্ষণ-যন্ত্রেও ধরা পড়ে না! 
এগুলোকে ভাইরাসঃ (৮1:88) নাম দেওয়া 
হয়েছে । "আমরা সাধারণতঃ যাকে ইনফ্লুযেসা 
বলি সেটার জীবাণু এই ধরণের | তা৷ ছ।ড হম, 
বসস্ত তে। আছেই। দীর্ঘ দিনের সাধনার পর 
আজকাল এক প্রকার বিশেষ ধরনের অণুবীক্ষণ- 
যন্ত্রের (1606070-10)02800])8) সাহায্যে এদের 
সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানা যাচ্ছে৷ 

আজকাল গন্ধকজাতীয় অনেক কিছুই 
ওধধরপে ব্যবহৃত হয় এবং অনেক রোগে 
এগুলে। অব্যর্থ খৈজ্ঞনিকগণ দেখেছেন যে, 
এইসব গন্ধকজাতীয় ওষধধ জীবাণুগুলির 
স্বাভাবিক জীবনধারণে বাধ! দিয়ে তাদের বুদ্ধি 
দমন করে, তাই এখন জীবাণুদের জীবনধারণের 
প্রণালীর ওপর সবিশেষ নজর পড়েছে । ঘটনাচক্রে 


ভাত্র। ১৩৫৭ ] 


দেখ গেল বে,” এক প্রকার জীবাণু আর 
এক প্রকার জীবাণুর বুদ্ধি দমন ব! ধ্বংস 
করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সাটিলিস, 
(3000115), পাইওসাইন]স (০০7810808) 
গ্রভৃতি জীবাণুর নাম বল! যাঁয়। এর! সাধারণ 
অবস্থা মানুষের কোন ক্ষতি কার না উপক্ব 
অগ্ান্ত জীবাণুদের শত্র। ক্রমে কোন কোন 
উদ্ভিদজজাতীয় দ্রব্যেরও এই সব গুণ আছে বলে 
প্রমাণিত হল। 

১৮২৯ খু আলেকজগ1র ফ্লেমিং দেখলেন 
যে, কুত্তিম উপায়ে জাত গ্রফাইলো।কক্কাস নামক 
এক প্রকার জীবাণু এক প্রকার উত্তিদজাতীয় 
বের আকন্মিক আবিভবে ন& হয়ে যাচ্ছে। 
পরে এট! পেনিপিলিয়াম নোটেটাম (890101101- 


প্রার্থনা 


৪২৩ 


পেনিসিলিন তৈরী হয়! ১৯৪৪ থৃঃ ওয়াকস্ম্যান 
(৮/81)80090) মৃত্তিকান্থিত একপ্রকার জীবাণু 
থেকে ট্রেপটোমাইসিন্‌ আবিফার করলেন। 
এ পর্য্যস্ত যশ্ারোগের এর চেয়ে ফলগ্রদ ওষধ 
বেঝোয় নি। 

দিছুকাজ আগে ভেনজুদ্ে্। শীমক এক 
স্ঠানেব মৃত্ভিকাস্থিত জীবাণু থেকে ক্লোরোমাই- 
মিটিন তৈরী কর! হধেছে। টাইফক্পেত রোগে 
এটা একপ্রকার অব্যর্থ। এছাড়া আরও 
অনেক কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে 
আরও যে হবে সেটা নিশ্চিত। 

স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্চে যে, এক শ্রেণীর 
জীবাণু যেমন মানুষের ক্তিসাধন করতে তৎপর, 
ঠিক অনুগধূপ ভাবেই আর এক শ্রেণীর জীবাণু 


॥]। ০656900) শামক একপ্রকার উদ্ভিদ ও উত্তিদ মানবদেহের অশেষ কল্যাণপাথন 
জাতীয় ত্রব্য বলে স্বীকৃত হল। এ থেকে করছে। 

প্রার্থন। & 

মুতাজিত 


আমারে তোমার নোগ্য করিয়া লও, 
থাকি যেন আমি চির আলে!কের পথ । 
আমার জীবনে তুমি মোর সব হও, 

তষ প্রেমে মোর জীবন স্বর্ণ-রথে 

ছুটিয়। চলুক চির সার্থক পানে । 

আমি যেন হই জাগ্রত নিয়, 

ওগে| সুন্দর, তোমার প্রেমের তানে 
জীবন আমার পুর্ন যেন গে! রয়। 


কল কামন! সকল বাসনা মোর 
ইয় যেন দূর তোমার প্রেমের দানে । 
তুমি আছ মোর সব চেয়ে সুন্দর 
আমি কেন ছুটি অন্থম্দরের টানে 
চোখে মোর তুমি একে দাও অঞ্জন, 
পবশে তোমার হোক মোহ-ভঞ্জন। 


শ্বীরামরুঞ্ণ-বিবেকীনন্দের আধ্যাত্মিক প্রভাব 
আউপেন্দ্রকুমাব কর, বি-এল্‌ 


( 


স্বামীজির অন্ত এক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন 
মিসেস আনি স্মিথ, (8125 40039 97019) 1 
স্বামীজি তাহাকে মাতা শ্মিথ. (81০৮7৪79708) 
বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মিলেস্‌ ম্মিথ ভারত 
বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবষীয় দর্শনশাস্তর 
অধ্যয়ন করেন এবং পরে আমেরিকাব গ্রাচ্যবিগ্থা- 
বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া খ্যাতি লাভ করেন। 
্বামীজির মহালমাধির পর তিনি লিখিয়া- 
ছিলেন £ “এ 1909 09 ৪7121608] 9990 ০1 
00০ 9580118 1019170)06 81070085005 ০ &]1 
09: 08০ ৮890150 00896 ; 101, 109 ছ16811960. 
81700110817 161101018 &00 ৪9068 8৪ ৮81] &8 
ন)00918.৮--“আমি দেখিতে পাইলাম, স্বামী 
বিবেকানন্দ যে আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করিয়| 
গিয়াছেন তাহা এখন প্রশস্ত মহাসাগরের সমগ্র 
তীরে অঙ্কুরিত হইয়। উঠিয়/ছে। কার তিনি 
আমেরিকার সমুদয় ধন্ম ও সম্প্রদায়সমূহকে, 
তথা হিন্দুধর্মকে সঞ্জীবিত করিয়! গিয়।ছেন 1” 

মিসেস্‌ ন্মিথের উপরি-উক্ত অভিমত কত 
সত্য তাহার প্রকট প্রমাপ মিসেস্‌ এল। হুইলার 
উইল্‌কক্স নামী (0118 119 09916: 
71195) আমেরিকান মহিল। এবং তাহার 
পতির উপর স্বামীজির বেদান্তবিষর়ক বক্তৃতার 
প্রভাব। মিলেন্‌ উইল্কল্স আমেরিকার এক জন 
শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক এবং পৃথিবীর নারী- 
সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি । তিনি এবং মিঃ উইল্‌- 
কক্স ১৮৯৫ থুষ্টাবে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তা! 
শ্রত্ণ কম্েন এবং তাহার ফলে তাহারা নবজীবন 


ই. 


ও পরম। শাস্তি লাভ করেন। 1175 11005 
৯৯০৭ খৃষ্টাব্দে ২৬০ মে ইৈওদ্য স০: 40068810981) 
পত্রিকায় এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন | এ প্রবন্ধ 
হইতে যে কয়টি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল তাহ। 
হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ধর্শপিপাস্থ 
শিক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজের উপর বিবেকানন্দ- 
প্রচারিত বেদাস্তের বাণী কিরূপ প্রভাব বিস্তর 
করিয়াছে । মিসেস উইল্কক্স লিখিয়াছেন : 
০ 60৮ 096 0৫ 001108105 
(6106 2191) দা)989 108,008] 099 8100 1) 
81)0 01018 দা9 1000 10980 (910 10011077064 
11) 609 16] 
11690 ঢ1) ৪0008197689 ৪০ 
18795990) ৪0 51081) ৪০ 07709811001] 6180 দাও 
৪৪,0 ৪])811-1)077)0 8)0 81100080 0198610195৭ 
€০ 6179 9170. 01 61১6 1906019. 
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"৭1121 010 ৮ 
“আমার স্বামী ও আমি কৌতুহল- 
বশতঃ বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার ভন 


গিয়াছিলাম, কিন্তু দশ মিনিট বক্ৃত। শুনিবার 
পুর্বেই অন্থভব করিতে লাগিলাম আমরা এক 
অপূর্ব জীবনসঞ্চারী উদ্ধীলোকে উন্নীত হইলাম । 
মন্ত্রমুগ্ধের গ্টায় আমর! প্রায় রুদ্ধশ্বান অবস্থায় 
বন্তৃতা শেষ না হওয়া পণ্যস্ত বসিয়। রহিলাম। 
নব সাহস, নব আশা, নূতন বল, নৃতন বিশ্বাস 
লইয়া আমরা সুখ-দুঃখময় দৈনন্দিন জীবনে 
ফিরিয়া আসিলাম। আমার স্বামী বলিলেন__ 
“এই ধর্্বের, এই দর্শনের, ঈশ্বর সম্বন্ধে এই 
ধারণারই মন্ুসন্ধান এত কাল করিতেছিলাম ৮-_ 
ইভার পন কয়েক মাস স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদত্ব 
প্রাচীন বেদান্তধর্ম্ের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্ত-_ 
ঠাহর অনন্থসাধারণ মানস-নিঃহ্ত বল'প্রদ 
মঙগলাকর চিন্তা এবং সত্যের রদ্বরাজি সংগ্রহ 
বরিবার জন্। আমরা উভয়ে গিয়াছিলাম। 
যয দন, যে ধর্ম বর্তমান সক্কটময় কালেও 
মান্ুষের এত উপকার করিতে পারে, যে ধর্ম 
মানুষের আস্তিক্য-বুদ্ধি, ভগবানে বিশ্বাস অচল- 
মটল করে এবং মানুষের প্রতি মানুষের লম- 
পর্দনার পরিধি বিস্তৃত করে, ষে ধর্ম পার- 
লৌকিক জীবনবিষয়ক চিন্তায় মানুষের মনে 
( ভয় বা হুঃখের পরিবর্তে) আস্ব। এবং আনন্দের 
উদ্রেক করে তাহাই মহান্‌ ধশ্ম, তাহাই পরম 
ধর্ম ]” 

| 98751) 96117708106 এক জন বিখ্যাত 
ফরাসী অভিনেত্রী ছিলেন) তিনি আমেরিকায় 
স্বামীজির দর্শনবিষয়ক বক্কৃত। শুনিয়। অত্যন্ত 
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বিশ্মিত হন এবং তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
ফ্রান্সে স্বামীজির সঙ্গে তাহার আবার দেখ। হয়। 
তিনি ভারতবর্ষায় সভাতার অত্যন্ত অনুরাগিনী 
ছিলেন এবং ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে একখানা নাটক 
অভিনয় করেন। তিনি স্বামীজিকে ব্লিয়াছিলেন 
যে ভারতবর্ষ দর্শন কর। তাঁহার একটি জীবনের 
স্বপ্ন? মাড।ম্‌ ক্যাল্ভে (1809 018 0৯1৮) 
ফ্রান্সের স্থবিখ্যাত গায়িক। ছিলেন এবং তাহারও 
স্বামীজির সঙ্গে আমেরিকায় দেখা হয় এবং 
পরে ১৯০০ খুষ্টাঝে ফ্রান্সে আবার দেখা হয় । 
তাহার আতিথ্যে স্বামীজি যুরোপ এবং মিশর 
ভ্রমণ করেন। তিনি স্বামীজকে সর্বদ! 18101. 
676 (81 780767) অর্থাৎ “আমার পিতাঃ 
বলিয়া লম্বোধন করিতেন! রোমান ক্যাথলিক্‌ 
গৃষ্টানগণ তাহাদের ধর্্মযাজকরদিগকে 11০0 
[818 বলিয়া সম্বোধন করেন । 

এখন আমর। স্বামীজির কয়েক জন বিশিষ্ট 
ইংরেজ শিষ্য ও শিষ্যার সংক্ষিণ্ড পরিচয় দিব। 
সর্ধপ্রথমে উদ্দেখযোগ্য & 01. 0০০0%/11) 
(গুডউইন্‌)। তিনি 3660০879005 শিক্ষা 
করিয়া স্বামীজির প্রথম বার আমেরিকান 
প্রচারের সময় ২৩ বংসর বয়সে কর্মপ্রার্থ 
হইয়! উত্ত দেশে গিয়।ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে 
মিন্‌ ওয়াল্ডোর সঙ্গে দৈবাৎ তাহার সাক্ষাৎ 
হয় এবং স্বামীজির বত্তৃতা শ্তনিয়। লিপিবদ্ধ 
করিবার জন্য তাহাকে নিযুক্ত কর! হয়। 
স্বামীজির সঙ্গে কয়েক দিবস বাস করিবার পরই 
তাহার জীবনের আমূল পরিবর্তন হইল। তান 
লেখাপড়া বিশেষ কিছু করেন নাই, কিন্ত 
স্বামীজি অল্প সময়ের মধ্যেই গুডউইনের হাদয়- 
মনে বেদান্তের ভাব ও আদর্শ সঞ্চারিত করিয়! 
সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিলেন দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়া গুড উইন্‌ স্বামীজির সুদীর্ঘ বক্তৃতাসমূহ 
অতি সহজে প্রথমে ১৮০:৮/৪০৭-এ এবং পরে 
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7508-দ71097 দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়। সংবাদ- 
পত্রের আপিসসমূহে পৌছাইয়! দিয়া আসিতেন। 
তাহাকে সমন্ত দিন এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যস্ত 
এই রূপ পরিশ্রম করিতে হইত | বস্ততঃ গুড- 
উইনের সহায়ত! না পাইলে স্বামী বিবেকানন্দের 
অমূল্য বন্তৃতাবলী বিস্বৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া 
যাইত। বল| বাহুল্য, দুই সপ্তাহের পর গুড উইন্‌ 
কোনও পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই; 


পক্ষস্তয়ে, সাধারণ ভৃত্যের মত গুরুদেবের 
সকল প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া দিতেন। এপ 
নিফাম কর্মযেগা জগতে বিরল। স্বামীজি 


বলিতেন--“আমার কায্যের জন্তই ভগবান 
গুডউইন্কে মনোনীত করিয়াছেন। যদি 
আমার কোন 2[159107) থকে তবে গুড উইন্‌ 
তাহার অংশম্ববপ।” স্বামীজর সঙ্গে গুড উইন্‌ 
প্রথমে ইংলগ্ডে এবং পরে ভারতবর্ষে আগমন 
করেন। বিষম জরে (12066710 19৮১7) আক্রা্ত 
হইয়া তিনি ২৬ বসর বধসে মানণবলীল! 
সংবরণ করেন! ম্বামীজ এই শোকসংবাদ 
পইয়া মন্মাহত হন এবং 41600168086 10) 
2৯০০৮” (“সে শান্তিতে থাকুক”) শ্র্ক একটি 
কবিতা [লিখিয়। কৃতজতার শিদর্শশস্ববপ গুড 
উইনের শোকপস্তগুা জননীর নিকট প্রেরণ 
কৰেন। 

21185 05187685896 [3 ০০1৩ (মিস্‌ মার- 
গারেট ই নোবল্‌) লগ্ন নগরে স্বামীজির বক্তৃত। 
এবং বেদাস্ত-ক্ল।/শে উপদেশ শুনিয়া তাহার নিকট 
দীক্ষাগ্রহণ করেন। তখন স্ব'মিজী মিস্‌ নোবল্‌্কে 
£318691. 16016 (ভগিনী নিবেদিতা ) 
নাম প্রদান করেন। নিবেদিতা সেই সময় 
হইতে ভগবচ্চরণে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত 
করেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়। স্বংমীজি দ্বারা 
হৃশিক্ষিতা হুইয়। নিজেকে ভাব্রতসস্তান বলিয়। 
অনুভব করিতেন এবং ব্রহ্মচ্যব্রত গ্রহণ করিয়া 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--৮ম সংখা! 


হিন্দু নারীর স্তায় জীবন যাপন করেন। স্বামীর 
উপদ্দেশ|ঞলারে তিনি ভারতে জাতীয় ভাবে 
স্্রীশিক্ষাবিস্ত।র-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং 
উত্তর কলকাতায় একটি বালিকা বিষ্তালয় প্রৃতিষ্ঠ! 
করিয়। সিষ্টার ক্রিশ্চিনের সহযোগে নবগ্রণালীতে 
মেয়েদের শিক্ষা দিতে আরুস্ত করেন। ভগিনী 
নিবেদিতা ১৫ বৎসর ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা- 
বিস্তার, স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও আদর্শ 
প্রচার এবং ভারতের কল্যাণবিষয়ক সর্বপ্রকার 
কাধ্যে তাহার দেহ-মন-প্রাণ নিয়োগ করিয়। 
প্রণাধকপ্রিয় ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতেই দেহ- 
ত্যাগ কবেন। নিবেদিতার অনামান্ত সাহিত্যিক 
প্রতিভা, মনীবা, পাণ্ডিতা, ভারতবাঁয় সাধন! ও 
সভ)ত। বিষয়ে গ্রাথর অস্তুষ্টি, আধ্য।ত্বিক উৎকর্ষ, 
গুকভক্ভি, ভারতপ্রেম প্রভৃতি গুণাবলীর পরিচয় 
প।ওয়া যায় তাহার প্রণীত নিয়ে ীল্লখিত 
গ্রহথলমুহে 2 21108 1185067 85 এ 89৮ 
[01005 27109 ছা60 01 1700180 04169??, 
40700118118 01 
£6018019008198 01 17010009170875,) “4511 
[18 810901061৮5 49/%8% 8100 7300008,+, 
“0৮9৪ 01 9017)9 ৮০100611009 দ0) ৮৪ 
9800) 79187781508) £11)6 01510 8104 


81009] 109818+, 20701008077 20100- 


1100181) 1308605়', 


&1070৮ ১ 44861598159 11175901970”) 41) 
11901%1) 960৮ 01 1,056 800 ]0992) '* 
অক্সফোর্ড !02£070) বিশ্ববিদ্থালয়ের বিখ্যাত 
অধ্যাপক গা 7১. লিখির়াছেন, 
নিবোদতার [06 [16586755 ]88৪৮/ 17110” 
্রন্থথান! নান! ধর্মশান্ত্রের পরই যত শ্রেষ্ট ধর্শ- 
বিষয়ক গ্রন্থ আছে তাহাদের ন্যায় অমুপ্য, এই 
গ্রন্থ 289 09065881008 ০? 9৮. £0£081309 
এবং সেবেটিয়ার প্রণীত [69 ০৫8. [50018 
ন[মক গ্রন্থ্বয়ের পার্খে রক্ষিত হইবার যোগ্য । 


(51)65758 
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| 20, 8৬৩৭৮ (মিঃ ই টি ্টান্ডি) 
স্বামীজির ঘনিষ্ঠ ইংরেজ ব্স্ুগণের অন্ততম | তিনি 
এবং মিন্‌ মৃলার স্বাধীজির সঙ্গে পরিচিত হইবার 
পূর্বেই ভারতীয় দর্শন ও চিস্তাগ্রণালী দ্বারা 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়! 
আলমোডার নিকট এক পাহাড়ে ধ্যানধারণা 
করেন। তাহার আস্তরিক অনুরোধেই ন্বামীজি 
লগ্ডনে প্রচার করিবার জন্য গিয়াছিলেন। 
মিঃ ষ্টাডি স্বামীজির ইংলগ্ডে প্রচারকাধ্যে 
মার্ক ও অন্ন সহায়তা বিশেবষপে 
করিয়াছিলেন তাহাই সাহাযো স্বামীজি 
দ্বিতীষ বার ইংলও্ডে প্রচারকালে ব্যাখ্যা সহ 
“নারদীয় ভর্ভিনুত্রের” ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ 
করেন। স্বামীজির লওনে প্রদত্ত জ্ঞানষোগ 
ভক্তিযোগ এবং কর্ম্যেগ বিধয়ক বক্তৃত'বলী 
মিঃ ষ্টার্ডিই পুস্তকাক।রে প্রকাশ করেন। 


শরং 


৪২৭ 


11185 17610716168 71 01161 স্বামীজের সরে 
পরিচিত হন ম্বামীজির প্রথম বার আমেরিক। ও 
ইংলগ্ডে প্রচারকালে। পরে তিনি ভারতবর্ষে 
আসিয়া স্বামীজির নৎসঙ্গ লাভ করেন! বেলুড 
মঠের জন্য ভূমির মূর্ট্ণ বাবত অনেক 
টাক। মিস মুলার প্রদান করিয়া 
ছিলেন । তিনি বিশাল সম্পান্তর অধিকারিণী 
ছিলেন বটে, কিন্তু ত্যাগ-বৈরাগ্য, দান এবং 
পরমেশখবরের : প্রতিই তাহার স্বাভাবিক 
গ্রবণতা ছিল। একবার তিনি সংসার ত্যাগ 
করিয়া সঙ্পাসব্রত অবলম্বন করিবার সঙ্কল্ল করেন, 
কিন্ত স্বামীজি তাহাকে নিষেধ করেন এবং 
অনাসক্ত ভাবে সংসারে থাকিয়া সমাজের হিত- 
সাধন করিবার জন্য সম্মত করান। ম্বামীজির 
কাধ্যে মিস্‌ মূল!র নানা প্রকারে সহায়ত 
করিয়াছেন । 


শরৎ 


শ্রীতাবাপদ ভট্টাচারধা, এম-এ, কাব্যতীর্থ, শান্দ্রা 


নব নীলবাস পরি 

উদ্দার আকাশ 
শরৎ-শিশির শুত্র 

বপে প্রকাশ। 


বসভূমি পাতি দিল 
শ্বাম অ্তপুণ 
মধুপ কমলদলে 
করে গুঞজরণ। 


বুল বুল্‌ শদীধ।র। 

অনীমে মিশায, 
দিগ্বধূগণ ঘোষে 

বর্যা বিদায় । 


হরিৎ শস্তের ক্ষেত্রে 
বোধনের বাণী, 
শেফালী শোভায় শোভে 
শরতের রাশী। 


এঁতিহামিক মহামানব শ্রীকৃষ্ণ 


শ্রীসাহাজী 


ভারতযুদ্ধ তিনবার হয়, কৃষ্ণও তিশ জন 
তন্মধ্যে, প্রথম রুধ পহঅজিতের, দ্বিতীয় জন 
ক্রোর্ুর এবং তৃতীয় মাধবের বংশধর । 
সহঅজিৎ এবং ক্রো্টু উভয়েই যযাতির পৌঁল্র | 
যযাতি চন্রবংশীয় ; স্থতরাং প্রথম এবং ছিতীর 
উভয় কুষ্ণই চন্দ্রবংশীয়। কিন্ত মাধব হ্্শ্থের 
পৌজ্র | হ্যশ্ব সুর্যবংশীয় , সুতরাং তৃতীয় কৃ: 
স্র্যবংশীয় । এ কথা অবশ্ত সত্য যে, তাহাদের 
তিন জনের জন্ম যদুর বংশে। কেননা, 
সহত্রজিৎ এবং ক্রার্৯ যেমন যয।/তিনন্দন, মাধব 
আবার তেমনি হঘশ্বননন বছুর পুর । ( ৬-১৫1৪ 
বিষু্। ১০-৩৯ হরি, ৩৭-৩৮ বিষু, হরিবংশ )। 

তিন কৃষ্ণেরই পিতার নাম বস্থুদেব, তবে 
প্রথম ছুই জনের পিতামহের নাম শুর হইলেও 
তৃতীয় জনেরই পিতামহ ছিলেন বস্থ | (৩৪ 
হরি, ৩৮ বিষু্। হব্রিবংশ , ১৪1৪ খিষুণ)| মাতার 
নামও তিন জনেরই দেবকী; তন্মধো, 
প্রথম কংসের পিতৃস্বনা। (৪, ২২, ২৮ বিষু, 
হরিবশ )) দ্বিতীয় ও তৃতীয় কংসের ভগিনী। 
(১৪1৪ বধু, ১ বিষ, হরিবংশ )। 

কৃষক যেমন তিন জন, কংসও তেমনি তিন জন, 
আবার জরাসন্ধও তেমনি তিন জন। প্রথম কৃষঃ 
প্রথম কংসের পিতৃস্রেয়। (২, ২৮ বিষু, হরি" 
বংশ)। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুষ্ণ ভ্বিতীয় ও 
ভূতীন্ব কংসের ভাগপেয় | (১৪৪ বিষুণ, 
১ খিষুঃ। হরিবংশ)। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় কংশ আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় জরা সন্ধের 


জামাতা; তন্মধ্যে দ্বিতীয় কংসের মহিযীদের 
নাম সহদেবা ও অনুজা |! (১৪ সভা, মহা- 
ভারত )। তৃতীয় কংসের মহিষীদের নাম আস্ত 
ও প্রাপ্তি। (৩৪ বিধুঃ, হন্সিবংশ ) ৫০১৭ ভাগবত, 
২৩1৫ বিষ )। কিন্তু গ্রথম কংস প্রথম জরাসন্ধের 
জামাতা কিন! জান! যায়না। ভ্ঞামাতা খ' 
হইলেও তিনি যে তাহার একাস্ত অনুগত, সে 
কথ। আশা করি না বলিলেও চলে। ভীম্মক, 
আহ্বতি এবং জরাসন্ধের প্রশ্রয় প'ইয়াই ষে এ 
কংস তাহার পিতাকে বন্দী করিয়া! শিঙ্দেই রাজ। 
হইয়! বসেন। হরিবংশে (১০১) এবং বিষু- 
পুরাণে সেকথার স্পষ্ট উল্লেখ স্মাছে দেখিতে 
পাওয়া যায় । 

প্রথম ক্ষ যেমন বুহদ্ণের, প্রথম কংস 
তেমনি শৃরসেনের ; দ্বিতীয় কৃষ্ণ ফেমন 
কৃশস্থলীর়, দ্বিতীঘ্ঘ কংস তেমনি ভোজরাজের। 
পক্ষস্তরে, তৃতীয় কৃষ্ণ যেমন ছারবতীর, তৃতী 
কংদ আবার তেমনি মথুরার অধিপতি। 
(৩৫, ৫৪, €৫ হরি, ১, ৩৪ বিষুণ। হবিবংশ, 
১৪১ সঞ্ভা, মহাভারত ; ১, ৮৩1১০, ১২৯২, 
ভাগবত ; ১,২৩৫ বিফু)। ইহাদের মধ্যে 
বৃন্দাবন বৃহহনের, পুরী কুশস্থলীর এবং দ্বারক! 
্ারবতীর বর্তমান নাম। 

শৃত্ুসেন এবং মথুর। পাশাপ।শি রাজ্য । বৃহদ্ধণ 
খুব সম্ভব পূর্বে শুরসেনের অস্ততুক্ত ছিল, পরে 
উহ্‌ মথুরার অন্ততু-ক্ত হয় এবং খুব সম্ভব তখনই 
উহা বৃন্দাবন-খ্যাতি লাভ করে। সুতরাং প্রব্ম 


ভাদ্র, ১৩৫৭ ] 


কষের আমলে শুরসেনের ষে স্থান তৃতীয় কুষ্ের 
আমলে মথুরারও ঠিক লেই স্থান। জরাসন্ধ- 
ভয্জে দ্বারকায় গিয়। বাল করেন তৃতীয় কৃষ্ণ, কিন্তু 
প্রথম কৃষ্ণ 'বুন্দাবনং পরিতাজ্জা কচিনৈব স গচ্ছতিঃ 
কাজেই কৃষ্ণ জরাসন্ধ-ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ 
করিয়া ঘ্বারবতীতে গিয়া বাস করেন, এই যে 
উক্তি ইহা তৃতী় কৃষ্ণ-সম্পকয় । প্রথম কৃষ্ণের 
আমলে মথুরা লবণদৈত্যের অধীন, উহার শাম 
তখন মধুবন, পরে উত্তররাম এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণের 
আমলে উহা মানবঙ্জাতির অধিকার-ভুক্ত হইয়া 
মখরা-খাতি লাভ করে। (৫৪ ৫৫ হরি) ৩৭৩৮ 
বিষ, হরিবংশ)। মথুরা পরিত্যাগ-পুর্বক 
ঘ্বারবতীতে গিয! বাস করার কথ' প্রথম কৃষ্ণের 
সম্পর্কে সেইজন্তই খাটে না। 

বুপতিস্্য জরাসন্ধ আর্মবর্তের একচ্ছত্র 
সম্রাট , ক্রথ ও ?কশিক দেঁশ জয়ী ভীম্মক সমগ্র 
পৃথিবীর (উত্তরভারত) একচতুর্থাংশের অধিপতি ; 
তাহার ভ্রাতা আহ্বতি পরশুরামতুলা তেজন্বী। 
(১৪ সভা মহাভারত )1 কংস তাহাদের দক্ষিণ- 
হস্তম্বরূপ | সহায়লম্পদহীন শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র 
আত্মশক্তি-প্রভাবে উহাদিগকে পয,দস্ত করিয়। 
বৈদিক সদধর্ষের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের 
উন্নতির উহাই স্ুত্রপাত। সুতরাং ইহ] তাহার 
সামন্ত কৃতিত্বের কথা নয়। 

অল্পবীণ ইন্দ্রার্দ দেবগণকে পরদত্ত কর! 
খুব সম্ভব হয় এবং তৃতীয় কংলের কীতি (21৫ 
বিষুঃ ) চক্রমুললযুদ্ধে দেব*স্রগণ বে দ্বিতীয় কষে 
সাহাষণার্থে অবতীর্ণ হন, তাহা! মেই জন্যই 
অগ্তার নয়। (৩৯-৪৩ বিষুও, হরিবংশ )। স্বর্গ- 
বিজয় এই হেতু অনুমিত হয় প্রথম কংসের কীতি 
নয়! কেন না পরম্পর আত্মকলহে ছূর্বল হইয়। 
পড়িলে দেবতার। তখন মানবঙ্জাতির কুক্ষিমধ্য 
গ্রহণ করেন, ইহা পৌরাণিক সতা। তন্মথো 
আশ্রয় দেবতার মানব-সভ্যতার পঞ্ষপাতীদের, 


এঁতিহালিক মহাযানব শ্রীকৃষ্ণ 
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পক্ষান্তরে অস্থুরের। এ সভ্যতার খিয়োধীদের 
দলপুষ্টি করেন। মৃতরাং আদৌ দেবতা এবং 
অন্থরগণ যে মানবজাতির প্রধান গংগ ছিলেন 
সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, মানব 
দেব।সথরের মিলনভূমি এই উত্ডি' সেইজন্যই 
মিথ) বল! যায় না! বলা বহুল্য, দেব (সুর) 
এবং অস্থর একই জাতির দুইটি সম্প্রদায় (৩১ 
বাধু। প্রথম কংস এবং প্রথম কৃষ্ণ উভয়েই 
কলিমুগর গোডার পোক, কিন্ত ২য় ও ৩য় 
কংস এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় কৃষ্ণ পূর্ণ কলিযুগের 
লোক। কলিধুগে দেবতার! অন্তর্ধান করেন, 
ইহা সবজনবিদিত সত্য। পরবর্তী যুগের 
পতনোনুখ দেবতাদিগকে পরুদস্ত করা এবং 
তাহাদের নিকট হইতে আশ।তীত সাহায্য 
লাভ কর। পরবর্তী কংস এবং পরবর্তী কৃষ্ণের 
পক্ষে সেইজন্তই অসম্ভব শয়। কৃষ্ণের বিরাট 
অভুযদয়ের পথে সহাক্সতা করা দেবগণের পক্ষে 
সে সময়ে খুবই স্বাভাবিক 1 কেন না যে অখণ্ড 
মানবজাতির প্রতিষ্ঠার জন্ত কৃষ্জ প্রাণপণ 
করেন, তাহা যেমন বেধমূশ্ক, দেবতাদের যে 
সমাজ তাহাও তেমনি বেদমূলক। বৈদিক 
সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠাই করেন দেবপিতা ব্রহ্গা। 
মানবী সভ্যত। দৈবী সভ)তারই ছুৃহিতা। 
দেবপিত! ব্রঙ্ধার অন্ত নাম তাই লোকশিতামহ | 
এবপ অবস্থায় সামান্য খুঁটিনাটি লইন। কৃষ্ণের 
সহিত সহিত তাহাদের যতই বিবাদ হউক, 
মোটামুটি কৃষ্ণের যে তাহারা পক্ষপাতী ছিলেন 
সে কথা মিথ্য! নয়] উষার দূতী চিত্রলেখা 
অনিকন্ধকে বাণরাজ্যে হরণপূর্বক লইয়! গেলে 
সেনাপতি অনাধৃষ্টি যখন এ কার্য দেবতাদের 
বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, লোকচররজ্রজ্ঞ 
কৃষ্ণ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, “তাত, এরূপ বাক্য 
মুখেও আনিরেন না । নীচ কার্য কর। দেবতা- 
দের স্বভাব নয়। তাহার! মহাম্স। সতাশীল 
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এবং ভক্তের নিত্য ইষ্টসাধক। আমার মনগ্রাণ 
তাহাদিগের মধে'ই পড়িয়া আছে । কথ! জানিয়াও 
তাহার। কি কারণে আমার শনিষ্ট করিবেন ?” 
(১২, বিষণ হ্রিবংশ)। উভয় পক্ষের 
মধ্যে কী যেন বাধ্যবাধকত! ছিল, ইহ! হইতেই 
সে কথার প্রতিপন্ন হয় ৷ “দবতার। পবম বিচক্ষণ 
ছিলেন ; ত্তাহারা বুঝিতেন, উত্থানপতন জগতের 
নিয়ম ; কাজেই ষ্াহাদের পতন হউক, ক্ষতি 
নাই; কিন্ত তাই বলিয়া তাহাদের কৃষ্টির যেন 
পতন না হয। মাণবগণের সহিত তাহাদের 
ব্যক্তিগত বিবাদ বিসংবাদ যতই হউক, ঠাহাদের 
দ্বারা তাহাদের কুট্টি-রক্ষ'র সম্ভাবনা ছিল 
বলিয়াই তাহাদিগকে সাশ্ায্য করিতে সেইজন্যই 
তাহারা কৃন্ঠিত হন নাই এবং অধিক কী, 


পরিশেষে তাহার মানবজ|তিরই কুক্ষিমধ্যে 
আশ্রয গ্রহণ করিযাছিলেন। 


মর্ত্যের অমরাবতী কুশগুলী ( পুরী) এবং 

হরবতী (দ্বারক।) দ্বিতীষ এবং তৃতীম কৃষ্ণের 
রাজধানী । (৩৫, হরিবংশ ; ১৪, সভ। মহাভারত ; 
৮৩1১৭, ১২1১২ ভাগবত , ২৩1৫ বিষ )।1 ইত্তের 
আদেশ বিশ্বকর্ম। এ দুইটি পুরী নির্মাণ করিযা 
তেজ | (৫৮৯৮, বিষু্। হরিবশ )। সর্বজাতির 
উপযোগী করিষ। মানবী সভাতার যে পরিকল্পন। 
( উহারই নাম বেদ) ব্রন্ষ' করিয়াছিলেন, যাহার 
বাস্তব রূপ দিতে গিয়! স্বয়ং বিষণ এবং ইন্্রা্দ 
দেবগণ প্যস্ত হিমসিম খাইয়। গিয়াছিলেন, অর্ত- 
মানবকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মার সেই স্বপ্র 
তিনি মৃত করিয়! তুলিয়াছিলেন, ঠাহারই রাঞ্জ- 
ধানী বিশ্বকর্ম। যে দ্বিতীদ্দ অমরাবতীতুল্য করিয়। 
গড়িয়। দিয়াছিপেন, তাহা অন্যায় নয়। কৃষ্ণের 
প্রতি তাহার _- 

আমিলাম দ্রুতগতি ইন্দ্রের আদেশে, 

ধতব্রত বিষণ তৃমি, মমি তব দাস, 

কী আদেশ মম প্রতি কহ শ্রীনিবাস 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ধ--৮ম সংখ্য। 


মান্য মোর ইন্দ্র আর শংকর যেমতি, 
হে কেশব। মান্য মের তুমিও তেমন, 
জানি আমি অভেদ তোমরা তিনজন । 
শ্রীমুখের বাণী তব ওগে। মহাভুজ ! 
ব্রিলোক্যেরে পারে আজ্ঞ। করিতে প্রদাল, 
আজ্ঞ। কর, করু, কার্ধ তব করিব বিধান। 
(৮, বিষু, হরিবংশ ) 
ইত্যার্দি উক্তি বিশেষ প্রণিধানষোগ্য। 
কর্ণকৃত ঘটোতকচনিধনের পর অর্জুনকে 
তিনি স্প্টই বলিয়াছিলেন যদি সতপুত্র বাসবদত্ত 
শর্তির দ্বার! ঘটোত্কচকে সংহার না করিতেন, 
তাহ। হইলে আমাকেই উহার বধোপায় করিতে 
হইত। এ নিশাচর ত্রান্ষাণঘ্বেষী, যজ্ঞনাশক 
এবং পাপাস্সা, সুতরাং অবগ্ত বধ্য। আমি 
ধর্মসংস্থাপনের জন্য এবকপ দৃচতর পণ করিয়াছি 
যে, যাহ।র। ধর্মনাশক, ত।হাদিগকে অবথই 
সংহার করিব। ( ১৮২ প্োণ, মহাভারত )। 
সুতরাং এহেন মহ!পুকষকে-- 

“নমো ব্রন্ণাদেবায় গোব্রাঙগণহিতায় চ। 
জগান্ধতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দয় নমে। নমঃ 1৮ 
বলিয়া আতৃমিন্ত হইযা! প্রণাম করিলে সেই 

জন্যই তাহ] অন্তায় হয় না। 

কংশবধের পর সমগ্র রাজ্য তাহার করতল 
গত হয়; কিন্তু তথ|পি উহা! তিনি নিজে গ্রহণ 
ন। ককিয়। নিহত কংসের পিত উগ্রসেনকেই 
প্রদান করেন এবং স্বয়ং তাঁহার আজ্ঞাবহ 
থাকিয়! রাজের সর্ববিধ উন্নতিাধনে মনোযোগী 
হন। সুতরাং বলা যাইতে পারে, তিন 
রাজা হন নাই বটে, কিন্তু কার্ধতঃ রাজারও 
রাজ! হইয়াছিলেন; অথচ দেখা যায়, 
কোন দেশের রাজ। নন বলিয়। রুঝ্িণান্বয়ংবরে 
রাজন্যসমাজে তাহাকে স্থান দেওয়া হয় না। 
ইহাতে তিনি অতিমাত্র অপমানিত হন। ফলে 
হ্থগী হইতে সমাগত দেবদূত তখন সমবেত 


ভাত, ১৩৫৭] 


রাজন্যগণের সমক্ষে তাহাকে ইন্ত্রপ্রেরিত সিংহ- 
চিহিত আলনে সর্বভারতের রাজচক্রবর্তিপদে 
অভিষিত্ত করেন। (৫৭ বিষ্ণ। হর্রিবংশ )। 
পরবর্তী যুগে রাজার! ষে নিংহচিহ্কিত আলনে 
বসা গৌরবের বিষয় বলিয়া ভাবিতে আরস্ত 
করেন, মনে হয় উহ! হইতেই তাহার সুত্রপ।ত। 

অলকাপুরী হইতে নির্ব/সিত, বুন্দাবশস্থ 
বুক্ষজাতির মধ্যে আত্মগোপনকারী কুবেরপুত্র- 
দ্বয়কে (নলকুবর ও মনিশ্রীব-যমলাভুন) যিনি 
নিজপ্রভাবে তাহ।দের ন্বপুরীতে পুনঃ গ্রতিষ্ঠিত 


করিয়াছিলেন! (৯-৯০1১০ ভাগবত, ১৪ 
শ্বীকুষ্চ ব্রপ্গবৈবর্ত ৭; বিষু। হরিবংশ)। 
তাহারই প্রজাদের অভাবমোচনের জন্য 


নিধিপতি শংখ যে কুবেরের ভাগ্তার উনুক্ত 
করিয়া দ্িযাছিলেন, তাহা খুব €বশী কথা নয়৷ 
(৫৮ বিষণ, হরিবংশ )। কিন্তু দেঁববাজ বাধু 
যে তাহার নির্দেশে ইন্দ্রের সমগ্র সুধর্ম। সভাই 
হার পুরীতে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই 
সমধিক আশ্তর্ষের কথা । (৫৮ বিষণ, হরিবংশ)। 
বল| বাহুল্য এ সভা ব্যবহারজ্ঞ দেব, শাস্জ্ঞ 
খষি 'এবং সংগাতজ্ঞ গন্ধর্ব প্রভৃতি কর্মী জ্ঞানী 
এবং গুনাদের একত্র লমাবেশ। (৭ সভা, 
মহাভারত )। পুরাণে (৩১, বঙ্গাণ্ড ) দেখা! যায়, 
এ সভার ব্রঙ্গা কদ্র মকৎ বনু আদিত্য পক্ষীন্্ 
গন্ধর্ব অস্পর। ন।গ সাধ্য ধষি ও পিতৃগণ 
অবশ্থাণ করিতেন এবং পারিজাতের। মণ্ডল। 
কারে ঝেষ্টন পূর্বক উহার ধার রক্ষা করিতেন। 
রুষ্ণ যে কীবূপ বিগ্যোৎসাহী ছিলেন, তৎকর্তৃক 
আনীত এই ন্তুধর্ষ। সভাই তাহার গ্রামাণ। 
কৃতিত্বম্পন্ন শুধু এ সকল মহাত্মাই নন, এমন 
কী, ম্বর্গের অন্দরারাও তাহার বীরত্ব এবং 
ওদার্যে মুগ্ধ হইয়। ইন্দ্রের অমরাবতী পরিত্যাগ 
পূর্বক পরিশেষে তাহারই নিয়পদ আশ্রয়ে 
আনি! বাদ করিঘ্াছিলেন। (৮৮ বিদু, 


এঁতিহালিক মহামানব শরীক, 
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হরিবংশ)। হোঁবতার। কখন এবং কেমন করিয়। 
সহিত মিশিয়! অভেদ হইয়া! গিয়াছিলেন সে কথা 
ভাবিয়া দেখবার বিষয় । 

দেবতাদের নযট সম্প্রদযু £_- দেব দৈত্য 
নাগ পক্ষী যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব পিশাচ ও পিতৃগণ। 
(৩১ ধাযু ৩২ ব্রঙ্গাণ্ড )। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর 
দৈবী সভ্যতার পতন হইলে উহাদের অধিকাংশ 
সম্প্রদায়ই তখন মানবী সভ্যতার উৎকর্ষ বুঝিতে 
পারিয়। মানব্জাতির কুক্ষিমধোই আশ্রর 
গ্রহণ করেন। কিন্তু ন!গের। এ প্রকার সমন্বয়ের 
বিরোধী হইয়া দাড়াশ। খাগুব্দাহনে কৃষ্ণাজুন 
কতৃক এবং নাগষজ্ঞে কৌরব জনগেজয় বর্ডক 
তাহাদের উৎসাদন তাহারই ফল | (৪১-৫৮ 
আদি, মহাভারত )। উৎপীড়িত নাগদের মধ্যে 
ধাহার! গভীর অরণো পলাইয়। যান বর্তমান 
ন।গগণ তীাহাদেরই বংশধর । মহাভারতের 
সর্পর।জ নহুষও অনুমিত হয় তাহাদেরুই এক 
জন। বনবাসকালে জলান্বেষণে পাগুবের। গভীর 
অরণ্যে প্রবেশ করিলে তাহারা যে তখশ 
তাহারই রাজামধ্যে গিম্া উপস্থিত হন, তাহ! 


স্বাভাখিক। একপ 'অবস্থায়, খাগ্ডব-দাহনের 
নায়কদিগকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া 
সপ্পর!জের পঙক্ষে সম্তব পয়। ফলে তখন যে 


তাহাদিগকে তিশি বন্দী করিয়া বু।খেন, তাহা 
কিছুমাত্র অগ্তায় নয়। কিন্তু ধর্মরাজ যুধিষ্টিরের 
আপান্প্রুদ]সিক ধর্মভাবদশনে অতপের তিনি 
এতই মুগ্ধ হন যে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে 
সসম্মানে মুক্ত করিয়া দেন। (১৭৬ ১৮১ বন, 
মহাভারত )। তাহার কৃত এই উপকারের 
কথ মহানছভব যুধিষ্ঠির ভূলিয়! যাইতে 
পারেন নাই এবং কীরূপে তাহাকে মানয- 
সমাজে পাঙক্তের করিয়া লওয়া যায় তাহারই 
উপায় খু্িতে থাকেন। (১** অনু, মহাভায়ত)। 
তিনি বুঝিতে পান্কেন, দেব্গণেক। সম্মতি ভিন্ত 
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এরূপ হগুযা সম্ভব নয়, কিন্তু দেবগণকে 
একত্র সমবেত করা সহ্ঙ্ত কথা নয়; তবে, 
তাহার! যেবপ সজদয় তাহাতে নরমেধষজ্ঞের 
আয়োজন করিলে এ বধ্য নরের জীবনরক্ষার্থ 
ঘঁ ষজ্ঞসভাষ আগমন কর! ক্তাহাদের পক্ষে 
অসম্ভব নয়! উহাই তাহাদিগকে একত্রিত 
করিবার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়। নহছবের পুত্র 
দপরাজ যষাতি কর্তৃক নরমেধ যজ্ঞের আযফোজন 
তাহারই ফল। এ উপায়েই সঙ্গদ্য় দেবগণকে 


একত্ব সমবেত করিয। তাহাদের দ্বার! 
সর্পরাজ নহুষের শুদ্ধিকায সর্ববাদিসম্মত কর!ইয়া 
লওয়ী হয়। দেখা যায়, কুকলাস-জাতীয় 


নুপকেও কৃষ্ণ এঁ ভাবেই মানবসমাজে পাঙ্ক্তেয় 
কর্িয়। নেনা (৬৭1১০ ভাগবত , ৭০ অনু, 
মহাভারত )] যাহা হৌক, পৌরাণিক ভারতের 
বিভিন্ন সম্প্রদাম়্গুলর মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়। 
মহামানব শ্রীকৃষ্ণ কেমন করিয়! চাত্বর্য-সমন্থিত 
এক অখণ্ড মানবজাতির এটি করেন, সর্পরাজ 
ননুষের কাহিনী হইতেই আমরা তাহার আভাস 
পাই। এক অখও্ মহাভারত প্রতিষ্ঠার এই 
অপূর্ব কৃতিত্ব তাহারই। তাহার গীতোক্ত 
'চাতুর্বণ্যং ময়। স্ষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ, বাক্যটি 
সেইজন্তই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রৌব্রাণিক 
ভারতের পরম্পর বিবদমান দেব দৈত্য, নাগপক্ষী, 
ফজ্ঞ রক্ষ, সিংহ-মহিষ, ব্যাত্ব-হরিণ,। নর বানর, 
জন্বক-ভল্,ক, গ্তেন-কপোত, অভিবক, অহি- 
নকুল, গজ-কচ্ছপ, মতস্য-কুর্ম, মীন-মকর এবং 
কলকলাস ভ্রমর প্রমুখ বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলর 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করিক্প! চতুবর্ণসমন্থিত এক 
অখণ্ড মানবজাতির সৃষ্টি কর়। অল্প কৃতিত্বের 
কথ। নয়) 

কথিত আছে শাম্বের কুষ্ঠব্যাধি হইলে 
দৈবী চিকিৎসায় তাহ! নিরাময় হইতে পারে 
বুঝিয়াই কৃষ্ণ স্ধদেবকে সলম্মানে নিজরাজ্য 


উদ্বোখন 


| €২ম বর্ষ ৮ম সংখা! 


লইয়া আসেন। (১০১ প্র, গ্রভাস স্বন্দ)। 
কোনারকের হুর্যমন্দির এ ঘটনার নিদর্শ--স্বরপ 
আজি৭ বিষ্ভম/ন দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীর 
কৃষ্ণের রাজধানী কুশস্থলী বা পুরীর ষে উহা 
অনুরবর্তী সে কথা আশা করি বলাই বাহুল্য। 
দেবতার! কখন এবং কেমন করিয়া মানবজাতির 
সহিত মিশিয়া যান, ইহা হইতেই লে কথ। 
প্রতিপন্ন হয় 

শুধু এ পর্বস্তই নয, যে ছালিকাসংগীত 
গঙ্ধর্ব এবং মহষি ভিন্ন অন্টের আয়ত্ত করা 
£নধ্য ছিল, যাদবের! তাহারই চেষ্টার সেই ভুবন 
সংগীত আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং ইন্্রতুল্য 
রাম কৃষ্ণ প্রায় শা এবং জনিকদ্ধ 
এই পঞ্চ জন ছ।/লিক্য-সংগীত আরম্ভ করিলে 
তাহা সকল সময়েই মনুষোর মনোহবুণ করিত 
অনেক সময় স্বর্গের অঙ্সরাগণও নিমন্ত্রিত হইয়। 
কাহার রাজসভায় আসিয়া নৃত্যগীতাভিনয়ে 
সকলকে আনন্দিত করিয়া! যাইতেন] (৮০৮৯ 
বিষ, হরিবংশ )। কোনও সময়ে দেবধি 
নারদকে পরদস্ত উচ্চপণ্গীত শিক্ষ/র জন্য তাহার 


মহিষধী সতাভ।মারু সাকরেদি করিতে 
হুইযাছিল। 
স্থতরাং দেখ! যাইতেছে, কৃষ্ণ যে শুধু 


অদ্বিতীয় বীর ছিলেন তাহা নয়, শৃত্য গীত এবং 
শিল্পকল।তেও তাহার অনুরাগ ছিল। ঠাহারু 
রাজধানী দেবশিলী বিশ্বকর্ম। এবপ স্থকৌশলে 
নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, উহাতে থাকিয়া 
বুষ্কিবীরগণের ত কথাই নাই, এমন কী 
বুক্তিষ্ীগণও শত্রুর আক্রমণ প্রতিয়োধ করিতে 
পারিতেন। ন্বর্গ মর্ত্য এবং পাতালে 
( সমুদ্ররাজ্য ) সে সময়ে যাহ! কিছু 
উৎকৃষ্ট দ্রবা পাওয়া যাইত, তৎসমুদযস আহরণ 
করিয়া এ পুরীকে তিনি নিজের গ্রমদার গ্তায় 
অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাহার রাজনীতি ভান 


ভাত, ১৩৫৭] 


যেমন গভীর, রাজাশাসনের বাবস্থা তেমনি 
শুন্দ্ ছিল। রাজ্যশাসনেয়ে জন্য তিনি 
ম্যাদাব্ভাগ, গ্রকৃতিবিভাগ, সৈন্যাধ্যক্ষবিভাগ, 
কর্মচারিবিভাঁগ এবং প্রজান।য় কবিভাঁগ প্রত্ৃতির 


প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি উগ্রসেনকে 
রাজা, লান্দীপনিকে পুরোহিত, অনাধৃষ্টিকে 
সেনাপতি, বিকক্রকে মন্ত্রী, দারুককে 


সারধি, লাত্যাককে নেতা এবং দশ জন যহ্- 
বৃদ্ধকে সর্বকার্ষের অধাক্ষ নিধুক্ত করিয়াছিলেন। 
এ দশজনের নাম, খথ।২ উদ্ধব, বাহ্ছদেৰ 
(কৃষ্ণ ম্বরং), বলভদ্র, কংক, পৃথুত বিপৃথু, 
শ্বকক্ষ, চিত্রক, গদদ এবং সত্যক। (৫৮ বিষ, 
হরিবংশ)। বলভদ্র, সাত্যকি, কৃতবর্মা। নিশঠ, 
বন্ত, উতৎকল, সারংগ, শারপ, বিপৃথু এবং 
উদ্ধব, এই দশঙ্জন মহাবীর তাহার পার্খচর 
ছিলেন । (১৮৮ ভবিষ্য, হরিবংশ) | গদ, শা, 
শদ্যু্, বিদুরথ, অগাবহ, অনিরুদ্ধ, চারুদেষ্জ, 
শারণ, উদ্ুক, নিশঠ, বিল্লীবত্র, পৃথু বিপৃথু 
শমীক এবং আরমেজয়। ইহার! এবপ পরাক্রাস্ত 
ছিলেন থে, ভারতধুদ্ধকালে কুরুরাজ ধতরাষ্ 
ইহাদের বীরত্বের কথা ম্সরণ করিয়। বছ দিন 
যাবৎ রাজিতে নিদ্রাস্থখ অনুভব করিতে সমর্থ 
হন নাই। (১১ দ্রোণ; ২২১ আদি, মহাভারত) | 

তাহার শুধু যে চভুরংগ সৈন্যবল ছিল 
তাহ। নর, পঞ্চম্বাহিনীরও সুন্দর বাবস্থা ছিল। 
গৈত্যরার বজ্নাভের বজ্রপুর রাত্য এবপ 
দুর্ভেন্ত ছিল যে, স্বয়ং বাধুরও উহার 
মধ্যে প্রবেশ করিবার সাশর্থ ছিল লা; কিন্ত 
পঞ্চম্যাহিনীর সাহায্যে যে ভাবে এ রাজ্যটি 
তিনি অধিকার করিম) লইয়াছিলেন, তাহ! 
ভাধিলে বিশ্মিত হইতে হম্ন। (৯২-৯৭ বিষু 
হরিবংশ) | 

দে লময় পালিগামেন্টারি প্রথারও প্রবর্তন 


ধতিহাসিক মহামানব ভ্রীকৃঞ 


৪৩৩ 


হইয়াছিল এবং তখনও এখনকারই 
মতন রাত্রিতেই উহার অধিবেশন হুইভ। 
বন্দে সম্ভান-পরিবর্তন করিয়াছেন জানিতে 
পারিয়! কংস অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হন এধং মধ্য- 
রাত্রে সমস্ত মথুরাপুরী নিঃশব হইলে (২২, বিহু 
হরিবংশ ) যদুমুখাগণকে লইয়। মন্ত্রণাসভা কয়েন । 
&ঁ সভায় উগ্রসেন, দেবতুল্য বন্ধর্দেব, সত্যক, 
কক ও তাহার কনিষ্ঠ দারক, ভেজ তৈতয়ণ 
ভয়াপখ, বিকত্র বিপৃথু, দানপতি বক্র (অস্তুয়।, 
ক্কতবর্ম! এবং ভূরিশ্রবা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন! 
(২২ বিষণ, হরিবংশ ) ১৪ লভা, মহাভারত )। 
আবার দেখ। যার, কৃতবর্মা,।  অনাধৃষ্ট 
শমীক, সমিতিগয়, কংক শংকু ও কুগ্ডি এই 
নাত জন ম্হারথ, অন্ধক ভোজের ছুই পুত্র 
এবং রাজ। এই দশজন মহ বীর বাহ্‌প্রথ জব্া- 
সঙ্গের ভয়ে একত্র মিলিত হন] কৃষের 
মহারথ যেমন সাত জন, রথীও তেমনি 
সাঁত শন। তাহারা চারুদেষ, চক্রদেব, সাত্যকি, 
বাসদের (কৃষ্ণ শ্বয়ং), বলভদ্র, প্রছযম এবং 
শাখ। কুষ্ণের অতুলনীর প্রভাব হহা হইতেই 
অনুমান কর! যায় । 
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প্রেমাশ্র 


ডাঃ শচীণ সেন 


ভপ্ত-সাধক ভাবমুখে গাহিয়াছেন £ 


তুমি যারে ভালবাস, 
ভালবাস তার স্বাথিজল। 


তাই তব পুজা তরে 
করিযাছি উহাই সম্বল? 


ইহার ভাবার্থ এই যে, কাহারও চোখে জল 
আমিলেই যে ভগবান তাহাকে ভালবাসেন 
তাহ! নহে, ত্বীহার কথ! ভাবিয়।_ তাহাকে 
চিন্তা করিয়া তাহার প্রতি আন্তরিক অনুরাগে 
যদি কোন ভাগ্যবান ভক্তের গ্রেমাশ্র বাহির হয়, 
তাহা হইলেই তিনি সেই ভক্তকে ভালবাসেন । 
ভগবানের প্রতি এঁকাস্তিক আকর্ষণে প্রেম!শ্র 
বাহির হইবার মত মানসিক অবস্থ! না হইলে ভক্ত 
তাহার ভালবাস! পায়ু না অথবা অনুভব করিতে 
পারে না। এই ল্জন্ত ভক্ত বলিতেছে-_হে 
ভগবান, তুমি যাহাঁকে ভালবাস, তোমার প্রতি 
তাহার একাস্তিক ভালধাস!জনিত প্রেমাশ্রকেও 
তুমি ভালবাস। এই কারণে ভগবানের প্রতি 
ভক্তের এঁকান্তিক ভালব।সা-সঞ্জাত প্রেম।এই 
তাহার পুজার প্রধান উপকরুণ। 


ংসারে ছঃখের আঘাতে অনেক সময় 
চোখে জল আসে, লোকে ভগবানকে বিপদবারণ, 
অনাথশরণ, মধুস্দন প্রভৃতি খলিয়। ডাকে; 
কিন্তু ছুথ কাটিয়। গেলে তাহাকে ভুলিয়া যায়| 
ইহাও দেখা যাঁর যে, অত্যন্ত অভাবে ধা বিপদে 
পড়িপে কোন কোন শশ্বর-বিশ্বাসীর চোখে 


এই ভাঁবিয়। জল আসে যে, “হে ভগবান, 
তোমাকে এত ডাকিলাম, তথাপি আমার এমন 
হইল কেন? অথবা এ৫পও দেখা যায় ষে, 
কোন ঈশর-বিশ্ব।সী প্রাণে কোন আঘাত পাইল, 
তাহার চোখে জল আপিল এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ভগঝানের শরণ।পন্ন হইলে যে ছুখে দূর হইতে 
পারে তাহাও মনে হইল এই ছুই প্রকার 
ভক্তিকেই আর্তভন্তি বলা যায়। এত্ত 
ভগবানের প্রতি কতকটা আকর্ষণ জন্সিয়াছে, 
কিন্তু চোখে জল অ!সে এতট। আকর্ধণ তাহার 
প্রতি হয় নাই, অথচ নানা উপচার এবং ন্তরাঠ 
সহ|য়ে ভক্ত নিয়মিত ভাবে ভগবানের পুজাদি 
করে, ইহাই বৈধী ভক্তি। ভক্তিশাস্ত্রমতে এই 
উভয়বিধ ভক্তি প্রকৃত ভক্তির সোপান মান্ু। 
ক।জেই কেবল এইবপ ভক্তিত্বারা ভগবান 
লাভ হয় না। 

যে ভঞ্জ ভগবান ভিন্ন জগতে আর কিছুই 
চায় না, একমাত্র তীহাকেই পরম প্রেমাম্পদ 
মনে করে, ভালবাসার জন্থই তাঁহাকে ভাল- 
বাসে, প্রতিদানে তাহার নিকট কিছুই চায় না, 
তাহার কথা মনে হইলেই তাহার প্রতি 
ধকাস্তিক আকর্ষণ-জনিত অনুরাগে যাহার 
প্রেমাশ্র বহির্ত হয়, এইরূপ ভক্তের প্রেমাশ্রই 
ভগবানের পুজার সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। ভক্ভি- 
শান্্রমতে ইহাই রাগানুগ! ভক্তি। এই ভক্তির 
উদয়ে বৈধ পুজাদি বিলুপ্ত হয় এবং ইহাস্থায়া 
ভগবান লাভ হইয়।৷ থাকে। 


হজরত 


বাংলা সাধন-সঙ্গীত 


শ্রীজয়দেব রায়, এম্‌এ, বি-কম্ঃ বি-এস্সি 


বাংলাদেশে কোন দিনই উচ্চাজের সঙ্গীতের 
আদর হয় নাই, বাঙ্গালী শ্রোতা উচ্চাঙ্গের 
হিন্দস্থানী গানের রসগ্রহণ করিতে পারেন না 
এই প্রকার বিশ্বান উত্তর ভারতের লঙ্গীত- 
গুণী বা ওস্তাদদের চির দিনই আছে? হিদ্দুস্থানী 
গানের স্বর অপেক্ষ! তাহার ভাষার অবোধ্য- 
তাই আমাদের রসগ্রহণের অন্তরায় । 

যে গানের ধারার সহিত বঙ্গবাসী 'অতি- 
পরিচিত, তাহ! কাব্যনঙ্গীত। এই গানে কাব্যকে, 
ভাবময় বানীকেই বপায়িত করিতেছে স্থুর। হিন্দী 
গানের স্তায় কেবল সুরের প্রকাশই এইথানে 
লক্ষ্য নয় ; ভাখগর্ভ কল্পনার, অনুভূতির প্রকাশই 
বাংলার কাব্যসঙ্গীতের উদ্দেস্ত। এই কাব্য- 
সঙ্গীতের একটি ধারা আমাদের ভগবদন্ুভূতিকে 
প্রকাশ করিয়াছে, তাহাকেই সাধন-সল্গীত বল 
হইতেছে | 

পশ্চিম-:দশের ভজনগানও সাধনসঙ্গীত। 
স্থরদাস মীরাবাদী কবীর নানক তুলসীদাস 
প্রসৃতির ভজ্নগানে যে বিশুদ্ধ স্ুরুবপটি আছে, 
আমাদের সাধনসলীতে তাহা নাই। এই 
গাঁনগুলির সুরু সম্পূর্ণ স্বদেশীয় ) বাংলার নিজস্ব 
বাউল কীর্তন রামপ্রসাদী দেহতত্ব প্রভৃতির 
সুরের স্ষ্টিও হইয়াছে কেবলমাত্র এই লাধন- 
সঙ্গীতের জন্যই । 

গভীর আন্তি, হৃদয় মৃভৃতি, ভগবংপ্রাপ্তির 
তুষ্ণপ্রকাশই এই শ্রেণীর গানের উদ্দেশ্তা | 
হুরের কৌশল, তালেয় দায়িত্ব, রাগিণীর বৈচিত্র্য 
প্রদর্শন গ্রভৃতি সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক বপটি যত 
দৃত্ধ সম্ভব এড়াইবারু চেষ্টা কর! হইয়াছে । 


বাংলাদেশের চিরন্তন রূপটি বৈরাগীন্ধ। 
আমাদের দেশের জলবায়ু, প্রাকৃতিক 1৪06০] 
প্রা সবই আমাদের করিয়া রাখিয়াছে অনাসক্ত ; 
সাংসারিক বন্ধনের মধ্যেও আমাদের মুক্তির 
সাধনা । বাংল। দেশের কাব্যে এবং সঙ্গীতে 
সেই খৈরাগেরই ছায়াপাত। 

চধ্যাপদের যুগ হইতে -.আধুনিক ত্রাঙ্গধুগ 
পর্যস্ত ব|ংলার গান, তাহার ধর্শজীবনেরই 
সাধনা । আমাদের এই সকল কবিই সাধক; 
কাব্য এবং সঙ্গীত তাহাদের সাধনারই অঙ্গ। 
কেবল কাব্যসঙ্গীতই নয়, বাংলার লোকসলীত, 
তাহার পল্লীর সাধারণ জীবনের গানও এই 
সাধনার বহিভূত নয়। বোধ হয় নাগরিক 
জীবনের সাহিত্য অপেক্ষা £ তাহাদেরই গানে 
এই সংসার-বৈরাগ্য, এই আসক্তিশৃন্ত মনো- 
ভাবের প্রকাশ আরও সুম্পষ্ট | 

কবিগুরু রবীন্রনাথ বলিয়াছেন--“এমন 
অনেক্ক বাউলের গান শুনেচি, ভাষার সরনতায় 
ভাবের গভীরতায় সুরের £ দরদে যার তুলনা 
মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ব, তেম্নি 
কাব্যরচনা, তেম্শি ভক্তির রম মিশেচে। 
লোকসাহিতো এমন অপূর্বতা, আর' কোথাও 
পাওয়া ধায় বলে বিশ্বান করিনে 1” 

এই সকল গান তো কেবল স্থরসাধনাই 
নর, এইগুলি যে আমাদের সংস্কৃতিক ইতিহাস। 
চর্যাপদ প্রাচীন বাঙ্গালী বৌদ্ধগণের ধর্্মসাধনার 
গান ; চরধ্যাগানগুলিতে যৌদ্ব-সম্প্রদায়ের সাধন- 
ভজন পুজন-আরাধনের গৃঢ় তথ্যগ্ুলি ঠারে 
ঠোবে বল! হইয়াছে-সাধারণ শ্রোতার নিকট 
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এইগুলি ইন্্রিয়সাধনার গান, কিন্তু ভক্তিসাধনান্ 


গান ভিক্ষুগণের নিকট | অবশ্ঠ ক্রমেই সেই 
সময়ের বৌদ্ধলাধন] বিকৃত, রূপান্তরিত 
হইতেছিল। 


বু চস্তীদাস ও বিদ্ভাপতির গান কিন্তু ধর্শ- 
সাধনার গান নয়। বু চত্তীদাস গ্রাম্য 'কৃষ্ণ- 
ধামালী” নামক এক প্রকার গ্রাম্য ঝুমুর গানের 
পারায় তাহার “শ্রীকৃষ্ণ বীর্তভন” রচনা করিয়া- 
ছিলেন। বিগ্ভাপতি এবং জয়দেব রাজমনো- 
রঞ্জনের জন্ত তাহাদের গান গাহিয়াছিলেন। 

শ্রীচৈতন্তদেবের পুর্বে আমাদের দেশের 
বৈষ্ণবগান সাধারণ প্রেমেরই গান-_-এইগুলির 
মধ্যে ধর্মসাধনার কিছুই নাই; অবশ্ঠ 
শ্রীচেতন্ত মহপ্রভু আশ্বাদ করিয়। এইগুলিকে 
আধ্যাস্মিক পধ্যায়ে উদ্দীত করিয়াছেন। 'ভ্রীচৈতন্ত 
টরিতামৃতে বলা হইয়াছে__ 

“চণ্ীদাস বিগ্াপতি শ্রীগীতগোবিন্দ ৷ 

এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ ॥” 

স্থতরাং এই চৈতন্পূর্বব যুগের গানগুলিও 
আমাদের ধর্্মসাধনার অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। 
শ্মহাপ্রভুর পরবন্তী বৈষ্ণব-কবিতা মহাজন- 
পদাবলী। এই কবির! কেবল সুরই স্থষ্টি 
করেন নাই, সুরের মধ্য দিয়া সাধনাও কুরিয়া- 
ছেন। তবে ক্রমশই শ্চৈতন্তদেবই তাহাদের 
উপাস্য হইয়া উঠিলেন। এই যুগের সৃষ্টি 
*গৌরপদা বলী”--গৌরগীতিকাই এই যুগের 
সাধন-সঙ্গীত | সাধক কবি লোচনদাসই এই 
গৌরপদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি। অনেক পদে রহস্যময়ী 
ভাষায় তিনি লোকোত্তর ব্যঙজনার ইলিত 
কৰিয়াছেন_- 
“আর এক নাগরী বলে এ দেশে লা রবো। 
রসের মাল! গলাগ্ দিয়ে দেশাস্তরী হবো ॥ 
এ দেশে ত কবাট দিলে সে দেশ ত পাই। 
বাহিন্ন গানে কাছ নাই সই ভিতর গায়ে যাই ॥ 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ঘ-_৮ম সংখ্যা 


সাপেয় মণি বার করলে হারাই যদি মণি। 
মণিহারা হলে তবে না বাচয়ে ফণী॥ 

যতন ক'রে রতন রাখ! বাহির করা নয়। 
প্রাণের ধনকে বার করিলে চৌকি দিতে হয় ॥ 
লোচন বলে ভাবিস্‌ কেনে ঢোক আপনার ঘর। 
হিয়।র মাঝে গোরাঠাদে মন ভূলায়ে ধর ।” 


রামগ্রসাদ তাহার গানের দ্বারা সাধন- 
সঙ্গীতের অপর একটি ধারার সুত্রপাত করিলেন। 
ভগবানকে তিনি মাতৃরূপে আরাধনা করিয়াছেন; 
বৎসল্য এবং প্রতিধাৎসল্যের অপূর্ব সমাবেশ 
হইয়াছে রামগ্রসাদী গনে। পূর্ববর্তী ফুগের 
শ্বকষ্ণটৈতন গৃহস্থের দৈনন্দিন সাধনায় শ্যামা 
ম.য়ের রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। নান। তুচ্ছ বিষয়ের 
মধ্য দিয়া তিনি গভীর ইলিত করিয়াছেন £ 
“স্তাম। ম। উড়াচ্ছে ঘুড়ি (ভবসংসার 

বাজার মাঝে) 


অ।শবাযু ভরে উড়ে, বাধ। তাহে মায়াদাড়। 
কাক গণ্ডি মণ্তী গাথ। পঞ্ররাদি নানা নাড়ি। 
ঘুডি স্বগুণে পির্মাণ কর! কাব্রিগরি বাড়াবাড়ি ॥ 
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা ককশ। হয়েছে দড়ি । 
ঘুড়ি লক্ষের ছুট। একট কাটে, হেসে 

দাও মা হাত চাপড় ॥ 
প্রনাদ বলে দক্ষিণ বাতাসে ঘড় ষাবে উড়ি। 
ভব্সংস।র লমুদ্র পারে পড়বে গিয়৷ তাড়াতাড়ি ॥” 

( একতাল! ) 


র।মগ্রস।দের পর কমলাকাস্ত শ্তামাসলীতের 
অন্থতম শ্রেষ্ঠ গীতকার। তিনি তাহার সাধণ- 
সঙ্গীতে উচ্চাঙ্গ বৈঠকী মুর ব্যবহার করিয়া 
সঙ্গীতের মানোল্নতি সাধন করিহাছিলেন। 
র|মপ্রসাদ*প্রবর্তিত বিচিত্র সুরেই অবশ্ত শ্তামা- 
সঙ্গীতের প্রকাশ সাধারণতঃ। কষলাকান্তের 
নিম্নের গানটি সিন্ধু এবং খান্থাজ রাগিণীর মিশ্রণে 
মাত্রায় ঘ ছন্দে রচিত. 
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পমজলে! আমার মন ভ্রমর! কালীপদ নীল 
কমলে । 
(শ্তামাপদ? নীলকমলে, কালীপদ নীল 
কমলে )--আখর 
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হলে, কামাদি কুস্থম 
ফাকলে॥ 
চয়ণ কাল ভ্রমন কাল কালয় কাল মিশে গেল, 
পঞ্চতত্ব প্রধান মত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥ 
কমলাকাস্তেরি মনে, আশা পুর্ণ এত দিনে 
( তায় ) স্ুথ দুখ সমান হ'ল আনন্দ-সাগর 
উথলে ॥” 


মুললমান কবিরাও গ্তামাসঙ্গীত রচনা 


করিতেন । 

শ্যামাসনীতের ন্যায় উমাসঙ্গীত-__-'আগমনী 
বিজয়ার গানও বাংলার সাধনসঙ্গীত। এই 
ধরার শেষ কবি কমলাকান্ত, রম বন্থু এবং 


দ।শরধথি রায়। সাধনসঙ্গীত এই ক্ষেত্রেও 
বাঙ্গালীর সাংসারিক জীবনকেই বপায়িত 
করিকাছে। “যে মেনকাঁউঘার সঙ্গীত বাঙ্গালী 


কবি গাহিয়াছেন_-তাহার উদ্দীপন! পুরাণ হইতে 
আহত নয়__তাহা! বাঙালী আপন ঘরেই 
পাইরাছে। তাই এই আগমনী-বিজয়ার গান 
পৌরাণিক সঙ্গীত নর, ধর্মদজীত নয়। ইহ! 
বালজালীর জাতীয় সঙ্গীত তাহার গাঙ্ন্থ্য- 
জীবনেরই সঙ্গীত। ইহা বৈষ্ঞব পদাবলী চেয়ে 
ঢের বেশী হৃদয়ের ধন-_ঢের বেশি অস্তরঙ্গ 
প্রাণের বস্ত। বাঙ্গালী কবিকে সাধনার দ্বারা 
এই ঝুম আয়ত্ত করিতে হর নাই, ইহা! সে 
স্বভাবতই লাভ করিয়াছে” (প্রাচীন বঙ্গ- 
সাহিত্য, দ্বিতীর!ংশ, ৩৭৪ পৃঃ )। 

ইহার পরের যুগের লাধনসঙ্গীত ব্রাহ্গ- 
সমাজেক্স প্রার্থনাগান। কবির গান, পাঁচালী 
গান প্রভৃতি কিন্ত এই ধারায় নয়--'কবির গান, 


ংল! সাধন-ললীত 
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সম্পূর্ণ লৌকিক প্রেমের গান রাধার 
জবানিতে প্রকাশিত । 


এই তো কাব্যসঙ্গীত। বাউল কীর্তন 
প্রভৃতির মধ্যে লৌকিক গ্রাম্য সাধনায় ধারা 
বহিয়া আধিতেছে তাহারও উল্লেখ করিতে হু । 
চর্ধ্যঠাগানে যে ঠারে ঠোরে ইঙ্গিতে বাঞজনায় 
সাধনার গত্রপাত হইয়াছিল, বাউল-গানে 
তাহার পূর্ণাঙ্গতা-প্রাপ্তি হইয়াছে । বাউল প্রভৃতি 
সহজিয়া সাধকগণ সবরের স্পর্শে পরম পুক্লুষকে 
মনের মানুষে পরিণত করিয়াছিলেন “সবাহ 
উপরে মানুষ সত্য তাস্থার উপরে নাই”--একমান্ত 
মানুষকেই আমরা ভালবাসিতে পারি, ভক্তি 
করিতে পারি। ব্রঙ্গ অসীম, আবার তিনিই 
বিশ্বব্রহ্ষাতের সীমায় বন্ধ ; তিনি নিঃসীম শুনো, 
বিরাট বিশ্বে, সর্বজীবে, সর্বভূতে বিস্াজঘান ; 
কিন্ত একমাত্র মাগুষেয় মধ্যেই তাহায় সঙ্জীৰ 
স্পর্শ পাই, মানুষের মধ্যেই তাহার লার্থক 
উপলন্ধি করি-_বাংলাদেশের সাধনসঙ্গীতের মূল 
স্রটি তাহাই । 

কবিগুরুর ভাষায়--“যাহাকে আমরা ভাল- 
বাসি, কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের 
পরিচয় পাই। এমন কি জীবের (মানুষের ) 
মধ্যে অনস্তকে অনুভব করার নামই ভালবাল!। 
প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্ধ্য- 
সম্ভোগ | সমস্ত বৈষ্ণব তত্বটির মধ্যে এই গভীর 
তত্বটি নিহিত আছে ।” 


বাংলাদেশের শেষ সাধনলসঙ্গীতের কবি 
রজনীকান্ত সেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার 
রায়ের ভাষাষ বলিতে হয়--“বাংল। ভাষায় বরুজনী 
সেনের গান মরমীর গান। ভ্ক্তিসংগীতে এমন 
আস্তরিকত! ও সরলতা বাংলা ভাষায় হর্লভ বন্ধ । 
আমি চিরকালই তার গান গেয়ে থাকি, ভক়ের 
প্রাণের কথাটি তাছারই ।» 
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প্জনীকাস্তের গান__ 

“আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, 
তুমি অভাগারে চেয়েছ ; 

আমি ন!.ডাকিতে, হৃদয়-মাঝারে 
নিজে এসে দেখ! দিয়েছ | 

চির-আদরের বিনিময়ে সথ।, 
চির অবহেল! পেয়েছ, 

( আমি) দূরে ছুটে যেতে, দু'হাত পনারি» 
ধরে টেনে কোলে নিয়েছ ।” 
(মিশ্র কানাড়া, একতাল ) 


-_গভীর আস্তরিকতার গান। 
তাহার গানেব বৈশিষ্ট্য সহজ কথার প্রকাশ। 
ব্বীন্রনাথ তাহাই আরে। গভীর ভাবে গভীব 
স্থরে বলিয়াছেন। রবীন্্রনাথের সঙ্গীতে 
আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ বিভিন্ন ধুগে বিভিন্ন ভাবে 
হইয়াছে। তাহার সাধনসঙ্গীত ব্রঙ্গসঙ্গীতের 
পর্যায় গানগুলিতে নয়; ভানুসিংহ ঠাকুরের 
গানগুলিও তাহার বৈষ্ণব কবিত। নয়_-এইগুলি 
বৈষ্ণব ভক্তিসাধনার অনুকরণ তাহাদের ভাব 
ও ছন্দে রচিত গাতিকবিত। মাত্র! তীহার 
ভাগবতী গাতির বিক!শ গীতাগুলি-গাতিমাল্য- 
গীতালিতে | বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের নান! 
[0৪80 ভাবের কথা কবি তাহার এই গান- 
গুলিতে বলিয়াছেন__ 
"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার 
চরণ ধুলার তলে | 
সকল অহংকার হে আম!র 
ডুবাও চোখের জলে । 
নিজেরে করিতে গৌরবদান, 
নিজেরে কেবলি করি অপমান, 
আপনারে শুধু ঘেবিয়। ঘেরিয়। 
ঘুরে মরি পলে পলে।” 
(ইমনকল্যাণ, তেওড়া ) 


উদ্বোধন 


[ €২ম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


“জীবন যখন শুকাঝে যায় 

করুণা-ধারায় এসে! । 
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, 

গীত-স্বধারসে এসো । 
কন্ম যখন প্রবল আকার 
গরজি উঠিয়! ঢাকে চারিধার 
হৃদয় প্রান্তে হে নীরব ন'থ 

শান্ত চরণে এসো” 

( জয়ুজয়বস্তী ) 


কবির এই সাধন। শাস্তরসের সাধনা । 

নংক্ষেপে বাংলার সাধনসঙ্গীতের ক্রমবিকাশ 
এই সুরের মাধ্যমে ধন্দ্সাধন! ভ।রতবর্ষের চিরন্তন 
বৈশিষ্ট্য) বৈদিক সামগীতি হইতে আজ পর্য্যন্ত 
নানা সুরে আমাদের দেশের কবিরা এই সাধনা 
করিয়। আসিতেছেন। পাশ্চাত্য দেশেও 
1717775 প্রভৃতি গান, 01)01)01) 8815108 এর 
01010) 07086 এর গম্ভীর উদাত্ত স্বর প্রভৃতি 
প্রার্থনাসঙ্গীতের নহযো'গিতা করে । 


ইসলাম সংস্কৃতিও আমাদের দেশের সুরযোগে 
প্রার্থনারীতি গ্রহণ করিয়াছে । ইসলাম ধর্মের 
বিধানে সঙ্গীত নিষিদ্ধ, কিন্তু ভারতবর্ষের উচ্চা্গ 
সঙ্গীতের সমৃদ্ধি হইয়াছে মুসলমান গুণি- 
গণেরই এঁকাস্তিক সাধন! । নাত, কাওয়ালি, 
ম[সিয়া প্রভৃতি গন হিন্দু সাধনসঙ্গীতের অন্ু- 
করণে তাহারাও স্ষ্টি করিয়াছেন । 

ব|ংলার এই সাধনসঙ্গীতের কোথাও স্থরের 
খাতিরে ভাবকে ক্ষু্র কর! হয় নাই। প্রধান 
বক্তব্যটি, প্রাণের গভীর আত্তিটিকেই সর্ব 
সযদ্বে প্রকাশ কর! হইয়াছে। ভক্তিসঙ্গীত 
কবির সাধনা ; এই যেন সে-__ 


“মন দিয়ে ধার নাগাল নাহি পাই। 
গান দিয়ে তার চরণ ছুয়ে যাই ।” 


সন্তোষ 


শ্রীশান্তশীল দাশ, এম-এ 


আলে! ও আধার দুই-ই থাক্‌ পাশ।পাশি ; 
স্থথে দুখে ঘেরা এ জীবনখানি 

এরে আমি ভালবানি। 
যা পেয়েছি আমি সকলই আমার প্রিষ্ন ; 
হাসি-আনন্দ ব্যথা-বেদ্‌নায় এ ধরণী বরণীয়। 
যে দিয়েছে এই আলোকের ধারা 

ধরণীর বুকে ঢেলে, 
তারই দেয়া দান তমসারে অবহেলে, 
করিব না আমি তাহার অসম্মান ; 
আমার জীবনে সত্য হউক আলো! আধারের 

দান | 


বন্ধন যদি তারই দেয়৷ হয়, নেব সেই বন্ধন, 
মুক্তির লাগি করিব ন| ক্রন্দন 
ভাল-মন্দের বিচারের জালে জড়াবো না 
আপনাকে, 

ধর! দেব নাকে ্ন্দের কারাগারে ; 
সথখছ্খের পুর্ণ পাত্রখানি 
হাসিমুখে পান করে যাব আমি 

ু'য়েরে সতা মানি”! 


শর 


সমালোচনা 


জঙগগ্ত তাঙ্গোয়ার- শীপাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টো- 
পাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক--কমল! বুক ডিপো, 
১৫ বঙ্কিম চাটাঙ্গি ই্রাট, কলকাতা । 
ৃষ্ঠ। ; মুলা আড়াই টাকা । 

স্বদেশ-প্রেঘিকা দেশনেত্রী বিহ্ধী সরোজিনী 
নাইডু নেতাজী স্ুভাষচন্দ্রের বুমুখী প্রতিভা, 
অগ্নিময়্ শ্বদেশ-প্রেম, হূর্জয় সাহস, বীধবত্ত। ও 
সমরনৈপুণ্য এবং অন্থপম আত্মবিসর্জনকে 
অভিনন্দিত করিতে গিয়া তাহাকে 0180:105 
39:৫5 অর্থাৎ জবলস্ত তলোয়ার নামে আখ্যাত 
কলিয়াছিলেন। ন্ুভাষ-চরিত্রের বিভিদ্ট দিক 


১১৮ 


অস্কিত কবিভে গিক্ষা লেখক আলোচ্যমান 
পুস্তকখানির এই উপযোগী নামটই রাখিয়াছেন। 


স্থভাষচজ্ের বৈচিত্রময় রাজনৈতিক 
জীবনের বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়। কবি 
পাবিত্রীপ্রসন্ন সাতাশটি কবিতায় অনুপম ছন্দ ও 
ভাবাবেগে দেশবরেণ্য বীরযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধান্খ্য 
নিবেদন করিয়াছেন। কবিতাগুলিতে কবি 
চিত্তের বলিষ্ঠ প্রেম, .সাহ্যদর্, অভিরহাদয়বত্তা 
ও অদর্শনিষ্ঠার সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা মুদ্রিত কাছে? 
স্থভাষ-জীবনের়:অসমসাহমি কতা, ক্ষাত্রবীর্য, দেশ- 
প্রীতি, ক্ষমাসুনর উদার ছৃষ্টিভলী, ব্যক্তিশ্যাতঙ্া। 


8৪৬ 


আধ্যাত্মিকতা, সাহিত্যানুয়াগ প্রভৃতি লেখককে 
মুগ্ধ করিয়াছিল-_নেতাঁজীর এই গুণরাজি বর্ণন। 
করিতে গিয়। গ্রন্থকার পুস্তকের শেষভাগে 
কয়েকটি 'অবিন্ররণীয়” ঘটনা গগ্ে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। ঘটনাগুলি খুবই প্রাপস্পর্শা। 
স্থভাষচন্ত্র স্বামী বিবেকানন্দকে আধ্যাম্মিক গুরু 
ঘলিয়। মানিতেন ; আত্মগোপনের কয়েক মাল 
পূর্বে তিনি স্বয়ং একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে 
(বর্তমান সমালোচককে ) ঢাকায় বলিয়াছিলেন, 
“স্বামী বিবেকানন্দ আমার গুরু, আমাব আরাধ্য 
দেধতা--তাকে আমি পুজা করি, তার শ্রীচরণে 
আমার কোট কোটি ভঞ্ষিবিনম্ন গ্রণতি 1” 
আলোচামান পুস্তকে গ্রন্থকার সুভাষচন্দ্র কর্তৃক 
মান্দালয় জেল হইতে জনৈক দেশকর্মীর নিকট 
লিখিত একখানি পত্রের উল্লেখ করিয়।ছেন। 
পঙ্জে স্ুভাষচজ্জ দেশকমিগণকে অন্যান গ্রন্থের 
মধ্যে এই কয়েক খান! ধর্মগ্রন্থ নিয়মিত ভাবে 
পাঠ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন--(১) 
শ্ীতীয়ামকৃষণকথামৃত, (২) স্বামি-শিত্য-সংব।দ-_ 
শরৎ চক্রবর্তী, (5) পত্রাবলী--স্বামী বিবেকী- 
নদ। (৪) বন্তুতাবলী-__ম্বামী বিবেক।নন্দ, 
(৫) প্রাচা ও পাশ্চাত্য-_স্বামী বিবেকানন্দ, (৬) 
ভাববার কথা--শ্বামী বিবেকানন্দ, (গ) চিকাগে। 
বরৃতা-শ্বামী বিবেকানন্দ, (৮) ভারতের দাধনা 
-স্বামী গ্রজ্ঞানন, (৯) ব্রহ্মচয--স্ুরেন্্র ভট্টচার্য ; 
এ--ফকির চক্জ দে। ধর্মগ্রন্থগুলর নাম হইতে 
স্পষ্টই বুঝ! বাইতেছে--্বামী বিবেকানদ ছিলেন 
সথ্াঘচজ্ের হাদয়দেবতা ; ন্বামীজির উচ্চ 
বীর্ঘপ্রদ আদর্শই তাহাকে কঠোর জীবনসংগ্রামে 
অপরিপীম শক্তি ও প্রেরণা জোগাইয়।ছে, ক্ষত্রিয় 
বীযের মতে! মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া! 
আম্মকলিদান করিতে উদদ্ধ করির়াছে। 
পুণ্তকখানির প্রচ্ছদপট মণোরম--উহাতে 
একখানি জলম্ত তলোয়ার সুন্দররূপে চিত্রিত 


উদ্বোধন 


[ ৫ম ধর্ষস্-»ম নংখ্য 


হইয়। পাঠক-মাজেরই হদয়ে ক্ষাপ্রবীর্ষের উদ্দীপনা 
জাগাইয়া দেয়। মুদ্রণ বেশ ভাল। পুস্তকখানি 
দেশবা[সিমাত্রই পড়ুন এবং উহ্থার বহুল প্রচার 
হউক-_ইহাই আমাদের আত্তরিক ইচ্ছ! 
ভ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্‌ 


বিশ্ববিস্ঞ।-সংগ্রহ-গ্রন্ছাবলী--বিশ্বভারতী 
গ্রস্থালয়, ২নং বাঙ্কম চাটুজ্যে ট্রাট, কলিকাতা: 
হইতে শ্রীপগুলিনবিহারী সেন কর্তৃক প্রকাশিত) 
প্রচ্ছদপদ, মুদ্রণ ও কাগজ উত্তম। মূল্য প্রতি 
গ্রন্থ আট আনা। 


স্ায়দর্শন-ভ্রীনখময় ভট্টাচার্য । ৭২ পৃষ্ঠা। 
বিরাট স্থায়দর্শনের একটি মোটামুটি পরিচয় 
এই গ্রন্থে প্রদত্ত হয়েছে। লেখক প্রমাণ- 
প্রমেয়াদি ষোলটি পদার্থ ছোট বড় অনুচ্ছেদে 
আলোচনা করেছেন। প্রমাণ-খণ্ডে গ্রতক্ষ 
অনুমান শব্দ উপমান পৃথক পৃথক আলোচিত 
হগ্েছে। ষোড়শ পদার্থের পর নব্যন্যায় ও 
আরগ্তবাদ স্থান পেয়েছে । ইশ্বরই এই পুস্তকের 
শেষ প্রবন্ধ] ভাষার স্বচ্ছতা সত্বেও বিষয়ের 
হুরহতার জন্য বইখানি সাধারণের পক্ষে আশামগ- 
কপ লহজ হয় নাই। 


যোগপরিচয়-শ্রীমহেন্রনাথ সরকার,। 
৬৬ পৃষ্ঠ।। পতঞ্জলির যোগদর্শনই এই পুস্তকের 
মূল আলোচ্য বিষয়। এর উপক্রমণিকারূণপে 
সাংখ্যের পুকুষ-গ্রকৃতিতত্র ভোগ-অপবর্গ, | 
পরিণামবাদ ও দেশ-কাল আলোচিত হয়েছে। 
লেখক সংক্ষেপে যোগতস্ব বুঝিয়ে অষ্টাজযোগ- 
লাধন| কি তা বলেছেন। চিত্তের বিভিন্ন ভূমি 
ও সমাধির বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা কষে তিনি 
যোগীর আরেহক্রম সবিস্তায়ে আলোচনা করে 
সাধনার ইজিত দিতে গিয়ে বলেছেন, পতঞ্জলিতে 
বিঙ্লেধাত্মক নাংখ্য বা জ্ঞানমাগের সঙ্গে 


ভার, ৯৩৫৭] 


ঈশ্বরামধ্যানদপ ভক্তিমার্গও শ্বীরূত হয়েছে 
এই প্রসঙ্গে লেখক বিভিন্ন প্রকারের ধ্যান ও 
তার ফল শক্তির অভ্যুদয় বা বিভূতির আলোচনা 


করেছেন| পরিশেষে পুরুষকার ও অবৃষ্ট, 
জীবনকে কে কতটা নিয়ন্ত্রিত করছে এর 
আলোচন! করেছেন। উপনংহারে “ভারতীয় 


দর্শন ও ছুঃখবাদ” প্রসঙ্গ তুলে তিনি স্বীকার 
করেছেন--শুধু ফোগ ও সাংখ্য কেন, প্রায় 
দর্শনের উৎপত্তি দুঃখবাদে ।” তিনি বলেছেন__ 
“জীবনের মূলে স্থখসন্ধান, কিন্তু সে সন্ধানের 
উৎপত্তি হঃখে। সাংখ্য ও যোগ ছঃখের 
আত্যস্তিক ধ্বংস চায়, সাময়িক অবসান নয়। 
জীবনবাদ সত্য, কিন্ত পরিপূর্ণ সত্য নয়। জীবন- 
বাদে আছে গতি ও পুলক, মুক্তিবাদে আছে 
স্থিতি ও শাস্তি) পুস্তকখানির মাঝে মাঝে 
লেখকের দার্শনিক দৃষ্টি সাধক-পাঠককে আলো 
দেবে বলে আশ! করি। 


ভারতের অধ্যাত্মবাদ্দ _শ্রীনলিনীকাস্ত 
বঙ্গ। পৃষ্ঠ। ৭১। অপেক্ষাকৃত সুদীর্ঘ অব- 
তরণিকায় লেখক হিন্দুধর্মের বৈশশি্ট)গুলি একে 
একে দেখিয়েছেন এবং এর উদারত। ও পরমত- 


সভিষুঢতা যে ধীরে ধীরে এক মহাসমন্বয়- 
রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকে নিষে যাচ্ছে তা 
চমৎকার ভাবে বপন! করেছেন । 


তিনি বলেছেন, হিন্দুধর্ম কুপমণ্ডুকতা নয়, 
হিন্দুধর্ম অপর ধর্মের বিন/শ-কামন! করে না, 
পরস্থ সকল ধর্মকে যথাধণ অধিকারী অব- 
লম্বনীয় বলিয়। গ্রচার করে। বেদের ষাগযজ্ঞ, 
ভাগবতের ভগবততত্ব, উপনিষদের ব্রহ্গতত্ধথ সবই 
রুচি-অন্গুলায়ে অধিকাবিভের্দে উপদিষ্ট। কর্ম 
ভক্তি জ্ঞান-_এই তিনটিই প্রধান সাধনপদ্ধতি, 
কিন্ত এমবের লক্ষ্য সমন্বয় | 

'কর্যযোগ”অধ্যান়ে লেখক দেখিয়েছেন হে, 

দ্‌ 


সমালোচন। 


৪8৪১ 


গীতার নিষ্াম বর্ষের ফল চিত্তগুন্ধি, রজস্তমঃ 
সবদ্ের পারে সত্বের শাস্ত স্থিতিই সংসারতরণের 
উপার। তমঃ মোহ, রজঃ চঞ্চলতা, সথই নিখন্ছ 
অবস্থা, সমত্বই চিত্তপ্রনদ। কর্ম জ্ঞানযোগাতা 
এনে দেয়, এই তার সার্থকতা । তত্বজ্ঞানই 
শ্রেষ্টজ্ঞান | 

দ্বিতীয় অধ্যান্সে লেখক ভক্তিযোগ আলো- 
চনা করেছেন! 'ঈশ্বরে পরামুব্ক্তি বা পন্বম 
তত্বের প্রতি প্রবল আকর্ষণই ভক্তি'-_-এই 
ভাবে সুক করে নারদভত্তিহুত্র, গীতা, 
শ্রীম্ভাগবত ও টচতন্যচরিতামৃত উদ্বত করে 
তিনি ভক্তিযে।গের মহিমা কীর্ত- করেছেশ। 
অবশেষে দেখিয়েছেন উপনিষ্দবেত সচ্চিদানলা 
বর্গ ব্রহ্মজ্ঞান শুফ বা তিক্ত নক, রসম্থরূপ। 
যিনি চিন্ময় তিনিই আনন্দময় । 

উপলংহারে এই গ্রন্থে কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানের 
সমন্বন্ন বেশ সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু 
এই আুলিখিত গ্রন্থে ব্াজযোগের সামান্ 
আলোচন। থাকলে ভল হতো । 


ভ্ী__ 


শ্রীরামকৃঞ্চদেবের লীঙাকথ1-কানন- 
বিহারী মুখোপাধ্যায়-প্রণীত। ৭সি গোখেল 
রেড, ১৩নং ফ্যাট, কলিকাতা-_২*, কলকাতা 
প্রকাশনার পক্ষ হইতে লেখক কর্তৃক প্রকা- 
শেত। পৃষ্ঠা-২১৫ ; মুল্য চার টাকা । 

গিবন্কৃত রোম সামাজ্যের পতনের ইতিহাস 
সম্বন্ধে দার্শনিক এ এন্‌ হয়াইটহেড, বলিয়াছেন ঃ 
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পঠুদত্ত ঘোমের কথ! বলিয়াছেন বটে, কিন্ত 
তাহার লেখার মধো অলক্ষিতে প্রকাশ পাই- 
পাছে অষ্টাদশ শতাব্দীর সক্রিয় প্রভাব । 
আমার মনে হয় আলোচামান চরিতালেখ্য 
সম্বন্কেও অনুবপ মন্তব্য কর! যাইতে পারে। 
পুর্তকথানিতে ভগবান্‌ শ্ারামক্কঞ্দেবের দিবা- 
জীবনেব বিবৃতিতে কে'থাও এঁতিহ।মিক বস্ত- 
নিষ্ঠার অভাব নাই, অথচ সর্বত্রই পাইতেছি 
বিংশ শতাবীর ভ।বহৃয়িষ্ঠ লেখকের পরিচয়--এই 
পরিচয় তাহার পরিশীলিত শিল্ি-মনের, এই 
পরিচয় তাঁহ!র বঙ্ষিম-রবীশ্ত্রপ্রভাবিত শংবেদন- 
শীল সাহিত্যন্থষ্টর, এই পরিচয় তাহার স্বামী 
বিবেকানন্দ-প্রদশিত ভর্তি-জ্ঞান-কর্মনমনয়ের 
প্রোজ্জল আদর্শগ্রাতিতে। চরিতশিলী লেখক 
সম্বন্ধে এইটুকু না বলিলে ঠাহ!র বচন 
অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত থাকিয়। যাইত | 
পুস্তকের প্রতি পরিচ্ছেদ যেন এক একটি 
বুগাঙ্ক_-এক একটি 1800708115 “রূপের মধ্যে 
অন্ধূপের সন্ধ!ন্‌”, “দিব্য উন্মাদনা”, “জীবন জুডাল,, 
“নতুন বেশে মার্টির দেশে ফির আসা” “মনের 
মানুষের সন্ধানে", 'সিংহশিশুর জাগরণ, 'জাছু- 
করের বাজল ভেরী”, “অফুরানের জয়যাত্রাঃ--- 
এইরূপ অনবদ্ অধ্যায়বিভাগে শ্রীরামকষ্ণলীল! 
নাট্যের প্রতি ঘুগাঙ্কের কি চমংকার ইঙ্িত 
নিহিত! লেখকের বপায়ণের আরও কিঞ্চিৎ 
পরিচয় দিতেছি £ “শ্রীরামরুষ্ণদেবের মহ।জীবন- 
খানি আমাদের গ্রতিদিনের জীবনে এনে দিয়েছে 
নতুন আশার আলো। নিত্যপরিচিত বস্তর 


উদ্বোধন 


| ৫ম বর্ষ--৮ম লংখ।। 


মধ্যে তিনি আবিফার করেছেন নতুন অর্থ। 
তার কথা চিন্তা করলে আমাদের পুরাতন 
গৃথ্বী ভরে উঠে নতুন সম্পদে, অবদর হদর 
জেগে ওঠে অভিনব প্রেরণায়, ঘুচে যায় চিন্াা- 
চরিতের একঘেয়েমি জড়তা । গরম কারুণিক 
তিনি, সকল মানুষকেই ডাক দিয়েছেন অন্য 
মন্ত্রে। ছোট ব্ভ, প্র!তভাবান্‌ ও সাধারণ, 
ত্যাগী ও ভোগী-যে ফষেমন আধার হোক ন) 
ফেন--সকল্ের জন্য চলার পথ তৈরি করে 
দিয়ে গেছেন ওকে শ্মরণ করলে চারি দিকের 
অঞ্চকার থেকে যেন নিম্মত শুনতে পাওয়া 
ধায় ভোবের ভৈরবী ডাক £ 

তিমর লয় হল দীপ্তিলাগরে, 

স্বাথ হতে জাগে, দৈগ্ত হতে জাগো, 

সখ জডত' হতে জাগে। জাগোবে।” 

অধিক কি বলিব, এই স্দৃশ্ত সুলিখিত 
লোকপাবন 'লীলাকথা' প্রত্যেক শ্রেয়স্কাম 
সংস্থতিমান পাঠকের আদরের সামগ্রী হইবার 
যোগাতা অর্জন করিয়াছে-ইহাতে আমরা 
নিঃসন্দেহ । কানন বাবুর অসামান্য কৃতিত্বের জন্য 
তাঁহাকে কতজ্ঞ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 


সমাধান (দ্বিতীয় খণ্ড )_স্বাধী দুর্গী- 
চৈতন্ত ভারুতী গ্রণীত। ক্যালকাটা ফটো 
হ।উস, ১৩৪1২ কর্ণওযলিস্‌ ইট, কলিকাতা 
হইতে স্বামী শাস্তানন্ন ভারতী কর্তৃক প্রকাশিত। 
পৃষ্ঠা ২৮৯; মূল্য তিন টাক! মাত্র 

ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বহুগ্র্থ-প্রণেতা শদ্বের 
্রন্থকারের পরিচিতিপ্রদান অনাবশ্যক । ইতরংপূর্বে 
তাহার একাধিক পুম্তক “উদ্বোধন-পন্ত্রে সমা- 
লোচিত হইয়াছে। দীরশনিক বিচারে এমন 
প্রসন্ত্গস্তীর অনাডষ্ট বাগৃভলী বজসাহিত্য 
বিশেষ দেখা যায় না? আলোচ্যমান গ্রন্থে, 
ধর্মের স্বরূপ, তত্বান্মভৃতি, নিত্য ও লীলা, শ্রীঘর্গা" 


ভাঙ, ১৩৫৭] 


পুজা, গীতোক্তি সন্্যাস, সন্যাসে নারীর অধিকার, 
জম্মাত্তর গ্রভৃতি বিষয় লেখক বিশেষজ্ঞ এবং 
সাধারণজ্ঞানসপ্পন্ন, সর্বশ্রেণীর পাঠকেন্সু উপ- 
যোগী করিয়া লিখিয়াছেন। সনাতন ধর্ষের 
স্ববশ্শ-বিশ্লেষণে লেখক কোথাও অনমণীল্ব 
রক্ষর্ণশীলতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। 
জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ চুভান্ত বিপর্যয় 
দেখ! দিয়াছে। ইহার ভৈবজ্যবিধানও ম্পষ্টাক্ষরে 
লিপিবদ্ধ রহিষ্বাছে আমাদের অল্লানমহিম 
বিভিন্ন শাস্গ্রন্থে। প্রযে!জন কেবলমাত্র শ্নসীয় 
আঁশয়ের সহজ সর্বজনবোধা প্রীকটনের। এই 
দুরূহ কার্ষে ব্রতী হইয়াছেন বর্তমান গ্রন্থকার । 
এবন্িধ তথাবহছুল শাস্ত্জ্ঞান-সনুজ্জ্ল গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়! লেখক বাঙালী সমাজের অভাবনীয় 
উপকার সাধন করিতেছেন | ক্াঙার কোন 
কথাই শ্বকপে।ল-কল্িত নহে ; তাহার প্রত্যেক 
সিদ্ধান্তই সক্তি দ্বার, যথে্ট উপপত্তি দ্ব।র। 
সমর্থিত | গ্রন্থকারের আলোচনার আর একটি 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলাম--বিকদ্ধবাদীর মতখগ্ডনেও 
তিনি অত্যস্ত,নংযত। লেখকেব পুস্তকখানি পাঠে 
বহু বিবরে জ্ঞ/ন লাভ করিয়। ধল্গ হইলাম । 
পুস্তকথানির বুল প্রচার বাঞ্চনীয় । 

গবভারতত্ব- শ্ীভুবনমোহন দাশ কবি- 
শেখর প্রণীত। প্রকাশক--গ্রীদেবী গ্রসাদ বস্তু, 
গরিয়েপ্টাল পাবলিশিং কোং, ১১-ডি, আরপুলি 
লেন, কলিকাতা--১২। পৃষ্ঠ। ২৪৮ ; মুল্য তিন 
টাকা । 

শ্বীভগবানের মধস্তকুর্মাদি-ূপে 'পরিজ্রাণাস়্ 
সাধুনাম্য অবতরণ অবিশ্বাসীর নিকট বাঁলমনো- 
বুগ্তন রূপকথা-মাত্র ; পক্ষান্তরে অতিবিশ্বামী ভক্ত 
পৌরাণিক আখ্যানের সংটুকৃই আক্ষরিক ভাবে 
গ্রহণ করেন। ভক্তিমান্‌ অথচ যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্বাসী 
আঘার বলিবেন £ কেন? শ্ীভগবান্‌ ত সর্বাসু- 
স্থাত) অমতস্কুর্যাদিরপে তাহার আবির্তাবই বা 


সমালোচনা 


৪৪৩ 


অসম্ভব হইবে কেন? বিনি ওষধিতে রহিয়াছেন, 
বনম্পতিতে যাহার অধিষ্ঠান, সথষ্টিয় প্রতি অগু- 
পরমাণু ভ্রসরেণু'ত তীহার পুর্ণ অভিব্যক্তি। 
ইহ! কল্পনাও নয়, কপবথাও নয়--ইহা তথা 
কণিত সত্য হইতে সত্যতর ” আলোচ্যমান 
গ্রন্থে অবতারতবের ব্যাখ্যার লেখক বিশ্বাস ও 
দপ্তি উভযেরই পে।ষকতা করিয়াছেন। লেখকের 
মতে স্ষ্টির ক্রমাভিবাক্তির ইতিহাম রূপকাবরণে 
প্রচ্ছন্ন; এই আবরণের উন্মোচনে স্ুপগ্ডিত 
শেখক কেবলমাত্র স্বাধীন ফুপ্ডির আশ্রয় নেন 
নাই, স্বসিদ্ধাস্তকে যথাসম্ভব শান্াহ্গ করিবারও 
প্রয়াস পাহ্ধাছেন। ন্মরণাতীত প্র।চীন এঁতিহোর 
উপর যাহার! এরতিহ!সিক সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করেন, ঠীাহার। বলেন পৌরাণিক আখ্যানের 
(20) 05195১ ) সঙ্গে বাস্তব ঘটনা। ( £5968 ) 
অনেক ক্ষেত্রেই মিশ্রিত। তাহা! হইতে তথ্যাবিষ্ষার 
অত্যন্ত ছুদহ ব্যাপার । লেখকের বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্য। উাহাদিগের নিকট স্থানে স্থানে কষ্ট- 
কল্পিত মনে হইতে পারে। পরমভাগবত 
প্রহলাদকে জদলীর রূপক বলিয়া উপস্থাপিত 
করিঝা তিনি ঘক্তিবাদী ও বিশ্বাসী উভয়কেই 
মুশকিলে ফেলিয়াছেন। প্রহলাদের এত প্রজ্ঞা" 
সমুজ্জল সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব রূপকথার কল্পলোকেও 
আপনার ভাবসমুদ্ধ বৈশিষ্ট্য হারাইবে ন1। 

লেখক অবতারতত্ব-বূপ তরূহ দীর্শনিক 
আলোচনায় পগ্চের আশ্রয় নিয়াছেন। খ্রাচীন 
ভাবতে পগ্চই ছিল সর্বপ্রকার ভাবাভিবাক্তির 
বাহন। আশবের স্বতহস্কর্ত কল্পনা কাখ্যের 
নিগড়ে আপনিই ধরা দিত। লেখক হয়ত সেই 
এঁতিহের পুনব্রাবুত্তি কামনা করেন। সোনর্ৃষ্ট 
লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য না হইলেও তাহার 
পশ্নচ্ছন্দে কাবোর স্বাভাবিক আকর্ষণ যথেষ্টই 
আছে! এই স্থচিন্তত তত্বকাব্য জিল্ঞাস্থ পাঠক- 
বর্গের নিকট সমাধৃত হইবে মনে করি। 


88৪8 


সআ্বপনী-__শ্রীরবি গুপ্ত-প্রণীত। প্রকাশক-- 
শ্রীহিমাংস্তকুমার নিয়োগী, ২৪, প্রিয্নাথ মল্লিক 
রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা__-৭৬ ; মূল্য আড়াই 
টাকা । 

আলোচ্যমা'ন পুস্তকখানি লেখকের কয়েকটি 
কবিতার সমষ্টি। “উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকার 
নিকট তিনি সুপরিচিত | তাহার একাধিক কবিত। 
'উদ্বোধন”-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে | এই কাব্য 
গ্রন্থের প্রথম কবিতার নামানুসারে বইখাশির 
নামকরণ হইয়াছে] “ম্বপনী'কাব্যের সব 
কবিতাই স্বপ্রায়িত বলা যাইতে পারে। ন্বপ্ের 
অস্পষ্টতাই তাহার প্রাপ ; স্পষ্টতাকে মোন 


উদ্বোধন 


[ ৫২ষ বর্ধ_-৯ম সংখ্যা 


ভঙ্গীতে আবরণ করাতেই স্বপ্নের সর্থকত|। 
ভাবের অন্তহীন গভীরতা বাক্যে সর্বদা ক্ষর্ত 
হইয়া উঠে না : ফতটুকু বাক্যে বিধৃত হয় ততটুকুই 
তাহার অদ্ভুত স্বকীয়তায় ভাবুক-চিত্তকে আলো" 
ভিত করে। কাব্যের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় ছন্দের 
শঙ্গলে | স্থকবি এই বন্ধনের মধ্যেও বাক্যকে 
মুক্তির আনন্দ দেন। লেখকের ছন্দের শ্যাঁভাবি- 
কতা তাই বডই উপভোগ্য | লেখকের কবিত।- 
গুলি ভালই লাগিল। তাহার কাব্যস।ধনাকে 
অভিনন্দিত করি । 


অধ্যাপক শ্ীজ্কানেক্দ্রচ্র দত্ত, এম্‌-এ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামী ভাক্করানন্দজীর দেহত্যাগ--গত 
৭ই জুল'ই প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় স্বামী 
ভাঙরাননদজী কলিক/ত| আব্‌জি কর মডিক্যাল্‌ 
হাসপাতালে পক্ষাঘাতরোগে দেহত্যাগ করিয়।- 
ছেন। তীহার নশ্বর দেহ পুষ্পমাল্য ভূষিত 
করিয়া কাশী ত্রের শ্মশানে দাহ কর| হইয়াছে । 
দেহতা'গ কাচ তাহার বয়স কিঞ্চিদতিক ৬ 
বধ র ঠহযাছিল। তিনি তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশন সেখ শ্রমে থাকিয়া কিছু দিন যাবৎ বাত 
ও অন্যান্ত রোগে ভূগিতেছিলেন। ইতোমধো 
তাহার পদদ্য় পক্ষাঘাত-রোগে আক্রান্ত হইলে 
চিকিৎসার জন্ত গত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে 
তাহাকে পূর্বোস্ত হাসপাতালে আনয়ন 
কর! হয়। কিন্তু ব্যাধি ক্রমে তাহার দেহের 
উপরিভাগে প্রসারিত হওয়ায় তিনি দেহত্যাগ 
করেন। 


স্বামী ভাস্করানন্দজী শ্রীরামরুষ্চ সংঘে পাধন 
মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন । তিনি ১৯১৬ 
সনে বুন্দাবন শ্রীরামকুষখ মিশন সেবাশ্রমে 
যোগদান করিয়া সনে সন্্যাসগ্রহ* 
করেন। সাধন মহারাজ পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা- 
ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিধ্য ছিলেন৷ তিনি দীর্ঘকাল 
চণ্তীপুর (মেদিনীপুর ) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে 
থাকিয়া দরিদ্র গ্রামবাসিগণের সেবা করিয়াছেন । 
তাহার চরিত্রে মাধূর্ব ছিল; তিনি ভজনশীল ও 
সেবাপরায়ণ ছিলেন। তাহার আত্মা ভগবান 
শ্্ীরামক্ষ্জদেবের পাদপদ্ধে চিরশাস্তি লাভ কঞ্তক। 


ও শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তি; ! 


১৯২৪ 


ত্যান্ক্রার্তিস্কো। বেদাপ্ত দোলা ইটি 
গত জুনমালে এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি রবিরার 
ও বুধবার ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ৮টি বক্তৃতা প্রদত্ত 


ভা, ১৩৫৭ ] 


হইয়াছে। অধাক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী 
দিয়লিখিত ৬টি বক্তৃত। দিয়াছেন £ (১) “অমরত্বের 
প্রমাণসমুহ', (২) ধান, সমাধি ও অনুভূতি” (৩) 
“অদৃ্ঠ জগৎ, (৪) ভগবান বুদ্ধ ও আধুনিক 
মান্ুষ। (৫) “ভগবদর্শনে কে আমাদের পথ- 
প্রদর্শক? (৫) ধর্মের ভবিষ্যং-_-ভারতে ও 
প্রতীচো”। সহকারী স্বামী শাস্তম্বরপানন্দজী 
(১) 'মৌনব্রতের শত্তি” এবং (২) "ভারতীয় 
»াধ্যাঙ্সিক চিন্তার সাধারণ ভিন্ডিসমূই” সম্বন্ধে 
শক্তৃতা কষ্বিয়াছেন। 


এতদ্ব্যতীত স্বামী অশোকানন্দজী প্রতি 
শুক্রবার সন্ধ্যায় নোসাইটি-ভবনে সদস্ত ও বিগথি- 
গণকে ধ্যান।দি শিক্ষা দিয়াছেন এবং বেদাস্ত- 
দরশনের তাত্বিক ও কাধকর দিকৃগুণ্ল বিশদকপে 
খাখ্য। কক্িয়।ছেন। 


দেওঘর রামকুষ্খ মিশন বিষ্ঠাীঠ-_ 
|মন। এই গগ্রাতিঠানের ১৯৪৯ সনের কার্ধবিবরণী 
পইলাম। ইহা প্রাচীন প্রথার সামগ্রাস্তে আধুনিক 
ভ।বেপরিচালিত হইতেছে | ইহার শিক্ষাদান 
ও শিক্ষাগ্রহণ প্রণ।লী অভিনধ | বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
পাঠক্রম অনুসরণ করিয়াও শিক্ষাধারার মধ্যে 
নৃতনত্ব আনা হইয়াছে । বিষ্ঠালয়েব বর্তমান 
ছাত্রসংখ্য। ১৯৪ জনের মধ্যে ১৭ জন ছাত্র বাডী 
হইতে দৈনিক যাওয়া! আসা করে। ইহার! 
মকলেই পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগী | চতুর্থ শ্রেণী হইতে 
অষ্টম শ্রেণী পর্যস্ত হিন্দী অবশ্তপাঠ্য বিষয়ে পরি 


গণিত | এবারের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলও 
সস্তোষজনক । ৯৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন 


প্রথম, ১০ জন দ্বিতীয় ও ৫ জন তৃতীয় বিভাগে 
উত্তীর্ণ হইয়াছে । পাটনার কিশোরুদল-পরি- 
চালিত আস্তঃপ্রাদেশিক ব'তা ও প্রবন্ধ প্রতি- 
যোগিতায় বিদ্ভাপীঠের ছাত্র শ্রামান বৈগ্কনাথ দে 
বাংল! বক্তৃতায় প্রথম, শ্রীমান সমর সরকার দ্বিতীয় 
এবং গঞ্প-প্রতিষোগিতায় প্রথম ও  শ্ীমান 


শ্রীরামক্*্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৪৪৫ 


গণেশশংকর প্রসাদ হিন্দী বক্ৃতায় দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করিয়।ছে। শ্ত্রীমান বৈঘ্নাথ দে 
বন্তৃতামঞ্চে কয়েক মিনিট অপ্রত্বত ভাবে বক্তৃতা 


দিয়া শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসাবে চ্যাম্পিয়নসিপ, 
কাপ. পাইয়াছে। 
কণ্রাবিষ্তায় রুতী ছাত্রঘন্ন শ্রীমান অসিত 


বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীঘান অরবিন্দ নাগ পাটনা 
9 দেওঘর চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয। বিষ্ঠাপীঠের স্থনাম বুদ্ধি করিয়াছে । 
ছাত্রদের পরিচালিত সাহিতোর বৈঠক ৪ 
তাহাদের সম্পাদিত “দৈনিক বিষেক” ও “কিশলয় 
স|হিভ্াপ্রাতির পরিচায়ক । সম্পূর্ণ গণতন্ত্রের 
শিত্তিতে গঠিত 'প্রতিনিধি-সভা” ও £€লবক- 
মণ্ডলী” ছাত্রদের আভ্যন্তরীণ শাস্তি 9 শংখলা 
রক্ষ/। করিয়। থকে বিগ্ভাপীঠ-শ্রমিকদেরু 
নিরক্ষরত! দৃরীকরণের ভগ ছ|রদের নৈশবিগ্ঠা- 
লয়ে শিক্ষকত! এবং ফুলের খাগ।নে ফুল ও সবজি- 
বাগানে ফলল ফলাইবার আগ্রহ প্রশংসপীদ্ধ। 
ছাত্রদের সমবাধ-ভাগারের লভ্যাংশ হইতে 
বিগ্তাপীঠের একটি ধোগ্য প্রাক্তন ছাত্রকে 
আই-এ পড়িবার জন্ত মামিক ১*২ টাক! এবং 
দরিদ্রধান্ধব সমিতি হইতে দেওঘরের একটি ও 
গ্রামের অপর একটি ছাত্রকে পড়ার জন্ত সাহাযা 
কবা হইয়ছে। আল্টাণ্য উল্লেখষেগ্য ঘটনার 
মধ্যে বিছ্যাপীঠের চিকিৎস।লয়ে ৮৭৮ জন দরিদে 


গ্রামব।সী চিকিৎনিত হইখাছেন। এই প্রতিষ্ঠান 
কর্তৃক ১৩টি দরিও্র ও মেধাবী ছাত্রকে বিনাবেতনে 
ও অর্ধবেতনে পড়ার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে । 
ইহাতে ৫৭১৪ থানি গ্রন্থ, ২৫টি মালিক, টি 
সাগাহিক ৪টি দৈনিক পত্রিকা-সমৃদ্ধা একটি 
গ্রন্থাগার আছে। পাঠকের সংখ্যা নিয়মিত। 
এই প্রতিষ্ঠান হইতে আচার্য শংকরের 'বাক্যবৃতি? 
“বিবেকানন্দের কথা ও গল্প” এবং “নংগীতসংগ্রাহ 
প্রকাশিত হইয়াছে । আমরা এই সুপরিচালিত 
বি্যালয়ের আরও উন্নতি কামনা করি । 





বিবিধ সংবাদ 


আমেদাবাদ প্রীরামকৃষ্চ আশ্রম-- 
গত ১৩ই শ্রাংণ প্রাতে শ্রীথীগুক মহারাজের 
বিশেষ পুজাদি এবং বৈকালে “গুকশিষ্যের শাস্ত্রীয় 
সম্বন্ধ বিষয়ে হিন্দীতে আলোচনা হয় পর 
দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীগুক মহারাজের পুঁজাঁদি 
হইলে রাজকোটের শ্রীাগরাম আস্মানন্দজী কীর্তন 
করেন। এরই উপলক্ষে আহৃত জনসভায় 
পপরমহংস শ্রীরামরুষ্ের অলৌকিক গুক্তভাব” 
সম্বন্ধে হিন্দীতে বক্তৃতা প্রাদত্ত হয় । 


ক্রক বণ. ইণ্ডিয়। লিআিটেডের আুবর্ণ- 
জয়ন্তী_-ভারতের প্রধান চা-প্রতিষ্ঠানগুলির 
অন্ভততম ক্রুক বণ ইত্ডিয়া লিমিটেডের জববর্ণ 
জয়ন্তী গত জুলাই মাসে সম্পন্ন হইয়াছে! এই 
প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতা ম্যাঙ্গে লেনের একটি 
প্রকোষ্ঠে অতি সামাগ্ত ভাবে কাজ আ'বস্ত করিয়। 
অধুনা ভারতের অগ্ঠতম বুহৎ চা-পরিবেশনকারী 
সংস্থারপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে । সমগ্র দেশে 
লাল গাড়ী ও চা-বিক্রেত। গ্রামসমুহের সকলের 
নিকটই পরিচিত | 

এই কোম্প।নী উচ্চ কার্ষনির্বাহক পদে 
ভাবতীয়গণকে নিয়োগ করিতে অগ্রণী হয়। 
বর্তমানে ইহার ডিন্রকটরগণের বোর্ডে ছুই 
জন ভারতীয় আছেন। এই উভয় ব্যক্তিই 
বিক্রেতারপে এই কোম্পানীতে কাজ আর্ত 
করেন এবং সংগঠন-নৈপুণ্য দেখাইয়। উচ্চ পদে 
সমাসীন হন। 

এই কোম্পানীর কলিকাতা, কোয়ম্বটুর, 
নাগপুর, ঘাটকেশর কারখানা এবং ভারতের 
অন্থান্ত স্থানের শাখাকেন্ত্রগুলিতে স্বর্ণজয়ন্তী 


অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে এই 
প্রতিষ্ঠ'নের প্রত্যেক সদস্ত একটি বিশেষ ঘোনা 
পাইয়াছেন | 

পোমনাথ-মন্দির-সংস্কার-পরিকল্পনা__ 
সোমনাথ-মন্দির-সংস্কারের পরিকল্পনা চুড়াস্ত ভাবে 
স্িরীকৃত হইয়াছে এবং ছুই পধায়ে এই সংঙ্গার- 
কার চালাইবার সিদ্ধান্ত কর! হইন্নাছে। প্রথম 
পর্যায়ের কার্ধ ছয় মাসের মধ্যেই সমাপৃ হইবে 
এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্য শেষ হইতে “তন 
হইতে চারি বর সময় লাগি”ব। 

এই সংক্গার-কার্ষের জগ্ত মন্দিরের ট্রাষ্ট কর্তৃক 
প্রায় ৪* লক্ষ টাক! সংগৃহীত হইয়াছে এবং 
বর্তমান মন্দিরটি সহ চারি শত একর পরিমিত 
জমি এই উদ্দেগ্ে দখল করা হইয়াছে । 

মন্দরটির সংস্কার-কার্য সমাপ্ত হইলে উহার 
গর্ভগৃহ ব! আভ্যন্তরীণ মন্দির ৮ ফুট ৯ ইঞ্চি 
প্রন্ন হইবে এবং উহার চতুষ্পার্শে উপযুক্ত 
প্রদক্ষিণ-স্থানও থাকিবে । মন্দিরের চুড়াটি হইবে 
১৫৯ ফুট উচ্চ। মন্দিরের সম্মুখভাগে তীর্থ- 
যাত্রীদের সমাবেশের জন্য উন্ুক্ত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ 
এবং উপ-মন্দর ও পাগ্াদের বাসভবনগুলি 
মন্দিরের চতুষ্পাশ্বনথ প্রাঙ্গণটি ঘিরিয়। থাকিবে । 

ধর্মগ্রন্থে মন্দিরটির মুল আয্নতন ও আকারের 
ঘে বিবরণ আছে, তাহা বজায় রাখিয়! এই 
মন্দিরটি নির্মাণ কর। হইবে । 

প্রথম পর্যায়ে গর্ভগৃহ, প্রদক্ষিণ-ক্ষেত্র, 
মন্দিরের চুঢা ও সমগ্র মন্দিরের কাঠামোর 
ভিন্বিটির নির্ম/ণকার্য শেষ কর! হইবে । ইহাতে 
আড়াই লক্ষ টাক] লাগিবে। এই কার্য শীত্রই 
আরম্ত হইবে। 


ভার, ১৩৫৭] 


এই সংস্কার-কারধে খোদাইযোগ্য শ্বেত প্রস্তর ও 
রাজপুতানার মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হইবে। 
স্থানীয় মাল-মশলা ফাঁক'পূরণে এবং অন্তর্বতী 
কাঠামো-নির্মাণে ব্যবহৃত হইবে | যেখানে ভগবান 
রক্ষণ তাহার নশ্বর দেহ রক্ষা করেন বলিয়। 
প্রকাশ, সেখানে একটি মন্দির শির্মাণ করিবেন 
বলয়। মন্দরের ট্রাষ্ট সিদ্ধান্ত করিয়ছেন। 

একটি সংস্কৃত বিশ্ববিষ্ভালয়, একটি যাহ্ঘর, 
বানের ঘাট এবং ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস- 
নির্ধাণ প্রভৃতি অন্যান্য পাারপাখিক উন্নতি- 
সাধনের পরিকল্পনাও ট্রাষ্ট করিয়াছেন। 


জগতের উচ্চতম অনট্রালিক1--একটি 
সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, পৃথিবীর উচ্চতম 
অদ্টালিক! এম্পায়ার রেট বিন্ডিংটকে আরও উচু 
করিবার "ব্যবস্থা হইতেছে। ইহার বতমান 
উচ্চতার সহিত আরও ১৯৯ ফুট যোগ করিয়া 
ইহাকে প্রায় ১,৪৫০ ফুট উচু কব! হইবে। 
আকাশচুম্বী এই অস্টালিকার নীর্ষে টেলিভিসস- 
প্রচারের উপযোগা একটি মিনার থাকিবে। 

গনউইয়ক্ক ট|ইমম পত্রিকা” জানাইয়াছেন 
যে, ১৯৫০ সালের শেব পর্যস্ত এই মিনার- 


রামরুষ্জ মিশনের 


কামর মিশন সালামের বিভিন্ন স্থান, 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও পুর্বপাকিস্ত।নে শরণার্থি- 
সেবাকার্য পরিচালন করিতেছেন । ফেব্রুয়ারী 
মাসের শেষ, সপ্তাহ হইতে জুন মাসের প্রথম 
পর্যস্ত মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র ৩,০৮৮৭৯ জন 


রামকুঞ্ মিশনেয় শরণাধি-সেবাকার্ধ 


6৪৭ 


নির্মাণ সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশ! করা যায়। 
যে সকল ইঞ্জশীয়ারের তত্বাবধানে এই 
মিনারটি নির্মাণ কর! হইবে তাহাদের সম্মুখে 
কতকগুলি সমস্ত দেখা দিয়াছে! শীতকালে 
মিনরটির উপরে যে বরফ জমিবার সম্ভান! 
রহিয়াছে তাহ দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ 
তন্মধ্যে অন্যতম । যদি এইরূপ বরফ-জম। বন্ধ 
করা সম্ভব ন। হয় তবে মিনারটি শেষ পর্যস্ত ভালিয়া 
পড়িয়া বিপদ ঘটাইতে পারে। ইঞ্জিনীয়ারগণ 
এই আশঙ্কার শিরমনকল্পে কতকগুলি সম্ভাব্য 
প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতেছেন। বিমানের 
পাখার উপর হইতে যে উপায়ে বরফ সরাইয্া 
ফেলা হয়, মে উপায়টিও হয়তো এক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করা সফল পাওয়। যাইতে পারে । 

১৯৩১ সালে সবপ্রথম এম্পায়ার ষ্টেট 
1ব!ন্ডংট দর্বসাধ|রণের জন্য উন্ুক্ত কর! হয়। 
ইহ।র পর হইতে এ-পর্যস্ত ইহাতে বড় রকমের 
কে!ন পবিবতন ব! পারবর্ধন সাধিত হয় নাই। 
প্রস্তাখিভ ম্নারটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হইলে ইহার 
উপর হইতে কয্সেকটি টেলিভিশন কোম্পানী 
তাহাদের প্রেগগ্রাম প্রচার করিবেন বলিয়! 
জানা গিয়াছে । 


শরণ।থি-সেবাকাধ 


শরণার্থিকে খাগ্চদান এবং ১০৬২৩ জন রুপ 
ব্যক্তিকে উধধ, কলের! ও টাইফয়েড -ইঞ্জেক্সন্‌ 
ও টিক! দান করিয়াছেন এবং ৩৭,০৩৮ জন কুণ্ন 
ব্যক্তি এবং শিশুকে দুধ ও পথ্য দিয়াছেন 
শরণাথিগণ যাহাতে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জন 
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করিতে পায়েম তহদ্দেশ্ে তাহাদের মধো একদল 
ব্যক্তিকে মিশন ছোটথাট ব্যবস! আরম করিবার 
জন্তু অর্থপাহায্যও করিয়াছেন? পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের সহযোগিতায় মিশন গত ৬ই জুলাই হইতে 
শিল্লালদহ ষ্েশনে প্রতিদিন গডে দশসহশ্রাধিক 
শয়ণার্থধীকে একব|র ডাল-ভাত দিতেছেন | 
বর্তঘানে আতঙ্ক কতকটা প্রশমিত হইলেও বন্থ- 
পংখ্যক সম্পূর্ণ নিঃন্ব শরণার্থী বিভিন্ন স্থানে জড 
হইতেছেন। এই জন্য দাময়িক সেবাকায 
অপেক্ষা! তাহাদের পুনর্বাসন-কার্য অধিকতর 
জরন্মী হইয়। বীডাইক়াছে। ত্রিপুরারাঙ্জের 
আগরতলায় ১২৩টি শরণার্থী পরিবারকে পুন- 
বাসন কর! হইয়াছে। সেখানে আরও ৫০টি 
পরিবারের পুনর্বাসন-ব্যবস্থা চলিতেছে । এতত্তিনন 
কাছাড় জেলার ছুইটি স্থানে বিস্তৃত জমিগ্রহণের 
হ্যবস্থা করা হইতেছে . সেখানে শরণ।থাঁদের 
জন্য গ্রাম্য উপনিবেশ স্থাপিত হইবে। এই 
জেলার কয়েকটি গ্রামে ২৫টি পরিবারকে পুম- 
বালন কর! হইয়াছে। আমাদের শিলচর-কেন্ত্র 
কাছাড় জেলার বিভিন্ন চা-বাগানে ১৭,০০০ 
শরণার্থীর পুনর্বাসন-কার্যে সহায়ত। করিতেছেন । 
অঙ্ঞাত পরিবেশ এবং অনভ্যন্ত কার্ষের প্রতি 
অহেতুক ভীতি ও উপেক্ষার ভাব পরিত্যাগ 
করিয়া সোতসাহে কাজে লাগিয়া যাইতে 
তাহাদিগকে উদ্যুক্ত কর! হইতেছে! এই সকল 
শরণার্থীর ন্টায্য দাবী পূরণ এবং নানা অস্বিধা 
দৃত্স করিতে আমাদের কমিগণ গাহায্য 
করিতেছেন! তাহারা বীভত্ন অত্যাচার, অবর্ণ- 
নীয় ছুখ এবং চিরাচরিত জীবনযাত্রার আকম্মিক 
বিপর্যয়ে হতোগ্ঘম এই নরনারীদিগের প্রাণে 
আশা ও উদ্ভম সঞ্চার করতেও যথেষ্ট সহায়তা 


উদ্ধোধন 


[ ৫২ শন লং 


করিতেছেন। ইন্ডিয়ান টি এসোলিয়েসনের 
অনুরোধে এই কার্য করা হইতেছে! 

অমর! পশ্চিবঙ্জের ম'লদহে ৫* হইতে ৬*টি 
পরিবারকে পুনর্বানন করিব স্থির করিয়াছি । 
যথাসস্তব সত্বর এই সিদ্ধান্ত কার্ষে পরিণত 
করিবার জন্ত আবশ্বকীয় ব্যবস্থা অবলঘ্ন করা! 
হইতেছে। নদীয়। জেলার রাঁপাঘাট মহকুমার 
সিমুরালি রেল ষ্টেশনের নিকট কয়েকটি পরি- 
বারকে পুনর্বাসন করিবার ব্যবস্থা! কর! হইতেছে । 

পশ্চিমবঙ্গের কোনও স্থানে একটি আদর্শ 
গ্রাম্য উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আমর! উপযুক্ত 
জমির সন্ধানে আছি। কয়েকটি স্থান আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ; উহাদের মধ্যে যে কোন 
একটি যথাসভব শীত্ব সংগ্রহ করিধার জন্ঠ 
আলাপ-আলোচনা চালাইতেছি। জমি সংগৃহীত 
হইলেই আমর! কাজ আরুস্ত করিব। রাম 
মিশনেক কর্তৃপক্ষের অন্থমোদন-ক্রমে মহীশ্র 
শ্রীরামকৃষ্চ আশ্রম মহীশূর রাজ্যে ১৬,*০০টি 
শরণার্থী পরিবারের পুনর্বাসনের জন্ত 'একটি 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন । 

আমাদের বিভিন্রমুখী শরণাধি-সেবাকার্ষের 
বিশালতার অন্্পাতে অর্থবল একেবারেই যথে 
নহে। যথাযোগ্য অর্থানুকূল্যের অভাবে 
আমাদের পরিকল্পনার বিষ্কৃতিসাধন সম্ভব 
হইতেছে ন।। এইজন্য আমরা সহদয় দেশবাপি- 
গণকে এই মহৎ কার্ষে মুক্তহন্তে সাহায্য 
করিতে অনুরোধ করি। সাহায্য নিম্নলিখিত 
ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও স্বীরৃত হইবে £& 

(স্বাঃ) স্বামী বীরেশ্বরানলা 


লাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন 
পোঃ বেলুড় মঠ, ( জেল! হাওড়] ) পাঁশ্চম-বঙগ, 


* [কিছুদিন হয় লৌরাষ্ট্ররাজ্যে রাজকোট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হল্পপরিসরে বন্য।-মেবাকাধ আর্ত করিয়াছেন। 





৪৮ 1৮৮০৬ : 18৭ ৬৯০৩ 12৮15 ১1৬35 
291৬ ৪0৫৩] 





2 এ রর 
রে 





শক্তিপূজা 


স্বামী পারদানন্দ 


“য। দেবী সর্ধবভৃতেষু শত্তিরূপেগ সংস্থিতা । 

নমন্তন্তৈ নমন্তন্তৈ নমন্তান্তে নমো নমঃ |” 

“জড়, চেতন, সকলের মধ্যে -কোথাও গু, 
কোথাও বাক্তভাবে অবস্থিতা শক্তিরূপিণী 
দেবীকে আমর! বার বার প্রণাম করি ।” 

খপ হইতে ব্যক্ত এবং বাত্ত হইতে গুপ্ত 
স্শক্তির এই হুই ভ্ডাবের খেল! জগতে নিরস্তর 
সর্বজ বিরাঙ্জিত। যে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিতে 
শক্তির প্রথমেক্ত ভাবের খেল! হইতেছে, 
তাহাকেই আমরা জীবন্ত, উন্নতিশ্ীল এবং ভাগা- 
বান বলিকা বোধ করিতেছি এবং যাহাতে 
শেধোক্ত ভাবের খেলা, তাহাতেই বার্ধক্য, 
শ্রীহীনতা, অবনতি এবং মৃত্যুর ছাপা উপলব্ধি 
করিতেছি । 

পঞ্চেজিয়ের হায়! বাহ! কিছু স্পর্শ করিতেছি, 
মন থাক! ঘাহা! কিছু । চিকা, ব। কল্পনা ছার! 
ব্হাছিনু অনুষ্ধান ও গঠন করিতেছি, সকলই 
শিপ, লকলই শক্ষিরাজোয়া অধিকার- 
ভুত । বেদমুখে দেবী বলিতেছেন ; “আমার 
স্বাকাই লোকে জীবিত রহিয়াছে, অবরগ্রহণ এবং 
শ্রধপাদি করিতেছে । মাকে যে অধহেল। 
করে থে বিন হ্র। ব্রন্বশক্ষির হিংলক 


অস্থুররদিকের বধের নিমিত ধনুর্ধারী রুদ্রের 
বাহুতে আমিই শত্তিরপে অবস্থিত ছিলাম। 
আমিই লোকরক্ষার জন্ত যুদ্ধকাধ্যে নিধুক্তা হই । 
আমিই আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া রহিত্রাছি।”_-( ধকৃ-_দেবীসথত্ত )। 

শভ্িতত্ব আলোচনা করিলে শক্তি ষে 
একাধায়ে প্রনব ও প্রলয়বপ বিপরীত গুণধ|রিণী, 
এ কথাই পরম সত্য ঝলিয়। অনুভূত হয়। 
আধুনিক দার্শনিফও সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া- 
ছেল, শক্তির বিনাশ ব। পরিমাণের হাস নাই) 
গুপ্ত ও ব্যক্তভাব হয় মান্র। ভাবরাজ্যেও তাহাই । 
ভাবরাজ্জে বা সুঙ্ মনোরাজ্যেও শক্তির এই 
খেল! বর্তমান । 

শক্তিয়াজোর অদ্ভুত বিস্তৃতি ধিনি এক- 
ধার উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি বুঝিয়াছেন ধে, 
শক্তিপূজাতেই জগৎ স্কিরকাল ব্যাপৃত। শক্তি- 
আরাধন ভিন্ন সংসারে অন্ত কোনরূপ উপাসনাই 
কখন হয় নাই ব! হইবে না। 

মান্য জড় বা মনোরাজ্যে ' যাহা কিছু 
অধিকার লাভ করিয়াছে, সব -আন্বাধনার 
ফলে। জড়শক্তি বলিম্ক। যাহা শারধীরধ মানবের 
পরতাক্ষগোচর, ঘদারাধনা্ ফলেই দ্বাহাগ 


৪৫৬ 


শরীর-বিজ্ঞান, তৃত-বিজ্ঞান, ক্লোগ-শাস্তি, মহা" 
মাঝীর প্রতিবিধান,। আহার-সংস্থান, ধনাগমের 
বিবিধ উপায়, যুদ্ধবিগ্রহের উপস্থোগী অস্ত্রশস্ত্র 
প্রভৃতি করতলগত । তেমনি, মানসিক শক্তি 
বলিয়া যাহা পরিচিত, তছ্ুপাসনায় মানবের মনো 
বিজ্ঞান, কবিত্ব, সংযম, খিবাহ-বিধান, সভাতা, 
নীতি, সমাজগঠন, রাজনীতি প্রভৃতি; এবং 
আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্বোধনে ব্র্গচর্ধ্য, সত্য, 
সস্তোষ, শমদমাদি সাধন-সম্পত্তি এবং পরিশেষে 
সর্ববাধা-বিনিম্মুক্তিরপ পরম পুরুযার্থও তাহার 
আয়ত্তীভূত। এ সকল বহুলোকের বহুকাল 
ধরিয়া বছুভ|বে শক্তি-উপাসনার ফলে আসিয়া 
উপস্থিত হয় । 

সমগ্র দেশ আঙ্জ শক্তিপূজ।র আড়ম্বরে ব্যস্ত 
থাকিয়াও নিব্বীর্ধ্য, ধর্মহীন, বিদ্ভাহীন, ধনহীন, 
অন্নহীন, শ্রীহীন। দৌষ--পুজাবিধির ব্যতিক্রম | 
রূসায়ন-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবে বলিয়া 
যদি কেহ ত্রিসন্ধ্যা মান, হবিষ্যান্-ছোজন এবং 
নির্জনে বীজমন্ত্র জপ করিতে খাকে, তাহার ফল- 
প্রত্যাশা কোথায় ? তাহার ইষ্টশঞ্তি উপাসনা- 
অঙ্গহীন। ম্বদেশের কল্যাপসাধনেন্স জন্য যিনি 
অহ্য়হঃ বক্তৃতার্দানেই ব্যস্ত, কিন্তু একবিন্দু 
স্বার্থত্যাগে সর্ধদাই পশ্চাৎ্পদ, তাহার উপাসনাই 
বাকি ফলপ্রদান করিবে? এইরপ শ্রদ্ধাহীন, 
বিধিহ্থীন, মন্ত্রহীন, অদক্ষিণ পুজা করিয়া বলিবে 
পুজার ফল পাইলাম না। হায় মানব, 
তোমার সহজ বুদ্ধিবও কি একান্ত অভাৰ 
হইয়াছে? 

বলিদান বা সম্পূর্ণ স্থার্থত্যাগ ভিন্ন শক্তিপূজ 
অসম্পূর্ণ, ফলঙ তদ্রীপ। ছাগ-মহিষ-বলি ত 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ধ--৯ম সংখা! 


অন্ুকল্প মাত্র ৷ হাদয়ের শোণিতদান, যে উদ্দেশে 
পুক্ধ/। লে উদ্দেশ্তে আপনার সমগ্র শরীর 
মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ না করিলে কোন প্রকার 
শততিপৃজাতেই ফলদিদ্ধি অসম্ভব । সর্বাত্যাগে 
অমরত্ব-লাভ, বিদ্যার জন্য ত্যাগে বিদ্ালাভ, 
ধন-জগ্য ত্যাগে ধনলাভ, প্রভৃত্বের জন্য ত্যাগে 
প্রভৃত্বলাভ, এই রূপ অপরাপর বিষয়েও ত্যাগ বা 
বলি-মাহাত্ম্য নিত্যপ্রত্যক্ষ । 

অন্ত দেশে ম। শ্তহন্তে ধন্ধান্ত ঢালিয়! 
দিতেছেন দেখিয়া ঈর্ষায় তোমার অস্তস্তল জলিয়া 
উঠে! অন্তের পদাঘাতপীডিত হইয়া! তুমি 
অদৃষ্টকে শ্তবার ধিকার দিতে থাক। কিন্তু 
দোষ কার? দেখিতেছ না, তাহার! অজ্ঞান- 
সমরে সামর্থ্য প্রকাশ করিয়।ই বড় হইয়াছে, 
আর তুমি সহস্র বৎসরের অজ্ঞানকে ছদয়ে অতি- 
যবে পোষণ করিয়া নীরব, নিশ্চিন্ত আছ। 
উহার বিগ্তারূপিণী শক্তির পুজায় এ্দম/ উৎসাহে 
অশেষ কষ্ট সহিয়াছে, অজভ্র হৃদয়ের রুধির 
ব্যয় করিয়াছে, দশের কল্যাণের জন্য আংত্ববলি 
দিম্বা দেবীকে প্রসন্ন করিয়াছে, আৰ তুমি অবিস্তা- 
সেবায় বথাপর্ধন্ব পণ করির! ক্ষুদ্র স্বার্থস্থখ লইয়া 
বলিয়া আছ! জগন্মাতা তোমায় দিবেন কেন? 
শাসন যে তোমায় বার ধার বলিতেছেন, তিনি 
বলিপ্রিয়া রুধিরপ্রিয়! | দেবীর এ ভাব ষে তাহার 
ধ্যান-মন্ত্রেই রহিয়াছে । এ শুন, ভারতের তন্্রকায় 
তোমার কি ভাবে শক্তির ধ্যান করিতে বলিতে- 
ছেন £ “প্রত্তিকার্যে মহাশ্রিদ্বাসম্পন্ন হুইয়। 
স্বার্থনুখত্যাগে আত্মবরিদানে তাহার তর্পণ 
কর, তাহাকে প্রসন্ন কর, দেখিবে-_-শক্তিনপিণী 
জগদম্বা তোমারও প্রতি প্রসন্না হইবেন ।” 


আমার আ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে যোগদান 


ব্বামী বোধানন্দ 
(২ ) 


র্িপণ কথেজের প্রফেনার এমহেন্দ্রনাথ 
শপ শ্রীশ্রীরামকষ্জদেবের ভক্ত শ্বনিয়। তাহার 
সঙ্গে আলাপ করিবার ইচ্ছা হইল। এক দিন 
টিফিনের ছুটির সময় তাহাকে ধর! গেল। 
শ্রশ্রীপরমহংসদেবের কথ! উতাপন -কর! মাত্র 
তিনি ধডড়াইলেন। তাহাকে ৬রামচন্ত্র দত্তের 
বাগানের উৎসবের কথা বলিল।ম। তিনি 
কেন উৎসবে যান নাই জিজ্ঞাসা করায় 
বলিলেন, শ্রীশ্রিরামরুষ্ণদেবের তিরোোঁভাব নাই, 
তিনি সর্বদা বিরাজমান আমাদিগকে 
বরাহনগর মঠে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী শিষ্ঞগণকে 
দেখিতে বাইতে বলিলেন। তাহারা “কাম- 
কাঞ্চন” ত্যাগ করিয়া ন্ভিতে সাধন-ভজন 
দ্বার] পরমহংসদেবকে ঠিক ঠিক জানিবারু 
জনতা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। রাম 
বানু প্রমুখ গৃহী ভক্তদেন্ধু সঙ্গে তুলনায় 
বলিলেন, “সন্ন্যাসী শিষাগণ জাত..আম--যেমন 
ফজলী, ল্যাংড়া কিন্তু এখনও পাকে নাই। 
গৃহী শিষাগণ টোকো আম, কিন্ত পেকেছে।” 
তিনি বরাহনগর মঠে যাইয়। তাহাদের দর্শন ও 
সেষ! করিবার জন্ত আদেশ করিলেন অতঃপর 
আমরা ৪৫ জন মিলিয়া এক দিন বৈকালে 
বঝাহনগক মঠে গেলাম। পুজ্যপাদ শশী 
মহারাজকে সর্বপ্রথমে দেখিলাম। আমর। 
কলেজে পড়ি শুনিয়া তিনি পড়াশুনা সত্বন্ধে ছুই 
একটি প্রশ্ন করিলেন এবং বলিলেন, শ্ীরামক্কষদেব 
বিচ্তার্থীদের খুব পড়াশুনা করিতে বলিতেন। 


তাহার উপদেশ ছিল লেখাপড়ায় "বুদ্ধিশুদ্ধি” হয়। 
ক্রমে বেলা ৪টা হইল। এসময় ঠাকুত-ঘর 
খোল! হইলে শশী মহারাজ আমাদিগকে তথান্প 
লইর! গিরা প্রণাম করিতে বলিলেন এবং আর 
এক জন স্বামী আমাদিগকে একটি একটি প্রনাদী 
ফুল দিলেন আমরা! উহা! মস্তকে ধারণ করিয়া! 
চাদরের খুটে বাধিয়া রাখিলা। তাহার পর 
ফল, মিষ্টান্ন, সরব ইত্যাদি দিয়া ঠাকুর-ঘরে 
বৈকালিক ভোগের ব্যবস্থা এবং পরে প্রসাদ 
বিতরণ কর! হইল | আমর। প্রস।দ পাইস্ব! হাতমুখ 
ধুইয়া আবার তাহাদের আদনের নিকট যাইয়া 
বমিলাম। 

বাড়ীটি অতি পুরাতন। 
ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছিল। 


প্রান অধ্ধেক 
দ্বিতলে মঠ অবস্থিত । 
পিড়ি দিয়! উঠিয়া দরদালানের বাদিকের 
দরজ! দিয়া মঠে গ্রবেশ করিতে হন্ব। একটি 
বড়ঘর ও দালান। উহার পাশে রান্নাঘর ও 
খাইবার ঘর। তাহার পিছনে পায়খানা । 
দরজ। দিয়া টুকিয়াই বাদিকে একটি ছোট ঘর 
ছিল। উহাতে পুজার জিনিস পত্র ও চাল, ডাল 
ইত্যাদি থাকিত, উহার পাশেই ঠাকুয়ঘর । 
ঠাকুরঘরের দক্ষিণে আর একটি ছেট ঘর ছিল। 
উহার পূর্ব দিকের দবরুজ(টি দির! দর্দালানে 
যাওয়া যাইত। এ তলাতেই দক্ষিপাংশে 
একটি বড় ঘরে লাইব্রেরী ছিল। সে ঘরটিতে 
সঙ্গ্যাসীর। কখন কখন বসিতেন ; কিন্তু উহ! 
মঠের অন্তূক্ত ছিল না ভাড়। খুব অর়ই 


6৫২ 


ছিল। বোধ হয় মাসিক ১* টাকা কি ১২ 
টাকা। বাড়ীটি বরাহনগরের এক জন সন্তান্ত 
জমিদারের । তাহার বৈষয়িক অবস্থা খারাপ 


হওয়ায় মেরামতের অগ্ভাবে বাড়ীটি এ দশার 
পরিণত হইয়াছিল। কোন গৃহস্ক নানা 
বিভীষিকার ভয়ে বাডীটি ভাড়। নেয় নাই। ষে 
অংশট ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল সেখানে স্তুপাকার 
ইট ছিল। উহার মধ্য গোক্ষুর, কেউটে 
ইত্যার্দি সাপ যথেষ্ট থাকিত। অনেকের ধারণ! 
ছিল এঁ বাড়ীটিতে ভূত বাল করিত । যাহ! হউক, 
ধঁ সব বিভীষিকা সাহদী বন্নযাসিগণকে ভীত 
করিতে পারে নাই। এ মঠে তাহার! সর্বদা 
সাধন-ভজনাদি অভাপ করিতেন এবং তাহাদের 
পবিত্র জ্যোতির সম্মুখে কোন ছুষ্ট জীবজন্ত 
আসিয়া অনিষ্ট করিতে সাহস করিত না। পরে 
যখন পঙগ্জলির ষোগস্ত্রে_"অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াম্‌ 
তৎসর্িধৌ বৈরত্যাগঃ পড়িলাম, তখন উক্ত 
মঠে এরূপ সর্পাদি সত্বেও কেন স্বামীদের কোন 
অনিষ্ট হয় নাই তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম। 
এদিন সন্ধ্যা পথ্যস্ত উহাদের লঙ্গলাভ করিয়! 
প্রণামানস্তর কলিকাতার ফিরিলাম। শশী 
মহারাজ আবার যাইতে বহিলেন। তিনি 
সুবিধা হইলেই মাষ্টার মহাশয়ের ( ০মহেন্দ্রনাথ 
গুপ) সঙ্গে দেখা করিতে ও তাহার সুখ হইতে 
ঠাকুরের কথা শুনিতে আদেশ দিলেন। এ সমর 
মাষ্টার মহাশয় প্র!য় প্রতি শনিবার মঠে যাইয়। 
রবিবার সন্ধ্য] পর্যন্ত থাকিতেন। ছুটির সময়ও 
অনেক দিন মঠে কাটাইতেন। তথন মাষ্টার 
মহাশয় কলুটোলাক় থাকিতেন। তাহার বাড়ীতে 
আমর! প্রায়ই ষাইতাম। 

২৮৮৬ খ্রীষ্টান্দের আগষ্টমাসে শ্রীশরীরামরুষচ- 
দেব শরীররক্ষ/ কারন] তাহার কয়েক মাস 
পরেই উক্ত মঠ স্থাপিত হত়। নরেন্্রনাথ 
(স্বামী বিবেকানন্দ ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ ), 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ধ--.১ম সংখ্য 


তারক (ম্বামী শিবানন্দ) প্রমুখ শিহ্ের! পরম- 
হংসদেবের শিক্ষান্ুযায়ী ত্যাগত্রতে ব্রতী হইক়্া 
তাহার লীলাকালেই এক প্রকার সঙ্ন্যাসে 
দীক্ষিত হন। সাধন-ভজন ঘারা জ্ঞান লাঘ্ভ 
করিয়া স্্রীনরীগুরুদেবের পদানুনরণ করাই তাহাদের 
জীবনের মুখা উদ্দেশ্য ছিল। তাহার শরীর- 
রক্ষার পর তাহার। একটি মঠ স্থাপন করিয়! 
সেইথানে সঙ্াসজীবন যাপন করিবার জন্ত 
বরাহনগরে উক্ত বাড়ীটি ভাড়া লইয়াছিলেন। 
ভক্তবর ৮ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ স্থানীয় 
ভক্তেন্লা এঁ বাড়ীটি ঠিক্‌ করিয়া দেন ৬রেক্্র- 
নাথ মি (ন্থরেশ বাধু) প্রথমে উহার ব্যয়- 
নির্বাহ করিতেন। মঠস্থাপনের হই বা তিন 
বসর পরেই তাহার শরীরত্যাগ হয় । অতঃ- 
পর ৬বলরাম বঙ্গ মহাশয় থরচ-পুত্র দিতেন। 
অল্ল দিনের মধ্যেই তাহারও শরীর গত হয়। 
তৎপরে এমহেন্ত্রনাথ গুপ্ত সাংসারিক অনেক 
দারিত্ব সত্তেও যথালাধ্য অর্থসাহায্য করিতেন । 

বরাহনগরের ব/ডীতে মঠটি প্রায় ৪ বৎসর 
ছিল। উক্ত মঠে খাতায়াত-কালের ছুই একটি 
ঘটনার কথ! বেশ মনে আছে। এক- 
দিন চৈত্র-সংক্রান্তির সময় মঠে গিয়াছিলাম | 
সারদা মহ।রাজ (স্বামী ত্রিগুণাতীত ) আমাকে 
বলিলেন, “ওহে, আজ গ্রামে ভিক্ষা করতে 
যাবো, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?” আমিস্বীকার 
করিলাম সিঁড়ি দিয়া নামিবার পর তাহার 
হস্তস্থিত একথানি গেক্য়া কাপড় আমাকে 
পত্সিতে এবং আমার সাদা ধুতিথানি খুলিয়। 
পুটলি পাকাইয়! এক কোণে রাখিতে বলিলেন । 
আমি তাহাই করিলাম। এ দিন আমার 
গেরুয়া কাপড পরা আর কোন স্বামী দেখেন 
নাই। আমর। সিথির দিকে গিয়া! পাচ ব। সাত 
বাড়ীতে ভিক্ষা করিলাম দ্বারে গিয়া প্জর 
রাধে কৃষ্ণ” বলিম্লাছিলাম। মঠে কিনিবার 
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সময় বরাহনগরেরা লর্বামজল। দর্শন করিয়া আসি- 
লাম। মঠে ফিরিয়াই সিঁড়ির নিয়ে গেরুয়া 
কাপডখানি ছড়িয়। আবার শব্দ ধু'তখানি 
পরিলাম। তার পর ছুই জনেই উপরে উঠিয়। 
শশী মহারাজ প্রভৃতিকে ভিক্ষা! করার কথ! 
বলিলাম। ঝুঁলি খুলিয়। চাউল বাহির কর! 
হইল) প্র ভিক্ষালন্ধ চাউলে বোধ হয় সেদিন 
ঠাকুরের ভোগ হইয়াছিল । 

যখন বরাহনগর বাজারের নিকটস্ত রাস্তা 
দিয়া ভিণির দিকে যাইতে ছিলাম, সেই 
সময় কলিকাতায় আমাদের প্রাতবেশী এমৃত্যগ্জয় 
মুখোপাধায়ের কনিষ্ঠ জামাতা র।মলাল চট্ো- 
পাধ্যায়ের সহিত হঠাৎ দেখা হইল। তিনি 
তখন শ্বস্তরবাড়ী যাইতেছিলেন। গেরুয়া 
পরিয়া এক জন সন্গ্যাসীর সহিত যাইতেছি দেখিয়। 
তিনি একট্র চমকিত হইলেন। সে সময় 
কান কথা হইল না শ্বশুরবাভী পৌছিয়াই 
তিনি এ কথা তাহ।র সন্বন্ধীদের বলেন। তাহার! 
কালবিলম্ব না করির়! উহা আমাদের বাড়ীর 
লোকদের জানার। ইহ! শুনিয় সকলেই বিশেধ 
উদ্বিগ্ন হইয়া! পড়িলেন। যাহ! হউক্‌, এ দিন 
সন্ধার সময় ঝাডী ফিক্সিবার পর এ উদ্বেগ 
আর কাহারও র্ুহিল না। বমলাল বাধু 
শ্রশুরবডী আসিষ। এ কথ। সকলকে বলিবেন, 
এইরূপ সন্দেহ আমারও হইয়াছিল। 

পূর্বেই বলিয়াছি, স্থৃবিধা হইলেই আমর! 
বরাহুনগর মঠে আসিতাম। কখন কথন 
শশী মহারাজ প্রমুখ সন্য।লীদের আত্দশ-মত 
ছুই তিন দিন থাকিয়া যাইতাম। মঠে সমস্ত 
ধর্মমত সম্মানিত হইত। বিশেষতঃ শ্রীষ্ট- 
মাসের সমর বাইবেল্‌ হইতে যীশুর অস্মবৃত্রাস্ত- 
পাঠ, পিষ্টক-উৎসর্গ, মেরী ও দ্বাদশ শিহ্যের 
গ্ণকীর্ঘন ইতাদির অনুষ্ঠান হইত। ফাল্তন 
মাসের শুক্র দ্বিতীয়! তিথিতে প্রীশ্রীর ম্কঞ্চদেবের 


আমার প্রীরামরুষ্চ-সংঘে যোগদান 
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জন্মতিথিপুজা উপলঙ্গেণ অষ্টগ্রাহরব্যাপী পৃজ। 
করার নিয়ম ছিল। দিবাভাগে দশাবতারের ও 
রাত্রে দশমহাবিগ্ভার পুজা এবং ব্রাহ্মমূহুর্তে হোমান্তে 


পূজা শেষ হইত। উহার পরবস্তী রবিবারে 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর বাগানে সাধারণের 
জন্ত উতৎনব হইত । 


১৮৯০ খ্রীষ্টান হইতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যস্ত 
মঠের তিথিপু্জা ও দক্ষিণেশ্বরেব উৎসবে আমর! 
প্রতিবংসর যোগদান করিয়াছিলাম। এঁ সময 
দক্ষিণেশ্বরের উৎসবে প্রথম ছুই তিন হাজার 
হইতে পরে প্রায় এক লক্ষ লোকের ।সম।গম 
দেখিয়াছি। উন তিথিপুজার ও উৎসবের বর্ণন। 
করিবার আবশ্তক নাই। তখনকার মতন 
এখনও উহা! বেলুড মঠে সম্পাদিত হয়। তবে 
উভয় ব্যাপারেই আরও অনেক বেশী জননমাগম 
হয়। পূর্বেই বলিয়াছি বরাহনগর মঠের 
বাড়ীটি অতি পুরাতন ছিল। ৮শারদীয়৷ পূজা, 
একালাপুজা, রথযাত্রা, দে।লযাত্রা, শ্রীষ্টমাস্‌ 
প্রভৃতি পব্ধেও তিথিপূজার দিন বহু ভক্ত তথায় 
আনিতেন। বৈঠকী গান, কীর্তন, আলোচন৷ 
ইত্যাদি খুব হইত। কখন কখন সকলে 
ঈাডাইয়া নৃত্য করিতে করিতে কীর্তন করিতাম । 
তখন বাস্তবিকই বাডীটি ক।পিত। এক দিন 
আরাত্রিকের পর ৬ সতীশচগ্্র ঘোষ ( মোটকে1) 
“হর হর হর ব্যোম্‌ ব্যোম্” ব্লিয়! তাণ্ডব নৃত্য 
করিয়াছিলেন! সেই সমক়্ বাড়ীটি এত ক।পিক্না- 
ছিল ঘে আমার ভয় হইল বুঝি ভাঙ্গিয়! পড়িবে। 
তিনি সলকায়, দীর্ঘ, সবল ও ভাবুক লাক ছিলেন 
এবং নৃত্যের সময় উন্মন্তবৎ হইয়াছিলেন। 

এক সময় কলেঙ্গ কামাই করিয়া ছুই তিন দিন 
বর।হনগর মঠে ছিলাম। শলী ষহারাজ উহা 
জানিতে পারিয়া! আমাকে অত্যন্ত ধমকাইলেন 
এবং তখনই বাড়ী ফিরিয়! পড়াশুনায় মন দিতে 
বলিলেন। স্বাহার ধমক শুনিয়৷ আমি এত কীদিয়া 
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ছিলাম যে তাহ! দেঁখিয়। তিনি সে দিনটা মঠে 
থাকিতে আদেশ দিয়।ছিলেন। তখন বেলা 
১০ টাঁকি ১১টা। উহার ঘণ্টাখানেক পরেই 
আমার পিতা আমার অন্গসন্ধানে মঠে যাইর। 
উপস্থিত হন। শশী মহারাজ প্রভৃতি তাহাকে 
খুব যত্ব করিয়াছিলেন। আমার পিতা বরসে 
তাহাদের অপেক্ষা! প্রাচীনতর হইলেও তাহাদের 
আসনের পাশে বসিরা অনেক ধরন্দ্ বিষম্বক প্রশ্ন 


জিজ্ঞাসা করিলেন শশী মহারাজ গঠাহাকে 
লনাদি করিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ 
করিপেন। সেদিন ছিল একাদশা। একাদশ 


দিন তিনি অন্নভোজন করিতেন ন৷ 
একাহার করিতেন। 
ভোজন করিতেন না। 
ব্রাঙ্গণ ছিলেন । 
বর/হনগরের মঠটি গঙ্গ।র খুব সন্নিকটেই 
অবস্থিত ছিল। তিনি গঙ্গাঙ্ান করিতে গেলেন! 
ঘাটে ৬মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয় 
ও অনেক কথাবার্ত। হয়। মহেন্দ্র বাবু কথায় 
কথায় বলিয়াছিলেন, “মঠের সন্নযাসীর। গিরেবাজ 
পায়রার ভ্ায়। অনেক উপরে উভিয়! অন্ত 
পয়রাদের আকর্ষণ করিয়া শিজেদের দলে 
আনে ।” মহেন্দ্র বাবুর এ কথাটি তিশি কি 
ভাবে বুবিষাছিলেন বলিতে পারিলাম না। 
খোধ হয় উহার লক্ষার্থ না বুঝিয়া বাচ্যার্থই 
বুঝবাছিপেন। স্বানাস্তে মঠে ফিরিখার পর 
সামান্য ফল ও সন্দেশ খাইয়া কলিকাতায় 
ফিরিয়াছিলেন। আমি তাহার সঙ্গে না আসির। 
এদিন সন্ধার সময় ফিরিয়াছিলাম। শশী 
মহারাজ প্রমুখ যুবক সন্গযাসীদিগকে দেখিয়া 
আমার পিতা উহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিণেন। 
তাহার পয় 'একবার দক্ষিণেশ্বরের উৎসবেও 


এবং 
তিনি পরগোত্রপক অন্ন 
তিনি অতি নিষ্ঠাবান 


উদ্বোধন 


[ ৫২ ধর্ষ---৯ম সংখ্যা 


গিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে উহাদের কথা 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। 

এ সমর আহিরীটোল! হইতে আমাদের 
মত অনেকগুলি বালকও বরাহনগর মঠে প্রায়ই 
যাইত। তাহাদের মধ্যে কান।ই, নঙ্গলাল ও 
নিবারণ মুখ্য ছিল। কানাই খুব দৃঢ় ও বলিষ্ঠ 


ছিল। ১৮৯২ বা ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মঠ বরাহনগর 
হইতে আলমব|জারের একটি বাড়িতে উঠিয়া 
যায়। আবশ্যকীয় সমস্ত জিনিস নৃতন স্থানে 
লইয়া! যাওয়া হয়। কাপড শুকাইবার জন্য 


প্রায় ** হাত লম্বা একটি বাশ ছিল। লইয়া 
যাইবার অস্থবিধা-বোধে এটি রাখি! যাইবার 
কথা হওয়ায় কানাই অনুনয় করিয়! বলিল, সে 
বাশট কাধে করিয়! আলমবাজারের বাভীতে 
লইয়া! যাইবে। কারণ, সেখানে উঠার আবশ্তক 
হইবে । আলমবাজারের বাডীটি বরাহনগর হইতে 
প্রায় আডাই মাইল দূরে । কানাই সেই লম্ব 
বাশটি কাধে করিয়া বরাহনগরের বাজারের মধ্য 
দিয়। অলমবাজারের বাডীতে লইয। গিয়াছিল। 

নিবারণকে পরে আমর। “বারণ ঠাকুর” 
বলিতাম। মে জ।তিতে সুবর্বণিক ছিল। 
স্বামীজি আমেরিক। হইতে |িরিবার পর কয়েক 
জন ব্রাঙ্গণেতর বুবককে উপবীত দান করিয়া 
ব্রাঙ্গণ করিয়াছিলেন । নিবারণ উহাদের মধ্যে 
ছিল। সে উপবীতটির (বিশে তোয়াজ 
করিত ( আহিবীটে।লার ঘাটে শান করিবার 
সময় পাডাক্খ ব্র।ঙ্গণদিগকে দেখাইয়া পৈতা্ি 
তাহাদের মতন মাজিয়া গলায় ধারণ করিত। 
্রাঙ্মণরা উহ। দেখিয়া রোষপরায়ণ হইর। তাহাকে 
উপহাস করিতে ছাডিতেন না। বারণ ঠাকুর 
বোধ হয় পাড়ার ব্রাঙ্গণদের চটাইবাঁর জন্যই 
পৈভাটির এঁবপ যত্ব লইত | 


“যত মত, তত পথ" 


অধ্যাপক শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্বধিগ্ালয ) 


সকলেই এখন মেনে নিয়েছেন যে ভারতীয় 
(হিন্দু) সভ্যতার অন্ততম বড কথা হচ্ছে 
প্ত মত, তত পথ”। বিষয়টা হিন্দু শান্ত 
এত সংক্ষেপে স্থত্রাকারে শ্ীশ্রীরামকঞ্চ পরমহংস- 
দেবের আগে কেউ বলেন নি, যদিও হিন্দু শাস্ত্রে 
অন্নরূপ ভাবের উক্তির অভাব নেই, আর 
অনুরূপ ভাবের আচরণ ভারতের তাবৎ সম্প্রদায়ের 
শ্রেষ্ঠ লোকেরা ক'রে এসেছেন! “কুচীনাং 
বৈচিত্র খজুকুটিল-নানা-পথছুষাং নুণ।মেকো 
গম্যস্মসি পয়সামর্ণব ইব-মহিয়ঃ শ্তোত্রে 
প্রায় এক হাজার বছর আগে অনুরূপ কথাই 
বল! হয়েছে_-“মানুষ পিজ নিজ রুচির বিশিষ্টতা 
হেতু, সরুল ব! কুটিল নান! রকমের পথ বেছে 
নেয়, কিন্ত সকল জল যেমন সমুদ্রের মধ্যেই 
গিয়ে পভে, তেমনি তুমি, হে ঈশ্বর, নানা বিভিন্ন 
রুচির মানব-সমূহের একমাত্র গম্য ব। উ্গেস্ত 
গান” । গীতাঁতেও একাধিক স্থানে এই ভাবেরই 
কণ। আছে, উপনিষদে আছে, অন্য শাস্েও 
আছে। “একং সদ বিপ্র! বনুধ! বদ্তি”--“ষা 
আছে তা এক ; পগ্ডিতেরা নান! ভাবে তারই 
কথ! বলেন, এই ধরণে, আমাদেয় সব চেয়ে 
ঞ।চীন গ্রহ্থ খখথেদেও সমস্ত ধর্মের মূল-গত এই 
এনত্বের কথাই খর্ব ঘোষিত করেছেন। এই 
বোধ বা বিচাক্স, যে সদভাবের সঙ্গে অনুশীলন 
করণে সব ধর্মই ভগবানেই নিয়ে যায়, আর 
একট! বিশেষ ধর্মমত বা পথের প্রতি পরমেশ্বরের 
পক্ষপাত থাকৃতে পারে না,--এটী যেন আমাদের 
হিন্দু জাতি, জীবনে জল বাতাল আলোয় মত। 


সহজ প্রকৃতি-দত ব্যাপার করে নিয়েছে! হিচ্দু 
উদ্দারতা দেখিয়ে, দয়]! প্রকাশ কারে, আর 
ধর্মের সম্বন্ধে কেবল এ কথা বলেনা যে, “হু 
তোমার ধর্ষে সত্য আছে বৈকি-_নিশ্চয়ই 
অনেক কিছু সত্য চিন্তা, সত্য ধারণা, সত্য 
আদর্শ আছে। এই সব কারণে তোমার ধর্ম 
অনেকটা আমার ধর্ষের কাছাকাছি পৌছায়।» 
না, এ ভাবে উদারত। দেখিয়ে, ব্যাজজ্ঞতি ক'রুতে 
আমরা অভ্যন্ত নই। আমাদের মনোভাব 
বরং এই প্রকারের--"দেখ, আমার ধর্ম আমার 
কাছে যেমন সত্য, তোমার ধর্ম ও তোমার কাছে 
তেমনি সত্য। আমি ভাবগুদ্ধির সঙ্গে আমাৰু 
নিজের ধর্ম যি পালন করি, ত!তে যি খাটি 
থাকি, তা হলে, আমি থেমন জীবনে পিদ্ধি 
বা পুকষার্থ পাবার অ।শা রাখি, তেমনি তুমি 
যাদ তাই করো, তোমার ধর্ষকেই অবলম্বন ক/য়ে 
তোম।রও পিদ্ধিলাভভ হবে। তবে একটী কথা-_- 
কেউ কারে। ধর্ম পালন করবার সময় অপরের 
মনে কষ্ট দেবে না, অপরের হ্চায়-সঙ্গত 
অধিকারের উপরে হাত দেবে না, নিজের ধর্মের 
বিধি-লিষেধ অপরে যদি শ্বীকার না করে, তার 
উপরে জবরদানস্ত ক'রে চাপাবার চেষ্টা ক'রবে 
ন11 এই ভাবে হিন্দু এই বথাটী বরাবর 
ভেষে এসেছে--ঝলেও এসেছে । সহজাত 
কবচের মত এটা হিম্দু সস্তান বলে, শ্রশ্রীপরম- 
হংনদেব তায় চিন্তাধারার অচ্ছেগ্ত অঙ্গ-শ্বরপে 
সঙ্গে নিয়েই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ; 
আনব এটী তায় নিজেক়্ জীবনে দ্িশেষ ক! । 


৪৫৬ 


খালি এই সহজ বোধ নিয়েই তিনি অবতীর্ণ 
হন নি, তিনি জীবনে বিভিন্ন ধর্ম-সাধনার 
বিশিষ্ট রন আসম্বাদণ করতে চেয়েছিলেন, 
করেও ছিলেন। তাই এ যুগে, হিন্দু ভারতের 
চিন্তার এই মর্শ-কথাটা এত জোর ক'রে তিনি 
আধুনিক জগৎকে শোনাতে পেরেছিলেন। 
আর তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শিক্ষার ফলেই, 
পৃথিবীতে ধর্ম সমন্বয়ের প্রতি একটী আকর্ষণ 
প্রা নব দেশে উদার মতের চিন্তাশীল লোকেদের 
মধ্যে এখন দেখা যাচ্ছে । “যকত মত, তত পথ” 
এই স্তরে নিহিত মনোভাব হচ্ছে স্থুপভা 
মনোভাব, বিশ্বমান্বিকতার হাওম়ু। এর মধে। 
বইছে, মানুষে মানুষে ভেদ-দুরীকরণের মন্ত্র এটা । 

আমর! হিন্দু জাতি বা সমাজের অধিকাংশ 
ব্ক্তিই ব্যাপকভাবে মনে প্রাণে এবং আচরণে 
এই মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেছি কিনা, তা 
এখন বিচারের বিষয় । আমার মনে হয়, ধর্ম- 
বিষয়ে অসহিষণত গোৌড়ামি 'আমাদেন্স মধ্য থেকে 
পুরোপুরি দূর হয় না? জাতীরতা-বোধ, 
নিজের জাতির সত্বন্ধে একট! অনুচিত উচ্চ 
ধ।রণার পেষণ থেকে, যুক্তিতির্-বিরোধী অহ্মি- 
কার ভ।ব থেকে, আমাদের অনেকে মুক্ত হয়নি। 
এটী যদি কেবল 79০816158 অর্থ/ৎ বিষয়ৈক-মাত্র- 
নিবন্ধ থকৃত, তা হ'লে এতে আপত্তির কিছু 
হ'ত না। কিন্ত যখনই তুলনায় আমার 
জাতে চেয়ে পৃথিবীর তাবৎ জাতির মানুষকে, 
আমার ধর্ম আর আমার এঁতিহোর, আমার 
ভাষার, আমার সংস্কৃতির আর আমার জীবন- 
যাত্রা-পদ্ধতির অধিকারী তারা নয় কলে, তাদের 
একটু নীচু একটু ছোট বলে মনে করি, তখনই 
আমার এই কথা যে, “্ষত মত, তত পথ” তা 
বল্বার অধিকারকে আমি ক্ষুগ্ন করি। “আমরাই 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, আর লকলে আমাদের 
পরে”--এই রকম মনোভাঁবকে সভ্যজনো চিত 


উদ্বোধন 


[ ৫ম বধ--»ম সংখ্যা 


ব! সংস্কৃতিপৃত বল! চলে না। কিন্তু এই 
স্নকমের মনোভাবকে শিখিয়ে, পড়িয়ে, বুঝিয়ে, 
সত্যদৃষ্টির পথে আনা যায়; সত্য-সত্য যাদের 
চিন্তা-জগতের পটভূমিকা রপেসমস্ত ধর্ম- 
চেষ্টার পিছনে যে সত্য জিনিন খিগ্ভমান, সব 
ধর্ম-চেষ্ট/ই যে সার্থক, কেউ জশ্বরের বিশেষ 
প্রিয় কেউ বিশেষ দ্ধেয্য যে নয়-এই রূপ বোধ 
অ।ছে, তাদের মন থেকে, ঈশ্বর কেবল আমার 
জাতের বা আমার ধর্মের, কেবল আমরাই 
ঈশ্বরে খাস তালুকের প্রজা-_এই ধরণের 
018901)6 বা ঈশ্বর-নিন্দ। থেকে মুক্ত করা 
কঠিন হয় না। 

কি্ড আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যার! 
প্যত মত, তত পথ” এই মহাবাক্য নিয়ে ভাব- 
বিলাস করে, কিন্তু বিশেব কোনও একট! মত 
বা পথ ধ'রে চলাট!কে তার। অজ্ঞ, প্রাকৃত- 
জনের, অসংস্কৃত নিক্র-পধ্যায়ের মনের পরিচায়ক 
ঝুলে মনে করে। মানুষের নৈতিক আর 
ধামিক জীবন যে হাওয়ায় উড়ে” বেড়য় না, 
মানুষের এই নৈতিক আর ধামিক জীবন ষে 
তার সামাজিক মাধামকে, তার স্বজাতির 
আধ্যাত্মিক আর মানসিক পারিপ!শ্বিককে আশ্রয় 
করেই মাটিতে ভর দিয়ে দীড়িয়ে থাকে, আর 
এই ভাবে সে ভীষণ দুঃখ-কষ্ট আর নৈরাশ্রের 
ধক! পেয়েও নিজ গ্রতিষ্ঠা্সঈ অটল থাকে, 
এট। একা বুঝতে চায় না, পারে না, বা বুঝবেই 
না। এ ঘেন বিশ্বনারীর সঙ্গে প্রেমে পড়বে, 
কিন্ত জীবনে একটা নারীকে বিবাহ ক'রে তার 
ভার নেবে না। সাধারণ ভাবে ধর্ম আর 
আধ্যাত্মিক জীবনের মূল্য স্বীকার করবে, 
কিন্ত কোনও বিশেষ ধর্ম--আর ম্পষ্ট ভাবে যে 
ধর্মের আব-হাওরায় তার জন্ম-কর্ম, ষে বিশেষকে 
ধ'রে তার নিজ জাতীয় ার বাক্তিগত ঘাক্কিত্ব, 
অভিব্যক্তি বা বৈশিষ্ট্য--তার সন্ধে কোনও 


'আহ্িন, ১৩৫৭ ] 


মমত। পোষণ করবে না। তাকে এড়িয়ে? 
চলবার চেষ্টা করবে! আবার এর! ইউরোপে 
£6110107) বা ধর্মের যে সংজ্ঞ।, ধর্ম অর্থে 10708] 
16]18100 বা অনুষ্ঠান আর আস্থামূলক দৈব-প্রতায়, 
গেই সংজ্ঞ। ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্ষের উপরও 
তুল করে আরোপ করে, স্বধর্মের বাঁধন থেকে 
মুক্ত হবার জন্য ঘট! ক'রে বাহিক চেষ্ট। দেখু । 
হিমুর কাছে ধর্ম হচ্ছে একটা আয ০1 
9, জীবন-যাত্রার পথ--কতকগুলো গানের 
জোবে-মেনে- নেওয়া 01680 বা আস্থামন্ত্ আর 
কতকগুলো অনুষ্ঠান মাত্র যে নয়, তা বুঝবে 
ন!। এই ধরণের লোকের হিমু” নামেই 
আপত্তি | 679 80867806, 
আদর্শ-বপে অবস্থিত সাধারণ ধর্স_এই আলেয়ার 
পিছনে ছোট্পার ফলেই ্াভিয়েছে, আমাদের 
জোর গল।য় টেচিয়ে বল 39090111810-- আমাদের 
র।ষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ, 36০৪1৪। রাষ্ট্র 
ব'লে চেঁচিয়ে”, আমর! হিদ্দুত্বের বিষাক্ত ছোয়াচ 
থেকে নিজেদের অতি সম্তর্পণে পৃথক রাখতে 
চেষ্টা করছি, অন্ততঃ আমাদের বাষ্রীয় জীবনে_- 
আর কার ওঃ অমর। যেমন একদিকে এর ফলে 
00001989 বা ঈশ্বর-বজিত হয়ে পড়ছি, তেমনি 
হন্য দিকেও বিশ্বমানবিকতার প্রতি অতিমাত্রায় 
বেক দিয়ে 190961070911580 বা শ্বাজাত্য বর্জিত 
এবং সঙ্গে-সঙ্গে 0897%01261 ব! মুলোৎখাত হরে 
পড়েছি! জাতীয় জীবনের স্বাস্থ্যের পক্ষে অস্থ 
গৌড়ামি আর ত্জাত অহামক1 ঘেমন খারাপ, 
এই ধরণের স্বাজাত্য-বে!ধ হীনতা আর স্বধর্ম- 
নিষ্পৃহতাও তেমনি মরাগ্মক। এতদিন পরে 
সোভিযেট রুষ তার ভূল বুঝেছে, ঝৌক অন্যদিকে 
এখন চলেছে ; তাই 7০1) 208818-র কথাও 
শোন। যাচ্ছে, রুষের খ্রীষ্টান ধর্মের পুনরুজ্জীবনও 
ঘণ্টছে, [8০ ইগর প্রমুখ প্রাচীন রুষ শৃর-বীরদের 
জীবন আর চরিত্রের আবাহনও চ'লেছে। 
্‌ 


15611107011) 
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গৌডামি বেশী দেখা যায় কৃপমণ্ডক-মনো- 
ভাবের লোকেদের মধ্যে-বাইরের জগতের 
কোনও খবর যারা রাখে না, তার সম্বন্ধে যাদের 
কৌতৃহলও নেই। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের 
দেশে ইংরেজীর সঙে পরিচয়, আর বাইরের 
জগতের সঙ্গে সংযোগ- রক্ষা, কুপমুকত! দুর 
করবার একমান্জ উপায়। এই উপায়কে অন্বী- 
কার করার ফল হবে মানসিক আত্মহত্যা । 
আমর! এখন স্বাধীন হয়েছি । স্বাধীনতা মানে 
বাইরের সব-কিছু থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন 
কর' নয়। আমি দেখেছি, ইংরেজ এদেশ 
থেকে যখন গেল, তখন ইংয়েজের সঙ্গে 
যা কিছু এদেশে এসেছে, বিশেষতঃ মানসিক 
জগতে, সে-সবকে দুর করে দেবার আগ্রহ 
কোনও-কোনও স্থলে দেখা দিয়েছে, দেখা 
দিচ্ছে] কিন্তু এই বহিফার-করণের চেষ্টায় 
একটী নীতিনিষ্ঠতা নেই | যে-সব জিনিসে আমার 
বাহ জীবনে সুবিধা আছে, সেগুলি ছাড়বে 
না; কিন্তু বেগুলিতে আমার বুক্তিহীন গৌঁড়া- 
মির বিরুদ্ধে প্রশ্ন জাগে, বাধা আপে, সেগুলিকে 
দূর করে দাগ] এই মনোভাব শিক্ষা-জগতে 
কোথাও-কোথাও আক্মপ্রকট হচ্ছে। মানব- 
চিন্তা আর মানসিক সংস্কৃতি এক এবং অখণ্ড, 
এরূপ উপলব্ধি ধাদের আছে, তারা ভারতে 
এখন কয়জন? তাঁদের প্রভাব, এই উৎকট 
ধরণের প্রত্যাখ্যান-ধর্মী বা বজ ন পরায়ণ শ্বাজাত্য- 
বোধকে কতটা রুখতে পারবে? বিশ্বজগৎ 
থেকে, আর পাঁচটা জাতির সংগে সংযোগের 
সাধারণ ক্ষেত্র থেকে, পৃথিবীর সব জাতির 
সঙ্গে আপসের মধ্যে সাংস্কৃতিক লেনদেনের 
হাট থেকে, নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে নেবার 
একট! প্রচ্ছন্ন প্রবৃত্তি যে আত্মকেন্ত্রী গোড়ামির 
মধ্যে আছে, সেট। যদি আবার শক্তিশালী হয়, 
তাহলে আমাদের মানলিক উদারতার আর 


8৫৮ 


তার সঙ্গে সত্যকার সংস্কৃতির পক্ষে বড় আশা 
নেই। এথানে প্যত মত, তত পথ” এই 
শিক্ষার অস্তনিহিত ভাব-ধারার প্রচারের জন্য মস্ত 
বড় ক্ষেত্র আছে; এই ভাবধাবার সম্যক বিচার 
আর বোধের মধ্যে আমাদের হিন্দুজাতির 
বিশ্বাযবোধের সঙ্গে পরিচয় হবে, দৃষ্টিকোণ 
অন্য ধরণের হয়ে যাবে, গোডামির 'আতিশয্য 
থেকে আমর মুক্তিলাভ ক"রবে-জগতে যেখা- 
নেই আর যে কোনও জাতির মধ্যে হোক ন 
কেন, ষা কিছু ভাল, যা কিছু শ্রেষ্ঠ,যা কিছু 
সুন্দর ও শোভন, আর যা কিছু সচ্চিস্তার 
পোষক, সে-সমস্ত ভগবানের তেজের অংশ 
আর তার দান ঝলে গ্রহণ ক'রতে আমাদের 
অ।পন্তি হবে না। 

বিশ্বাত্মা সম্বন্ধে অম্ুকম্প। বাঁ সহানুভূতি, 
বিশ্বাত্ম-সাধন, এট! কঠিন কথা হয় না। কিন্তু 
এই বিশ্বাস্থা বিশিষ্ট প্রকাশ, বা আমা 
জাতির মধ্যে আমার ধর্ম আর আমার সংস্ক- 
তির মধ্যে হয়েছে, তার প্রতি অনাস্থ।-জ্ঞাপ- 
নের মনোভাবকে দূর ক'রে, আবার তাতে 
স্থির আর স্থিত হয়ে চলা, পোধ হয় কঠিন- 
তর ব্যাপার। আমাদের দেশে উপস্থিত কালে 
ভাব-জগতে এই সঙ্কট দেখ! দিয়েছে । ওদিকে 
বিশ্বজগতের সামনে ভারতের বৈধ প্রতি 
পঙ্িত জবাহরলাল বলেছেন যে তিনি হিন্দু 
সংস্কৃতি জানেন না, মানেন না, ভারতীয় পংস্ক- 
তিই বোঝেন ;--তার কথায় কতদুর ০০7)£98101 
ব! “চন্ত-বিভ্রম যে ঘটে, তা এঁতিহাসিক দৃষ্টি মম্পন্ 
যে-কেউ বুঝতে পারবেন | আর এদিকে ইস্কুলের 
ছোককাটাও বল্ছে, “ওসধ হিন্দু ফিন্দু বুঝি 
না, মালি না।” আবাম় এই ছোকবাদের দল 
এসে ঝলবে-_“হযর, আমরা একটা 0011078] 
(0০906816808 ক'রুছি, আপনি এসে বুহত্বর-ভারতে 
হিন্দু জাতির দান সন্বদ্ধে আমাদেত় কিছু বলুন” 


উদ্বোধন 


[ ৫€২ম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


হিল্দুয়ানির ধবজাতুলে-_জাতি-বিশেষের,হিম্দুজাতির 
নামে চড়াও হয়ে, অন্ত জাতির ভাষ্য অধিকারের 
বিরুদ্ধে কোনও অভিযান কগ্রতে কোনও হিন্দু 
চিন্তা-নেতা তে! কাউকে উপদেশ দিচ্ছন না। 
হিন্দুর বিশ্বজনীন মতবাদের প্রতিকূল বা বিক্লোধী 
অন্ত মতবাদকেও জোর করে উৎখাত ক'রে 
দেবারও কথা নয়। কথা হচ্ছে, নিজেকে 
জান্বার-নিজের এঁতিহাপিক প্রতিষ্ঠা বুঝে, 
নিজের জাতের মধ্যে ভাল আর মন্দ কিকি 
আছে তার পরীক্ষা করে, তার ভালটুকুকে 
রক্ষা কর্বার চেষ্ট-_নিজের জাতির মতের মধ্যে 
পুরুষার্থ-সাধনের, মনুষ্যত্ব-লাভের পথ কতটা 
পাওয়! য'য়, সেইটুকু আবিষ্কার কর!। আমরা 
পৃথিবীর আর পাঁচটা জাতের মতই মানুষ, 
তার বেণী তো নই। তবে আমার জাতের 
মধ্যে, অন্ত জাতির মানুষের মধ্যে ষেমন, ভাল- 
ও আছে মন্দ-ও আছে; মন্দটুকুকে দুর কবে 
ভাল যা আছে, তার দ্বার! নিজেদের সত্যকার 
উপকার আর তা ছাড়া বিশ্বমানবের কোনও 
সেব| হয়েছে কি না, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সেটা 
বিচার ক'রে দেখবো । যদি দেখি যে, আমার 
জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তা আর শ্রেষ্ঠ কর্ম মানুষের 
কাজে লেগেছে, তাহ'লে নিজের জাতির সম্বন্ধে 
লজ্জিত হ+য়ে মাথা ছেট কর্বার তো! কারণ 
থাকে না। মাথা হেট কর্বার মধ্যে যে লাঘব 
আছে, তাকে কাটিয়ে”, উঠতে অনেক সময় 
লাগে, অনেক চেষ্টা করতে হয় তার জণ্ঠে । এই 
লাঘব-বোধ জীবনে একটা বড় 1,9091097 অর্থাৎ 
ভার বাবাধা। আমার অর্থাৎ আমার জাতির 
মানুষের মধ্যে গৃহীত বা প্রচলিত বা' প্রচারিত 
চিন্তা, মত বা মশন, আমাকে পথ বাতলে দেয় 
কি না--এটা বিচার ক'রে দেখবার অধিকার 
প্রত্যেকের আছে। যদি সে রকম পথ এর 
থেকে পাওয়া যায়, তা হ'লে তে৷ এতে লজ্জিত 


আশ্বিন, ১৩৫৭ শু 


হবার কারণ নেই। বরঞ্চ অন্যের প্রতি সম্মান 
ও সৌজন্ঠ দেখিয়ে” বিনীত ভাবে যদি বলা-ও যায়, 
“আমর! যা, তার জন্য লজ্জিত হবার কারণ 
দেখি না; বরং গৌরবের কথ1ও আমাদের কিছু 
আছে, যেমন অন্য নান। জাতির মানুষেরও আছে” 
তাতে মানব-সমাঁজে আমর! ক্ষমার পাত্রই 
থাকবো, তার জন্য কেউ আমদের উপরে 
ন্যায়-সঙ্গত ভাবে উম্ম! প্রকাশ করতে পারবেন 
না। ভবের হাটে মানুষের কারবার করতে 
হলে, তার একটা স্থূল আর সহজ, খাটি আর 
ন্যাঘা কর্মশীতি, আমদের গ্রমা দার্শনিকের 
মুখ দিয়ে, মণিকপীরের ছড়ার মাধামে কবি 
ব'লেছেন--”আপনার গণ্ডা বুঝে লেবা, পরের 
গণ্ডা পরকে দেবা__মানী লোকের রাখ বা মান?” 
এখন কিন্তু এমন এক অদ্ভুত চিষ্তা-ধারা এসে 
আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে কাধ 
করছে, যে তার ফর জাতির মনের আর 
কর্মশক্তির খর্বতা আর বিনাশ হাড। আর কিছু 
হবে কলে মনে হয না। ফরাসীতে জঙ্গলের 
পশ্তড লবন্ধে একখানা বইয়ে কে লিখেছিল-_ 
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আত পজী-_কেউ একে আক্রমণ কণ্রলে 
এ আত্মরক্ষা করে?_-এই উক্তি, ফরাসী ভাষায় 
একটী রসিকতার কথা রূপে প্রচলিত। হিন্দুত্ব 
অর্থাৎ হিম্ু সভ্যতার সঙ্গে নাডীর যোগ বে 
আমার আছে,এই জিনিস ষে একান্ত ভাবে আমার, 
এটা! অস্বীকার ক'রে, তবে আমার আধুনিকতা, 
আমান জাতীয়ত! প্রমাণ করতে হবে? হিন্দু 
জাতির মানুষ অত্যাচারিত, উৎপীভিত, বিধ্বস্ত 
হয়ে গেলেও, তার আত্মরক্ষার অধিকার তো 
আমি অস্বীকার ক'রবেই-_ যন্ত্রণায় তার কাত- 
রানিকে আমি তার সংকীর্ণ জাতীরতার পরি 
চায়ক ঝ'লে মনে ক'ঝে উপেক্ষা ক'রবো,_ তার 


“্যত মত, তত পপ” 


৪৫৯ 


কণঠরোধ হ'লে হয় তো মনে মনে খুশীই হবে! 
যে “ই, এত দিনে আমর! সত্য সতা 88০0], 
দ্তাকার আন্তর্জাতিক হ'লুম”__এইটেই যে 
এখন ভারতীয় 82601871577-এর নিশান। হয়ে 
ঈ/ডিয়েছে। এই ধরণের আত্মহননশীল চিন্তাধারা 
থেকে আমাদের উদ্ধার পেতে হবে। নেই 
উদ্দেশ্যে “যত মত, তত পথ" এই মহামন্ত্রের 
একদেশদর্শা অর্থ আ্াকতে পড়ে থাকলে 
বা পরিধির 
মোহে, ০6066 বা কেন্দ্র, যাতার থোটা বা 
চক্রের নাভিকে ভুল্লে, সোনা ফেলে আ্াচলে 
গিরা দেওয়! হবে। “যত মত, তত পথ”;- 
নিশ্চয়ই ; কিন্ত মতের উপর জোর দিয়ে, 
“পপকে ভূললে তে! চলবে না। আর পথ 
আম।র পক্ষে হচ্ছে--আমার জাতির অভিজ্ঞতা 
থেকে গ্ডে উঠেছে যে পথ সেইটাই। ষদি 
তার মধ্যে কোনও দোষ ক্রটা অসম্পূর্ণতা, 
ঘগের পক্ষে অনুপযোগিতা থাকে সে'লব 
শোধন কবে নেবার দায়িত্ব আমাদেরই । 
তাকে অস্বীকার করা-__নিজের এতিহা আর 
নিজের অস্তিত্বকে অন্বীকার করাই হবে। প্যক্ত 
মত, তত পথ”__ আমাদের পথ কি? কঃ পঞ্থাঃ? 
এই পথ পাবার জন্ত আমাদের. কোন মত সব 
চেয়ে কাধকর হবে? হিন্দু মত, অর্থাৎ হিন্দু 
সংস্কৃতি, সেটা একটা স্থিতিশীল বিষয় নয়, ফেটা 
জীবনের আর সব জিনিসের মতই গতিশীল। 
সেই গতিশীল, বগোপষোগী, প্রাচীনের প্রতিষ্ঠায় 
আর আধুনিকের আবশ্তকতার গঠিত হিচ্দু 
সংস্কৃতি, সেইটা আমাদের সহজাত বস্ত বলে, 
তার সাহাধ্য আমাদের পক্ষে অনিবার্ষ, আমাদের 
অপরিহার্য । আরু লে সংস্কৃতির বুত্ের মধ্যে ষার। 
আছে, আমার হিন্দু জাতির মানুষ, তারাও 
আমার পরম আত্মীর, তাদের রক্ষা! আমার 
প্রাথমিক ধর্ষ| দরদেয় সঙ্গে সমান-ধর্ম। আর 


চলবে না! 1--37001016187008 


৪৬৪ 


সমান-সংস্কতিকদের দিকে না চাইলে, এই ধর্ম 
আর সংস্কতির প্রতিই ্ায় আর নীতি অনুসারে 
আমার প্রথম কর্তব] তা মনে না কণ্রলে, বিশ্ব- 
মানবের সেবা করার উপযোগী আমি হ'তে 
পারবো কি ক'রে? আমার নিজের একট! 
কিছু থাকলে তবেই তো তার সঙ্গে আর কিছু 
মেলাতে পারবো । এই নিজের অত্যন্ত নিকট 
একটা কিছুকে রক্ষ। করবার, তার ক্ষেম আর 


উদ্বোধন 


[ €২ম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


তার যে।গ, উভয় প্রকারে তার উন্নতি করবার 
দিকে ভগবান আমাদের দেশের নেতাদের মনে 
তাদের সণ চেতনাকে জাগরিত করুন, 
তাদের বিক্ষিপ্ু অবস্থ। থেকে আকর্ষণ কারে 
এনে আত্মস্থ করুন ;--তবেই জাতিধর্ম-নিবিশেষে 
সমগ্র ভারতের প্রজার মঙ্গল হবে, যত মত। 
তত পথ” এই মহামন্ত্রেরর সাধনার জন্য আমর! 
তখন উপবুক্ত হবো । 


কালের যাত্রী 
শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্ট পাধ্যায 


সমুদ্র অতলম্পর্শ সীমাহীন অশান্ত ছুর্ববার 

তীরে দড়াইয়। তাবু নির্ব।ক বিন্ময়ে দেখিশ।ম -- 
কোটি জীবনের উত্তব-বিলয় বারংবার, 

“পথার বালুকা গ্রে যেন মোবে খুজিয়। পেলাম। 


কোটি কোটি বালুকার অন্তহীন সমুন্রবেলায় 
কোটি কোটি মানুষের জীবনের ধ্বংদ-অবশেষ, 
অথবা কালের যাজ! সৈকতের বিক্ষিপ্ত ফেনায় 
আপনার প্রতিবিম্ব বিচর্ণ দেখিয়। পাই ক্লেশ। 


অন্রভেদী শৈলচুড়া উদ্ধমুখে করি নিরীক্ষণ 
নিয়ে পথচিহ্ন নাই, ঘন বনে লুপ্ত দিবালোক, 
গিরিশঙ্গ-বিজয়ের উল্লাসে ভরিয়। উঠে মন, 
প!ষাণে উৎলীর্ণ নাম অহঙ্কবে, আবৃত নির্ষে.ক | 


চলার গতিরু বেগ স্ত্ধতার নিকদ্ধ নিঃশ্বাস 
অতিক্রান্ত জীবনের স্তরে স্তরে আছে সঞ্চারিত ; 
এ আমি যে সেই আমি, আজি তাহ। কবি না বিশ্বাস, 
পলে পলে তাই আমি আপনারে করি প্র্ঞ্চিত। 


পথে আছে পদচিহ্ন পবিত্র ধুলির পরে আকা 

দুরু দুর্গমের পথ, তঝু পথ অতিক্রমি শেষে 

নির্মেঘ আকাশ পরে বেহারিব শান্ত পূর্ণ রু'কা, 
একটি জীবন পরে আর এক জীবনে চলি ভেসে । 


তন্ত্রের সাধনা ও তাহার ভিত্তি 


ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্‌-এ, পিএইচ -ডি 


ভারতবর্ষে সমস্ত ধর্মমসম্প্রদ|য়ের সাধনার 
ত্তি তন্ত্রে আছে। তন্ত্র শুধু সাধনার স্বরূপ 
দেখিয়ে তৃপ্ত হয় নি, এর অন্তরালে একটি দর্শন 
আছে। এই দর্শনের ও সাধনার ভিত্তি হুল 
শক্তি? শক্তিকে তন্ত্র উড়িয়ে দেয় নি, শক্তিকে 
ভিত্তি করে শক্তির অতীত ভূমিক। ও ভাব অনুভব 
করতে তন্ত্র সব সময় চেষ্টিত। শক্তিকে অবলম্বন 
করেই শক্তিকে উত্তীর্ণ করেছে । বেদাস্তে 
শত্িবাদের বিশেব কোন স্থাশ দেওয়। হয় নি, 
কস্ত তন্ত্র শক্তিকে অবলম্বন করেই অন্বৈত- 
ভমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ছুট পথ 
শাছেঃ এক পদার্থের স্বরূপের বিশ্লেষণ করে 
ধীরে ধীরে পদার্থ যে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত দেই 
স্ববপকে অনুভব করা । এটি হল বিচারমার্গ। 
শার এক মার্গ হচ্ছে শক্তিকে অবলম্বন 
করে শক্তির উৎপত্তি যেখানে এবং শক্তির 
আশ্রয় যেখানে তাকে ধরা । এট তন্ত্রের মার্গ | 

জগতের উৎপত্তি শক্তির সঙ্কোচে হয়, 
ণাপক শক্তি ত্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে হতে নানা 
তত্বে পরিণত হয় । তত্ত্বের মার্গ হল শক্তির 
এই সঞ্কুচিত অবস্থ। দূরীভৃত করে ক্রমশঃ কারণ- 
তত্বে এবং কারণাতীত তত্বে অবগাহন করা 
ভারতীয় মনম্বীদের নিকট বিশেষতঃ উপনিষদের 
ধষিদের নিকট এই তত্বগুলি হল আকাশ, 
বায়ু তেজ, বরুণ ও পৃর্ধী। মানুষের 
মনোবুত্তও এই সব তথ্বের খারা প্রভভাবিত। 
তত্ব ষত সঙ্কুচিত হন, প্রসার তত হাস 
হয়ে স্ুলত্ব প্রাপ্ত হয়। -এই গুাবে 


পৃর্ধীতত্ব সব চেয়ে সন্কুচিত তত্ব। এই তত্বগুলি 
থেকে আমাদের বুদ্ধি প্র।ণ ও মনের বিকাশ 
হম্ব। এইবিজ্ঞন একটি পরম বিজ্ঞন। এই 
বিজ্ঞান জানতে পারলে আমাদের প্রাণের গতি, 
মূলর গতি সবই ধর। পড়ে । এই জন্ত তত্বের 
বিশ্লেবণ ও জ্ঞান তশ্সের সাধনায় বিশেষ আবগ্তক। 
সাধনার পথে এই তত্বগুলির জ্ঞান ম|গুষকে 
ব্রমশঃ স্থৃগ হতে হুঙ্গ্ু জগতে নিয়ে যায়) এই 
সঙ্গম জগতের স্পন্দনের সহিত পরিচয় করাক্স 
ক্রমশঃ কারণ-জগৎ স্কুটতর হতে থকে । যত 
সাধক হুক্ম এবং কারণ-জগতে প্রবিষ্ট হয়, তার 
জ্ঞান হয় তত বাপক, স্থুল ভুতের সক্ষম ভূতের 
এবং কারণ সন্ধার সত্য জ্ঞান তার কাছে 
উপ্তাসিত হয়। শুধু বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিশ্লেষণ 
ত্বারাই এরপ জ্ঞানসঞ্চয় করা সম্ভব নয়, 
প্রকৃত শক্তির যেম্পন্দন এবং সমস্ত স্থল জ্ঞানের 
পেছনে যে স্পন্দন আছে, এটা তুথন পরিস্ুট 
হয়ে ওঠে। তন্ত্রের সাধনায় এই স্পন্দনের 
একটি বিরাট স্কান আছে। ক্রমশঃ মন বুদ্ধি 
চিত্ত অহঙ্কার অতিক্রম করে শুধু এই স্পন্দন- 
বোধ থাকে, সেখানে শক্তির সাবলীল ছন্দ 
উদ্ভাসিত হয় এবং ধীরে ধীরে শব্ধচ্ছন্দে ও বণ- 
চ্ছন্দ? পিবপিত হয় । 

তন্ত্রের সাধনমার্গে এই ছন্দেরই প্রধান 
স্বান। তত্ব হুষ্ হতে হতে শবচ্ছনে' পরিণত 
হয়, শবাচ্ছন্দ তখন নাদরূপে গ্রতিভামিত হয়। 
তাগ্ত্রি সাধকের এই নাদই পরম অবলম্বন । 
এই না হুল নীরবের রব, চিত্তের পরম নীরবত। 


৩৬২ 


এলে নাদ আপন! আপনি উদ্ভাসিত হর এবং 
চিত্তের সমস্ত সম্থীর্প ভাব অতিক্রম করে এক 
পরুম শব্চ্ছন্দে প্রবি্ই হয়) তান্ত্রিক সাধকের 
কেন পরমার্থমার্গের সাধকের ও এই নাদ প্রধান 
অবলম্বন । কঠোপন্ষদে উক্ত হয়েছে এই 
নাদবপ অখলঘ্বন শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, একে অবলম্বন 
করে মানুষ ব্রদলোকে প্রতিষঠিত হয়। এখানে 
শভ্ির কোন রকম ব্যাঘত ও গতি থাকেন৷ 
এবং নাদ মানপিক অবস্থাতে অতিক্রম করে 
এখং পরম স্থুখমর সত্তার সঞ্চার করে। স্থুলের যা 
কিছু বধ! অপপারিত হয়, মানুষ এক নতুন রাজ্য 
প।য় যেখানে সন্তা হয় বাপক ও ছন্দোবন্ধ। 

ধীরে ধীরে এই শবচ্ছন্দ জ্যোতিশ্ছন্দে 
বপাস্তরিত হয়। তন্ত্রে একে বলা হয় বিশ্দু। 
এই অবস্থায় শক্তির স্পন্দদ এত ুল্ম ও ত্রুত 
হয় যেস্থুল জগতের অভিঘাত সাধকের হর না, 
সাধক এক অখণ্ড জো।তিঃদ্মদ্রে অবগাহন 
করে। এই সমুদ্র অপার সমুদ্র, এর কোন 
সীম। নেই, এই জ্যোতিঃসমুদ্রে সাধকের ভাব 
অল্যায়ী উড়্ৃত হয় নানা দিব্য মুত্তি ও দিব্য শক্তি । 
তখন মনের কাশ 9 দেশের সীমা থাকে না। 
কারণ, এই জ্যোতির্ধামে কাল ও দেশের ক্রিক 
নেই। এই পরম সব্ত। সঞ্কুচিত হতে হতে কাল ও 
দেশের উৎপাদন হয়, স্থূল বিশ্বের আশ্রয়-রূপে, 
এমন কি দেবতাদেরও এইরূপ বিশ্বে অধিকার 
বাস্থান নেই মহ। প্রকৃতির সমস্ত সক্কোচ দূরীভূত 
হলে এবপ অবস্থাপ্রাপ্তি হয়। এখানে শক্তি 
আছে কিন্ত শক্তির কোন বিশেষ ভাব বা 
প্রক্রিয়া নেই। এন্প অবস্থা ঝড় উপভোগ্য | 
কারণ, সব সন্বীর্তার লয় হয় এখানে, রূপের 
বা গুণের সন্কীর্ঘতাও থাকেনা। তান্ত্রিক সাধক 
অনস্ত রূপ ব। গুণের আশ্রয় হন, কিন্তু শেষ 
পর্ধাস্ত এই গপ এবং গুণ কেন্্রস্থ শ্বদূপে দেখতে 
পাওয়া যায় না। যারা সাধনাক্ঈ উচ্চতম গ্রামে 


উদ্বোধন 


[ ৫€২ম ব্ধ-_-৯ম লংখ্য। 


পৌছান নি, তারা এই রূপ এবং গুণকে অনুভব 
বা ভোগ করেন। তন্ত্রমতে এই গুলি হল সিদ্ধি: 
মন স্ক্্তা প্রাপ্ত হয়ে অনস্ত শক্তি প্রাপ্ত হয় 
এবং মঙ্কপ্প-মাত্রেই শান ভাবের উদ্দীপ্বির 
কারণ হয়। এইজগ্ত তান্ত্রিক সাধকের একটা 
শক্তির প্রভাব বিশ্ব অনুভব করে, ষে প্রভাব 
দিগন্তবিস্তৃত হয় এবং ঘকে অবলম্বন করে 
নানাবিধ চিস্তাপ্রভাব ও কর্মপ্রভাব বিগলিত 
হয়। কিন্তু তথ্র-সাঁধনার লক্ষ্য আরও উধ্বে 
পূর্ণ জ্ঞান প্রতিষ্ঠায়! শন্তির বিগলিত প্রবাহে 
পতিত হলে তাকে অতিক্রম করে যাওয়া কঠিন, 
কিন্তু অন্তমুখী শার্তর আকর্ষণ হলে শঙি 
সাধককে পরিচয় কারুয়ে দেয় পরম শিবেয় 
সহিত। শক্তি কখনও কেন্দ্রগতি-শুগ্ত হয় ন; 
কেন্দ্রগতি তার গতি এই জন্ত শক্ষি-সাধনায় 
পরম সিদ্ধি, পরম শিবগ্রাপ্তি | 

এই জন্ত তন্ত্রসাধকের গ্রকাত তব, প্রকৃতি 
উরধ্ব সন্ধিষ্ভ/তত, তদুধব ঈথবর তত, তদূধৰ  সদাশিব 
তত্ব অতিক্রম করে নাদ এবং বিন্দুর ভেতরে 
প্রবিষ্ট হতে ইয়। সঙ্দাশিব তর্বে বিগ 
অহং-রূপে স্ফুট হয়, কিন্তু নাদবিন্দুতে এবপ 
অবস্থা নেই। সমস্ত সঙ্কুচিত অবস্থা অতিক্রম 
করে সেখানে আছে শুধু শবচ্ছন্দ, জ্যোতিশ্ছন্দ। 
এই ছন্দনত্তার উদ্গীপু প্রকাশ এখানে থাকলেও 
সত্তার পূর্ণ প্রকাশ এখানে নেই । 

সেজন্য এরপ স্থল এই প্রকাশের অতীত 
হতে হলে শুধু শিবদৃষ্টি ভাব আনতে হুবে। 
অস্ত্রের পরম সম্তা শিব। সেই শিল যখন দ্রষ্টা 
রূপে জ্যোতিঃ ও শব্দতরঙ্গগুলি দেখেন, তখনই 
ব্র্মশাস্তি অনুভূত হয়। এই পরম ভূমিক। 
শিব-ভূমিকা। তত্ত্ব ও শক্তির উপর আরঢ় হতে 
হতে যেল্তরে শক্ত নেই সেই জ্ভিরেই স্থিতি 
লাভ কযে। 

তদ্ত্রের সাধনার ভেতর প্রকৃতির অতিক্রমের 


আব্ষিন, ১৩৫৭ ] 


পর শক্তির প্রকাশ এবং তাহাও অতিক্রম করে 
শিবত্ব প্রতিষ্ঠিত হস এই শিবত্ব ভূমিকায় 
ছুটো ভূমিকার সহিত পরিচিত হতে পারে) 
একটি ভূমিকায় সমস্ত সৃতি এই শৃষ্টির 
ঘরতীত ভূমির সহিত ভিন্নত্ব অনুভব করা যেতে 


মিনতি 


৪৬৩ 


সেখানে পাওয়া যা্বনা। এখানে শক্তির 
কোনও ক্রিয়া থাকে না, কি সম্কুচিত অবস্থা বা 
প্রসার, শিবকেন্দ্রে শক্তি উপসংহত হয়। স্ৃষ্টি- 
অগ্ভিমুখী সঙ্কোচ থাকে না, মুক্ি-অভিমুখী 
গ্রনারও থাকে না, থাকে কেবল সঙ্ষোচ ও 


পারে? শৈবাচার্য অপ্য় দীক্ষিতের প্রসারিত প্রসারের অতীত শীস্তস্‌শিবমদ্ধৈতম)। তত্ের 
দৃষ্টি এই অবধিই ছিল, কিন্তু এই প্রসারিত সাধনার শেষ এখানে, এইটিই বেদাস্তবেরও 
দৃষ্টিকে অতিক্রম করে যে দৃষ্টি, তার পরিচয় প্রতিপাগ্ভ তব । 

মিনতি 


জ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ 


এমন ধার ছন্ন ছাড়া, 
করলে কারা ব্ঙ্গরে? 
একি মা মোৰ ভয়ঙ্করী 
রঙ্গময়ীর বুঙ্গ রে? 
হেন্সি যে মা রক্ত খালি, 
প্‌| ডোবালি, গা ছোপালি, 
গলের ছিন্ন মুণ্ডমালা 
লুটায় ধুলা কন্করে। 


ঘবু দে গো মা» অন দে মা 
উঠছে রোদন দেশ ভরি, 
কোথায় তুমি অপূর্ণ 
কোথায় ভূবনেশ্বরী। 
কে।থায় দয়া? কোথায় ক্ষম! ? 
শেষে হলি চামুণ্ড। মা. 
মহামাধা সকল মায়! 
গ্রমন করে বিস্মরিঃ ৷ 


তোমাবু মহাপীঠ ষে এদেশ 
হর্গে তোম!র দুগ গে।- 
এই খানেতে খন্লে। প্রথম 
তোমার হাতের খড্গা গো । 
কোটি বুকে পাতলে ডেরা, 
ধরলে ঝিনুক, বাধলে বেড়া. 
তোমার চরণস্পর্শে হলে। 
সোনার বাংলা স্বগ গে । 


হেথায় মানব দানব হলে 
কঠোর শান্তি দিস্‌ তারুও, 
সর্বহায়া পুত্র কন্ঠ 
দশ ভূজে আজ নিষ্তারো। 
দুঃখ হর, দৈন্ধ হর, 
সর্বজয় যুক্ত করে! 
দাও বয়াঞ্য়, অভয় ম৷ 
বিশাল নয়ন বিস্ত।রে।। 


স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি-মংবাদ 


বেজঙ্গী, ৬ই জুলাই, ১৯২ লন-_ 
পরলোকে স্বামী বিবেকানন্দ__অ।মর' 
গভীরতম হণখর সহিত জানিয়াছি যে, স্বামী 
বিবেকানন্দ অর ইহলোকে নাই । শিকাগো- 
প্রখ্যাত সেই গৈরিকধারী সন্ন্যাসী, রামকৃষ্টের 
অতি প্রিয় ও স্মেহভাজন শিষ্য, নব হিন্দুধর্মের 
মহান্‌ প্রচারক জাগতিক কর্ষ শেব করিয়া 
তাহার প্রভুর পার্খে চলিয়া গিয়াছেন। এই 
প্রভুর মহিমা ও প্রেম তিনি বহু সভায় প্রচার 
প্রবং বিদেশেও তাহার পতাক! উত্তোলন 
করিয়াছেন । স্বামীর ব্যন্তিত হৃদয়গ্রাহী এখং 
জাতীয় ধর্মে তীাহ!র অবদান অপরিশীম ছিল 
তাহার খ্যাতনামা ও পরমপুজ্য গুরু হইতে 
আধুনিক হিন্দুজাগরণের তরঙ্গ উথ্থিত হইলেও 
তিশিই নিজ জীবন ও চত্িত্র বারা এ আরব্ধ কার্ধ 
পরিচালন করিয়াছিলেন । মাজ যে হিন্দুধর্মের 
অনুবত্িগণের 'শধ্যে অনেক ইউরে।পীন্ম এবং 
আমেরি কান ভদ্র মহিল। ও ভদ্রলোককে গণনা 
কর। হর, ভারতের প্রাচীন ধর্ম যে ইউরোপীয় 
'এব* আমেরিকানদের নিকট সম্মানিত হইয়াছে, 
পরলে কগত স্বামীই প্রধানতঃ এই সুখকর ও 
ধহ-আকাঙ্কিত পুর্ণত্রসাধনের সম্মান লাভের 
অধিকারী । ম্বামীর মৃত্যু প্রকৃতই সাধকোচিত 
হইয়াছে । কারণ গত শুক্রবার তিনি নিয়মিত 
সান্ধ্য ভ্রমণের পর বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন করিয়া 
সামা অন্ন্থ বোধ করেশ এবং অন্ুগামিগণকে 
তাহার শখ্যাপার্থে সমব্তে করিরা বলেন যে, 
তিনি নশ্বর জগৎ ত্যাগ করিতেছেন। অতঃপর 


(৩) 


তিশি তিন বাব গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া প্রশান্ত 
ভাবে দ্েহত্যাগ করেন তাহার স্বদেশবালি- 
গণের মহিত আমর] তাহার পরলে!কগমনে ছুঃখ 
প্রকাশ করি এবং তাহার শোকসন্তপ্ত বন্ধু ও 
শিষ্যগণকে সেই সর্বজন-পরিজ্ঞাত বাক্য “ভাল 
লোকই আগে মঞেন” বলিয্া সাস্বনা প্রদান 
করিতে ইচ্ছা! করি 1, 


বেজজী, ৮ই জুলাই, ১৯০২ লন-- 
পরলোকে স্বামী বিবেকানন্দ_ ইংলিশম্যানঃ 
পত্রিক। পরলোক গত স্ব!মী বিবেঝ!শনাকে বৌদ্ধ 
ধর্মাবলঘী বলিয়া বর্ণন! করিয়। তাহার আীবন ও 
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কার্যাবলী সম্বন্ধে গুণগ্রাহক মন্তব্যেক্র প্রভাব নষ্ট 
করিয়াছেন! স্বর্গার রামকৃষ্ণ পরমহংন ষে ধর্ম 
স্থাপন করিয়াছেন এবং পরলোকগত হিম্দু- 
প্রচারক যাহার স্থযোগ্য নেত। ছিলেন, উহা 
অপেক্ষাও এ বর্ণনার বৌদ্ধধর্ম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে 
লেখকের অধিকতর অজ্ঞতা পরিব্যক্ত হইয়াছে। 
খোদ্ধধর্মে মাংসাহার নিষিষ্থ, পক্ষান্তরে পরলোক- 
গত স্বামী তাহার এই আভমত গোপন রাখেন 
শাই যে, হিন্দুরা মাংসাহার না করিলে ভাহাদের 
পূনরভূদয় আনয়ন করিতে কখনও সমর্থ হইবে 
ন।' এই মত কপিল্বাস্তর যোগীকে ( সবিম্ময়ে ) 
কাহার কবরে মুখ ফিরাইতে বাধ্য করিবে। 
র!মক্কফের অনুপরণকারিগণ ধা্িক হিন্দু, তাহার। 
বমরুঞ্জকে ভগবানের অবতার বলিয়! মনে করেন, 
যদও পরমহংস স্বয়ং কথন ও--মত্ততঃ প্রকাশে 
এইরূপ কোন দাবী করেন নাই। তিনি গভীর 
বিশ্বাসপরায়ণ ছিলেন এবং লেখাপড়। না অ।নিলেও 
কেবল বিশ্বামসহায়ে উত্তর[ধিকরহুত্রে প্রাপ্ত 
মানুষের সর্বাপেক্ষা অমূল্য সম্পদ আখ্যা) মক 
সত্য ধারণা করিবার শরওলাভে সমর্থ হইয়া 
ছিলেন। তাহার সারল্য, ধর্মানুরাগ, জাগতিক 
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গ্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাবি-সংবাদ 


৪৬৫ 


সকল বিষয়ের গ্রতি (বিতৃষ্ণ বহু স্থযোগা ও 
এবং শিক্ষিত ব্কিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল? 
তাহ।দের মধ্যে কছেক জন তাহার প্রতি যে শ্রদ্ধ। 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ! মানুষের পক্ষে কেখল 
তাহার অআষ্টার জন্যই নির্ধারিত রাখা সংগত। 
সম্ভবতঃ এই অনন্ঠসাধারণ মানুষটির সর্বাপেক্ষা! 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল--তাহার আধ্যাত্মিক 
ভাবাবেশ। এই অচেতন অবস্থা তিনি যেরূপ 
উপভোগ করিতেন, এইরূপ আর কিছুই নহে। 
_ ইহাতে পারিপার্থিক অবস্থা বিস্বত হ্ইয়! 
তাহার আত্মা শ্রষ্টার সংগে মিলিত হুইত। 
যে প্স্ত না কেশবচন্্র সেন তাহাকে আবিষ্ষায় 
করিয়। প্রকাশ্য দিবালোকে আনরন কন্িমা- 
ছিলেন, সে পর্যস্ত মরুভূমিতে প্রস্দুটিত ফুলের 
ন্যায় দক্ষিণের কালীমন্দিরের নির্জনতা 
লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি অপরিজ্ঞাত ছিজেন। 

তাহার শিগ্াগণের মধ্যে পরলোকগত স্বামী 
বিবেকানন্দ ছিলেন যোগ্যতম। কতকট৷ গগ্র 
কিন্তু অত্্ন্ত চিত্তাকর্ষক ধরনের বাগ্সিতাসম্পন্ন ও 
নির্ভক এই বাঙ্গালী গ্রচারক প্রথমতঃ স্বদেশে 
সম্মানিত না হইয়া সুদুর পাশ্চাত্যে গমন করেন 
এবং আটলার্টিকের পরপারে যাইয়! ধর্মাস্তারিত- 
করণের আন্দোলন আরম্ত করেন্শ” ইহ নৃতন 
মহাদেশে কম উত্তেজনা সৃষ্টি করে নাই। 
তাহার চিত্তাকর্ষক বাক্তিত্ব, গেরুয়! পরিচ্ছদ, 
বৃহদায়তন ও বুদ্ধিমান জনোচিত ললাটের 
উধ্ব দেশ বেছ্টিত প্রশস্ত পাগড়ি, মধুর কন্বর এবং 
বাগ্মিতা-পূর্ণ ভাষা--এই নকল যেন ষড়যন্ত্র করিয়া 
অত্যন্ত অভাবনীক্ম রূপে তীাহায় অভিযানকে 
সাফল্য-যপ্ডিত করিয়াছিল। হিন্দুদর্শন এবং 
যোগ-পদ্ধতি সত্বন্ধে তাহার ভাষণ আমেরিকান্স 
শ্রতৃবুনের সমক্ষে স্বপ্রাতীত চিন্তাক্ষেত্র উন্মুক্ত 
করিয়াছিল। ইহ্‌! দ্বার! তথাকার স্ত্রী-পুরুষ উভস্- 
শ্রেয় ধনবানগণকে শ্ববতে দীক্ষিত কর! 


৪৬৬ 


তাহায় পক্ষে সম্ভব হইপ্লাছিল। কৃতকার্ধতায় 
উৎসাহিত হইয়া তিনি আমেরিক! হইতে ইংলগ্ডে 
তাহার প্রচারকেন্দ্র তুলিয়া নেন, কিন্তু জন্‌: 
বুলকে মাসতুত ভাই জোনাথান্‌ এবং তাহার 
স্রীজাতি অপেক্ষা অত্যন্ত কম অনুভবক্ষম দেখিতে 
পান! আমেরিকা তাহার মহতম বিজয়ের 
রলভূমি ছিল এবং মাফিন ডলারই কতক- 
পরিমাণে তাহার প্রচার-কারধপরিচালনের শক্তি 
জোগ!ইতে সাহাষ্য করিয়াছিল। দেশবাসীর 
নিকট তাহার বিশেষ কোন বাণী ছিল না, কিন্ত 
বিদেশে “হিন্দু নামটিকে সম্মানিত করিবার জন) 
দেশবাসিগণের কৃতজ্ঞতা তিনি দাবী করিতে 
পারেন! তিনি এখন এরপ স্থানে গিয়াছেন, 
ষেখানে এই কথাগুলি পৌছিবে না--যেখানে 
শাস্তি বিরাজমান। সকলেই স্বীকার করিবেন 
ষে, এই বিশেষ কপাপ্রাপ্ত অভিনেতার অভিনয় 
এবং প্রস্থান সমভাবে নাট কীম্গ হইয়াছে ।২ 
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আর্িন, ১৩৫৭ ] 


কল্যকার সংখ্যান্স পরলোকগত ম্বামী বিবেক'- 
নন্দের জীবনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতে 
যাইয়া বস্ততঃ বলিয়াছে যে, তাহার শিক্ষা 
প্রবেশিকা মানের উপরে বায় নাই। প্রকৃত 
ঘটনা অন্য প্রকার । তিনি কলিকাতা বিশ্ব- 
[খগালয়ের জনৈক গ্রাজুয়েট, জেনারেল য্যাসেম্রি 
ইনৃষ্টিটিউটু হইতে ১৮৮৪ খুষ্টান্যে বি-এ উপাধি 
লাভ করেন । ১৮৮* থুষ্টাঞ্ধে তিনি প্রেসিডেন্সি 
কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন এবং 
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স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি-লংবাদ 


৪৩৭ 


১৮৮১ থুষ্টাববে ইহা ত্যাগ করিয়া জেনারেল 
য্যাসেম্ত্র ইন্ট্িটিউটে ভর্তি হন। তিনি বি-এ 
ক্লাসে এই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডর হেষ্টির 
অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন ।”* 
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একটি দিন 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


পরাণে আমার একটি দিনের লাগি 
অধীর পিপাসা সতত রয়েছে জাগি । 
দিনে আর দিনে যত না জমিছে ভার 
হাসি মুখে বহি মিলন আশায় তার। 
জানি যত ছুঃখ যত সম্তাপ জলে 
নিমেষে ঘুচিবে সেই শুভ দিন এলে। 
একটি পলকে যুগ যুগ ঘের! তম 


টুটি দিবে সেই উধালোক নিরুপম | 


সুদুর অজান। সেই মংগল দিন 

তবু ষেন কাছে আমারি হৃদয়ে লীন । 
যাহ কিছু যোর জীবন-সার্থকতা 
তাহারি সংগে অংগে অংগে গাথা । 
জনমের পর জনম ফি ব! যাস 

তবু বসে বুষ তাহারি প্রতীক্ষায় । 


“তমেব মাত 5” 


স্বামী পবিভ্রানন্দ 


ভগবানকে মাতৃভাবে সম্বোধন কর বা 
উপাসনা কর] একমাত্র হিন্দুধর্মেরই বিশেষত্ব। 
মানুষে মাঞ্ছষে যে সব সম্বন্ধ আছে, তাহার মধ্যে 
মাতৃত্বের সম্বন্ধই সর্বাপেক্ষা প্রাতিকর। সম্ভান 
তাহার মাতাকে সব চেনে আপনার জন মনে 
করে, মায়ের নিকট তাহার কোন সঙ্কোচ 
থাফে না, কোন রকম ভয় থাকে না, মায়ের 
প্রতি তাহার যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহার 
তুলনা হয় না। সেইজন্তই ভন্ত ভগবানকে 
মাতা বলিয়া! সম্বোধন করিয়া ভগবানের প্রতি 
তাহার শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে। 
মাতা বলিয়! সঘ্থোধন করিলে শুধু যে অপরিসীম 
ভক্তি প্রদর্শন কর! হঞ্, তাহা নয়, ভগবান 
ষে অত্যন্ত আপনার জন তাহারও নিদর্শন দেওয়া 
হয়। তাই এক শ্রেণীর ভক্ত ভগবানকে স্বীয় 
মাতারূপে উপাসনা! করেন বা কল্পনা করেন] 
তাহাদের মছতু.ভগবানকে উপলব্ধি করিবার 
ইহাই একমাত্র সহজ ও স্থগম উপায়। ম 
সম্তানেয় সহম্ অন্যায় ও হূর্বলত। ক্ষম। 
করেন, স্থঅ আবার সহা করিয়। থাকেন। 
হুতরাং রুক্তমাংস-নিমিত দেহবিশিষ্ট, অসীম 
ছর্বলতার সমষ্ি মানব ভগবানের প্রতি মাতৃভাব 
আরোপ করিয়। ভগবান ও নিজের মধ্যে ষে 
অলঙ্ঘনীক্ব ব্যবধান তাছা এক মুহূর্তে দূর করিয়! 
দিয়া ভগবানের আশ্রয় প্রার্থনা কিংবা আশ্রয় 
লাভ করিনা থাকে ! 

কোন্‌ প্রাচীন যুগ হইতে ভারতবর্ষে এই 
মাড়ভাষে ভগবানের পুজা আরম্ভ হইয়াছে 


তাহা বলা শক্ত। উপনিধদে ভগবানকে উমা 
হৈমবতী বলিয়! বর্ণনা কর। হইয়াছে! ভ্রেহাযুগে 
শ্রীরামচন্ত্র শত্রু ধ্বংস করিবার জন্য মায়ের পুজ। 
করিয়/ছিলেন। চণ্ডতীতে পাওয়া যায় ধুগে বুগে 
দেবতাগণ 'অস্ুুরূদিগকে বিনাশ করিবার জন্ত 
জগন্মাতার পুর্গা করিয়াছিলেন! পৌরাণিক 
নগে, তান্ত্রিক ঘুগে, এঁতিহানিক বুগে কত শত 
ভক্ত জগন্সাতার উপাসনা করির! তাহ'র কৃপা, 
আশ্রয় ও দর্শনলাভ কবিয়াছেন, তাহার ইয়ন্ত। 
নাই। অতীত কালের মাতৃভক্ত দাধকগণের 
যে সব এঁতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যান, তাহাও 
পৌরাণিক গল্পের মত মনে হয়! কিরূপে 
মহা বিপদের সময়, একান্ত অসহায় অবস্তায়, 
ভক্তের আকুল ক্রন্দন জগম্মাতার [নকট 
পৌছিয়াছে এবং তিনি কৃপাকটাক্ষে তাহাদিগকে 
রক্ষা করিয়াছেন ও আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, 
সেই সব ঘটনার কথা ভাবিলে বিশ্বয়ান্বিত হইতে 
হয়। সেই সব বৃত্তান্ত অলৌকিক বলিয়! মনে 
হয়, কিন্তু সে সব ঘটনা ছিল বাস্তব । যাহাদের 
মন সন্দেহযুক্ত, যাহার! সব জিনিষ যুক্তি-তর্ক 
দ্বারা বুঝিতে চায়, তাহারা ও ভক্তের প্রতি মাতৃ" 
রূপী ভগবানের কপার নিদর্শনূলক ঘটনার 
বৃত্তান্ত শ্রবণ ও পাঠ করিয়া অবাক হইয়। যায়| 
যাহারা! সৌভ্ভাগাবশতঃ স্বভাবতই বিশ্বাসী ? 
ভক্তিপ্রবণ, তাহারা এ সব ঘটনা হইতে 
আধাত্মিক জীবনে সমধিক বল ও উৎসাহ লাভ 
করিয়। থাকে । ভগবান যদি মগের মতই 
হন। তবে এই কথ| বলা যায় না ষে তিনি 


আশ্বিন, ১৩৫৭ ] 


প্রাচীনযুগে সন্তানকে রুপা করিয়াছিলেন, এখন 
আর তাহা! করিষেন না। তাহার ককুণার ধারা 
আর বন্ধ হইবার নয়-_অবাধ গতিতে তাহা 
চিরকাল প্রবাহিত হুইবে-_তাহার নিকট ভূত, 
ভবিষ্যৎ, বর্তমান বলিয়া সময়বিভাগ নাই। 
তিনি অনাদি, *অনস্ত, তিনি শাশখত, অবায়) 
তাহার করুণাও আবিশ্রাস্ত ও অবিরামগতি। 
স্ৃতরাং সুদুর অতীত যুগে এক জন সাধক জগ- 
দত্বার কৃপালাভ করিয়া থাকিলে, বর্তমান যুগেও 
অন্ত এক জন তাহা ল/ভ করিবে-_এই আশায় 
ভক্ত সম্তান বুক বীধিয় দাড়ায় । আর কৃপালাভ 
করিবার আকাজ্ষাই বা করিবে কেন? ভগবানের 
প্রতি মাতৃভাব দৃঢ় হইলে ভক্ত কোন কামনাই 
করে না। ব্রঙ্গমযী যাহার মা, সে আবার 
কি কামনা করিবে? কপার জন্তই বা আর 
কামনা কেন? সন্তানের প্রতি তযায়েরু কপ। 
স্বতই বিগ্ভমান, তাহার জন্ত আবার আকাজ্জ। 
কেন, ক।মনা কেন, প্রীর্থনা কেন ? জগজ্জননী 
আমারও জননী_-এই ভাব দৃঢ় হইলেই সব 
হইয়া! গেল, এই ভাব ট্রপলন্ধি হইয়া গেলে 
জন্মমৃত্যুর প্রহেলিকা চলিয়! যায়, সমস্ত কামনা- 
বসন], ভয়-ভাবনা, স্র্ালোকের সন্ভুথে অন্ধকারের 
মতন বিলীন হইয়া যায়। এই ভাব সাধন৷ 
করাও কত সহজ। যে ভক্ত আপনা হইতেই 
ভগবানকে আপনার জননী বলিয়া জ্ঞান 
করিয়াছে, সে সৌভাগ্যবান সন্দেহ নাই। কিন্ত 
যাহার সাংসারিক ও পাঁরিপার্থিক অবস্থা এত 
সহায়ক নহে, যাহার মনের গতি অন্য রকম, 
সেও একটু চেষ্টা করিলেই এই ভাবের অনুশীলন 
করিতে পারে। ষে সব সাধক ভগবানকে 
জগদম্থারপে লাভ করিয়াছেন, ঠাহাদের জীবনের 
ঘটনাবলী পাঠ এবং চিন্তা করিপে সহজেই 
ভগবানের প্রতি ভক্তি ও অনুয়াগের উদয় হয়। 
কারণ নিজকে ভগবানের সম্তানভাবে পরিকল্পন! 


“স্বমেব মাতা ৮” 


৪৬১ 


করিবার মধ্যে কষ্টসাধ্যতা কিছুই নাই-_ ইহ! 
অতি সহজ ও সবুল সাধনপথ। সামান্ঠ একটু 
চেষ্ট! করলেই ফল লাভ করা য়ায় এবং উহ্‌! 
উত্তরোত্তর বুদ্ধি পান্ন! সামান্য একটু বিশ্বাসে 
ভগবানের প্রতি অন্ুরাগেব হৃষ্টি হয়; সামান্য 
একটু অনুরাগে আবার বিশ্বাসের পরিমাণ বর্ধিত 
হয়| এইরূপ ভাবে একটি অপরটিকে সাহায্য করে 
এবং ভক্ত দ্রুতগতিতে ভগবানের নিকটবর্তা হয় । 

ভগবানকে জননীজ্ঞানে পূজ! করিলে কিরপ 
সহজে মনে ভক্তিভাবের উদয় হয়, সমগ্র 
বাংলাদেশে হর্গাপুজার সময় তাহা বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হইয়। থাকে] শরৎকাঁলে গ্রামে 
গ্রামে এবং প্রতি শহরে কত শারদীয়া পুঁজ! 
হইয়৷ থাকে, তাহার সংখ্যা নাই। পুজার 
আনন্দে সমস্ত দেশ ভরপুর হইয়া যায়__সেই 
আনন্দ জাগতিক আনন্দকেও অতিক্রম করে । 
পুজার কল্প দিন আবালবুদ্ধবনিতা সকলে এক 
নির্যল,। অপাধিব আনন্দে মগ্র হয়। থে সব 
সমালোচক প্রতিমাপুজাকে পৌত্তলিকতা বলিয়। 
কটাক্ষ করিয়: থাকেন, তীহারাও যদি একটু 
গভীরদৃষ্টি লইয়। পুজার কয় দিন পুক্গাবাড়ীতে যে 
আনন্দ পরিদৃষ্ট হয়, তাহ! লক্ষ্য করেন, তবে 
তাহাদের চিস্তাধারা পরিবর্তিত হইবে তাহারা 
দেখিতে পাইবেন, যে ধর্ম্ানুষ্ঠানীমনকে সাময়িক 
ভাবেও এত উন্নত করিয়া দেয়, তাহ! 
পৌত্তলিকতা বলিয়া উপেক্ষা করিবার বিষয় নয়। 
তাহারা স্বীকার করিতে বাধা হইবেন, প্রতমা- 
পুজ্জার পিছনে এমন কিছু মহান সত্য নিহিত 
আছে, যাহার প্রভাবে এত লোকের মনে যুগপৎ 
এরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়। আমরা এ কথা 
বলিতেছি ন! যে পুজার কর় দিন অকন্ম(ৎ শত 
সহত্র অধানিক নরনারীও ধান্সিক হইয়। বার । 
পরন্ত ইহাই বলিতে চাই, যে যেক্ধপ অধিকারী 
পূজার সময় সে সেই রূপ উচ্চতর জীবনের 
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আশ্বাদ লাভ করিয়া থাকে । একাস্ত অবিশ্বাপীর 
মনেও সেই কয় দিন ভগবান সম্বন্ধে চিন্তার উদয় 
হয়। 

তবে প্রশ্ন ' হইতে পারে, মাতৃপৃজার কয় দিন 
যে শত শত লোক বিমল ও উচ্চ আনন্দের 
অধিকারী হয়, সার। বৎসর তাহাদের 
জীবনে তাহার প্রভাব দেখিতে পাওয়। যায না 
কেন? পুজার কয় দিন তাহার! “ম।” “মা” 
ব্লিয়৷ ভক্তির উল্লাস ব! ক্রন্দন করে বটে কিন্তু 
বিজয়! দশমীর পর পুজার আনন্দের কোলাহল 
শর্ত হইলে, তাহার! অনেকেই পুর্ষের মত হইয়! 
যায়, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তাহাদের মনেয় কোন 
সম্বন্ধ আছে বলিয়।ই পরিচয় পাওয়া যায় লা) 
পূজার কয় দিন যেন শ্বপ্রের মত কাটিয়া যায়, স্বপ্র- 
ভঙ্গ হইব! গেলে দৈনন্দিন কর্ম ও কর্তব্যের চাপে 
পুজার স্মৃতি পণ্যন্ত লুপ্ত হয়। সকলের সম্বন্ধেই 
এই কথ! সত্য না হইতে পারে, কিন্তু অনেকের 
পক্ষেই যে ইহা প্রযোজা, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। ইহার কারণ কি? 

কারণ এই যে, জগতে কোন স্থায়ী সম্পদ 
বিনামূল্যে বা অল্লমূল্যে লাভ করা যার না। 
কোন মুল্যবান শাশ্বত জিনিষ পইতে হইলে 
উহার পূর্ণ মূলা প্রদান করিতে হয়। যদি কেহ 
মনে করে যে বিনা পরিশ্রমেই, কোন রকম 
চেষ্ট! ব্যতীতই আধ্যাত্মিক বস্তু তাহ!র করতলগত 
হইখে, তাহা হইলে উহ! আত্মগ্রতারণ| মার । 


উদ্বোধন 
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ভগবানের কপায় অসম্ভবও স্ব হইতে পারে, 
তাহার ইচ্ছায় অঘটনও ঘটিতে পারে, কিন্তু সেরূপ 
দৃষ্টান্ত বিরল-_অতি বিরল। তাহার জন্য 
অপেক্ষা করিয়! বসিয়! থাকা যাস না। হ্থুতরাং 
পুজার সময় আধ্যাত্মিক অনুভূতির যে আস্বাদ 
পাওয়া যায়, তাহ স্থায়ী বা বধিত করিতে হইলে 
অবিরাম চেষ্ট/র প্রয়েেজন। কাকম্মাৎ পুজার 
কয় দিন যে উচ্চরাজ্োর সন্ধান পাওয়া যায়, উহাও 
ভগবানের অশেষ করুণাই বলিতে হইবে 
উপযুক্ত পরিমাণ চেষ্ট। ও আকাজ্ষ। নাই বলিয়াই 
সাধারণ লোকের জীবনে আধ্যাত্মিকতার স্থারী 
চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। 

যে নব মহাঁপুরুদ এই সকল পৃজাপার্ধণাদি 
প্রবর্তন করিয়াছেন তীহাদের ভূয়সী প্রশংস। 
করিতে হয়, কেন না তাহর! এমন ধর্মা- 
নুষ্টান প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, যাহার 
ঘবার। সাধারণ লে!কও গ্রাভীত উপরুত হৃইয়। 
থাকে । অবশ্য সে উপকার স্থায়ই হয় না। 
কিন্তু সাময়িক উপকারও কম লান্ডের নয়। 
যাহা! সাময়িক ভাবে লব্ধ হবু, চেষ্টা ও সাধন! 
স্বার। তাহ।ই স্থায়ী হইতে পারে] এমন কি 
চেষ্টার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিলে এবং হৃদয়ের 
আকাজ্ খুব তীব্র হইলে, এক দিন আধ্যাত্মিক 
জগতের উচ্চতম সত্যলাভ করিয়া জীবনকে 
ধন্য করাও সম্ভব। এই কথা মাঝে মাঝে 
আমাদের স্মরণ কর। কর্তব্য । 





প্রতিধ্বনি 


ভাঃ শচীন সেন গুপ্ত 


তোমার কথ! ছড়িয়ে আছে 
বিদ্বডুংন জুড়ে । 
আমর! বাহ। বলি 
তোমারই তে বুলি, 
সেই কারণে মৌনী আছ 
বেধে প্রেমের ডোরে। 


ভূলে যাই যে 


কথা কওন। তুমি, 

ভূলে যাই যে আমার কথ 
তোমারই যেবাণী। 

তাই যখ(ন 

ধরতে তোমায় কথার জাল বুনি, 
অলক্ষিতে বুঝিয়ে দাও-_ 

আমি প্রতিধ্বনি । 


ভারতীয় দর্শনে অবিরোধ 
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আমরা সাধারণতঃ অক্ষপাদ"হুত্রনুসারী 
নৈয়াফ়িকগণকে দ্বৈতবাদী বলিয়াই জানি। 
দবৈতবাদিগণ জীব ও ব্রদ্বের এক্য স্বীকার করেন 
না, তীহারু। জীব ও বদের ভেদ স্বীকার করেন । 
এই স্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে 
অনাত্মবস্তরু সত্যত্ব স্বীকার করিলে জীব ও 
রক্ষের একা কখনও সম্তাবিত হয় না। জীব- 
ব্রক্গের প্রক্য সমর্থন করিবার জন্যই অনাত্মবস্তর 


মিথ্যাত্ব অধ্বৈতবাদিগণ অঙ্গীকার করেন। 
“অধৈতসিদ্ধির প্রারভে মধুক্দন সরস্বতী 
“অস্থৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিধ্যা ত্বাসিদ্ধিপৃর্ববকত্বাৎ” 


বলিয়াছেন। শ্রুতি যে অদ্বৈততত্ব প্রতিপাদন 
করিয়।ছেন ভাহা দ্বেতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন- 
পূর্বক প্রতিপাদন করেন। ছৈতমিধ্যাত্বের 
মিধ্যাত্ব প্রতিপার্দন না করিয়! অদ্বৈততত্বের পিদ্ধি 
কনা যার না। স্থতরাং দ্বৈতমিথাত্বাদি বিচার 
জীব্রন্গের এক্যসিদ্ধির জনা বুঝিতে হইবে। 
অক্ষপাদ হুত্রের ভাষ্যকার বাত্স্তায়ন 
“তদতান্তবিমোক্ষোহপবর্গঠ” (১১1২২) বপ হ্ত্রের 
ভাব্য-প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকসম্মত অপবর্গের ম্বব্বপ 
[ক-_এইবপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে 
নৈবাধিক কোন নৃতন অপবর্গের কথ! বলেন 
নাই। অপবর্গবিদ্গশ বাহাকে অপবর্গ বলিয়। 
থাকেন, আমরাও তাহাই বলি। অপবর্গের স্বরূপ 
কি? প্রীর্ধাপব্রথ জীব কি অবস্থায় 'অবন্থান 
করেন? ইহার উত্তরে ভাষুকার বলিয়া ছেন-- 
“তদভয়মজরমযৃত্যুপদং ব্রহ্গক্ষেমপ্রান্তিঃ”সএই 


মোক্ষ অভয় অজর অমৃত্যুপদ ব্রহ্ম এবং ক্ষেম- 
প্রত্তি। ব্রিক্ষসিদ্ধি”কার মওনমিশ্র '্রহ্গলিদ্ধি'র 
২২পৃঃ ৭ পডক্তিতে অপবর্গকে ক্ষেমপ্রাপ্তি 
বলিয়াই নির্দেশে করিয়াছেন। মগুনমিশর 
বলিয়াছেন-_প্পর। হি ইয়ং ক্ষেমপ্রাপ্তিঃ 1 

এই ভাষ্ের ব্যাখ্যাতে “তাৎপর্যাটীকাঃক।বু 
বলিয়াছেন যে, মোক্ষকে অভয়-রূপে অভিহিত 
করায় পুনঃ সংসার-ভন় নাই, ইহাই উক্ত 
হইয়াছে। শ্রুতি বার বার অভয়পদ স্বারা 
মোক্ষেব্র নির্দেশ করিয়্াছেন। এই মোক্ষ 
ব্রন্মম্বরূপ, আর তাহাই অভয়। ভাষ্যকার 
মোক্ষদশাকে অজর বলিলেন কেন? 
“তাৎপর্যটাকা”কার ইহার উত্তর দিয়াছেন--ধাহান্ধা 
ব্হ্মই নামরূপ-প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়৷ থাকেন 
বলেন, তাহাদের মত প্রতআখ্যানের জন্ ভাষ্যকার 
প্রাপ্তমোক্ষ পুরুষকে অজর-পদ্দের দ্বারা নির্দেশ 
করিয়াছেন। ব্রঙ্গের পরিণাম অতীব ছূর্ুক্তি। 
ধাহার! ব্রন্দের পরিণাম স্বীকার করেন তাহাদের 
নিকট জিজ্ঞাসা এই যে ব্রহ্ম কি সর্বাত্মনা পরিণত 
হন, অথবা একদেশে পাঁরণত হন? ব্রঙ্গের 
সর্ধাত্বন! পরিণাম স্বীকার করিলে সর্বাত্মবনা 
ব্রহ্ম অন্তথাভাব প্রাপ্ত হন বলির! তীহাঝ 
বিনাশ-গ্রসঙ্গ হইবে, একদেশ'পরিণাম স্বীকার 
করিলে ব্রন্গের সাবন্ববস্বপ্রান্তি হইবে । এএই স্থলে 
বক্তব্য এই যে গ্তায়মতে ব্রহ্ম জীব হইতে অত্যন্ত 
ভিন্ন বন্ত। ব্রদ্দঘই জগতের অঙ্টা, জীব অষ্টা 
নহে। বর্গ বর্দি জগদ্রূপে পরিণতও হন 
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তাহাতে জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির আপত্তি কি? 
অন্তের অন্তথাভাবে অগ্ঠের হানি হইবে কেন? 
ব্রন্গের সর্বাত্বনা! পরিণাম স্বীকার করিলে ব্রঙ্গের 
বিনাশ-প্রসঙ্গ হয় হউক তাহাতে জীবের মোক্ষের 
হাণি কি? জীবের মোক্ষ-বিবেচনাতে ব্রঙ্গের 
পরিণাম-থণ্ডনের অবসর কোথায়? জীব-্রনঙ্গের 
অভেদ শ্বীকার করিলেই ব্রন্মের বিনাশে জীবের 
বিনাশের আপত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু জীব- 
ব্রদ্মের ভেদ স্বীকার করিলে এই দোষ হয় না। 
ধাহায়া মনে করেন, জীবংব্র্গের অত্যন্ত ভেদ 
ন্যায়মতে স্বীকার কর। হইয়। থাকে, তাহার! 
“তাৎপর্যটাকা'কারের এই উক্তির কি গতি 
করিবেন? জীব-ব্রন্গের অভেদ স্বীকার না কৰিলে 
প্রদশিত বাক্যের কোনরূপ ব্যাখ্য। সম্ভাবিত 
নহে। 

“তাৎপর্য্যটাক।পরিশুদ্ধি'-গ্রস্থে আচাধা উদয়ন 
ন]ায়ণান্ত্রেক অধিকারী নিনপণ কারবার জন্য 
বলিয়াছেন-_শন্্াস্তর লন্বব্রাঙ্মণত্ব!দিশিষ্ঃ তস্য 
চ কপাণি শমদমাদিসম্পত্তিঃ নিত নিত্যবিবেকঃ 
এহ কামুম্ম কভেগবৈর।গাম্‌ মুমুক্ষুতা চ”-ই্হার 
ব্াখ্াাতে বর্ধমানোপাধ্যায় ব্লিয়াছেন যে 
শাস্রাস্তরলব্ধ ইত্য।দি কথ!র অর্থ-_“শাস্াত্তরাদ্‌ 
বেদাৎ লব্ধানি “কাবা অনুষ্ঠীয়মানানি ব্র।ধণত্বাঙ্গে 
সতি রূপাণি যেন সঃ তথা” ইহার অর্থ এইযে 
শমদম|দিনম্পত্তি, নিত্যানিত্যবিবেক প্রভৃতি 
অধিকারার ক্রপগুলি (বিশেবণগুলি ) বেদবাক্য 
হইতে জাশিয়া যে পুরুষ সম্প/দন করিয়াছেন, 
এইন্প ব্রৈবর্ণক ন্যায়শাস্ত্রেরে অধিকারী | 
“শান্ত! দাস্তোপরতক্তিতিক্ষঃ» ইত্যাদি বুহদারণ্যক- 
শ্ররতিতে শমদমাদিসম্পন্তি প্রদর্শিত হুইয়ছে। 
“তদ্ষথেহ কর্ম্দচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমিহ 
পুণ্যচিতে। লোকে। ক্ষীরতে”-প ছান্দোগ্য- 
শ্রতিতে (৮1১৬ ) নিত্যানিত্য বস্তবিবেক প্রদর্শিত 
হইয়াছে। এইনপ ন্ব্রক্ম বেদ ত্রদ্বৈ 


উদ্বোধন 
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ভবতি”, “তরতি শোকমাত্ববিং” ইত্যাদি শ্রুতি 
দ্বারা মুমুক্ষৃতা প্রদর্শিত হইয়াছে । আর ইহাই 
ধর্ধম|নোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে বেদবাক্য হইতে 
অধিকারী পুরুষ এই বপগুলি জ্বানিয়৷ অনুষ্ঠান 
করিলে সেই ব্যপ্ডি গ্তার়শান্ত্রে অধিকারী হইয়। 
থাকে। বল! বাহুলা, উদরন-প্রদর্শিত অধিকারী 
পুরুষের এই চারুটি রূপ; “অথাতে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” 
সত্রের শহ্করভান্তেে অথ-পদের ব্যাথ্যাপ্রলঙ্গে 
ভাষ্যকার ব্রন্ধিগ্তায় অধিকারী পুরুষের এই 
চারিটি রূপ খলিয়াছেন। অতঃপর উদয়নাচাধ্য 
বলিয়াছেন, প্রদর্শিত চারিটি রূপ সম্পাদশ না 
করিয়।ই ফে অনধিক|রী পুরুষ এই ব্রহ্গকাণ্ডে 
প্রবৃত্ত হইবে মে কখন ফলভাক্‌ হইতে 
পারিবে না। উদরন ন্যায়শাস্ত্রকে ব্রন্গকাণ্ড 
বলিয়। নিদেশ করিস়্াছেন--“ষস্তপধিকার্যোব 
প্রধর্ততে কম্রকাণ্ডে ইব ব্রন্দকাণ্ডে নাসৌ 
ফলভ|কৃ।” ( তাৎপব্যপরিশুদ্ধি, পৃঃ ১৩+ ১৭, 
4818010 ০০166] 190106190), 

' তদ্দত্যন্তবিমোক্ষেইপধগঃ (১১২২) 
এই অক্ষপাদসথত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বাতস্তায়ন 
মোক্ষদশ্াতে সুখ থাকে কি না ইহার অতি 
বিভীত আলোচনা করিয়াছেন! ভাম্ককার 
বলিয়াছেন_-“নিত্যং সুখমাতআনো মোক্ষে ব্যজ্যতে 
তেনাভিব্যঞ্ডেন অতান্তং বিমুর্ুঃ সখী ভবতি 
ইতি কেচিন্ন্তন্তে ৷” ভাষ্যকার এখানে বগিয়াছেন, 
কোন কোন আচাধ। মোক্ষে নিত্যস্থখাভিব্যক্তি 
স্বীকার করিম! থাকেন । এইজন্য মুণ্ডপুরুষ মোক্ষ- 
দশাতে অভিব্যঞ্ত নিতান্ুখঘার। সুখী হৃইয়। 
থাকেন। অর্থাৎ মোক্ষে নিত্য স্থখসত্ত। থাকে 
ইহা কোন কোন আচাধ্যের মত। এই স্থলে 
ভাষ্যকার কোন আচাধ্যকে লক্ষ্য করিয়া এই কথ। 
বলিয়াছেন, তাহ! নিরূপণ করা অতি কঠিন। 
আমর। কাশ্মীরী স্তায়গ্রস্থানে ভাসর্বজ-বিরচিত 
স্ভায়ষ।র” গ্রন্থ দেখিতে পাই। এই ন্ভায়সার' 


আশ্বিন, ১৬৫৭] 


গ্রন্থের স্টারভূষণ' নামক সুগ্রসিদ্ধ টাকার উল্লেখ 
শানে দেখিতে পাই। ভানর্ধজ্ঞ নিজেই "্ঠায়- 
সার” গ্রন্থের উপর 'নায়ভূষণ টীকা লিিয়াছিলেন 
এইযপ বুঝিতে পার যায়। তিনি '্ঠারসার”- 
গ্রন্থে মোক্ষদশাতে নিত্যস্থখের অভিব্যক্তি স্বীকার 
করিয়়াছেন। এই ভাসর্বজ্ঞ স্তাট্কদেশী নামে 
প্রসিদ্ধ। তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শর 
এই প্রমাণত্রয়বাদী ছিলেন। ভায্যক।র-প্রস্থানের 
নৈয়ায়িকগণ চারিটি প্রমাণ স্বীকার করেন। 
ভাঁসর্বজ্ঞ যে শ্থাক়প্রস্থান রচনা! করিযাছেন 
তাহাতে তিনি নিজের উৎপ্রেক্ষিত মত বলেন 
নই, কোন প্রাচীন ভ্াায়প্রস্থানের মত 
সমর্থন করিযাছেন। ভাষ্াক!রও এন্তলে সেই 
প্রচীন ন্যান্প্রন্থানেরই উল্লেখ করিয়ছেন। 
অনেকে মনে করেন মোক্ষে নিত্য- 
সখাভিব্যক্তি স্বীকার কুমারিলভটেব মতেই 
করা হইয়! গ|কে। কুম!ক্িলভটু মোক্ষে নিত্য- 
স্খাভিব্যত্তির কথা বলিয়াছেন, 'আবার কেবল 
শিছঃখতার কথ|ও বলিয়াছেন। এইজন্য “শ্রোক- 
বাত্তিকে'র ব্যাখ্যাতা তি প্রাচীন সুচরিতমিশ্র 
(ইনি ১১শ শতকের লেক ) এই নিত্যন্থখাভি 
বাক্তি প্ষ দমর্থন করিয়ছেন। সুচরিতমিশের 
পরবন্তী পার্থসাবণি মিশ্র নিত্যন্্খাভিব্যক্তি সমর্থন 
করেন নাই, তিনি কেৰল নিদুুখতাই লমর্থন 
করিয়াছেন) যাহা হউক কুমারিলভ্ট যে 
শিতান্থখাভিব্যক্তি, পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, এই 
পক্ষটি তাহার বছুপূর্ধে ভগবান বাহস্তায়ন 
সায়ভাষ্যে প্রদর্শন করিকাছেন। (ন্ঠায়দর্শন পৃঃ 
২২৬, মেট্রে। লং)। ভাষ্যক।র €ঘ বলিয়াছেন 
মোক্ষদশাতে কেহ কেহ নিত্যস্থখাভিব্যক্তি 
শ্বীকার করেন ইহাতেই ভাষ্যকারের এই পক্ষে 
অরুচি সচিত হুইয়াছে। ভাষ্যকার মোক্ষে নিত্য- 
হখাভিবাক্তি স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। 
ভাষ্যকান্ কেন অনিচ্ছুক তাহার বহু কারণ 
৪ 


ভারতী দর্শনে অবিরোধ 
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নিজেই এইস্থলে প্রদর্শন করিয়াছেন, এইস্বলে 
সমস্ত কারণগুলির আলোচনা কর! সম্ভব নহে । 
ভায়াকার বলিয়াছেন যদিও ঘোক্ষে জুখসত্তার 
কথা শ্রুতি বার বার বলিয়াছেন তথাপি শ্রুতিস্থিত 
সুখপদদ্ধারা দুঃখাভাবমাত্র বুঝিতে হইবে, ছুঃখা- 
দ্কাব-অভিপ্রায়েই স্থুখপদদ শ্রতিতে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। স্থুখপদের দুঃখাভাব অর্থ গ্রহণ 
করিলে সথথখপদের মুখ্যার্থ ত্যাগ করি৷ লাক্ষণিক 
অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। ভাষ্যক|র বলিয়াছেন, 
স্রখপদের লাক্ষণিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইষে, 
যখার্থ-গ্রহণ করা য|ইবে না। বেন যাইবে না 
ইহাবু ঈত্তবে ভাম্মকার বলিয়াছেন--মোক্ষে নিত্য- 
স্খাভিব্যন্ডি স্বীকার করিলে মুমুক্ষু পুরুষের 
মোক্ষপ্র।িই হইবে না। মুমুক্ষু পুরুষ যদি 
শিত্যখে র।গবশতঃ প্রবৃত্ত হন তবে র্লাগী 
পুরুষের কমন মোক্ষ হইতে পারে না বলিয়। 
মুমক্ষুর মোক্ষপ্রাপি শসস্তব হইয়া পড়িবে। 
দুমুক্ষুর প্রবুশ্ডও র।গার প্রবৃত্ত হইবে। ঝ্াগী 
পুকষের কখনও মোক্ষলাভ হয় না। ঝাগই ত 
বন্ধন। যে রাগী পুকষ সে বদ্ধ। বুগরূপ বন্ধন 
পাকিতে মুক্তি হইবে কিকপে ? এইজন্ত আত্য- 
স্তিক ছুংখনিবুত্তির জন্যই যুমুক্ষুর প্রবৃত্তি স্বীকার 
কবিতে হইবে । ছোেষী পুকষেরু বা মোক্ষ 
হইবে কিকপে? ঝাগের মত গ্থেষও ত বন্ধন; 
বন্ধন থাকিতে মুক্তি সম্ভব নয় এতছুত্তরে 
ভাষাকার বলিয়াছেন যে মুমুক্ষ পুরুষের তীব্র 
প্রসংখযানবশতঃ দুঃখের লেশ থাকিতে পারে 
না। এইজন্য গ্রদশিত আপাতত হইবে না। ইহাতে 
বান্তিককার বলিয়াছেন ষে তীব্র প্রসংখ্যানবশতঃ 
মুমুক্ষুর যেষন দুঃখে সে থাকে না এইরূপ স্থখেও 
ত রাগ থাকিবে না। আর তাহাতে প্রদর্শিত 
দোষেরুও সম্ভাবনা! হইবে না। ইহাতে ভাঘ্য- 
কারু বলিয়্াছেন--“ষগ্ভেবং মুক্তহ্য নিত্যং সুখং 
ভবতি তথাপি ন ভবতি নাস্যোভয়ুপক্ষয়োঃ 
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মোক্ষাধিগমঃ বিকল্লযতে ইতি”--ইহার অর্থ 
প্রলংখ্যানবশতঃ মুমুক্ষুয় ষদি নিতান্্রখে স্বাগ 
ন] থাকে, তবে' মুক্ত পুরুষের নিত্যন্ুথ থাকুক 
আর নাই থাকুক উভয়পক্ষে বীতরাগ পুরুষের 
মোক্ষাধিগমে কোন সন্দেহ নাই। এই সমস্ত 
উক্ভিক্র ঘ্বার। বুঝিতে পার! যায় ভাষ্যকার শেষ 
পধ্যস্ত যেন মোক্ষে স্ুথের সত্তা স্বীকার করিবাই 
লইয়াছেন। মোক্ষে সুখন্বীকারে ভাষ্যকারের 
শ্বায়লিক ইচ্ছা নাই, তীহাকে ষেন বলপূর্ব্বক 
স্বীকার করান হইরাছে। মোক্ষ নিছু £খনুখ- 
স্বরূপ অথবা কেবল শিছুঠিখস্বদপ। এই উভগ়্ 
পক্ষেই তুল্য ঘৃক্তি থাকিলেও ভাষ্যকার মোহে 
সুখ স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না| ভাব্য- 
কারের এরপ আপত্তির কারণ কি তাহা 
প্রদর্শন করিবার জন্ত তাৎপর্ধটাকাকার বলিয়। 
ছেন যে, মুমুক্ষুর রাগনিবন্ধণ প্রবৃত্তি অবশ্তাই 
পারত্যাগ করিতে তইবে। অনাথ] মে।ক্ষে 
নিতাস্থথের অবধারণ করিয়! নিত্াস্তখ|বধারণ- 
জনিত নিভাস্রখতষ"পিশাচী নুমুক্ষুর নিকটএ 
লব্ধ প্রসয় হৃইয়। অনিত্যবিষয়ন্ুখে৪ পুকষকে 
প্রবৃত্ত করাইবে, আর তাহাতে তাহার মোক্ষ- 
লাভ সুদূরপরাহত হইয়। যাইবে । এইজনা 
মুক্ষুর নিকটু».. লেশতঃ সখরাগের অবকাশ 
দিতে হইবে শা। মুমৃক্ষুর যাহাতে রাগ উৎপন্ন 
হইতে পারে এরূপ কোন কথাই বলিতে হইবে 
না। এই কথা 'আত্মতত্ববিবেকে” উদয়ন।- 
চাধ্য বলিয়াছেন যে মুমুক্ধু যদি বিশিই সখা" 
ভিলাধী হয় তবে বৈষক্গিক সুখেও মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি 
সন্তাবিত হইবে] আর তাহাতে “অলাভে মত্ত 
কাশীন্যায়ের আপাত হইবে। ইহার টীকাতে 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


শন্করমিশ্র বলিয়াছেন ষে' নিত্যজখাভিলাষী 
পুরুষের বৈষয়িক মুখেও অভিলাষ হইবে। 
আর ?বষধিক সুখাভিলাৰ মোক্ষবিরোধী, উতর 
বিষয়াভিলাবী পুরুষের কদাচিৎ উৎকৃষ্ট বস্তর 
অলাভে তৎসমজাতীয় অপকৃষ্ট বস্ততেও অভিলাষ 
দেখা যায়। ইহাতে নুম্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা 
যায় যে, ন্যায়ভাঙ্কাকার প্রত্বৃতি মোকে সখ" 
সততার বিরে!ধী নহেন, বিস্ত মুমুক্ষু সথখরাগ 
উদ্ধদ্ধ করিতে কোন মতেই ইচ্ছা! করেন লা। 

মুক্ষর পতনশঙ্কা-ভয়েই তাহা করেন 
নাই । ভাখাকারের এই আশঙ্কার উত্তর 'ব্রহ্গ- 
সিদ্ধি”গ্রন্থে মণ্ডনমিশ্র প্রদান করিয়াছেন। 
মগ্ডনমিশ 'ব্রক্ষসিদ্ধিঃ-গ্রন্তের প্রারস্তেই বলিয়াছেন 
যে নিতাভখরাগে মুমুক্ষর পতনশঙ্কা যাহ! 
ন্যাযভাষাকার প্রদর্শন করিয়াছেন ভাহ। অতীব 
অকি্চিংকর, কারণ দয়াটপদ লাভা বিজিগীযু 
নরুপতির ও ইন্ট্রিয়জয়, অবিধাচবর্শলয়ের ব্যবস্থ। 
শীতিশাস্কারগণ করিযাছেন। এসদপ সুদৃ় 
কামগ্রদ্তি লয়! প্রবৃন্ত বিজিগীযুর যদি ইত্িয়- 
জযার্দি সম্তাবিত হইতে পারে তাহাতে তাহার 
পতন এ। ঘটে তবে নিত্যস্থরাগমালেই মুমুক্ষুর 
পতন ঘটিবে এইবপ বল! ষ|য় না? মিপ্যাজ্ঞান- 
প্রত রাগই বন্ধন ও পতনের কারণ যথার্থ 
জ্ঞান্বশতঃ স্ুথকামন'ণ কখনও পতনের 
কারণ হইতে পারে না। যাহা হউক মোক্ষে 
ধ।হার। সুখসহ। স্বীকার করেন না, কেবল 
নশিছুখতাইী মোক্ষের স্ববপ বলেন, সাংখ্য 
প|তঞ্জল প্রভৃতি তাহাদেরও আশয় ন্যার- 
ভাষ্যকায়ের উক্জির দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইক্সাছে 
বুঝিতে হইবে । 


মহাশক্তি-পুজ। 


গ্রীশশান্কুশেখর চক্রবত্তী, কাব্যশ্রী 


সর্ধাত্র শ্বশান-দৃশ্ঠ, ঘিরে আছে ঘোরা নিশীধিনী, 
হুর্নিবার আশঙ্কার ঘন্ছায়া ঘনার অন্বরে। 
হৃত-খদ্ধি এ ধরিত্রী প্র/ণহীণা কঙ্কাল-মালিনী, 
জীবনের বোধ ষেন কিছু মাত্র নাহিক* সঞ্চরে। 


মদদপা অন্গরের অত্যাচারে, পীডনে পীডনে, 
কত প্রাণ হয় ক্ষীণ, হয় লীন মৃত্যার কবরে! 
ধ্বংসের বীভৎস-চিত্র ফুটে ওঠে নয়নে নয়নে, 
হিংসার মারণ-অস্থ জয়ী আজ মহ।বিশ্ব পরে । 


পিশ।চের নৃত্/তালে, অষ্টহান্তে কাপে দিগন্তয়, 
ধরণীর বক্ষ কাপে ছুব্ষিহ বাথা-বেদন।য় ! 

কোটি কোটি ভীত-কণ্ঠে পীড়িতের ওঠে আর্তস্বর, 
কাদে যত নিরাশ্রহ্থ, মুমূর্ষ, ও দীন অলহাব। 


দেবত্ব নির্জজিত আজ, মন্ুযাত্ চয়ণে দলিত, 
নন্দন-মন্বার-পুষ্প শুধ যেন নাগিনী-নিংশ্বাসে। 
ধরিত্রীর হ্ামলিম। মকু-দৃথ্তে হেরি বপায়িত, 
হাদরের প্রীতি লুপ্ত দানবের নৃশংস উল্লাসে । 


হে নির্জিত, তবু জাগো, তবু জাগে! ভয়ার্ড মানব, 
নিপীড়িত প্রাণ জাগো'সম্মুথের হুর্ব।র আহ্বানে । 
গর্জদিয়া৷ উঠিক যত পাপপুষ্ট অস্থর-দানব, 
তবু কিছু নাহি শঙ্কা--বজ্রশক্তি আছে তব প্রাণে । 


আঁধারের বক্ষ টুটি' জেলে দও অন্তরের আলো। 
দূর কর কল্লাস্তের ভূপীকৃত ক্রেদাক্ জঙ্জাল। 

শি হস্তে দাও মুছে-__যাহ কিছু প্লান আর কালো, 
তোম।র সহায় হের শিবরপী রুদ্র-মহাকাল। 


তোমার সম্মুখে জাগে সর্বময়ী জননী চিন্মরী, 
বুবল বিধারিণী, মুকিদাত্্রী দশদিশৃভূজ। ! 
কণ্ঠেশয়ে মাতৃ-মন্ত্ তুমি হও মহাশস্কাজস্ী, 
পণ্য-লগ্নে কর সিঙ্ধ মহাবিশ্বে মহাশক্তি-পুজ। ! 





নবজাতক (1০৬০০) 


অধ্যাপক শ্রীতাবাপ্রল।দ চটোপাধ্যয়, এম্-এস্সি 


ষীনুথুষ্টের জন্মকালে বেখেল্হামের এঁতি- 
হাসিক উজ্জল নক্ষত্রটর বিষয় অনেকেই অবগত 
আছেন। মহ।মানবের জন্মের সঙ্গে এই নক্ষত্রের 
কি প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সম্ভব বল! 
কঠিন, কিন্ত বিজ্ঞানীর পরীক্ষা প্রমাণ এই 
যে এরকম ঘটনা নক্ষত্রের মধাকার বিশেষ 
পরিবর্তনের জন্ঠই ঘটে থাকে | কোন পূর্ববাভাস 
নেই, হঠাৎ একটি নম্ষত্র উজ্জ্বল হতে উজ্জল- 
তর হ”তে থাকে; এমন কি এর উজ্জ্বলত। 
প্রা লক্ষ গুণ বৃদ্ধি পায়। আবার ছ*মাস 
থেকে এক বৎসরের মধ্যে উদ্জলতা হ!স 
পেয়ে পূর্বের শ্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। 
নক্ষত্রের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড বিন্ফোরণের ফলেই 
এরূপ ঘটে থাকে এবং এই শ্রেণীর এক্ষত্রকে 
বল! হয় নবজাতক বা 
১৫৭২ সনে জ্যোতির্বিদ টাইকে। ত্র 
এমন একটিস্ধজাতকের সন্ধান পেক্সেছিলেন 
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শনক্ষত্রটি এতই উজ্জল ছিল ষে দিনের 
বেপাও একে দেখ! যেত। ১৬০৪ সনেও 
একপ অব্জাতকের দেখা পাওয়! গেছে। 


অনেক নক্চত্রেরই এরূপ অবস্থ। আমাদের লক্ষ 
না আসবার কারণ এদের বিরাট দুরত্ব। 
রাত্রির আকাশের আলোক-চিত্র গ্রহণ ক'রে 
স্থির দিদ্ধাস্ত কর! হ”য়েচে যে বত্সরে অন্ততঃ 
২*টি নক্ষত্রে এন্সপ বিস্ফোরণ হয়? এখানে 
বলা যেতে পারে এক একটি নবজাতকের 
জ্যোতি সুর্যের চাইতে ২০*,**০ গুণ বেশী। 
যে নক্ষত্র এর চাইতেও অনেক বেশী জ্োতি- 


ক্মান হয়ে ওঠে তাকে বলা হয় অতিনব- 
জাতক এক একটি 
অভিনবজ।তক হুর্য্যের তুলনায় কয়েক কোটি 
গুণ উন্দ্বণ। প্রতি ৩৩৬ খতসরে একটি অতি- 
নবজতবের আবির্ভাব হয়। বেখেলহামের 
নক্ষত্রট একটি অতিনবজাতক সন্দেহ নাই। 
পৃথিবী থেকে সব চাইতে দূরে হে নক্ষত্র 
অবস্থিত তার চাইতেও আরও অশেক দুরে 
কোটি কোটি শক্ষত্রের এক একটি দল সার! 
ব্রণাণ্ডে ছড়িয়ে আছে। এরুপ বহু দলের সন্ধান 
প19য়। গেছে। এই নক্ষত্রপুপ্রকে বলা হর 
দ্বীপজগতৎ (1২110 001৮6)১+)1 ডঃ গ্িকি 
এই সব নক্ষত্রপুঞ্জের আলোকচিত্র গ্রহণ করে 
এতে অতিনবজাতকের সন্ধান পাবার চেষ্টা 
করেছিলেন । ১৯৩৭ থৃষ্টাবের ১৬ই ফেব্রুয়ারী 
তিশি হঠাৎ এই দলের মধ্যে অতি-উজ্জণ 
আলোর সন্ধা পেয়ে বুঝলেন দেখানে 
অতিনবজতক জন্মলাভ করেছে! অবশ্ত যে 
বিরাট বিক্ষোরণের ফলে অতিশবজাতকের 
জন্ম হয়েছিল ত! ঘটেছিল পৃথিবীতে মামুষ- 
আবির্ভাবের বু পূর্ব্বে, অর্থাৎ ৪০ লক্ষ বৎসর 
আগে। এই &* লক্ষ বংপর ধরে আলে! 
ব্র্ধাণ্ডের মধ্য দিয়ে ছুটে এসে (আলোক 
এক সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল ভ্রমণ করে) 
১৯৩৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিজ্ঞানী 
জিকির দুরবীক্ষণ যন্ত্রে প্রবেশ করে 
এই ঘটনা জানিয়ে দিয়েছে । এইবূপে আর 
২০টি অতিনবজাতকের সন্ধান পাওয়! গেছে 
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বিজ্ঞানীর মত এই যে, প্রত্যেকটি নক্ষত্র 
তার জীবদশায় (যতদিন ধ'রে আলো বিকিরণ 
করে) একবার নবজাতকের অবস্থা প্রাপ্ত হবে 
অর্থাৎ একবার এতে বিস্ফোরণ ঘটবে। ফলে 
পুর তেজ-নিগ্গমণ লক্ষ লক্ষ গুপ বুদ্ধি পাষে। 
বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রের গ্যালীর় পদার্থ প্রচণ্ড 
বেগে নক্ষত্রের চতুর্দিকে ছড়ির়ে পড়ে ; এমন 
কি কখন কথন বিক্ষোরণের প্রচণ্ডতায় নক্ষত্রটি 
দুই অংশে বিভত্ হয়ে যায়--এরও প্রমাণ আছে। 
কাজেই নক্ষত্রের নির্গত তেজ বৃগুণ বুদ্ধি পাশ। 

বিস্েরণের কারণ-সন্বন্ধে কাকর মত--একটি 
পক্ষত্রের সঙ্গে অপর একটি নক্ষত্রের সংঘর্ষ । 
এসপ ঘটনা আত্যন্ত বিরল। হিসাবে জান। 
গেছে যে এক শত কোটি খখসরে এই বপ 
স্ঘর্য ছুটির বে্বো সম্ভব নব। আশার এক মত 
এই যে,এক শ্রকর অতিশয় হাল্ক। গ্যাসীয় 
পদার্থ ঘশীভূত হ্বার দঁক্ণ নক্ষত্র জন্মলাভ 
বরে। ব্রঙ্গাণ্ডের নানা স্থ!নে এই গ্যাসীয 
পদ্থ ছড়িয়ে আছে একটি উ্কাপিপ্ড প্রচণ্ড 
'বগে চলবার সময় যখন পৃথিবীর বাযুমণ্ডলে 
প্রথেশ করে, তথন বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে 
উক্কাপিগ্ডের তাপ বৃদ্ধি পায় এবং উক্কাপিণটি 
ভন্ম পরিণত হবারু সময়ে আকাশে একটি 
আলোর রেখা ছুডিয়ে যার়। তেমনি অতিশয় 
,লগশ|জী নক্ষত্র গ্য।সীয় পদার্থের মধ্য দিপ়্ে 
চলবার সময়ে ঘর্ষণজনিত তাপের ফলে তেজ 
বিকিরণ করে এবং এটাই হচ্ছে নক্ষত্রের 
নবজ।তকের অবস্থা । এমতও গ্রহণযোগ্য নয়, 
ক|রখ গ্রত্যেকটি নবজাতক বা অতিনবজাতকের 
বস্তার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্ত আছে। প্রত্যেক 
নক্ষত্র একই বেগে একই প্রকার গ্যাসীর 
পদার্থের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে, এট! সম্ভব নয় 
ত1 ছাড়া অতিনবজাতকের ক্ষেত্রে ষে বিরাট 
তেজ নিত হয় তার এপ ব্যাখ্যা অচল। 
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নক্ষত্রের কেন্দ্রে পরমাণুর বিবর্তনের ফলেই 
স্ভবতঃ এই ঘটন! ঘটচে। হৃর্য এবং নক্ষত্রের 
অভ্যন্তরর হাইড্রোজেন গাল হিলিয়ম (1)81102) ) 
গ্যাসে রূপান্তরিত হন্বার ফলে স্বাভাবিক ভাচব 
তেজ নির্গত হয় এবং নক্ষত্র৪ও আকারে 
ছোট হতে থাকে। কাজেই নক্ষত্রের বহি 
ভারী গ্যাম মধ্যস্থ গ্যাকে প্রচণ্ড চাপ দের 
এেবং মধ্যকার গ্যাসের এই প্রচ চাপ সহ 
করবার ক্ষমতা নেই। ক্রমাগত চাপের ফলে 
নক্ষত্রের গ্যাসের ঘনত্ব জলের চাইতে দশকোটি 
গুণ বুদ্ধি পায়। এত ঘন পদার্থ সম্মন্ধে 
আমাদের কোন ধারণ! নেই! যদি একটি 
বালুকণিকা এই পরাণ ঘনত্ব লাভ করে তৰে 
তার ওজন হবে কয়েক টন্। এই বিরাট 
সাক্কাচনের জন্ত নক্ষত্রের তেজ প্রচগুদ্ডাবে বৃদ্ধি 
পায় এবং তেজ-জনিত বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রের 
বহিন্থ আখরণ নক্ষত্র থেকে কতকটা বিচ্ছিন্ন 
হ'য়ে চতৃর্দিকে ছড়িক়্ে পড়ে। 

যে সব নক্ষত্রে বিস্ফোরণ হ'য়ে গেছে, তার 
আর নবজ।তক হবার সম্ভাখন! (নই | আমাদের 
সুর্বও একটি নক্ষত্র মা্র। কাজেই প্রশ্ন এই-- 
সধ্টের অবস্থাট। কি প্রাক্নবজাতক পা নব- 
জাতকোত্বর ? বর্দি পরেরস্ন্দবহান্থব থাকে 
অর্থাৎ বিস্ফে।রণ ঘটে গিয়ে থাকে, তবে পৃথিবীর 
কোন আশঙ্কা! নেই ; আর ষর্দি তানা হয় তবেষে 
কেন মুহুর্তে হযে্য বিস্ফোরণ ঘট! বিচিত্র নয় 
ফলে মুহূর্তমধ্যে এই জীবনচঞ্চল বস্তুমতী ভন্মে 
পরিণত হয়ে শৃন্তে ছভিয়ে পড়বে। মুশকিল এই 
মে,যষে সব নক্ষত্রে বিস্ফোরণ হয়েচে আর যাতে 
হয় নি, এই উত্ভন্ন প্রকার নক্ষত্রের গঠন এবং 
প্রক্কতির এমন কোন তারতমা দেখ! যায় না 
যার দ্বার! জানা সম্ভব কোনটি নবজাতকত্ব পার 
হয়ে গেছে, কোন্টি যায় নি। কাজেই হুর্য্যের 
ভবিষ্যৎ তথা আমাদের ভবিঘ্কৎ অতান্ত 
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অনিশ্চিত । ভরস! এই যে ষপি বিস্ফোরণ ঘটেই 
তবে তার প্রচণ্ড তেজে আমর! কিছু জানতে 
পারার পূর্বেই পঞ্চভৃতে মিশে যাব। 

যদি এটা ধারে নেয়। যায় বে অন্যান্য 
নক্ষত্রেওড আমাদেরই মত প্র।ণী বান করে এবং 
সেখানে আমাদেরুই মত সভ)তা গড়ে উঠেচে, 
তবে সুর্যের নখজ[তক অবস্থ।র দকন সেখানকার 
বিজ্ঞানীদের দৃরুবীক্ষণে সুধ্যের এই আকম্মিক 


উদ্বোধন 


[ ৫২ বর্ষ--৯ম সংখ্য 


পরিবর্তন ধরা পড়বে। তারা শুধু দেখতে 
পাঁবেন_অন্তরীক্ষে হঠাৎ একটি নক্ষত্র উজ্জ্বল 
হঠতে উজ্জ্বলতর হ+য়ে উঠে আবার নিশ্রভ হৃঃয়ে 
পড়চে। তারা দেখবেন একটি নবঞ্জাতক। 
ভারা জানতেও পাবেন না ষে এই নখ- 
জাতকত্বেরে ফলে বপ-রস-শব গন্ধম্পর্শময়ী 
আমাদের এই বসুম্ধর। বঅকম্মাৎ শূন্যে বিলীন 
হযে গেছে। 


কবে হবে সেই দিন ? 
শী'অমলেন্ধু দন্ত 


হিংসা-কালিম-বর্ধরতর হবে নাকি শিঠশব) 
উবার নবীন রবির গ্রভায় রাডিবে না দিক দেশ? 
তপুর দল দণ্ডে।লি হাশি। শাশিবে ধারনীতর, 
সুন্দর-শব ব্যথিত হৃদয়ে মন হতে যাবে ফিরে? 
অত্যাচান্নীই পভিধে আসন, মানুষ মরিবে ধুকে”, 
পহ্ছিলপতার কণ্টকলতা বাড়িবে ধ্বংস-স্থথে ? 


লন্ত পুরাতন পৃথিবীর প্রতি রক্ধে জমেছে ধুলি, 

মনের গহনে বিষ শুধু তার বাহিরে মধুর বুলি ' 
আক!শে বাতাসে কেবলি বিষের কণিকা ফিরিছে ভেসে, 
আর তাই টানি, বক্ষে মানুষ মরিতেছে নিঃশেবে 

লক্ষ্মী কোথায় ? অলগ্মীদের গর্জে ভীষণ বাজ ; 

মুক্তি কোথায়? প্রলয় যে হাব ঘনিয়ে এসেছে আজ! 


তবুতো! আশায় বুক বেধে আছি নেই সে দিনের তরে, 
থে দিন শুত্র শংথ বজিয়া উঠিবে প্রতিটি ঘরে । 

এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ বাচিবে “মানুষ? রূপে, 

দুরে ঠেলে দেবে পরগাছা৷ আব কুঁড়ের বাদশা-ভূপে। 
সেই দ্রিন কবে? প্রশ্ন আজিকে সবার কণ্ঠে ভর।-_- 
দানবে বিতাডি” মানবে লভিবে কবে এ বস্থস্করা ? 


পুর্ববঙ্গে স্রীরামরুষ্-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচার 
শ্ীরমণীকুমাব দতপ্তপ্ত, বি-এল্‌ 


( 


ঢ/কার অধিবাসিগণ স্বামী বিবেকানন্দের 
*ভাগমন- প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। 
অবশেষে সত্যসত্যই সেই শুভ দিন সনুপস্থিত 
হইল। স্বামীজির চ।কায় যাইবার প্রধানতঃ তিনটি 
কারণ ছিল-- প্রথমতঃ, শ্বাস্ত্যলাভের অন্ত বাষু 
পারখর্তনের আশ গ্রযোজন তান কিছু কাল 
1খৎ "অনুভব করিতেছিলেন ; দ্বিতীয়তঃ, ঢাঁকা- 
বখিগণ তাঁহ।কে পুবব্গে লইয় যাইবার জন্য পুনঃ 
পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন : তৃতীয়তঃ, 
ঘ'মীজির গর্ভধারিণী বু দিন বং পূর্ববঙ্গের 
তীর্ঘস্থানগুলি দশনের ইচ্ছা পোবণ করিতে- 
ইলেশ--এই উপলক্ষে তাহাও পূর্ণ হইবার 
যোগ উপস্থিত হইল। অবশেষে ১৯০১ সনের 
“৪ই মার্চ কয়েক জন সন্ন্যাসী শিন্য সহ স্বামী 
পবেকানন্দ ঢাকা যাত্রা করিলেন। পর দিন 
৭বায়ণগঞ্জে ঢাকা অভ্যর্থনা সমিতির কতিপয় 
৬লোক স্বামীজিকে সাদর সন্বর্ধন! করেন। 
অপরু|হে ঢাক রেলষ্টেশনে উকিল শ্রীযুক্ত 
দশ্বরচন্ত্র ঘোষ ও শ্রীঘক্ত গগনচন্্র ঘোষ ঢাক 
সগরিকগণের পক্ষ হইতে স্বামীজিকে বিপুল ভাবে 
এভার্থনা করেন এবং ফরাশগঞ্জের জমিদ।র 
“মোহিনীমোহন দাসের বাটীতে লইয়া যান। 
শারীরিক অসুস্থতা] ও ক্লাস্তির জন্ত তিনি প্রথম 
কয়েক দিন কোন জনসভায় বক্তৃতা ন! দিয়া 
'মাহিনী বাবুর বাটীতেই জিজ্ঞান্থ ব্যক্কিগণের 
নিকট ধর্মপগ্রসঙ্গ করেন। বুধাষ্টমী উপলক্ষে 
পারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী লাঙ্গলবন্ধে ব্রহ্মপুজ্রঙ্গান 


২) 


আসন্ন জাশিয়। স্বামীজি ১৬নং বোসপাড়া লেন, 
বাগবাজার, কলিকাতার ঠিকানায় তদীয় গুরু. 
ভ্রাতা স্ব।মী ব্রদ্দানন্দের নিকট এইরূপ একখান। 
জব্যব তার প্রেরণ করিয়াছিলেন-_-36৪ 
%০০7৯61? 1550051 10017) 0)061)67 5180 8006 
2881711-- অর্থাৎ আপনি কানাই সহ রুওস। 
হউন, গভধারিনী ও কাকীমাকে সযত়ে সঙ্গে 
আনিবেন। স্ব/মীর্জে সশিষ্য নৌকাযোগে ঢাকা 
হইতে লাঙ্গলবন্ধ যাত্র! করিলেন। পুর্ব বন্দোবস্ত 
অনুসারে নারায়ণগঞ্জের নিকটে স্বামীজির জননীর 
সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। জননী স্বামী- 
জির কতিপয় শিষ্যের তত্বাবধ|নে নারায়ণগঞ্জের 
নিকট উপনীত হইয়া অপেক্ষ। করিতেছিলেন। 
বর্গপুত্রে স।ন সমাপন করিয়া ম্বামীজি আবায় 
নৌকাযোগে ব্র্গপুল্র, ধলেশ্বরী ও বুড়ীগঙ্গ 
অতিক্রম করিয়। ঢাকায় প্রত্যা বুম কারন। 
স্বামীজির ঢাক অবস্থানকালে মোহিনী 
বাবুর বাট'তে প্রত্যহই পরাহে ২৩ ঘণ্ট! প্রায় 
শতাধিক লোক তাহার তেজঃপূর্ণ উপদেশাবলী 
বণ করিতেন। ৩*শে মার্চ স্থানীর অগল্লাথ 
কলেজে ছুই সহ্ম্র শ্রোতার সম্মুখে “আমি কি 
শিথিয়াছি ?৮ (7056 105৬৪ 1068206 1) 
সন্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহী বন্তৃত! 
গ্রদান করেন স্ানীয় বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত 
রমাকাস্ত নন্দী সভাপতি হইয়াছিলেন। পরদিন 
স্বামীজি পগোজ স্কুলের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে তিন 
সহজ শ্রোতার নিকট “আমাদের জন্মপ্রাপ্ত 
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ধর্ষ” ([1)8 18118101) 6 86 010 10) 
সম্বন্ধে দুই ঘণ্ট। ইংরেজীতে আর একটি মনোস্তি 
বক্তৃতা দেন শ্রোতৃবুন মন্্রমগ্ধ হইয়! নীরবে 
বরুতা শ্রবণ করিলেন। প্রথম বক্তৃতায় দ্থামীজি 
সনাতন হিন্দুধর্ম, ত্যাগ, মুক্তি, ব্যাকুলত। 
গুরুকরণ ও সাধন এবং দ্বিতীয় বক্তৃতায় বেদ, 
পুরাণ, তত্্াদি শা, খধি, অবতারব।দ, মৃহিপুজ, 
ধর্মসংস্কার, ধর্মস'স্কারকগণ, হিন্দুধর্মের সাধারণ 
ভিত্তিসমুহ প্রভৃতি বিষয়ে অতিশয় প]গিত্য 
পূর্ণ ও আলোকসম্পাতকারী ব্যাখ্যা প্রদাশ 
করিয়াছিলেন । এই ছুইটি বক্তৃতাই বাগ্াতার 
ও ভাবগাস্তীর্যে শ্রোতৃমগ্ডুলীর মনের উপর কি 
আশ্চর্ণ রেখাপাত করিয়াছিল উহার কিঞ্চিং 
আভাস আমরা তদানীস্তন “দি ইও্ডয়ান 
মিরর? (1176 1179০) শামক 
পত্রিকায় লিখিত জনৈক সণবাদদাতার ব্বিরণ 
হইতে পাই। সংবাদদাত!র বিবরণটির 


বঙ্গানুবাদ এই-- 
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ঢাকায় ক্বামী বিবেকানন্দ 
“বদাস্তের শ্ুবিখ্যাত গ্রচারক. অধিকতর 
প্রবিতষশ! পরমহ্*স রামরুষ্ণের মন্্রশিম্য 
স্বামী বিবেকানন্দ কতিপয় শিম্সহ গত ১৯শে 
রে 
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মার্চ এই নগরীতে পদার্পণ করেন। বাবু ঈশ্বর- 
চম্তজ ঘোষ, গগনচন্ত্র ঘোষ প্রভৃতি স্থানীয় বার 
লাইব্রেরীর উক্িলগণ এবং শহরের অন্যন্য 
গণ্যমান্ত ব্যক্তি তাহাকে সধর্ধনা করিবার 
জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন ষ্টেশনে লোকে 
লে!/কারণা হইয়/ছিল-তিলধারণের স্থান 
ছিল না। দৃশ্ভ কই চমতকার ও চিত্তাকর্ষক 
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আশ্বিন, ১৩৫৭ ] 


হইয়াছিল । সমবেত ভদ্রমণ্ডলী কতৃকি আন্তরি ক- 
ভাবে সম্বধিত হইয়া স্বামীজি স্ব মোহিনী- 
মোহন দাসের প্র।নাদোপম ভবনে নীত হইলেন। 
পূর্ববলের রাজধানীতে যে অল্প কয়েক দিবস 
ছিলেন তিনি এখানেই অবস্থান করেন। 
প্রথম কয়েক দিবন শারীরিক অন্ুস্থত1 নিবন্ধন 
কোন বক্তৃত৷ প্রদান করিতে অসমর্থ হইলেও 
তিনি গভীর ও পাত্ডিত্যপূর্ণ উপদেশ দ্বাপ। জিজ্ঞান্ু 
দর্শনাথিগণের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন । 
্রন্মপুক্র-দানের পর ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করি! 
তিনি ৩০শে মার্চ জগন্নাথ কলেজ-প্রাঙণে আমি 
কি শিখিয়াছি? সম্বন্ধে তাহার প্রথম বক্ভৃত। 
দেন। বন্তৃতা-গৃহে এত অধিক জনসমাগম 
হইয়াছিল যে স্থনাভ।বে অনেককেই নিরাশ 
হইয়! ফিরিগ্া যাইতে হইল । পর দিবস পগেজ 
স্কুলের প্রাণে তিনি “আমাদের জন্মগত ধর্ম 
সম্বন্ধে তাহার দ্বিতীয় বক্তৃত। প্রদান করেন! 
এই বক্তৃতার প্রভাব হইয়াছিল অভাবনীয়ন্দপে 
চিত্তাকর্ষক । এই কয়েক দিনের মধ্যে জন- 
সাধারণ এইরূপ সুদীর্ঘ, পাও্িত্যপুর্ণ ও জ্ঞানপ্রদ 
বক্তৃতা শ্রবণ করে নাই। তাহার বিন ও 
অমায়িক আচরণ, প্রনন্লন ও ভক্তিরসাপ্ুত বদন, 
শাস্ত্রে পরিপূর্ণ নিপুণতা এবং সুন্দর সহ্র্জ সাবলীল 
ভাষায় শান্ের রহস্তোদবাটন শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে 
গভীর ও স্থায়ী রেখাপাত করিয়াছিল 

৮১৫ই এপ্রিল স্বামীজি চন্ত্রনাথতীর্থ-দর্শনে 
যাত্রা করেন। ভগবান ত্তাহাকে ভূয়িষ্ঠ আশীর্বাদ 
ও দীর্ঘজীবন দান করুন--তিনি যেন লোক- 
কল্যাণের নিমিত্ত বেদাস্তের বহস্তমকল আরও 
বাপকভাবে প্রচার করিতে পায়েন।”- দি 
ইতিয়ান মিরর | 

ঢাকায় অবস্থানকালে স্বামীজি এক দিন 
শ্ররামরুষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য সাধু নাগমহাশরের 
(ছর্গাচরণ নাগ) জগ্মভুমি নারায়ণগঞ্জের 

€ 


পূর্ববঙ্গ শ্রীরামরুষ্ণ-বিবেকা'নদা-ভাবধারার প্রচার 
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নিকটবর্তা দেওভোগ গ্রামে গিয়াছিলেন। নাগ- 
মহাশয়ের স্ত্রীর শ্রন্ধা-ভক্তিতে ও আদর-যত্তে তিনি 
অত্যন্ত গ্রীত হন নাগমহাশয়ের স্ত্রী তাহাকে 
অনেক উপাদেয় আহার্য রাধিয় খাওয়াইয়া- 
ছিলেন। সেখানে এক পুকুরে তিনি সীতার 
কাটিয়া বেলা ২॥ ট! পর্যস্ত স্থুনিদ্রা উপভোগ এবং 
তৎপর প্রচুর আহার করেন। ম্বামীজি পরে 
ভক্তদের নিকট কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, 
তাহার জীবনে যে কয় দিন সুনিদ্র। হইয়াছে, 
নাগমহাশয়ের বাড়ীতে নিদ্রা তন্মধ্যে এক দিন। 
ন।গমহাশয়ের স্ত্রী একখানা কাপড় দিয়্াছিলেন, 
উহা! মাথায় বাঁধিয়া! স্বামীজি ঢাকায় রওন! 
হইলেন। নাগম্হাশয়ের প্রসঙ্গে তিনি বলিয়া" 
ছিলেন, “ও সব মহাপুরুষকে সাধারণে কি 
বুঝবে? যাঁরা তার সঙ্গ পেয়েছে তারাই ধন্ঠ। 
নাগমহাশয়ের মত মহাপুরুষেরর আধ্যাত্মিক 
আলোকে পূর্ববঙ্গ আলোকিত!” 

ঢাক। হইতে স্বামীজি চট্টগ্রামের নিকটবর্তী 
চন্বনাথ ও আসামের কামাখ্যা পীঠ দর্শন 
করেন। তথা হইতে ফিরিয়া তিনি কয়েক 
দিনের জন্য গোয়ালপাড়ার ও গৌহাটীতে বিশ্রাম- 
লাভ করেন? গৌহাটীতে স্বামীজি ৪টি ব্ভৃত৷ 
দেন কিন্ত এইগুলির কোন বিবরণ িপিবন্ধ হয় 
নাই। তথা হইতে তিনি আসামের স্বাস্থ্যকর 
স্থান শিলং যাত্রা করেন। আসামের চিফ 
কমিশনার ভারতহিতৈষী স্তার হেনরী কটন 
স্বামীজিকে অতিশয় আদর-যত্ব করেন এবং 
তাহার অনুরোধে শারীরিক অন্ুস্থত! সত্বেও 
তিনি শিলং-এ ইউরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণের নিকট একটি বক্তৃতা দেন। স্বাস্থ্যের 
বিশেষ কোন পরিবর্তন না৷ হওয়ায় মে মাপের মধ্য- 
ভ।গে স্বামীজি বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। 

পূর্বের নদনদীপূর্ণ শস্তশ্তামলাঙ্গ ভূভাগ 
ও সরল সুস্থদেহ ধর্মপরায়ণ নরনারী দর্শনে 


8৮২ 


শ্বামীজি ধিশেষ আনিদিত হন এবং বলিম্বাছিলেন, 
"যাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো কিছু 
মজবুত ও কর্মঠ | তার কারণ বোধ হয়, মাছ- 
মাংসটা খুব খায় । যা করে, খুব গৌয়ে করে! 
খাওয়া-দাওয়াতে খুব তেল-চবি দেয়; ওট। ভাল 
নয়। তেল-চধি বেশী খেলে শরীরে মেদ জন্মে | 
ধর্মভাব সম্বন্ধে দেখলুম__দেশের লোকগুলো খুব 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ধ--৯ম সংখা 


8088758615৪ অর্থাৎ প্রাচীন প্রথার অন্থগামী। 
বৈষ্ণব-ভাবটা ঢাকার বেশী দেখলুম। এ 
অঞ্চলের লোকের চেয়ে কিন্তু তাদের রজোগুগ 
প্রবল) কালে সেটার আরও বিকাশ হব। 
যেদেশে নাগমহা!শয়ের মত মহাপুরুষ জম্মান, 
দে দেশের আবার ভাবন11? তার আলোতেই 
পূর্ববঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে আছে” 





বাস্তহারার আগমনা 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ 


আসিতে মা গঞ্জে স্থপথে সহজে 
হাতে লরে শুভ বর. 
যে দেশ হুইতে আসিত সে গজ, 
সে দেশ হয়েছে পর। 
তরণীর পথ রুদ্ধ তোমার, 
মূল্য যোগাতে এ স্বাধীনতার 
হারায়েছি তাহা, তব পথ আজি 
২ ৯ দুগম দুস্তর | 


আকালে মড়কে 


উর ধূলর কাস্তার পথে 
অশ্বে আসিবে তবে 
যি ত) ন। পার ওলাউঠ। সাথে 


দোলায় আঙিতে হবে। 
সিংহ-আসন আর না মা সাজে, 
শবাসনা হয়ে এ শ্বশান মাঝে, 

বাস্তহারার পূজ। লও, হেথ। 
মিলিবে শা পুজাঘর । 


ভর! এ শরকে 


আসিবার কথা নয়, 


তবু যদি আস, 


আনিবে ন। সাথে 


পাত্বন। বরাভয়? 


নহে আমাদের ইহলোকই সার, 
পরলোক আছে করি যে স্বীকার 


তাই তোমা পুজি, 


ছাড়িনি এখনে! 


তব পদে নিভবু। 


মৃত্যুকাল 


অধ্যাপক শ্্রীপ্রিমরঞ্জন সেন, এম্‌-এ পি-আান্ব-এস্‌ 


কোথায় পড়িয়াছিল'ম মনে নাই--মরিবার 
সমন্ন নাকি গত জীবনের শুভ অশুভ ছুই রকম 
কর্মের ছবি চকিতে মানসপটে ফুটিয়া ওঠে। 
পরপায়ে চিত্রগুণ্থের খাতায় উঠিবার পূর্বে বোধ 
হত্ব একবার হিসাবটা। 0:6-৪5৭1% করিয়া লইতে 
হর, নতৃব! ঠিকে গোল হইতে পারে। নিছক 
পুণ্যবান বা নিছক পাপী কয় জন আছেন, কেহ 
আছেন কি না--বলিতে পারা সম্ভষ নয়; তবে 
অধিকাংশ লোকই অনবয়ত পুণ্য করে না, 
অনবরত পাপও কয়ে না- আমরা জ্ঞাতসারে 
তউক আর অজ্ঞাতসারে হউক, ভাল-মন্দ কাজ 
করিয়া চলিতেছি ; একটি কাজই আবার হয়তে! 
পুরা ভাল নয় অথব! পুরা মন্দ নয়। মোটকথ।, 
টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাবই খুব কঠিন, তাহাতে 
আবার কাজের ভাল-মন্দ হিসাব আরও কঠিন। 
সেইঅন্য মৃত্যুর ঠিক পূর্বক্ষণটিতে হিসাবটা 
[8160 একবার একনজর 
দেখাইয়া লওয়! অসংগত বলিয়া মনে হয় না, 
হিসাবনবীশের দিক থেকে তাহা খুবই স্ুবিবেচনার 
বলিতে হইবে। 

ব্যাপারটি বাস্তবিকই ঘটে কি না, সে বিষজ্কে 
প্রতাক্ষ জ্ঞান আমার কিছু নাই। ছেলেবেল! 
হইতে শুনিয়া আসিতেছি--বহুবার যমরাজার 
দরজার কাছ হইতে নাকি আমি ফিরিয়া 
মাসিয়াছি। আমাকে এঁ হিপাবটা--কাজ-কর্মের, 
অর্থাৎ কৃত শ্ুভাশুভ কর্মের-_ হিসাব, যমরাজার 
দপ্তন্বেরধ কেহ এক ঝলক দেখাইয়াছেন বলিরা 
কখনও মনে করিতে পারি নাই। ভয় হয়, 


00110617760 কে 


এই একটি কারণেই যময়াজার হুজ্জুরে আর্ীকে 
হাজির করা হয় নাই--হিসাব এবং আঁভিটের 
ভয়ধকরত্ব এখানে যেমন, পরছলেোকেও তেমন 
হওয়া! সম্ভব এবং কেরাধীদের কারসাজিতে 
এখানে যেমন ওখানেও তেমন কর্মকর্তী অর্থাৎ 
80700101887960-গণ শিব অথবা! বানব-_ছুই-ই 
হন। 

তাই মাঝে মাঝে কৌতুহল হয়, মরিবার 
পূর্বে মনের ভাব কিরূপ হইবে? চিত্রগুপ্ডের সঙ্গে 
কো-অপারেট করিব না নন-কো-অপায়েটু করিব? 
কি বলিতে কি বলি, তাইতো ! হঠাত যদি 
মরিয়। যাই, ভাবিবারও সময় থাকিবে না। শেষটাক়্ 
গোলমাল করিয়া না বসি। তাসের একটা 
নিয়ম আছে মনে পড়ে, 0190 0 0০9০৮ 01৯5 
60002, ইন্কুলেও মাষ্টার মশাই সেকালে খুবই 
ধমকাইতেন, জা1)9 10 0০৪০৮ 09208916 60৪ 
৫1981008%15 | আচ্ছা। একুবার, 5818760009 
বই ঘাটিয়া দেখা যাক, লোকে মরিবাদধ সময় 
কি বলিয়। মরে। আমাদের মত লোকের 
কথ! কেহু লিখির়। যাখে না, কিন্তু বড় বড় 
লোক, যাহারা কি না প্রাতল্মর়ণীয়, তাহাদেস 
কথাকি আর ন! লিখিয়া উপায় আছে! বই 
বিক্রী হইবে কেমন করিয়া । হ্ুতরাং সোক্রাটিস 
থেকে আরম করিয়া আগ পর্যস্ত সকলের অর্থাৎ 
মহাজনদের মৃতাবানী ইতিহাস (সে-ও যে বড়- 
লোকঘে'স! শাস্ত্র) লবদ্ে বুকে ধায়ণশ করিয়া 
আছে। 

গ্রীক দার্শনিক সোক্রাটিসকে তঞ্চণদের 


৪৮৪ 


“চরিত্র নষ্ট করিবার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ 
করিতে হয়, ম্বহত্যে বিষপান ছিল এই দণ্ডের 
একটি রূপ। উহা! গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি 
শিক্ষাকে একটা কথা বলিয়। যান; উহাই 
তাহার শেষ কথা। শিষ্য যে একেবারে 
'কাছাখোলা? তাহা তিনি জানিতেন বলিয়! 
সাবধান করিগাও যান--0760, ৮৪ 019 
৪ 00৫] 90 88901151108 7 008 16) 0)671076, 
৪1)0 00 101 1821806 16,. আশ! করি ক্রীটো 
এই খণ শোধ করিয়াছিল এবং পরলোঁকে 
সোক্রাটিসকে আর এখানকার ধারের জের 
টানিতে হয় নাই নীরো ( ীঃ ৩৭-৬৮ ) রোম 
আগুনে পুড়াইবার হুকুম দিয়া, যেমন রাজধানী 
দাউ দাউ করিয়া জলিতে লাগিল তেমনি নিজে 
বেহাল! বাঙজজাইতে লাগিলেন। এহেন হৃদয়বান 
পুরুষ-_- একেবারে £ €017 81:৮৪ ৪9106 যাহার 
ধূযা-_ৃতু!র সময় বলিয়া উঠিয়াছিলেন_-বেচারির 
সবে বিশ বৎসর বয়স--0৪৪]1৪ 
[81690 1 11186 910 91196 0188 7161) 008 1 
পোপ সপ্তম গ্রেগরি ( ১০২০-৮৫) এর দ্বিগুণ 
বয়সেয়ও বেশি পাইক্াছিলেন। মৃত্যুতে তাহার 
ক্ষোভ হইয়াছিল বেশ। নীরোর দুঃখ নিজের জন্য 
তেমন নক্ষঁ ছাদ জন্য ; খানিকটা নৈর্যক্তিক, 
ব্যাপার । কিন্তু গ্রেগরির 
কথার ব্যক্তিগত ছুঃখের, এমন কি তিক্ততার 
কর আসিয়া! মিশিয়াছে--1)1198। 


৪ষ& 00. 1১)7001086800, [01০0706618, 00110] 11 


9:৮1 [63 


10)1)61:801)9,] 
308616192) 


9স্110-] 17858. 10%80 10096108870 
10860 110100165, 61061910781] 018 11) 
85118. আমি হ্ভাক্স বিচার ভালবাদি ও 
অন্যায়কে ত্বা করি, তাই নির্বামনে মরিলাম। 
ময়ণে যাহার ক্ষো নাই, এ সুর তো তাহার 
নয়! বন্বং ধর্মবিশ্বাস'রক্ষার্থ প্রাণদানকারী 


জন হাস ( ০0107) [7108৪ )-এর (১৩৭৩-১৪১৫ ) 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ-- ৯ম সংখ্যা 


কণ্ঠে সে সুর বাজিয়াছিল। তাঁহাকে যখন 
বধ্যদণ্ডে বীধিযর়। তাহ'তে আগুন লাগাইবার 
ব্যবস্থা হয় জীবন্ত পোড়াইয়া মারা হইবে 
এই অভিপ্রায়ে, তখন এক পলিতকেশ কৃষককে 
এক বোঝাই কাঠ সেই আগুনে জালাইবার 
জন্য লইয়! আমিতে দেখিয়া তিনি সেই বুদ্ধের 
সরলতা-দর্শনে অভিভূত হন, আর বলেন-_ 
0 ১8100৮5  9110101101688 1 : 0 10017 
কী পবিত্র সরলত। ৷ 

স।হিত্যিকদের মধ্যে র্য/বেলে 18208181 
( ১৪৯৪-১৫৫৩ ) ফরাসী জাতীয় ছিলেন, হাস্ত- 
বিজরপ ছিল তাহার প্রধান উপকরণ। মৃত্যুর 
সময় তিনি বলিয়াছিলেন--10 এম. 011০ 


0101:6%11)) 1108 


81010011016 | 


[01818 ০5৪7] 0০0 6০ 
৪০8৮. & 0881 1)611)8]75--- ইংরাজ কবি টমাস- 
হুড এমনিধার। হান্তরসিক ছিলেন, উনিশ 
শতকের কবি তিনি-__মরিতে বসিয়! স্ত্রীকে ঠা! 
করিয়া বলিয়াছিলেন, 14409107, 500. ৯111 
1088 ০: 1159] [10001” প্রচ্ছল্প শ্লেম 
ছিল--11৮81)1)000---এই ]00-এর প্রলোভন 
সংবরণ করিতে পারেন নাই | গেটের (১৭৪৯ 
১৮৩২) কথা কিন্তু তার জীবনেরই অন্ুকপ 
ছিল--আলোকের সন্ধানে তিনি যেমন প্রাপাত 
করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালেও তেমনই বলিয়াছিলেন, 
€0)19610 6178 96০0700 81)96$67) ৪০ &1)8% 11018 
1191)6 080 90006 710, আরো! আলে! আলবার 
পথ খুলে দাও, ওপরের জানালাটা খুলে দাও | 
কর্মীদের শেষ কথা বলিতে গেলে প্রথমে 
উল্লেখ করিতে হয় স্তর ফিলিপ সিডনির সেই 
প্রসিদ্ধ উক্তি---[1)5 10606881657 15 £76%667 
6৪0 20108 আমার চেয়ে তোমার প্রয়োজন 
বেশী। মৃত্যুত্ষ কাছে আসিয়াও, মরণের 
দুয়ারে দীড়াইয়াও তাহার সংযমেয় বাধ ভাঙ্গে 
নাই, তিনি আপনার দুঃখকে ছোট করিয়া 


আশ্বিন, ১৩৫৭ ] 
সাধারণ সৈনিকের পিপীলাকে বড করিয়! 
দেখিতে পারিয়াছিলেন। আবার তাহারই 


সমসাময়িক ভার ওয়াপ্টার র্যালে-_স্ুলেখক, 
কৌশলী ও সাহসী যোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত 
রালে- কুঠারাঘাতে মৃত্যুদণ্ড লাভ করিবার 
পূর্বে ছুইটি কথা বলিগ্লাছিলেন--ছুইটিতেই তাহার 
হদয়ের অদম্য সাহসের কথা! শুনিতে পাওয়া 
যায়-কুঠারটি হাতে লইয়া তাহার ধার পরীক্ষা 
করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, 75 & ৪11] 
1810600, 1006 ৪ ৪78. 01738 601 ৪11 1115 
ধারাল ওঁধধ কিন্তু সর্বপোগ-মহৌষধ । 
আবার ঘাতক যখন তাহাকে জিজ্ঞাস! করিল, 
তিনি যূপের কোন্‌ দ্িকটায় মাথা! রাখিবেন, 
তখন তিনি বলিলেন--ৎ০ (115 11681 1)8 
151৮ 16 1৪ 00 0)86681 10101) ৪ 1109 
17৪০ 1166. হৃদয় যদি ঠিক থাকে তবে মাথাট। 
যেদিকে থাক ক্ষতি নাই। 

ইংলগুপতি চার্লস বখন '্রজাবিভ্রে।হে 
অত্যাচারের অপরাধে অভিযুক্ত হইরা দণ্ডিত 
হন, তখন বধ্যমঞ্চে (5০৪০1) ীডাইয়া তিনি 
বিশপ জুকসন (30২০০)*এর দিকে তাকাই! 
বজনিনাদে বলেন-- 29200670281 মনে রেখো । 
পরবর্তী যুগের ইতিহাশে এই শট 
শোণিতের অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। সে 
দিনটি, ইংলগ্ডের ইতিহাসে ম্মবুণীয়_-১৬৪৯ 
্রীটাব্বের ৩০শে জানুয়ারী । আবার তাহার 
কয়েক বৎসর পরে ডিউক অফ মম্মাউথ 
১৬৮৫ হ্রীঃ বধ্যমঞ্চে ঘাতককে বলিতেছেন--বাপু 
হে, লর্ড রাসেলকে যেমন থেতিলাইয়া 
মারিয়াছিলে, আমাকে তেমন ধারা করিও না, 
এক চোটেই কাবার করিও। 1)০ ০6 1১808 
218 &8 ০০ 070 707 1,০10 15088811 আর 
কান চঞ্চলতা, অগ্সৈর্য কিছু নাই, বাস! 

যোদ্ধাদের মধ্যে জেমস উলফ, ( ১৭২৭-৫৯ ) 


মৃত্যুকাল 


৪৮৫ 


কুইবেক জয় করিয়া! মৃত্যুর পূর্বে বলিয়াছিলেন,-- 
দঃ 900 108 0781960) [ দা1] 016 12 
১৪৪০৪--আর কোন অশাস্তি নাই, যুদ্ধে জয় 
লাভ হইয়াছে, আর কি চাই, পরম নিশ্চিম্ততা | 
নেলসনও তাই বলিয়াছিলেন--%8 0০, 
1118%8. 4008 007 008. 1019৪ 2009, 
11%105--ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার কর্তব্য শেষ 
হইয়াছে, বিদায় হাতি । এই বলিয়া বিশ্বস্ত অন্থুগত 
যোদ্ধার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিলেন | 
কিন্তু নেপোলিকসনের খিরাটের ধ্যান মৃত্যুর 
আসর করাল ছায়ায়ও ভাঙ্গে নাই--তিনি 
যুদুকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, 16৮6 4%470768 
--৪80 04 68 &1777--সৈম্বিভাগের 
মহানায়ক । 

রাজনৈতিকেরা কিন্তু সর্বদা এরূপ ভাবে 
বিভোর হইতেন না ; মৃত্যুর জন্যও কি তীহারা 
সবদা প্রস্তুত থাকিতেন, বা আছেন? বল 
স্বকঠিন। মহারাশী ভিক্টোরিয়ার সুযোগ্য মন্ত্রী 
ভাই-কাউণ্ট পামারষ্টোন মৃত্যুশয্যায় (১৮৬৫ 
শ্বঃ); প্রবীণ চিকিৎসক তাহাকে সংকটাপন্ন 
অবস্থার কথা জানাইলেন। পামারষ্টোন অমনি 
চমকাইঁা উঠিলেন_-সে কী। মরিব কী! 
ডাক্তারঃ সে তো সব. শেবেরু কাজ! 
+1)16১ 010 088: হা রাকা 61) 188 
60170 1 80811 ৫01”-কিস্ত যখন লুসিটানিযা 
সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া যায় ১৯১৫ ত্রীঃ ৭ই মে--এই 
তে] পয়ব্রিশ বছরের বড বেশি হয় নাই--তখন 
সেখানে চার্লল ফ্রম্যান ( 01)80168 চ:01)00990 ) 
একটি কথ! বলিয়াছিলেন, ভারি চমৎকার কথা-_ 
নানাজাতীর় বালবৃদ্ধবনিত! লইয়া! তরবী ধীয়ে ধীরে 
সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত হইতেছে, আর তিনি 
বলিতেছেন--71) £691 08881) 5 1615 809 
10086 106800110] ৪0822851910 1129, সুতার 
ভয় কেন? জীবনে এর চেয়ে সুদর মজার 


৪৮৬ 


ব্যাপার আর কিছু নাই যে! মানুষের মধ্যে যে 
প্রাণ এই অনিশ্চিতকে শ্বচ্ছন্দে বরশ করিতে 
পারে, সকৌত়কে বরণ করিতে প|রে, তাহাকেই 
তো প্রশংসা! করিব, তাহারই তো তারিফ! 
আমাদের শান্ধে তো বলাই আছে, মৃতু। 
হইযেই, জীবন থাকিলেই মৃতু । গীতা স্পষ্ট 
করি! বলি! দিক্াছে_-এর চেয়ে স্পট করিয়া 
বলা আর চলে না-জাতন্ত হি প্রবো মৃতঃ । 
আমরা মরণকে বেশি করিয়া ভয়ানক 
বলিয়া দেখি বলিয়াই সিদ্ধার্থের মত 
ছন্দককে কখনও জিজ্ঞাস! করিতে হয় নাই, 
ছন্দক, আমরা সকলেই কি মরিব? পিতা, 
মহারানী মাতা, গে।প।, আমি - সকলেই মরিব ? 
প্রথম জ্ঞানের সেই সবিশ্ময় দৃষ্টি আমাদের 
নাই । মহাভারতে আছে--যাহ! বসত তাহার কয় 
আছেই, উপরে উঠিলে নীচে পড়িতে হইবেই, 
একত্র হইলে বিদায় লইতে হইবে, জীবনের 
শেষ মরণে। 
সর্বে ক্ষয়াস্তা নিচয়া; পতনাস্তাঃ সমুঙ্ছ্য়া: | 
সংযোগ। বিপ্রয়োগাস্তাই ম্রণান্তং ভি জীবিতম্‌ ॥ 
শান্তিপর্ব, ২৭৩১ 
'আমর। দেহবাদয নই, আত্মার অবিনাশিত্বে 
আমাদের,আজন্ম বিশ্বাস। মাতৃস্তপ্তের মত এই 
বিশ্বাসে আমকা মামুৰ হই্বাছি। ভাই যখন 
গীতায় পড়ি_- 
শৈন” ছিন্দস্তি শস্্াণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্লেদরত্তাাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ 
যখন পড়ি_-বাসাংপি জীর্পানি যথ। বিহাস় 
নবানি গৃহাতি নরোইপরাণি” তখন মনে একটা 
ভাষ হয় যে অতি পরিচিত তোরই পুনরাবৃত্তি 
করিতেছি, নৃতন কোন সত্যের সাক্ষাৎকার 
লাভ করিতেছি না। তাই আমাদের মরণে 
হ্ছত্বিবোল, 'রামনাম সত্য হ্যায় । আর 
আমাদের শেষের দিলে, যখন 'অন্তে বাকা কবে, 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 


তুমি রবে নিকত্বর,' তখন সকলের পক্ষে মুমুযু'কে 
'গঞ্গা শারায়ণ ব্রদ্ধ' নাম গশুনাইবার বিধান। 
এক্জামিল পুত্রজ্ঞনে নারায়ণকে .ডাকিয়। বৈকুে 
স্থান পাইয়াছিল। সেদিনও ভক্ত রামপ্রসদ্‌ 
মৃত্যুর আগে চারখানি গান গাহিয়াছিলেন। 
তার এেকটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ 
শেষ করি-- 


বল “দখি ভাই কি হয় মোলে। 
এই বাদানগুবাদ করে সকলে ॥ 
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই 
স্বগে যাবি 
কেউ বল্লে দালোকা পাবি, কেউ বলে সাধুজা 
মোল॥ 


বেদের 'শাভাষ, তুই ঘটা কাশ, ঘটেক্ নাশকে 
অরধ বলে 
ওরে শৃহেতে পাপপুণ্য গণ্য 
মানত করে নব খোয়।লে ॥ 
এ ঘরেতে বাস করেছে পঞ্চজনে মিলে জুলে ৷ 
সে যে সময় হলে আপনা আপনি যে যার 
স্থানে যাবে চলে ॥ 
গ্রনাদ বলেযা ছিলে ভাই! 
তাই হবে রে নিদানকালে। 
যেমন জলের বিষ্ব জপ উদ্দয়, 
লয় হয়ে সে মিশায় জলে ॥ 
অতি সহজ ভাষায় কঠিন সমন্তার সাধনলন্ধ 
উত্তর | 


গিরিশ ঘোষের 'অশেক' নাটকে অশোকের 
কনিষ্ঠ বীতশোক সম্বন্ধে সুন্দর একটি উপাখ্যান 
জুড়িয়া দেওয়া আছে। যোগীর নিংস্পৃহ ভোগকে 
তিনি বিদ্ূপ করিতেন। অশোকের চক্রান্তে 
তিনি 'সপ্তাহান্তে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত' এই আদেশ 
বিজ্ঞাপিত হইলেন। তবে এ সপ্তাহটুকু যথেষ্ট 


আশ্বিন, ১৩৫৭] আবার আশ্বিন ৪৮4 


ভোগ, পরিপূর্ণ বাজভোগের সুবিধা তাহাকে 
দেওয়া হইল কিন্তু সপ্তাহাস্তে মৃত্যু হইবে-_ 
এই চিন্তা তাহার নিকট সকল ভোগকে বিস্বাদ 
করিয়া তুলিল। তিনি ঠেকিয়া বুঝলেন, মৃতু" 
৮স্ত অহরহ করিলে ভোগনম্পৃহা৷ আর কিছুই 


থাকে না। অশোকেয় উ্গেস্ত সিদ্ধ হইল, 
বীতশোকের প্রকৃতির পরিবর্তন হইল । আজকার় 
এই অক্ক্ষণব্যাপী মৃত্যুচিন্তা কি আমাদের 
প্রক্কৃতিকে-তা সে যতই অন্পক্ষণের জন্য 
হউক-_বিশ্তদ্ধ করিবে না? 


আবার আশ্বিন 
জী-_ 


আবার আশ্বিন আকাশের বুট্ি্নাত নীল, 

এক ঝাঁক সাদা মেঘে কত কথা রোদে বিল্‌ মিল, 
বাতাসে ছুটির হাওয়া, জ্যোতির্ময় হুর্যসখ] হাসে, 
পুরে।নো স্থৃতিরা সব বেচে থাকে নতুন আশ্বাসে । 
আবার আশ্বিন, ধূপ দীপ পুষ্প মালিক, 

পুজামন্ত্রে ঘিরে থাকে প্রাণনের সুর প্রাত্যহিক, 
শুভ্র গন্ধে চিত্ত ঘিরে অলোকের নামে আশীর্বাদ, 
জীবন-প্রযাসী মন ফিরে চায় শাস্তির সংবাদ । 


এদিকে স্বাক্ষর দেখি জীর্শবস্থে দৈননত চোখে 
সমাগত ছুভিক্ষের ; ফেলে আসা বাস্তভিট! থেকে 
এখনও আহ্বান আসে, ভুলে থাকা প্রাণদীর্ণ শোকে 
আবার বেধেছি ঘর জীবনের পথ গেছে বেঁকে 
অজানিত ভবিম্যতে, 'অনিদি্ প্রাণের প্ররাণে, 

তবুও মনের তলে, সেই পদ্ম! তরঙ্গের গানে, 
“আবার আশ্বিন বলে দূর থেকে ডাক দিয়ে যায়, 
তীরে তীরে কাশবন দুলে ছলে কাপে ইশারায় | 


ত্যাগী ভক্তদের আ্রীরামকুষ্জ-সমীপে আগমন 


স্বামী গশ্ভীরানন্দ 


শ্ীরামকফ্ের দেহতা।গের পরে তাহার ও 
তাহার যস্তানদের সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচিত হই- 
রাছে। কিন্ত বিভিন্ন গ্রন্থে ত্যাগা ভগ্গণের 
প্রথম দর্শন ও দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনকাল 
সম্বন্ধে বিশেষ মতানৈক্য দুটি হয়। বর্তম।ন 
প্রবন্ধে আমর! উহার আলেচন। করিয়া কেন 
সাংগ্রন্পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঝা সম্ভব কি নাঁ- 
তাহাই পরীক্ষ। করিব। কাহারও দোখোদঘা- 
টন আমাদের উদ্দেশ নহে। আমরা জানি যে, 
আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রচেষ্ট।3 প্রমাদশূন্ত হইবে 
না। তথাপি বিষয়টির অবতারণা করিলে অপর 
কেহ হয়ত ভবিস্মতে আর9ও "আলোকপাত 
করিরা সত্যনিরধারপের সহায়ত! করিবেন 
এই ভরসায় আমরা এই কঠিন কাধে অগ্রসর 
হইলাম । আলোচনার প্রারডেই ঝলয়। র।খ। 
আবশ্যক যে, সর্বক্ষেতে প্রথম দশন ও প্রথম 
আগমর্স্্ঞএক 5৪ হইতে পারে। যথাস্থানে 
আমর! উস্থার় উল্লেখ করিব। 

এ্ীরামকঞ্চলীলা-গ্রনল, দিব্যভাব ৫০ পৃষ্ঠায় 
আছে--“আমরা শুনিয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণচঙ্জে 
নুপরিচিত স্বামী ব্রঙ্গানন্দই ঠাকুরের নিকট প্রথম 
উপস্থিত হুইয়াছিলেন ।৮.*১২৮৭ সালের শেষভাগ 
ইংয়াজী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের লীলা- 
সহচর ত্যাগা ভক্তবুন্দ একে একে তাহার নিকট 
উপস্থিত হইয়াছিলেন।” আবার 'লীলাগ্রসঙ্গ, 
নাধক-ভাব এয পারশিষ্টে ২২ পৃষ্ঠায় আছে__ 
“৮যোগানন্ন স্বামীর বাটী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের 
অনতিদুর়ে ছিল। সেজন্য তাহার কথা ছাড়িয়। 


দিলে, ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণ ১২৮৫ সাল, 
ইংরাজী ১৮৭৯ থুষ্টাব্ব হইতে তাহার নিকটে 
আগমন করিতে আপ্রস্ত করেন | স্বাধী বিবেকা- 
নন্দ সন ১২৮৭ সালে ইংরাজী ১৮৮৭ থুষ্টাবে - 
তাহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন।” 
উদ্ধতাংশে ছইটি মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়াছে 
স্পষ্টই দেখা যায়; করণ 'লীলাপ্রসঙ্জে'র অন্তত 
্বমী £ববেকানন্দের প্রথম দর্শনকাল ২১৮৮১ 
বলিয়াই উল্লিখিত আছে । "লীলা প্রসঙ্গ দিবা- 
ভাব, ৫৫ পৃষ্ঠায় রহিয়ছে-“ঠাকুর ও তাহার 
প্রধান লীলাসহায়ক স্বামী বিবেকানন্দের পয়ুম্পর 
পরস্পরকে প্রথম দর্শন করা এরপে (জুরে 
নাথের বাটাতে ) সংঘটিত হ্ইয়াছিল। তখন, 
সন ১২৮৭ সালের হেমন্তের শেষভ|গ-_ইংরাজী 
১৮৮১ থুষ্টান্বের নভেম্বর হইবে” “কথামৃত্ত 
ও গ্ভক্ত মনোমোহন? গ্রন্থ এই ,১৮৮১ 
সনেরই সমর্থন করে। শেষোক্ত গ্রন্থে “তত্বমঞ্জরা 
হইতে উদ্ধৃত হইক়্াছে--"১৮৮১ থুষ্টান্দে পৌষ 
মাসে ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত, ভক্ত স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র, 
প্রমান নরেন্ত্রনাথ দত্ত ও এই দীন সেবক 
(ভক্ত এনোমোহন) একখানি শকটারোহপ 
করিয়। দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়াছিলেন (1৮ 
পৃঃ) 1” দ্বিতীয় ভূল ১২৮৭ সাল স্থলে ১২৮? 
হইবে) কারণ “হেমস্তের শেষ অগ্রহায়ণ ধরিয়া 
ইংরেজী নভেম্বর, ১৮৮১ খুষ্টাব্দের সহিত মিলা" 
ইলে আমর ১২৮৮ বঙ্গাৰই পাই। আঅন্ান্ত 
ঘটনার আলোচনাও আমাদিগকে এই একই 
দিদ্ধান্তে উপনীত করে। ১৮৮১ খৃষ্টাবের 


আন্বিন, ১৬৫৭ ] 


প্রান্তে নয়েজ ও রাখাল ত্রাঙ্গলমাজের অঙ্গী- 
কার-পতরে সহি করেন; তখনও তাহার! 
প্িয়াস্ক্চ-সকাশে যান নাই। 'লীলাগ্রসঙগ, 
দিব্যভাব' ৫৫ পৃষ্ঠায় আছে, স্বামী ব্রহ্মানদ ও 
সরেক্জনাথ প্রা লমকালে দক্ষিণেশ্বরে গমন 
করেন) ব্রহ্থানম্থ গমন করেন ১৮৮১ খুষ্টবে ) 
আরুও যুক্তি এই যে, ১৮৭৯ খষ্টাব্বে পিতার 
সহিত মধ্যপ্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
নয়েন্দ্রনাথ বিষ্তালয়ে ভর্তি হুন এবং এঁ বৎসরের 
শেষে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। উহায় ছুই 
বৎসর পরে এফ-এ পরীক্ষার অব্যবহিত পুর্বে 
ঠাকুয়ের সহিত দেখ! হয়। অদ্ৈতাশ্রম হইতে 
প্রকাশিত *7,1169 ০1 98011 ৮1 ড6108718705 
গ্রন্থে ১৮৮১ সালই গৃহীত হইয়াছে (২২-২৪পৃং)। 
অতএব রোম] রোলার “106 77116 ০£ 
78105107181)048 এ (২৬০ পৃঃ) উল্লিথত ১৮৮০ 
ভুল বলিয়াই মনে হুয়। শেষোক্ত গ্রন্থের ২০৩ 
পৃষ্ঠায় কিন্তু ১৮৮১ সালই উল্লিখিত হইক্াছে। 
অতঃপর আমর! 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত+ ১ম 
ভাগ, ৩ পৃষ্ঠার প্রতি পাঠকের দৃতি আকর্ষণ 
করি--প্রাম ও মনোমোহন ১৮৭৯ থুষ্টাকের 
শেষভাগে আসিয়া! মিলিত হইলেন) কেছার, 
হরেন তার পরে আদিলেন। চুনী, লাটু, নৃত্য- 
গোপাল, তারকও পরে আসিলেন। ১৮৮১র 
শেষ ভাগ ও ১৮৮২ প্রারস্ত--এই সময়ের 
মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলয়াম, 
নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগান আসিয়। পড়িলেন। 
১৮৮৩৮৪ থৃষ্টাব্বের মধ্যে কিশোরী, অধর, 
নিতাই, ছোটগোপাল, বেলঘরের তারক, শরৎ, 
শশী; ১৮৮৪ মধ্যে সাল্গ্যাল, গঙ্জাধর, কালী, 
গিরিশ, দেবেন্দ্র, সারদা, কালীপদ, উপেক্জ, 
ছি ও হরি; ১৮৮৫ মধ্যে সুবোধ, ছোট- 
নরেন্্র, পল্টু, পূর্ণ, নারায়ণ, তেচন্র, হরিপদ, 
আলিলেন।” ধলা বানুল/, 'লীলাপ্রলঙ্গ* ও “কথা- 
১ 
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মুতের মধো কিছু কিছু অমিল আছে। আবায় 
ইহাও ভ্রষ্টবা যে, 'লীলাপ্রনঙ্গ দিব্ভাব' অপেক্ষা 
'লীলাগ্রসঙ্গ-সাধকভাব' এর টিক্তির সহিত 
কথামূৃতে'র অধিক মিল আছে। 

এখন আমরা প্রতোকের সম্বন্ধে পৃথক 
পৃথক আলোচনায় অগ্রসর হই। প্রথমে শ্বামী 
ব্রহ্ধানন্দের কথ! ধর! যাউক। 'শ্বামী বন্ধানন্* 
গ্রন্থে ' ৪৮ পৃঃ) আছে-_প্রাখালের আগমনের, 
ছয় মাসের পর নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রথম 
সিমুলিয়ায় সুরেন্দ্রনাথের গৃহে দর্শন করেন।” 
এ গ্রন্থেরই ২৭ পৃষ্ঠায় আছে, ১৮৮১ থুষ্টাবের 
মধ্যভাগে রাখালের পরিণয় হয় এবং ২১ ও 
২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, বিবাহের পর মনো- 
মোহনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যাইরা রাখাল 
ঠাকুরের প্রথম দর্শন পান। 'ভক্ত মনোমোহন' 
্রন্থেও (৭২ পৃঃ) ইহার সমর্থন পাই। এখন 
বিবেচ্য এই--নরেন্দ্রনাথের প্রথম দর্শনের ছয় মাস 
পূর্বে ব্র্গানন্দের দক্ষিণেশ্বরে গমন হইলে উষ্থা 
মে মাস হইয়া পড়ে । “লীলা প্রসঙ্গে ( দিবাভাব, 
৫৩ পৃঃ) কিন্তু আছে-_“ভ্রীমদ্‌ ত্রঙ্গানদ্দের 
দক্ষিণেশখ্বরে প্রথমাগমনের তিন-চারি মান পরেই 
পৃজ্যপাদ শ্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের নিকট 
আগমন করিয়াছিলেন।” স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রথমাগমনকাল (প্রথম দর্শনকাল নহে) 
ডিসেম্বর-জাচুয়ারী-_পৌধ মাস; স্থতরাং এই 
হিসাবে স্বামী ব্রদ্দানন্দের আগমনকাল হয় প্রায় 
ভাদ্র মাস_-আগষ্ট সেপ্টেম্বর । 'লীপা-প্রসঙ্গো'ক্ 
বিবেকানন্দের গ্রথম আগমনকে অপর গ্রস্থোক্ত 
প্রথম দর্শন ধরিলে উভয় গ্রন্থ অধিক অঙগিল 
থাকে না) [কন্ত সঠিক কিছু বলা! কঠিন। তবে 
“কথামৃতে'র পূর্বোক্ত নজিরে আগষ্ট বা সেপ্টেববর 
ঘাসে (১৮৮১ এর শেষভাগে ) শামী ব্রঙ্গানন্ 
দক্ষিণেশরে প্রথম গমন করেন বলিলে 'লীল। 
প্রসঙ্গের সহিত অধিক সামঞ্জন্ত রক্ষিত হয়| 


৪৯০ 


স্বামী প্রেমানদা সব্বন্ধে 'লীলাপ্রসঙ্গে' ( দিব্য 
ভাষ, ১*৪ পৃঃ) বলা হইয়াছে-_“নরেজ্্নাথের 
আগমনের কিছুকাল পরে স্বামী প্রেমানন্দ 
দৃক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।” “কথামৃত'কার 
কিন্তু ১৮৮২ থৃষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে লিখিতেছেন 
( €ম ভাগ, ৩য় খণ্ড, ২৬ পৃঃ) বাবুরাম নুতন 
নৃতন আদিতেছেন।” উভয় উষ্চির মধ্যে 
কয়েক মাসের ব্যবধান আছে বলিয়। মনে হয়। 
আরও দ্রষ্টব্য এই যে, “লীলা প্রদঙ্গে'র উক্ত স্থলের 
মতে প্রথম দর্শনের দিন রাখাল ও রম্দয়াল 
সঙ্গে ছিলেন; কিস্ত 'প্রেমানন্দ” ১ম ভাগ, ৯৮ 
পৃষ্ঠায় লিখিত আছে--“আমার (প্রেমাননের ) 
সর্ধপ্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপন্নদর্শনের তিন 
চার দন পরে এক দিন হঠাৎ ঝ্বাম্দয়াল বাবুর 
সঙ্গে বাগবাজারে দেখ! হয়। তিশি আমকে 
ডেকে বল্লেন, “তোমায় পরমহংসদেব ডেকেছেন 
»*একবার যেয়ে?” আমি আশ্চ্যা1ঘ্বিত হয়ে 
বলগুম, “আমায় ডেকেছেন ?--কেন? আহা, 
তিনি যে এত দয়াময় তখন ত। বুঝতে পারিনি। 
তারপর এক দিন দক্ষিণেশ্বরে গেলুম 1 
ষাওয়ামাত্রই আমান বল্লেন, “এই কঠগুলো 
পঞ্চবটীতে নিয়ে যাও তো।' সেদিন ঠাবুর 
সেখানে চড়ুইভাতি করেন।” "লীলা প্রসঙ্গে'র 
বরপনাদৃষ্টে ( দিব্যভাব, ১*৪ ও ১৪৮ পৃঃ) জানা 
যায় ষে, প্রথম দর্শনের দিনে ঠাকুর বাবুরামের 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষ! করিয়াছিলেন এবং ভন্ত গ্রীতি 
ও বাবুামের প্রতি স্নেহের যথেষ্ট পরিচয় 
দিয়াছিলেন। মুতরাং উহাই যদি প্রথম দর্শন 
হয়, তবে রামদয়ালের মুখে আহ্বান পাইয়া 
বাবুরাম অবাক হইলেন কেন? “লীলাগ্রসঙ্গে'র 
ব্র্ণনাকে দ্বিতীয় দর্শন ধরিলে এই অসামগ্স্তের 
উদয় হম্ব না। বিশেষতঃ “কথামৃতে'র বর্ণন! 
অধিক গ্রহণীয় বলিয়। মনে হয়! “কথামৃতে 
ডিসেম্বরে 'নৃতন' আসার কথা বল! হইয়াছে; 


উদ্বোধন 


[ ৫€২ষ ধর্ষ---৯ম সংখ্যা 


'প্রেমানন্দে' চডুইভাতির উল্লেখ থাকায় ্রিতীয 
দ্নিও শ্রীতকালেই হইয়াছিল মনে হয়; কারণ 
চডুইভাতি সাধারণতঃ শীতকালেই প্রশস্ত। 
আরও যুক্তি এই যে, "স্বামী প্রেমানন্দের 
পত্রাবলী'র ভূমিক/য় স্বামী শিবানন? লিখিয়াছেন, 
পতিনি পর্ম্হংসদেবের পরমপ্রি ভক্ত শ্রীধৃত 
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার) মহাশয়ের ছার 
ছিলেন। তীাহারই নিকট তিনি প্রথমে 
পরমহংসদেবের বিষয় শুনেন এবং তাহার প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়া তাহার দর্শনার্থে দক্ষিণেশ্বরে 
যাতায়াত করেন।” বিষয়টি “প্রেমানন্ন' ১ম 
ভাগে (৬ পৃঃ) আরও খুলিয়া বল| হইন্মাছে 
--শুনা বায় বালক বাবুরাম এইরপে তাহার 
শিক্ষার পুজনীয় মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গেই 
দক্ষিণেশ্বরে যাইয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম শুগদর্শন 
করেন)” বাবুরাম মহ:রাজও এক দিন বেলুড় 
মঠে মষ্টার মহাশয়ের পার্থে বপিয়) গল্প করিতে 
করিতে উপস্থিত ভন্তবুন্দকে জানাইয়াছিলেন যে, 
মাষ্ট:র মহাশয়ই তাহ।কে ঠাকুরের কাছে লইয়া 
যাশ। স্ৃতরাং “কথ|মুতে'র কথাই স্বীকার বলিষা 
মনে হয়। কিন্তু চড়ুইভাতি বিষয়টি 'লীলাগ্রসঙ্গ' 
ও “প্রেম[নন্দ” উভয়গ্রন্থে দ্বিতীয় দর্শনকালে ক্ণিত 
হওয়ায় এবং “লীলাপ্রপঙ্গের, প্র।মাণ্য বহুবিবয়ে 
অবিসংবাদিত হওয়ায় নিঃসন্দিগ্ধকপে কিছু বল! 
যান্স না_-মনে হয়, কোথায় যেন কি একট! ভ্রম 
রহিয়! গিয়াছে। 

পরেব সমন্তাটি আরও জর্টল। মহাপুরুষ 
শিবানন্দ গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠার পার্দটাকায় আছে-- 
“শিলচর হইতে প্রকা]শত এববেকানন্দ চরিত; 
গ্রন্থের ভূমিকায় হ্বামী শিবানন্দ লিখিয়াছেন, 
১৮৭৯ বা ৮* সালে আমার শুভাদৃষ্টবশতঃ 
শ্রীরামকৃষ্ণ পন্মমহংসদেবের শ্রীচরুণদর্শনলাভ হয় 
এবং তাহার দয়! প্রাণ্ত হই।” প্রথম দর্পন 
যে রাম বাবুর বাড়ীতেই হইয়াছিল, তাহাও এ 


আশ্বিন, ১৩৫৭ ] 


ভূমিকায় উল্লিখিত আছে” “মহাপুরুষ শিবানদ' 
এর ২৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলা হইয়াছে যে, 
দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনফালে শিবানন্দের নঙ্গীটি 
আম কিনিয়। আনিয়াছিলেন। কলিকাতার 
বাজারে আজকাল আম প্রায় বার মাসই পাওয়া 
যায়; কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে বোধ হয় ধরিয়া 
লওয়া চলে যে, আমের খাতুই এঁ পাদটীকা 
উল্লিখিত হইয়ছে ; কারণ বিশেৰ কোনও হেতু 
ন। ঘটিলে সময়োচিত ফলই লোকে ব্রম্ম করে 
এবং এ সমরে কলিকাতায় আম অন্ত খতুতে 


শীশ্রীমা 
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হয়ত সলভ ছিল না। আলোচ্য গ্রন্থের এই 
উক্তিগুলির সহিত 'লীলাপ্রযঙগ-দিব্যভাষে'র 
(৫০ পৃঃ) বিরোধ সুস্পষ্ট; তবে 'সাধকভাব- 
এর সহিত বিরোধ নাই, “কথামৃত” ১ম ভাগ 
৬ পৃষ্ঠার সহিতও বিরোধ নাই। তথাপি প্রশ্ন 
এই_ঠিক কোন্‌ বসরে সাক্ষাৎ হয়? সিদ্ধান্ত 
নির্ভর করিতেছে আর একটি প্রশ্নের উত্তরের 
উপর-_রাম বাবুর বাটীতে ঠাকুর কবে প্রথম 
পদার্পণ করেন ? 

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


শ্রীশ্রীম। 


শ্রীমতী নীহার গুতা, বি-এ, বি-টি 


“মা, শব শ্রবণে শ্রীত্যেক নারী-হৃদয়ে 
স্বভাবতঃ অজ্ঞাতলারেও একট। আনন্দ অন্থন্ূত 
হয়, মুহুর্তের জন্ঠ হৃদয়-বীণার তারগুলি ঝঙ্কত 
হয়ে ওঠে, অন্তর ,দেবভাবে পূর্ণ হয়ে যায়। 
এ মাতৃত্ব প্রত্যেক নারীর স্বাভাবিক বৃত্তি। 
প্রত্যেক নারীর অন্তরে এটি স্ৃগুভাবে অবস্থান 


করছে । এ শক্তি নারীর অন্তরে বিরাজিত 
থেকে প্রেম প্রীতি স্নেহ ও গ্ডালবাসারূপে 
প্রকাশিত হচ্ছে। 


সাধারণ নারী যখন সংসারের দীর্ঘ-পথ 
চল্তে চল্তে ক্লাস্ত হয়ে পড়ে, জগতের কোলাহল 
এবং ঝড়-্ঝঞ্চায় যখন শ্রবণ বধিঘ হয়ে আসে, 
দৃষ্টি হয়ে আলে আচ্ছন্ন, অস্তরের দিকে তাকিয়ে 
যখন প্রকৃত শাস্তির আভাস পায় না, তখন সে 
শান্তির আকাঙ্ষায় ব্যাকুল হয়ে পড়ে। 


আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে, আপনাকে 
ফতুরকরে দিয়ে সে চায় শাস্তি, অনস্ত শাস্তি, 
যে পাওয়ার শেষ পাওয়া আর নেই। 

এই চাওয়াই তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে 
এবং তখনই তার সুরু হয় পথের সন্ধান। সে 
পথের সন্ধান বলে দিতে জ্ঞান-বন্তিক! হাতে 
শক্তিন্ববপিণী মা আমাদের সম্মুখে আজ দণ্ডায়- 
মান] । তিনি ষে আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন, 
যে আনন্দ তিনি উপভোগ করেছেন, সে আনন্দ 
দুহাতে বিলিয়ে দেবার জন্ত তিনি ব্যাকুল। 
এ অনস্ত আনন্দের অধিকারী যে শুধু নারী তা 
নয়। তিনি যে মা, তাই তার পুত্র-কন্তাকে 
তিনি সমভাবে তাঁর কোলে গান দিয়ে তাদের 
অন্তরের মলিনত। দুর করতে চেয়েছেন। তার 
প্রেম, তরি ম্বেহ তো সাধারণ নয়। প্রেমানম্দের 


৪৯২ 


প্রেমম্পর্শে তিনি ষে আনন্দমম়ী। ভার স্ুশীতল 
হত্ের পুণ্যম্পর্শ লাভ করতে হবে--তাইত 
এই জন-সমাবেশ। প্রত্যেক ক্ষুত্র হৃদয়ের 
অনস্ত বাসনা এ পরশমণিস্পর্শে পুজার অর্থ্য 
হুয়ে শ্রীভগবানের শ্রীচর়ণে নিবেদিত হোক, 
জীবন মধুময় হ'য়ে উঠুক। 

স্ত্রী জাতির আদর্শ-ম্বব পা! শ্রীশ্রীমা যেন লোক- 
শিক্ষার জন্যই মানবজীবন ধারণ করেছিলেন। 
ত্তার জীবনী পর্যালোচনা করলে বহু জারগায় 
তার অতিমানবতার পরিচয় পাই। 

বাণিকা-বয়সেই তিনি রম্ধনাদি গৃহকর্ছে 
নিপুণ! ছিলেন। মায়ের কাজের পাহায্যে 
সর্বদাই থাকতেন অগ্রণী। এ অল্প বয়সেই 
(১১ বৎসর) তার সেবাপরায়ণতার ছবি 
আমাদের চোখে পডে যখন তাকে দেখি পাখ। 
হাতে গরম খিচুড়ি জুড়িয়ে ছভিক্ষ-পীড়িত নর- 
নারীকে খাইয়ে তৃপ্ত করতে । বালিকা শক্তির 
অন্তরালে শ্ষণেকের জন্য দেখ! দেয় মাতৃমূর্তি ৷ 
তারপর ১৪ বৎসন্্ন বযদে স্বামিগৃহে আরম 
হল সংসারধন্দা এবং এখানেই শ্রীরামকুষ্চ- 
মিলনের সাথে আরম্ভ হল সাঁধনজীবন। 
জীতীরামক্কষ্চদেবের শ্লেহের_আশ্রয়ে থেকে বিশ্ব- 
পিতার সেবাবুদ্ধতে সংসারের গ্রতিটি কর্তব্য কর্ম 
তিনি ভুনিপুণভাবে সম্পন্ন করতে লাগলেন । 
তাঁর সহজ সাধারণ জীবন-ষাজার ভেতর দিয়ে 
তাঁর সরল সাধুভাব এবং অন্তরের গভীরতা 
প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যবহারে আমাদের কাছে 
উজ্জ্লভাবে প্রন্ফুটিত হ'য়ে ওঠে । সে সময়কার 
কথা মায়ের মুখে আময়া শুনতে পাই--“সে 
সব কফি দিনই গিয়েছে । জোছনা রাতে চাদের 
পানে তাকিয়ে জোডহাত করে বলেছি- তোমার 
এ জ্যোছনা মত আমার অন্তর নির্মল করে 
দাও। র্লাতে যখন চাদ উঠত, গঙ্গার ভিতর স্থির 
জলে তার প্রতিবিঘঘ দেখে ভগবানের ঢুকাছে 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--১ম সংখ্য। 


কেদে কেঁদে প্রার্থনা করতৃম, চাদেও কলছ 
আছে, আমার মনে বেশ কোন দাগ না থাকে” 

ষে হ্্য় আপন পবিত্রতা অক্ুপ্জ রাখবার 
অন্য বালিকা-বযল থেকে কেঁদে কেঁদে ওঠে, 
তার সে চগিত্রের দুঢ়ত। পরিমাপ করবায় ক্ষমত। 
সাধারণ মানুষের কই? লে আধ্যাত্মিক গতি 
যে হাউই বাজির মত ছুটে চলেছে সেই অসীমের 
লন্ধানে ! 

স্বামীকে তিনি পেরেছিলেন নররূপী দেবতা । 
স্তাকে তিনি তার প্রভু আক ইষ্টরপে গ্রহণ 
করেছেন প্রতিবেশীরা যখন তার স্বামীকে 
পাগল এবং তাকে পাগলের স্ত্রী আখ্যা দিয়েছিল 
তখন তিনি পতিনিন্দা সহা করতে না পেরে 
অস্থির চিত্তে পদব্জে দক্ষিপেশ্বরে রওনা 
হরেছিলেন। পথে বহু ফ্রেশ সহা করে এবং 
নানারকমে ভগবংকপ!। লাভ করে গন্তব্যন্থাণে 
পৌছতে পেরেছিলেন। সেখানে ঠাকুরকে 
তিনি সাক্ষাৎ ভগবানজ্ঞানে সেবা ও পুজ| করতে 
লাগলেন | শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে তার অতি প্রির 
ভক্তের গ্ভার ব্যবহারিক এবং আধাত্মিক জগৎ 
সম্বন্ধে নানারকম উপদেশ দিতে লাগলেন। 
ত্তাকে কেন্দ্র করেই আরম্ভ হুল মায়ের সাধন- 
ভজন। এক বৃহৎ শক্তির সাথে নিত্যযুক্ত থেকে 
যেমন অন্ঠান্ত শক্তিগুলি শক্তিমর হয়ে ওঠে এবং 
তাদের গতিপথ থেকে একবিন্দু বিচলিত না৷ হয়ে 
সমতা রক্ষা করে, ঠিক তেমনি ছিল মারের 
জীবনের গতিধারা 1 ঠাকুরেন্স লেবাম্ব তিনি হয়ে 
থাকতেন সেবাময়ী, তগ্ময় 

ন্হবত্ঘয়ে ঠাকুরের জননীর কাছে তার 
থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। সেখানে তিনি মনের 
আনন্দে সেবাকাজে নিযুক্ত রইলেন। 

ঠাকুয় তাকে পরীক্ষা করবার জন্ত একাছছে 
জিজ্ঞানা) করেছিলেন-_-কি গোঁ, তুমি কি 
আমাকে সংসার-পথে টেনে মিতে এলেছ? 


আরবিন, ১৩৫৭ ] 


উত্তরে মা বলেছিলেন--“না, আমি তোমাকে 
সংসার-পথে কেন টানতে যাবো? তোমায় ইষ্ট- 
পথেই সাহাযা করতে এসেছি 1 

নহবত্ঘয়ের স্বল্পপরিসর জাগায় সংলারের 
যাবতীয় জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে অতি সুশৃঙ্খল 
ভাবে সবকিছু পরিপাটী করে নির়েছিলেন। 
ঘরের নীচু দরজার চৌকাঠের সাথে কত সময় 
মাথা ঠুকে যেত, ঘরের ভিতরে কত সম্ত্পণে 
থাকতে হতো, বাইরে মান ইত্যাদিয় জন্য কত 
অন্থবিধা ভোগ করতে হতে! তবু তার মনের 
কোন রূকম বিকার দেখ] যায়নি । ঠাকুরের 
আহারবিহার-সন্বস্বীয় নিত্যনৈমিত্তিক সেবার 
কোনরুকম ত্রুটি না হয় সে বিষয়েই তাঁর লক্ষ্য 
নিবন্ধ থাকতে | 

দিনের পর দিন ভক্ুসযাগম বেডে 
যেতে লাগলো । সাধনভজন-বিষয়ে শিক্ষালাভের 
উদ্দেশে কোন (োন ভক্ক মাঝে মাঝে 
দক্ষিণেশ্বরে বাস করতে লাগলেন। মায়ের আর 
সারাদিন বিশ্রামলাভেয় সময়টুকু রইল না। 
তবু তার ক্ল।স্তি নেই, তার কর্তব্য কম্মে তিনি 
দূঢ়হত্ত। পরে এমন অবস্থা হলো যে তিনি 
সারাদিনে শুধু ঠাকুরের আহারের সময় একবার 
মাত্র তার দর্শন পেতেন, আবার কোন দিন তাও 
মিলতো! না, এত ভকের ভিড়। তাতেও তিনি 
বিচলিত হতেন না। ঠাকুরকে ষেন তখন ভিনি 
সাধারণের সম্পত্তি-.বলে মনে কয়তেন। তিনি 
যে সকলের গুরু, ইষ্ট, পিতা । আর তিনি নিজে 
_নিলিগ্ত যোগী যেন যোগসাধনার বিভোর । 
ঠাকুর এ সময় মায়ের স্বাস্থ্যের ক্িকে নজর 
রাখতেন এবং থোজ খবর নিতেন | 

যে অর্থের প্রতি শ্ী্রীঠাকুরের কোন আকর্ষণ 
ছিল ন! সে অর্থে তারও কোন বআকর্ষণ দেখতে 


জহ্লীমা 


৪৯৩ 


পাই না। তারই একটি দৃষ্টাত্ত--এক মাড়োয়ারী 
ভক্ত এক বার ঠাকুরকে দশ হাজার টাকা দিতে 
চেয়েছিল। ঠাকুর তা নিতে অস্বীকার করলেন, 
আর মার মন বুঝবার জন্য তাঁকে এ অর্থ গ্রহণ 
করতে বললেন, তার উত্তরে ম! বলেছিলেন-_-এঁ 
অর্থ গ্রহণ করলে আমি তোমার সবারই 
ললাগাবো এবং তাতে তোমারই তা গ্রহণ কর 
হবে। তোমার ত্যাগের জন্য লোকে তোমাকে 
শ্রদ্ধা-ভন্ভি' করে, অতএব ও গ্রহণ কর] হবে না? 
প্র্ীঠাকুর তখন ই।প ছেড়ে বাঁচলেন] 

এভাবে প্রতি বিষয়ে আমর! তার আত- 
ত্যাগের দৃষ্টাস্ত দেখতে পাই । তার চরিত্রযাধুষ্য 
বেশীদিন লুক্কায়িত থাকতে পারলো! না। যে 
জ্যোতিঃ জগৎ আলোকিত করবার জন্ত অপেক্ষ- 
মাণ সে তে! এক দিন প্রকাশিত হবেই। 

ক্রমশঃ জেগে উঠল মাতৃশক্তি | অন্তরে “মা? 
ডাক শুনবার আকাজ্ক। অন্কুরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
শত শত নরনারীর মাতৃসন্বোধনে চিত্ত পরিতৃপ্ত 
হল ন্বয়ং ঠাকুর তাকে মাতৃজ্ঞনে পুজে! 
করলেন। মা সমাধিস্থা হয়ে জগম্মাতারূপে বিরাজ 
করতে লাগলেন। শারীশক্তি বিশ্বশকরূপে 
প্রকাশিত হ'ল। 

যে সত্যন্বরপ দেবতা এদয়ে নাধিঠত' তা" 
পুজোর আয়োজন করতে প্রতিটি নারীহাদয় আদ্দ , 
জেগে উঠুক] বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা কেন্দ্রীভূত 
হোক, অনুসন্ধিংস্র মনের জিজ্ঞাসা আঘাতের পর 
আঘাত, করে মুলাধারস্থিত সুপ্ত ভুজঙ্গিনীকে 
জাগিয়ে তুলুক। তরঙগসংঘাতে জাগ্রত বেলা 
ভূমির অতলম্পর্শী সমুদ্র দর্শনে মত আধ্যাত্মিক 
প্রেরণায় উদ্ধ্‌দ্ধ মানবচিত্ত আপন|র অস্তরস্থিত 
দেবতাকে দর্শন করে শুদ্ধ হনে যাক্‌, পন্রিপূর্ণ 
আনন্দ উপলব্ধি করুক! 


সর্ধবাতাত 


শ্রীতারাকুমার ঘোষ 


গ্তবূভাবে চেয়ে থাকি একান্ত বিদ্য়ে, 
তব স্থট্টি চলিয়াছে পরম আগ্রহে 

রূপ হতে বপাস্তরে ; মহাশৃন্ত পথে, 
গ্রহ-উপগ্রহ চলে কাহার সঙ্কেতে 
অনস্তের রূহম্যসীমায় ; অবশেষে 
অসীম বারিধি তীরে চক্র ওঠে হেসে, 
আঅনলংখ্য বালুকা জাগে রহশ্তেরে লয়ে। 
পত্র, পুষ্প, কীট আদি পতঙজম বহ্ছে 
কি এক বারতা ; শীত গ্রীক্ম বারিধার! 
চলেছে আপন পথে দিতে কার সাড়। 
নাহি জানি; মনে হয় পরম নিয়মে 
অণু পরমাণু আদি ব্রঙ্গাণ্ডেরে ভমে 

কি এক নির্দেশে । পরে কখন সহসা 
ভীম কৃষ্ণ জাগে মেঘ হাতে তীব্র কশ' 
বিজলীর, মহাভীম মহা বেগ ভরে 
ভাসায়ে ভাঙ্গায়ে লয়ে চলে থরে থরে 
রুদ্র পথে ; মানে নাক দীণ আখিজল, 
নাঁহি ক্ষমা, নাছি শাস্তি, ছূর্বার সম্বল 
চলে বিধবংসের পথে ; ভাঙ্গনের শেষে 


গঁভাত হুর্য্যের আলো ওঠে জেগে হেসে, 


প্রক্কতির রুদ্র ভালে প্রশান্তির টিকা 
প্রসন্ন উজ্জ্বল ভাবে জেগে ওঠে লিখ! 
প্রতিনিয়তের এই উখ্থান পতণ, 

সীম! অসীমের মাঝে সদা আন্োলন : 
নামবপ-স্থিতি মাঝে জেগে ওঠে কলি 
কাধ্য-কারণ যেন ধরিয়াছে হাল 
বৈজ্ঞানিক গতিরথে | তার মাবে বসি 
মহে হয় বিরাজিছে দীপগ্ুতম শশী, 

এ সবার পায়ে তব অনস্ত সঙ্গীত 
আলোক উজ্জবলি চলে দীপু তরঙ্গিত। 
তুমি পূর্ণ, তাই তুমি হও মহাকাল, 
হও দীপ্তি, তৃপ্তি, শাস্তি, পরম দয়াল, 
আধার আলোক ছায়া কম্পন, স্থিরতা, 
ভালমন্দ উচ্চনীচ চলে ভিন্ন গাথা-- 
কিন্ত জানি এ সবার তুমিই অতীত 
নহ আদি, অস্ত, তুমি বিধান, বিহিত 
নহু কর্তা, নহ কর্ম্ম, নহ ধর্াধন্। 

ন্হ সুখ, নহ ছুংখ, নহ মর্ম মর্ম, 

নহ্‌ বেদ, নহ্‌ বেত্তা, নহগে। সঙ্গীত 
সর্ধভাবে, সর্ধপারে সবার অতীত 


স্বামী বিবেকানন্দ 
শ্ীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত 
অনুবাদক--শ্বামী শ্যামলানন্দ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের নব জাগরণ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামমোহন 
রায় কর্তৃক ভারতীয় নব জাগরণ- আন্দোলন 
আরুম্ত হয়। বর্তমান ভারতের অন্ধতম অষ্ট। স্বামী 
বিবেকানন্দ উহ!রই একটি সুন্দরতম অভিব্যক্তি । 
এই আন্দোলনের প্রধ!ন উদ্দেগ্ত ছিল ভারতের 
আধ্যান্সিক ও সামাজিক পুনরভ্যদয়। শতাব্দী- 
ব্যাপী রায় পরাধীনতায় ভারতের সমাজ অধঃ- 
পতিত, ধর্ম গোৌড়।মি ও আচার-অনুষ্ঠানে 
পর্ববদিত এবং সামাজিক জীবন গতিহীন। 
সাময়িক ভাবে ভারত যেন আত্ম-সপ্থিৎ 
হারইয়া ফেলিয়/ছিল বলিয়। অনুভূত হইল। 
তখন ভারতীয় নব জাগরণেন্স নেতৃবর্গ তাহাদের 
সংস্কৃতির প্রাচীন সম্পদশীল এঁতিহ্যের বাণী 
শুনিতে পাইলেন। তাহার! বেদাস্ত (বেদ ও 
উপ/নষদ্‌) হইতে অন্ুপ্রেরণ। লাভ করিলেন। 
একটি প্র/ীন সংস্কাত-ধ।রার পুনর্জন্ম হইল। 
যে আধ্যাত্মিক শক্তি যুগ-যুগান্তর ধরিয়। ছার- 
তের ভ।গ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়৷ছিল, উহা! বিলুণ্ত- 
প্রঃয় হওয়ায় উহাতে খুন; প্রাণশক্তির সঞ্চার 
কর! হইল। 

সকল ধর্ম দর্শশ কল৷ বিজ্ঞান প্রত্ৃতি 
একই পরম সত্মলাভের বিভিন্ন পন্থা বলির 


উহাদের অন্তনিহিত এঁক্যের সন্ধান-নির্দেশই 
বেদাস্তের লক্ষ্য ইহার বাণী অপৌরুষেয়, 
অলৌকিক, বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্পন্ন ও অসাম্প্র- 
দ্ায়িক। ইহা! ঘোষণ। করে-_মানুষ ম্বরূপতঃ 
ঈশ্বর] সে নিজেই নিজের কর্তা ও ভাগ্য- 
নিয়স্তা। ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক এঁক্ের 
এবং নামাজিক জীবনের আপাত প্রতীয়মান 
বিভিন্ন প্রবাহ ও রূপের অন্তশিহিত সময়ের 
উপর গুরুত্বারোপ বেদান্তের প্রধান শিক্ষা 
হইতে উদ্ভৃত। 

স্বামী বিবেকানন্দ পুনরায় ভারতীয় সংস্কতির 
এই মহামানবীক্স জীবনধারা গুরুত্ব আরোপ 
করিয্প। গির।ছেন। তাহার নিকঢ হিন্দু-মুসল- 
মান, ব্রাহ্ষপ্চণ্ডাল, ধণি-দরিদ্র বলিয়া কিছু 
ছিল না। তাহার দৃষ্টিতে প্রত্যেক জাবই 
শিব এবং মানবসেবাই ভগবংসেব! । ৮৮ 


স্বামী বিবেকানঙ্গ_মহাত্স! গান্ধীর অগ্রদূত 


সম্ভবতঃ স্বামী বিবেকানন্দের অতিশয় শক্কি- 
শালী অদ্বিতীয় প্রভাবই মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত 
ভারতীয় ম্বাধীনতা-আন্দোলনের ভিত্তিভূমি রচনা 
করিক্সাছিল। ম্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা 
গান্ধীর শিক্ষার মধ্যে অনেক সাদৃশ্ঠ রহিয়াছে। 


* নিউই্যর্য-স্থিত রাঁমকুক্*-বিবেকানন্দ-কেন্ত্রে মিঃ ম্যালভিসা হুক ম্যান কর্ক গত ১৪ই জুন দ্বাী বিবেকা* 
শগোয় ব্রোচ মুতির আবরণ উন্নোচন উপলক্ষে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শীবুক্ত। বিজয়ক্ত্রী পণ্ডিতের বক্তৃতার সারাংশের 


বঙ্গানুবাদ ।--উঃ সঃ 


৪৯৬ 


আধার তাহাদের অনেক বাণীর প্রকাশভঙ্গী 
সম্পূর্ণ একরপ। ম্বামীজী ও মহাত্মা গান্ধী এই 
উভয্কের সাধারণ মৌলিক বিশ্বাস-সমুহের মধ্যে 
সকল ধর্মের একত্ব ও ফলাকাজ্কাবিহীন নিফাম 
ভগবঘধ,দ্বিযুক্ত জীবসেবার পরম মূল্য-পির্ধারণ, 
সকল প্রকার দাসত্ব ও বন্ধনের বিকদ্ধে নির্ভীক 
প্রতিবাদ, শত্রুমিত্রনির্ব্বশেষে সকলের প্রতি প্রেম 
প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখষোগ্য। বিবেকাননের 
নির্ভীক নিষ্ধাম সেবার আহ্ব।ন মহাত্ম। গান্ধীর 
সত্যাগ্রহ আচরণে যেন বপ পরিগ্রহ করিয়াছিল । 
উদ্তয়েই দরিদ্রনারায়ণের উপ।সক। উভয়েই 
বিশ্বাস করিতেন-_ জীবসেবাই ভগবৎ*সেবা । 
ধর্ধান্ধতা ও কুসংস্কারের বিকদ্ধে উভয়েই সংগ্রাম 
করিয়া গিয়াছেন। দেশবাসীর আত্মমর্ধ্যাদা- 
বোধ ও অভীষ্ট ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে বিশ্বান জাগ্রত 
করিতে উভয়েই সাতিশয় অনুরাগী ছিলেন। 
এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
আমেরিকার ভিনসেপ্ট সিয়ান [১95৫ 
10001) 1101) নামক মহাত্ম। গাঙ্ধীবু 
জীবনী-গ্রন্থে এই বিষয় সম্বন্ধে ষে আলোচনা 
করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে সহজেই প্রত্ায় 
জন্মে যে, স্বামী বিবেকানন্দের গ্রভাবই মহাত্ম! 
গান্বীব্র, আধ্যাম্মিক ও সামাজিক ভাবসমূহের 
রূপ দান করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ কখনও 
লাক্ষাৎভাবে রাজনীতিতে যোগদান কয়েন নাই 
এবং ইহ নিঃসন্দেহ যে গান্বীজীর রাজনৈতিক 
ভাবসমুহের অন্তর্গত সাম|জিক কর্মসুচী প্রতাক্ষ 
অথবা অগ্রত্যক্ষভাবে স্বামীজীর উপদেশ ও 
বাস্তব উদাহরণের নিকট খানী। গান্ধীজীর 
নেতৃত্বে কর্মক্ষেত্র অনস্তগুণে বিস্তৃত হইল এবং 
উহা অন্তান্ যে সকল শক্তি জাতীয় মুক্তির 


জণ্ত উদগ্রীব হইয়াছিল, উহাদিগকে আত্মস্থ 


করয়। রইল। তাহার যে সকল শিষ্য, শুধু 
সস্ধীর্ণ রাজনীতি-ক্ষেত্রে নহে পরস্ত জীবনের 


উদ্বোধন 


[ ৫ম বর্য---১৯গ নংখ্যা 


অন্তান্ত ক্ষেত্রে__যেমন বাস্তব ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে 
প্রতিবেশীদের মুক্তিত্ব জন্য জীবন উৎসর্গ 
করিস্কাছেন, তাহাদের নিকট স্বামী বিবেকানন্দের 
পবিত্রতা ও প্রেমের উপর গুরুত্ব আয়োপ 
করিতে ভূলেন নাই। 


স্বামী বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক 


স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক মনোভাব-সম্পন্ন । 
জীবনের অতি প্রারভ্ভেই তিনি বুঝিয়াছিলেন 
ভারতীয় অধঃপতনের প্রধান কারণ প্রগতিশীল 
জগৎ হইতে উহার সাংস্কতিক বিচ্ছি্তা। 
অন্যানা জাতি কি ভাবে বাস করিতেছে 
তাহা দেখিয়! সেই অভিজ্ঞতা হইতে কি প্রকারে 
মাতৃভূমির মুক্তি সাধিত হইতে পারে, তৎসম্পর্কে 
জ্ঞানলাভ করিতে তিনি ভারতীর় যুবকগণকে 
ভারতের বাহিক়ে যাইতে উদ্দ্ধ করিতেন! ভার- 
তীয়দের পাশ্চাত্য জড়বাদের অনু করণ-অন্তাস 
এবং সেই সঙ্গে ধর্দ্বের নামে অনুষ্ঠিত সর্বা- 
প্রকার গৌড়ামি এবং অত্যাচারেরও তিনি 
নিন্দা করিয়াছেন। এই প্রদঙ্গে তাহার কতি- 
পয় প্রসিদ্ধ উক্তি মনে পড়ে £ 

“থালি পেটে ধর্ম হয় না" 

'কোন ব্যক্তি, কোন জাতি অন্যকে হিংস।' 
করিয়া বাচিতে পারে না 1৮ 

“জড় সভাতার বিরুদ্ধে আময়া মুখের 
মতই মন্তব্য করিয়। থাকি। নাগাল পাই না 
বলিয়া ফলগুলি টক বলিয়। থাকি (। যে 
ভগবান আমাকে ছুইটি অন্ন দিতে পারেন না, 
তিনি পরলোকে মুক্তি দিতে পারেন ইহ! 
আমি বিশ্বাস করি না» 

“বহির্জগৎকে বাদ দিয়া আমাদের চলে 
না। ইহা সম্ভব বলিক। মনে কর! আমাদের * 
মুর্তা। আমর! তাহার জন্য শাস্তিভো্ 
করিয়াছি, আর যেন এরূপ ন! করি” 


আশ্বিন, ১৩৫৭ ] 


ভারতের পঙ্গুতাসাধনকারী বিচ্ছিন্নতা দুর 
করিবার জন্তই যেন তীর্ঘযাত্রিরূপে স্বামীজী 
১৮৯৩ থৃঃ আমেরিকায় আসিয়! উপস্থিত হইলেন 
এবং সেই বৎসর চিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্ম- 
মহথাসন্মেলনে তাহার প্রসিদ্ধ বক্তৃতা প্রদ|ন 
ক্রলেন। সেই সময়ে আমেরিক! ভারত 
হইতে অনেক দুরে বলিযা প্রতিভ।ত হইত এ৭ং 
ইহা বিশ্ব রাজনীতির ঘূর্ণবর্তে আবর্তিত ছিল 
ন|। স্বামীজী উভয় দেশের মধ্যে ধর্মীয় ঘন 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাহার বেদাস্ত-ব্যাখ্যা 
ও বিশবব্যাপারে ভারতের যথার্থ দৌতা সম্বন্ধে 
বন্তুত। এই দেশীয় পোকের মধ্যে অদ্ভুতভাবে 
নাড়া জাগাইয়ছিল। ভাবী কলের সভ্যতা- 
আাভিযানে আমেরিকার অবাণান ৪ ভারতের 
ভাগ্য সম্বন্ধে তাহার দিবাদর্শন হইয়।ছিল। 
স্বমীজীর নিয়ে[দ্বুত উত্ভি ভবিষ্যদ্বাণী বলিয। মনে 
হয়_“দেশ পতিত হইযাছে সন্দেহ নাই, কিন্তু 
উহ। আবার উঠিবে শিশ্চয় এবং ০ 'ভু।খান 
জগৎকে বিশ্মিত করিয়! দিবে 1” 

স্বামী বিবেকানন্দ কয়েক বখসর আমেরিকায় 
খ/স এবং সমস্ত সময় অধ্যয়ন ও প্রচারে 'অতি- 
বাহিত করিযাছিলেন। ভারত-আমেরিকা- 
শহযোগিতার ভিত্তিভূমি তংবর্তক অল্লাধিক 
অদ্দর্শতাব্দী পূর্বে দৃচভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল | 
যদিও আজ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অন্থসরণে 
ভারুত কনিষ্ঠ সহযোগী বলিয়! গ্রতিভাত, তবুও 
ইহা! আমাদের ভূলিপে চলিতে না ষে, ভারতের 
পরম্পরাগত স্বাধীনতা 3 পরধর্ম-সহিষুতা 
কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কায়ের শত শত 
বপর পুর্বেকার কথ1]। বস্ততঃ বেদাস্তেপ্ মুখ্য 
উপদেশই মুক্তি-- ভয় হইতে মুক্তি, জাগতিক 
বন্ধন হইতে মুক্তি । স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধিজীবী 
শরতের আন্তর্জ!তিক দিক্চক্রবালের বিস্তৃতি 
সাধন করিয়াছেন। নবাত্যদীয়মান ভ।রতের 


ণ্‌ 


স্বামী বিবেকানন্দ 


৪৯৭ 


নেতৃবর্গ পাশ্চাত্য চিন্তা ও সংস্কৃতিরূপ প্রশ্রবণের 
গভীর তলদেশ পয্যস্ত গমন করিয়াছিলেন। 
প্রাচ্য পাশ্চাত্য-লম্য়ের ফলম্বরূপ গান্ধী- 
রবীন্দ্রণাথ অপেক্ষা সুন্দরতর বস্তর কল্পন! ছুফর। 
স্বমী বিবেকাশন্দের ছুই বংসর পূর্বে বুবীন্দ্রনাথ 
এবং ছয় বৎসর পরে গান্ধীজী জন্মগ্রহণ করেন। 


স্বামী খিবেক।শন্দকে তাহার অকাল মৃত্যুর 
জন্য পূর্ববন্তী শুগের লোক বলিয়া মনে 
হয়। 


রামকুঝ বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক 
সাআজ_ বন্তমান জগতে উহার লার্থকতা 

স্বামী বিখেকানন্দ কল্পনাপ্রিয় ভাবুক ও বিশ্ব- 
পরিব্রাজক সঙ্না!সী হইলেও গভীর বাস্তব জ্ঞান- 
সম্পর ছিবেন। তিনি সঙ্ঘগঠনের প্রয়ে।জনীয়ত। 
উপলদ্ধি করিয়াছিলেন। সেই জন্তই তিনি 
ত্য।গ ও সেবার "আদর্শে তাহার গুরুর নামানুসারে 
রামকষ্চ মিশন মামে সত প্রতিষ্ঠয করেন। 
অক|লে উনচল্লিশ বৎসরে স্বমীজীর দেহত্যাগ 
হয়] পুর্বে তিনি এই সজ্ঘধের উদ্দেশ্তে কয়েক 
জন মাত্র অন্থুরাগা পহ্যে।গা ও শিধ্াকে একত্র 
সমবেত করিতে সমর্থ হন। তবুও এই পঙ্ 
পঞ্চাশ বতদরে উত্তঝোঞকর অধিকতর শক্তিশালী 
হইয়। উঠিক।ছে। শুধু যে সমগ্র ভারতে ট্রহার 
শাখকেন্্র স্থাপিত হইয়াছে তাহা শহে, 
বিদেশে এশিয়া, ইউরেপ, উত্তর ও দক্ষিণ 
আমেরিকার বিভিঈদেশেও উহার কাধ্যসমূহ 
বিস্তৃতিলাভ ক'রয়াছে। 

এই সঙ্ঘ স্থায়ী এবং উহার কাধ্যসমূহ বিস্তৃত 
হইল কেন? নিশ্চই স্ব'মী বিবেকানন্দের ভাব ও 
আদর্শের মধ্যে এবপ. সার্বজনীন আবেদন 
রহিয়াছে, যাহ! উহাতে প্রেরণা দিতেছে । তিনি 
উপলব্ধি করেন-__ষে বিজ্ঞান ও শিল্প পাশ্চাত্যে 
বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার সাহায্যে বিভিন্ন 
প্রকায় সমাজস্সেব|কার্যের ভিতর দিয়! ভারতীয় 


৪৯৮ 


রহস্তপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার অন্তরনিহিত মানবপ্রেম, 
জীব-শিবত্ব ইত্যাদি আদর্শের বাস্তব বপ-দান 
সপ্ভব। বিজ্ঞামের সাহায্য বাতীত বর্তমান কালে 
এবপ আদর্শদমূহ ভাববিলাস মাত্র। স্বামীজী 
ভারুতীয় জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিকল্লে 
তাহাদের মধ্যে পাশ্চ।তা শিল্প-বিজ্ঞ/নের প্রবর্তনের 
প্রয়েজনীয়ত। তীব্রভাবে অনুভব করিয়।ছিলেন। 
তিনি ইহাও উপলব্ধি ককিক্সাছিলেন যে, 
বিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞান যদি আধাত্মিক আদর্শবাদ 
বার অনুপ্রাণিত ও উহার উপর প্রতিষ্ঠিত না 
হয়, তাহা হইলে ক্ষমতা ও যশোলোলুপত! 
জন্ম!য় এবং ধ্বংসাম্মক যন্ত্রে পরিণত হয়। 
এইবপে তিনি পাশ্চাত্যদেশেও ভারতের প্রাচীন 
অধ্যাত্ম-জ্ঞান প্রচাত্পের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


অনুভব করিয়াছিলেন । বিজ্ঞন ও ধর্ম অদ্বিতীয় 
সত্যান্ভৃতির ছইটি পদ্থা এবং উহারা পরস্পরের 
পদ্কীনতা ও কুসংস্কারের পরিশ্তুদ্ধি সাধন করিয়। 
থাকে। রামরুষ্জ মিশন ধর্ম ও বিজ্ঞানের 
সমন্বয়-সাধনে সতত ঘত্ববান রৃহিয়।ছেন। আজ 
জগতের সন্দেহ ও নৈরাশ্ঠপূর্ণ সম্কটময় মুহূর্তে 
স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশসমুহ নুতন অর্থে 
উপলব্ধ হইতেছে এবং রামকৃষ্ণ মিশন ও 
তৎপরিচালিত বেদান্তকেন্দ্রসমুহের কাধ্যাবশীর 
ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । বর্তমান 
জগৎ যদ্দি নব্যভারত ও নখ্যজগতের প্রবর্তক 
স্বামীজী কর্তৃক ্ুত্রাকারে রচিত আদর্শবাদের 
চিন্তা ও অনুধ্যান করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
ল।ভবান হইবে। 


শ্রীবামরুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


-্রকুড়গাছি,, শ্রীরামকৃষখ যোগোদ)!ন 
-গত ১৯শো ভান্র জন্মষ্টমী দিবসে এই 
প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকষ্চদেবের নিত্যাবিভাব 
উৎসব স্সম্পন্প হইয়াছে? এই উপলক্ষে 
প্রীমন্দির ও নাটমন্দির বিশেষ ভাবে সহ্জিত কর! 
হইয়াছিল। ভজন কীর্ভন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বিশ্যে পুজাদি ভক্তগণের মনে আনন্দের আত 
এবাহিত করিয়াছিল। প্রায় দশ হাজার ভক্তের 
সমাগম হুইয়াছিল। অপরাহে স্বামী জ্ঞানাত্মা- 
নন্দজী ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন 
শ্রাতীঠাকুরের পৃত জীবনী ও ধাণী আলোচন! 
করিয়।ছিলেন। 


বন্দাবন রামক্চ মিশন সেবাশ্রাম 
১১৪৯ সনের কার্য-বিবরণী--ভগবান্‌ শ্রীরুষের 
লীল।পূত বুন্দাবনস্থিত জনকল্যাণকর এই 
প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান বংসরে ৪৪তম বর্ষে উপনীত 
হইয়ছে। ইহা একটি ক্ষুদ্র সেবাশ্রম-বপে 
কার আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ একটি উচ্চাঙ্গের 
হাসপাতালে পরিণত হয়। ইহাতে এখন ৫৫টি 
রোগিশয্যা (9৪) আছে; ক্রমেই অধিকতর 
আধুনিক উপকরণ-সমন্থিত হওয়ায় হাসপাতাল 
টির উগ্রযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । 
সেবাশ্রমের চক্ষু-বিভাগের কাজ বিশেধ 
উল্লেখষোগ্য। এই বিভাগে প্রতি বৎসর বিভিন্ন 


আশ্বিন, ১৩৫৭ ] 


স্থান হইতে আগত বহু চক্ষুরোগীর চিকিৎসা 
হইয়া থাকে; অনেকের চক্ষুর অস্ত্রোপচারও 
হয়। আলোচ্যমান বর্ষে সেবাশ্রমের অস্তধিভাগে 
চক্ষুরোগী সমেত ১৩৫৫ জন চিকিৎমিত 
হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে ১২৪২ জন রোগী 
আরোগ্য লাভ করেন। এই ঘিভাগে চক্ষুরোগী 
সমেত ১৯০৫ জন্‌ রোগীর অক্দোপচার হইয়াছে । 
শন্দবাবা চক্ষু হাসপাতাল ১৯৪৩ সনে স্থাপিত 
হুয়। মুখ্যতঃ বন্বের ছুই জন ধনবান ব্যক্তির 
অর্থাতকূল্যে হাসপতালটি পরিচালিত হইতেছে। 
বৃন্দাধনের সমীপবর্তী গ্রামগুলিতে চক্ষুরোগের 
বিশেষ প্রাছূর্ভাব দৃষ্ট হয়। এইজনা এই চক্ষু 
হাসপাতালটি দরিদ্র গ্রামবামিগণের নিকট 
বিধাতার আশর্বাদ-স্ববপ। আলোচ্যমান বর্ষে 
সেবাশ্রমের বহিধিভাগে ৩১,০৮৩ জন রোগী 
চিকিৎনিত হইয়াছেন ) ইহার পৌনঃপুশিক রোগীর 
যংখ্যা ছিল ৬৭,২১৬ জন। ১৯৪৯ সনে এই 
বিভাগে ১,৪১৪ জন রোগার অক্নোপচার হইয়াছে। 
পূর্ব পুর্ব বসন্ের তুলনায় এই বৎসর সেবাশ্রমের 
বহিধিভাগে অধিকসংখ্যক রোগী চিকিৎসা 
লাভ করিয়ছেন। আলোচ্যমান বর্ষে প্রতিষ্ঠান- 
টির রঞ্জনরশ্মিবিভাগের কাজ আরম্ভ হয়। 
ইহা বৃন্দাবন ও তৎপার্ববর্তী স্থানসমূহের বহু- 
কালের একটি অভাব দূর করিতে সমর্থ 
হইয়াছে । এই বংসর রঞ্জনরশ্মি ফন্ত্রসাহায্যে 
২৩০ জন কোগী পরীক্ষিত হইয়াছেন। সেবা- 
পমের রোগ পরীক্ষাগ।রে (01110138] 18008- 
(৩7) ৭৪৭টি নমুনার মল মৃত্র রক্ত এবং থুথু 
পরীক্ষিত হুইয়াছে। ঢ0৫০০৪০-61)670২-80)9157% 
দ্বারাও ২১ জন রোগা চিকিৎসিত হইয়াছেন 
এতত্তিক্ন সেবাশ্রম ৩১ জন্‌ হুর্গত ব্যক্তিকে মাসিক ও 
সাময়িক দাহাষ্য করিয়াতছেন। এই বাবত ২৮২1০ 
ব্যক্িত হইয়াছে। প্রধানত; অসহাস়্ ব্াক্তি এবং 
£স্থ ভদ্র পরিবারের বিধবাগণকে এই অর্থসাহাফ্য 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৪৯৯ 


দেওয়! হইয়াছে । আলোচ্যমান বর্ষে সেবাশ্রম 
রুগ্ন শরণাধিগণেরও সেবা করিপাছেন। দেবা 
শ্রমের অন্তর্বিভাগে ১৮ এবং বহির্ধিভাগে 
১৫১৮৭৫ জন শরণার্থী রোগীর চিকিৎস! 
হইয়।ছে। 

সেবাশ্রমটি ষমুনার তীরে অবস্থিত। প্রাতি- 
বৎসর বন্যার প্রাহুর্ভাব যথে& আশঙ্ক। সট্টি করে। 
এতন্তিগ্গ ইহা অনেকট| দূরবর্তী বলিয্।। বহু 
রোগী ইহার অসামান্ত উপযোগিতার স্থযোগ 
নিতে পারেন না। এই সকল অস্থবিধা দুর 
করিবার জন্য সেবাশ্রমটিকে মথুর! বৃন্দাবন মেন্‌ 
রোডের ধারে একটি নির|পদ স্থানে স্থানাস্তরিত 
কর! স্থিরীকৃত হইয়াছে। নূতন স্থানে হাস- 
পাতাল, চিকিৎসক ও অগ্ঠান্ত কমিগণের 
বাসস্থান; মঠ ও মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি 
বাবত বহু অর্থের প্রয়োজন। সেবাশমের স্থায়ী 
তহবিল ব্যয়ের অন্গপাতে মোটেই যথেষ্ট নহে। 
ইহার আশানকপ বুদ্ধিসাধনও নিতান্ত আবশ্যক | 
সহদয় ব্যক্তিগণ মৃত আত্মী-স্বজনের স্মৃতিকল্পে 
সেবাশ্রমের অস্তরিভাগে প্রতি রোগিশযযার জন্য 
৫০০০২ দাঁন করিতে পারেন] আমর! আশা 
করি, বদান্ত দেশবাসিগণ যথেষ্ট অর্থানুকুল্য দ্বারা 
সেবাশ্রমের এই সকল * আগ ও-“অপীরহার্ঁ 
প্রয়োজন মিটাইতে সাহাবা করিবেন। 
আলোচ্যমান বর্ষে সেবাশ্রমের মোট আম্ব 
৫৬১৮২৮৮৬ পাই এবং মোট ব্যয় ৫৬,১২২%৯ 
পাই। 

মায়াবতী (আলমোড়1) দাতব্য 
চিকিৎস।লয়, ১৯৪৯ লনের কার্যবিবরণী__ 
স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাত্মসাধনার কেন্ত্ররূপে 
হিমালয়স্থিত মায়।বতী অন্বৈতৈ আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করেন। ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
ইহ! ভারতের সর্বদ্র সুপরিচিত এই আশ্রম- 
পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়টিও আর্ত নগ্ম- 
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নারায়ণ পেব। দ্বাযা সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কৰিয়াছে। এই সেবা-প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় 
অধিবাসিগণের এভূত উপকার সাধন করিতেছে । 
ইহ) ১৯০৩ সনে প্রতিষিত | ক্রমশই ইহার 
উপযোগিতা সবিশেষ অনুভূত হইতেছে! অজ্ঞ 
নিরীহ দরিদ্র গ্রামবাসিগণ ৫০৬০ মাই দুর 
হইতে ৪1৫ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া এখানে 
গুধধ লইতে আসেন। প্রতিষ্ঠানটি যে।গ্য 
চিকিৎসকের পরিচালনাধীন। ইহার অন্ত- 
বিভাগে ১৩টি রোগিশষ্যয আছে। কখন 
কখন রোগিসংখ্যা এত বুদ্ধি পায় যে অধিকতর 
ঝোগিশয্যার ব্যবস্থ। করিতেই হয়। এই 
প্রতিষ্ঠানের অস্বোপচার-গ্রহ আধুশিক উপকরণ- 
সমনিত। ইহাতে নানাপ্রকার অস্ত্রোপচার 
হইতেছে | স্থানীয় আঁধবাসিগণ ইহ! ছার শ্রত্যন্ত 
উপকৃত হইতেছেন । গ্রামোফেন্য সাহাষো 
প্বোগীদের চিত্তবিনোদের ব্যবস্থা রহিযাছে। 
এই সেবা! প্রতিষ্ঠান-নংলগ্ল লাইব্রেরী হইতে 
রোগিগণকে পড়িবার জন্ত পু্তক দেওয়া হয়] 
আলোচামান বর্ষে ইহার অন্তবিভাগে ৩*২ এব" 
বাহবিভাগে ৮৭৮৫ জন রোগী চিকিৎনলাভ 
করিয়াছেন? এই বৎসর এই প্রতি্।নের মোট 
' মায়্্প্ঘণ ১|১১ পাই এবং মোট বায় 
১৪।০৯১|৩ পাই। 


কনখল (ছরিদ্বার) রামকৃষ্জ মিশন 
(েব/শ্রাদ--১৯৪৯ সনের কার্ধ-বিবরণী_ 


আমর|। এই সেব।-গ্রাওষানের কাযবিবরণী 
পাইয়াছি। “শিবজ্ঞানে জীবসেবার শ্রেষ্ঠ 
উদগাঁত! স্বামী বিবেকাণন্দ পরিব!জকরূপে 
এক শময্বে পুণাতোয়! গঙ্গার তীরস্থ 
হরিদ্বারে আসিয়া! তরত্য রোগগ্রন্ত তীর্ঘ- 
যাত্রী ও সাধুগণের ছুঃঘ-কেশদর্শনে অত্যান্ত 
ব্যথিত হইয়াছিলেন। তখন তাহাদের 
সেবা, ক্তশ্রষা ও যত্র করিবার কেহই 


উদ্বোধন 


[ ৫€২ম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


ছিল শা। স্বামীজী তাহার প্রিয় পিবা স্বামী 
কল্যাণানন্দকে অসহায় তীর্ঘযাত্রী ও সাধুগণের 
সেবায় ভার গ্রহণ অুরিবার জন্ত আদেশ 
দিয়াছিলেন। সাহসী সৈনিকের মত শিষ্য গুকর 
আদেশ শিক়োধার্য করিয়া হবিঘারের অর্ধ ক্রোশ 
দক্ষিণে গঙ্গার অনতিপুবে কনখল গ্রামে ১৯৭১ 
সনে বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের প্রা 
স্তিক কাদের সুচনা করেন) সামান্ত অবশ্থ! 
হইতে সেবাশম পর্তমানে পঞ্চাশটি রোগিশয্যা- 
মুক্ত একটি পুর্ণাঙ্গ হ|সপাতালে বপারিত 
হইয়ছে | হরিছারে ইহাই একমাত্র বুহৎ 
হানপাতাল। এখানে রো'গীদিগকে নায়ায়ণজ্ঞানে 
দেব এবং বিপামুলো খাগ্লপ্পবরাহ কর! হয়। 
স্থাশীয় অধিবাসী ও তীর্থযাত্রিগণ বাতীত 
উত্তরকাশী, পরেন্দ্রণগর, গারোধাল, নেপাল 
প্রভৃতি দূরবর্তী হন হইতে রোগিগণ 
চিকিৎসার্থ এই সেবামে আশ্রষ গ্রহণ 
করেন। হরিদ্ার সর্বগেণীর হিন্দুর পাঁধত্র 
তীর্থস্থান এবং কেদারনাথ ও বদরীশাথের 
প্রবেশদ্বর-স্ববপ। বুস্তমেলার সময় এই 
প্রতিষ্ঠান সহজ সহজ রোগগ্ম্ত তীর্ধযাত্ীর 
সেব৷ করিখার সুযোগ পায়। সেবাশ্রমে দাতব্য 
চিকিৎপালয় এবং হাসপ'তাল ব্যতীতও 
একটি সাধারণ পাঠাগার আছে। এইরূপ 
একটি সেবা-প্রতিষ্ঠাণের  উপযে।গিতা ও 
প্রযেজনীমূতা! অপরিস্থার্য। 

আলোচ্যমান বর্ষে দাতবা চিকিৎদালয়ে 
মোট ৬৯,৭২৯ জনন রোগী চিকিৎসিত হন। 
অভ্তবিভাগ ও বহিধিভাগে 'পেগীর দৈনিক গড 
সংখা! ছিণ ১৮৮1 জাঁতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নিবিশেষে 
রোগীদিগক্ষে বিনামূল্যে পথ্য ও গুঁষধ প্রদান 
এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছারা চিকৎণা 
কর! হয়। বিহার উড়িষ্যা বজদেশ বোম্বাই 
মান্দ্রাজ মধ্যপ্রদেশ উত্তর়গ্রদে দিল্লী পুর্ব- 


আশ্বিন, ১৩৪৭ ] 


পঞ্জাব, নেপাল, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যের 
রে/গিগণকে হাসপাতালে ভন্তি করা হইয।ছিল। 
১৯৪৭ সনে শরণাধিগণের জন্তক যে পেব।- 


কর্ধা আর কর। হয় উহা আলোচামান 
“যেও অব্যাহত ছিল। হাসপাতালের 
অন্তবিভাগে ৮৩ জন শরণার্থী রোগী 
কিৎসিত হইয়াছেন এবং বহিধিভাগে 
৩০,২১২ জন রোগীর মধ্যে ওষধ বিতরিত 
গইন্সাছে। "অনেককে বধের সহিত আথিক 
যাহাধও দেওয়। হইয়াছে। উদ্বান্তদের 


চিকিৎসা-বায়নির্বাহের জন্ত ভারত-সরকারের 
ন|হায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ১০.০০০২ দশ হাজার 
গাকা সেবাশ্রম কর্তৃপক্ষের হস্তে দিয়াছেন। 
/সবাশ্রম এইজন্ত সরকারকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছেন। গত নীতক।লে শরণার্থী বিধবা, 
রাগা ও শিশুদের মধ্যে ৩০০ রাজাই, ২০০ পশমী 
ধন্বল এবং ৩৭৫ গরম গেঞ্জ বিতরিত হহ্য়াছে | 
এই জিনিসগুলিও ভারত-নরকার সরবর|হ 
করিয়াছিলেন । 

কনখল কুমহার বন্তীর চলিশ খানা কুটির 
আগুন লাগিব! ভন্মীভূত হওয়।য় দরিদ্র অধিখাসি- 
গণ গৃহহীন ২ইয়। পড়িয়াছিল। নৃতণ কুটির 
শিঞাণ করিব!র জন্য ২৫ জন দাঁরদ্র লোককে 
1৫. টাকা সাহাযা দেওখা হয়] স্থমী 
[ববেকানন্দের জন্মেৎসব উপলক্ষে তই হাজারের 
ধিক হরিজন ও উদ্বস্তকে পরিতোধ-সহকারে 
ভোজন করান হইয়াছিল। 


সেবাএমের ও রে।শীদের গ্রন্থাগার দুইটিতে 
মোট ৩,৯৬৫ খানি পুস্তক ও বধান সাময়িক পত্র 
আছে । উভয় গ্রন্থাগার হইতে পাঠকগণ 
পুস্তক পাঠ করিয়াছেন। আলে।চামঃন বর্ষে 
২,৪৮৩ খানি পুস্তক পাঠের জন্ত ধার দেওয়া 
ইইন্ছিল। জনসাধারণের নিকট হইতে ১৩৭ 
খাশি পুস্তক, ২২ খানি সাময়িক পত্র ও ৩ খানি 


শ্রীরামরুষ ম১ ও মিশন সংবাদ 
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সংব।দপত্র বিনামূল্যে পাওয়া গিয়াছে এব 
৩৮০০ আন। মূল্যের গ্রন্থ ক্রয় কর! হইয়াছে 
সেবাশ্রম বহুদিন যাবৎ ভূগর্ভস্থ' পরঃপ্রণালী, 
জলসরবক্লাহ ও আধুশিক বিজ্ঞানসম্মত স্থাস্থ্য- 
সম্বন্থীপন সরঞ্জামাদির অভাব অন্থভব করিয়া 
আমিতেছেন। গত সাত বৎসর ষাবৎ উত্তর- 
প্রদেশ সরকারের হন্তে ইহার একটি পরিকল্পন! 
প্রস্তত হইয়। রহিয়াছে, কিন্তু মদ্ধক।লীন ও 
ুদ্ধোত্তর অন্বাভাবিক অবস্থার দকন পরিকল্পনাটি 
কার্ধে বাধিত হইতে পারে নাই! বর্তমানে 


গভর্নযেণ্ট সমগ্র পরিকল্পনার একাংশের জন্ত 
৭৮,০০২ টাকা মঞ্জুর করায় জনস্বাস্থ্য 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভ।গ কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। 


অ।শ! কর' যায়, ১৯৫* জপের জুনের মধ্যভাগে 
কাজ সম্পূর্ণ হইবে। গভর্নমে্টের শিকট 
হইতে আরও অর্থ পাওয়া গেলে বাকী 
বিভাগগুলির কাজ আরম্ত করা যাইতে পাবে। 
সেবাশ্রমকর্তৃপক্ষ উত্তর-প্রদেশ সরকারের নিকট 
এই আথিক ও অন্তবিধ সহাযোর জন্য 
কৃতজ্ঞ | 

আলোচ)মান বষে সাধারণ তহাখলে আয় 
ছিল ৭৮,২৪২%২ পাই এবং ব্যয় ৫৭,৫২৪৩/২ 
পাই ; গৃহনির্ষ/ণতহবিলে এবুং বিশেষ তুতবিে 
আয় যথাক্রমে ৭,৬৪।/০ ও ৮,১৮৩।৬৯ প|ই 
এবং ব্যয় যথাক্রমে ২,০৫৩৬ পাই ও ১৩,০৬৮৮%৮ 
প।ই। 

সেব/শ্রমের আশ প্রয়েজন--(১) উন্নত 
্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত সহ ভূৃগর্ভহ পরঃপ্রণালীর 
জন্ঠ ৬২,০০২ টাকা, (২) একটি গোশ।লার 
জন্য ১৯৭০০, টাকা, (৩) ভাণ্ডার ও ভোজনালয় 
সহ একটি রন্ধনশালার জন্ত ১৫.০০০২ টাকা, 
(8) চিকিৎসকদের বাসস্থানের জহি) ১৫১০০, 
ট/কা, (৫) আবশ্যকীয় সরঞ্জামদহ বিশটি 
অতিরিও, ঝো|গশধ্যাত্ব জন্ত ৬০০০২ টাক 


৫৪২ 


(৬) রোগীদের খাগ্ভ-ভাগ।র) শব্যাা ও খন্ত- 
প্রকোষ্ঠের জন্ত ৫,*০*২ টাকা এবং (৭, 
হাসপাতালের! অন্তধিভ।গে ৩৩টি শধ্যার জগ্ঠ 
(প্রত্োেক শয্যার জন্য টাক1) 
২১৬৪১০০০২ টাকা। এতত্যতীত সেবাশ্রমের 
দৈনন্দিণ কাধনির্বাহের জন্য অন্ততঃ ৫০১০০০২ 
টাক! প্রম্নোজন। সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষ সহদয় 
দেশবাসীর নিকট অর্থসাহাধ্যের জন্য আবেদন 
জানাইতেছেন। দাহায্য (১) পাধারণ সম্পাদক, 
রামকষ্চ মিশন, পোঃ বেলুড মঠ, জেল! 
হাওড়! (পশ্চিমবগদ ) অথবা! (২। সম্পাদক, 


৮১০ টি 


বিবিধ 


কলিকাতা! বিবেকানন্দ সোসাইটি-_ 
গত শ্রাবণ ও ভাদ্র ছুই মসে এই প্রতিষ্ঠ।ণে 
কলিক।ত) বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পালিভাব!র অধ্যাপক 
শ্রীধৃত্ুষ্পগোকুলদাল দে সপ্াহিক অধিবেশনে 
ভগবান বুদ্ধের খাণী ধন্মপদ, নামক প!লিগ্রন্থ, 
শ্ীদুক্ত রূমণীকুম।র দত্তগুপ্ত শ্রিশ্লীরামকুষ্ণলীলা- 
প্রসঙ্গ" ও 'শ্রীশ্রীমহ।পুরুষজীর পত্রাবলী” এবং 
শ্রীধুক্ত হরিদাস বিছ্চার্ণব গীত ধারাবাহিক-রপে 
ব্যাখ্য করিয়াছেন। এতত্বযতীত বেলুড় মঠের 
স্বামী জগদীশ্বয়ানন্দজী 'চণ্ডীতত্ব সন্বন্ধে একটি, 
শ্লীমুক্ত রমণীকুম।র দত্গুঞড জন্মাষ্টমী উপলক্ষে 
'শ্্ীকৃষ্ ও তাহার বাণী” সম্বন্ধে একটি এবং শ্রীঘুক্ত 
ফরিঝচন্্র জানা কলিকাতায় ও মফন্যলে 
'্ীয়াম কৃষ্ণ-বিবেকানন্ণ' সম্বন্ধে ছায়]চিত্রযোগে 
ছইটি বক্তৃতা দিয়াছেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা 


রমন মিশন সেবাখম, পে! কনখন, জেল। 
সাংরাণপুর, উত্তর প্রদেশ এই ঠিকানায় 
পাঠাইতে হইবে। 


নব প্রকাশিভ গ্রন্থ 


৬৩০৬715 11)70081) ৩০৫1০৪--131 
1১010115760 
1101) ১71 (2170810215])104 &1)15 10) 1041) 
3072)10---91 0৮ 0178 ০50107, 
7176 00106 15, 2911. 


97/%17)1 ১৭0)100101)80 81505, 
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3]))  110791)16 খা। 
অয৪08 6588৫ 01997019716, 
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সংবাদ 


চৌধুরীহাট (কুচবিহার) জীরামকুষঃ 
আশ্রঞ্তর- গত ১৮ই ভাদ্র ভগবান শ্রীরুষ্েের 
শুভ জন্মাষ্টমী দিবসে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা 
উত্নব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইক্াছে। এই 
উপপক্ষে এ দিন প্র।তে ল্লীীঠাকুরের যোড়শোপ- 
চারে পুজাদি হন্স এবং কুচবিহার কলেজের 
অধ্যাপক শ্রীতুণ্ তারাপ্রসাদ চট্োপাধ্যাম্ম ভজশ- 
গান করেন। অপরাহে স্বামী হুন্দরানন্জীর 
সভাপতিত্বে আহত এক জনসভায় সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত বীরেন্রনাথ সেনগুপ্ত আশ্রমের কার্য-বিবরণী 
পাঠ করিলে কুচবিহার কলেজের ভূতপুব 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চুনীলাল মুখেপাধ্যায়ু, অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত দেবীপ্রমাদ মেন ও স্বামী অঞ্জয়ানম্দজী 
প্রীপ্রঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে 
মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। পরিশেষে সভাপতি 


মাঙশিন, ১৩৫৭ ] 


সর্বধর্মনমন্য়? সব্বদ্ধে ব্তৃতা করেন। পরদিন 
পর্কীর্তন ও যাত্রাগান হয় এবং ছুই হাজার ভক্ত 
ন্রনারী পরিতোধ-সহকারে প্রসার্গগ্রহণে তৃণ 
হন। এই উৎসবে বহুলোকের সমাবেশ 
সইয়াছিল। 


আণবিক শক্তির প্রতিক্রিয়। জম্পকে 


গ্রবেষণা--মানব-দেহের উপর আণবিক শক্তির 
প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং দ্বিতীয় প্রজন্মে ( অর্থাৎ 
পরধর্তাঁ বংশধরগণের উপর ) উহার বংশগত 
প্রাতক্রয়৷ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুনন্ধানের জন্য 
হিরে।সিমাকে এক বিরাট বীক্ষণ।গ|রে পরিণত 
কর! হইয়াছে । 

আণবিক শর্ডি কমিশন উপরো ও ঘোষণ। 
করিয়া বলিয়াছেন, আণবিক বোমায় 
হতাহত বাক্তিদের সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্ত 
গঠিত কমিশন ইতোমধ্যেই বোমাবিধ্বস্ত এগ।কার 
দেওলক্ষাধিক ব্য্তির নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ 


করিয়াছেন । ১৯৪৫ সালের গ্রীগ্মকালে 
হিরোসিমায় আণবিক বোম! পড়িয়াছিল। 
বশগত গ্রতি্রিয়। সম্পর্কে তথ্য।দি সংগ্রহ 


করিতে হইলে শুধু আণবিক বোমা-প্রভাবিত 
ব্যক্তিদের সম্ভ/ন-সম্ততিদিগকে পরীক্ষা করিলে 
।লিবে না, তাহ|দের পৌন্রদিগকেও পরীক্ষা 
বর! প্রয়োজন। ১৯৪৭ সাল হইতে এপর্মস্ত 
গা ৩৫ হাজার নবাগত শিশুকে পরীক্ষা! কর। 
হইয়ছে। শিশুদের মধ্যে জন্ম ও বংশগত কে।ল 
পকারু অ্থাভাবিকত। দেখা গিয়াছে কি না, 
শতসধন্থে অনুসন্ধানের জন্ত অন্ততঃ দুই লক্ষ 
শিশুকে পরীক্ষ। কর! হইবে। 

কমিশনের রিপোর্টে বলা হইঘ্াছে যে, 
আণবিক বোমায় বিধবন্ত অঞ্চলের ব্য্িদের 
উপর বিলম্বে ষে প্রতিক্রিয়া দেখ! দিয়াছে, তাহ! 
হটৃতেছে চক্ষুতে ছানি পড়া) হিরোপিমায় 
আপবিক বোম! বিস্ফোরণের ৩ হাজার ফুটের 


বিষিধ সংবাদ 


₹৬৩ 


মধ্যে যাহার! ছিল, তাহাদের মধ্যে গ্রতি হাজারে 
চল্লিশ জনের চোখে ছানি পড়িতে দেখা 
গিয়াছে। 

কমিশনের তথ্যে প্রকাশ, হিরোসিমার 
অধিবাসীর৷ অ।পাততঃ আণবিক শক্তির আগ 
গ্রতিক্রিয়। (যথা কেশ-পতন, সাময়িক বন্ধ্যাত্ব 
ও রুক্তকণিক।র পরিবর্তন ) কাটায় উঠিয়াছে। 
তবে খিলম্বিত প্রতিত্রিয়। ( ষথা চোখে ছানিপড়। 
ও প্রজনন শক্তির পরিবর্তন) সম্পর্কে গবেষণা 
করিতে অনেক বৎসর লাগিবে। প্রতিবৎসর 
কমিশন হিরে।গিময ৭ শত নবাগত শিশু 
ও নাগসাকিতে ৮ শত শিশু পরীক্ষা 
করিতেছেন নাগ[সাকিতেও অনুরূপ গবেষণ। 
চলিতেছে । 

গভীর জমুত্রে অতম্য-শিকার-__জান। 
গিয়াছে যে, গভীর সমুদ্রে মৎ্ম্তশিকারের জগ 
পশ্চিমব্দ সরকার দুইটি ট্রগার ক্রয় করিয়াছেন । 
নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হইতে গভীর সমুদ্রে 
মংস্শিকার সুরু হইবে। আশ। করা যাইতেছে 
যে এতদ্বারা! পশ্চিমবঙ্গে খাছের ঘাটতি কিছু 
পরিমণ মিটান সম্ভব হইবে। 

ভারতের মতস্তবিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল 
এবং পশ্চিমবঙ্গের সেকেটারী ইউরোপের, বিভিন্ 
স্থানে ভ্রমণ করিয়। দুইটি ট্রলার ক্রয় এবং 
উহ]! পরিচ!লনের জন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি সংগ্রহ 
করেন। ৩1৪ মাস শিক্ষার পর ভারতীয়গণ 
গভীর সমুদ্রে মৎস্ত-শিকারে অভ্যন্ত ইইবে। 
ততদিন পর্মস্ত ভ্য।নিস ধীবরগণ ট্রলার চালন! 
করিবেন । 

একটি ট্রগার প্রতিবার তিন টন মত্ত 
আনিতে পারিবে । সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে 
উড়িষ্যা। সরুকারগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরি” 
কল্পনায় যোগদান করিধেন বলিক। জান। 
গিয়াছে। 


৫১৯৪ 


ভারভীয় পিপিমুত্রণের জন্য আধুনিক 
টাইপ--ভারতের বিভিন্ন লিপিমুদ্রণের উপযোগী 
আধুনিক সহজ ধরনের টাইপ-গ্রস্ততি-কার্ধের 
জনক বুঙ্রাজ্যের মনোটাইপ কর্পোরেশন 
লিমিটেড মেজর জন উইলসনকে নিয়োগ 
করিয়/ছেন। তিনি যদ্ধের পুর্বে কলিকাতায় 
“ট্েটদ্মান পত্রিকার ম্াগ!জিন বিভাগের 
সম্পাদক ছিলেন। কম।পিষাল শিলী এবং ব্যঙ্গ 


উদ্বোধন 


[ ৫ম বর্ধ---»ম লংখ্য। 


অভিন্তো হিসাবেও তাহার স্থনাম আছে। মেজর 
উইলসন কর্পোরেশনের তরফ হইতে মুদ্্ণ-শিক্প। 
সম্পর্কে গবেধণ। এবং কপোরেশনের কলিকাতা 
হেডকোয়াটাসের (পূর্ব।ঞ্চলের ) পরামর্শদাতা" 
রূপে কয করিবেন। যুদ্ধের সময় তিনি ভারতীয় 
বাহিনীর সহিত ধুক্ত ছিলেন, পরে উত্তর- 
ভারতে প্রচাপ ও বিজ্ঞাপন-সংগ্রহের কাজ 
করেন। 


রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক আসাম ভূমিকম্প সেবাকার্য 


আবেদন 


সম উত্তয়-আসাম পলবঙ্কর ভূমিকম্পে 
বিধ্বস্ত হইয়াছে? ফলে বু অধিবাসী হতাহত 
হইকাছেন এবং অনেকে অবর্ণনীয় দুর্দশ। ভোগ 
কার্িতেছেন। উত্তর লখিমপুর অঞ্চল সর্বাপেক্ষ। 
অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । এই জন্য সেখানে 
সেধাকার্য আরম্ড করিবার উদ্দেঠ রামরুষ্জ মিশন 
কমেক জন কর্মী পাঠাইয়াছেন। বদান্ত ব্যক্তি- 
গণের সাহায্যের উপর এই জনহিতকর কার্ধের 
সাফল্য নির্ভর কয়ে। আমর! এই সংকার্ষে 


মুণ্ড হন্তে সাহাধ্য করিতে সকলকে অনুরে।ধ 
করি। এতছুন্দেথে সর্ববিধ স|হায্য শিম্নলিখি৩ 
ঠিকানাষ কৃতজ্ঞত। সহকরে গ্রহীত ও স্বীরূত 
হইবে : 
(স্বাঃ) স্বামী বীরেশ্বয়ানজ্দ 
সাধ!রণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশশ 
পোঃ বেলুড মঠ (হাওড়া) 
পশ্চিম-ব্জ 


৩১শেআ গঞষ্ট, 
১৯৫৩ 





স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি-সংবাদ 
সম্পাদক 
( সমাপ্ত ) 


ইন্ডিয়ান মিরর্, ৮ই জুপাই, ১৯০২ 
সন- পরলোকে স্বামী বিবেকানন্দ-- 
স্বামী বিবেকানন্দের পরলোক-গমন আমাদের 
নিকট আঁশ্চধ বলিয়া মনে হয় নাই কারণ, 
আমরা জানিতাম যে, একটি অত্যুন্ূত শক্তির সঙ্গে 
নানাবিধ জাগতিক অশুভ দ্বারা বিধ্বস্ত একটি 
দৈহিক কাঠামের অবির।ম সংগ্রাম দীর্ঘকাল 
চলিতে পারে ন|। যাহ। হক, এই সংগ্রাম যে 
'এতদিন চলিয়।ছিল ইহাই আশ্চর্য। স্বামী 
ধখন আমেরিকার তাহার পৌরবমগপ ও চমকপ্রদ 
পর্মভিযান শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করেন, তখনই মৃত্যু তাহাকে আপনার বলিয়! 
চিহ্নিত করিরা রাখিয্াছিল। যে অদমা শত্তি 
তাহার ভিতরে প্রজ্জঞলিত ছিল, উহাই তাহার 
বাল্যাবস্থ। হইতে আর্ামকে অবজ্ঞ। করিয়! 
শ্রমকর দিন যাপনে তীহাকফে যোগ্য করিতে 
থকে। আমরা সাধারণ জীব সামান্ত দৈহিক 
অবসাদেই দমিয়! যাই, সামান্য কষ্টই আমাঁ- 
দিগকে শধ্যাঁশাহী করে, সাধারণ নৈরাস্থ বুদ্ধি- 
গ্রপ্ড হইয়া মার্টিনিকি আগ্রেয়গিরির ভায় 
বুহদাকাঝে পরিণত হয়, কিন্তু পরলোকগত 


স্বামীর সমগ্র জীবন এইবপ অমানুষিক হতাশার 
বিরুদ্ধে জীবস্ত শিক্ষান্ববপ ছিল। স্বামী 
বিবেকানন্দ বাঙালী ছিলেন £ বাংলার তাহাকে 
লোকে খুব কমই জানিত। তিনি সাহাষ্য- 
নিরপেক্ষ চেষ্টায় মাদ্রাঙ্ছে সামগগ্ত খ্যাতি লাভ 
করেন এবং আমেরিকায় তিনি গৌরবের উচ্চ- 
শিখরে অধিঠিত হন) আজ এহ নক্ষাব অস্তমিত 
হইয়াছে ; এইজন্য আমরা বাঙালীর! আমাদের 
অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে বলিয়। তুঃখ প্রকাশ করি- 
তেছি। সংক্ষেপতঃ ইহাকেই বলে বস্তর অসার, 
তথাপি ইহা মানুষের উদ্ভমের একটি প্রম1ণ, 
সম্ভবতঃ ইহা বু বৎসর মানুষ বিস্বৃত হইবে না। 
স্বামী বিবেকানন্দ যাহা ছিলেন তদপেক্ষ! যদি 
নুন হইতেন, তাহা হইলে এই পৃথিবী-- 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্রতর হইত | কিন্তু 
স্ব'মীর কর্ম ছিল মহৎ! ন্ব্দেশের অতীতে তিনি 
বিশ্বাস করিতেন, ভারতের প্রাচীন আচার্ষগণের 
প্রতি তাহার শ্রদ্ধ! ছিল' জাতীয় ধর্মে তিনি 
নিরতিশয় শ্রদ্ধাবান ছিলেন, বথার্থ মহাপুরুষের 
নায় তিনি নিজকে অবিচলিত ভাবে বিশ্বাস 
করিতেন। ইহাই ন্থামীয় আশ্চর্য সাফল্ন্জ 


£৫৩% 


গুঢ়রহন্য | কোন ব্যক্তি নির্দোষ জীবন যাপন 
করিলে, উচ্চ আদর্শ দ্বার! অনুপ্রাণিত থাকিলে 
এবং নির্ধিচারে ও সবিনয়ে তাহার গুরুর উপদেশ 
গ্রহণ করিলে, কালক্রমে তিনি নিজেই গুরু হন 
এবং অনুরূপ শ্রদ্ধ। ভাঁলবাদা ও ভক্তি লাভ 


করেন। শ্রীরামরুষ্চ পরমহংল শ্বামী বিবেকা- 
নন্দের প্রেরণাদাতা ছিলেন। কাধে ও চরিত্রে 
দৃ্ঠতঃ এই মুক্তজীবনের আদর্শ ভক্ত- 


উপাসককে ক্রমিক উন্নততর আদর্শে উন্নীত 
করিয়াছিল; পরিণামে এই মনুষ্যদেহটি পবিত্র 
শ।শ্বত অখণ্ড ও পর্বোচ্চ বিশ্ববাপী শক্তির সহিত 
একীভূত হইয়াছিল! 

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে শ্বামী 
বিবেকানন্দের বহুমুখী জনহিতকর কার্য সম্বন্ধে 
পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে আলোচনা করিতে 
হইবে। আজ এই বিষয়ের সহিত আমাদের 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াই আমরা 
সন্তষ্ট থাকিব। আমর! কেন স্বামীকে আদৌ 
আমল দিয়াছি--ইহা আমাদের বন্ধুবর্গ ও 
অপরিচিতগণের 'নিকট আশ্চর্ষের বিময় বলিয়! 
অনুভূত হইয়াছে । আমর! থি।য়াসফি মতবাদের 
অপেক্ষাকৃত গোঁড়া ভক্ত বলিয়া পরিচিত। 
কিছু চোড়। বা অন্টবিধ যাহাই হই না কেন, 
আমর! ভুলি নাই যে, ভগবান অসংখ্য ভাবে 
তাহার দাক্ষিণ্য ও উদ্দেখ সাধন করেন। 
মতবাদ ও গৌণবিষয়সমূহে মানুষের মধ্যে পার্থক্য 
থাকিতে পারে । যাহার৷ ভিতরে প্রবেশ 
করিতে পারে না বা করিবে না এবং কেবল 
অমস্থপণ উপরিভাগ খোঁচাইয়! বাহির করে, 
তাহায়। একে সঙ্গে অপয়ের ঝগড়। বাধাইতে 
পটু। আশ! করি, আমর! ইহা ভালই জানি। 
এই ভাবে হিম্টু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মতভেদ- 
জনিত বাহ্‌ বিচ্ছিন্নত। সঘন্ধে ইচ্ছা করিয়াই 
আমর! উদাসীন থাকি । আমরা কি এইনদপে 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ধ--১*ম সংখ্যা 


থৃষ্টধর্মের অস্তনিহিত অর্থ ও অভিপ্রায়ের সর্বদা 
প্রশংসা করি নাই? থিয়োমফিক্যাল্‌ সোলাইটি 
ও আর্য সম্গাছের অন্থনরণকারীদের কতিপয়ের 
মধ্যে অশোভন বিবাদ আমরা কখনও বেশি 
গ্রাহথ করি নাই। আমরা জানিতাম এবং ন্মরণ 
করিতাম ষে, উভর গ্রতিষ্ঠানই আপন আপন 
ভাবে একই লক্ষ্যে ভারতের কল্যাণের জন্য কার্ধ 
করিতেছে । পরলোকগত স্বামী বিবেকানন্দের 
সম্বন্ধেও ব্যক্তিগত ও সাধারণ ভাবে বরাবর 
আমরা এই মতই অবলম্বন করিরাছি। সম্ভবতঃ 
থিয়োনফিক্যাল্‌ সোসাইটির উপর তাহার শ্রদ্ধা 
বেশী ছিল না এবং এক বিশেষ সময়ে তাহার 
অশ্রন্ধার কথ! তিনি গোপন করেন নাই । কিন্ত 
এই জন্য তাহার নৈতিক শিক্ষার মুল্য সম্বস্ধে 
আমাদের মত পরিবতিত হয় নাই, এঁ শিক্ষা 
কল দিক দিযাই অবিমিশ্র বা খাটি থিয়ে!লফি। 
সত্যই ঈশ্বরের ইচ্ছা নানা ভাবে কার্ষে পরিণত 
হয় এবং দমযে সময়ে আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত 
ভাবেও হইয়া থাকে। তিনি বাহৃতঃ বিভিন্ন 
আকার ও শক্তির যন্ত্রসমূহ নির্বাচন করেন। 
কিন্তু জ্ঞাতসারে বা অক্তাতসারে সকলেই ঈশ্বরের 
ইচ্ছা পালন করে । আমাদের বিশ্বাস ষে, ন্বামী 
বিবেকাননকে অঙ্কে ধারণ করিয়া তাহার ম্বাগত 
সম্ভাষণ হইবে_ণহে ভৃত্য, তুম ভালই 
করিয়াছ।” * 
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কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেন। পদ্ধতি ও সারবত্তায় 
উত্তপ্ত: এ বক্তৃতাটি সকলের মনোযোগ আকর্ষণে 
বাধা করিয়াছিল। আমেরিকার শোতৃবন্দের 
পক্ষে জনৈক বিশ্বন্ত হিন্দুধর্মপ্রচারকের বক্তৃতা 
শ্রবণ এই প্রথম। তিনি (বক্তা) বহুল পরিমাণে 
জ্ঞানে বাগ্সিতায় ও ব্যপ্তিগত আকর্ষণী শক্তিতে 
সমূদ্ধছিলেন। মনোবিজ্ঞনের উন্নততর স্তবের 
প্রথম নিদর্শন এবং প্রথম চিন্তার বিনিময় সম্বন্ধে 
ইহা ধলা যাইতে পারে যে, স্বাধী বিবেকানন্দ 
“গিয়াছিলেন, দেখিয়।ছিলেন এব' জয় করিয়া” 
ছিলেন?” সত্য বটে, পূর্বে এই ক্ষেত্রে খ্যাতনামা 
অগ্রণীগণ ছিলেন, এবং ভ্রাহারাও সকলের মনো- 
যোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং করতালিদবারা 
প্রশংসিত হইয্ছিলেন। থিয়োসফিক্যল্‌ 
সোসাইটির কর্মীরাও ছিলেন। মিঃ জাজ, 
এশিয়ার ভ্র1তগণের যথেষ্ট উপকার করিযাছেন, 
কিন্ত হায়। তিনি আর জীবিত নাই। মিঃ 
মোহিনীমোহন চাট!জিও কিছুকাল এই ক্ষেত্রে 
কার্ধ করিয়াছেন সুম্পষ্ট কারণবশতঃ আমরা 
প্রললক্রমে হেলিওন। পেট্রে!ভনা ব্লাাভ্যাটস্বি এবং 
হেনরী ট্িল অলকটের প্র/থমিক কাজের উল্লেখ 
করিলাম না। এই ইলিত করিংলই যণেষ্ট 
হইবে এবং আমর! জোরের সহিত নিশ্চিত 
নিজ” পরি স্বামী বিবেকানন্দ যে বীজ বপন 
করিয়াছিলেন এ বীজ গ্রহণের ক্ষেত্র ভাল 
করিয়াই তৈরী কর! হইয়াছিল সম্ভবতঃ 
ঈশ্বরের আপ্রায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না জানিয়াই 
স্বামী উহা! করিয়াছিলেন সসীমশক্তিবিশিই জীব 
আমর! পুর্বে কি হইয়াছে এবং পরে কি হইবে 
তাহা! আমাদের আবদ্ধ দৃষ্টির নির্দিষ্ট সীমার 
মধ্যেও দেখি না। এইজন্তই একই ক্ষেত্রে এবং 
একই উদ্দেগ্র-প্রণোর্দিত কমিগণের মধ্যে আপাত- 
প্রতীয়মান বিরোধিতা! দেখ! যায়। এই কারণেই 
যোগোতপাদী জীবাথু এবং রোগোতৎপাদক 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


উদ্ভিজ্জাণু-বিশেষের এই মিশ্রিত মতবাদ সমগ্র 
নতা বিদি'ত থাকিলে দেখা যাইত যে. প্রকৃতির 
বিশ্ব-অর্থনীতি-বিজ্ঞানে মানুষ ও উহ্র শ্রুকই 
উদ্দেশ সাধন করিতেছে । 

কিন্তু আশংক। হয় যে, আমর! বিষয়াস্তরে 
যাইতেছি। স্বামী বিবেকানন্দের যোগাতা৷ এবং 
কার্ধ সম্বন্ধে পুনরালোচনা করিতে যাইয়! আমর। 
বলি যে, উহাদিগকে কোন ভাবে অথব। বিচারার্থ 
নিয়োজিত বুদ্ধিমান মানুষের নিকট তুচ্ছ প্রতি- 
পাদন কর। অসম্তভব। প্ররুতপক্ষেঃ বিদ্বেবভাবা- 
পন্ন ও স্বভাবতঃ বিরোধী হিন্দু এবং খৃষ্টান সংবাদ- 
পত্রগুল পর্যন্ত স্বামীর স্বৃতির উদ্দেশ্তে যথাযোগা 
শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে । কোন মৃত যোগা 
ব্যক্তির গুণাবলী সম্বন্ধে এইকপ মতৈক্য আমর। 
কদাচ দেখিয়াছি । স্বামী প্রাচ্য ও পশ্চাত্যকে 
যেরূপে সম্মিলিত করিয়াছেন এবপ স্ুর্দীঘ কাল 
যাব আর কেহ করেন নাই। প্রায় তিন বংসর 
মাত্র আমেরিকায় ইতস্তভঃ ভ্রমণ করিয়া প্রচার 
করিলেও ভিনি সেখানে অবিষ্মরণীয় থাকিবেন-_ 
বিস্ত হইবেন না। আমেরিকার অধিব|লিগণ 
দ্বিগুণ অ্রিগুণ সংখ্যক স্বামী চাহিয়াছিলেন। 
তীহ'রস্ায় আরও হিন্দু প্রচারক এবং উপদেশক 
হিন্দুষ্কান হউতে পাঠাইবার জন্ত তাহার নিকট 
তাহার! অর্থ পাঠাইয়াছিলেন ; এই অর্থ কলিযুগে 
আগ্রহশীলতার নিশ্চিত নিদর্শন! এই অনুরোধ 
রক্ষিত হইয়|ছিল এবং ছুই জন হিন্দু প্রচারক 
গিয়।ছেন। এখন আমেরিকার বহু লোক বেদাস্ত 
বুঝিতে পারেন। কি কৃতিত্ব । কি পূর্ণতা । এই 
জন্য আমরা পুনরায় বলি যে, “স্বামী বিবেকানন্দ 
শিকাগে। ধর্মমহাসভায় যোগদান ভিন্ন যদি আর 


কিছু না করিতেন,” ইত্যাদি গ্ক |২ 
২2861750107 71077078119, 1908.-776 
10851900077 ৮66 5701501860.--1780 1005 
185 1817060৮950 9৮801 ড15515891081508 ৫0058 
00106 10016 6750 86900 055 786116155% 


কাতিক, ১৩৫৭ ] 


ইত্ডিয়াদ্‌ শিরর্‌, ১০ই ভুঙ্গাই, ১৯০২ 
সন-_-পরলোকে স্বামী বিবেকানম্দ-পর- 
লোকগত ম্বমীর শেষ বংসরগু€লর নিরতিশয় 
প্রয়োজনীয় অপর একটি দিক এখনও আলোচনা 
করিবার আছে, ইহা সংবাদপত্রে গেহত্যাগ- 
সংবাদের স্তস্তে প্রকাশিত হয় নাই, অথব। 
প্রকাশিত হইলেও উহ! ছুই এক ছত্রে লিখিত 
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হইয়াছে। স্বামী যখন প্রকান্ত সভায় ব্তৃতা 
দানে বিশ্বত হইয়াছিলেন, মনে হয় তখন সম্ভবতঃ 
জনসভায় আর তাহার চাহিদা! ছিল না; কিন্ত ইহ! 
অপেক্ষাও অধিক কারণ এই ছিল যৈ, তখন তিনি 
কার্যকর ভাবে অনাড়ম্বর জনহিতসাধনে ব্যাপৃত 
ছিপেন। এ নকল কার্ষে তাহার শ্বদেশবাসী 
অথব৷ স্বধধিগণ অংশ গ্রহণ ন! করিলেও তাহার 
আমেরিকার বিশ্বামী অনুরাগিগণ অত্যন্ত প্রয়ো- 
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জনীয় ও কার্যকর অংশ গ্রহণ করিয়াচিলেন। 
পরোগ বেদন। ও নিরুৎসাহ সত্বেও স্বামী বিবেকানন? 
আত্মপ্রত্যয় এবং তাহার প্রতি বন্ধুদের বিশ্বাসের 
সাহাষো বাংহা 'ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে মঠ 
এবং আশ্রম স্থাপন করেন। উপযুপরি ছইটি 
দুভিক্ষ যে সকল হিন্দু বালককে অনাথ ও গৃহহীন 
করিয়! বদান্ত বাক্তিগণের করুণার উপর ছাড়িয়া 
দিয়াছিল' তাহাদের জন্ত তিনি আশ্রম স্থাপন 
করেন। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ এখনও বিগ্তমান 
এবং উন্নতিশীল, ইহাদের উপযোগিতা ও স্বাব- 
লম্বনশক্তি সম্বন্ধে ধাহার! কিছু জানেন, তাহারা 
প্রত্যেকেই তত্বিষয়ে উচ্ছুসিত সাক্ষা প্রদান 
করিবেন । এততিন্ন হ্বামী মাজে একটি এবং 
অবলমোড়ান্ন মায়াবতীতে একটি--এই দুইটি ধর্ম 
ও দর্শন সব্থন্থীয় পত্রিকা স্থাপন করিয়াছেন, অথবা 
স্তাপন করিতে সাহায্য করিয়াছেন। এই সাহি- 
ত্যিক প্রচেষ্ট। সাফলামণ্ডিত হইয়াছে এবং বেদাস্ত- 
চিন্তাক্ষেত্রে হিন্দুদের মধ্যে প্রবল 'অন্ুসন্ধিংস। 
জাগ্রত করিয়াছে । 

পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দ অনেককে বন্ধু- 
কপে পাইয়াছিলেন এবং কয়েক জনকে শিষ্য 
কররয়াছিলেন। শিষ্যদের মধ্যে সেই প্রিয়দর্শন। 
ইংরেজ ভদ্রমহিল] মিস্‌ ম.রগারেট নোবল 
অ$ণক্ষ। অধিকতর,শিক্ষিত বিশ্বস্ত বাণী ও ত্যাগী 
আরু কেই নাই। ইনি লন্প্যাস গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিতা। এই 
ভগিনীর পাহায্যে স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতার 
হিন্ুসমাজের সংস্কারলাধনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
লাভ করিয্লাছেন। তাহারা কোন সময়ে তাহা 
দের বৃত। চিন্তা ও কর্ম প্রণালীর অভ্রাস্ততা ব! 
পূর্ণতা দাবী করেন নাই, ফলের জন্যও তাহার! 
চেষ্টা করেন নাই। স্থানীয় আবেষ্টনীতে রোগ ও 
মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া তাহারা! একটি দয়িদ্র পল্লীর 
দরিদ্র গৃহে বাস করিতেন, কিন্তু তাহাদের চারি 


উদ্বোধন 
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দিকে যে সামাজিক দৈন্-দুংখ ছিল উহা! উপশম 
করিবার জনা তাহারা জীবন বাক্য এবং দৃষ্াস্ত 
দ্বার! এঁকাস্তিক ভাবে সকলকে সতত উদ 
করিতেন দৃষ্ান্তত্বরূপে একটি বিষয়ের উল্লেখ 
কর। যাইতে পারে ষে, কলিকাতায় প্রেগের প্রবল 
প্রকোপ দেখিয়! ম্বামী বিবেকানন্দ নিতাস্ত অভি- 
ভূত হইয়াছিলেন। আমরা সকলেই পরলোক- 
গত ইংলগ্ডের জাতীয় কবির গীতিকাব্যের সহিত 
পরিচিত। ইহার আরভ্তিক চরণ-_“অশ্র, বৃথ। 
অশ্রপ্রবাহ। তাহাদের শর্থ আমি জানি না।” 
প্লেগের উৎসাদন ও বিনাশকর কাধ দেখিয়া স্বামী 
বিবেকাননের অন্থগামিগশ রক্তের ন্যান্ঘ বিষাদম 
অশ্রুবিসর্জন করিকাছিলেন। কিন্তু এগুলি 
নিরর্থক ছিল না। এ অশ্রপাত হইতে উদ্ধার ও 
দাক্ষিণ্যের গ্রত্রবণ প্রবাহিত হইয়াছিল! আমরা 
প্রশংনা ও কৃতজ্ঞতার সহিত রামকষ্জ মিশনের 
সভ্যগণ কর্তৃক পরিগৃহীত ও অনুষ্টিত "উদ্ধার ও 
ও সেবাকার্ধের বিবয় ম্মরণ কন্সি; মনে পড়ে 
কিরুপে তাহার! নৈতিক ও জাগতিক মলিনতাপূর্ণ 
বন্তীদমৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
প্লেগাক্রাস্ত জনগণকে সাস্্না দিয়াছিলেন, 
কি উপায়ে নৈতিক ও জাগতিক ক্ষতস্থানগুলির 
পরিফষরণে সাহাষা করিয়াছিলেন এবং কি ভাবে 
তাহারা সর্বত্র ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন 
করিয়াছিলেন। এই নিংস্বার্থ পরোপকারের 
নিদর্শন এই নগরের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে । ও 
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“্ানলাত হলে আর সাম্প্রধারিকতা থাকে না, জ্ঞানী কোন সম্প্রদাকে ঘ্বণা করেন না। 


তিনি 


নকল সম্প্রদায়ের অভীত বহ্মকে জনে উহাদের পারে পৌছেন এবং এই ভাবে সব্ধদ! প্রতিষটিত থাকেন।” 


--ল্বামী বিবেকানন্দ 


আমার শ্রীরামকৃঞ্জ-সংঘে যোগদান 


স্বামী বোধানন্দ 


(৩ ) 


বরাহনগর মঠে যাতায়াত করিবার সময়ও 
আমরা মাঝে মাঝে কাকুড়গছির বাগানে 
যাইতাম। ১৮৯০ শ্রীষ্টাব্ধের তিরে।ভাব-উতৎসবের 
পূর্বে যে দিন অ।মরা। সকলে মিলির প্রথম 
কাকুঙগাছির বাগানে গিয়াছিলাম সে দিনটিতে 
প্রতি বংসর আমর! একট ছোটখাট ভাগ্তার। 
দিতাম। পরুমহংসদেবের লন্গযালী শিষ্যের! 
কাকুড়গাছির বাগানে বড় আসিতেন না। রাম 
বাধু বলিতেন, একটি ভাব অবলম্বন করিয়া 
তাহ।তেই দৃঢ় হওয়া ভ!ল। নানা ভাবে মন 
দিলে ফলে কোনটাতেই চিত্তস্ট্র্য না হইয়া 
ধর্ম-আীবনের উন্নতির বাধা হয়। তৃষ্টাস্ত স্বরূপ 
তিনি শ্রীশ্রারামকুষ্ণখদেখের কৃপথননকারীর গল্পটি 
বলিতেন। রাম বাবু শ্রীশ্ীপরমহংসদ্দেবকেই 
সাক্ষাৎ পর্মদেবতা জ্ঞানে জীবনসর্বন্ব করিয়।- 
“ক্ছিজখান। তাহার নুখ হইতে অনেক বার এই 

গানটি শুনিয়াছি-- 

“নথ সর্বস্ব আমার, গ্রাণাধার পরাৎপর । 
নাহ তে!মা বিনে, কেহ ত্রিতুবনে আপনার 

বলিবার।” ইত্যাদি। 


কিন্তু সন্ন্যাসী ভক্তের! শ্রীশ্রীরা মরুষ্চদেবের 
বিশ্বজনীন ভাবটি আদর্শ করিয়া তাহারই অনুসরণ 
করিতেন এবং তীহার শিক্ষান্ষায়ী ও তাহারই 
জীবনের অনুষ্ঠিত গঙ্গান্নান, তীর্ঘদর্শন, সাধুদর্শন, 
সর্ব দেবদেবীর পুজা, শাস্্াদি-পাঠ, ধ্যান-ভজন 
ইত্যাদির অনুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন। রাম বাবু 
বলিতেন, সন্ন্যাসীর। পরমহংনদেবের উপর সম্পূর্ণ 


নির্ভর করিয়! তাহাকে জীবনের দর্বন্ব জানিয়া 
তাহার অনুসরণ করেন না। সন্্যাসীরাও 
বলিতেন, রাম বাবু শ্রশ্রাঠাকুরের উদার ধর্মভাব 
বুঝিতে ন৷ পারিস! তাহার নামে সাম্প্রদায়িকতার 
স্ষ্টি করিতেছেন। যাহা হউক্‌, এ বিষয়ে বেশী 
সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। বাম বাবু 
প্রমুখ ভক্তগণ তাহাদের নিজ নিজ ভাবামুষায়ী 
প্শ্রীরামকষ্চদেবকে বুঝিয্বাছিলেন। সর্ব্বত্যাগ 
সন্ন্যালীর!ও তাহার প্রদশিত পথে তাহাকে 
অনুসরণ করিতেন। এইরূপ শিক্ষাই শ্রীতীপরম- 
হংসদেবের অমানুখিক উদারতার ও বাক্তিগত 
অন্তর্দশিতার বিশেষ পরিচায়ক। প্রত্যেক 
শিধাকে তিনি এরূপ ভাবে শিক্ষা দিতেন যাহাতে 
নিজ স্বভাবানুযায়ী তাহার অন্তরিহিতা শক্তির 
বিকাশ হয়। ব্যক্তিগত ভাবে এ অস্তনিহিত 
মী শক্তি কুগুলিনী নামে অভিহিতা হুন। 
ইহারাই সমষ্টির বিকাশকে প্রতীকরূপে 
শ্রশ্রীরামকুষ্জদেব “কালী” বলিতেন। তাহার 
দৃষ্টিতে দক্ষিশেশ্বরের মন্দিরে ষে কালীমূর্তি আছে 
তাহা মৃন্সরী বা পাষাণময়ী নয়, তিনি কেবল 
চিন্ময্ী। তিনি তাহাকে সচ্চিদানন্দঘন বলিতেশ 
এবং সেই ভ্ঞানেই তাহার পু! করিতেন। 
দ্বৈতভাবে তিনি তাহার মা ও শ্রীরামক্ষ্ণদেব 
তাহার পুত্র ছিলেন। 

এ অস্তনিহিতা শী শক্তিকে '্রবুদ্ধ কয়াট 
ধর্মের প্রধান লক্ষ্য। সেইজন্য শ্রন্রীরামকৃষদেব 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে সহজধর্ম বা দ্বধর্ম অনুষ্ঠান 


কাতিক, ১৩৫৭] 


করিতে বলিতেন| তিনি অধিকারি-বিশেষে 
কাহাকে জ্ঞানমার্গ। কাহাকে ভুক্তিমার্গ, কাহাকে 
যোগমার্গ ও কাহাকে কর্ধমার্গ অনুনরণ করিতে 
শিক্ষা দিতেন। অতএব সহজেই বোঝ! যায় 
রশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাব কেন এত উদার ও 
অসন্প্রদারিক। সন্ন্যাসী শিষ্যেরা তাহার এই 
ভাবটি সম্যক বুঝিয়াছিলেন এবং ইহাতে মানব 
সমাজের অশেব কল্যাণ হইবে, ইহাই তাহাদের 
[বশ্বাস ছিল। তীহার। পরমহংসদেবের জীবনের 
অান্ত দৃষ্টান্ত এবং তাহার উদার ও গভীর 
ধর্মমতটকে জীবনাদর্শ করিয়] তাহাকে যুগ।বতার- 
বোধে পুজা করিতেন। রাম বাধু প্রভৃতি 
ভক্তগণ তাঁহাদের প্রতি শ্রিশ্বীরামক্কষ্দেবের 
অসীম কপ ও স্বেহ স্মরণ করিয়। এবং তিনি 
ই্াহ।দেন্স মুক্তির ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছেন 
বা! “বকলমা” লইয়াছেন, ইহা দু ভাবে বিশ্বাস 
করিয়া তীহাকেই জীবনসর্ধবস্ব করিযাছিলেন। 
“মাট কথায় সন্ন্যাসীরা তাহার ব্যক্তি ও বার্তা 
উভয়কেই আদর করিতেন এবং গৃহী ভণ্ডেরা 
তাহার ব্যক্তিরই পুঙ্জ! করিতেন। 

শিষ্যদিগের মধ্যে এই মতভেদের মীমাংসা 
শরশ্রীর। মক্ষদেবের একটি সহজ দৃষ্টাস্তে পাওয়া 
যায়। তিনি বলিতেন, ধেমন একই কুস্তকারের 
তৈমারী হাড়ি, কলসী, সর|, মালসা ঠেকাঠেকি 
হইপে শব্ধ হয়, তেমনই একই গুরুর বিভিন্ন 
ভাবাপন্ন শিষ্যদের মধ্যেও মতপার্থক্-বশতঃ 
বাদানুবাদ হইয়া! থাকে । 

এঁ সময় একদিন রাম বাবুর সঙ্গে কথা কইবারু 
সময় আমি ধৃষ্টতা ও মূর্থতা বশতঃ বলিম্বাছিলাম, 
ট্রপ্্ররামকৃঞ্দেবকে অনেক মাঝিমাল্লাও 
দেখিয়াছে | তাহাদের কি হইয়াছে?” এঁ কথা 
শুনিয়। রাম বাবু অন্তরে ব্যথিত হইয়া 
আমাকে বলিলেন, "পাষণ্ড, তুই শ্রীদীরাম- 
ককষ্দেবের বাবে ভিক্ষুক, আর কিন বল্ছিস্‌ 

২ 


আমার শ্রীরামক্কঞ্$-সংঘে যোগদান 


৫১৩ 


তাহাকে মাঝিমালল|র! দেখিয়াছে, তাহাদের কি 
হইল? নিশ্চয় জানিস, যে যে মাঝিমাল্ল। 
স্থকৃতি-বশতঃ তাহার শ্রীমুর্তি দর্শন করিয়াছে, 
তাহার। তোর চেয়ে অনেক ভাগ/বান।” আমি 
এ কথা শুনিয়া রাম বাধুর পায়ে পড়িয়। ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলাম। অনেক পরে বুঝিঘ়্া- 
ছিলাম বান্তবক যে ব্যক্তি অজ্ঞাতসারেও 
শ্রীতীরামকৃষ্ণদেখকে একবর মান্ধও দর্শন 
করিয়াছিল সে মহা! ভাগ্যবান। আমি তাহার 
পাদম্পর্শ করিবার যোগ্য নই। 

এক সময় কাকুড়গাছির বাগানের পুজায়ি 
ব্রাঙ্গণের অভ্ভাব বা] অস্থথ বশতঃ রামবাবু ৩ ৪ 
দিনের জন্ত আমাকে শ্রীপ্রীঠাকুরের পুজ। করিতে 
আদেশ দেন! তখন বর্যাকাল; প্রত্যহই 
ভারি বুষ্টি হইতেছিল। সন্ধ্যাকালীন আরাত্রিক 
ও ভোগাদি ক্রিয়ার পর আমি নান্িকেলডাঙ্গায় 
কালীকষ্জদের বাড়ীতে আপিয়! রাত্রি কাটাই- 
তাম। প্রত্যুষে উঠিষ্টা আবার কাকুড়গাছি 
যাইভাম। কালীকষ্দের বাড়ী হইতে ক।কুড়- 
গাছির বাগাশ প্রায় ছুই মাইল। বর্ষাবশতঃ 
রাস্ত। হইতে বাগান পব্যস্ত গাঁলটি জলে ভুবিয়! 
থাকিত। একটি স্থানীয় ঝি আলির! বাসন 
মাজা, রান্নাঘর ধোওয়া, মসলা বাট! ইত্যাদি 
বাহিরের কাজগুলি করির দিত। ফুলতোলা 
ভোগরাল্না, পুজা, ঠাকুরঘর ধোওয়া প্রত্ৃৃতি কাধ্য 
আমিই করিতাম। থগেন, সুধীর, কালীর 
প্রভাত স্থুবিধা হইলেই করেক ঘণ্টার জন্ 
আসিম্ম। আমার সঙ্গী হইত । একদিন তরকারীতে 
কাচা লঙ্ক। দিয়। এত ঝ|ল করিয়াছিলাম যে 
সুধীর খাইবার সময় গ্রাত্যেক গ্রাসে ঢেকুর 
তুলিয়াছিল। “কথক ঠাকুয়” (শিরোমণি মহাশয় ) 
পুজার পদ্ধতি আমকে বলিয়া দিয়াছিলেন। 
মনোমত পুজারি ন! পাওয়ায় সেবায় ক্রেটি 
হইতেছে দেখিয়া! রাম বাবু দ্বয়ং বাগানে বাস 


৫১৪ 


করিতে আরস্ড করিলেন । তখন হইতে তিনি 
নিজেই প্রত্যহ পুজাদি করিতেন। একজন 
বেতনভোগী ব্রাঙ্গণ ভোগরান্ন! করিত। তাহার 
নাম ছিল কৃত্বিবাস | পরে সে ভক্ত হইয়াছিল। 
লকালে পুজা, ভোগাদির পর প্রদাদ পাইয়! 
রাম বাবু কলিকাতায় কর্মস্থলে আনিতেন। 
সন্ধার পূর্বে আবান্র বাগানে ফিরিয়া 'আারাতি- 
কাদ্দি কাধ্য করিতেন। প্রত্যহ কলিকাতা 
ষাতায়[তের সুবিধার জন্য একখানি গাড়ী করিয়া 
ছিলেন। সেই সময় ২1৪টি শিষ্যও তাহার সঙ্গে 
বাগানে থাকিত। উহার] ঠাকুরমেবার কার্যে 
তাহার যথেষ্ট সহায়তা করিত। এ সমগ্নে 
বাগানটির বিশেষ সংস্কার ও পরিবর্তন সাধিত 
হয়) বাগানে যাইবার গলিটিরও ভাল করিস্ব] 
মেরামত করাও হইয়াছিল। 

এ সময় রাম বাবুর পিতার মৃত্য হয়। 
তাহা আছ্ঘশ্রান্বোপলক্ষে আমর! তাহার 
দিমুলিয়ার বাড়ীতে যাইয়। পরিবেশনাদি করিয়া 
ছিলাম। রাম বাবুর ৪1৫ জন কন্তা ছিলেন! 
সকলকেই সদ্বশজাত, শিক্ষিত পাত্রে বিবাহ 
দিয়াছিলেন। উহাতে তাহার অনেক অর্থব্যয় 
হয়। এমনকি তিনি খণ গ্রহণ করিতেও বাধ্য 
হইয়াছিলেন। 
ক্রমে আমাদের দলটি বেশ বাড়িতে লগিল। 
কাম বাবুর প্রধান শিহ্যদের একজন আমাদের 
সঙ্গেই প্রথমে মিশিয়াছিল। তখন তাহার নাম 
ছিল সুরেশ। পরে সে যোগেশ্বর নামে অভিহিত 
হয়। সে ছাড়া শুকুল, যছুপতি, ললিত, বিধুভূষণ, 
নারায়ণ, অতুল, নুপ্রকাশ (ধান), ভোলাদাদ! 
(স্থুরেন) প্রভৃতি আমাদের দলেই প্রথমে 
যোগদান করিয়াছিল। পরে আমাদের দলটি 
তিন্ভাগে বিভ্তক্ত হইযট গেল। কেহ কেহ 
বিবাহাদি করিকা গৃহস্থ হইল। তাহার! সুবিধা 
মত কীকুড়গাছিযর় খাগানে এবং মঠেও যাইত। 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


খগেন, সুধীর, স্থশীল, কালীক্ষ্ণ, শুকুল মঠে 
ষোগ [দল এবং আমিও মঠে যোগদান করিলামি। 
অনেকে রাম বাবুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 
অধিকাংশ সময় কীকুড়গাছিয় বাগানেই থাকিত। 
তাহার! রাম বাবুর জীবিতা বস্থাস্ব বড় একটা মঠে 
আসিত না। 

১৮৯৭ বা ১৮৯৮ সালে ব্বাম বাবুর দেহত্যাগ 
হয়। তার পর তাহার প্রধান শিষ্যের। মধ্যে 
মধ্যে মঠে আসিয়া পরম পুজনীয় শ্বামীজি ও 
মহারাজজির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহাদের 
উপদেশানুষামী কাবুড়গছির ঠাকুর্বাভীর কাধ্য 
চালাইত। আমদের দলের যাহারা মঠে 
যোগদান করিয়াছিল তাহারাও তার পর 
কাকুড়গাছিন বাগানে বেশী যাইত ন!। 

রাম বাবুর জীবদ্দশায় একদিন পরমারাধ্য। 
শ্ীক্্রীমাতাঠাকুরাণী কীকুডগাছির বাগান গিয়া- 
ছিলেন। তাহার যাইবার সংবাদ পইরা আমিও 
গিয়াছিলাম | শ্রীশ্রীমার সঙ্গে যোগেন মহায়াজ 
প্রমুখ তিন চারি জন ম্বামীও গিয়াছিলেন। 
উহ্বার পূর্বের ব। পরে ম। আর কখন কাকুড়গাছির 
বাগানে গিয়াছিলেন কিনা আমি জানি না। 
রাম বাবুর শরীর-ত্যাগের অতি অল্প পূর্বেই 
স্বামীজি ভাবতে প্রত্যাগত হুন। এক দিন তিনি 
রাম বাবুকে দেখিতে যান। রাম বাধু অসুস্থতা 
বশতঃ শধ্যাশারী ধাকিতেন। অতিকষ্টে 
উঠিতে পারিতেন। স্থামীজি যখন তাহার ছরে 
ছিলেন সেই সময় রাম বাবু বিছানা হইতে উঠিয়। 
নীচে নামিবার সময় শ্বামীজি তাহার জুত৷ তাহার 
পায়ের নিকট আনিম্। দেন। ঝ্বাম বাবু উহ! 
করিতে নিষেধ করু। সন্থেও স্বামীজি রাম বাবুর 
প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা-বশতঃ উহা! করায় রাম বাহু" 
প্রীত হুইয়াছিলেন। তাহার মনে হইম্থাছিল 
বিলাত-আমেরিকা হইতে ফিরিয়া মান ফশ পাইয়া 
স্বামীছি বুঝি অন্তয়কম হুইয়! গিক়াছেন | 
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কীকুড়গাছির বাগানে যাইবার পর হইতে 
এগিরিশচন্ত্র ঘোষ প্রমুখ শ্রীশ্পরমহংসদেবের 
গৃহস্থ শিহাদের সঙ্গে আলাপ হয়। আমর! 
এসুষেন্রনাথ মিত্র ও ৬বলরাম বস্থ ভিন্ন তাহার 
প্রান্থ লমন্ত গৃহী ভক্তদের দেখিয়াছি। গিরিশ 
বাবুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনেই আমরা 
তাহাকে শ্রীত্রীঠাকুরের কথ| জিজ্ঞাসা করি। 
তিনি বলিলেন, '্রীশ্রীপরমহংসদেবের কুপা- 
লাভের পুর্বে গুকব্র ক্ষ, গুরুবিষু:, গুকর্দেবে! 
মহেশ্বরঃ ইত্যাদি শ্লে।কটি মাত্র শুনিতাম, কিন্তু 
উহার কৃপাপ্রাপ্ডির পর উহার অর্থ উপলব্ধি 
করিয়াছি 1” এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের আকর্ষণ- 


অকপের রূপ 
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শক্তির কথ! উঠিল! গিরিশ বাবু একদিন 
শুনিনাছিলেন যে শ্্রীশ্রীপরমহংসদেব রাম বাবুর 
বাড়ীতে আসিবেন। গিরিশ বাবু অভিমাপী লোক 
ছিলেন। রাম বাবুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীপরমহংসদেৰ 
আসিবেন বলিয়াই তিনি সেখানে যাইবেন কেন 
বিচার করিতে লাগিলেন। এ বিচার-কালে 
শ্টামবাজাক্স হইতে কর্ণওয়ালিশ বটে রাম বাবুর 
সিমুলিয়ার বাড়ীর নিকট পথ্যস্ত রাস্তাটি ৩৪ বার 
যাতায়াত করিয়! পরে রাম বাবুর বাডীতে যাওয়া 
সাব্যস্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, “সেখানে 
না যাইয়া থাকিতে পারিলাম না। কে ষেন 
টানিয়। লইয়া! গেল ।” 


অবূপের রূপ 
শ্রীমতী উমারাণী দেবা 


বিশ্বের সকল বস্ত সকল সম্পদ 
মোর মাঝে লুক্কায়িত। 

সকল স্থ্টি ও কৃষ্টি, সকল সাধনা, 
সকল গৌরব গর্ব, সব আরাধনা 
স্কুরিত সে মোর মাঝে 

পরম প্রকাশে। 


এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট বিষ্ময়, 
সকল স্বৃতি ও ধুতি অনস্ত বিজয়, 
অসীম রূপের খেলা, প্রাণের প্রবাহ, 
জীবন জোয়ারে ঘত জাগে অহরহ, 
সে আমারই-- 

সে তে৷ মোর এই আমি মাঝে । 


অস্তকাল ধরি যত 

চলিছে স্্টি ও স্থিতি, প্রলয় সংঘাত, 
প্রমত্ত উল্ল।সে হাসে. নাচে, কাদে, গায় 
আসে আর যায় যত, জাগে ও মিলায়, 
জাগরণ, সুপ্তি, স্বপ্ন, প্রকাশ, বিলয় 
সে আমারি মাঝে । 


অনাদি সঙ্গীত খারা, সুরের লহয়ী, 


ধবনিছে গভীর রোলে, মরি আহ! মরি, 
অনন্ত গুকার | 


কেসেআমি? 

এ বিরাট বিল্ময়ের অস্ত নাহি যার, 
কে সে আমি? 

এ অলীম কুহেলীর কৌতুক-লীগায় 
প্রফুল্ল করিয়৷ রাখে আপন অস্তরে ! 
সকল ধ্যান ও জ্ঞান, অনস্ত শকতি, 
অনন্ত, অনন্ত মাঝে অনস্ত সে হিতি, 
অন্তহীন আনন্দের প্রবাহ দোলার, 
ছুলিছে আপন হারা! । 

কেবা সেই আমি ? 


কোথা মুক্তি? কেবা মুক্তি চার? 
চিরুমুক্ত, সত্য, নিত্য, সে সত্তা ভাম্বর | 
কোথা মুক্তি তার? 

মে অরূপ, 

বিকাশিয়া অনস্ত এস রূপে 

জাগিছে আপন মাঝে 

শাশত ম্বরপ-_- 

€$ তৎ সৎ। 
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ভারতীয় স্থাপত্য 
শ্রীমণীন্দ্রভূুষণ গুপ্ত 


মধ্যযুগে ভারতীর স্থাপত্য দান! বাধিয়াছিল। 
ভারতীয় হ্থাপত্যে বৌদ্ধ, জৈন, হিম্দু '্বাপত্য বলিয়' 
কোনে তারতম্য নাই। প্রদেশ-অমুসারে ইহার 
ভিন্নতা হইয়াছে । 

উত্তর-ভারতে খা ভারতীয় আধ্্যরীতিতে 
নাগররীতি প্রাধান্য পাইয়াছে ; যদিও বিভিন্ন 
প্রদেশে এবং কালে মন্দিরের শিখর বা চড়ার 
গঠন পরিবর্তিত হইয়াছে। দক্ষিণের দ্রাবিড় 
মন্দিরের চূড়া পিরামিডাকারে থাকে থাকে 
উঠিয়া গিয়াছে । এই ছুই রীতির লম্মিলনে এক 
নুতণ রীতির উদ্ভব হইয়াছে । শিল্পশাস্্ এবং 
ফাগু-দনের বিভাগ-অন্ুযাম্ী এই রীতিকে নিয় 
লিখিত উপায়ে প্রক!শ করা যায় £ 


উত্তর (বিদ্ধ্পপর্বতের নাগর ভারতীয় আখ্য 

উত্তরে ) অথবা আর্ধ্।বর্ত 
মধ্য (পশ্চি-ভারত, বেসর চাঁলুকা 
স্দাক্ষিণাত্য এবং 

মহীশুর ) 
দক্ষিণ (মান্দ্রাজ জ্রাবিড় দ্রািড় 
প্রেসিডেন্সি এবং 

উদ্তর-সিংহল ) 


উড়িব্যা ( নবষ-জ্রয়োদশ খু: ) 
ভূবনেশ্বর পুরী এবং কোনারকে উড়িষ্যার 
স্থাপত্য ও ভাঙ্কধোর পরাকাষ্ঠটা দেখা যায়। 
এক ভুবমেশ্বরেই শাকি মন্দি 
আছে। এই সকল নাগ-মন্দিরের নিদর্শন | 
প্রধান মন্দিরগলির কাল---পরশুয়ামেশ্বর »ম 
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শতা বী, মুক্তেশ্বর ১৯৫০ খৃঃ) রাজরাণীও জগন্নাণ 
১১৫০থু, কোনারক ১৩শ শতাব্দী, লিঙ্গরাজ 
১০০০ খুঃ, লিঙ্গরাজ নাট্য মণ্ডপ ১৩শ শতাববী। 

ভূবনেশ্বরের লিঙগরাজ মন্দির ভারতের সকল 
মন্দিরের মধ্যে মহিমান্বিত ; পাশে কতগুলি ছোট 
ছোট মন্দির আছে, লিঙ্গব্রাজের শিখর লব 
ছাড়াইয়া উদ্ধে উঠিযাছে। শিখরের রেখাগুলির 
পুনরাবৃত্তি এবং চূড়ার বক্রতা ইহাকে গাম্ভীধ্য 
দান করিয়াছে । শিখরের বক্রতাকে শিল-শাজের 
পরিভাষান্ন-_ 'শুকনাসাক্কৃতি” বলে! চুড়ার উপরে 
আছে, প্রকাণ্ড আমলক, তার উপর কলস। 

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পরিকল্পান। লিঙ্গ- 
রাজের নিয়ে। গঙ্গবংশের কলিঙ্গরাজ 'অনন্ক 
বর্ন চোডগঙ্গ (১০৭৮-১১৪৮) এই মন্দির 
আরম্ত করিয়াছিলেন । 

পরশ্ুরামেশর প্রাচীনতম, ইহারিতি ডবল 
ছাদওয্াল৷ মণ্ডপ রহিয়াছে, উডিষ্যার পরিভাষায় 
মণ্ডপকে জগমোহন খলে। জগমোহনে প্রচুর 
কারুকাধ্য আছে। ইহা শৈবমনদির। মুক্তেশ্বর 
মন্দির সন্বন্ধে। ফাগুসন বলিয়াছেন, “1১8 61) 
01 0088%7)0 ৪1৮৮ 

উড়িষ্যার মন্দিরগুলি ভাস্কর্যের জন্য বিখ্যাত । 
এইগুলি নাগনাগিনী ও নরনারীর প্রেমলীলার 
মুত্তিতে পূর্ণ। মুক্তেশ্বর ও রাজরাণীর নাগনাগিনীর 
মু্তি মনোহর । লতাপাতার সুগম আলঙ্কারিক 
কাক্ষকারধ্য এবং স্থাপত্যের নানা অলঙ্কার 
উড়িয্ঞার শিল্পীর ধৈধ্য ও ক্ষমতা প্রকাশ 


পাইয়াছে। 


কাতিক, ১৩৫৭ ] 


রোমার্টিক দেবদেবীর মুর্তি মধ্যে 
জগননাথ-মন্দিরের মাতাপুত্রের মূর্তি একট৷ 
পরিবর্তন আনিয়াছে। বেতাল দেউজের 
(১০০৯ খুঃ) মহিষমর্দিণী মূর্তি বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। গ্রীতিকর মূর্তি, দেবী বাম হাতে 
মহিষের মুণ্ড চাপিয়। ধরিয়াছেন, ডানহাতে বর্শা 
বিদ্ধ করিষ্বাছেন। হাতের ভঙ্গিতে একটা 
শ।ক্তমত্ত! এবং অনায়াস ভাব আছে। রাজরাণী 
৪ কোনারকের মন্দিরে উড়িষার ভাস্কর্য চরম 
উৎকর্ষে পোছিয়াছে। 

কোনারকের মন্দির বিদেশী পর্যটকদের 
কাছে ব্ল্যাকৃপ্যাগোডা” নামে খ্যাতিলাভ 
করিরাছে। ইহা প্রথম নরসিংহ ( আন্বমানিক 
থুঃ) নিন্মাণ করিয়াছিলেন। 
ানীয় প্রবাদ ইহা! তাহার মন্ত্রী শিবাই প্লাতরার 
নেতৃত্বে নির্মিত হইয়াছে । কোনারকের মন্দির 
ও ভাস্কধোর ভারতীয় শিল্পে একটি বিশিষ্ট স্থান 
আছে। কোনারকের প্রধান মন্দিরটি ভাঙ্গিয়! 
[গয়াছে, অথব! ইহ! অসমাপ্ত ছিল। (কোনারকে 
মণ্ডপ বা জগমোহ্ণ আছে) ইহার গায়ে নান। 
কারুক!ধা ও মৃত্তি দর্শনীয়! জগমোহনের ছাদ 
পিরামিডাকার তিন থাকে উঠিয়। গিয়াছে, 
প্রতি থাকে কতগুলি করিয়া! কাদিস আছে। 

কোশারক অর্থাৎ কোনাক্ক হুর্যমন্দির, 
সেজস্ত রথের আকারে কর! হইয়াছে । ভিত্তিক্ষে 
৮টি প্রকাণ্ড চাকা খোদিত আছে, প্রত্যেকটির 
ব্যাস »ফুট ৮ইঞ্চি। প্রত্যেকটি চাক। স্থল 
কারুকার্ধেয পূর্ণ | বাহিরে ৮ট ঘোড়। আছে। 
এই মন্দির ছইটি বিরাটাকার হাতী ও ঘোড়ার 
ুত্তির জন্ত বিখ্যাত ; মন্দিরের হই দিকে এই 
দুটি মুর্তি রহিয়াছে । যুদ্ধের ঘোড়া, ভঙ্গিতে 
তীব্র বেগও শক্তি স্ুচিত হইতেছে । ঘোড়ার 
পাশে একটি বৃহদাকার মনুব্যূর্তি আছে, 
তাহার মধ্যে বেগ ও শক্তিমত্তার পরিচয় আছে। 


“২৪০-৬৪ 


ভারতীর স্থাপত্য 


৫১৭ 


হাভেল সাহেব এই যূর্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 
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মন্দিরের কানিসের উপরে কতগুলি প্রায় 
প্রমাণ আকারের সঙ্গীতনিরত মূত্তি আছে; 
বাণী বাজাইতেছে, ঢোলক বাজাইতেছে, নৃত্য 
করিতেছে কোনারকের হুর্য্য, বিজু এবং 
বলকৃষ্ণের মৃত্তি উল্লেখষোগা ; বালরুষ্ দোলায় 
তুলিতেছেন, দোলনার শিকল নিপুণতার সহিত 
খোদাই করা হইয়াছে। সুর্যের বড় মূর্তি, পায়ে 
বুটজুতা পরান আছে। কোনারক প্রণয়াত্মক 
কামশাস্ম অনুযায়ী কামমূত্তির জন্ত খ্যাত; এ সব 
কোনে! কোনো মৃষ্তিতে শিল্পনৈপুণ্য আছে। 
আকবরের দরুবারে ১৬শ শতাবীর এতিহাসিক 
আবুল ফজল কোনারকের মন্দিরকে ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়াছেন। 


উল্লেখযোগ্য ষে, উড়িয্যার মন্দিরের পাথর 
চুন-সিমেন্টের সাহাষো জোড়া লাগান নহে! 
পালিশকর! পাথর পর পর সাজান। চূড়ার 
দিকে, পাথরগুলি ভিতরের দিঁকে ক্রমশঃ একটু 
আগাইয়। উপরে মিলিয়াছে ; এর উপরে আমলক 
নামেভাবী পাথর আছে। শ্থাপতো ইহাকে 
2011)811)1)0 70:90898 বলে। 


এয়োদশ শতাব্দীর অবসানে উড়িষার শিল্প 
শেষ হয়। 


৫১৮ 


খাভুরাছে! (দশম-একাদশ শতান্ধী ) 


উড়িস্থার মন্দিরের পরই খাজ্রাহোর জৈন 
ও হিন্দু মন্দিরশ্রেণী উল্লেখষোগ্য। এইখুলি 
[নর্থাথ করিয়াছিলেন বুঙ্দেলথণ্ডের ( জেজাক- 
তুক্কি ) চন্দেল্লঘংশের হৃপতিগণ | 

থাজুরাহোর শ্রেষ্ঠ মন্দির মহাদেবের মন্দির 
১১৬ ফুট উচ্চ; ইহ) উচ্চ প্রাণের উপর 
স্বাপিত। মন্দির ঘেরিয়া প্রাঙ্গণের উপর 
প্রদৃক্ষিণপথ আছে স্-উচ্চ ভিত্তি এবং উচ্চ 
প্রাগগ মন্দিরকে গাম্তীধ ও উচ্চতা দান 
করিয়াছে । উড়িম্যার মন্দিরের ন্যায় ইহ 
ভাস্কধ্য ও অলঙ্করণে পুর্ণ! কোনারকের ন্যায় 
খাজ্রাহোর মন্দিরেও কামশাস্ত্ের মৃত্তি আছে । 

মন্দিরের গুধান শিখরে সঙ্গে 
কতগুলি চূড়ার পুনরাবৃত্ব আছে। খার্ভৃত্রাহে! 
মদ্দিবের শিখরের বন্রত। লিলর।জ মন্দিরের 
বক্রুতা অপেক্ষা অনেক কম। পরবর্তী যুগে 
শিখবের বক্রুত।--বিশেন করিয়। কাশীর মন্দিরে 
এরই বক্রতা আবে! কমিস্বা গিযাছে! বাংলার 
আধুমনক মন্দিরের শিখর একেবারে সোজা 
( যেমন বিক্রমপুয়ের মঠ ) হইয়া শিষাছে ৷ ইহা 
ইউরোপের ক্যাথিভ্রালের চূডাকে স্মরণ করায় । 


আরেো। 


বাংলার স্ঘাপত। 


বাংলায় পাথরের অভ্ভাবে পাথরের মন্দির 
হইতে পারে নাই বটে কিন্তু ইটের বছ সুদৃশ্য 
মন্দির নির্শিত হইয়াছে! ইহাদের মধে এই 
কয় শ্রেণীর মন্দির উল্লেখষোগ্য £ (১) শিখর 


উদ্বোধন 


| ৫২ম বর্ধ---১৭*ম সংখ্যা 


মঙ্গায়। (২) খড়ের ঘরেক্স নায় গ্মাটচাল। 
চৌচাপা ও দোচাল! মঙ্গির, (৩) কাঠের রথের 
অগ্থধায়ী একশ্রেণীর মন্দির। অনেক আন্দির 
টেরাকোটার মুর্িতে ও গ্সলঙ্করণে শোভিত 
অধুনা বাংলার চৌচাল। ও গোচালা খবরের প্রথায় 
মন্দির নির্মিত ইয় না। এখন অধিকাংশ 
মন্দিরই আটচালার কত অনুসরণে নির্িতি। 
কালীঘাটের মনদিরও এই শ্রেণীর অন্তর্গত) 
বাংলার ম্বাপত্যের খড়ের ছঁচ উত্তরভারত ও 
রাজপুতানার স্বাপতাকে প্রভাধিত করিছাছে। 
রাজপুতনার অন্যকে অ্রালিকার বাংলায় এই 
ছাচ দেখ। যায়। 

বাংলার প্রাচীন মন্দিয়ের শেষ্ঠ নিদর্শন দেখা 
যাষ বাকুড়ার-- প্রাচীন মল্লভূমের বৈষ্তব স্রাজাদের 
নির্্ত (১৬২২-১৭৫৮ খুং) য্দিরে | এই 
মন্দরগুলি টেরাটে।কাতে সঙ্জিত। দিনাজপুৰ 
জেলার কাস্তানগরের সুৃণ্ত মন্দির ( ১৭২২ খুঃ) 
উল্লেখযে/গ্য । ইহ! কাঠের রথের আকারে 
নিশ্িত। ইহাতে মূণ শিখরের সঙ্গে কতগুলি 
ছোট ছোট চুড়া আছে! চুড়ার সংখ্যাগুসারে 
পঞ্চরত্ব, নবরদ্ব, প্রভৃতি নামে এই মন্দিরগুলি 
পরিচিত। এইগুলি দ্বিতল, ব্রিতল হইব! 
থাকে | আর্ধাবর্ত-স্থাপত্যের ইহ) বিশেষ 
সংস্করণ। বাংলার বাহিরে এই ধরনের মন্দির 
দেখ! যায় না| কাস্তানগরের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে 
আধুনিক মন্দির আছে। ইহাতে মূল টুড়া 
ছাড়া আরো ৮টি চূড় বিগ্ধমান। এততিন্ 
বীরহ্ম দিনাজপুর পাওয়া, হুগলি, এবং ঢাকাদও 
প্রাচীন মন্দিরে টেরু!কোটার অলগ্কার আছে । 


ত্যাগী ভক্তদের শ্রীরামকুষ্জ-সমীপে আগমন 


স্বামী গম্তীরানন্দ 


( পূর্বান্বৃত্তি সমাগত ) 


মনোমোহন ও রাম বাবু ঠাকুরকে প্রথম দর্শন 
করেন ১৮৭৯ খুষ্টানব্ধের ১৩ই নভেম্বর (“ভক্ত 
মনোমোহনঃ ৩২ পৃঃ)। এ গ্রন্থের মতে ঠাকুর 
১৮৮ বুষ্টাব্ের মার্চ মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস 
প্ন্ত কামারপুকুরে ছিলেন (৫৪ ও ৫৭ পৃঃ)। 
'কথামৃত” ৫ম ভাগের ১২ পৃষ্ঠার পাদটাকায় 
স্পষ্টই আছে ১১৮৮৯ খুষ্টাকে শ্রীরামকৃষ্ণ 
ক।মারুপুকুরে আটমাস ছিলেন__ওর! মার্চ বুধবার 
১১শে ফাল্গুন হইতে ১০ই অক্টোবর ২৫শে আশ্িন 
পর্ধযস্ত 1” অতএব এ সময়ের মধ্যে রামের 
বভীতে যাওয়। অসম্ভব । রামচন্দ্র-প্রণীত 
'শরামকষ্। পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তাস্ত' গ্রন্থে 
মাছে যে, বৈশাখী পূর্ণিমার ফুলদৌলের দিন 
ঠাকুর রু।মগৃহে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করেন 
(১০০-১১০ পৃ) | প্রথমবারের আগমণ 
ধযয়কু& রামচন্ত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইয়াছিল; 
দ্বিতীয় বারের আগমনটি তিনি সর্বাস্তঃকরণে বরণ 
করিয়। লইয়াছিপেন এবং এঁ সময় হইতে তাহার 
কাঞ্চনাসক্তি দূরীভূত হয়। স্ুতত্নাং নবজীবন 
ণাভ করিয়া রামচন্দ্র এই দিনটিকে ন্মরণ করিবায় 
অগ্ঠ প্রতি বৎসর এ দিনে ভক্তোৎসৰ করিতেন। 
এই ফুলদোল হয় মে মাসে; সুতরাং ১৮৮* 
খু্টাঝের মার্চ মাসে কামারপুকুর গমনের পূর্বে 
ইহ। অসম্ভব__ইহা ১৮৮১ থুষটাব্বের ঘটনা । তাহা! 


১ আমি দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা পাইয়াছি ; অন্য 
ম'স্করণে পাই নাই। তবে এই মত 'ভক্ত মনোমোহন* ও 
'লাটু মহীর়াজের স্মতিকখ। গ্রন্থে সমধিত হইয়াছে 


হইলে রামগৃহে ঠাকুরের আগমন ১৮৮১ থুঃ এর 
মে মাসের পূর্বে একবার মাত্র হইতে পাযছে। 
'ভক্ত মনোমোহ্‌নঃ এর মতে কামারপুকুষ্জ হইতে 
ফিরিয়াই ( ১৮৮০ অন্দে ) ঠাকুর হর্গাপুজায় 
রামগৃহে যান (৫৭ পৃঃ)। ইহাই তাহা হইলে 
ঠাকুরের প্রথম পদাপ্পন। 

স্বামী শিবানন্দ শ্রীত্ীঠাকুরকে রামচন্দ্র গৃহে 
১৮৮* থুষ্টাব্দে ৬দৃর্গাপুজার সমপ্ন দর্শন করিয়া 
ছিলেন বলিলে শিলচরের “বিবেকানন্দ চন্সিতেরঃ 
ভূমিকার সহিত অপামঞ্জস্ত ঘটে না। আর এরূপ 
দর্শন অসম্ভবও নহে ; কারণ তখন তিনি সিমল। 
পল্লীতে রাম বাবুর বাড়ীর নিকটেই বাস করিতেন 
এবং পূর্ব হইতেই ঠাকুরকে দশন করিবার জন্চ 
লালামিত ছিলেন। এইরূপে ১৮৮০ থু অক্টোবর 
মাসে প্রথম দরশন ধরিয়! লইলে “অচিয়েই” 
আমের দিনে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকষ্চকে দর্শনের 
“শুভ স্থযোগ” (মহাপুরুষ প্িবানন্দ, ২৪ পৃঃ) 
ঘটতে/পারে না। অতএব এই বর্ণনাকে প্রাধান্ত 
দিতে গেলে ১৮৮১ খুষ্টাবে ফুলদোলের সময় প্রথম 
দর্শন এবং উহার পয়ে এ শ্রীপ্ঘ কালেই দক্ষিণেশ্বরে 
প্রথম আগমন ধরিতে হয] আমরা কিন্ত 
আত্রক্রয়ের ঘটনাটিকে এরূপ প্রাধান্য দেওয়া 
যুত্তি'সঙ্গত মনে করি না-__বনং স্বামী শিবানন্দের 
নিজের লিখিত ১৮৭৯ বা ১৮৮* থুষ্টাৰ অধিক 
গুরুত্বপুর্ণ। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, আত্রক্রয়ের 
ঘটনাটি বিভিন্ন সময়ের শ্থৃতি-বিজড়নেয় ফলে 
প্রথমাগমনের সহিত মিলিত হুইকা গিয়াছে-_ 


৫২৪ 


উহা অনেক পরের ঘটনা। অথব। তখন 
অসময়েই ( ১৮৮* অক্টোবর মাসে ) আম ক্রয় 
করা হইয়াছিল--ষদ্দিও এইরপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
না করাই উচিত | 

স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রথম দর্শনের বিবরণ 
তিনি নিজেই তাহার ১৯৯১৭ তারিখের পত্রে 
লিপিবদ্ধ করিন্ছেন। সেই দিন দীননাথ বস্তুর 
বাড়ীতে ঠাকুর আসিয়ছিলেন। তুরীয়ানন্দ 
সেখানে অথগ্ডানন্দের সঙ্গে যান। তখন কেশব 
সেনের সহিত ঠাকুরের “সবে পরিচয় হইয়াছে ।” 
প্রথম দর্শনের ২ বখসর পরে দরক্ষিণেশ্বরে তাহার 
প্রথম আগমন হয়। প্রথম দর্শনের সময় 
তুরীয়ানন্দের বয়ন ছিল তের চৌদ্দ বংদর। 
কেশব নেনের সহিত ঠাকুরের প্রথম পরিচন্ন হয় 
১৮৭৫ এর প্রারভে ( কথামৃত ৫ম ভাগ, ১০ পৃ; 
লীলা প্রসঙ্গ, দিব্যভাব, ১৪ পৃঃ)। তুরীযানন্দের 
বয়ম তখন মাত্র ১২ বখসর (তাহার জন্ম ১৮৬৩ 
এর জান্ম্বারী মাসে )। তের চৌন্দ বংসর বয়সে 
সাক্ষ।ৎ হইলে প্রথম দর্শন ১৮৭৬ বা ১৮৭৭ এ 
সংঘটিত হয়--তখন অবশ্য কেশব সেশের সহিত 
ঠাকুরের “সবে পরিচয়” নহে, নাতিদীর্ঘ পরচয়ের 
সময়। ইহার ছুই বৎসর পরে তুরীয়ানন্দের 
দক্ষিণেখবরে প্রথম আগমন এই হিসাবে ১৮৭৮ 
শ্বকংব। ১৮৭৯ খুষ্টান্দে ঘটিয়াছিল। 

স্বামী অথগ্ডানন্দ ঠাকুরের প্রথম দর্ধন পান 
খন্ুপাড়ার দীন বন্থুর বাড়ীতে ('স্বৃতিকথা” ১ পৃঃ) 
সম্ভবতঃ ১৮৭৭ থৃষ্টাকে। এ দিবল স্থামী 
তুরীদ্ছানন্দ এবং শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষও উপস্থিত 


২ এই লমস্ত। সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমর! শুনলাম 
ধে, দক্ষিণেশ্বরে প্রথম গমনকালে মহাপুরুষ মহারাজের বদ্ধুট 
'আম-সন্দেশ কিনিঘ।ছিলেন'_-এই কথাই মহাপুরুষ 
বলিমাছিলেন , পরে উহ্াই 'আম ও নগ্গেশে' পরিণত হই 
বর্তমান খিগ্রাট ঘটা ইনাে। 'আম-দন্দেশের' প্রচলন তখন 
ছিল বলিরাই হনে হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম ধর্ষ-_-১*ম লংখা। 


ছিলেন। দক্ষিণে্খরে প্রথম আগমনের কাল 
তিনি নিজে এইরূপ নির্দেশে করিক্লাছেন-_ 
“১৮৮৩1৮৪ সাল, শ্রীগ্ঘকাল। লর্ড রিপনের 
আমলে এবং আস্তর্জাতিক প্রদর্শনীর (05109869 
1066108610051 15510170169 ) পুবে আমি 
প্রথম দক্ষিণেখবরে যাই । তখন আমার বয়স 
১৫১৬ হবে; কিন্ত তখনও আমার স্তাংট! হতে 
লঙ্জ|! বোধ হত না” (“ম্থৃতিকথ1,” ১ পৃ )। 
প্রদশনী ১৮৮৪ থুষ্টাবের প্রারস্তে হয়; সুতরাং 
তিনি আসেন *৮৮৩ £ত। কিন্তু ইহা প্রথম 
'আগমন নহে বলিয়া! সন্দেহ করার যথেষ্ট অবক।শ 
আছে। সম্ভবতঃ ১৮৮৩ থুষ্টাকের এই আগমনটি 
তাহার মনে বিশেষ দাগ রাখির|ছিল, পূর্ববর্তী 
আগমন তাহ! করে নাই। তাহার জন্ম হয 
“আহিনের ঝড়ের বৎসর । “কথামত”, ৪র্থ ভাগ, 
২৫৪ পৃষ্ঠায় মাষ্টার মহাশয় উল্লেখ করিয়!ছেন, 
“আশ্বিনে ঝড়” হয় ১৮৬৪ থুষ্টাব্বের ৫ই অক্টোবর 
এবং তাহার বয়ন তখন নয় দশ বংসর। 
প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার এই সাক্ষ্য অবশ্য গ্রহণীয় | অতএব 
'স্বতিকথার” ভূমিকা যদিও উল্লেখ আছে যে 
১২৭২ বঙ্গাব্দে (১৮৬৫ ইং) এ ঝড় হয়, তথাপি 
আমরা টহা! গ্রহণ করিতে পারিলাম না । অধিধ 
কারণ এই যে, এ বৎনর মহালয়া পড়িয়াছিল 
কার্তিক মাসে। অথগ্ানন্দের জন্ম [ক 
আঙিনের মহালরায়। আমদের হিসাবে তাহার 
জন্ম হয় ২"শে আশ্বিন, শনিবার ১৮৬৪ থুষ্টাব 
(১২৭১ বঙগাব)। এই হিসাবে ১৮৮৩ খুষ্ট(বে 
বয়দ হয় ১৯ বৎসর তখন উলঙগ 
হইতে লঙ্জ। না| হওয়া! অস্বাভাবিক । আমাদের 
হিসাবে স্বামী অথগ্ডানন্দের উল্লখিত ১৫ বৎসর 
বয়ন হয় ১৮৭৯ থৃুষ্ঠাকে। তখন তাহার পক্ষে 
দক্ষিণেখবরে আন। অলম্ভব নহে; কারণ তাহার 
বালাবন্ধু তুরীয়ানন্দ এ বৎসরই দুক্ষিণেশরে যান 
এবং আময়। অবগত আছি যে উভয় বন্ধু একই 


কাতিক, ১৩৫৭ ] 


সঙ্গে অন্ত সময়েও সাধুদর্শনে যাইতেন। ফলতঃ 
১৮৮৩ থুষ্টা্ধে ১৫ বৎসর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে গমন 
সমর্থন কর! কঠিন। 

দ্বামী সারদানন্দ ও স্বামী রামকষ্ণানন্দ সম্বন্ধে 
'কথার্মৃত'কার ১৮৮৪ ৭, ৯ই মার্চে লিখিতেছেন 
--প্শরৎ। শশী ইহার! সবে ২1১ বার দেখিয়া 
ছেন।” স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী রামকষ্ণানন্দ 
১৮৮৩ থুঃ এর অক্টোবর মাসে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
প্রথম দর্শনলাভ করেন__ইহা৷ ব্রঙ্গচায়ী প্রকাশ 
গ্রণীত 'ম্বামী সারদানন্দ ( ১৫-১৬ পৃঃ), 1576 
04 19109107181)7)9 (8৭২ পৃঃ), ভগিনী দেবমাতা 
কৃত ৪ 58208 87181008 ৪810 1078 10150100168 
(৯৫ পৃঃ), 10185010188 01 18008 .7151)08 (৫২ 
পৃঃ) ও “লীলাপ্রসঙগ-দিব্যভাবঃ (২৪ পৃঃ) প্রভৃতি 
গ্রন্থে ব্ণিত আছে। 

স্বামী বিজ্ঞানাণন্দের জীবনী” (৫৩ ৫৪ পুঃ)তে 
প্রকাশ যে, ১৮৭৯ থুষ্টাবের ১৫ই সেপ্টেম্বর স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ বেলঘরিয়ায় কেশবচন্দ্র সেনের উগ্ভানে 
ঠাকুরের প্রথম দর্শন পান (“কথামৃত', €ম ভাগ, 
১১ পৃ দ্রষ্টব্য ), দ্বিতীয় দরশন হয় বেলঘরিয়।র 
দেওয়ান গোবিন্দ মুখ|জ্জির বাড়ীতে ১৮৮৩ থুঃ-এর 
১৮ই ফেব্রুয়ারী (“কথামত ৫ম ভাগ, ৩১ পৃঃ) 
তৃতস় দর্শন হয় দক্ষিণেশ্বরে ১৮৮৩ থু্টাবের ৮ই 
ভুনা এদিন স্বামী শিবানন্দও সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন (“কথামুত', ৪র্থ ভাগ, ২৪ পৃঃ )। 

্বামী অভেদানন্দ সম্বন্ধে “কথামৃত' €ম ভাগ, 
১২১ পৃষ্ঠায় আছে_-“আজ রবিবার, ৯ই মার্চ, 
২৭শে ফাস্ভন, ১৮৮৪ থুষ্টাধা 1***তখনও গিরিশ 
কালী, স্থুবোধ প্রভৃতি আসিয়। জুটেন নাই।” 
“কথামৃতে”্মই ১ম ভাগে ৬্ঠ পৃষ্ঠা আছে, 
“১৮৮৪ মধো' "কালী '"আমিলেন।” কলি- 
কাতার বেদান্ত সোসাইটি হইতে প্রকাশিত “স্বামী 
অভেদানদ্দের জীবন-কথা” গ্রন্থে আছে ষে, তিনি 
১৫ই গুন, ১৮৮৪ থৃষ্টা্বে কাকুড়গাছিতে হুরেশ্রের 

৩ 


ত্যাগী ভক্তদেয় শ্ীরামকষ্*-সমীপে আগমন 


$২১ 


বাগানে শ্রীরামক্কঞ্চকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন 
_াঁক্ষিণেশ্বরে দর্শন ইতংপূর্বেই হইয়াছিল। 
সুতরাং ধরিয়। লওয়! যাইতে পায়ে যে, এ বৎসর 
৯ই মার্চ এবং ১৫ই জুন এর মধ্যে কোনও এক" 
দিন অভেদানন্দ প্রথম দক্ষিণেশযে গমন করেন। 

“কথামৃত! ৪ ভাগ, ২৯১ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই, 
১৮৮৫ থুষ্টাব্বের ৩১শে আগষ্ট ঠাকুর মাষ্টার 
মহাশয়কে বলিতেছেন, প্ছুটা ছেলে এসেছিল | 
শঙ্কর ঘোষের নাতির ছেলে (সুবোধ )।” 
স্থতরাং সুবোধের আগমন কাল এঁ বংসর আগষ্ট 
বলয়াছ ধর! যাইতে পারে। 

স্বমী ত্রিগুণাতীতানন্দের আগমনকাল সম্বন্ধে 
মতছৈধ আছে। লীলা প্রসঙ্গ_-দিব্ভাবের' 
২৯৩ পৃষ্ঠায় আছে-শশ্ীদুক্ত সারদাপ্রসন্ন মিত্র, 
মণীন্ত্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি অনেক যুবক ওক্ডেরাও 
এখানে ( অর্থাৎ শ্তামপুকুরে ) ঠাকুরের প্রথম 
দর্শন লাভ করিয়াছিলেন” ১৮৮৫ খুষ্টাব্দের 
অক্টোবর মাসে ঠাকুর শ্যামপুকুরের বাড়ীতে 
আসেন। স্ৃতরাং “লীলা প্রললের” মত গ্রহণ 
করিলে ত্রিগুণ।তীতানন্র তৎপূর্বে ঠাকুরকে দর্শন 
করেন না । অথচ “কথামৃত'কার লিখিয়াছেন 
যে, ১৮৮৪ থুষ্টাবের মধ্যেই তিনি দক্ষিণেশরে 
আগমন করেন (১ম ভগ, ৬ পৃষ্ঠা) 
'কথামৃত” ২ম ভাগ, ২১৫ পৃষ্ঠায় আছে---মাষ্টার় 
ও প্রসন্ন ( দক্ষিণেশখবরে ) আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর 
তাহার ঘরের দক্ষিণ দিকের দালানে রহিয়াছেন। 
»** * ঠাকুর শ্রীর়ামকঞ্চকে সারদাপ্রলক্ন এই প্রথম 
দর্নি করেন।” ইহা! ১৮৮৪ থুষ্টাবের ২৭শে 
ডিসেম্বরের ঘটনা | ঠাকুরের হামপুকুরে 
আগমনের পুর্বে সারদাপ্রসন্ন আরও কয়েক বার 
দক্ষিণেশ্খয়ে গিয়াছিলেন (“কথামৃত”, ওয় ভাগ, 
১৪৪ পৃই)। 

শ্লাটু মহারাগ্গের স্মৃতিকথা? গ্রন্থে ( ২৫-৩৫ 
পৃষ্ঠা) স্বামী অদ্ভুতাননদেয় গ্রাথম আগমনকাল 


৫২২ 


রামচজ্ছের আগমনের প্রায় সমক|লীন বলিয়।ই 
উল্লিখিত হুইয়াছে এবং দেখান হইয়াছে যে, 
১৮৮০ খৃষ্টাবের মার্চ মাসে ঠ1কুরের কামারপুকুরে 
যাইবার অব্যবহিত পূর্বে লাটু দক্ষিণের উপস্থিত 
ছিলেন। রোমা রোলার 1416 ০? [২৯০7৪- 
11817)6 ১৮৭৯ থুষ্টাবেক্সই সমর্থক (২০৩ পুঃ)। 
স্বামী যোগানন্দ ঠাকুরের নিকট ঠিক কবে 
আসির়াছিলেন বলা কঠিন। 'কণ!মৃত? ১ম ভাগ 
৬ পৃষ্ঠায় আছে যে, তিনি ১৮৮১ এর শেদে কিংব। 
১৮৮২ এর প্রারভেে আসেন। রোমা রে!লার 
[16 01 10900810018107)8 (১০৩ পৃঃ) ১৮৮২ 
থুষ্টাবেরই পক্ষপাতী । 'আমর] কিন্ত ইহা গ্রহণ 
করিতে পারিল/ম ন। ; কারণ “লীলা গ্রাসঙগে” স্পষ্ট 
উল্লিখিত হইয়।ছে যে, তিনি ১৮৭৯ ঝুষ্টাঝের পুবে 
আগমন করেন ইহাই যুক্তিসম্মত ; করণ 
শ্বামী যোগানন?ের বাটা কশীবাড়ীর নিকটেই 
ছিল, কালীবাড়ীতে তিশি যাতায়াত করিতেন 
এবং তীহার জীবনের ঘটনাবলী হইতে জানা 
যায় যে, তিনি অল্লবয়সেই ঠাকুরের সহিত পরিচিত 
হন। “লীলাগ্রসঙ্গ-__গুকুভাব পূর্বান্ধ” ১৯ পৃষ্ঠায় 
এইরূপ একটি ঘটনার বর্নাক।লে বল! হইয়।ছে 
যে, তখন যোগ।নন্দের বয়স ছিল ১51১৫ বৎসর । 
শ্মরণ র।খিতে হইবে যে, তিন জন্মগ্রহণ করেন 
১৮৬১ থুষ্টাকে। আমর। ইহ|ও অবগত অ।ছি 
যে কেশবচন্্র ঠাকুরের বিষয় প্রকাশ্তে প্রচার 
করিতে থাকার অব্যবহিত পরেই যে/গাণন্দ 
ঠাকুয়ের নিকট আগমন করেন। সুতরাং উহা 
১৮৭৫-৭৬ খুষ্টাব্ডে ঘটিয়। থাকিবে। 
্বামী নিরঞজনানদ্দের সম্বন্ধে কথামৃত, ৩য় 
ভাগ, ৩*৭ পৃষ্ঠায় বল! হইয়াছে যে, ১৮৮৭ থুষ্টাবের 
এপ্রিল মাসে তাহার বয়স ছিল ২৫'২৬ বৎসর, 


উদ্বোধন 


[ ৫২৭ বর্ধ-১,খ সংখা 


শুন] য।য় দক্ষিণেশরে প্রথম আগমনকালে তাহার 
বয়স ছিল ১৮ বংসর। এই হিসাবে তাহার 
আশগমন-কাল হয় ১৮৮০| কিন্তু কোন গ্রন্থেই 
ইহা স্বীকৃত হয় ন ষে, তিনি শ্বামী ব্রহ্মানন্দ ব৷ 
স্বামী বিবেকাশন্দের পৃর্ক্বে আসেন। বয়্ং 


কথামূুতে ১৮৮১-৮২ এর উল্লেখ আছে। 
লীল[-প্রসঙ্গের মতেও উহ! ১৮৮১ এর পরের 
ঘটনা ৷ 


স্বামী আতৈতানন্দর প্রথমদর্শন-কাল কণা- 
মৃতে (১ম ভাগ, ৬ পৃঃ) ১৮৭৫ থুঃ বলিয়া 


নির্দিষ্ট হইয়ছে। এ দর্শন সম্ভবতঃ সি'ণিতেই 
হইয়াছল। দৃক্ষিণেশ্বরে শাগমন অনিশ্চিত 1 
অতঃপর আমর। এই 'অংপোচনার ফল 

সংন্ষেপ বিবুত করিগাম * 

নম আগমন-কাল 
বিবেকানন্দ ( নরেন্দ্র) ডিলেম্বর ১৮৮১ 
ব্রঙগানন্দ (রাখাল) আগষ্ট (?) ১৮৮১ 
প্রেম।নন্দ ( বাবুরাম) ডিসেম্বর (?) ১৮৮২ 
শিবানন্দ (তারক ) অক্টোবর (৫) ১৮৮, 
তুরীয়ানন্দ (হবি) ১৮৭৯ 
অখগ্ডাশন্দ ( গঙ্গাধর ) ১৮৭৯ (?) 
সারদাশন্দ (শরৎ) অক্টোবর ১৮৮৩ 
রামকষ্জাশন্দ (শশী) রি 
বিজ্ঞান।নন্দ (হরিপ্রসন্ন )  ৮ই জুন ১৮৮৩ 
অভেদানব্' ( কালী ) মার্চ-জুন ১৮৮৪ 
সুবোধ|নন্দ ( খোকা! ) আগষ্ট ১৮৮৫ 
ত্রিগুণতীতানন্দ (সারদা) ২৭শে ডিসেম্বর ১৮৮৪ 
অড়ুতানন্দ (লাটু) ১৮৭৯-৮০ 
যোগানন্গ (যোগীন ) ১৮৭৫-৭৬ 
শিরঞ্জনানন্দ ১৮৮২ 


অদ্বৈতানন্দ (বুড়ে। গোপাল) ১৮৭৫ (প্রথম দর্শন) 





ভারতীয় দর্শনে অবিরোধ 


শ্রীমতী বাঁসনা সেন, এম-এ, কাব্য-বেদান্তত্বীর্থ 
(৩) 


মোক্ষম্বদপ বিচারে" নায়-ভাষাকার সম্পূর্প- 
ভাবে বৈদিক সিদ্ধান্তের অগ্বর্তন করিষাছেন। 
আমর) এই প্রবন্ধের প্রারস্তে সুস্পষ্টভ।বে 
রলিয়ছি যে ভারতীয় বৈদিক দার্শনিকগণ 
বেদের রেখামাত্র লঙ্ঘন করিয়া কোন কণ! 
বলেন নাই৷ অক্ষপাদ-সৃত্রের (৮1১৪৯) ভ|ষো 
ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন যে_- 
“খচশ্চ ব্রাঙ্গণানি চাপবর্গীভিবদীশি ভবস্তি, 
খচশ্চ তাবৎ 
কর্মভিমৃত্যুমৃষয়ে। নিষেডঃ 
প্রজ|বন্তে। দ্রবিণমিচ্ছমানাঃ। 
অগাপরে খযহয়ে। মনীসিণ: 
পরং কর্্মভ্যোহ মৃত ত্বম। নমঃ ॥ 
ন কর্মণা প্রজয়। ধনেন 
তাগেনৈকেহমৃতত্বমা নস; | 
বেছাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তম্সঃ 
পরুধ্তাং” ইত্যাদি এইকপে ভাব্যকার 'অপবর্গ- 
প্রতিপ।দক খঙ-মন্ত্রলমূহ প্রদশন করিয়! অনস্তর 
ব্রাহ্মণবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রগগসংস্থেহ- 
যৃতত্বমেতি-_-( ছান্দোগ্য ২২৩1১ )1  এতদেব 
প্রত্রাজিনো লো কমিচ্ছস্তঃ প্রব্রজন্তি-_ বু উ,৪1১1২,) 
অত্পর ভাব্যকার বলিয়াছেশ_-' অথ খন্ব!ছুঃ 
কামমর এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামে। 
ভধতি তংক্রতুর্ভবতি যতক্রভুর্ভবতি তৎ কর্ম 
কুকতে যত কর্ম কুরুতে তদিদম্পন্ঘতে-_. 
(বু উ, 8181৫) ইতি কর্্দভিঃ সংশরপমুক্! 
প্রকৃতমনাহপদিশস্তি |” অর্থাৎ প্রত কামময় 
পুরুষ বর্ণনা করিয়া কর্শের ফল সংসার হইয়া 


থকে ইহ।ই বলিবার জনা বলিতেছেন 
_ব্রগগব সন্‌ ব্রঙ্গপ্যেতি-(বুউ, ৪০৪৬ )। 
এই স্থলে নায়-ভাষাকার মোক্ষের স্বরূপ যাহ! 
বলিয়াছেন বেদাস্তশস্মেও ঠিক তাহাই বল! 
হইয়াছে। বেদাস্তশান্নে ইহা অপেক্ষা নৃতন 
কিছুই খল| হয় নাই। ভাঘ্যকার প্রথমেই 
মক্ষাবস্থাকে ত্রঙ্গাবস্থ)। বলিয়। নির্দেশ করিগ়।- 
ছেন--'এতদভয়মজরমমৃত্যপদং ব্রন্গক্ষেমপ্রাপ্ডিঃ 
(১১২২); আবার নারভাঁষ্কে (81১1৫১৯ ) 
ও ব্রদ্ধৈব সন্‌ ব্রঙ্গাপ্েতি'--এই শ্রুতি 
উদ্ধৃত করিস! ন্যায়দিদ্ধাস্ত প্রদর্শন করিয়াছেন । 
মোক্ষ প্রাপ জীব ব্রন্গস্বরূপ হইয়া! থাকে | ন্টীয়- 
ভায্যে ভাষ্যকার অকম্মাৎ কোন স্থলে অঙ্গবাদের 
অব্তাবণ। করেন নাই, আগ্ম্ত আলোচন। 
করিলে একটিই কথ! বুঝিতে পার। যার যে 
ভাম্যকার প্র।ণুমে।ক্ষ জীবকে ব্রঙ্গস্বরপ বলিম্ন। 
নির্দেশ করিয়াছেন এবং বেদবাক্যানথুসারই 


তাহ! করিক়ছন এবং বেদবাক্যার্থবিদ্‌- 
গণকেই ভাষ্যকার ১১২২ হৃত্রে অপবর্গাষিদ্‌ 
বলিয়া নির্দেশ করিয়।ছেন। আর ইহাই মনে 
করিয়। উদক্সনাচার্যধা তাৎপর্য্যপরিগুদ্ধিঃ-গ্রন্থে 
ন্য।য়শান্বকেও ব্রদ্দকাণ্ড বলিয়। নির্দেশ করিয়া" 
ছেন। যাহারা ন্যায়শাস্সের আলোচনা ন। 
করিয়। ন্যায়শান্্কে অবৈদিক অশোত বলিয়া 
মনে করেন তাহা তাহাদের হৃঃসাহল 
বুঝিতে হইবে। 


বৈশেষিক-হুতে ভাষ্যকার গ্রশস্তপ।দ গুশ- 
গ্রন্থের অন্তর্গত ধর্শাধর্শ'নরপণ-প্রপঙ্গে বলিয়াছেন- 
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নিবুত্তিলক্ষণঃ কেবলো ধর্মঃ পরমার্থদর্শনজং স্বখং 
ককত্বা নিবর্ততে”_মুমুক্ষু পুরুষের নিবুত্তিলক্ষণ শুদ্ধ 
ধর্ম পরমার্থদর্শন-জনিত ন্ুথ উৎপন্ন করিয়। 
নিবৃত্তি হইয়া থাকে! এই ভাষ্ের ব্যাখ্যাতে 
অতি প্রাচীন বৈশেষিকা চার্ধা ব্যোমশি বাচার্ঘ্য বলি- 
রাছেন যে, ভাষ্যকার যে পরমার্থদর্শন বলিয়াছেন 
পরমার্থ শবহার! ভাষ্যকার কাহার নির্দেশ 
করিয়াছেন ? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে ব্যোমশিবাচার্য্য 


বলির়াছেন যে--পরমার্থসর্বপদার্থানামাত্মা তঙগর্শন- 


জাতং হুখং পরমার্থদর্শনজং সুখম্ | সমত্ত পদা্ের 
মধ্যে আত্মাই পরমার্থ। যদি সমস্ত পদার্থ ই পরমার্থ 
হইত তবে কেবল আত্মাকে পরমার্থ বলা সঙ্গত 
হইত না। কেবল আত্মাকে পরমার্থ বলিয়। 
নির্দেশ করায় অনাত্মবস্ত-মাতই যে 'অপরমার্থ 
তাহা! বলাই হইয়াছে । বৈশেষিকাচার্ধ্য আত্মাকে 
পরমার্থ ও অনাতআ্মাকে অপরমর্থ বলিয়। নির্দেশ 
করিয়াছেন ; বেদাস্ত-সিদ্ধাস্তেও আয্মাকেই পরম 
সত্য ও অনাত্বব্স্তকে অসত্য বলা হইয়।ছে | 
*“আত্মতত্ববিবেকম্গ্রন্থে (৭০৮ পৃঃ) আচ।ন্য 
উদ্দনন বাহ্যার্থভঙ্গ নিরূপণের উপসংহারে বলিয়া- 
ছেন যে “তম্মাদতথ্যমেব বিশ্বং মন্দ প্রযোজনত্বত্, 
সত্বরৈর্ঘমুক্ষভিরুপেক্ষি ভম্-ইহর অভিপ্রায় এই 
অনাত্ম-বিশ্বপ্রপঞ্চ সতাই বটে কিন্তু সত্য 
হইলেও তাহা নিম্রয়োজন। অনাত্ম জ্ঞান দ্বার! 
মোক্ষলাভ হয় না। এইজন্ সত্তর মুমুক্ষু বেদাত্তি- 
গণ অনাত্মপ্রপঞ্চের নিষ্পয়ে'জনীয়তার প্রতি 
লক্ষ্য করিনা. অনান্মপ্রপঞ্চের উপেক্ষা করিয়া- 
ছেন। ইহার টাকাতে শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন 
যে অনাত্মপ্রপঞ্চ যদি সত্যই হয় তবে 
বেদাস্তিগণ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব ত্বীকার করিলেন 
কেন? ইহার উত্তরে আচাধ্য বলিয়াছেন 
'মনদপ্রয়োজনত্বাৎ, অনাত্মপ্রপঞ্চ সত্য হইলেও 
তাহ! নিঙ্ুয়োজন। এই নিশ্রয়োজনতার প্রতি 
লক্ষ্য করিয়াই। ভাষ্যকার প্রশস্তপ/দ অনাত্ম- 


উদ্বোধন 


তাৎপর্ধ্যবিষয়ীভূত 
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প্রপঞ্চকে অপরমার্থ বলিয়াছেন। £পর 
শক্ষরমিশ্র বলিয়াছেন যে উপনিষদভ্যাস-জনিত 
আত্মসাক্ষাৎকার বেদাস্তিগণ মোক্ষের জন্ত 
ত্বরাঘ্বিত হইয়। অনাত্ম প্রপঞ্চবিচারে উদাসীন 
হইরাছেন। নিষ্রয়োজন বলিয়াই অদ্বৈত- 
বেদান্তিগণ অনাত্মপ্রপঞ্চ-বিচায়ে উদাসীন । 
“অধৈতরদ্বরক্ষণণ গ্রন্থে (৩৬ পৃঃ, নির্শয়সাগর 
সংস্করণ) মধুমদন বলিয়াছেন যে- ব্রন্ধ ও প্রপঞ্চের 
সন্ত! যদ্দি তুল্যই নৈয়ারিকগণ মনে করেন তবে 
প্রপঞ্চ তিরস্কারপূর্বক অতিব্হুল রূপে ব্রদ্গের 
প্রতিপাদন যাহ! উপনিষদে কর! হইয়াছে তাহা 
তো সঙ্গত হইবে না। দখা যায়-'সদ্দেব 
শৌমাদমগ্র আসীদেকামবাদ্িতীয়ম্ত “নেই 
ন।ণান্তি কিঞ্চন, 'সত্যন্ত সত্যম্, “অতোহন্যদার্তম, 
“দ্বিতীয়া বৈ ভয়ং ভবতি” ইত্যান্দ শ্রুতিতে 
ব্রহ্গেরষ্ট স্বরূপ প্রতিপাদন করা ভইয়াছে! 
এতছৃত্বরে যদি নৈয়।হ়িক বলেন ব্র্ধসাক্গৎকায় 
সাক্ষাৎ পরমপুকষার্থ উপযোগা, প্রপঞ্চ সাক্ষাৎ কার 
পরমপ্রকষার্থ উপযোগী নহে । ইহাই বুঝবার 
জন্য শ্রুতিসমূহে পুনঃ পুনঃ ব্রদেরই নিরূপণ করা 
হইয়াছে, প্রপঞ্চের নিরপণ করা হয় নাই। 
এতছুত্তরে মধুহৃদন বলিয়াছেন তবে তে। পুরুধার্থ- 
হেতু বলিয়। মাত্র ব্রঙ্গই উপাদেয় ইহাই সিদ্ধ 
হইতেছে । ব্রহ্মব্যতিরিত্ত ইতর গ্রপঞ্চের 
স্বীকার তো স্তায়মতে'বুথাই হইতেছে । * অনাত্ম- 
প্রপঞ্চ অনুপাদেয় ইহ! নৈয়ান্িকগণ বলিতেছেন । 
এতছৃত্তরে নৈয়ান্মিকগণ যদি এরপ বলেন যে 
অনাম্মপ্রপঞ্চ অনুপাদেয় নিশ্রয়োজন, অপরমার্থ 
হইলেও তাহ! সতা বলিয়! [তাহাকে অবশ্াই 
্বীকার করিতে হইবে। ইহার উত্তরে মধুস্থদদন 
বলিয়াছেন* নৈয়ায়িকগণের ভ্রান্তি অপার যাহ! 
নিপ্রয়োজন তাহার সত্যত্বাবধারণে নৈয়ারিকগণ 
বদ্ধপরিকর হইয়াছেন নিশুয়োঁজন বস্তু শাস্ত্রের 
নহে। উপক্রম উপ- 
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সংহারাদি ষড়বিধ তাৎপর্ধ্য-নির্পায়ক লিঙ্গ দ্বারা 
নিঙ্কয়োজন বন্থীতে শান্তের তাৎপর্যাই সিদ্ধ হয় 
না। নিশ্রয়োজন ও বটে সত]ও বটে ইহা শাস্ত্রের 
ধারা সিদ্ধ হইতে পারে না| আর এইজন্াই ষথার্থ- 
দর্শী বৈদিক নিশ্রয়োজন ছুঃখমারহেতু প্রপঞ্চকে 
মিথ্যা বলিয়াই অবধারণ করিম থাকেন। 
মিথ্যা বলিয়া অবধারণ করিলেও ইহাদের 
ব্যাবহারিক সত্তার অপলাপ করেন নাই। 
প্রপঞ্চ যাবদৃব্যবহারকাল অবাধিতই থাকে। 
ধাহার! জীবের মোক্ষাবস্থাকেও ব্যবহারাবস্ত। 
বলিয়াই মনে করেন, দেবলোক, ব্র্লোক, 
শিবলোক, বিষুলোক গ্রস্ৃতিতে গমনকেই 
মোক্ষ বলিব! নির্দেশ করিয়াছেন তাহাদের 
ণ্যাক্ষা লোকবিশেষ। তাহাতেও ব্যবহারের 
সত্তা আছে। এইজন্য যাব্ধৃবাবহার কাল 
অবাধিত, 'প্রপঞ্চও আছে সুতরাং বিশিষ্টলোক- 
প্রাপ্িকূপ মোক্ষবাদীর নিকটে প্রপঞ্চ সতাই 
বট! ব্রঙ্গলোকাদিপ্রাপ্তি উপ!সনার ফল, 
উপাসনা-কাণ্ড পরিণামবাদে ব্যবস্থিত। পরি- 
ণামবাদে জগতের সত্যত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে৷ 
স্তরাং জগতের সত্যত্ব মিথ্যাত্ব লইন্সা বিচারের 
কান অবলর়ই হইতে পরে না। উপাসনা প্রাপ্য 
লে'কবিশেষকে মোক্ষ বলিলে জগন্সিথ্যাতের 
কোন প্রসঙ্জই তাহাতে আমিতে পারে ন[। 

আমর! ন্যায়বৈশেষিক মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচনা! করিয়াছি। নৈয়ায়িক ও *বৈশে- 
ধিকগণ মোক্ষাবস্থাকে ব্যবহারাতীত অবস্থা 
বলিয়াছেন । এইজগ তাহাদের মতে প্রাগুমোহ্ষ 
জীবের নিকটে কোন প্রপঞ্চই বিগ্কমান থাকে 
না। যাহাদের নিকটে বিগ্কমান থাকে তাহার! 
ধাবহারের অন্তর্গত" প্রাণ্তমোক্ষ নহে । নৈয়ায়িক 
৭ বৈশেষিকের মতে মোক্ষের.ষে স্বরূপ 
দখান হইয়াছে তাহাও অধৈতবাদিগণ সম্পূর্ণ 


রূপে অস্বীকার করেন নাই। যিবর়ণের চতুর্থ ও বৈশেষিকগণের 


ভারতীয় দর্শনে অবিরোধ 


৫২৫ 


বর্কের অবসানে বলা হইয়াছে যে-সংশ্বপি 
পৃথিবাদিযু অন্তঃকরণাধ্যাসনিবৃতৌ প্রমাতৃত্বা- 
ভাবাদাত্চৈতন্তস্ত স্বতো বিষকলাপরাগাভাবাদ্‌ 
হ্ৈতদর্শনং ন প্রাপ্পোতি অনিন্রিন্তৈব রূপাদ্ি- 
দর্শনমিতো কঃ পক্ষঃ--সর্দাইৈতনিধুত্তিপক্ষঃ সমহক্- 
হৃত্রে ব্ষাতে ৷ ইহার অর্থ পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চের 
নিবৃত্ধি স্বীকার না করিয়াও অর্থাৎ পৃথিব্যাদি 
প্রপঞ্চ বিদ্যমান থাকিলেও জাবের মোক্ষ হইতে 
পায়ে। সর্ধজীব-সাধ।রণ পৃথিব্যা্দি প্রপঞ্চ 
জীবের বন্ধকারক সহে। কিন্ত অসাধারণ- 
প্রণঞ্চ অস্তঃকরণই জীবের বন্ধজনক | এইজন্ 
সর্বজীব-সাধারণ পৃথধিব্যাদিপ্রপঞ্চ . বিষ্ঞমান 
থাকিলেও জীবের বন্ধজনক অসাধারণ প্রপঞ্চ 
অস্তঃকরণের নিবৃন্তিতেই মোক্ষ উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । স্তঃকরণাধাসের নিবৃত্তিতে জীবের 
প্রমাতৃত্বের নিবৃত্তি হইয়া! গাকে। প্রমাতৃত্ব- 
শিবৃত্তিতি কর্তত্বের নিবুত্তি এবং কর্তৃত্বের 
নিবৃত্তিতি ভোকৃত্বের নিবুত্তি হইয়া থাকে। 
সর্বোগনিবন্তিই মোক্ষ। অস্তঃকরণাধ্যাসের 
শিবৃত্িতে আত্মটচতনোর মহিত কোন বিষয়েরই 
সম্বন্ধ হইতে পারে না! বিষয় বিগ্কমান 
থাকিলে সেই বিষক্বে খারা .আসত্মটৈতন্য 
উপরক্ত হইতে পারে না], এইজন্য দবৈতষজ্য, 
বিদ্কমান থাকিলেও তাহ। প্রাপ্তমোক্ষ জীবের 
নিকট অবিগ্কমান সমান বুঝিতে হুইবে। 
বিবরণাচারধ্/-প্রদশিত' এই পক্ষটি') প্রকটার্থ- 
বিনরণকার সমর্থন করিয়াছেন। *গ্রকটার্থ- 
বিবরণ ব্রন্গস্তত্রের শান্কর ডাষ্যের £একটি টীকা । 
এই টাকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকায়ের 
ঢুনামের নির্দেশ নাই সিদ্কাত্তকেশ।দি বেদাস্ত- 
গ্রন্থে !প্র কটার্থবিবয়ণের - সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত, হইয়াছে, 
বিবয়ণ ও প্রকটার্ধবিবরণে মোক্ষের স্বরূপ 
সম্বন্ধে প্রদর্শিত এই পক্ষটিই নৈয়ারিক 
সম্মত | বিবরণাচার্ঘয 


৫ 
নবমব্ণকে সর্বইৈতনিবন্তিপ মোষ বাহ! 
অইৈতবেদ[ভেয় মুখা সিদ্ধান্ত, তাহা প্রদর্শন 


করিয়াছেন। "সুতরাং দেখা যাইতেছে হায়, 
বৈশেষিক আচার্ধাদের সিদ্ধান্তের সহিত বেদান্তি- 
গণের কোন বিরোধ নাই প্রশত্তপ!দ ভ!ষ্যের 
,মলঙগ্লোকের ব্াথা।তে অতি প্রাচীন টাকাকার 
ব্যেমষশিবাচাধ্য মোক্ষ নম্বন্ধে মে বিস্তৃত আলে ।চন। 
করিয়াছেন তাহা! সম্পূর্ণূপে হ্টায়ভাষা হইতে 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--১*ম সংখ্য। 


সংগৃহীত হইয়াছে! স্তায়ভাষ্ের অভিপ্রান্ আমর 
স্থপ্পটভাবে নির্দেশ করিয়াছি, আর তাহাতে 
বৈশেধিকগণপেয় সিষ্কাস্ত বল! হইগ়াছে। ন্তায়- 
বৈশ্ধষিক আচার্ধাগপেক্র দহিত বিবরণাচাধ্যের যে 
বিরোধ নাই তাহা! আমরা প্রদর্শন করিপাম। 
নৈয়ান্িকগণের অভিপ্রায় ইতঃপর আরও 
বিস্পষ্টভ।বে নির্দেশ করিব 


বন্ধন 
শ্বী__ 


সতস্ম ইচ্চ|র বঙ্গি জদিমাঝে জলিছে সদ।ই 

ধালনার লাভ' শোতে পিপর্ণান্ত 'আমি জোস যাই | 
জীবনের পথে পণে চাওয়া মোর রহিল অশেষ, 
অপ্রপিক তংখ তাই চোখে বাহ তপু অশ্রুরেশ । 
তবু জনি পেত মের সর্তাকার চাওয়। কভু নয়, 
আজ্ঞর আকৃতি মোর লুপ করি দত জগেরক্ষ। 
আমি যাহ' চ।ই সে তস্ন্গরের সাণে অভিসার, 
বাস্তবের ক্রিন্ন পদে কেন তবু ঘুর বারম্বার £ 

আম'বু মনের ইচ্ছ' 'কঁদে মরে “দাতর সীমায়-- 
সংসারের ব।কা পথে মিথা। মোহ শয়ন ধাধায়। 
মনের মহান ইচ্ছ। সে ষে শুভ্র গোলাপের কি, 
_-একাস্ত কে!মল, তাই রঢ স্পর্শে ওদে না মুছরি | 
অন্তর এসণ)-দীপ নিভে যায় প্রতিকূল বাড, 

দেহের ভ্রয়ারে এসে চিরস্তন আমি' যায় মরে! 

এ ধর'র কপজালে আপনারে আপনি জড়াই, 

মিথা। চাওয়। পেতে গিয়ে বারে বায়ে নিজেরে হার।ই | 
অন্তরে আমি যে কবি, সুন্দরের চিক সহচর 

বাস্তবের দপলোকে, মহাসত্য--হইগে! বিশ্ব । 
মিথা। কামনার লোভে ঘাটে ঘ!টে ভেসে ষাই আমি, 
দুহাতে ধরিগো যাহা! কভু নাহি চাই তাহা স্বাধী। 
সংসারে ষ। কিছু চাই, সে ত মোর নহে সত্য চাওয়া, 
বরে বাবে পেয়ে তাই আঙ্গে। মোয় হলো না ত পাওয়।। 
পাওয়ার আনন্দ-স্বর্গ মান হয় নাপাওয। ব্যথায়, 
মনের সকল ইচ্ছ। এ জীবনে রূপ নাহি পায় 





পূর্ববঙ্গে শ্রীরামরু্জ-বিবেকা নন্দ-ভাবধারার প্রচার 


শ্বীরমণীকুমাব দন্তগুপ্ত, বি-এল্‌ 
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ঢাক। পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর এবং শিক্ষ| ও 
সংস্কৃতির একটি বিশি্ট কেন্্র। এই সহরকে 
“কক্স করিয়াই বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ-ভাবধারার বুল প্রচার হইয়াছে । 
ঢাকাস্স স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন এব” তাহ।র 
উদ্লীপনাময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়! তদঞ্চলের বহু 
শিক্ষিত গণামান্ঠ ব্যক্তি শ্রীরামকঞ্জদেবের অপূর্ব 
জীবনবেদ ও সার্বভৌম ধর্ম সাগ্রাহ আলে।চন। 
করিতে আরম্ভ করেন। ঢ1ক। 
ফরাশগঞ্জ হঞ্চলের জমিদার ম্বগীয মোহিশী- 
মোহন দাসের গৃহে কতিপয় ভক্ষেরু উঠ্চে!গ ও 
আগ্রহে লাগুহিক অধিবেশনে যে ধর্ম প্রনঙ্গপ!ঠ, 
আলোচনা প্রভৃতি হইতেছিল, উহাই ক্রমে 
বিবিধ সেবাকাধের মধ্য দিয়া আম্সপ্রকাশ করিয়। 
শ্বীরামরুষ-সঙ্মঘের সন্ন্যাসিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিল। লাঙ্গলবন্ধের যোগন্নান সহশ সহস্র 
ীর্থযাত্রীর সেবার জন্য সেবকদপ-গঠন, পীড়িত- 
দের শুশ্রুযা, দ্ুগতগণের ছুঃখমেচন, শ্রীর/মরুষ্ণ- 
দেবের ও স্ব'মীজির জন্মেখসব-উদ্ঘ!পন ও তছুপ- 
পক্ষে তাহাদের দিবা জীবনী ও উপদেশ সন্বন্ধে 
বন্কৃত। ও প্রবন্ধপাঠ প্রভৃতি জনকল্যাণকর কাস 
ঘারা ঢাকাবাসিগণ প্রভৃতপরিমাণে উপকৃত 
হইতেছেন দেখিয়! তথায় রামকু্জ মঠ ও মিশনের 
একটি স্থারী শাথাকেন্ত্র-স্থাপনের প্রয়োজনীয় তা 
অনুভূত হইল । তহুদ্গেস্্ে স্থানীয় ভক্ত-উদ্ভো।ও!- 
দের চেষ্টায় উয়ারী অঞ্চলে ক্রীত একখও 
ইমির উপর মঠ ও মিশন ছ্থায়িভাবে গড়িয়। 


১৮৯৯ সনে 


) 


উঠিল ১৯৮ সনে স্থানীয় মঠের নহিত সেবা- 
বিভ।গ সুক্ত হয় এবং ১৯১৪ সনে বেলুড় ঠেস 
সাধুগণ এই কোন্দর ভার গ্রহণ কয়েন। 
৬ প্রফুল্ল বন্দ্যপ।ধা।য়, ৬ঠ।কুরচর্ণ মুখোপাধ্যায়, 
এহবপ্রসঙ্ন মভুমদ!র, শ্রীহরেদ নাগ, শ্রীহরিশ দাস 
( স্বামী সংগ্রকাশ!নন্দ), শ্রীবীরেন্্র বনু, শ্রীযোগেশ 
ঘে!ষ, তযতীন্দ দাস, শ্রীমধুস্দন বসু, শ্রীযোগেশ 
দ১, শ্রীশরদিন্দু ঘোষ (ম্বামী বিশনাথাপন্দ ), 
৬চিন্তাহর্ণ মুখাজি, শ্রীরমণীমেহন গোস্বামী, 
শ্রীন্্ররেশ ঘৰ প্রমুখ ভস্ত-কমিগণের চেষ্টায় ও 
অ'গ্রুহে ঢাক। রামরুষ্ণ মঠ ও মিশন শ্বাপিত এবং 
পরবর্তী কাপে উহার বছুল সম্প্রসারণ সাধিত 
হ্যু। 

ভক্জগণের এঁকাত্তিক আগ্রহে শ্রীরা মরুজ্জ- 
পার্ষদগণের মধ্যে কয়েকজন গুরুদেবের ভাবধায়। 
প্রচার করিবার জন্ত পুর্ববঙ্গে শুভ পদার্পণ, 
বরিযাছিলেন | ম্বমী ত্রিশুণাতীতাননা বরিশাল 
গমন করিরা স্বদেশপ্রেমিক অশ্বিনীকৃূমার দস্কের 
বামভবনে কয়েক দিন অবস্থান করেন এধং 
জীরামকুষ্ণতদবের বণীপ্রচারে ব্রতী হন। 
সনের ডিসেম্বর মাসে স্বামী সারদানন্দ ঢাকা ও 
নার/য়ণগঞ্জ ঘুরিয়া বরিশ!লে যান। তিনি 
বরিশ।লে আট দিন অবস্থান করেন এবং হটি 
বাংল ও ১টি ইংরেজী বক্তৃতা দেন। ছইটি 
গ্রশ্নোতর-সভায় তিনি ধর্মাধিগণের বহু প্রশ্নের 
স্থমীম!ংস! করিয়া সকলের গ্রীতি আকর্ষণ 
করেন। তাহার শুভাগমনে বরিশালের ধর্ম- 


১৮৯৯ 


৫২৮ 


জিন্ঞান্থ নর়নারী ও ছাত্রমমাজের মধো সবিশেধ 
উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। তথায় অশ্বিনী বাবুর 
বাড়ীতে তিনি দরশশকগণের সহিত ধর্মলাপাদি 
করিয়াছিলেন । জগদীশ মুখোপাধ্যায় ও অশ্বনী 
দত্তের সাধু চরিত্র ও অনসেব! দেখিয়! তিনি গ্রীত 
হন। ১৯৮ সনের মার্চ মাসে শ্রীরা মরুষণপ/্দ 
ত্বামী গ্রেমানন্দও বরিশাল গিগ়াছিলেন এবং তথায় 
দশ দিন অবস্থান করিয়। প্রতি সন্ধ্যায় স্থানীয় 
ধর্মরক্ষিণীসভাগৃহে সমবেত জিজ্ঞাস্থগণের বিবিধ 
সমন্তার সমাধান করেন। ফলে বন্সিশ/ল শহরের 
বহু গণ্যমান। শিক্ষিত লোক ও স্কুল-কলেজের 
ছাত্রবুন্দ শ্রীরামকৃষবিবেকানন্দের ভাবে অন্ু- 
প্রাণিত হন। স্বামী প্রেমানন্দ কয়েকবারই 
ধর্মগ্রচারার৫থ পূর্ববঙে যান | শ্রীর।মকুষ্জদেবের 
গৃহী শিষ্য কালীপ্রলাদ চক্রবর্তী (পটল- 
ভাঙ্গার মাষ্টার) মহোদয়ের সনির্বন্ধ আগ্রহ ও 
অনুরোধে স্বামী প্রেম।নন্দ ইং ১৯১৩ সনে ঢাকা 
ছিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিদগাও গ্রাথে 
শ্রীরামক্ক্চ-উৎসবে যোগদান করেন! নিকটবন্তী 
কলম। গ্রামেও তিনি শুভপদা্পণ করিয়াছিলেন । 
তাহার প্রেমময় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া 
এবং উদ্দীপনাময় উপদেশে অন্নপ্রাণিত হইয়া 
শ্রীভূপতি দাশগুপ্ত, শ্রীবিনোদেশ্বর দ।শগুপ প্রমুখ 
ভক্তগণ উল্ত কলমা গ্রামে শ্রীরামষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
ভাবধারা-প্রচারের কেন্দ্ররপে একটি শ্রীরামকুষ্ 
আশ্রম স্থাপন করেন। স্বামী প্রেমানন্দ কর্তৃক 
ভগবান বুদ্ধের শুভ জন্মতিধি বৈশাখী পুর্ণিমা-দি বনে 
এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন হয়। এই 
প্রতিষ্ঠানটি অগ্ভাবধি স্বামী প্রেমানন্দে্র পবিত্র 
স্বতি বহন করিয়া! ্রগামকৃষ্-বিবেকাননের 
আদর্শে সমাজহিতকর বহুবিধ কার্ধ করিস্বা 
আসিতেছে । ১৯১৪ সনে ভক্তগণের আগ্রহে 
স্বামী গ্রেমানন্দ ধর্মপ্রচারার্থ আবার পূর্ববঙ্গের 
ময়মনসিংহ, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে যান | 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্--১*ম সংখ্যা! 


১৯১৫ সনেও তিনি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
জগদীশ বসুর দন্মস্থান ঢাকা! জিলার বিক্রুমপুয়ের 
অন্তর্গত দ্বাড়ীখাল গ্রামে ভক্তগণের আগ্রহে 
শ্রীরামকষঞ্চ-উৎসবে যোগদান করেন। তাহার 
প্রেরণাতেই পরবর্তী কালে এই গ্রামে »মুকুন্দ 
বন্স, শ্রীবন্ষিম দাদ প্রমুখ ভক্ত কমিগণের চেষ্টায় 
প্রীরামকষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হয়। ন্বামী প্রেমা 
নন্দের দিব্য সান্নিধ্যে আসিষ। এবং তাহার নিকট 
হইতে প্রেরণ। লাভ করিয়াই ইং ১৯১৫ সনে 
শ্রীধীরেন্ত্র দাশগুপ্ত (স্বামী পন্ুদ্ধ।নন্দ) নারারণগঞ্জের 
শিকবরতী সোনারগা রামরুষ্জ মিশন সেবাশ্রম 
স্থাপন করেন। 

১৯১৬ পনে ঢাফ! রামকষ্। মিশনের গৃহ- 
নির্ম।ণের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে ঢাকার কতিপয় 
ভক্ত-উদ্ভোক্তার আগ্রহাতিশয্যে স্বামী প্রেমানন্দ 
এবং আরও কয়েকজন সংধুত্রঙ্ষচারী ও ভক্তসহ 
স্বমী ব্রন্মানন্দ ঢাকায় শুভ পদার্পণ কষ্পেন। পাথ 
আসামের কামাখ্যাতার্থে তিন দিন অবস্থান 
করিয়া তিনি প্রথমতঃ পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ 
প্রদর্শন করেন। ভক্ত-কর্মী শ্রীজিতেন্দ্র চন্দ্র দত্ত 
মহাশয়ের এঁকাস্তিক আগ্রহে ও চেষ্টায় শ্রীরা মক 
পার্ধদণ্ঘয় ময়মনসিংহে যান এবং তথায় শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীরামরষ্চ-ভাবধার। প্রচার 
করিয়াছিলেন । ময়মনসিংহে স্বামী প্রেমানন্দ 
আধকাংশ সময় সমবেত নরনারীগণের 
নিকট শ্রীরামকৃষ্জদেব ও ন্বামীজির প্রসঙ্গ 
তুলিয়া নানাবিধ উপদেশ প্রদ্দান করিতেন। 
এখানে কয়েক দিন পরমানন্দে অবস্থান করিয়! 
'্বামী ত্রদ্ধান্দ দলবলসহু রেলপথে ঢাক! 
গমন করেন। ঢাকা রেলষ্টেশনে তাহাদের 
বিপুল সঘর্ধনা হইয়াছিল। স্বামী ব্রহ্মানন 
ঢাকায় কাশীমপুর-অমিদারের ভবনে অবস্থান 
করেন। তাহাকে দর্শন করিয়া এবং তাহার 
শ্ীমুখে ধর্মগ্রসঙ্গ শুনিয়া অগণিত ভক্ত-নয়নারীর 


কার্তিক, ১৩৫৭ ] 


প্রাণ শীতল হইল। ১৩ই জামুহ্যরী তিনি 
নধাবিধি ঢ।ক। রামকৃষ্ণ মিশনের নুতন গৃহের 
ভিত্বিস্থাপণ করেন] কাশীমপুরের জমিদার 
তখন পুল্রশোকে অত্যন্ত অশাস্ত ও বিষ 
ছিলেন। করুণার্জ ব্রঙ্গজ্ঞ স্বমী ত্রঙ্গাণন্দ 
বথোচিত উপদেশ প্রদান করিয়। তাহার দগ্ধ 
হৃদয় শান্ত করিলেশ। 

জমিদার বাবুর আহ্তরিক আগ্রহে স্বামী 
দ্মানন্দ জয়দেবপুরের নিকটবর্তী তাহাৰ 
কাশীমপু গ্রামস্থ বাড়ীতেও গমন কবেন। 
তথায় তিনি এক দিন স্বমী প্রেমাপন্দ- 
সহ হস্তিপৃষ্ঠে নিকটস্ত গভীর জঙ্গল দেখিবার 
জন্ত যান। স্বামী ব্রদ্মানন্দের কপ'য জমিদার 
বাবুর শোকদগ্ধ হৃদয় জশ্বরাভিমুখী হইয়। অধ্য।ত্ব- 
মাধনায় প্রবুত্ত হইল কয়েক দিন পর স্বামী 
্র্গানন্দ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকা হইতে 


গড ৩৪" 
নারায়ণগঞ্জে আসিয়া তিনি স্বামী প্রেমানন্ব-গহ 


নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রামে মাধু নাগ মহাশয়ের 
বাড়ী দর্শন করিতে যান। 
বাড়ীর প্রাজণে স্বামী গ্রেমানন্দ ভাবাবিষ্ট হইয়া 
গান হইতে জাম।-কাপড় খুলিয়া গডাগডি 
দিলেন। ভক্তেরা খোলকরতালসহ কীর্তন 
করিতে লাগিলেন) ভাবোনুস্ত স্বামী প্রেমাশন্দ 
গুবভ্রাতা স্বামী ব্রদ্ধানন্দের নিকট অদ্ধিস্থুট বাক্যে 
বলিলেন, "মহারাজ, এদের একটু কৃপ1--1” 
এই কথ গুনিতে না শুনিতে স্বামী ত্রন্গামন 
দিব্ভাবে আবঢ় হইয়। উচ্চৈঃম্থরে হুঙ্কার দিল] 
গাহিলেন--হ্রিনামে গগন ছাওয়ে। ! দেখিতে 
দেখিতে তিনি ভাবসমাধিতে মগ্র হইলেন 
সে এক অপূর্ব দৃশ্ঠ |! সমবেত সকলের হৃদয়ে 
আধ্যাত্মিকতার তরঙ্গ বহিল। ভাবলংবরণের 
পর কিছু সময় তথায় অবস্থান করিয়া শ্বামী 
বন্ধানন্দ সদলবলে নারায়ণগঞ্জে প্রত্যাবর্তন 
করেন। ভিনি ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে বছু ভক্ত 
৪ 


পূর্ববঙ্গ শ্রীরামকুষ্-বিবেকানন্দ-ভা বধায়ার প্রচার 


নাগ মহাশগ্রের 


€২৬ 


নরনারীফে ক্বপাপূর্বক লাখনপথেয় নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের সফর শেষ করিস! তিনি 
কলিকাতায় ফিরিয়। আসিলেন। 

ইং ১৯১৭ সনে স্বামী প্রেমানঙগা শেষবার 
পূর্ববঙ্গে প্রচারকাধ্যে যান। ময়মনসিংহ, টাজাইল 
ও নেত্রাকাণায় প্রচারকার্য শেষ করিয়া তিনি 
ঢাকায় আসিয়া! কয়েক দিন অবস্থান করেন । 


এবার তিনি শ্রীনীরদচন্ত্র সান্তাল (শ্বাী 
অখিলানন্দ ) এবং শ্রীশোর্ষেন্র মজুমদারের 
চেষ্টায় ও আগ্রহে ময়মনসিংহ নেত্রকোখ! ও 


টাজ|ইল যান। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ হইয়। 
সোশারণা, হানার; প্রভৃতি শ্রামাঞ্চসে শ্রীরাম কষ্ঃ- 
উৎ্লব|দি করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন__গ্রামের 
জশাশয়গুলি কচুরিপানায় পরিপূর্ণ থাক।র 
উহাদের দুধিত জল পান করিগ্া গ্রামের 
নরন।রীগণ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইতেছে। 
তিনি এ জলাশয়গুলি পরিক্ষার করিবার জন্য 
স্রীমবাপিগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; 
কিন্তু চিরলঞ্চিত ওদাসীনো নিরুগ্যম হইয়া পড়ায় 
তাহার। মহাপুকষের কথায় কর্ণপাত করিল 
ন!। তখন জনকল্যাণচিকীর্যার প্রেরণার উদ্দ্ধ 
হইয়া শ।রীরিক অস্থস্থতা সত্তেও তিনি স্বয়ং 
জলাশয়ে নামিয়া কচুরিপান। তুলিতে লাগিলেন], 
হার এই মহান্‌ দৃষটা্তে অনুপ্রাণিত হইক্স 
বুবকগণ নিজেরাই পানা পরিফার করিতে আরস্ত 
করিল। নিজের সুখস্থাচ্ছন্যের দিকে লক্ষ্য না 
পাখিয়া ২৩ মাস শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে 'ঘুরিয়া 
তাহার শরীর অন্থন্থ হয়। জর লইয়াই তিনি 
বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। চিকিৎসকগণ 
উহ] কালাজর বলিয়। স্থির করেন। শ্বামী প্রেমা- 
ননোর কয়েক বার পুর্ববঙ্গ-ভ্রমণের ফলে তথায় 
বহু স্থানে শ্রীরামক্কষ্চ যঠ ও মিশন গাপিত হইয়া 
লোককল্যাণ সাধিত হৃইতেছে। তাহার 
গুভাগমনে পূর্ববঙ্গবাসিগণের মধ্যে সত্যসতাই 


৫৩০ 


একটা অভূতপূর্ব উদ্দীপনা অনুভূত হইয়াছিল । 
তিনি পূর্ববঙ্গের যে সকল স্থানে গিয়াছেন তত্রত্য 
অধিবালিগণ-স্কি হিন্দু, কি মুললমান--সকলেই 
তাহার অপাধিব প্রেম ও সাধুত্বে মুগ্ধ হইয়। 
তাহাকে আপন জন জ্ঞান করিয়াছে। নিরক্ষর 
মুললমানও হিন্দু, সঙ্গ্যাসীর অপুর্ব প্রেম ও -চরিত্র- 
মাধূর্যে সুগ্ধ হইয়াছে-_ইহা দেখিবার বিষয় । 
তিনি গ্রকৃতপক্ষেই “প্রেমাণন্দ' ছিলেন। “তস্ত 
শ্রীতিঃ ততপ্রিক কার্যসাধনধ”--ইহাই ছিল তাহার 
কামগন্ধহীন সাধুজীবনের আদর্শ। ইং 
সনে স্বামী তুরীয়ানন্দ আলযোডা হইতে গুরু 
ভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দকে তাখর পূর্ববঙ্গে প্রচার- 
কার্ধের জন্য অভিনন্দিত করিয়! একখানা 
পত্রে লিখিয়াছিলেন, “এবার ঢাকা! খুলে গিয়ে 


১৯১৬ 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


সকলে জ্েনেছে-তুমি এক ভিন্ন আর কিছু 
জান না। একজন লিখেছে--রীযুক্ত বাবুষ্াম 
মহারাজের কাছে গেলে, পর থাকবার যে! নেই; 
তিনি আপনার করে নেবেনই নেবেন।” প্র 
তৃণকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাতে পারেন। 
আর তোমাদের দ্বারা এই সব করাবেন, এর 
আর কোন সংশয় হতে পারে কি? তোমাদের 
দেহৃন্থিতি প্রভুর মহিমা-প্রচারের জন্য, ইহাতে 
ভূল কি? প্রন ত আপণার কর্দ আপনি 
করেন, তথাপি আধারবিশেষ দিয়ে উহ! সম্পন্ন 
করেন--ইহা সিদ্ধান্তবাক্য। মহারাজের (স্বামী 
ব্রহ্গানন্দ ) অকাতরে কুপাবিতরণ শুনে বড়ই 
আশন্দ হচ্ডে। ধন্য প্রভু, ধন্য তার 
মহিমা |” 


আশার আলোক 
(15161 01 17079 ) 


স্বামী পরমানন্দ 
অহ্বা।ক-_শ্রীরমেশচন্্র ভট্টাচার্য 


ওহে জীবনঝল্লীভ, 
ওহে প্রেমিক হুলভ ৷ 

বসে আছি তব আশে দিন যায় রাতষার, 
তবু আশা মনে জাগে, 
ভর়স। ষে অনুরাগে, 

আশার আলে।ক তব গতিস্পথ চেয়ে রূয়। 
ঘন সে তমসা রাতি 
নিবে গেছে গৃহে বাতি 

তবুও ভরসা আছে' তোমা পানে আখি ধায়। 
যুগ যুগ ধরি হরি। 
তোমারি চরণ শ্মরি 

থাকিব ঝলিয়! হেথা তোমারি আশাম্। 





অন্ৃভূতি 


অধ্যাপক শ্রীস্রেন্্রমোহন পঞ্চতীর্ঘ, এম্‌-এ 


প্টীস্বরঃ পরম: কৃষ্ণ: সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 

অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণঃ ॥৮ 

শ্রীষ্কই পরম ঈশ্বর, তিনিই পরমাত্মা ব। 
চরম তত্ব! তিনিই সকলের আদি, সমস্ত 
পদার্থের তিনিই কারুণ। বৃন্দাবনের গ্রীক 
আর কুর্ক্ষেত্রের শ্রীকষ্ণ কি একই? ভগৰান 
উষ্ণ নিজের সম্বন্ধে বলছেন £ 

“ন মে বিছুঃ হরগণাঃ প্রভবং ন মহ্র্ষয়ঃ | 

অহমাদিহি দেবানাং মন্ষ্যাণাঞচ সর্বশঃ |" 

দেবতাগণ পথ্যস্ত আমার উৎপত্তি জানেন 
ন।, যোগী খধিমুনি তপস্বী মহর্থগণ পধ্যস্ত 
জানেন না, কেন ন। আঘি যেসকল দেবত| ও 
কল মাহযের আদি, পরস্ত আমার আদিতে 
আর কেউ নেই। জন্মগ্রহণ আমার লীলাবিলাঁস, 
আকার আমার বিভূতি। আমি পুর্ণ, পূর্ণতর, 
পূর্ণতম। দ্বারকাতে এবং কুকুক্ষেত্রে আমি পুর্ণ, 
মথুরাতে পুর্ণতর নিত বৃম্বাবনে পূর্ণতম ৷ সংসারে 
যাঁরা অপূর্ণ তাদের পক্ষে পুর্ণত্বলাভ সম্ভব কি? 
আমি গুল, আমি দেহ্বিশিষ্ট, এ অবস্থায় আমার 
পক্ষে কি সুক্ষত্ব-গ্রান্তি সম্ভব? লাকারের 
পক্ষে নিয়াকার রাজ্যে পৌছানে! কি সম্ভব? 

ধিনি পূর্ণ বা পূর্ণতম, তিনি তো অপরিজ্ঞেয়, 
অচিস্তনীয়,। এমন কি তিনি বাক্য ও মনের 
অতীত, অবাঙমনসোগোচর-_ভাষ! ছার] তাকে 
প্রকাশ করা যায় না, চিস্তাহারাও তাকে 
আনা যায় না; তাকে প্রত্যক্ষ উপপন্ধি কর! 
কিরূপ সম্ভব? উত্তরে ভগবান্‌ বললেন £ 

“আঅহং সর্ববন্ গ্রস্ভবে মত্তঃ সর্বং গ্রবর্তে 

ইতি মত্ব। ভজস্তে মাং বুধ! ভাবসমন্ধিতাঃ ॥” 


আমি চব্াচর নিখিল অগতেয় উৎপতিস্থল, 
আমা হ'তে সমস্ত বস্তর স্যইি হয়-এই মলে 
করে ভক্তগণ প্রেমভাবে বিভোর হয়ে আমাকে 
ভজন করে। 

“উৎপত্বি-কারণ আমি সবার নিশ্চিত, 

আমা হ'তে সমুদয় হয় প্রবর্তিত । 

এ'প্রকার, জ্ঞাত হয়ে বৃদ্ধিমাশগণ | 

প্রেমবান হয়ে মোরে করেন ভজল ॥” 

ভগবানের সামীপ্য সারপা বা সাধুজ্য ভাব 
ল।ভ করতে প্রধান সহায় ভক্তি। ভক্তির 
উৎস মন। আমাদের মন যদি পূর্ণকে চিন্তা 
করবার সংকল্প করে, তবে সেই মনেয় একটি 
বিশেষণ প্রয়োগ করতে হয়-সঙ্ঘল্লাত্বক (মন )। 
সেই ঘুহূর্জে পরিপূর্ণ পরমাত্মার উপরও বিশেষণ 
আরোপ করতে হয--সমীঘ বা অসীম। 

কিন্তু একের মধো এই ছই বিশেষণ পরম্পর়- 
বিরুদ্ধ। এই সীম ও অসীমকে বিরুদ্ধভাবাপন্ন 
করাম্ব জীবের ভিতরে সুস্মকূপে অবস্থিত জ্ঞান 
বা চৈতন্ঠ। সোজা কথায় অসীমকে আমরা 
সসীম দেখি এবং সসীমও অপীমত্ব লাভ করতে 
পারে এই বোধ ব্যবহার-ক্ষেত্রে নিত্য প্রত্যক্ষ । 
এই বোধকে বল! ষেতে পাবে জীবচৈতন্ত। 
এই চৈতন্তের বলেই মনের মধ্যে আসে সম্থম্প। 
সন্কল্লের পর অনুভূতি (101516)92) | অনুভূতি 
ও চৈতন্ত তখন এক। জীবচৈতন্ত ও পরঘাত্ম- 
চৈতন্ত অভিজ্প। 

মনের হুক অংশ অনুভূতি । পূর্ণ অন্ডেয় 
হলেও উহা এমন একটা পদার্থ যাহা! প্রকৃত 
পক্ষে বাস্তবঃ সত্য বা সৎ। ইহা--ইদংশবের 


৫৩২ উদ্বোধন [ ৫€২ম বর্ধ--১৭য সংখ্য। 

বাচক-ইনি। আমিও নয় তুমিও নয়। ভেতরে সব। তাই ভক্ত লাধক যে দিকে 
(যুগ্ম ও অন্মদ্‌ শব্দের অবিষয় )) অর্থাৎ “আমি তাকান সেই দিকেই দেখেন আনম্দমর 
ও “তুমি” উভয়ের বাইরে ইনি সৎ পদার্থ, সত্য। ভগবান 


যেই মুহূর্তে ইনি স্থূল ইন্দ্রিয় ছার! 'অবচ্ছিন্ন তখন 
ইনি সাকার, সাধয়ব। 

উপনিষদে পরম পদার্থকে নন্দরূপে প্রতিপ্র 
কর! হয়েছে । লৎপদার্থ চৈতন্ময়, জ্যোতিম্মর 
জ্ঞানময়, অধিকন্ত উহ আনন্মনর বা যঙ্গলময়। 
নিখিল জগতের মঙ্গলের জন্য তার অস্তিত্ব। 
কোটি ব্রদ্ধাণ্কে ধারপ করে রাখাই তার ধর্মা। 
ধর্মই তিনি। যে হেতু কোটি ব্র্জাণ্ডের মঙ্গলের 
জন্য তাঁর ইচ্ছ। প্রকাশ পায় সেই হেতু তান 
ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন | এই ইচ্ছাবলে বা ঈক্ষাবলে 
একের মাঝে বছর প্রকাশ । 

“তদৈল্ষত বন্থ স্ত।ং প্রজয়েয় 1" 

সেই একমান্র পরম পুরুষ-_-উঈক্ষ। করলেন, 
বহু স্তাংস্বছ হ'ব, প্রজায়ের--জন্মগ্রহণ করব। 


'সোইকাময়ত, স লোকানচ্ছজৎ সেই 
পযযাতা_অকাময়ত, কামন! করলেন; তিনি 
লোক, সকলকে স্য্টি করলেসশ। উপানযদের 


এই পূর্বোস্ত বাণী পরমান্রার ইচ্ছাশক্তি ব্য 
করছে । এতে প্রকাশ পায় হক্ষের হুপত্ব- 
প্রাপ্তি বা অলীমের মাঝে সীমা? কবি তাই 
গেক্সেছেন__- 

“লীমায় মাঝে অলীম তৃমি 

বাজাও মোহন স্বর 1” 

যাব ছিল বাক্য ও মদের অতীত, তাহা 
ভখন স্থল রাজ্যে শতধা ব্যাপ্ত--সহঅধ। বিস্ৃত, 
তখন কত না জীবজস্ত--গ্রাণীর স্ষ্টি। প্রত্যেকের 
ভিতয় পরমাত্মায্স অস্তিত্ব । 

পন্মম পুরুষ অর্জুনকে বললেন-__ 

পমত্তঃ পরতরং নান্তৎ কিফিদত্তি ধনঞায় |” 

হে ধনঞজয়!। জগতে আমার বাইরে কেউ 
নেই, কিছুই নেই, আবার ভেতরে আমি, আমায় 


"জলে হরি স্থলে হরি হর্যে হরি চজ্ে হরি, 

অনলে অনিলে হরি, হরিময় এ ভূমণ্ডল 1” 

তকে কখনো জান! যায় না” এই মতবাদকে 
অজ্ঞেয়বাদ বল| যেতে পারে । ধর্শের স্বরূপ- 
ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন হয় তি'ন আছেন, বিজ্ঞানের 
আন্ুশীলনেও প্রতিপন্ন হয় সর্বব্যাপী চৈতন্ঠ- 
শক্তি বিষ্ভঠমান! শমে তিশিই সৎ চিৎ ও 
আনন্দ স্ববপ। কার্ধাকারণ তত্বের তাৎপব্য 
বুঝলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই এঁক্য ধরা পড়ে, 
শুষ্ট  পদার্থপমৃহ কাধ্য, সৃষ্টিকর্তা হলেন 
কারণ। ভাধাস্তরে খল্তে হয-_হব্রিরেব জগৎ 
জ্গদেব হরিঃ1”--হরি ত জগদভিল্লতম্। 
হরিই জগৎ জগংই হবি, হরি ও জ্গৎ 
অভিন্ন । অর্থাৎ_হরির ভেতরে জগৎ অবস্থিত, 
জগতের ভেতরে হরি বিষ্ঘমানঃ কেন না 
লিমিত্তকারণরূপী হরি, উপাদানকারণ-বূপ জগচ্ছে 
মিশ্রিত হয়ে আছেনা এ যেন পুরুষে 
ও প্রক্কাততে আলিঙ্গন, শ্রীরুধ। ও শ্রীরাধ!র 
যুগলমিলন। 

পরিদৃ্তমান জগৎ কাব্য, ধিনি দৃশ্ঠও নন 
অনৃগ্তও নন সেই পরমতব হলো! সমন 
জগতের কারণ। প্রথমেই বল! হয়েছে পরম- 
তত্ব 'সর্ধাকারণ-কারণ” স্ুুল পদার্থ-ক্ষিতি 
অপ তেজ বাধু ৪ আকাশ; এদের মাত্রা হল 
গন্ধ বূস কপ স্পশ শবা। জ্ঞানেন্্রিয় হল পাঁচ 
নালিকা রসনা চক্ষু চর্ম ও শ্রবণ। উপরি উত্ত 
পনেরটি তত্ব পরস্পয় অঙাঙ্গিতৃত; না'সিকা 
গ্রহণ করে পৃথিবীর গন্ধ, ঝুসনা স্বায়। জলেয় 
রল, চকষুদ্বার। তেজের রূপ, চর্ণন্থারা বাযুক্প স্পর্শ 
এবং কর্পের সাহায্যে আকাশ শবেয় শ্রবণ। 
এই পনেব্টির অতিরিক্ত পাঁচটি কর্দোর্জিয়, 


কার্তিক, ১৩৫৭ ] 


বাক পাধি পাদ পাঘু ও উপস্থ1 বর্শযোগসিত্বির 
পক্ষে কর্শেন্দিয় হল লাধন। দশ ইজিয়ের 
অধিপতি মন; মন ভক্তিযোগ-সাধনেয় সঙ্থায়। 
জ্ঞানযোগস্সাধনের সহায়ক পঞ্চ জ্ঞানেন্িয়। 
আত্মাকে অবলম্বন পূর্ধাক এই বাদের প্রবৃত্তি, 
তাই এর নাম অধ্যাত্মবাদ 1 সুক্ষ আত্মার সঙ্গে 
সুক্মু মনের লংষোগ, তারপর মনের স্থল অংশের 
সঙ্গে স্থল ইন্দ্িয়ের সংযোগ, পরে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে 
বিলের যোগ । বিষয়-দর্শনের পক্ষে মানবের 
সক চক্ষুই শুধু কারণ নহে, এর কারণ স্থির 
মণ, যেই মনেক উপব্ধে অপর কারণ আত্মা। 


লীলা-আম্বাদন 


€ ৩৩ 


এই জন্তে সমস্ত কায়ণের কারণ এই আত্ম! 
জীবের ভিতরে অবস্থিত আত্ম--জীবাত্ম!, বিশ্ব- 
জগতে অবস্থিত আত্। পরমাত্মা | 

জন্মমৃত্যু-প্রবাহকে অতিক্রম করবার জন্তে 
সেই আত্মলাগ্ত প্রয়োজন 1 বিক্ষিপ্ত মনকে 
কেন্দ্রীভূত কর্‌লে, চঞ্চল মনকে অচঞ্চল করতে 
পারলে আত্মলাভ বা আত্মজ্ঞান সম্ভব, একেই 
বলা হয় আযুদর্শন। দৃশ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। 
সেই জ্ঞানরাজ্ো "জ্ঞানের অস্তিত্ব নেই, আলোর 
রাঙ্জে অন্ধকার নেই, আনন্দের দেশে নিক্সানন্দ 
নেই | শুধুই শাস্তি, নিরবচ্ছিন্ন শাস্টি 


লীল।-আসম্বাদন 
শ্রীশিবদাস সুর 


পর্যাটক সাধু এক দমিতে এমিতে 

ক্রমে হয় উপনীত মহানগরীতে, 

মধ্য।ক্কে লভিয়া স্থান অতিথিশালাক় 
পানাহ।র বিশ্র'মান্তে দেখিবারে যায্ু-- 
র/জপথে সৌধম]ল। বিপণীর সার 
চলিছে বিচিত্রবেশে বহু পথচারী | 
আমোদ-প্রমোদে মত্ত আনন্দ"মুখর 
সাক্ষীর স্বরূপ সম্ত হেরিছে'নগর । 
হেনকালে সহযারী তাহারে শুধায়-_- 
নিশ্চিন্তে ভ্রমিছ হেথা তল্পি কোথায় ? 
উত্তরিল হর্ষে লাধু--ঠিক করি বাস 
তরি সেথ। রেখে দেখি বিবিধ তামাসা 1 


গা 


সর্ধত্য'গে বহ্গজ্ঞান লর্ভে যেই জন 
তারি ভাগ্যে ঘটে হৃঠি-লীলা-আন্বাদন 1৬ 


* ভীজীরামকুফ-কখামৃতি অবলঙ্খনে | 


গীতার্জলির ভাবধারা 


শ্রীজয়দের রায়, এমএ, বি-কম্‌ 


১৩১৭ সাল হইতে ১৩২১ সালের ওরা 
কাত্তিক প্যাস্ত সময়টা রবীন্দ্রনাথের নিরবচ্ছিন্ন 
গানের যুগ । কবি স্বয়ং তাহার জীবনের এই 
যুগটিকে "গানের ক্ষণ আখ্যা দিয়[ছলেন। 
এই সময়ে অন্ত কোণ লেখায় বিশেষ নিজেকে 
পরিকীর্ণ করেন নাই, একমনে একতারাতে 
একটি তারই বাজাইয়ছেনশ, নিজের আপনে? 
বিভোর হইয়া পরমপুরুষের উদ্দেশ্যে গানের 
অঞ্জলি দান করিয়াছেন। 

কাব্যরূপে গানগুলি তাহা কবিত্ব-প্রতিভার 
চরম নিদর্শন । জগতে যে পুরস্কারের ছার কবি 
বিশ্বসমাজে পরিচিত হইয়াছেন, [9106] 11129 
লাভ করিয়াছেন, সেই ইংরেজী গীতাঞ্জলি এই 
সময়েরই রচনা । 

কবির মনে চিরক!ল এক জন 'ভ|ব-উদ।সী” 
বাস কর্িতেন। সংসারের অনংখ্য বন্ধন যখশই 
তাহাকে চারিপাশ হইতে গ্রাম করিতে আসিত, 
তখন গানের "সুরের মধ্যে তিনি মহানন্দময় 
মুক্তির স্বাদ গ্রহণ কর্িতেন। এই মুক্তি বন্ধন 
হইতে মুক্তি নয়, সংসার হইতে বৈরাগ্য নয়, 
রূপঝুস গন্ধ বণ হইতে বঞ্চনা নয়, প্রকৃতির, 
নরনারীর সৌন্দধ্যকে "আপন মনের মাধুরী 
মিশায়ে। উপভোগ করিযক়্াই তিনি মুক্তি 
পাইর়াছিলেন। এই রসনিবিষ্ট অবস্থাকে মরমী 
সাধক জনের জীবনের সঙেও তুলনা কর! চলে 

কুত্তি অর্থাৎ “ম্ম+উক্তির মধ্য দিয়া 
আধাত্িক সাধনার গুঢ়তত্ব বিশ্লেষণ আমাদের 
দেশের লাধকগণেয় চিয়াচরিত সংস্কার | কবীর 


নানক, দাদ, চতীদাস প্রমুখ সাধক কবিগণের 
ধারাতেই কবি এই যাত্রা সুরু করেন। 
11869 সাধনা ঠায়ে ঠোরে-__-অর্থাৎ সাধারণের 
নিকট আপাতদৃষ্টিতে এক রস, অধিকারীর 
ণিকট পরম রস, উতকর্ধে সুন্দর কাব্যরূপ 
মাত্র, সাধনায় জীবন উৎসর্গ । 
ভ।রতবর্ষে অতি প্রাচীন যুগ হইতে আজ 
পথাস্ত বহু সাধনায়, বহু আরাধনায় যে নিগুঢ় 
সম্বদ্ধটি পরমপুরুষের সঙ্গে লাভ হইয়াছে, কবি 
সেই পুরাতন ভাবটিকে নবীন ভাষায় নিবেদন 
করিস্বাছেন 'গীতাঞ্জলি'তে । বাংলায় ৩স্ত্যজ, 
অপরিচিত লৌকিক সাধন! ও তাহার ভাবধারা 
স্কান পাইয়াছে | 
গাতাঞ্জলির যুগে যে সাধনপথের সম্পূর্ণতা, 
তাহার সুচনা বন পূর্ব্বেই “নৈবেগ্ঠ' কবিতার যুগে 
( ১৩০৮ সালে )। নৈবেগ্ের কাব্াধারায়ই করব 
তাহার প্রথম মনোলোকের সন্ধান পাইলেন । 
এই আধ্যাত্মিক মানস-যাত্রা পথের সথচণ--- 
প্রতিদিন আমি হে জীবনম্ব!মী 
দাড়াখ তোমারি সম্মুখে । 
করি যোড় কর হে ভ্বনে্শ্বর 
ঘাড়াব তোমারি সম্মুখে । 
তোমার বিচিত্র এ ভব-সংসারে 
কর্ম-পারাবার পারে হে, 
নিথিল জগৎজনের মাঝারে 
্রাড়াব তোমারি সম্মুখে | 
তোমায় অপার আকাশের তলে 
বিজনে বিরলে ছে”. 


কাতিক, ১৩৫৭ ] 


গীতাঞ্জলিয় ভাবধায়! 


৫৩৫ 
নমর হদয়ে নয়নের অলে আকাজ্ষা তাহার গানের ধারার একটি 
ধাড়াব তোমারি সম্মুখে । মূল স্ুুর-- 
তোমার এ ভবে মোর কাজ যবে আমি চঞ্চল হে, 
সমাপন হবে হে। আমি সুদুরের পিয়াসী । 


ওগে। রাজরাজ একাকী নীরবে 
দাড়াব তোমারি সম্মুখে । 
ইহাই 'গীতাঞ্জলি'র মূল স্থুর। গীতাঞ্জলির গানেও 
খলিয়াছেন-_ 
তোম।রি রাগিণী জীবনকুঞ্জে - 
বাজে যেন সদ বাজে গে! । 
তোমারি আসন হৃদরপদ্ধে 
রাজে যেন সদা র্রাজে গে । 
কিন্ত অরূপের দেখ! তে! এই ভবে পাওয়। 
যায় না) বৈষ্ণব কবির। ষেমন নরন|ব্রীর বিপ্লহ- 
মিলনের মধা দিয়! 'ঠাহাকে রূপকের আশ্রয়ে 
দেখিতে চাহিয়াছিলেশ,.*কবি প্রক্কাতির রূপ রুস- 
বর্ঁ-গন্ধের বৈচিত্র্যময় প্রকাশে সেই অপরূপের 
স্পর্শ গ্রহণ করিয়াছেন । বিশ্বের বৈচিজ্যের মধ্যে 
যে মুক্তির সন্ধান, প্রক্কৃতির সৌন্দয্যের বর্ণ- 
সমারোছে এই ষে অসীম তৃপ্তি অনুভব, ইহাই 
কবির নজন্ব ভাব। তিনি বলিয়াছেন-- 
“হদয়ের বৃত্তি, ইংরেজিতে যাহাকে 6£706100 
বলে, তাহ! আমাদের হৃদয়ের আবেগ অর্থাৎ 
গতি ; তাহার সহিত বিশ্ব-কম্পনের একটা মহ! 
একা আছে। আলোকের সহিত, বর্ণের সহিত, 
ধ্বনিয় লহিত, তাপের নহিত তাহার একটা 
স্পন্দনের যোগ, একটা সুরের মিল আছে; 
বিশ্বপ্রক্কতির সৌন্দর্ধ্-মাত্ই একটা অনির্দেগ্ঠ 
আবেগে আমাদের প্রাণকে পূর্ণ করিয়৷ দের, 
মন উদাস হইয়। যায়। অনেক কবি এই 
অপরূপ ভাবকে অনস্তের জঞ আকাঙ্ক্ষা বলিয়! 
নাম দিয়! থাকেন।” 
রবীন্ত্রনাথ এই ভাকটিকে লাভ করেন 
বিহবাস্্রীলালের কাব্য হইতে। দুরের জন্য 


বিশ্বজগতে ষে সম্মিলিত সুরপ্রবাহ নদী- 
নদে, গিরি-গুহা-প্রাস্তরে, ধাতু-বৈচিত্রো, ফুলে 
পল্লবে, বারিধ।রায়, লিঝরে বহিতেছে, কবির 
গানে তাহাও রূপ পাইয়াছে। কবি 
বলিয়াছেন--“সঙ্গীত ও সন্ধ্য।কাশের ুধ্যাস্তচ্ছট! 
কত বার আমার অস্তরের মধ্যে অনস্ত বিশ্ব 
জগতের হাৎম্পন্দন সঞ্চারিত করিয়। দিয়াছে; 
যে একটি অনির্বচন্গীয় বৃহৎ সঙ্গীত ধ্বনিত 
করিয়াছে, তাহার সহিত আমার প্রতিদিনের 
স্ুখছুঃখের কোনো যোগ নই, তাহ। বিশ্বেশ্বরের 
মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিখিল চরাচয়ের 
সামগান। কেবল সঙ্গীত ও স্ুর্ধ্যাস্ত কেন, 
যখন কোনে প্রেম আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে 
বিচলিত করিয়া! তোলে, তখন তাহাও আমাদের 
সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। 
অণস্তের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয় তাহ। একট! 
বৃহৎ উপাসনার আকার ধারণ করে, দেশকালের 
শিলামুখ বিদীর্ণ করিয়! উৎসের মতে। অনস্তের 
দিকে উৎসারিত হইতে থাকে ।” 

আমাদের গ্রতিদিনের জীবনের সাধারণ দুখ- 
দুঃখের অতীত ষে ভাবালোক, কবির বিচরণ এই 
যুগে সেইথানেই--পাধিব জীবনের কলুষ হইতে 
মুক্ত । 'গীতালি'র অবসান হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 
দর্শনিক কাবা বলাকায়। 'বলাকা'র নবদর্শন 
গতিবেগের সম্ভাবনার স্তব্ধ গাতালির গাণগুলি। 
এই যুগের সমম্ত কবিতাই 'গীতি-ক বিত/--কিস্ত 
সবগুলিই গান অর্থাৎ সুর-যোজিত নয়! কবি 
রবীন্দ্রনাথের কবিত। এবং গান এখানে সম্মিলিত, 
গাহিষার অন্ত সবগুলিকে নির্দিষ্ট না রুর] 
থাকিলেও প্রতিটিই গান বলাই শ্রেয়। 


৫৩৬ 


দ্বিজেন্্রলালের কাব্য-সম্বন্ধে কবি যে মন্তব্য 
কারয়াছেন, তাহার নিজের কাব্য-সম্বন্ধে সেই 
কথাই বল! ৮লে--“কতকগুলি গান. আছে যাহ! 
স্থখপাঠা নয়, যাহার ছন্দ ও ভাখবিস্তাস স্বর" 
তালের, অপেক্ষা রাখে- সেগুলি পাহিতা- 

সমালোচকের অধিকার-বহিভূত। আর কতক- 

গুলি গান আছে যাহু। কাব্য ছিসাবে অনেকট। 

সম্পূর্ণ--যাহা পাঠমাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও 

সৌন্দর্যের সঞ্চার করে। যদি চ সে গানগুলির 

মাধুরযও " সম্ভবতঃ নুর সংযোগে অধিকতর 

পরিশ্মুটত। গভীরতা এবং নুতশত্ব লাভ করিতে 

পারে, তথাপি ভালো এনগ্রেন্তিং হইতে ভাহার£ 
আদর্শ অয়েণ পেন্টিংয়ের-সৌন্দধ্য যেমন "অনেকটা! 

অনুমান করিয়া লওয়| যায় তেমাঁন কেবলমাত্র 

সেই সকল কবিতা হইতে গাশের সমগ্র মাধুর্য 

আময়। মনে মনে পুরণ করিয়া লইতে পা” 

ভগবানকে. আপন ভাবে, তাহাকে দয়িতরূপে 
কল্পনা ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য, বৈষ্ণব কবিগণ 
কাহার প্রেমাভিপ।রের চিত্র আকিয়াছেন। 

খাদের ধরে বলে ভগ যেমন ভগবানের সঙ্গ 

ক।মনা করেন, ভগধানও তেমনি ভক্তের মধ্যে 

নিজেকে পাইতে চান-_-তাহ।র সার্থকত। ভঞ্চের, 

সাধকের তপন্তায়, সাধনায় 

তাই তোমার আনন্দ আমার'পর 
তুমি তাই এসেছ নিচে 
আমায় নইলে, ভ্রিভুবনেশ্বর, 
তোমার পপ্রম হত যে মিছে। 


মঙ্গলকাবো জোর করিয়া পুজা আদারের 
যেরূপক কবিরা কল্পনা! করিরাছিলেন ; বৈষণব- 
গাথায় শ্রীমতীকে নান হুঃখের মধ্য দিয়া যে 
যাইতে হইয়াছে-এই সবই সেই অসীমের 
তপশ্তা। সেই অসীম যে সীমার নিবিড় সঙ্গ 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--১*ম লংখ্যা 


করিতেছেন ; “বন্ধু হয়ে পিতা হয়ে জননী হয়ে 
আপনি তুমি ছোটো] হয়ে এল.হদয়ে”--কবিরও 
তাহই প্রার্থন। ৷ 
বেদনা দূতী গাহিছে, “ওয়ে প্রাণ, 
তোমার লাগি জাগেন ভগবান । 
নিশাথে ঘন অন্ধকারে ডাকেন তোরে 
প্রেমাভিসারে 
£খ দিয়্েরাখেন তোর. মান।৮ 
বৈষ্ণব দর্শন বলে, ভগবান আনন্দের অতীত, 
তিনি নিজের শ্বরূপকে উপলব্ধি করিবার জন্য 
ঘ্বৈত হইয়াছে" জগবস্থষ্টি হইয়াছে । ভক্তের 
পেমে তিনি আনন্দকে অনুভব কর্পিষ্াছেন। 
রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ভাবধারা তাহাই। 
গ্রকৃতির বর্ণবৈচিত্র্ে, ছঃখ-নুখের উচ্ছ্বাসে, 
আনন্দের উৎসে জীবনের সত্ব(কে অন্ষ্তব করা 
হই্যাছে, লীলাময় সুন্দরের বপমষ প্রকাশ 
হইগলাছে ] 
সুদুরেরর জন্য যে] বিরহ, যে আফুলতা; 
প্রিয়ের জন্য যে উদ্বেগ অশান্তি তাহার 
মধ্যেই একটি ছুঃখ-অনুভূতির নিধিড় আনন্দ 
আছে--গীতিমালা-গীতালির গানে কবি তাহ 
অনুভব কারয়াছেন-- 
এমনি করে ঘুরিব দুরে বাহিরে 
'আর তে। গতি নাহিয়ে মোয় নাহি রে! 
তাকিয়ে বব দ্বারের পানে, 
সে তান খানি লইয়়! কানে, 
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহি র্ে। 
এমনি করে ঘুরিব দুরে বাহিরে । 
কখনও কখনও কোমলতা, দীনতা ছাড়িয়া 
উদ্দীপনার ভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন, প্রতীক্ষায় 
ব্যাকুল হইয়! বিদ্রোহ প্রকাশ করিয়াছেন__ 
তাহ! সত্বেও মুল সুরটি-প্রথম হইতে শেষ পর্যযস্ত 


চান--কবি তাহাই গাহিয়াছেন । ভগবান ঝড়- [গ্রশাস্তি, তাহার সাধন! শান্ত রসের । 


বাদলের অন্ধকায়ে,শুক্তের,বাহির দুয়ারে অপেক্ষা 


অল্প সময়েই তিনি নিজেকে ছাড়া -অন্ত জনের 


কাতিক, ১৩৫৭ ] 


কথাও ভাবিয়াছেন, দেশের হঃখ-দৈন্য তাহার 
চিন্তায় আলিয়াছে, সঙ্গী দলকে আাশ্বাস দিয়ছেণ, 
উৎসাহিত করিয়/ছেন--- 
আপনা হতে বাহির হয়ে খাইরে দাড়া, 
বুকের মাঝে-খিশ্বণোকের পাবি সাডা। 
'অবশেষে মৃত্যুকে, শেবকে আগত জাঁশিব। 
স্বাগত জান|ইয়ছেন, বিদ।য় চাহিয়।ছেন__ 
জীবনের পথ দিনের গ্রাস্তে এসে 
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হার। 
গঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমোধ 
মা ভৈ: খলিব। নীরবে দিতেছে সভা 
শন দিবসের শেষের কুন্থম তুণে 
এ কুল হইতে ণখজীবশের কৃণে 
চলেছি আমর যাত্রা করতে সার। | 
ভগবানের সঙ্গে আমাদের মিণনের একট 
গ্রধান অন্তরায় আহণকার, এই দত্তের দুর্গের 
শশ্যন্তর হইতে মুড পাইবার জন্য আকুশত। 
কবিকে ব্যাকুল করিয়।ছে। 
মহংকার যে পায় শ। নাগাল যেথায় তুমি ফের 
রিক্ত ভূষণ দীণদরিদ্র সাজে-_ 
'গীতাঞজলতে যে দূরত্র ছিল, যে ঝ।ধা- 
বিপত্তি ছিল, “গীতিম!লোঃ তাহা আনেকট। দূর 
হইয়ছে। কবির সঙ্গে মহার/জার সম্বন্ধ তে 
কেবল জ্রেই_গান ছাড়। খার তো কোশ 
স্বলই তাহার নাই__ 
তোমারি নাম বলব নান! ছলে। 
বন্ব একা বসে, আপন 
মনের ছায়াতলে। 
বল্ব বিন! ভাধাক্স, 
বল্ব বিনা আশার, 
বলব মুখের হাসি য়ে, 
বলব চোখের জলে। 
'নীভালি'তে কবি জানিয়ছেন এই যে দ্রঃখ- 


গীতাগ্রলিয় ভাবধার! 


৫৩৭ 


আঘাতের অজন্র ধারক আমাদের জীবন 
বিব্রত,-এই সবই তাহার খেলা, আমাদের ছুঃখ 
দিয়া ছলনাই তাহার উদ্দে*"ছঃখকে ভয় 
করিব|র কিছুই ন/ই, এই যে মস্ত বড় সাত্বনা-. 
5:খ যদি ন] পাবে তো 
ছুঃখ তোমার ঘুচবে কষে? 
বিধকে বিষের পাহ দিয়ে 
এহন করে মারতে হবে। 


মরতে মরতে মরণটারে 
শেধ করে দে একেবারে, 
তারপরে পেই জীবন এসে 
এ।পণ অ।সন আপনি লবে। 
এই গাণের নুগে কাব কোথাও সুরের 
কৌশল দেখাইতে চাহেন নাই, কোথাও 
বিজ্ঞানের ভরে কাবাকে অধথ। ভারাক্রান্ত 
করেন নই, ব্রঙ্গলঙগীতের যুগের র।গিণী-বৈশিষ্টা, 
ছন্দোবৈছিত্র্য সই কবি বর্জন কনিয়ছেন। 
অধিকাংশ গানে মিশর রাগিণীতে সহজ সুরে 
সহজ ছন্দে গভীর ভাবের কথাই বূলিয়াছেন। 
সর্বশেষে তৃপ্ত হইয়। জীবনের সার্থকত। উপনদ্ধে 
কারয। ঠাহ।র 'গাতাগ্লি” যে তীর্থদেবত। ধরণীর 
মান্দর-প্রঙ্গগণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহ 
জানিষ। বিশ্ববাসীকেও কৃতজ্ঞত। জ।ন| ইয়।ছেন-- 
যে পুর্ণ প্রণামখ|নি 
মোর সারাজীবনের অন্তরের অনির্বাণ ঝণী 
জ।9য়ু র।খগ। গেনু আরাতর শন্ক্য।-দীপ মুখে 
সে আমর |শবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে 
হে মার আতাথ যঙত। 
যখন গয়েছ চলে 
দেবতার পদ।চচ্ছ রেখে গেছে মোর গৃহ্তলে। 
আমার দেবত! নিল তোমাদের সকলের নাম) 


রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারেঃপ্রণাম। 


[তন 


বিরহ-মিলন 
শ্রীমতী মলিন। 


জগতেয় বিয়হ-মিলন ষ। তুমি করেছ ক্যষ্টি, 
ওগো মহাকাল অলীম রহহ্তময় 1 
যেথায় ব্যথার অশ্রু হয়েছে সঞ্চয়, 
নীরবে আবরি আছে জলদেয় জাল 
বাজিছে সে সিনুনীরে তরঙ্গ ভয়াল 
তাঝি তীরে বনে তুষি যাপিয়াছ কত নিশিদিন, 
হয়ে নতীহারা। 


দেখিরাছে সে দহন আকাশের প্রতি গ্রহতারা, 


দেখিয়াছে বিশ্বের মানব, দেখিয়াছে দেবগণ, 
হযেছে বিশ্মিত যবে হল সমুদ্র-মন্থন 
হলাহল করিলে গ্রহণ । 
কঠ হুল গাঢ় নীল টলিলে না তুমি এক তিল, 
হে অটল পারনি সহিতে তবু বিরহ সতীর, 
স্বদ্ধে লয়ে দেহার উন্মাদ অধীর 
ফ্জ করি ছারখার ছুটেছিলে লক্ষ/হান। 
গেল দিন 
সাজি এল ফিরে গলয় ঘোষণ। হল 
উন্মত্ত সমীরে। 
বিষ্ণনিদ্র! টুটে গেল চত্রধারী দাড়ালেন আসি 
সুদর্শন চক্র হাতে লয়ে, & 
হেরিলেন শঙ্করের ব্যথ। কি বিশ্ময়ে । 


তারপয় কোন শুভ মুহূর্তের মাঝে নির্ব।পিত হয় 


ক্রোধরাশি। 
আনন্দিত দেবগণ গার গান স্বর্গের আবাসে, 
আকাশে উছলি উঠে সুধান্িগ্ধ চন্দ্রমার হাসি 
বাতাসে আস্তির কথ! কয়ে যায় ধীয়ে, 
কুলায়ে জাগিছে পাখী প্রভাতের তীরে । 


ধ্যানমগ্ন শিবেরে ধিরিয়া 
কত দিন বর্ষ মাস চলেছে ফিরিয়া । 
শ|হি জানে কেহ, অকনম্মাৎ গিরিরাজ গৃহ হতে 
আনন্দের ধবণি 
ভরিল ধরুণী 
কন্তা রূপে জন্ম নিল দেবী মহামাম়্] | 
তপন্তায় ক্ষীণতম কায়া | 
বন্ধল ভূষণ তার ঘন মেঘ কেশভার 
লুটে ভূমি পরে 
অরণ্যের অন্ধকারে ভ্রমিছেন কার লাগি 
সানন্দ অন্তরে । 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেবী হেরিলেন অকুণ্যের 
গহন গভীরে, 
ধ্যাণমগ্ন মহাশিব শিরে তার লক্ষ ফণী ঘিয়ে। 
অযুত সুর্যের আলো ম্লান হয় অনস্তের 
তনুর গ্রভায়, 
অধরের কোণে হাসি জটাজুট পড়ে খসি 
আনদ্দে মগন তিনি অরণা-সভায়। 
সেই শুভলগ্নে দেধী কণ্ঠ হইতে কমলের মালা 
পরালেন শিবেয় গলায়, 
স্বর্গের গবাক্ষগুলি একে একে গেল খুলি, 
হেরিবারে মিলন-লীলায়। 


(ধক সক জজ 


স্বামী অখণগ্ানন্দ মহারাজের উপদেশ 
প্রী_ 


গ্বামী অখঙানন্দ মহারাজ ১৯২১ সালের 
২৬শে মে সেবা-বিষয়ে বলিলেন, প্যার সেব! 
করবি তার কিসে স্থুখ হয়, তাই লক্ষ্য 
রাখবি। তার যে সময যা দরকার তা ন) 
চাইলেও তাকে জিজ্ঞেস করে দ্িবি। তাকে 
সর্ধদ! যব করবি; তবে ত যথার্থ সেব! 
কয়া হবে।” 

কাহারও সম্পর্কে মতামত প্রকাশ কর! সম্বন্ধে 
বলিলেন, “কোন লোকের সম্পর্কে ভাল বা মন্দ 
মত প্রকাশ করার সময় তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখে যে 
কম তোমার মনে হয় তাই বলবে। খবরদার । 
লোকের মুখে শুনে এক জনের উপর খারাপ 
ধারণা রাখবে না! যতটুকু দেখবে__তার ধেশি 
বলবে না।” 

২৯শে মে সন্ধ্যারতির সমম্ন তিনি ঠাকুর- 
মন্দিরে যেয়ে আবতির পর-- 

“আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ত্রহ্দবাদিনি। 

গায়ত্রি ছন্দসাং মাতব্রদষে।নির্নমোহস্তব তে ॥” 
এই গায়ন্রী-আবাহনটি তিনবার উচ্চারণ করিয়। 
প্রণাম করিলেন এবং ভাল করিয়া ভজন কর়াই- 
লেন। ভজনের পর নকলে তাহ'র় কাছে বসিলে 
বলিতে লাগিলেন, “দন্ধাযাবেলা হরিযেল বল। 
ষে কত ভাল তা ঠাকুরই বলে গিয়েছেন। 
তিনি বলতেন, যেমন নাঁন। দেশের নানা রকম 
পার্খী সন্ধ্যাবেলায় একটি গাছের উপর বসির! 
কল্কল্‌ করছে, সেই গাছের তলায় গিয়ে 
যেমনি হাততালি দেষে অমনি সব পাখী 
উড়ে বাবে, লেই স্কম অনরূপ গাছে চিন্তা, 


রূপ নান পাখী সারা দিন কল্কল্‌ করছে, 
সন্ধ্াবেলা হাততালি দিয়ে হরিবোল করলে 
বিষয়চিত্ত। চলে গিয়ে শ্রীগধানকে মনে পড়ে 
এই জন্যে সন্ধ্যাবেলা আলো জাললেই “ছরি- 
বোল হরিবোল” করতে হয় এবং হাততালি 
দিতে হয়?” 
৩১শে মে মহারাজ অনেক পূর্বক বলিলেন, 
“আহা, তমালগাছ কেমন কালো] ঠাকু- 
রের সময় আমাদের কি ভাবই ছিল! তমাল- 
গাছ দেখলে ভাবে বিভোর হয়ে যেতাষ। 
কুমারটুলিতে এক জনের বাড়ীতে একটি তমাল- 
গাছ ছিল, মাঝে মাঝে দেখতে যেতাম। 
ঠাকুৰ্বের কাছে এ তমাল-সম্বন্ধে কত গানই 
হত, আর আমর ভাবে ভরপুর হয়ে যেতাষ, 
ঠাকুরেরও সমাধি হয়ে যেত। 
গান 
শ্ামনামে প্রাখ পেয়ে ইতি উতি চায় 
সম্মুথে তমাল তরু ধরিবারে ধাক্স। 
আহা, কৃষ্ণ কালো তমাল কালো 

তাই, তমাল ঝড় ভালবাপি। 
কি মধুর ভাবের সব গান! থক গিন 
ঠাকুর খাবার পর শুয়েছেন, স্বাধীছিও আয 
থেক জারগায় শুয়েছিলেন, বায়াতে একটি টোকা 
দিয়ে গাশ ধরেছি-এস এস বধু। এস" 
নয়ন-ভরিঙ্! "দেখি? স্বামীছি উঠে পড়লেন, 
বললেন, “তুই আমাকে আর শুতে দিলি নি। 
ভিতরটা কেমন করে উঠেছে! ঠাকুও 
তার ঘরে ভাবে বিভোর! আজকাল এসব 


৫৪৪ 


বীর্তন হলে অনেকে হাসে! দে সব দিন 
আর নেই। এক দ্রিন সম্ধ্যাবেল! মঠের বারান্দায় 
বসে আছি-গঙ্গায় সন্ধযারতির ধুপধুনা দেবামাত্র 
হুরিবোল হরিবোল” বলেছি, এমন সময় ব।বুরাম 
মহারাজ হরিনাম শুনেই ছুবাছু তুলে নৃত্য 
আরম্ভ করলেন। তারপর একে একে মঠের 
সকলে তাকে ঘিরে হরিনামে মন্ত হয়ে “হরিবোল 
হরিবোল' করে নাচতে লাগল” 

১লা জুন। জনৈক ব্রহ্মচারী তাহার করণীয় 
কাজ কিছুক্ষণ করিয়! উহা আর এক জনের 
হাতে দিয়া চলিয়া ষাদ্স। স্বামী অথগ্ডানন্দ 
মহারাজ তাহাকে বলিলেন, “তোমাদের পক্ষে 
সেবা কর! ভাল। শাধু হত্তে এসেছ, সেবা 
করবে না ত কি? আর কাতর হওয়াট। কি 
জান? ব্রঙ্গচর্ষের অভাব। যে বীর্ধারণ 
করে যার ওজোধ।তু আছে_তার কাছে কিছুই 
অসম্ভব শয়। সে টাদ পেড়ে আনতে পারে, 
সুর্য পেডে আনতে পারে। যার বীর্ক্ষয় 
হয়েছে--সে ত কিছুই করতে পারে না, তার 
ক্ষমত। আর কতটুকু? দেখছ ত আমাদের 
(ঠাকুরের সন্তানদের ) এখনও পর্যস্ত থ'টবার 
ক্ষমতা ৷ যদি শরীরট। ভাল থাকত তা হঃলে এই 
বুড়ো বন্সসেই দেখিয়ে দিতাম_- এখনও মনের 
মধ্যে যে সব ভাব আছে তা তোমর! পারণ।ই 
করতে পারবে না। জানি, এই ভাব পুর্ণ 
করতে আবার আসতে হবে; ঠাকুর আবার 
পাঠাতে পারেন৷ 

«ছোট বেলায় ওজোধাতুক্ষয় হয়ে থাকে 
ত কোন ভাবনা নেই; এখন ঠাকুরের শ্রীচরণে 
এসে পড়েছ--এখন আর নম । যত তুমি 
বীর্ঘধায়ণ করতে পারবে--তত তোমার শক্তি- 
বৃদ্ধি হবে এবং ববত্মদর্শনলাভ করবার ক্ষমতা 
আসবে। আত্মার শক্তিতে কাজ করবে, 
আত্ম! অনস্ত-শক্তিন্ন আধার। 


উদ্বেধন 


[ ৫২ ধর্ং--১,ম লখা 


“একটু কাজ কবেই ভাবযে না যে, আছি 
একটা কিছু করে ফেলেছি। তা হলে তৃ্ি 
ছোট হয়ে যাযে। যত তুমি মনে করবে 
আমি কিছুই করি নি, ততই তোমার শতিবৃদ্ধি 
হবে| শরীর মন সর্বদ। পবিত্র রাখবে। 
তবেই শক্তি বাড়বে । ছোট ছেলেদের অপরাধ 
ভগবানের খাতায় লেখা ঘাকে না। তাদের 
প|পপুণ্য তিনি দেখেন না। ছোটছেলেরা 
বড় পবিত্র। 

“সেব। করতে হলে খুব ধৈর্য থাক! চাই, 
নইপে সে সেবা করতে পারে পা। সেবা কি 
যে সে করতে পারে? যার পূর্ব জন্মের পুণ! 
থাকে সেই সৃগুকর সঙ্গলাভ করে এবং ঠিক 
ঠিক সেবা করতে পারে।” 

৪ঠা জুন। “জপ সব সময় কর| চলে 
ভগবানের নাম সব সময় কর! চলে মনে মনে। 
সব সময় জপ করতে পারো ৷ ঠাকুরের কথায় 
আছে--পাখী উড়ে যেতে যেতে ভগবানের 
নাম করছে। * ৮ খুব সরল হবি, কুটিল হবি 
ন|। যত সরল হবি তত তোন় হৃদয় প্রশস্ত 
হবে। সব বিষয়ে থোলাখুলি ব্যবহার করবি। 
ঢাক ঢ|ক্‌ গুড় গুড করবি না| খোলাখুলি 


ব্যবহার খুব ভাল। যে মানুষ যত সরল 
তার অন্তর তত পবিভ্র। সর্বদা শুদ্ধসত্ব 
ও পবিত্র থাকবার চেষ্টা করধি। খুব 


পরিফষার-পরিচ্ছন্ন থাকতে চেষ্টা করবি। এই 
আশ্রম আগে একটা পোড়ো বাড়ীতে ছিল, 
তখন বাড়ীটি এমন ছবির মত সাজিয়ে রাখতাম 
ফে রেশমকুঠীর পাহেবরা দেখতে এসে 
খুব খুসি হ'ত, বলতে ।-ম্বামীজি, তুমি এই ভাজ 
বাড়ীট। এমন ভাবে সাজিয়ে রাখে ঠিক যেন 
ছবির মত। সাহ্যেবাচ্চ। কফিন! তই ও সব 
বোঝে! 

“আমি খুব পবিভ্র ভাব ভালবালি। তাই 


কার্তিক, ১৩৫৭ ] 
দেখে না ঠাকুর সেই ছোট বেলায় আমাকে 


হিমালয়ে লাঠিয় দিলেন কেমন পবিত্র স্থান, 
নব সময় ফুল ফুটে আছে! প্রকৃতি দেবী ধেন 
1সছেন। অমন পবিত্র স্থানকি আর আছে? 
সেখানে চিরুব্সস্ত বিকাজমান। আমি ত 
আসতাম না! ভ্রমণ করতে করতে কাশ্মীরে 
এসে পড়লাম । সেখানে স্বামীজির চিঠি পেলাম । 
তখন শ্বামীজিকে ও আর আর গুরু-ভাইদের 
ফেখবার খুব ইচ্ছ! হওয়াম্স এলাম, না তলে আৰু 
ফির্পতাম না, এ খানেই থেকে যেতাম 1” 

১৫ই জুন। “তোমরা ভাল হতে ঠাকুরের 
জায়গায় এসেছ । এজনা ভাবতে হবে 'কিসে 
আমরা ভাল হবে/। ভাল হতে চেষ্টা কর্ুতে 
হবে, তবে ত শাস্তি পাবে? যখন দেখবে 
একজনের কথায় খুব রাগ হবে, তখন তার 
উপর রাগ না করে তাকে আরো *বেশি 
জাপবাসবার চেষ্টা করবে। তুমি পাগছ ন। 
দেখে সে তোমাকে আর রাগাতে পারবে না। 
এই রকম করে চবিত্রগঠন করতে চেষ্ট! কর, 
তবে ত ঠাকুয়ের শ্বানে শান্তি পাবে। লেব! 
বদি আপন! হতে কর তবে তাবড় মিষ্টি লাগে। 
যে সেবা বলে বলে করাতে হয়--সে ত জোর 
করে করানো । খুব ব্রঙ্ষচযের জোর থ|/কলে 
তবে ধৈর্য ধরে দেব! করতে পারে । খুব সহাগুণ 
থাক! চাই। লহগুণ না থাকলে আর সাধু 
কিসের? খুব সহা করতে অভ্যাস করুবে, 
সহ না করলে কিছুই হবে ন)1” 

২৬শে জুল। হাদয় না থাকলে কিছু হবেন।। 
ধ্দয়ের স্কুরণ হওয়! চাই, ত। যদি না হয়ত 
কিছুই হবে নাঁ। চোখ বুজে বসে থ।কলে কিছুই 
হবে না, ওতে ঠাকুরকে পাবি না। তাইতেই যদি 
ই'ত তা হলে আমর! হিমালয়ের নানান জাসগায় 
সাধন! করেই জীখনট! কাটিয়ে দিতাম । 


স্বামী অখওানশ গহায়াজের উপদেশ £৪১ 


“ঠাকুর নিজে আমাদের চোখ বুজে থান 
করতে শিথিয়েছিলেন, তাই ভিবতে গিয়েছিলাম 
ধ্যান করতে । আবার দেখ, ঠাকুর কোথায় 
এনে ফেলেছেন। এখন যে তোদের নিয়ে 
ন*সার করছি, এতে আমার কি স্বার্থ আছে? 

“্হাদয় দয়কার, হৃদয় লা থাকলে চোখ বুজে 
বসে থাকলে কিছুই হবে না। এ বুগে যদি 
তাই হ'ত, তাহলে আমন়া আর এমন কর্ম 
আরম্ভ করতাম না) দশ জনের জন্য প্রাণ কাদা 
চাই। দশ জনের সুখে সখী, হুঃখে দুঃখী হওয়া 
চা, তবে ঠাকুরকে পাবি) যদি কারে হাদয় 
আছে দেখতেন, ত! হলে স্বামীজি তার হাজার 
দৌষ ক্ষমা করতেন ।” 

২১শে জুলাই, আধাড়ী পুণিমা দিন মহায়াজ 
বলিলেন, “আজ গুক ও ব্যাসদেবের পুজার দিন। 
গুক/ক পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়” আজ সকালে 
তিনি ঠাকুরমন্দিরে গিয়া প্রণাম করিয়। কিছুক্ষণ 
জপ করিলেন এবং পরে নীচে নামিয়া বলিলেন, 
“ঠাকুরঘরে বাশি করকর করছে, ঝাঁট 
দেওয়! হয় না নাকি? জনৈক সেবক বলিল, 
'ঝাট দেওয়' হয়েছে, ৩বে পায়ে.পায়ে আবার 
বালি গিয়েছে 1” উত্তরে মহার!জ বলিলেন, “ঠাকুর 
সেব! তন মনধন দিয়ে করতে হয়| শুধু বসে 
বসে জপ করলে হবে ন।। একটু “তন দিয়েও 
ঠাকুরের সেব। কর, খতক্ষণ বসো তার অর্ধেক 
সমম্ব বসে আর অর্ধেকটা দিয়ে ঠাকুরের মন্দির 
ঝাট দিও, এতে ভাল হবে। আর শুধু বলে 
থেকে কি ফল? এই তদেখি কথায় কথায় 
রেগে 'ওঠ, মনে নর্বদ। রাগ গজ. গজ. করছে-- 
এত ঠাকুয়ঘরে বসার ফল কি এই বাগ? ঠাকুর 
বলতেন, সিদ্ধ হওয়াকি না নরম হওয়া, আলু 
পটল সিদ্ধ হলে যেমন হয়। নির্ধিকায় থাকখে, 
সব অবন্থাতেই শান্ত ভাব ঠিক রাখা চাই।” 





স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী স্তুদ্ভাষ 


শ্ীকাঁলীপদ চক্রবর্তী এম.এ, সাহিত্যধিনোদ 


জুভাষচন্্র এক সময়ে লিখিয়াছিলেন যে, 
স্বামী বিবেকানন্দই আধুনিক বা*লার অষ্টা এবং 
বাংলার জাতী জাগরণের খ্বক হিসাবে 
একমাত তাহাই নাম কর যাইতে পারে। 
তিনি আরও লিখিয়াছেন বে, এই রকমের 
পূর্ণা মানুষ_-_ঘিনি তাগে বেহিসাবী, কর্মে 
বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন ও জ্ঞানে সদ। ভাত্বর 
আমাদের মধ্যে সচরাচর 
যাক না 

জাতীর আদর্শেয় মুর্ত বিগ্রহ স্বামী বিবেকা- 
ননদ সুভাষচন্দ্রের নিকট জীবস্ত আদর্শকপে 
প্রতিভাত হইয়াছিলেন। আদর্শজীবন-গঠনের 
প্রেরণ! তিনি ম্বামীজীর জীবনাদর্শের মধ্যেই 
লাভ করিক্লাছিলেন। তিনি একস্থানে বলিয়া 
ছিলেন, “আমরা, যখন ছাত্র ছিলাম, তখন 
ছাত্রমহলে রা'মকৃষ্ণ-বিবেকানম্দ-সাহিতোর খুব 
প্রচার ছিল। আজকাল নাকি তকণসমাজের 
মধ্যে এ সাহিত্যের তেমন প্রচার নাই। এ 
কথ! কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে 
ইহা!- অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ মনুষ্য-সম।জ 
যেরূপ সাহিত্যের দ্বার! পরিপুষ্ট হম, তাহার 
মনোধুত্িও তজপ গড়িয়া ওঠে । চরিত্র-গঠনের 
জন্ঠ রামক্ুষ্-বিষেকানল-সাহিত্য অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট 
সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।” 

যে তেজ, বীর্ধবত্তা, দেশপ্রেম তথ! মানব- 
প্রেমেয গ্রক্চট আদর্শ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ 
_-যে আদর্শের গপ্রেরণান্দ নবীন বাংলার প্রাণ- 
স্পন্দন জাগিয়্াছিল। যে প্রেরণায় উদ্ধন্ধ দেশ- 


দখিতে পাওয় 


গুন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অনুকরণে 


বন্ধু চিত্তরগন দেশসেহায় ও জনসেবায় সর্বন্থ 
ত্যাগ করিয়! পথের ফকির হৃইয়াছিলেন-_ 
তাহারই যেন শেষ পরিণতি নেতাজী ম্থভাষ। 
স্থভাঁষচন্দ্রের জীবনে ষে নিক্ষাম কর্মের অভিব্যক্তি 
তাহা স্পষ্টতই ম্বামীজীর প্রভাবের ফল। 
“]1)69 0697) 01 11 19576 18 ৯1061067- 
1%৫_-ম্বামীজীর এই উপলব্ধিফে ষেন বাস্তবে 
পরিণত করিবার জন্ঠই সুভাষচন্দ্রের অভ্যুদয়! 
স্বাধীজীর শিক্ষা ও সমাজ-গঠনের পরিকল্পনা 
বাস্তবে বপারিত করিতে চেষ্টা করিক্সাছেন 
স্থভ|ষচন্দ্র। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা শ্ররধীয় £ 
১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সমন্ব 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রন যে জাতীয় শিক্ষার ভিত্বি- 
স্কাপন করিয়াছিলেন, সেই জাতীন়্-শিক্ষাকে 
কার্ধে পরিণত করিবার জন্য একান্ত নিষ্ঠার 
সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন স্ৃভাষন্ত্র। 
বাংলা দেশের এই প্রচেষ্টাকে স্বয়ং গান্থীজিও 
প্রশংসার চক্ষে দেখেন নাই। গান্ধীজি এই 
জাতীয় শিক্ষ/লয়ের উদ্বোধন-ভাষণে বলি্মছিলেন 
যে এইকপ শিক্ষার বিশেষ কোন সার্থকতা 
আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। অথচ 
জাতি গঠনের মুল কথাই জাতীয় শিক্ষা । নান! 
বিপর্যয়ের মধ্যে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন 
ফলপ্রস্থ হযস নাই-_তাহা দেশেরই দুর্ভাগ্য । 
স্থভাব্চন্ত্র জাতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন £ 
যে শিক্ষা 
প্রণালী কলিকাতা বিশ্বধিষ্থালয়ের মধ্যে গড়িয়া 
উঠিক্লাছে, তাহা ফোনমতেই জাতীয় শিক্ষা 


কাতিক, ১৩৫৭ ] 


হইতে পায়ে শা। আজ যদি গভর্নমেন্টের 
সহিত বিশ্ববি্ভালয়ের কো'ন সম্পর্কও না৷ থাকিত। 
তবু এই বিশ্ববিগ্ভালয়কে জাতীয়, বিশ্ববিগ্ঠালয় 
বলিতে পারিতাম না 1” জাতীয় শিক্ষার আদর্শ 
+ম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখিয়।- 
ছেন «আমাদের এই শিক্ষায় যে মানুষ গড়িয়। 
উঠিবে, সে সত্যকে আশ্রয় করিবে, আনন্দকে 
লাভ করিবে, প্রকৃতিকে মাতৃপদে বরণ করিবে, 
দেশকে ভালবাসিবে, বিশ্বমানবকে পরমা 
বলিয্! গ্রহণ করিবে 1” পরবর্তী কালে পুর্ব- 
এশিয়ায় আজাদ হিন সরক।রের জ।তীয় শিক্ষার 
পরিকল্পনা তিনি অনুপ আদর্শের পরিচয় 
দিপ্াছিলেন। আজাদ হিন্দ সরকারের শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি বিভাগ হইতে প্রচারিত "181121078 
[0801061008 হইতে জানা যায় যে ন্তোজীর 
শিক্ষাবিভাগীর পরিকল্পনায় পুথিগত বিগ্ভার 
অপেক্ষা! সর্বপ্রথম দৈহিক স্থাস্থা ও চরিত্র 
গঠনের দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল অনেক বেশী। 
এ শিক্ষার আদর্শ ছিল--মামুষ হও” | 
ভারতের স্বজাতির মিলনই ছিল এ শিক্ষার 
বৈশিষ্ট্য | স্থভাষচন্ত্রের জাতীয় শিক্ষার আদর্শ 
আজ বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া! প্রয়োজন, 
কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ অশেষ ছুর্মাতি 
প্রবেশ করিয়াছে । শিক্ষ মন্দিরের মধ্যেও যে 
কালোবাজারী কারবার চলিয়)ছে, তাহার ফল 
ভবিষ্যৎ বংশধরের উপর গিয়। কিরূপ বন্তাউবে 
তাহা বর্তমানের শিক্ষার কুফল দেখিয়। সহজেই 
অন্থমান করা যায়। প্রকৃত শিক্ষার ভিতর দিয়াই 
জাতির অভ্যুত্থান ও অগ্রগতি । ম্বামীজীরও 
আদর্শ ছিল প্ররুত মান্য গড়া। তিনি 
বলিতেন £ 71910-5%106 18 00 031881081- 
মাসুষ গড়াই আমায় ব্রত। দেশে যদি সত্যি- 
কায় মানুষ তৈরী হয়, তবে নংগঠনের কাজে 
বিলদ্ধ হয় না। সেইজন্ত তিনি বলিতেন-. 


স্বামী বিবেকানগ ও নেতার্জী সভা 
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কতকগুলি তথ্য কথস্থ করার মানে শিক্ষা 
নহে- মনুষ্ত্ের উদ্বোধনেই শিক্ষার সার্থকত। 1 
সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর আদর্শ-অনুলঙ্পণে খাই কথাই 
উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন__যা্]! প্রকৃত 
শিক্ষা! তাহাই জাতীর শিক্ষা। জাতীয় শিক্ষা 
প্রণালী নন্বন্ধে তাহার মত-জাতীয় ইতিহাস, 
জাতীয় আদর্শ, জাতীয় ধর্ম ও সমা্জ- 
নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নূতন প্রণালী 
প্রবর্তন । 

স্বামীজীর অভ্যুদয় হইয়াছিল এক ষুগ- 
সন্ধিক্ষণে । আত্মবিস্বত জাতি যখন ইংয়েজী 
শিক্ষাদীক্ষার মে!হে আপন সতত! ভুলিতে বসিয়া- 
ছিল, স্থ'মীজী তাহার উদাও আহ্বানে জাগাইয়! 
তুলিলেন দেই মোহগ্রস্ত জাতিকে । কণ্ঠে 
তাহার অমোঘ বাণী ব্জ-নির্ধোষে ধ্বনিত হইল £ 
“বল দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবালী, চগ্ডাল 
ভারতবাসী আমার ভাই।”_ দেশাত্মবোধের 
জলন্ত বিগ্রহ ছিলেন স্থামীজী। মুভাষচন্তের 
ভাষা- “সত্যের সংগে তার গ্রতাক্ষ সংযোগ, 
জাতির ও মানবসমাজের নৈতিক ও আধ্যা- 
আ্সিক উন্নতি বিধানে তার জীবন উৎসর্গারৃত।” 
দেশের ও দশের জন্ত নিয়োজিত'গ্রাগ মহাপুরুষেক্স 
জীবন-মহিম। উপলব্ধি করিয়াছিলেন সুভাষচন্দ্র ৷ 
স্বমীজীর দরিদ্রনারায়ণ সেবার আদর্শ তাহার 
মনে কী প্রেরণ। সঞ্চার করিয়াছিল, "তরুণের 
স্বপ্পের নিয়লিখিত অংশ হইতে তাহায় 
সবিশেষ পারচয় পওয়! যায়. “অস্তক্প থেকে ষে 
কর্মশক্তি আমাদের উদ্ধদ্ধ করবে, যে নৈতিক 
বল আমাদের সত্য ও ভায়ের পথে চালিত 
করবে, সেই শক্তি, সেই বলকে আহনৃতিয় অদ্দিয় 
মত চির কালের জন্য উদ্দী রাখতে হুবে। 
আশ। চাই, উৎসাহ চাই, সহানুভূতি চাই, 
প্রেম চাই, অনুকম্প। চাই, সবার উপর মানুষ 
হওয়া! চাই। মানুষের মধ্যে -দেখতার প্রতিষ্ঠাই 
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আমাদের সাধন! | জীবন ব্য/পী এই সাধনার 
মধ্যেই আমাদের দুক্তি-_নান্যঃ পন্থাঃ1” 

এ শুধু নুঙ্ভাষচন্দ্রের কথার কথ! ছিল না। 
তরুণের স্বপ্নকে নি শিজ সাধনার দ্বায়। 
জাগ্রত করিয়! তুলির/ছিলেশ। শপ্ডি' ও বীর্ষ- 
বস্তার সাধক ছিলেন নেঙা'জী সুভ|বচন্ত্র | এই 
বীর্যবন্তার প্রেরণ। তিনি ম্বমীজীর জীখনাদর্শের 
মধ্যেই লাভ করিয়াছিলেন। এই বীধ-সাধনার 
দ্বার! নেতাজী বিশ্ববাসীকে চম্ত্রুত করিয়াছেন 
যে সংঘ ও সংগঠনশক্তির কথ স্থামীজা 
বনুস্থানে উল্লেখ করিয়।ছেন--সেই সংগঠন-শঞ্র 
আশ্চর্য সফলত।] স্ভাবচন্ত্র স্বীয় জীবনে গ্রকট 
করিয়। তুলিবাছিলেন। সুভাধচন্্র স্বামীজী-গরণঙ্গে 
একস্থানে বলিয়।ছেন £ “ম্বামীজী ছিলেন মনে 
প্রাণে সংগ্রামী-সেই জন্যই তিশি ছিলেন 
শক্তিন্ন উপাসক, তিনি তাই দেশব|সীর উন্নয়নের 
জন্য বেদাস্তের ব্যাখা! করিয়ছেন। শক্তি? 
£শরক্তি” শক্তির কথাই? উপনিষদ বলেছেন-- 
স্বামীজী এই কথাই বয্প।বর বলিয়! গিয়াছেন।” 

ব্যক্তিগত জীবনেই হউক ব। রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রেই হউক-দুর্বলতাই পরাজয়ের হেতু । 
স্বামীজী বজিতেন--]£ 61)616 18 & ৪) 100 0116 
10110) 1% 18 চয08,101)899, চঘ8807)888 19 9170) 
98100688 18 6%(|.--যর্দি পুথিবীতে পাপ 
বলিয়! কিছু থাকে তাহা দুর্বলতা -_হূর্বলত(ই পাপ। 
দূর্বলতাই মৃত্যু । স্থভাষচন্ত্র শিজ জীবনে এই 
বীর্ধের লাধনা করিয়া! গিয়াছেন। বিবেকাণন্দের 
এই “অভয় মন্ত্রই' ছাত্রজীবন হইতেই অন্তার়ের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাহাকে অতি-নিভীক করিয়। 
তুলিয়াছিল। ছাত্র-জীবনে অগ্ঠয়ের প্রতিরোধে 
এই নিরভীকতার পরিচন্ন দিতে গিয়াই তিনি কলেজ 
হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। রাষ্ট্নৈতিক 
ক্ষেত্রেও তাহার নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতাই 
তীহান্ধ পথে অন্তরায় হইয়া দাড়াইরাছিল। এই 


উদ্বোধন 


| ৫২খ বর্ধ--১*ম সংখ্যা 


শিভাঁক আদর্শ চরিত্রের মামুষটিই বুটিশ পিংহের 
ভয়ের কারণ হইব উঠিম্ছিলেন। তাহার 
শিভাক চরিত্র ও পুকবকারের জন্ত বিরদ্ধদল 
সব সময় সংকুচিত হইয়। থাকিত, এ কথ। 
বল! আদৌ অন্যায় হইবে না। স্ুভাষচন্ত্রের 
মতে রাজনৈতিক দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে শুধু 
দুরদর্পিতা সয়, দুদর্য চরিত্রবত্তায়ও প্রয়োজন-__ 
তাহা ন। হইসে পরাজয় অবশ্স্তাবী। এই 
শি, তেজও দুরদশিতার আধার ছিলেপ 
স্থভাষচন্দ্র । তিনি দেশের স।মনে যে কর্মহ্চী 
ও কর্মপন্ধতি উপস্কাপিত করিরাছিলেন, তাহ। 
'ঠাহার প্রকৃত নেতৃত্বের পরিচয় দেয়) ভয় ও 
স*কোচ প্রবণতার জন্যই দেশ সেই কর্মনুচী 
তখন গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই শাণিত 
বুদ্ধি, কর্ম-উদ্দীপন| ও সংগঠন-শক্তির ক্ষেত্র 
স্বামীজী বনু পৃর্েকি প্রস্তত করিয়! রাখিয়াছিলেন 
তাহার সংগঠন-কার্যক্রম ও সংঘগঠনের ভিতয় 
দিরা। সুভাষচন্দ্র সংগঠনের উপর সবিশেষ 
জোর দিয়াই বলিয়ছেন £ “আমাদের জভাখ 
উপঘুক্ত সংঘের! সংঘের মধ্যে সামরিক 
কঠোরতা আনিতে হইবে । কঠিন শিরমানুবতিতার 
উপর যদি গড়িয়া ওঠে তবে এ সংঘ অটল হুইয়। 
সকল প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত সন করিতে 
পারিবে] "ভবিষ্যতে আমাদের এমন একটি 
আদশ সংঘ গঠন করিতে হইবে থে এককে 
কঠোর নিম়মানুবতিতা বজায় থাকিবে, এবং 
অপরদিকে সংঘের ভিতর লকল ব্যক্তির মত 
ব্যক্ত করিবার সুযোগ ও অধিকার থাকিবে! 
স্বাধীন চিন্তার বিয্োধিতা ও পরমত-অসহিঘুঃত| 
আমাদের চত্িত্রের মহৎ দোষ।” ম্বামীজী 
স্বাধীন চিস্তা গ্রসারের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন, 
তিনি বলিতেন--একট! বড় গাছের) আওতা 
অন্ত একটি বড় গাছ কখনও বাড় তে পারে না। 
সেইভপগ্ত তিনি নিজের শিব্যদিগকেও অধিককাল 


কাতিক। ১৩৫৭] 


নিজের কাছে স্াখিতেন ন।। স্বামীজীর চরিতের 
এই দিকৃটি সুভাষচন্দ্র বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়্াই 
লিখিয়ছেন--পরের যুগের মহান ব্যক্তিদের সংগে 
চাহার কতথানি গ্রভেদ। এই বিশিষ্টতার জন্ট 
স্বমী বিবেকানন্দকে নেতাজী শিজ জীখনের 
আদর্শরপে গ্রহণ করিয়াছিলেন] স্বমীজী 
প্রত্যক্ষ ভাবে কোন রাজনীতি প্রচার করেন 
নাই। কিন্তু তাহ।র বাণীর মধ্যে ভবিষ্যৎ ভারত 
গঠনের যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা! আজ আমদের 
বিশষভাবে ম্মরণীয়। তিনি ষে ভারতীয়ত।র 
প্রচার করিয়াছেন তাই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ- 
নীতি বা সমাজনীতি। তিনি যে সমাজ-জীবনের 
ভাবধার৷ পোষণ করিতেন, তাহা উদ্দার মানব- 
ধর্ম উপরই প্রতিষ্ঠিত, বৈদাস্তিক সাম্যবাদের 
প্রভাবে তাহ উজ্জ্বল | আমরা থে অর্থে 0516৩15] 
১6২৮-এই কথাটি ব্যবহার করি তাহাই 
ঠাহার লক্ষ্য বস্তু ছিল। ভারতের এঁতিহ্থ সম্বন্ধে 
তাহার একান্ত জাগ্রত দৃষ্টি ছিল বলিয়াই 
জাতীয়তাবোধকে তিশি সাংস্কৃতিক মিলনের মধ্যে 
সণ্হত করিতে চাহিতন। তাই তিনি বলিয়াছেন 
_-প্অন্তান্ত দেশের সমন্তাসমূহ হইতে এতিহা- 
মণ্ডিত ভারতের সমস্তা জর্টিলতর। জাতীয় 
প্ভাগ, ধর্ম, ভাষা, শাসন্্রণালী এই সমুদ্দায় 
ণইয়াই একটি জাতি গঠিত। যর্দি একটি জাতি 
শইয়! এই জ।তির সহিত তুলনা কর! যায়, তবে 
দেখ। য|ইবে, অগ্ঠান্ জাতি ষে যে উপাদানে 
গঠিত, তাহ! অপেক্ষাকৃত অল্লসংখাক। আর্য, 
এ|বিড়, তাতার, তুর্ক মোগণ, ইউক্পোপীয় - যেন 
জগতের লকল জাতির শোণিত এদেশে 
রহিয়াছে । এখানে নান! ভাষার অপূবধ সমাবেশ 
-আর আচার-ব্যবহারে ছুইটি ভারতীয় শখ 
জাতির যে প্রভেদ ইউরোপীয় ও প্রাচ্যজাতির 
মধো তত প্রভেদ নাই! কেবল আমাদের 


পবিত্র পরম্পরাগত উপদেশ, আমাদের ধর্মই 
তি 


স্ব'মী বিবেকানন্দ ও নেতাজী মুণ্ভাষ 


৪৫ 


আমাদের সম্মেলন-ভূমি-এই ভিত্তিতেই 
আমাদিগকে জাতীয্ব জীধন গঠন করিতে হইবে। 
ইউরোপে রাজনীতিই জাতীয় জীবনের ভিত্তি। 
এশিয়ায় কিন্তু ধর্মই এই এঁক্যের সুত্র । অতএব 
ভাবী ভারতগঠনে ধর্মের এঁক্-সাধন অনিবার্ধ- 
রূপে প্রয়োজনীয় 1.” আমাদের সম্প্রদায়সমূহের 
এইরূপ কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধাস্ত আছে, আর 
এ গুলি শ্বীকার করিবার পর আমাদের ধর্ম 
সকল সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাব 
পোষণ করিবার, ইচ্ছামত চিন্তা ও কার্ষের 
পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়। থাকে ।”-আর 
আমর] চাই--আমাদের ধর্ষের এই জীবনপ্রদ 
স[ধারণ তন্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের 
'আব|লবুদ্ধবনিত। নকলের নিকট প্রচারিত হউক 
-লকপেই সেইগুলি জানুক, বুঝুক আর 
নিজেদের জীবনে পরিণত করার চেষ্টা করুক। 
সুতরাং ইহাই আমাদের প্রধান কার্ধ। আমন! 
জানি ভারতবাসীর ধারণ।-- আধ্যাত্মিক আদর্শ 
হহতে উচ্ছতর আদর্শ আর কিছুই নাই--ইহাই 
ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র আর ইহ1ও আমরা 
জানি, আমর! ম্বল্পতম বাধার পথেই কার্ধ করিতে 
সমর্থ 1” 

ভারতের এঁতিহাই তাহার প্রাপ-সম্পদ | 
এই এ্রতিহকে বাদ দিয্না ভারত কখনও পূর্ণাজ 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ম্বামীজী 
ইহা অস্তয়ে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন। 
সেইজন্য তিনি নির্ভীক পৌরুষের লহিত ভারতের 
অধ্যাত্মসপ্তাকেই জীবনের পর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে বলিয়াছেন £ “৮/1)90 6105 1118-1০9৫ 
18 86:0106, 00 0188888 [8220 080 115 17) 
&75৮ 09০৫0. 0৫: 119 01900 18 ৪7171- 
80911671116 110জ8 01687) 11 16 21058 
৪6:0706) 0516 8450 1607008) ৪৪:য61)1106 
1৪ 1718106) 0০116108]) 820181) 800 ৪0৮ 
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98108 10666715]  08690%8, ৪91) 6188 


[১০5৪১ 01 6109 15700 11] ৪1] 108 00160 
1 6186 11050. 19 7018.৮--ইহাই ম্বামীজীর 
বলিষ্ঠ জীবনবাদ। যদি আমাদের আপন ঘরের 
ভিত্তি দৃঢ় হয় তবে বাহিরের শত আঘ।তেও 
তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। ভারত 
বু বাধাবিপত্তি স্বীকার করিয়া আজিও সগৌরবে 
বাচিয়। আছে ইহাই তাহার প্রাণধর্মের পরিচয় । 
ভারতের এই টিকিয়! থাকিবার অনাধারণ শক্তি 
তাহার অধাত্ম-জীবন প্রেরণার মুূলেই নিহিত । 
আমাদের উপর মধ্যে মধ্যে দুর্যোগের কালে! 
ছাক। ঘনাইম্। আসিয়ছে--সেই সম্পর্কে শ্বামীজী 
লিয়|ছেন যে তাহ!রও প্রয়োজন ছিল সেই 
অবনতি হইতেই ভাবী ভারতের অভ্যুদয় 
হইতেছে । ভারতধর্ম কাহাকেও আঘাত করে 
নাই, গ্রাহীফুতাই তাহার ্বধর্ম, বিরে!ধের মধ্যে 
এঁকা--বৈচিত্যের মধ্যে সমন্বয়ই ভারতের চিরস্তন 
বৈশিষ্ট্য । এই গ্রহণ করিয়া আম্মসাৎ করিবার 
ক্ষমতা--এই উন্মেষশালিনী প্রতিভা, ভারতকে 
যুগে যুগে নৃতন দৃষ্টিদান করিক্ন! নৃতনকে বরণ 
করিবার সামর্থ দিয়াছে । ভারতের এই আশ্চ 
শক্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন স্বামীজী--তাই 
তিনি যুগসন্ধিক্ষপে, ক্াড়াইয়া দেশের প্রতি 
সাবধানী বাণী উচ্চারণ করিয়া বণিক্সাছেন যে 
আমর! পাশ্চাত্যের শিলপ-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিব 
কিন্ত ভারতীয়তাকে বর্জন করিয়। নয়। তীহার 
উপদেশের সার কথা--“11%106 & [55101)281) 
80018%7% 7160 ]6901810 1980105100130.--- 
তাই ম্বামীজী এই বীবনবাণী প্রচার করিয়। 
গিয়্াছেন --০]6 ০০1৫ 700 108 
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উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


ফ্কু০০ 081) 010]7 চ্য0 00067 606 19 ০1 
16858 18818687508 8730. 61219 191161908 11706 
1৪ 6108 11068 ০01 1116, 618 19 6118 11708 01 
(10০61) 8100 6101৪ 18 6118 11106 01 ছ7911- 
06106 10 0108156 6০ 19119 তা 608 0:৯0. 
০£:761187০৮.৮__সেইজন্তই এই দেশের মাটিতে 
জাতীয় আদর্শকে বাদ “দয়া পাশ্চাত্যের কোন 
রাজনীতিক মতবাদই ফলগ্রস্থ হইতে প|রে না। 
এই সত্য উপলব্ধি করিম্বাছিলেন নেতাজী 
স্থভাষচন্ত্র। 

স্থভাষচন্ত্র ভারতীয় সংস্কৃতিকে অভ্র দিয়া 
আন্থভব করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন 
বলিয়াই তিনি পাশ্চাত্যের কোন মতবাদকে 
মূলতঃ গ্রহণ করিতে নারাজ ছিলেন। অধ্যাত্ম- 
জীবনকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র বস্তু ধাদকে গ্রহণ 
করার পক্ষপাতী তিনি কোন কালেই ছিলেন 
না। ত্াহ|র জীবন-স্বীকৃতির মধ্যে জাতীয়তার 
একটি সামগ্রিক উপলব্ধি দেখিতে পাই, সেইজন্ 
তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে পাশ্চাতোর আদর্শ 
আমাদের আদর্শ নহে। বস্তবাদ ও অধ্যায্স 
সাধনার সময়ই আমাদের বর্তমানের আদর্শ । 
« [0 867118 6156 891081) 120987) 19981) 
01) 06111817209 01 81111 8100 20887 01 61)9 | 
900 01 6118 10007 8170 (1188100 
[:051988 0০81 
£7০26৪,৮--নেতাজীর মতে ধর্মের আতিশয্য 
ব৷ বস্তবাদেত্র আতিশয্যের্ দিকটাই মারাত্মক । 
এইজন্য তিনি গান্ধীবাদ, মার্কলবাদ ও ফ্যাসি- 
বাদের বিরোধী ছিলেন, কারণ উত্ত মতবাদগুরি 
বিশেষ বিশেষ একটি আতিশযষ্েরই প্রতীক- 
সেইজন্য সমগ্র জীবন-শ্বীকৃতির বিরোধী | তিনি 
তাহার বিখ্যাত 1001%0 36:96818 গ্রন্থে যে 
অর্থে সামাবাদ কথাটি গ্রহণ করিয্লাছেন, তাহ 
প্রকৃতপক্ষে কোন বিশিষ্ট মতবাদ নহে--লমন্বয 


ম্0111 


17] 016970801181% 012 


কাতিক, ১৩৫৭ ] 


অর্থেই তিনি সাম্যবাদকে গ্রহণ কারয়াছেন। 
এই সাম্যবাদ অর্থে তিনি ভারতীয় আধ্যাম্মিকতার 
লহিত বিজ্ঞানের সমন্বয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন। 
এইজন্য তিনি বহুস্থানে বক্তৃতা একটি কথারই 
খ|রবার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন £ “10018 জা।]] 
10856 6০ ০7৮ 00৮ 108 0৭1) 27861)005 
8720 ৪0%106 10918] 6০0 1767 87)51010107973 
870 09 1)6 08608 7--কাবুণ 
ভারতের এঁতিহের মধ্যেই তাহার যে ম্বকীয়তা 
রহিয়। গিয়াছে_-তাহা! কখনই কোন মতবাদকে 
নির্শিচারে গ্রহণ করে নাই-_-এবং অন্ধ 
অশ্থকরণের দ্বারা কোন প্রকারেই তাহার মল 
হইতে পারে না। সেইজন্ঠই তিনি ভারতবর্ধকে 
সাবধান করিয়! বলিয়াছেন যে মন্তকোর আদশ 
ভারতের আদর্শ নহে। ইহা! ভারতের স্বকীয়তার 
বিরেধী--প্রাণধর্্দের বিরোধী । “থু 9০০1৫ 


€1)9161916 ৪618 & 10066 01 %%81770100 60 
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(10056 ঘ1)0 1008 166] 681101)660 6০ £9119% 
011709017 (16 6610668 01 7015])6%19100,৮--- 
131)9180  98101)8 31)6801), 
1931) “৮6 ৪1011 09৫ 50311970061 06০ 
616  ৫1068598 ০0£ 4১108681080 0]. 
10500 দ.৮--(]00 ১1)66017, 1931), ভারতের 
পক্ষে কী ফলপ্রস্থ ও কল্যাণকর হইতে 
পারে তাহারই নির্দেশ দিতে গিয়া তিনি 
বলিয়।ছেন--+571)86 5৪:15)110019 50111] 
1189 6০0 11856 18 % [)1:0£1898 15) 58680. 
ঘয1)101) আআ] 101] 656 
0৫ 61)8 [160]19 %00 111 1১6 199590 01) $1)9 
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16 দম1]] 706 € 87106116518 01 0861010911817) 
৪2১0] 80018415009, (-৮0%০ 578601)১ 1994) 

স্বামীজীর মতই নেতাজীও উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন যে ধর্মই ভারতের প্রাণশক্তি এবং 


স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ 


৫৪৭ 


এই প্রাণশক্তি-জাগয়ণের দ্বাক়্াই স্ব্লতম বাধার 
পথে আমর! অগ্রসর হইতে সমর্থ হইৰ। 
বছ অনৈক্যের মধ্যে ভারতবর্ষ এই অধ্যাত্ব- 
শভি'র দ্বারাই একের পথ প্রস্থত করিয়াছে। 
নেতাজী স্বীকার করেন যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কাতিই 
ভারতের এঁকোর মিলনসেতু ৷ “009 1000৪ 
11011)0168106 08100810618) 15060117085 10890) 
€1)9 [71000 1611107,স্পহিম্ুর। যে অর্থে ধর্ম 
কথাটি ব্যবহার করে তাহ! ঠিক ইংরেজীর 
£6110100 কথাটির ভাবন্তোতক নহে । ধর্ম 
অর্গে সমগ্র-জীবন-সাধনাকেই হিন্দুর! গ্রহণ 
করিয়া থাকে । এই জনাই হিন্দুধর্মের ওদ|য 
ও গ্রহীষুতা সকলকেই আপন করিয়া লইতে 
পারে-_ এইজন্যই ভারতের রাষ্ট্রনীতি ভারতীয় 
জীবন-সাধনকে বাদ দিয়। শ্বয়ভ, হইয়। দাড়াতে 
পারে না। এই জন্যই স্থভাষচন্ত্র স্বামীজীর 
কথারই প্রতিধ্বনি * করিয়। খলিয়াছেন ই 
51001800118 10586 11৮65 10 61) [)7:856106) 
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830 ৫1%111996101).৮ এই অধ্যাত্ম-সাধণাকে ত্যাগ 
করিলে ভারত আপন সত্ভ। হারাইয়। একদিন 
বিরুদ্ধ ভাবের তরঙ্গে অবলুপ্ত হইয়া যাইবে। 
কিন্ত তাই বলিয়! ভারতকে বিশ্বজগৎ হইতে 
বিচ্ছি্র হইয়া থাকিবার উপদেশ ম্বামীজী কিংব! 
নেতাজী কেহই দান করেন নাই । 


* “আমাদিগকে প্রথমে জানিতে হইবে আমরা! কি 
উপাদানে প্রঠিত, কোন রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবহমাণ। 
তারপর সেই পূর্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত শোণিতে বিশ্বাসী 
হইয়।, তাহাদের সেই অতীত কার্ধে বিশ্বাসী হইয়া, সেই 
বিশ্বাসবলে, সেই অতীত মহস্বের হ্বলস্ত ধারণা হইতেই, 
পূরে যাহ! ছিল, তাহ! হইতেও শ্রে্তর নৃতন ভারত গঠন 
করিতে হইবে ।”--ম্বাষী বিবেকানন্দ 


€৪৮ 


ভারতবর্ষে যখনই সংকোচ প্রবণতা ও আত্ম- 
প্রসার়ণের অভাব দেখ! দিয়াছে, তখনই তাহার 
হ্্শার সুত্রপ।ত হইয়াছে । লেইজন্যই আমাদের 
এতিহ-সম্পদ সত্বেও আমনা তাহার গ্রকৃত 
ব্যবহারে বার্থ হইয়ছিস্মকতকগুলি সংস্কারকে 
প্রশুয় দিয়া নৈতিক অবনতিকে আহবান 
করিয়।ছি। স্বামীজী ইহা অনেক পূর্বেই উপপন্ধি 
করিয়াছিলেন__তাই স্বাধীন চিন্তার তিনি একাস্ত 
পক্ষপাতী ছিলেন_-এবং সেই স্বাধীন 9 উদর 
চিন্তার পরিপোষণের জনা আন্তর্জতিকতার 
ব।ণী আমাদের মধ্য প্রচার করিয়া! গিয়।ছন। 
সমগ্র বিশ্বকেই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে-- 
নতুব। বিশ্ব প্রগতির পথ হইতে আমাদের স্মলিত 
হইতে বিলম্ব হইবে না| ন্বামীজী বলিতেন £ 
“818 68109 
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গভীর ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিপেন। তাই 
স্বাধীনতা-দংগ্রামে আন্তর্জাতিক সাহ।য্য গ্রহণ 
করাকে তিনি অসমীচীন মনে করেন নাই। 
তিনি বিশ্বাস করিতেন ষে ব্তমান যুগে অন্যান্য 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ধ--”১*ম সংখা! 


দেশের সহানুভূতি ব্যতীত কোন এক পরাধীন 
জাতির পক্ষে পরাধীনতার বন্ধন মুক্ত কর! এক 
প্রকার অসস্ভব। সেইজন্তই ভারতবাসীর ঘরে 
বাহিরে সর্বন্থ(নে একসঙ্গে স্বাধীনতার আন্দোলন 
চালাইতে হইবে_ এই মত তিনি শুধু প্রচার 
নহে, নিজ জীবনে গ্রহণ করিয়। দেখাইয়।ছেন। 
স্বাধীনতা-সংগ্র/মের আজাদ হিনন ফৌজ তাহার 
এই নীতির পরিচায়ক! শুধু তাহাই নহে, 
জতির ভবিষৎ কর্মপঞ্থ! সম্বন্ধে ঠাহার 4170141 
31101016, গে তিনি যে নিদেশ দিয়ছেন-- 
তাহ।তেও তাহার আন্থজাতিন, ভাবধারার 
স্পষ্ট পরিচয় প1ওয়! যায। তিনি বলিয়াছেন, 
ভবিষাৎ ভারত গঠনে এমন একটি শতি শালী 
দলের প্রয়োজন, যে দল ভারতের সংকোঁচ- 
প্রবণতাকে খুচাইয়া বিশলোকের সঙ্গে যে'গ 
স্থাপন করিবে ভারতের দ্ভাগ্য আজ বিশ- 
মানবের ভাগোর সহিত জড়িত-_ এই দৃঢ প্রতায় 
অজ পোষণ করিতে হইবে | 

আজ ভারতের ন|শাবিধ সংকটের মধ্যে 
স্বামীজীও নেতাজীর আদর্শ যত প্রচারিত হয় 
ততই কল্যাণের পথ মুক্ত হইবে। 


জাগরণ 
জ্্রীতারাপদ ভট্টাচার্য, এম-এ) কাঁব্যতীর্থ-শান্ত্ী 


ঘেঘবরণ হরিল চিত্ত 
বিজলী-বীণার তারে, 
নলনিবিঞ নলীন আখি 
দেয় ডাক বারে বারে। 


নৃতা পাগল পবন পরশে 
বক্ষ ভরিল মোর। 
সোনার কিরণে কাটিল কুহেলি 
ভেডে গেল ঘুমঘোর। 


শ্রীপ্বীমহাপুরুষ মহারাজের কথা 


শ্বীঅমূল্যবন্ধ 


১৯২৫ থু, ১৬ জুলাই, রবিবার । এখনকার 
॥* বাসের প্রচলন না থাকায় তখন বেলুড় মঠে 
৭ হুর তত স্ৃবিধ! ছিল ন। | কলিকাতা হইতে 
ঈমারসোগেই আমরা বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর গ্রভৃতি 
পনে যাতায়াত করিতাম। বৈকাল ট্টামারে 
স্র_বাবুকে সঙ্গে লইয়। বেলুড় মঠে পৌছিল।ম। 
মশীমহাপুকষজী তখন পুরাতন মঠখাড়ীর 
(“তপার উত্তরদিকের বড ঘরটিতে ছিলেন) 

আমব। উভয়েই মহার!জকে প্রণাম করিতে 
“পরে গেলামা তখন মহাপুকষণা জনৈক 
৭বু সহিত কথাবার্ত। বলিতেছিলেশ। স্শিয়া 
বাঝলাম 116060170001)4110601 ( বিজলী- 
৮) সন্বন্ধে কথ! হইতেছিল। কি-_ বাবুর 
“"চীর একটি ছেলের সঙ্গে উক্ত কথোপ- 
“ধন হইত্েছিল। সেই ছেলেটি কি-- বাবুর 
দখশেশখবরের বাড়ীতে কি ভাবে বাজ পড়িল, 
' ভবে তাদের চাকরের মৃত হইল ইত্যাদি 
সম্বন্ধে প্রায় মিনিট বলিয়া গেল। 
ণমশ সময় আমাদের ভ-- বাবু আসিয়! মহা- 
রজকে প্রণাম করিলেন । তাহাকে দেখিয়। 
মহ|পুক্ষজী তাহ।র কুশলাদি ও কাজকর্মের কথ! 
্জি।স! করিলেন। 

ম্হাপুরুষ-_- তুমি কি পড়াও ? 

ভ- বাবু 78108 পড়াই 


১৫1২০ 


ঢু. ১৫ 
(11585 এ । 

মহাপুরুষ-- 5. 99 পড়াও না? 

ভ- ঝাবুস্প এখনও 7. 90, 01888 খোল। হয় 
এ। আশু বাধু মারা গেলেন, তাই আমাদের 


মুখোপাধ্যায় 


আশা-ভরল! গেল। তিনি থাকলে সব এতদিনে 
হযে যেত। মহারাজ, আমর পূর্বে বুঝতে 
পারি নি তিশি কি ছিপ্রেন। এমন 135189- 
01185 ব্ড দেখ যায় ন]। 

মহ।পুকয়-- নিশ্চয়ই তিনি খুবই খড় ছিলেন। 
ত। না হ'লে এত লোক কেন মাশবে 
তাকে? 

ভ-ব)বু_- দেখুন মহারাজ, আমদের দেশের 
কি অনৃ্ী। এই সি আব দাশ মারা গেলেন। 
এ দেশের বড় বড লোক বেশী দিন 
থকেন শ।) পাশ্চাত্যে বড় লোক প্রায়ই 
৭* বৎসরের পুর্বে মার! যান না। যেক্দপ 
দেখ। যাচ্ছে, তাতে মনে হম্ন শীঘ্রই যেন দেশ 
মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে । 

মহাপুরুষ তনয়) আবার এমন এমন 
লেক জন্মবেন। মার ইচ্ছ। নয় যে এই 
দেশ এই ভ।বে উৎসল্প যায় আমার ত মলে 
হয় না? তার ইচ্ছাতেই এ সব হচ্ছে। 
তিনি কাকেও 190116168] দিকে বড় করে 
লেন, কাকে 8016)98 এ ইতা!দি, কিন্তু 
শণ্ডি ত মার নিকট হতেই লব আস্ছে। 
তবে এতদিন একট শক্তিতে কাজ হচ্ছিল। 
এক জনের ভিতর দিয়ে এখন তা না হয়ে 
সকলের ভেতর দিয়ে সেই ভাবে কাজ হবে। 
এখন সকল দেশেই সাড়া পড়ে গেছে। 
ভারতের মঙ্গল হবেই। চৈতগ্ত-শক্তির বিকাশ 
হচ্ছে--তবে ধীরে ধীর়ে। 

এমন সময় জ--বাবু তাহার বন্ধু দ-- বাবুয় 


৫6৪ 


সঙ্গে তথা উপস্থিত হইন়্! প্রণামাস্তে বন্ধুকে 
মহাপুরুষজীর সহিত পরিচয় করাইয়! দিলেন। 

দ- বাধু-_ মহারাজ, সংলারে সন্ভাবে থেকে 
যদি কেহ ভগবান লাভ করতে চাষ কিন্ত 
তার আত্মীয়-স্বজন বাধ! দেয়, তখন সে 
তাদের ছেড়ে অন্তত্র গিয়ে সাধন-ভজন 
করবে কি? 

মহাপুরুষ-- কখনো! না। বরং ধারা বাধ। 
দেশ তাদের লিয়ে ধর্ম করবে--যাতে তাদেরও 
ভগ্রবানে মতিগতি হ্যর় এ চেষ্টা করবে। 
কারণ তুমি যর্দি বাইরে গিম্ে ধর্্মলাভ 
কর, তবে তাহা তোমার নিজেরই হঃল। 
অগ্তের তাতে কি লাভ হবে? সেজন্য বলছি, 
সকলে মিলে একটা সময়নিদ্বেশ করে সকালে 
হোক, বৈকালে হোক, ভগবানের নাম কর! 
উচিত। সংসার অনিত্য। সংসার ষে অনিত্য 
এ বিষয়ে রোজই একবার ভাব উচিত । মনে 
মনে ভাববে--এইত বেশ চলছে, কিন্ত এভাবে 
ত চিরদিন চলবে না। তবেই মনে বিবেক, 
'বৈরাগা আসবে, ভগবানকে মনে পড়বে। 
কোথাও দেখতে পাই নে ষে একটা £81)11) তে 
(পরিব|য়ে ) একট! সময়নিদ্দেশ করে ভগবানের 
শাম কচ্ছে। কেরল? বাজে বকছে। 

দ-বাবু-- মহারাজ, তাকে ডাকতে হলে 
লমদ্জের দরকার, নান। বাধা-বিস্ও পডে। 
এমন অবন্থায় তাকে কি করে ডাকব? 

মহাপুরুষ-_ তুমি কি বলছ? লময় নেই, 
বাধাবিদ্ব! বদি ইচ্ছ। থাকে তবে নিশ্চয়ই হয়। 
তোমাদের খাওয়া দাওয়।,.শয়ন প্রভৃতির নিদিষ্ট 
নিয়ষ আছে, আর কি ন! ভগবানকে ডাকতে 
পাচ মিনিট সময়ও পাওনা! এ কি কথা? 
বিস্ব যা খলছ, তা'ত আছেই এবং থাকবে 
তা* কখনশ যায় না। এই সব বাধাবিদ্রেয় 
মধ্যেই 88:9%819 (সংগ্রাম) করতে হ্বে। 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্য--১*ম সংখ) 


তাতেই 11?8 (জীবন) তৈরী হয়ে যাবে। 
যেখানে বাধা নেই সেখানে 11£8ও (জ্সীবন) নেই। 

দ-বাবু-_ মহারাজ, বাডীতে এমন অবস্থা! যে 
একজন যদি জপ-্যান করে তবে ০ যাতে 


তা” না করতে পারে, অনানা সকলে সে ভাবে 
তাকে কষ্ট দেয়্। এমন অবস্থায় অনান্র থাক। 
সঙ্গত কি? 


মহাপুরুষ -" শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, মধ্যে মধ্যে 
নিজ্জনে গিয়ে লাধন-ভজন করতে হয় । বাড়ীতে 
এ বিষয়ে কিছু বলতে নেই; মধ্যে মধ্যে ৩1৪ 
দিন অন্যত্র গিয়ে সাধন-ভজন করে আসবে। 

দ-বাবু-_ হাঁ, তা বটে, কিন্তু তার! খবর 
পেলে আবার যন্ত্রণ। দেয় । এ অবস্থার ভগবানের 
দিকে কি করে যাওয়। যায়? 

মহাপুরুব-( একটু বিরক্ত হইয়া) আপ. 
নার মাথার মধ্যে এ সব765 (ভাব) রয়েছে। 
যদি বাস্তবিক আপনার আন্তরিকতা থাকে, 
তা হলে ভগবান নিশ্চয়ই পথ করে দিবেশ। 
(১০০ 1)81])5 (7088 7%1)0 17811) $1087)881%88 
(যাদের চেষ্ট) ও আত্ম-শিভর রম্মেছে ভগবা" 
তাদের সাহাযা করেন) _ 'আমর। ইহ! বেশ জানি । 

দ্-বাবু-- মহারাজ, এখানে থাকবার কো 
উপায় হয় কি? 

মহাপুরুষ-- না, কারণ এখানে জারগা নেই। 

দ-বাবু-- আমাদের খরচ আমরা নিজেরাই 
চালির নেখ। 

মহাপুরুষ না৷. 
বন্ত হয়লি। 

দ-বাবু--- এখানে একট। 091185 (মহ 
বিচ্যালয় ) হলে বেশ হয়। 

মহাপুরুষ- তা হবে, যদি ঠাকুরের হচ্ছ 
হয়! আমাদের কাজ ৪10 0০6 ৪০%৭ ( ধীর 
কিন্ত নিশ্চিত)। দেখতেই পাচ্ছ কাজকি 
স্ভাবে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে! আমাদের 


এখন এমশ কোন বন্দো- 


কার্তিক, ১৩৫৭ ] 


(কান লোক পর্ধযস্ত যেখানে যায় নি, সেখানেও 
-7৮76৪ ( প্রচারকেন্ত্র ) হয়ে গেছে। 

দ-বাবু-- (তার ছোট ছেলেটিকে দেখাইয়া ) 
একে আশীর্বাদ করন, মহারাজ । খ 

মহাপুকষ-- তা হবে। এখন এর! শিশু। 
এর ধর্শের কি বুঝে ? এখন বাব! ম।কেই ওর। 
দানে] ত্তীক়্াই ওদের গুক| ছেলেদের বাবার! 
য্দি ভাল হ্য়, তবে ছেলেরাও ত্রমে ভাল 
হবে। বাপকে ষদি ছোটবেল! থেকে সাধন-ভজন 
করতে দেখে, তবে ছেলের।ও তাই শেখে 

হঠাৎ গঙ্গার উপরে নৌক। দেখিয়া মহারাজ 
বালয়। উঠিলেন__“এ বছর ইলিশ মাছ পড়ে নি। 
বুষ্টি না হলে হয় না] যাক, ওদেরও পরমাযু 1” 
উপস্থিত সকলে হাংদিবা উঠিলেন। 


উঈরতিহ্থালিক মহামানব শ্রীকুঞ্ণ 


৫৫১ 


মহাপুরুষ-_ এদেশে যে লোকে মাছ খাক্স, 
তা একবার মনেও ভাষে না ষে এ দরুন একট! 
জীবের প্রাণ নষ্ট হয়! পশ্চিম দেশে এটা হবার 
জে! নেই; সেখানে মাছ খেলে আর রক্ষ। 
নেই। অবশ বদি কারও বক্তান হয়, তার 
পক্ষে কোন খান্ধই চলে না, কারণ তখন তিনি 
(শ!কসজী )-এর মধ্যেও 1766 
(জীবন ) দেখতে পান। 

তারপর এক ভদ্রলোক মহাপুরুষ মহায়াজজকে 
দু'খানা গানের বই উপহার দিলেন। উক্ত 
ভদ্রলে।ক সঙ্গীত-বিগ্কালয়ে কাজ করেন। 
মহারাজ গন পড়িয়া নস্তষ্ট হইলেন এবং 
বলিলেন-_-“বেশ হয়েছে ।” 


₹8159651)16 


এীতিহাসিক মহামানব শ্রীকৃষ্ণ 


( দ্বিতীয় গ্রেপ্তার ) * 


সাহাজী 


তৃতীয় কষ কৃর্যবন্শীয্প হর্যশ্ব-নন্দন যছুর পুত্র 
মাধবের বংশধর (৩৭-৩৮ বিষুধ। হরিবংশ )! 
দ্বিতীয় কৃষ্ণ চন্দ্রবংশীয় বযাতি-নন্গন যছুর পুত্র 
ক্রো্টর বংশধর । ( ১২-১৫1৪ বিঞু ; ৩৬-৩৯ 
হরি, হরিবংশ ) ১৯৬ বায়ু; ৪২-৪৬ মৎস; 
৬৯ পুর্ব” লিংগ ? ২৪ পূর্ব, কুর্ম )1 মহাভারতে 


(১৪৭ অনু) ও দেখ। যায়, যষাতির পুর যছু 
হইতে ক্রোষ্টার, ক্রোষ্ট। হইতে চিত্ররথের জন্ম, 
সেই চিত্ররথের পৰি বংশে শৃয়ের, শূর হইতে 
বন্ুদেবের এবং বস্থদেব হইতে বান্ুদেবের 
(কৃষ্ণ ) উৎপত্তি) কিন্ত প্রথম কৃষ্ণ যে চন্জরবংশীক় 
যযাতি-নন্দন বু পুক্র সহত্রজিতের বংশধর, 


* গত ভা্রের উদ্বোধনে 'উতিহাসিক মহাষানব প্ীকৃঞ্ণ প্রকাশিত হদ্ধ; উঠ| পাঠ করি) অনেকেই আমাকে 
অনেক প্রকার প্রঙ্থ করিয়া পাঠান । সেই কারণেই এই দ্বিতীয় প্রতাব লিখিতে বাধ) হইলাম। ইহার মধ্যে ঠাছায় 


সব প্রশ্নের উত্ধর পাইবেন আশ। করি ।--লেখক 


€৫২ 


কোনও পুরাণেই সে কথার স্পট কোনও উল্লেখ 
নাই। বিষণ (১১1৪) পুরাণে আছে, যগর পু 
সহত্রজিতের বংশে মধুর জন্ম এবং মধুর বৃষ প্রমুখ 
বহু পুত্র; কিন্তু হরিবংশে (৩৩) দেখা যায়, 
মধুর বছু পুল; তন্মধ্যে বৃধগ প্রধান বুঞ্চিগণ 
ভাহারই সম্তন। এইপ্র্থকা মারাত্মক নয়। 
যু, মধু এবং বুষ্টির বংশধর বলিয়াই কৃষ্ণ 








উদ্েধন 


[ ৫€২ম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


প্রকৃতপক্ষে এ ক্রে!ট কে, সেখনে তাহার স্পষ্ট 
কোনও উল্লেখ নাই! তবে, ৩৩শ এবং ৩৪শ 
অধ্যায় দুইটি মিলাইয়] পড়িলে মনে হয, বুষ্ির 
পুরাণের মধ্যে তিশিও একজন] তাহার 
বংশতালিকাটি নিম়োক্তরূপ এবং উহ্থার মধ্যে 
বন্ধনীযুক্ত নামগুপি বদাইরা লইলে বেশ মিলির 
যায় £ 





১৭ বুধ 
১৮ মধু 
১৯ বুধণ 
২৪ বৃষ 
২১ গান্ধারী+ কোট ক 
ৃ 
| [ 
২২ অনমিত্র বুধাজিং দেবমীঢ,ষ 
| | | 
২৩ নিজস্ব শিনি রা মা রা 
[ ] | | | 
২৪ সত্রাজিৎ সত্াক শ্বফন্ধ রি ( আহক ) (দেবক ) ৰ 


| | 
২৫ ভংগকার সাত্যকি অক র পৃথু 
৬ সত্যভামা 


/4/ 


প্রমুখের যাদব, মাধব এবং খাষ্ের খা।তি। 
এই বিষয়ে উভয় পুক্ণই একমত | কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, হরিবংশের সহঅজিদ্বংশবর্ণন-প্রীস*গে 
বন্ছদেবেক উল্লেখ থকফিলেও_- কৃষ্ণের কিন্ত ন।ম- 
গন্ধ৪ নাই। যষ|তি-নন্দন যহুর স্বনামধন্ত দুইটি 
পুত্র, সহশ্রজিৎ এবং ক্রেটু ; তন্মধ্যে সহশ্রজিদ্‌- 
বংশপ্রসংগের সুত্রপাত উঞ্চ পুরাণের ৩৩শ 
অধ্যায় হইতে ; পক্ষান্তরে ক্রো্ুবংশ প্রনংগের 
সত্রপাত আবার ৩৬শ অধ্যায় হইতে। মধ্যবর্তী 
৩৪শ অধ্যায়ের করো যে তাহা হইলে সহম্রজিৎ 
বংশীষ্ষ জ্রোু, সুতর1ং শ্বতন্ত্র আনেক জন 
ক্রু, লে কথ না বলিলেও চলে। কিন্ত 


[পৃ ( উগ্রসেন) 


| 


( দেবকী ) + বস্থদেব 


( কৃষ্ণ) 
(হরি ৩৩-৩৫ ; 


(কংস) 
হরিবংশ ) 


প্রথম বষ্ক যে সহশ্রজিতের বংশধর, উত্ত 
ত।লিক! হইতেই সে কথ।রু প্রতিপত্তি হয়। 
৩৪শ অধ্য।য়টি মশোযোগ পূর্বক অধ্যয়ণ 
করিলে দেখা যায়, অনমিত্র ছুইজন--ক্রোটুর 
পুর অনমিত্র এবং বৃষ্ির কনিষ্ঠ পুত্র অশমিত্র। 
স্থৃতরাং যুধ।জিৎগ অনুমান হয় দুইজন--ক্রোুর 
পুত্র যুধ!জিৎ এবং বুঞ্ির পুত্র যুধাজিৎ। উভয়ত্র 
হেবরু ডেবর হইম্বা! যাওয়া! সেইজন্যাই অন্যায় নয় । 
পরবর্তী সংকলিত তালিকাটি হইতে সে কথা 
আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝ! যার । 
এঁ তালিকা দৃষ্টে জান! ঘা, প্রথম কৃষ্ণ প্রথম 
ংসের পিতৃঘসার পুত্র (২২২৮ বিধু।, হরি- 


কাতক, ১৩৫৭ ] 


বশ)। এ পিতৃঘসার নাম দেখকী (৪ বিষু, 
হরিবংশ )| কংস শুরসেনের (রাজ্য ) অধিপতি 
(১১০ ভাগবত ; ৩৪ বিষু,। হরিবংশ )।1 শুর- 
সেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তাহার এ রাজোর নাম 
শ্ঞলেন হয়৷ শুরসেন কৃষ্ণের পিতামহ (১৪1৪ 
বিজ্চু) ইহা হইতেই বুঝা যায়, কংল বসথদেবের 
পৈতৃক রাজ্য কাডিয়া নেন! ফলে, বন্থদেবকে 
তখন গোবর্ধন গিরিতে গিয়া এ হুবুতের করদ 
ঃইয়। বস করিতে হয় (৫৫ হরি, হব্িবংশ )। 
অন্ধক উগ্রসেনের পিতামহ (২৩ বিষু, 
হরিবশ)। এ অন্ধক আবার যধাজিতের পুত্র 
(৩৪ হরি, হরিবংশ )। আহুকের আহুকান্ধক 
খ্যাতি লক্ষ্য করিবার মতন (৯৬ বধু] উহ্‌ 
ইংতেই বুঝা যায়, এ আহক অন্ধকের পুত্র । 
কৃষ্ণকপী বিষুণ যে বৃষ্চকুলোডব মস (১৭) 
পুরাণের 'নষ্টে ধর্মে তথা জজ্ঞে বিষুর্ব্ষিকুলে 
পভুঃ ইত্যাদি উক্ভিই সে কথার প্রমাণ। মধু 
যর ম্বনামধন্তা বশধর ; মধুর বৃঞ্জিগ্রমুখ 
শতপুজ্র ; এ বুষ্ণি এবং মধুই যছুবংশের বুষি 
এবং মধু সংজ্ঞার কারণ (১১1৪ বিষু)) মানব 
[বধু কৃষ্ণ এঁ মধু এবং এ বুষ্চিরই বংশধর এবং 
সইজন্যই তাহার মাধব ও বফ্ের খ্য।তি। 
গথচ, কী আশ্চর্যের বিষয় । বুঝি এবং মধুর এ 
প্রলিদ্ধি ষে প্রথম কৃঝ্ের জন্ত, পুরাণকারের। সে 
কথ। একদম ভুলিয়া গিয়।ছেন। কৃষ্ণ একাধিক, 
সে কথা ভুলিয়া গেলে এরূপ হওয়া স্বাভাবিক । 
তিনটি ভারতঘুদ্ধের মধো ঘটনার বৈচিত্রো 
দ্বিতীয়টি যেমন সর্বপ্রধান, তিন জন ক্লষ্ের মধ্যে 
কীত্তিবাহুল্যে ক্রো্ুর বংশধর দ্বিতীয় কুষও 
তেমনি সমধিক প্রসিদ্ধ) অপর হই জনের কীতি 
তাহাতে আরোপিত হওয়া সেইজন্তই অন্তায় 
নয়! দ্বিতীয় কৃষের তুলনায় অপর ছুই জন রুষ্ণ 
দে কতকট। অস্পষ্ট, উহ্াই তাহার কারণ। সেই 


এঁতিছ্থালিক মহ্থামানধ শ্রীরঞ্চ 


৫৫৩ 


জন্যই হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণে ক্রো্ুর বংশবর্ণন- 
প্রদংগ ভিন্ন কী সহত্রজিৎ, কী হূর্যশ, অন্ত 
কারুরই বংশবর্ণন- প্রসংগে কৃষ্ের নামগন্ধও 
নাই এবং না থাকিবারই কথ। , কেন না, রুষঃ 
একাধিক, পুরাণকারেরা সে কথা আমাদিগকে 
জানিতে দিতে রাজী শন---তাহাতে তাহার 
মনুষ্যত্ব সমধিক প্রকটিত ভুইয়! পড়ে বণিয়] ! 
কথাটা সেইজন্তই তাহার! ঘুরাইয়। বলিবার 
পক্ষপাতী-_-একই কৃষ্ণ একাধিক বার, বিভিন্ন 
যুগে বিভন্ন বার, জন্মগ্রহণ করিয়। থাকেন 
এইমজ। সহআ্রজিৎ এবং হর্যশ্ববংশ ব্ণনপ্রসংগে 
বন্ছদেবের উল্লেখ থাকিলেও কৃষ্ণের উল্লেখ থে 
'আমর। দেখিতে পাই ন| উহাই তাহার কারণ! 

যাহা! হৌক, মংস্ত (৪8৭) পুরাণকারের 
আরেকটি শ্লোকও এ স্থলে উল্লেখষোগা বলিয়। 
মনে করি মুতের প্রতি খধিদের প্রশ্ন £ 

আদিদের্বস্তথা বিষুঃঃ 

বরহ্মক্ষত্রেষু শস্তেমুকিমর্থমিহ জানতে ॥ 

যদর্থমিহ সম্ত,তো বিফুরবষণান্ধকোত্তমঃ | 

পুনঃ পুণর্মনুষ্যেযু তয়ঃ প্রব্ধাহি পৃচ্ছতাম্‌ ॥ 
শ্রীয়ামচন্ত্র প্রমুখের প্রচেষ্টার ফলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের 
বিরে!ধ মিটিয়া যায়। মৃতর।ং অতঃপর বিষুর 
আর আবতীর্ণ হইবার কারুপ দেখ! যায় না। 
অ।র ষদিই বাদেখ। গিয়! থাকে, তাহা হইলে 
সেই গুরুতর কারণ কী, যাহার জন্ত বুঝি অদ্ধক- 
বংশীয় বিষুঃকে (কৃষ্ণ) এক বার নয়, একাধিক- 
বর 'পুনঃ পুনঃ মন্ুহাকুলে জন্মগ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল? ইহাই খবিদেয প্রশ্ন! কৃষ্ণ যে 
বৃঞ্ণি-অন্ধকধংশীয় এবং একাধিক বার জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, খধিদের এঁ প্রশ্নই কি তাহার 
গ্রমাণ নয়? কিন্ত শুধু কুষের নয়, তীহার 
গ্রপিতামহ দেবমীয়,যেরও পুনর্জন্ম হইয়াছিল, 
দেখ! বাক্স (১ বাস্কু;ঃ ১ অন্ধাণ্ড)। 


উহা 


সমালোচন। 


জপভুত্রম্--ভীমৎ হ্বামী প্রত্/গাতানন্দ 
সরন্থতী বিরচিত। প্রথম খণ্ড । প্রকাশক-- 
কালীপদ মৈত্র, ৭৭ যতীনদ!স রোড, কলিকাতা- 
২৯। প্রাপ্িস্থান-_মহেশ লাইব্রেরী, ২1১ শ্ামাচরণ 
দে ট্রাট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা] ২৭৩ 
পৃষ্ঠা, মূল্য ৪. মাত্র । 

এই পুস্তকে শ্রদ্ধেয় ম্বাধীর্জি জপবিজ্ঞান 
ও জপরহন্ডের স্ুবিভৃত আলোচন! করিয়াছেন। 
তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষ বুৎপন্ন 
এবং তদুপরি প্রগাঢ় অধায্মৃষ্টি-সম্পন্ন। এই 
পুস্তকখানি তাহার এই পরিচয় আরও সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে । জপবিজ্ঞান-সন্বন্ধে এইরূপ পুস্তক 
পূর্বে কখনও পড়ি নাই। সংস্কৃত ও বাংলায় 
এইরপ গ্রন্থ ইতপূর্বে আর প্রকাশিত হয় 
নাই। পাগ্ডিত্য ও সাধনাপ্লুত জ্ঞান এই 
পুস্তকের মহিমা বর্ধিত করিয়াছে। ধীহারা 
সাধক এবং সাধন-বিজ্ঞাণের রূহন্তে প্রবিষ্ট 
হইতে ইচ্ছুক ঠাহাদের এই পুস্তক হইতে বিশেষ- 
রূপে জ্ঞান লাভ করু। উচিত | 

এই গ্রন্থে এত কথ! আছে যে উহার 
স্বিভৃত সমালোচন। সাধারণরূপে সম্ভব নয়৷ 


দর্শন ও বিজ্ঞানে গভীরজ্তান-সম্পল্প হইয়। 
এই পুস্তক পাঠ করিলে যথার্থ আনন্দ 
ভোগ করা যায়| ইহাতে মন্ত্র লইয়া বিচার 


আরস্ত হইয়াছে। দ্বাভাবিক শব ও মন্ত্রের 
ভেদনিদ্দেশ-প্রপঙ্গে শ্বামীজি মনে করেন-- 
মানুষের অনুভূতি এত বুলস হইতে পান্ধে যে, 
মাুয মন্ত্রে হৃঙ্গতম ম্প্দন পর্যন্ত আপনা 
হুইতে গ্রহণ করিতে, এমন কি তস্মাত্রগুলি 
পর্যন্ত প্রতাক্ষ দেখিতে পায়ে । দিবা প্রত্যক্ষে 


এই জগৎ সুবিশল ও ব্যাপক। সাধনার এক 
অবস্থায় এই জগতের পরিচয় হুয়। এই জগতের 
পরিচয়ে বিশ্বের সুস্ম অবস্থা প্রতিভাত হুইয়। 
থাকে। শবের মৌলিক ম্পন্দনই শবব্রদ্ধ। 
এই মৌলিক স্পন্দন হইতে সমগ্র বিশ্বের 
উৎপন্তি। ব্রন্গের মৌন অবন্থা অশব অবস্থা] । 
তাহার উপরেই শঙের চাঞ্চল্য, বাণীর প্রথম 
মুঙ্ডি। সেই মূঙিই গ্রণব। 

শবের মহিত অর্থের এত নিকট সন্ধ। যে 
শব্দের সহিতই অর্থের প্রকাশ হয় । এইকপ 
শব নিরতিশর শর্ব। বিশুদ্ধ শব্ধ হইলেই সে 
অর্থরূপে প্রকাশিত হইবেই। এই নিরতিশয় 
শব দিব্য কর্ণেই গ্রহণ করিতে হয়। কার্ণ, 
এই নিরতিশয় শবগুলি বিজ্ঞান-কোষে অভিব্যক্ত' | 
তন্ত্রের যত বীজমন্তর সকলই এই নিরতিশয় 
শব । এইজন্য বীজমন্ত্রের মধ ঘনীতৃত শক্তি। 
বীজমন্ত্রে সাধকেরা স্থূল, হুশ জগৎকে অতিক্রম 
করিয়। একটা নবীন অভিজ্ঞতার জগতে 
উপস্থিত হন। 

শব্দের পীচটি ভ্যর--অশব্, পরশব্দ, শব- 
তন্ত্র, হুঙ্গশব, স্থুলশব | সাধারণতঃ স্থুল 
শব্দ লইন্াই আমর! থাকি। যোগে প্রধিঃ 
ব্যক্তিগণ শব্তম্মাত্রে প্রবিষ্ট হন ধোগীরাই 
এই সুক্্শব জগতে সর্বজ্ঞত্ব বীঞ্জ লাভ করেন। 
পাতণ্ল দর্শন গ্রেই ভাবে যোগীদের সর্বজ্ঞত্ব ও 
সর্বশক্িমন্্ কল্পণ! করিয়াছেন | এইরূপে যোগ 
বিভৃতির পুর্ণ বিকশ হয়। উশ্বর পরমযোগী। 
নিরতিশক্ শ্রবশসামর্থ্য ছ্বায়। যাহ শন্ঘযূপে গৃষ্হীত 
হন তাহাই বীজমন্। এই বীজমন্ত্রের শর্তি 
অভুত। ইহার স্পন্দনে আধার আপনি গ্রস্ত 


কাতিক, ১৩৫৭ ] 


হয়। সাধারণত; এই শক্তি হুশ্ম থাকে। 
মন্্রঠচতন্ত দ্বারা এই শক্তি জাগাইতে হয় এবং 
জপের ঘার। মন্ত্রচৈতন্ত হইস্স। থাকে । 

যোগীর দৃষ্টিতে এই শক্তি-প্রকাশের নানা 
গতর আছে। এই শ্তরগুলি সাধারণতঃ যট্‌চক্র 
নামে অভিহিত ফট্‌চক্রের এক এক স্বরে 
বিরাটের ছন্দ স্বরং অনুভূত হয়। পৃ, 
অপ, তেজ, মরুৎ। ধ্যোম-এই ততগুলি মন্ত্র 
শক্তিতে জাগ্রত হয় এবং কারণন্তয়ে চেতনাকে 
উদ্দী্ত করে। 

মন্বচ্ছন্দে অনেক সক্ষম ও অশুভ সংস্কার 
শিথিল হইয়া যায়। জপে হই প্রকার ছন্দেরই 
বিচার করিতে হয় । মিত্রচ্ছন্দ ও অরিচ্ছন্দ জপের 
ফলে এইগুলি জাগ্রত হয়৷ পাপ পুরুষ বিতাড়িত 
ও বহির্গত হয় এবং বিজ্ঞান ও আনন্দের ছন্দ 
খুলিয়। ঘায়। এখানেই সত্থার রূপাস্তয় আবস্ত 
হয়। মধুর ছনে' সত্তা উদ্বেল হইয়া বিশে 
সর্বত্র মধুমর দৃষ্টি উপস্থাপিত করে! আলোক 
মধু, পবন মধু, ভুবন মধু। সবই যধুমর হইয়া 
উঠে। মন্ত্রের ছন্দে জীবনের সমস্ত কিছুই 
মধুময় হয়। এইরূপ হইতে হইতে জীবনের 
গভীর স্তরে শরণাগতি জাগিয়া উঠে। এই 
শরপাগতি আসিলেই জীবনের চরম অর্থাদান 
এবং তখনই কুপাঘন মুর্ি প্রকাশিত হয়। 
ইছাই এই গ্রন্থের সার কথা । 

ইহা ভিপ্ন এই পুস্তকে এরূপ অনেক বিষয় 
আছে যাহা পাঠককে মষ্রবিশ্বীসে, গুরুভক্তিতে 
ও ইষ্টনিষ্ঠার উদ্বোধিত করে। এই মন্ত্র 
শক্তি শুধু ভাবই উদ্বোথিত করে না, ক্রমে 
ক্রমে জ্ঞানে পৌছাইয়! দেয়। প্রত্যেক মন্ত্রটিতে 
ক্রিয়া॥ ভাব ও জ্ঞান অগুস্াত। এই মন্তচ্ছম্ 
ক্রমশঃ ক্রিয়া ও ভাবের শ্তব অতিক্রম করিয়া 
শান্ত আত্মার গ্রতিঠিত করে| মন্ত্র শেষ পর্য্যস্ত 
রক্ষাঙ্ভূতিতে পৌফাইয়া দেয়। বৈষ্ণকেরা মন্ত্রে 


সমালোচন। 


৫৫৫ 


ভিতয় রসচ্ছনদ দেখিতে পান। কিন্তু মন্্চ্জ্ 
সমস্ত ভাঁকে অতিব্রেম করিম! শাস্তজ্ঞ।নে পূর্ণ- 
রূপে "প্রতিষ্ঠিত কর়ে। .স্ট্ির়, কোন ছন্দই 
এখানে জাগে না। জ্ঞানময় শিবন্বরূপেন্বন্বাতীত 
চিানন্দ রসে প্রতিষিত করে | 

পুস্তকে সংস্কৃত শ্লোকভাগে জপের এই 


সকল কথা আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলা 
হইয়াছে । ইহাতে গভীর সাধনার সত্য প্রকাশ 
শাইয়াছে। 


এই পুস্তকখানি পাঠ করিলেও চিত্তের 
মলিনতা অবশ্তস্ভাবী রূপে বিদুরিত এবং শির্্মলতা 

ও স্বচ্ছতা এবং পূর্ণ সত্শুদ্ধির বিকাশ হইবে। 
(ড্র) শ্রীমহেঙ্সনাথ দরকার 


ভারতশিল্পে ঘুতি--শ্রীঅবনীন্রনাথ ঠাকুর 
বিশ্ববিগ্ভাসংগ্রহ গ্রগ্থমালান্স ৬২ সংখ্যক গ্রন্থ । 
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ট্রাট, 
কলিকাঁত1। পৃষ্ঠাসংখা। ৩১, সচিত্র মুলা 
আট আনা। 

এই প্রবন্ধ '১৩২* সালে প্রবাসী'তে ধার।- 
বাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। ইহা বহু পূর্বেই 
ইংরেজী ও ফরালী ভাষায় অনুদিত হইয়া 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইর।ছে, কিন্তু বাংলায় 
৫হা এত দিন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। 
বিশ্বভারতী ইহার পনর্ম দ্রণ করিয়া শিললামোদীদের 
ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পুষ্তিকাটি এই ক ভাগে 
বিভক্ত £ ভূমিকা, তাল ও মান, আকৃতি ও 
প্রকৃতি, ভাব ও ভঙগি। সংস্কৃত শিল্পশাস্ত্ 
হইতে বচন উদ্ধত করিয়। ভারতীয় মুতি- 
শিল্পের পরিচয় দেওয়া! হইয়াছে । শিল্পগুরুর 
হাতে এই ভারতীয় মূর্তিপরিচয় অতিশয় মনোজ্ঞ 
হইয়াছে। তায়তীয় শিল্প-সত্ন্ধে অনেক ভুল 
ধারণা ইহা হইতে দূর হইবে। ভারতীয় 
শিল্পেয় শাযীর-সংশ্থানবিগ্যাঁ বা স্থ্যানাটমি সম্বন্ধে 
অধিকাংশই অজ্ঞ । শিল্পীরা গ্রক্কৃতিক্ষে অস্বীকার 


৫৫৬ 


করে নাই, প্রক্কৃতি হইতেই তাহাদের র্যানাটমির 
প্রেরণা পাইর়/ছে। হয়িণশস্ধন, কমল-নয়ন, 
পল্পপলাশ-দ্য৭ প্রভৃতি উপমা প্রকৃতির 
পর)বেক্ষণই চিত করিতেছে। এই গ্রন্থ ভারতীয় 
র্যানাটমি বুঝিতে সাহাধ্য করিবে। বিভিন্ন 
ভলিয় চিত্র ও মাপজোকাদি দ্বার বিষয়টি 
সহজ ভাবে বুঝাইয়! দেওয়। হইয়াছে। 
গ্রন্থকার ভূমিকায় ঠিকই লিখিয়!ছেন 
"শান্ের জন্য শিল্প নয়, শিল্পের জন্ত শান্স। 
আগে মৃতি রচিত হয়, পরে মুর্তিলক্ষণ, মূর্তি 
বিচার, মৃ্তিনির্মাণের ম।ন-পরিমাণ নির্দিষ্ট ও 
শন্াকারে নিবদ্ধ হয়) মুক্তি ঘার্রিকের, 
আর ধর্মার্থার জন ধর্মশান্ের ন।গশ|শ।" ইহ। 
শিতাস্ত গ্রণিধানযোগ্য | 
এই পুস্তিকা! শিল্পরসপিপান্থ এবং বিশেন 
করিয়া শিক্ষার্থীদেয় জন্য অনুমোদন করিতোছি | 
জ্ীমদীজত়ঘণ €প্ত 


আবী হিবেকালল্দ__হ্রীতামপরঞ্জন রায় 
প্রণীত। জেনায়েল প্রিণ্টাস*য়াণ্ড পারিশাস+ 


উদ্বে।ধন 


[২ম বর্ধ--১০ম নংখ্া। 


লিমিটেড কর্তৃক ১১৯ ধর্ষতলা ছ্ীট কলিকাত: 
হইতে প্রকাশিত। ভবল ক্রাউন ১৬ গেন্রী, 
১৬৪ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা । 

বিশ্ববযেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো- 
বন্তৃতাকালীন তেজন্বী গ্রতিক্তির প্রচ্ছদপট- 
সম্বলিত এই নাতিবৃহৎ জীবনীপাঠে কেবল 
বাংলার তর্প-সম|জ নহে, পরভ্ত অনেক বয়ঃপ্রাপু 
ব্যক্তিও ইহার সাবলীল, স্ুম্দর। তেজোময়ী 
ভাষা এবং ঘটনা-পরম্পরা-ুসন্িবেশের সহিত 
পরিচিত হইয়া উপকৃত হইবেন। স্বামী 
বিবেকানন্দ যে কেবল সঙ্গাসী ছিলেন না, পরস্ 
স্থদেশপ্রম ও জাতীয়তার মূর্তবিগ্রহ ছিলেন, ইহ! 
কৃতী লেখকের তুলিকায় বিশেব ভাবে উজ্জল 
হইয়। উঠিয়াছে।  জাতি-ধর্ম-কর্ম-নিধিশেনে 
সকল শ্রেনীর নরনারী এই উপাদেয় শ্রন্থপাঠ 
আপন আপন জীবনের আদর্শ এণং ভহালে 
উপনীত হইবার উপায়ের সন্ধাণ পাইবে । 
আমরা এই ম্ুলিখিত পুম্তকখানির বহুল প্রচ!র 
কামনা কষি | 


শ্বীরামকৃষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


উত্তর-কাযালিকনিয়৷ বেদাস্ত লোলাইটি 
এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি রবিবার ও বৃধবার 
শিক্গমিত ভাবে বেদাস্তের সাধারণ তত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃত। 
প্রদত্ত হয়। ইহার অধ্যক্ষ স্বামী অশেকানদ্দজী 
গত আগষ্ট ও সেপ্টে মাসে নিমলিখিত ব্ৃনতা- 
গুলি প্রদান চিকেন £ (১) "যে অমঙ্গল মঙ্গলে 
পরিণত হয়”, (২) নউশ্বরেক অস্তিত্বের গ্রমাপ- 
সমূহ”। (৩) “চেতনা কাহাকে বলে?” 
(৪) “কর্মপীতি”। (৫) প্আধ্যান্িক উন্নতির 


স্বামী অদ্বয়ালজ্জ 
বিদ্বাপনারণের উপায়”, (৬) "যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্ম" 
(৭) “জ্বোতির বাজ”, (৮) প্ভারতীয় 


মহাপুরুষগণ” ৷ এতত্তিন্ন এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী 
স্বামী শাতন্বনপানদাজী “দাঁধকগণের শক্তি” 
সম্বন্ধে একটি বন্তৃত। দিয়াছেন । 

প্রতি শুক্রধায় সন্ধ্যায় এই সোসাইটি-ভধনে 
স্বামী অশোকানন্দজী সদশ্য ও শিক্ষার্থিগণের 
নিকট ধ্যানযোগ ও বেদাস্ত ব্যাখ্যা করেন এবং 
য়বিধাসরীয় ক্লাসে বালক-বালিকাগণকে নার্ঘভৌম 


কািক, ১৩৫৭] 


ব্দান্তেয সাধারণ তত এবং সকল ধর্ম ও 
আচার্ধের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ রূপ শিক্ষা দেন। 

লণ্ডনল রানকুকক বেদাস্ত কেনজ্জর-- 
৮ ধেলসাইজ এভেনিউ, লগুন, এন্‌ ডব্লিউ. 
এই প্রতিষ্ঠানের অধাক্ষ স্বামী ঘনানদাজী অক্টোবর 
মাসে নিম্নলিখিত বন্তৃত! প্রদান করিয়াছেন, (১) 
পিকুর আবশ্তকতা” (২) “গুরু-শিষ্য, (৩) গুরু ও 
অবতারগণ', (8) *মন্ত্র £ ও £ বর্ণ ও প্রক্তাঃ | 

কাশী রামকৃষ্খ মিশন হোম অফ 
লংর্ভনস- ১৯৪৯ জনের কার্যবিবর়ণী.- গ্রায় 
পরশ বৎসর পুর্বে এই সেবাশ্রম কার্যারভ করে 
'এবং সাধারণের লাহ!যা ও সহ্ামুভৃতিতে আলোচ্য. 
মন বর্ষে ইহা ৪৯ বৎসন়্ে পদরপণ করিল। 
বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নলিখিত 
সেবাকাধ সম্পন্ন হইতেছে £1 ১) জী ও পুরু 
উভয়েই বিনামূল্যে চিকিৎংসিত হইতে পারে 
গকপ ১৯৫টি বেড়-সম্ঘলিত ইনডোর বিভাগ, 
(২) আউটডোর দাতব্য চিকিৎসালর, (৩) 
কর্ষশত্তি-রহিত বৃদ্ধাদয় জন্য ২৫টি ও অক্ষম 
বদ্ধাদের জন্ত ৫*টি বেডবিশিষ্ট ছইটি আশ্রয়াবাস, 
(৪) ছুঃন্ত নরনারীগণকে অর্থ ও আবঠ্যকীয় 
ভব্যাদি সাহাধা, (৫) সন্বাস্ত অথচ দরিদ্র 
জনসাধারণকে সাহ্াষা দান । 

আলোচামান বর্ষে ইনডোর বিভাগে বিনামূল্য 
২৪৪৭ জন রোগা চিকিৎসিত হন। পুর্ব 
বংসরে এই সংখ্য। ছিল ২২৭১ জন। এই 
ধসর রাস্তা ও ঘাট হইতে আনীত রোগীর 
সংখ! ৮৩ জন এবং মৃত্যুহার শতকরা ৫ ৩ জন। 
ইনভোর বিভাগে চিকিৎসিত রোগীদের মধ্যে 
১৯৭৪ জন রোগমুক্ত হন, ১৪৩ জন আংশিক 
আল্মোগা লাভ কয়েন, অন্যান্ত ভাবে চলিয়া 
যান ৯৩ জন, ১২৫ জনের মৃত্যু হয় এষং 
বসয়.শেষে ১১২ জন চিকিংলিত হইতে 
থাকেন। আউটডোর দাতবা চিকিৎসালর়ে 


শীরাম্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫৫৭ 
আলোচ্মান বর্ষে ৩৮৯,৯৪৯ জন যোগী 
চিকিংলিত হন। ইহাদের মধ্যে ১,১২১৬*২ 


জন নবাগত ও ২,৭৭,৩৩৮ জন,পুরাতন ফলোগী। 
চিকিৎসিতের সংখ্যা! গ্রত্যহ গড়ে ১৯,৬৮৩ জন। 
পূর্ব বংসরে এই বিভাগে মোট ক্োোশীর সংখ্য। 
ছিল ৩৪০,১৫১ জন। কর্মশক্তিরহিতদিগের 
আশ্ুয়াবাসে ৭৫টি বেড থাকিলেও অর্থাভাবে 
মাত্র ১৭ জনকে স্থান দেওয়া হইয়াছে । 

এই বার সেবাশ্রমের জেনারেল ফণ্ডে আয় 
১,২৫১৬৪৯৩/০ ও ব্যর ১৩৯ ৯৮৬।০৮ পাই, বিল্ডিং 
ফণ্ডে আয় ১৮,১২৫৭ পাই ও ব্যয় ১৩,৯৩৫।* 
'আনা, এন সি দাস এষ্টেট হইতে আয় ৬১৫. "9 
ব্যয় ৬৪২৮০ | স্মুৃতয়াং আলোচ্য বর্ধের মোট 
আয়ু ১,৪৪,৩৮৯৬৭ পাই ও মোট ব্য 
১,৫৪,৫৬৪৮/৮ পাই । 

সেবাশরমের মাশু প্রয়েজন £ (১) সার্জিক্যাল 
ওয়ার্ডের পাতি বেডের জন্য ৬৯৯২১ জেনারেল 
ওয়ার্ডের গ্রাতি বেডের জনা ৫**০২, কর্মশত্তি'- 
হীদদের আশ্রয়াবাসের প্রতি বেডের জগ্ত ৪৫৯০২, 
(২) আউটডোর চিবিৎসালয়ের জন্য ৬৯,৯০২, 
(৩) দুইটি সেপটিক সাগ্রিক্যাাল ওয়ার্ডের জন্য 
৯৫০০২) (৪) গৃহ ও রাস্তা সংস্কারের জন্য 
২৫,০০২ 

হুঃচ্ছ ও পীড়িত জনগণের সাহ্াধ্যার্থ সেবাশ্রম 
কর্তৃপক্ষ সহদয় নরনায়ীয় নিকট অর্থসাহায্য 
প্রার্থনা করিতেছেন। প্রিয়জনের স্মতিরক্ষার্থে 
দাতাগণ এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পাক্সেন। যে 
সকল দাতা এই এ্রতিষ্ঠানে:এককালীন ২৫০২ বা 
তদুধর্ব অর্থ দান করিবেন, ইনকামট্যাক্ক আইনের 
(১৯২২) ১৫বি ধারা অনুযায়ী ভায়ত-সরকার 
তাহাদিগকে আয়কর ছইতে অব্যাহতি দিবেন 
এই উদ্দেশে সাহায্যাদি 'যতই _নগণ্য হউক না 
কেন নিয়লিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে তাহ! 
সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে £-- 


৫৫৮ 


(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ। মঠ ও মিশন, 
পো বেলুড় মঠ, হাওড়া ! পশ্চিম বাংলা ) (২) 
সহকারী সম্পাদক, রামরুষ্চ মিশন হোম অফ 
সারভিস্, লালা, খেনাযুস। 

নয়া দিষ্তী রামকুষ্ক মিশন--১১৯৪৮ ও 
১৯৪৯ বর্ধহয়ের কার্যবিবরণী-_-আমরা এই 
গ্রাতিষ্ঠানের ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সনের কার্যবিধরণী 
পাইয়াছি। আলোচ্যমান বর্ষদ্ধয়ে মিশন নিরমিত 
ধর্মপ্রসঙ্গ-ব্যাখ্যান ও সাময্িক বক্ততাদি দ্বার 
ষেদাস্তেয় সার্বভৌম জীবন-গ্রাদ ভাবধার! এবং 
শ্রীরামরুষ্ বিবেকানন্দের প্রাণম্পর্শা বাণী প্রচার 
করিয়াছেন এবং ভজন-দংগীত, পৃজার্চন।, ধ্যান- 
ধায়ণা ও উৎসব-উদ্যাপনের সহায়তায় জনগণের 
মধো আধ্যাত্মিক চেতনা-সঞ্চারের গ্রচেষ্টা' কর। 
হইয়াছে! এই ছুই বৎসরে যথাক্রমে ১২৫ ও 
১৬৫টি ধর্মপ্রসঙ্গ এবং ৩* ও ৬৯টি বক্তৃতা হইয়াছে । 
ল্লীর'মকঞ্চদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব 
উপলক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পপ্তিত জওহরলাল 
নেহরু "ও অন্যান্ত' খ্যাতনাম! ব্যক্তিগণ নবীন 
ভাবতের:লোকোতর মহাপুরুষদ্বয়ের জীবনবেদ ও 
বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বত! গ্রদান করিয়াছেন | 
দরিজ্রনারায়ণ-ভোজন উৎসবের গ্রধান অঙ্গ এবং 
ইংরেজী, সংগ্কৃত, হিন্দী, বাংল! ও তামিল ভাষায় 
স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে বন্তৃতা ও 
আধুত্তির প্রতিযোগিতা হ্বামী বিবেকানন্দ- 
জন্মেৎ্পযের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রতিষোগি 
তায় ছান্জগণের ক্রমবর্ধমান উৎসাহ সবিশেষ 
উল্লেখযোগা ৷ নয়। দিল্লী রামককফ্ণ-উৎসব-সমিতি 


জন্মোৎসবাদির আয়োজন এবং তৎসংক্রান্ত 
বয়ভার-বহন করেন। সমিতির সদন্তগণ এই জন্য 
মিশন-কর্তৃপক্ষের ধনাবাদ।হ। 


আলোচ্যমান বর্ধ্য়ে মিশনের; গ্রন্থাগারে 
বণাক্রমে ২৪৪৩ ও ২৫৯২ খানি পুস্তক ছিল.এবং 
৭৪৭ ও ৯৮৪ খানি পুস্তক পাঠকদিগকে পাঠের 


উদ্বোধন 


[ «২ম বর্ষ-_১৭ম সংখা! 


জন্য দেওয়। হইয়াছে । পাঠাগার ৮ খানি 
লংবাদপন্জ এবং ৩৫ খানি মাসিকপত্র রাখা 
ছইয়াছিল। দৈনিক গড়ে ২৯ জন পাঠক 
উপস্থিত ছিলেন। 

মিশনের সাধারণ ডিম্পেন্সারি স্থানীয় দরিদ্র 
লোকদের প্রভৃতি কল্যাণসাধন করিয়াছে। 
আলোচাযান বর্ষ্ধয়ে যথাক্রমে ২২০৭৫ ও ১৮৪৪ই 
জন রোগী চিকিৎদিত হইয়াছেন) রোগীদের 
মধ শতকর! ৫* জনের অধিক ছিলেন স্ত্রীলোক । 
চিকিৎসা! গ্রধানতঃ হোমিওপ্যাথিক পন্ধতিতে 
পরিচালিত হইয়াছে । মিশন: কর্তৃপক্ষ ডাঃ এন্‌ 
এস্‌ রায়কে তাহার নিঃস্বার্থ সেবাকার্ধের জন্য 
কুৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছেন । 

মিশনের যঙ্াচিকিৎসা-কেন্তর (['00810010878 
01010) বর্তমানে কারল্যাগ অঞ্চলে নিজন্ব প্রশস্ত 
ত্রিতল ভবনে স্থায়িভাবে অবস্থিত আছে। 
ভারতসরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত 
কাউয় নূতন ভবনটির দ্বারোম্মোচন করেন 
১৯৪৯ সনের আগষ্ট মাস হইতে যক্ষা জিশিকে 
রোগীদিগকে ভর্তি করা হইতেছে । মিশনের 
এই ক্লিনিক যন্ধারোগ-গ্রুতিরোধ-কল্লে দিল্লী 
প্রদেশের সর্বপ্রথম স্ুপরিচালিত ' বেসরকারা 
প্রতিষ্ঠান । পরবর্তী সময়ে দিশ্ী মিউনিসিপ্যালিটি- 
কর্তৃক পরিচালিত কুইন্ন্‌ রোভ, ক্লিনিক এবং 
অখিলভারত যক্া সমিতি দ্বার। পরিচালিত 
নিউ দিল্লী ক্লিনিক নামে আরও ছুইটি প্রতিষ্ঠান 
দিদ্লীতে স্থাপিত হইয়াছে । চিকিৎসার সৌকমার্থ 
সমগ্র দিল্লী নগরী তিনটি আঞ্চলিক বিভাগে 
বিভক্ত হইয়াছে । দিল্লী প্রাদেশিক যক্ম। সমিতির 
টেকৃনিকাল সাব কমিটির পরামর্শে ও 
পরিচালনায় এই তিনটি ক্লিনিক সম্পূর্ণ সহযষে।গে 
কার্ধ করিতেছে | মিশনের যঙ্া-ক্লিনিক সাধারণ 
চিকিৎসা ও ব্যবচ্ছেদের নিমিত্ত প্রস্থোজনীয় 
সর্ববিধ সরঞ্জামাদি দ্বার! সুসজ্জিত । স্বৌগবীজ1? 


কার্তিক, ১৩৫৭ এ 


পরীক্ষার জন্য ক্লিনিকে একটি গবেষণাগার 
আছে। বিনামূল্যে বিশেষ পরীক্ষাকার্য-পরি 
চালনার অহা মিশন-কর্তৃপক্ষ ডাক্তান্স এস্‌-কে 
শেনের নিকট কৃতজ্ঞ । ১৯৪৯ সনে ডাঃ এ কে 
দতর পরিচালনায় কর্ণ, নালিকা ও কণ্ঠের 
চিকিৎসার জন্ত একটি বিভাগ খোল! হইয়াছে। 
যেসকল অবৈতনিক ও বৈতনিক অভিজ্ঞ 
চিকিৎসক ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অন্ুগ্র/ণিত 
হইয়া কার্ধ করিয়াছেন মিশন তাহার্দিগকে 
শান্তরিক ধন্তবাদ ও র্ৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। 
ক্লিনিকে ছুই বৎসপ্ে বথাক্রমে ১২,২০২ এবং 
৩৩,০৯* জ্মন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন । সত 

অনেক বৎসর যাৰ সাধারণ ডিস্পেন্সারি, 
পাঠাগার ও গ্রন্থাগার এই তিন্টিকে প্রশস্ততর গৃহে 
স্ানাস্তরিত করিবার গ্রয়োজনীন্নত) অনুভূত 
হইতেছে । এই পরিকল্পন। কাধে পরিণত করিতে 
০৯,৯০০ আব্তক। কতিপয় সম্থদয় 
ব্যক্তির আধিক ও অন্যবিধ সাহাধো ১৯৪৯ সনের 
অক্টোবর ম'সে গ্রন্তাবিত দোতলা গৃহের নির্মাণ- 
কায আরস্ত হইয়াছে। ১৯৫* লনের মধ্যভাগে 
নির্মাণকাধ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 
নবনির্ষিত ভবনে ডিস্পেন্নারি, পাঠগৃহ ও 
গ্রন্থাগার স্থানাস্তরিত হইলে কার্য অধিকতর 
সু ভাবে পরিচালিত । হইবে মিশনের বিভিন্ন 
বিভাগের কার্ষ-পরিচালনার জন্ত সহদয় ব্যক্তি- 
গণের সাহাষ্য ও সহযোগিতা কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞতার 
সহিত শ্মরণ করিতেছেন। 

নয়! দিচ্টী রাম মিশনের দুইটি পুথক 
তহবিল আছেঃ (১) মিশন-আশ্রম তহবিল 
এবং (২) মিশন যক্্-ক্রিনিক তহবিল। 
আলোচ্যমান বর্ধধয়ে আশ্রমতহবিলের আয় 


ট্রাম মঠ ও মিশন লংবা? 


৫৫১ 
যথাক্রমে ৩৭,৩৩২ এবং ৩২,১৫২২) বায় 
যথাক্রমে ৩৬,৪৭৬ এবং ৩৯,৫১১২। তন্মধ্যে 


১৯৪৮ সনেয় তহবিলে পাঞ্জাব ষ্বেবাকার্ষের অন্ত 
১৯,২২২২ পাওয়া! গিম্নাছে এবং ১৯১৭*৭২ খরচ 
কর! হইয়াছে) আর ১৯৪৯ লনের তহবিলে 
নৃতন ভিন্পেন্সারি ও লাইব্রেরী বিল্ডিং কণ্ডের জন 
২২,১১৯২ পাঁওয়। গিক়াছে এবং ১৭,৮১৪ খরচ 
কর। হইয়াছে । 

বর্ধধয়ে ষক্ষ। ক্লিনিকের আয় যথাক্রমে ১১, 
৬৫৪২ এবং ৩৮৭৫২) ব্যয় যথাক্রমে ৯৬৯৪ 
এবং ২৫১,*৭৭২1 প্রথম হইতে ১৯৩৯ সনের 
শেষ পধস্ত ক্লিশিকভবন ও সরঞ্জামাদিয় অন্ত 
১,৮১১১১৪২ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৭৯,৩৩৮, 
খরচ কর। হইয়াছে। 

মিশনের আশু প্রয়োজন £ (১) পুরাতল 
গৃহের সংস্কার, পরিব্ন ও পরিবর্নের জন্ত 
৫০০০২ (২) গ্রন্থাগারটিকে পুম্তক ও সরঞ্জামাদি 
ঘংর। সমৃদ্ধ করিবার জন্য একক।লীন 
১০১০৯০২ এবং বাধিক ২***২ | (৩) একটি 
বন্তৃত-ভবনের জন্ত ৫০,৯৬০ | (৪) যশ" 
ক্লিনিকের ডাক্তার ও অন্যান্ট কর্মীদের বাসস্থানের 
জন্য ৩০,০০২ | (৫) চরিত্র-গঠনোপযোগী একটি 
বিদ্যাধি-ভধনের জন্য ৪*,**২ এবং (৬) মিশনের 
দৈনন্দিন বিভিন্নমুখী কার্ধের সুষ্ঠু পরিচালন ও 
সম্প্রসারণের জন্য অর্থ-সাহাধ্য । মিশন-কর্তৃপক্ষ 
এই সকল জনহিতকর কার্ধের জন্য সহাদয় 
দেশবাসীর নিকট অর্থ-সাহাষের আবেদন 
জানাইতেছেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, সম্পাদক, 
রামক্কষ। মিশন, নয়! দিষ্লী-__এই ঠিকানাক্ত 
সাহাষ্য প্রেরিতব্য। 


বিবিধ সংবাদ 


পরলোকে শ্রীযুক্ত গিরিজাচরণ 
জধিকান্ী- তমলুকের বিখ্যাত বর্গভীমা মন্দিরের 
সেবারেৎ ীুক্ত গিরিজাচরূণ অধিকারী গত 
৩রা। আশ্বিন ৭৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। তিনি ১৯১৬ সনে শ্রীরা মকুধ্চসজ্ব- 
জননী শ্রীপ্রীসারদ! দেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। ১৯১৫ সনে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ 
শিক শ্ীমৎ শ্বামী প্রেমানন্দজী মহায়াজ বর্গভীম! 
দেবীর মন্দিরে কয়েক দিন অবস্থান করিয়[ছিলেন। 
ষ্ঠাহার পৃতসঙ্জে গিরিজা৷ বাধুর শুস্তরে ভগবান 
লাভ ও ন্রীঠাকুর-ম্বামীজীর আ.দশে দেশের 
সে করিবার এক প্রবল প্রেরণ! জাগ্রত হয়। 
সেই সময় হইতে তিনি প্রায়ই বেলুড় মঠে 
যাতায়াত করিতেন এবং শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, 
স্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্য।সী 
শিষ্াগণের বিশেব আদর যদ্ব পাইতেন। তিনি 
তমলুক শ্রীরামকু্ণ সেবাশ্রমের জন্য সর্বশক্তি 


নিষ্ধেগ করেন। হাহ।দের আদম্য উৎপাহ ও 
চেষ্টান্স এই আশ্রমের হাসপাতাল ডিম্পেন্সারী 
লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে, তিনি 
তাহাদের মধ্যে অনাতম.ছিলেন। গিরিজা বাবু 
দরিপ্র হইলেও সংসারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ন! 
করিয়। সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্ধে আত্মনিয়োগ 
করিতেন তাহার সেবা ও অমাপ্ধিক ব্যবহার 
প্রশংসনীয় ছিল। তাহার আত্মা ভগবান 
শ্রীর!মরুষ্ণদেবেয় পাদপন্মে চিরশাস্তি লাভ করুক। 
জম-সংশোধন-গত ভাদ্র সংখ্যার 
উদ্বোধপে? “আমার শ্রীরামকৃঞ্চ-সংঘে যোগদান” 
শীর্ষক প্রবন্ধের ফুটুনে!টে লেখকের পরিচয়. 
দনপ্রলঙ্গে লিখিত হইযাছে যে, তিনি 
(স্বামী বেধানন্দ ) আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের 
মন্ত্রশিয্য । প্রকৃতপক্ষে, তিনি পরমারাধ্য। 
শ্ীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য এবং আ|চার্ম স্বামী 
বিবেকানন্দের সন্গ্য।সী শিষ্/ ছিলেন। 


জনের 


আপাম ভূমিকম্প-সেবাকার্ধে রামকু্ণ মিশনের 
আাব্েদন্ন 
রামক্ক্ণ মিশন উত্তরলখিমপুর শহর হইতে সাতাশ মাইল দূরবর্তী গোগ।মুখ গ্রামে ভূমিকম্প 


-পেবাকাধ আরম্ভ ' করয়াছেন। 


মহকুমার অন্ততম ছুরধিগমা ও অত্যন্ত ছুরদ্া গ্রস্ত অঞ্চল। 


এই গ্রামটি সববনশিরি নদীর উত্তর তীরে অবাস্থত এবং 


হঠাৎ নদীর জলপ্লাবনে নিমজ্জিত 


পার্ববর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণ এই স্থানে আশ্রর গ্রহণ করিয়াছে। দুর্গত লোকদের 
বাসস্থান ও উপযুক্ত খাগ্চের অভাব। ভূমিকম্প ও উহার পরবর্তী জলম্বীতির দৃক্ষন অবর্ণনীয় 
চুঃখ-ছূ্শার নির্জীব গ্রার হইয়। পরশারী ও শিশুগণ নানাপ্রকার রোগের কবলে পতিত 
হইতেছে । পারার পানীম্ম জলের অভাবহেতু এবং পর্দীর জল দুষিত হওয়ায় কলের৷ ও 
টাইফয়েড সংক্রামকরূপে দেখা দিবার খুবই সম্ভাবনা । 

আসামের এই সব ছূর্গত নবনারীর উপযুক্ত সেষার জন্ত উধধ, গুড়! দুধ, বস্ত্র, বাসন, 


খাস্দ্রব্য প্রভৃতির দরকার । 


এই জন্ত প্রচুর অর্থের আশ প্রয়োজন। এই অত্যাবস্তক 


সেবাকার্ষে মুক্তছত্তে সাহাধ্য করিবার অন্ত সদয় দেশবাসীর নিকট আমরা আবেদন 


জানাইতেছি। 


নিমলিখিত ঠিকানায় সর্ববিধ সাহ।ষ্য ধন্তধাদের সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। 


(স্বাক্ষর) স্বামী ৰীরেশ্রানল্দ 
লাবায়ণ সম্পাদক, 
রামক্কঞ্ মিশন, বেলুড় মঠ- পো, ( হাওড়) 


০৭ 
৯ কি 
৫০ 


ক 
৪, হা 
প-০১ি০ হা ০৩ 8৬ চটি: 





গ 
৭ 
আর? ঞ শু রী 
& ৬৮১৬ ৪০ ০০6৩ বু ৩ ০৭ টি ৯ 
্ র্‌ 


ধর্মসন্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আইন্ষটাইন্‌ 


বিশ্ববিশ্রাত বৈজ্ঞানিক 'আল্বার্ট মাইন্ষ্টাইন্‌ 
তাহার “আউট জারা মই লেট'র ইয়।বৃস্‌” 
শামক সগ্ঘপ্রকশিত গ্রন্থে বিজ্ঞনের সঙ্গে 
তুলনা করিয। ধর্ম সম্বন্ধে যে হভিমত প্রকাশ 
করিয়।ছেন, তাহা! ধর্মবিশ্বাসহীন নিছক জডবাদী 
বাঞ্চিগণেরও  বিশিবভাবে প্রণিধ'নযে!গ্া। 
আশ! করি, এই প্রখ্যাতন।মা মনীবীর বস্ততন্ত্র- 
মূলক বৈজ্ঞানিক যুক্তিসমূহের আলোকে অনেকেই 
ধর্ম-সব্বন্ধে নৃতনভাবে চিন্ত। করিব!র উপাদ!ন 
পাইবেন। 

আইন্ইট।ইন্‌ লিখিয়!ছেন যে, প্রাকৃতিক 
কাষাবলীর একটি অপরটির সহিত কিবপ 
পন্বন্ধাশ্রিত আছে, তাহাই বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে 
পারে। এই সন্বঙ্গে। মানুষকে বস্ততান্ত্রিক বা 
বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী কর। বিজ্ঞাস্র সবোচ্চ 
আদর্শ। কিন্তু এ কার্যাবলীর একট অপরটির 
সহিত কিরূপ সম্বন্ধ হুওয়। সঙ্গত তৎসম্বর্কে 
বিজ্ঞান কোন নির্দেশে দিতে পারে না। 
বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ বদ্ত,বষম়ক জ্ঞান 
লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের জীবনের 
চত্রম লক্ষ্য কি হওয়! উচিত বিজ্ঞান তাহা 
বলিতে অসমর্থ । কতকগুলি উদ্দেস্ত-স!খনের 


সম্পাদক 


জন্ত বস্ততান্িক জ্ঞান সকলের পক্ষেই আবশ্তক, 
বিস্ত মানুষের চরম আদশনিপর্র বিজ্ঞানের 
পরিধির বাহিরে । পক্ষান্তরে ইহাও অবশ্য 
স্বীকার্ধ যে আমাদের জীবনের ও কারধাবলীর 
বদ্ধ একটি চরম লক্ষ্য না! থকে, তাহ! হইলে 
সকঞই নিরর্থক হইয়া দীড়ায়। অনেকের 
মতে সকল নিধায় সত্য জ্ঞানলাভই মানব- 
জীবনের আদর্শ ইও়া যুক্তিও | কিন্তু আইন্‌- 
ট্াইন্‌ বলেন যে, ইহা প্রশংসনীয় হইলেও 
মানুষের জীবনের পথ প্রদর্শকের কার্য করিতে 
গক্ষম। তিনি লিখিয়াছে্ যে, বুদ্ধিযুক্ত চিত্ত! 
মানুষের জীবনের উদ্দেন্ ও নীতি-নিরূপণে 
কতকট! পাহায করিতে পারে। অধিকস্ত 
আদর্শ ও উহাকে লাভ করিধায় উপাক্স_- 
এতছভয়ের সঙ্গে যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে, 
তাহাও বুদ্ধি স্পষ্টভাবে দেখাইতে সমর্থ 
কিন্তু উহা] মানুষকে তাহার চরম লক্ষ্য সমন্ধে 
সম্যক জ্ঞানদান এবং উহাতে উপনীত করিতে 
পারে না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বণিয়াছেন, 
একমাত্র ধর্মই সামাজিক জীবনে মানুষের চরম 
আদর্শনির্র,। উহার প্রকৃত মুল্য-অবধারণ 
এবং উহাকে লাভ করিবার উপায় প্রদর্শন 


€৬২ 


করিতে সক্ষম। এই তিনটিই সংস্কৃতিমান গুস্থ 
ও প্রগতিশীল মানব সমাজের চিরন্তন এঁতিহ্ 
ব! বছুকালের প্রথা! এই কর়টি দ্বার) ম্মরণ।- 
তীত কাল হইতে ব্যগ্টির জীবন যাত্রা-প্রণালী, 
আশ।-আকাজ্ষ! ও বিচার-বুদ্ধি বহুলাংশে পরি- 
চালিত হইতেছে । ম্থৃতরাং এইগুলি মৃত নয়, 
ইহারা এরপ কিছু যাহাকে জীবস্ত বল! চলে। 
ইহাদিগকে বাহা আড়ম্বরের মধো দেখা যায় 
না বটে, কিন্তু মানব-সম|জের উপর প্রভাবশ।লী 
বাক্তিগণের মধ্যে স্পষ্ট দেখ। যায় । ইহ।দিগকে 
অতি উত্তম বলিয়। প্রমাণ কর! অপেক্ষ। 
ইহাদের যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়াতেই 
ইহাদের সার্থকতা নিহিত। 

আইন্ষ্টাইন্‌ বলেন যে, ইন্দী ও খুষ্টান 
ধের পরম্পরাগত এঁতিহোর মধ্যে মানুষের 
চরম লক্ষ্য ও ন্তায়ুবিচ!রের সবোচ্চ নীতিসমূহের 
বিকাশ দেখা যায়। এই শ্াদশ অতুচ্চ। 
তিনি লিখিয়াছেন যে, আমাদের শাও ছুবল 
বলিয়। আমর। ইহা সম্পূর্ণভাবে ল।ভ করিতে 
পারি না বটে, কিন্ত ইহ|ই মানুষের উচ্চাশ।র 
প্রকৃত মূল্যনির্ধারণের শিশ্চিত ভিি। ধর্মের 
বু অনুষ্ঠানসমূহ হইতে মুগ করিয়া এ 
আদশকে যদি কেহ গ্রহণ করিতে পারেন 
এবং উহার মানবতার দিক বিকাশ করিতে 
চেষ্টা করেন, তাহ! হইলে টাহ|র জীবন বিশ 
মানবের সেবা নিবুক্ত হইয়৷ সার্থক হইবে, 
-তিনি বঝিতে পারিষেন যে, মানুষের উপর 
প্রভৃত্ব কর। অপেক্ষ! ম।মষের সেবাতেই মানুষের 
মহত্ব গ্রকটিত। 

ধর্মের সংজ্ঞা-সন্বন্ধে আইন্ট্রাইন্‌ বলেন, 
ধর্ম কি--এই প্রশ্ন জিজ্ঞানা করা অপেক্ষা 
ধার্মিকের জীবনের লক্ষ্য কি--এই প্রশ্ন জিজ্ঞ।সা 
কয়াই আমি পছন্দ করি। তাহার মতে 
যথার্থ ধর্মালোকিত ব্যক্তিগণ শ্বার্থ-বাসনা-বিমুক্ত 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম ধ্থ--১১ম সংখ্যা 


এবং তাহাদের চিন্তা ভাব ও আকাজ' 
ঝভ্িগত গণ্তীর বছু উর্ধ্বে (801)91-1961801581) | 
ব)ক্তিগত বিষয়সমূহের বহির্দেশীয়্ বিষয়ের ও 
লক্ষ্যের মহত্ব ও গুরুত্ব সন্ব্ধে এই ধর্মনিষ্ 
ধ্যক্তিগণ কোন সন্দেহ পোষণ করেন না। 
তাহাদের নিকট এগুলি অমূল্য ও বান্তব। 
আইন্ষ্টাইনের মতে এই দিক দিয়া ধর্ষ- 
জীবনের চরম আদশের যথার্থ মুল্য ও আবহ্বাকতা- 
শির্ণয়ে মানুষের বহুক!লের প্রচেষ্টা । তিনি 
বলেন যে, এই ভাবে ধর্মকে গ্রহণ করিলে 
বিজ্ঞানের সঙ্গে ইহার বিরোধ অসম্ভব হইবে। 
বিজ্ঞান কেবল বলিতে পারে-কোন্‌ জিনিস 
কি, কিন্তু কোন্‌ জিনিস কিরূপ হওয়া উচিত 
তাহা বলিতে অসমর্থ। এই জন্ত ইহার 
আয়ত্বের খহর্দেশীয় সকল বিষয়ের সর্বাবধ মূলা- 
নিপয়ের আবশ্তকতা 'আছে। ধর্ম মানুষের 
চিন্তা ও কাখের মৃল্যপির্র করিতে সমর্থ, 
কিস্ত ইহ। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী এবং ইহাদের 
পারস্পরিক নম্বন্ধের কথ! বলিতে পারে শ।' 
আইন্&,ইন্‌ বলেন যে, এই ব্যাখ্যা-অনুসারে 
বল। যায় যে, ধর্ম ও বিজ্ঞ/নের সর্বজনবিদিত 
সকল [বিরে।ধই উভয়ের সম্বন্ধে ভুল বুঝিবার 
ফলে উদ্ভূত হইয়/ছে। 

ৃষ্টান্স্ব্ূপে তিনি লিখিয়াছেন যে, বাইবেলে 
লিখিত বিজ্ঞ/ন-বিরে!ধী মতগুলিও অন্রাস্ত 
বল্লিয়৷ প্রচারিত হওয়|য় বৈজ্ঞানিক, গ্যালিগিও, 
ডার্উইন্‌ প্রমুখ উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়- 
মান হন। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের অনেক 
গ্রতিনিধি বৈজ্ঞানিক প্রথায় সকল বিষয়ের 
মূল্য ও চরম লক্ষ্য নিপয় করিতে যাইয়। 
অমাত্মক ধারণা-বশে সময়ে সময়ে ধর্মের 
বিকদ্ধে কার্য করেন। সুতরাং উভরতঃ ভ্রম 
হইতেই ধর্ষ ও বিজ্ঞানে বিরোধ চলিতেছে 
বল যাক্। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ ] 


অহিন্ষ্টাইন্‌ বলেন যে, ধর্ম মানুষের জীবনের 
চর্ম লক্ষা নির্ণ্ব করিতে সমর্থ হইলেও এঁ লক্ষে) 
উপনীত হইবার উপান্ ব্যাপক অর্থে বিজ্ঞান 
হইতেই শিক্ষা! করিতে হয়। একমাত্র যথার্থ 
সত্যানুলন্ধিংস্ব ব্যক্তিই বিজ্ঞান-স্থট্টি করিতে 
পারেন। ধর্ম মানবের এই ভাবের উৎদ। এই 
বিশাল জগতের নিষুমাব্লী যন্তি' ও বিচার-গম্য 
বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আইন্টাইন্‌ 
লিখিয়াছেন, এই ধারণায্স বিশ্বাসহীন কোন 
বৈজ্ঞানিকের কল্পনাও আমি করাত পারি না। 
প্রক্কীতপক্ষে ধর্ম ছাড। বিজ্ঞ।ন পর্থু এবং বিজ্ঞান 
ছাড়া ধর্ম অন্ধ। 

মানষের ঈশরধারণ। সম্বন্ধে তিনি বলেন, 
একজন সর্বশক্তিমান, গ্ভায়পরায়ণ, সকল বিষয়ে 
"য়াবান্‌ ব্ক্তি ত্ববিশিষ্ট ঈশ্বরের (19615011 (9০99) 
ধারণা মান্ঠঘকে শাস্তি ও সাহাযাদান এব" 
পরিচালন করিতে সক্ষম । অত্যন্ত 'মনুন্নত মনও 
ব্যক্তিক ঈশ্বর গন্বস্কে এই সহজ ধরণ! করিতে 
পারে, কিন্ত তাহার মতে এই ধারুণ। হূর্ষলত 
হইতে উদ্ভুত এবং যুক্তিযুক্ত নহে । 

আইন্ট্রাইনের মতে মানবজাতির আধ]গ্সিক 
ধারণ। ক্রমশঃ উৎকর্ষলাভ করায় এ্রতিহাপিক 
যুগ হইতে অপেক্ষারুত সভ্য 
দেবদ্দেবীগণকে মুলতঃ মানবরপে জগতের 
সকল প্রাণী ও বস্ত্র অষ্টা এবং নিয়স্ত। 
বলিয়া করন! করিতে আবস্ত করে। তাহার! 
ছইখবিমুত্তি ব! হ্ুখলাভের জন্য শান। প্পিকার 
রাহদিতক উপায়-অধলঘ্বনে এবং প্রার্থনা হার! 
এই দেবদেধীগণের কৃপালাভে প্র়্াসী হয়। 
আইনষ্টাইন্‌ বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মের ঈশ্বর" 
ধারণা & প্রাচীন দেবদেবী-সন্ন্বীয় ধারণারই 
এক উন্নত সংস্করণ। ইহ! গ্রধানতঃ ঈশ্বরের 
উপর এক প্রকার মানবীয় ভব আত্রোপ 
( 8০৮1):০09100101010 71468 ) মা । মামুষ এই 


নবন(বীগণ 


ধর্মসন্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আইন্ষটাইন্‌ 


৫৬৩ 


সর্বশক্তিমান শরীরী বা অশরীরী দৈব শক্তির 
(1)7%179 139108) নিকট নানাবিধ ভোগ-নুখ 
ও দর্ববিধ দুঃখ-বিমুক্তি প্রার্থনা করে৷ অধিকাংশ 
ধর্ষর এই ব্যক্জিক উশ্বয়ে বিগ করে, কিন্ত 
বিজ্ঞান তাহা করে না। এই জন্তই ধর্ম ও 
বিজ্ঞ/নে বিরোধ চলিতেছে । 

'আহন্ষ্টাইন লিখিয়াছেন, ইশবক়ানুসন্ধান 
বিজ্ঞানের লক্ষা নয়। বিশ্বপ্রকৃতির কার্ধাবলী 
যেসকল নিয়ম দ্বার! পরিচালিত হইতেছে 
উহাদের আধিক্ষ।রই বিজ্ঞানের আদর্শ বর্তমানে 
বৈজ্/নিকগণ কোন কোন প্রাকৃতিক নিয়মের 
কতকটা রুহস্ত যে উদঘাটন করিতে নর্থ 
হইয়াছেন ইহ! সর্বজনন্বীরূত) বিজ্ঞানের 
সাহায্যে তাহারা এখন প্রাকৃতিক কোন কোন 
ঘটনা সম্বন্ধে নঠিকদপে ভবিষ্দ্বাণীও করিতে 
পারেন। কিন্তু এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রান্তিক 
ঘটনার সমাবেশ হইলে অনেক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে 
অনেক বিবয়ের কারণ নির্ণর করা তাহাদের পক্ষে 
সম্তব হয় না। বিস্ত কতকগুলি সুনির্দিষ্ট 
প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব সকলেই মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করেন। বৈজ্ঞনিকগণের মতে এই 
নির্মের উপর জশ্বর বা কোন মানুষের কোন 
প্রভাব নাই। এই প্রাকৃতিক নিষ্বম হইতে 
্বতন্্ ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকিতে পারে ধলিয়! তাহার! 
স্বীকার করেন না! আইন্ষাইনের মতে বিজ্ঞান 
এই পযন্ত প্রাকৃতিক ঘটনাব্লীর নিরামক ব্ক্তিক 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে অগ্রমাণ করিতে পারে নাই 
ইহার কারণ--এই মতবাদের সমর্থনে ধর্মের 
গ্রতিনিধিগণ যে সকল যুক্তি দেখান, এ বুক্ধির 
রাজ্যে বৈজ্ঞানিকগণ তথা বিজ্ঞান এ পর্যন্তও 
প্রধেশ করিতে পারেন নাই । 

তিনি লিখিয়াছেন যে, ব্যক্তিক ঈশ্বর বরাধর 
অন্ধকারে আছেন, তাহাকে আলোকে আনয়ন 
কর! এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই! আইন্ষ্টাইনের মতে 


৫৬৪ 


ধর্মের গ্রতিনিধিগণের পক্ষে এই বৈজ্ঞানিক যুগে 
ব্যক্তিক ঈশ্বরের মাহাঘ্া গ্রচার না করিয়। ০ 
শক্তি মানুষের সতা শিব ও নুন্দয়ের-ৰিকাশ 
করিতে সক্ষম, হার অন্তশীলন করিতে শিক্ষ| 
দেওয়াই সঙ্গত তাহার দৃষ্টিতে এ কাজ কগ্রিন 
হইলেও অধিকতর মুজ্যবান। তিনি লিখিয়্াছেন। 
ধর্মগ্রচারকগণ এই বিশুদ্বীকরণ পদ্ধতি অখলম্বন 
করিলে নিশ্চিতই আনন্দসহকারে দেখিতে 
পাইবেন যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানদ্বারা প্রকৃত ধর্ম 
মহুতয় ও গভীরতর হইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গের উপপংহাবে আইন্‌ষ্টাইন্‌ থে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই 
বিশেষ প্রণিধ|নযোগা। তিনি বলিয়াছেন যে, 
মানুষকে তাহার আগ্রকেন্দ্রিক 'আকাঙ্ষা বসন। 
ও ভয়ের বন্ধন হইতে মুক্ত কর|ই ধর্মের একট 
লক্ষ্য । বৈজ্ঞানিক বিচার ইহার প্রতিবন্ধক এয, 
পরস্ত সহ|য়ক। বিশ্বগ্রকৃতির বিভিন্ন উপ।দাঁনের 
একটির সঙ্গে অপরটির অপর্রিহায স্ঘদ্ধ দেখাইয়' 
উহ্নাদিগকে যথাসম্ভব অল্পনংখ্যায় সীমাবদ্ধ 
কর! বিজ্ঞানের অগ্ততম আদর্শ। আমরা যদি 
বুঝিতে পারি যে, আমাদের ব্যক্তিগত আমশী- 
আকাঙ্ষা ও স্থুখ-ছাখ এই পৃথিবীর বহু প্রাণী 
ও বস্তর সে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাহ! 
হইলে আমর! নকলকে প্রকৃত আপনার জ্ঞাপে 
শভাহাদের প্রতি তদমুবপ আচরণ করিয়। একত্্‌ 
ও অভিন্নত্বের দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইব। 


*অগ্দতীত সত্তার অন্ুসন্ধানই ধর্ম। 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ--১১ম সংখ্যা 


ইহার অশ্রস্তাবী ফলম্বরপ আত্মকেন্দ্রিক 
আকাজ্জার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়! সকল বিষয়ে 
চড়ান্ত সমা ও মৈত্রীর আশিস গ্রহণ করা আমাদের 
পক্ষে সহজ হইবে! আইন্ষ্টাইন্‌ লিখিয়াছেন, 
আমর মতে ইহাই ধামিকের মনোবুত্তি। 
মানুষকে এইকপ বিশ্বগ্রেমিকে পরিণত করাই 
ধর্মের সবৌচ্চ আদর্শ। এই ভাবে বিজ্ঞান 
কেবল ধর্মকে মানবীয় ভ!বারেশিত কাঙ্শিক 
ঈশ্বর হইতেই মুন্ত করে না পরস্ক মানুষের 
জীবনকে যথর্থ আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে 
অধিষ্ঠিত করতেও পারে। 

এই প্রবন্ধে লক্ষ্য করিবর বিষয় যে বিশ্ল- 
খিখা।ত বৈজ্ঞ/নিক আইন্& ইন্‌ বিজ্ঞানের দিক 
হইতে ব্যাক ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারে 
সাস্বীকার করিয়!ও মানুষের পক্ষে ধর্ষের এ বশ্া- 
কত স্বীকার ঝরিতে কান দ্বিধা করেন নাই । 
তিনি অদ্বৈত একত্ব সমদশন ৪ |বশ্বগ্রোমকে 
খিশ্বমানবের পরম ধর্ম খলিয়। প্রচার করিয়াছেন। 
এই মহ।ন্‌ ভাবমুহ বেদন্তে যেরপ পরিশ্কুট 
অন্ত কোন কিছুতে তঙ্রপ নহে । এই জন্ঠই 
আচাষ স্বাম! বিবেকানন্দ বণিয়াছেন যে ভবিষ্যতে 
বেদান্তই পৃথ্বীর সুশিক্ষত মানখ-সধারণের 
ধর্ম হইবে। মশীবী আইন্ইাহনের ধর্ম-সন্বন্থীয় 
স্বাধীন অভমত তে্দ!ম্বের অভ্যস্ত নিকটবর্তী-- 
মনে হয় ইহা! তাহ।রই পূর্বাদভাম । 


ধর্মঘার। মানব অনন্ত জীবন লাভ ঝরে। মানুষ বর্তমানে যাহা, 
তাহ! এই ধর্মের শক্িতেই হইয়াছে, আর উহাই এই মনুয্বুনামক প্রাণীকে দেবতা করিবে। 


ধর্ম ইহাই কগিতে 


সমর্থ। মানধসমাজ হইতে ধর্মকে বাদ দাও--কি অবশিষ্ট থাকিবে? তাহা হইলে সংসার শ্বাপদনমাকীর্ণ অরণ্য 


হইয়! হাইবে ।» 


স্বামী বিবেকানন্দ 


বন্ধন 


নচিকেত। 


পাওয়ার আনন্দ-খনে অন্তরের কবি মোর কাদে, 
তব বারে বারে আমি পা বাড়াই পুরানো সে ফাদে। 
অন্তরে আমি ঘ। চাই সে চাওয়া যে সুন্দর মহান্‌ 
চোখেরে আমার কেন করিণে ন। দিবা দৃষ্টিদান? 
চাই যাহা তা পাওয়ায় চিন্তে যোরু তৃথ্চি কেন নাই, 
চোথেরে বিশ্বাম করি নিত) নব দুঃখ শুধু পাই | 
দৃষ্টিহীন চোখ কেন অন্তরের কথা নাহি শোনে? 
ভূলদেখা বপর্্প্নে মন কেন মিথা! জাল বোনে? 
জীবনের শুভ্র পটে যাবে আমি রুপ দিতে চাই, 
জীবনে চল।রু পথে তারে আমি কেবলি হারাই। 


আমারে দিয়েছ দৃষ্টি বুদ্ধি বৃত্তি পরশ-চেতনা, 
কেহই আমার নহে--ঘেই মোর চরম বেদনা । 
মিথা। বস্ত্র যনত্রী করে এ জগতে আমারে পাঠায়ে 
শিজে তুমি হে ম্বন্দর, দুরে কেন রহিলে দাড়ায়ে? 
মন চায় মগ হতে সত্য-শিব-সুন্দরের ধ্যানে, 

দেহ মোরে নিয়ে যার মিথা! মায়া-মরীচিক! পানে । 
এমন করিলে কেন, হে নিষ্ুর জীবন-দেবতা ? 
আকুল আগ্রহ জাগে-_-জানিবারে তোমার বারত| | 


্্রীশ্রীমা'র দৃষ্টিতে শ্ত্রীরামরু্ণ * 


স্ীনীরদকুমার রায় 


সারদামণি মেয়েটি ছে!টবেলাম্ব অন্তান্ত 
মেয়েদের মতই পুভল খেল! করত এবং সে 
শৈশব ক্রীড়ার বিন্রয়-লোকের মায়ায় মগ হয়ে 
থকত। দেই খেলার আকর্ষণ তার কমে 
গেল এক অভিনব কল্প-লোকের পুতুল খেল। 
নিয়ে ; এই নতুন খেলা তার বেশ কিছুকাল 
চণেছিল। শৈশবেই হ'ল তার বিবাহ। কিন্ত 
তার পিতামাতার 'আনন্দ-প্রবাহ সহস! যেশ বাধ। 
পেল। সই আদরের বন্তাটিকে দেখলেই 
একট! চাপ। খেদনার উত্স তাদের ঝুকে ঠেলে 
উঠত এই ছোট্ট মেয়েটির গ্রাম্য জীবনের 
ঠামল পরিবেশটুকু সময়ে সময়ে কেমন এক 
করুণরসের শিশির পাতে চিক্মিক ক'রে উঠত, 
কি একটা বাথ!র দীর্ঘশ্বাস» তার আশেপাশে 
অর্ধোচ্ছুসিত হয়ে মিলিয়ে যেত] সারদা এ 
সবের কিছুই জানত না-জাপবার বা বোঝব!র 
বরনও তখন তার শয়। না-জানার স্থখেই তার 
দিনগুলি ছিল ০গ্রভাতের আলোর মত উজ্জ্বল 
মধুর। কিন্তু তার পিতামত। ত মবই জানতেন । 
্গামাইএর নাকি মন্তিক্ষ খিককৃত--এ ত বড় কম 
ছুঃখের কথ! নয়। মেছ়ের ভবিষ্াৎ-সম্বন্ধে গভীর 
ভাবন! তই তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখে- 
ছিল। এর মূলে সেই সর্বনাশী দেবী মা কালী। 
“মা” মা করেই তাদের জামাই পাগল হঃয়ে 
গিয়েছে-এই কথ। গ্রামের সকলেই শুনেছে। 

এই কথাটার আভাস পেতে সারদার খুব বেশী 
দিন লাগেনি। নানারকম বিদ্রুপের ও তুলনা- 
মূলক টুক টুকরো কথার বিসতৃশ সুর তার কানে 


* ১৯৪৯ ফানের মার্চ-সংখা। 'বেদান্তকেশদী' হ'তে 


এসে তার শিশুমানর মধ্যে নিজের ভাবী কাল 
সম্বন্ধে একটা অনির্দেশ্ত শহর ভাব এনে দিতে 
লাগল। হয়ত তার সামনেই ; তাকে শুনিয়ে 


শুনিয়েই, তার অনৃষ্টের কথ। লোকে বলাবলি: 


করত, তুলনা দিত--“এ ঠিক যেন পর্বত-নন্দশী! 
উম1--ভারও বিয়ে হয়েছিল পাগল বরের সঙ্গে” 
সেবরের সবই অন্ভুত, পরনে বাঘছাল, ভীঞ্ণ 
সপ ও হাড়ের মাল। হল তার অলঙ্কার 
গতিবিধি শ্বাশনে মশানে, আর সঙ্গী ও অনুচর 
হলে যত সব ভূত গ্রেত ভৈরব ; আরও কত কি 
শিহ্রী জীব, বুদ্ধিমান লোকের! যা দু ভয়ে ভরে 
এডিয়েই চলে। এই রকম নানা কথা শ্ছনে 
শুনে শিজের ভবিষাতের দিকে কোনও আলোর 
ঠিকানা না পেয়ে সারদা সেই আত কোমল কাচ! 
বন্ধসেই ষে নিজের মনের ভেতরেই নিজে আগয় 
নিতে বাধ্য হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়, 
এর ফলে তার চিন্তাশ। ৪ লাভ , করে ছল 
অসাধারণ বেগ ও অপরিমের প্রগ়তা। এ 
সময়ে তার এইটুকু জানা ছিল যে তার স্বমী 
যেখনে থাকেন কার নাম দক্ষিণের 
কলকাতার কাছে একট! জায়গ। ৷ উন্নতশর্য 
তাল নারুকেল ও খেজুর গাছের প্রহরি-পরিবুদধ 
তার গ্রামটুকুর বাইরে এ শ্যামল ক্ষেত্র 9 
প্রাস্তরের ওপারে যে নীলায়মান দিগন্ত পেথ 
যাচ্ছে, ওইটুকু ছাড়া সারদার তৃগোলের জ্ঞান 
আর অগ্রলর হয়নি; তবে হা, কামারপুকুর-_ 
তার বরের গ্রাম-শ্বশুরুবাড়ী-সেটা তান 
দেখা আছে বটে 


অনদিত। 


৬৪ 


অগ্রহায়খ, ১৩৫৭ ] 


সারুদার বয়ল যখন তেয় বছর, তখন একদিন 
খবর পেলেন, তক স্বামী ক।মাকপুকুকে এসেছেন, 
কে সেখাসে যেতে হবে। শ্রুণে লজ্জয় ও 
এয়ে তার মুখখানি বু!ঙ! হয়ে উঠল। যাহোক 
তিনি সেখ।নে গেলেন, স্বামীকে দেখলেন 
এবং দেখ। মাত্রই তার সকল চিন্ত। ও 
দুঃস্বপ্নের অবসান হয়ে গেল। এতদিন নানা 
লোকের রচিত কথ! শ্তদে শুনে যে শখ 
(বভীধিকা তার মনের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল, 
(শজের 0৮1থে এক মুহুত্ের দেখতেছ নদ 
গমুস্ত হাওয়ায় মি'লয়ে গেল। সারদা দেখলেন, 
তার স্বামী সকল মানুষে মতই একজন 
মানুষ) শুধু এইটুকু বিশেষত্ব যে, (তিনি আশ্চর্য 
স্ন্দর ও পরম হাদয়বাণ এবং ব্ম্মযকর ভার 
বুদ্ধ-বিবেচন।; সারদ। এমন কখনও দেখেন।ন 
ওবে শত/ বলতে গেলে একটু অসাধারণত্ব 
আছে বৈকি, হ্াদম্হীন লোকের। যেট।কে 
পাগলামি আখ্য। দিতেও পারে। জয়রু'মুখাটারু 
“লাকের। যে অনবরত তাকে 'পাগল। জামাই 
'পাগল! জামাই” বলে, তাতে ঠাদের সব সময় 
দোষও দেওয়। যায় শা একেবারে | দেখ না 
জামাই শ্বশুরবাড়ীতে গিয়েছেন, বেশ আছেন; 
হঠাৎ এক সময়ে এক লাফ মেরে চেঁচিয়ে 
খলে উঠলেন, “এবারে আম কাউকে ছাড় 
না--ষবন হোক, চও্|ল হোক, যেই হোক ন। 
কেন? সেখানে লোকেরা তখন বলে উঠলে। 
'এই দেখ । দেখেছ। পাগল, পাগল । একেবারে 
খন্ধ পাগল! 

স্বামীর সঙ্গে সারদামণির এই ষে প্রথম 
সতাকারের সংস্প হয় এই তের বছর 
বয়সে, তার মধুময় স্থতি তিনি পরে এই 
ভাবে ব্য করেছিলেন ১ 'বুকের মধ্যে আননের 
পূর্ণঘট যেন রেখে দেওয়; হয়েছে, সেই সময় 
থেকে সর্বদাই এমনি অন্ুস্ভব করতাম? সেই 


শীত্রীমা”র দৃষ্টিতে শ্রীরামর্ক 


৫৬৭ 


ধীর স্থিয় দিব্য উল্লাসে অস্তর কি রকম পূর্ণ 
থাকত তা ঝলে বোঝধাবার নয় বালক! 
পতীব প্রতি গদাধরের আচরণ-স্থন্ধে অনেকের 
মনে নানা রকম আশঙ্ক। ছিল) কিন্ত দেখা 
গেণ, সকল আশগ্কাই অমূলক। উদার বার্থ 
শৃন্ত ভালব!স! দিয়ে তিনি সেই কিশোরী বধুকে 
একেবারে আপনার কার নিলেন) আখার, 
নিজের অম্লান পবিত্রতার উজ্জ্বল শিখাটি তার 
স।মনে ধরে গৃহকমের খুটিনাটি থেকে আয 
কবে মানবলীখসদের উদ্দে পধস্ত সকল 
বিষয়ে তাকে শিক্ষা দিতে ল।গলেন। প্রদীপে 
সল্তেটি (কঞ্ডাবে দিতে হয়, বাড়ীকন বিভিন্ন 
লোকের মধ্যে কার সঙ্গে কি রূকম ব্যবস্থার 
করতে হয়, রেলে বা উামারে ভ্রমণ করতে 
হলে কথন কি রকম ব্যবন্থ! করতে হয়" 
এই লব বিষয়ও যেমন শিখিয়েছিলেন, সঙ্গে 
দঙ্গে এও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর়- 
উপলাক্ধই মনুষ্য-জীবনের পরম ঙক্ষায। ্তদ্ধ- 
হয়| সাগদ/মণিও স্বামীর এই সকল কণা 
অকুষ্টিত চিত্তে গ্রহণ করতেশ এবং কথাটা 
কোনও সময়েই তার মনে আসেনি যে তার 
স্বামীর ভগবৎসাধন। ও দিব্যোন্সাদ কখনও 
কোনও রকমে ঠার শিঞ্জের জীবনের সাধ ও 
আকজ্যার পরিপন্থী হতে পারে । শ্রীরামকষ্ঃর 
প্রতি তার যে গভীর ভালবাসা, তাকে শুধু 
সাংসারিক ভবে স্বামীর প্রতি পত্বীর ভালবাসা 
বলা যায় না। এঠ সময়েই শ্ররামকৃফের 
ভাগিনের হৃদয় একদিন সারদামণিকে একটা 
অনঙগত প্রশ্ন ক'রে বস্ল,। “মামী, মামাকে 
তুমি বাবা” বলতে পার?” সারদামণি ঈষৎ 
হেসে বললেন, “কেন পারব ন1? উনি আগার 
বাপ মা ভাই বদ্ধু--আমার সবই।” এই 
উত্তর গুনে হৃদয় খুব আমোদ পেয়ে গেল; 
উচ্চ হাসির রোল তলে হাততালি দিতে 
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দিতে সে এ কথাটা জাহির করে বেড়াতে 
লাগল, “দেখ দেখ! সবাই শেন, মামী মামাকে 
বাবা বলেছে 1 কথাট। শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে 


সারদামাণকে বললেন, “একি গো, এমন কি 
বলতে হয়? লোকে কি বলবে?” 
মনে হয় এই প্রথম সাক্ষাতে উভয়ের 


সামজিক সম্বন্ধটাই বালিক। পদ্ধীকে শ্রার। মণ 
ধেশী করে তখন বোঝাতে চেয়েছিলেন? 
জানতেন, আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ এর মধ্য দিয়েই 
প্রকাশ পাবে। 

পরবর্তী কালে শ্রীরামকচ পত্ধবীকে ত 
মাতৃরূপেই দেখতেন এবং যোড়শপুজা ক'রে 
উভয়ের মধ্যে সেই ভাব দৃঢ় করে দিয়েছিলেন । 

ভ্রমর বুদ্ধ বয়সে তার এক কৌতুহলী 
ভক্ত শিষ্য হঠাৎ ত|কে প্রশ্ন ক'রে বসেছিল, 
“ম) ঠাকুরকে আপনি কি ভাবে দেখে ?" 
আচম্কা সেই প্রশ্ত্রে মা নিজকে একটু সামলে 
নিয়ে অতি শাস্তম্বরে বলেছিলেন, তাকে আমি 
ছোট্ট ছেলেটির মত দেখি ।” 

আঠার বছর বয়সে যখন সারদাদেবী 
শ্ররামকষ-সন্বন্ধে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বার্ত। 
লোকমুখে শুণে নিজ কর্তব্-সন্বন্ধে দৃঢগকল্প 
হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এলেন এবং স্বামীর সঙ্গে 
আটমাস কাল একত্র থেকে আস্মজয়ের পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হলেন, সেই সময়ে বহু চাক্ষুষ প্রমাণের 
ছারা কিশি জেনেছিলেন, তার স্বামী এক 
অসাধারণ পুরুষ । প্রায় প্রতরাত্রেই তার 
খশ্বরিক আবেশ ও ভাব-সমাধি হ'ত। অদৃষ্ট- 
পূর্ব এই ব্যাপার দেখে আশঙ্কা ও উদ্বেগে 
শ্রীসারদামণি ঘুমোতে পারতেন না। আটমাস 
পরে শ্রীরামরুষ্চ যখন জানতে পারলেন, তার 
জন্তে সারঙগাদেবীর নিত্রার ব্যাঘাত হচ্ছে, তখন 
নহৃৰতে তার আলাদ। থাকবার ব্যবস্থা করে 
দিলেন। 


উদ্বোধন 
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এই ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্যাদপে 
চিরিনের জন্তে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন কয়ে, 
গারদাদেবী পৃথিবীর নারীজাতির মধ্যে এক 
চিনরস্থায়ী গৌরবের আঙনে প্রতিষঠিত হয়েছেন । 
আর এই ভ।বেই এই ছুটি মহাপ্রাণ নর" 
নারীর মিলিত জীবনের সমস্ত সমসহ্ার সমাধান 
হয়ে গেল এবং পরম্পরের মধ্যে প্রশ্বরিক 
গ্রকাশ উপলাক্ করবার সকল অস্তরায়ও দুর 
হ'য়ে গেল। 

ষোড়শী পুজায় পরস্পরের এই আত্মিক সম্বন্ধ 
সুসন্ধ ও দৃঢ়বন্ধ হল। 

এ সমস্ত ছিল তাদের জীবনের গভীর 
অন্তস্তলের কথ । সামাজিক স্িরের দৈনিক 
জীবপে, শ্াশ্রম।র যাতে কোন রকম সুখনুবিধার 
ক্রুটি না হয় এবং তার আধ্য।ত্সিক 
অগ্রগতির কোন বাধ। ন| হয়, সেজগ্ঠ শ্্ররাম- 
কচ যে কতভাবে কত দিক য়ে মপেযোগ 
রাখতেন তা বলে শেষ করা যায় না। শ্রীশ্রাম 
শিজে বলেছেন, “আমার প্রতি তার বব্হার 
(কি চমৎংকারই যে ছিলা আমার মনে আঘ।ত 
দিতে পরে এমন কথ! 1তণি একটি বারও 
লেন শি। ফুলের ঘ|য়ে যতটুকু বাজে ততটুকু 
বাথ।ও তিনি আমায় কখনও দেননি । আমর 
ভালর জন্য তিনি সতত উংস্থক থাকতেন। 
তিনি বলতেন “কাজে লেগে থাকতে হয়) 
কখনও অপস হয়ে বসে থাকতে নেই; 
আলম্ত হল যত বাজে ও হুট চিন্তার বীজ ।, 
একদিন কিছু পাট এনে আমায় বললেন, 
'দখ, এই দিয়ে একটা শিকে আমার জন্কে 
তৈরী করে দিও ত, ছেলেদের জন্তে লুচি 
ঝুলিয়ে রাখব ।”""ছুষ্ট প্রকৃতির মেয়ের পাছে 
আমায় অসৎ পরামশ দেয়, সেজগ্ক আমায় 
তাদেনধু থেকে তফাৎ থাকতে বলতেন ।""" 
একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার 


অগ্রচাইণ, ১৩৫৭ 


হাতখনচেয় জন্তে কত টাক! দয়কায় ? তিনি 
এত বড় তাগী ছিলেন, তবু আমার যাতে 
কোন বিষয়ে কষ্ট না হয় সেদিকে তার তীক্ষু 
হি ছিল।* তীর কথ! বলতে বলতে পরম 
আননাভয়ে শ্রীশ্রীমা বলতেন, “আমায় স্বামী 
ছিলেন সর্বত্যাগী নাগা সঙ্জ্যাসী 1” 

এমনি বহু ঘটনার দৃষ্টাস্ত আছে যায় ভেতয় 
দিয়ে শ্রীরামরফচের অপূর্ব ভালবাস] উ্রীমায়ের 
ওপর বধিত হয়ে তার জীবনকে একটা উপ্নত 
ছ'চে গ'ড়ে তুলেছিল। সেইজনই শ্রীরামরুণের 
মহৃলীয় জীবনের পটভূমিকার ওপরে নিজের 
জীবনকে শ্রীশ্ীমা এক মুহূর্তের জন্যেও তুচ্ছ বোধ 
করবার কোনও কারণ বা অবদর পাননি। 
তিনি নিজ জীবনের উচ্চ উদ্গেত লন্বদ্ধে সর্বদাই 
সজাগ ছিলেন। হুর্জনে দুজনের জীবনের পক্ষে 
অপরিহার্য । প্রীতম! যেমন স্বামীর সহধর্মিণী 
শ্রাহামরুষ্জওড তেমনি তার যথার্থ সহধর্ম 
ছিলেন। একজনের জীবন অপরের জীবনের 
পরিপূরক | 

শ্রীরামরফ্ণের সাধনার পরিসমাপ্তি হ/য়েছিল 
যোড়শী-পুজজায়। তার জীবলের শবশিষ্ট 
বারো বছর কেটেছিল একদিকে ভগবদ্‌- 
য়সের আশ্বাদনে, অপর দিকে মাধাম্মিক রসের 
পরিবেশনে। মাঝে মাঝে অনল সময়ের 
ধযবধান ছাড়া এই বারে! বছর শ্রন্ীষা 
শ্ররামক্কষের কাছেই ছিলেন এবং তায 
অধ্যায্স-শিক্ষা-দানের বিচিত্র ভাব ও পদ্ধতি 
লক্ষা করবার স্থযোগ পেয়েছিলেন। শ্র্্রীমায 
অনেক সময়ের উক্তিতে সেই সকল ভাব ও 
পদ্ধতির শুন্য ব্যাখ্যা পাওয়া! যাকস। সেই সব 
উত্তি একত্র করলে গুরুরূপী গ্রীরামক্ককষের এক- 
খানি মনোহর চিত্র ফুটে উঠবে? 

শর্মা হলেছেন, “ভগবান ছাড়! ঠাকুরের 
আর কোন চিন্তাছিলন!। যোড়শী-পুঙ্গায় যে 

ং 


ট্রীমা'র দৃষ্টিতে হয়া 
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শখ! ও শাড়ী তিনি জখায় নিষেদন করেছিলেন, 
সেখখলে। কি করব জিক্সেল কব্াতে তিনি একটু 
চিন্তা কষে আমায় বলেন, 'ওগুলে। তৃষি 
তোগ্গায় ঘাকে ছিতে পার, কিন্তু মনে রেখো, 
হানষ ভেবে তাকে দিলে চলবে না, স্ব্থং 
জগদ্খ্বাকে দিচ্ছ এই হিশ্বাস থাকা চাই? 
আমার হা তখন বেঁচে ছিলেন, আছি সেই 
ভাষেই তাকে এঁ শাখ! ও শাড়ী দিয়েছিলাম । 
এমনিই ছিল ঠাকুয়ের শিক্ষা দেওয়ার ধয়ন।” 

“আধ্যাম্সিক বিষয় ছাড়! ঠাকুর শার কোন 
কথাই বলতেন না। আমাক বলতেন, মানুষেন 
এই দেহ দেখ্ছ ত-এই আছে এই নেই; 
সংসান়ে কত ছুঃখকষ্ট ; তবে আবার এই দেহু- 
ধাযণ করে কি হবে?" 

“সত্যে দৃঢ় হ'লে এই কলিযুগেই ঈশ্বর সাক্ষাৎ 
হ'তে পারে। ঠাকুর বলতেন, “লত্যকে যে শক্ত 
ক'রে ধয়ে থাকে সে যেন ঈশ্বরে কোলে গুনে 
আছে” দক্ষিণেখরে ঠাকুরের একবার অন্গখ 
করেছিল। তাঁর ছুধটা আমি অনেকক্ষণ ধরে 
ফুটিয়ে ঘন ক'রে তবে তাকে খেতে দিতুষ, 
ধতখানি দ্িতুম তার অর্ধেক দিয়েছি বলতুম। 
এক দিন ধরা পড়ে গেলাম; তখন ঠাকু 
বলেনসএমন করবার কি দরকার জানি ত 
কিছু বুঝি না। সত্যে বাট থাকা চাই ।” 

“তিনি ত টাক! পতন! ছু তেই পান্রতেন ন1। 
ছলে তার হাত বেকে ষেত। তিনি বলতেন, 
দেখ রামলাল, যদি জানতুম জগৎ সত্য, তাহলে 
তোর কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে বাধিয়ে দিয়ে 
ফেতুম। জানি, সব মিথ্যা, ঈশ্বরই একথান্ 
সতা।” 

“একবার তায় মাসহায়৷ নিয়ে কিছু গোল- 
যোগ হয়েছিল। তীর যা প্রাপ্য, তার চেয়ে কম 
পাচ্ছিলেন। এ বিষয়ে খাজাঞ্চিকে কিছু বলবাগ 
জন্তে আছি যখন সত্তাকে বললাম, অধনি দ্থিণি 
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বলে উঠলেন, এছ ছি! টাকাকড়ির হিসেব 
নিয়ে নাড়াচাড়া 1৮শত্যাগই ছিল তীগ্র 
ধনসম্পতি। আমার মনে পড়ে একদিন কিছু 
মসল! নেধার জন্তে তিনি নহবতে গেলেন। 
আমি তার হাতে কিছু মশল! দিয়ে আরও কিছু 
একটা কাগজে মুড়ে বল্লাম, 'এইটুকুও নিয়ে 
যাও।। এখন হ'ল কি, তিনি তার ঘরে শা 
গিয়ে সোজ। দক্ষিণদিকের নহবতের সামনে নদীর 
বাধে চলে গেলেশ। পথখুজে না পেয়ে তিনি 
বলে উঠলেন, “মা, আমি কি নদীতে ডুবে 
মরব? আমি ভয় পেয়ে গেলুম- গজায় তখন 
জোয়ার! গঙ্গায় পড়ে যাবার উপক্রম, তথন 
হাদয় তাকে ধরে নিয়ে এল। কষেক দাশ 
মশলা তাঁর হাতে বেশী দেওয়াতে এই কাণ্ড 
হলো। সাধুর যে সঞ্চ্ন করতে নেই! তার 
ত্যাগের মধ্যে ষে কোন ভেজাল ছিল ন। 1” 

শ্বীয়ামরুষ্জের কাছে ব্রহ্ম -সত্যবন্ত যেমন 
সম্থজ হয়ে গিয়েছিল, তর গুরু ভাখও তেমনি 
ছিল সহজাত। তিনি যে গুরুগিরি করছেন 
এটা তার মনেই হ'তনা। তিনি নমত। শিক্ষ। 
দিতেন নিজে তৃণদদপি জুনীচ হয়ে। কেউ 
তাকে গুকু বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না, 
এতে ম্বাভাবিক ভাবেই তর একট! বিতৃষ্ণা 
ছিল। বলতেন, কে কার গুরু, তিনিই একমাত্র 
খুকু) আমি সকলের রেণুরু রেধু। অথচ সবস 
কণা, গান ও কীর্তনের মধ্য দিয়ে সেই সত্য- 
শ্বরূপের বার্তা এমন মধুর ও সহজবোধ্য ক/রে 
পরিবেশন করতে আর কেউ পারেনি 

ভীশ্রীম! বলেন, ঠাকুয় চির-আননাময় ছিলেন, 
আনন ছাড়া তাকে কখনও দেখা যায়নি। 
তিনি যেখানে যেতেন, সেখানেই আনন্দের হাট 
ৰস্ত। মানবচিত্ত-ক্ষেত্রের এই অস্ভুত কর্ষক 
কত উর ক্ষেত্রে আনন্দের সার ছড়িয়ে উর্বর 
কয়ে তুলে তাইতে ভগবৎসত্যের বীজ এমন 


উদ্ধোধন 
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ভাষে বুনে দিঝেছিলেন যে, স্বভাবতই তা থেকে 
আশানুরূপ উপাদেয় দিবা ফসলের ঢেউ খেলে 
গিয়েছিল। 

শ্রীরামরুষ্ণের এই আননেয় একটু আভাস 
দিয়ে শ্রীত্রীম] বলেছেন, “আহা! দক্ষিপণেশ্বয়ে সে 
সব কী দিনই গিয়েছে । যেন আননের হাট 
বসে যেত। দিনে রাতে লোকের আলা যাঁওয়। 
চলছে শ্োতের মত; ঈশ্বর-কথায় আর বিরাম 
নেই ; নাচ গান কীর্তন সমাধি চলেছে 
অফুরন্ত । অমি ঘণ্টার পর ঘণ্ট। দাড়িয়ে আমার 
ঘরের বেড়ার ফাক দিয়ে তায় দিকে চেযে 
থ।কতুম আর হাত জোড কয়ে প্রণাম করতুম 1 
যদিও শ্রীঝ/মকৃষ্ণের ঘর থেকে শ্রীরীমার ঘরের 
ব্যবধান ছিল কয়েক হাত মাত্র, তৰু হয়ত মাসের 
পর মাস তাদের এক মুহূর্তের জণ্েও দেখা- 
স্ষ/ৎ কথ|বাত্ত। হবার ম্বযোগ মেলেনি এমন 
হয়েছে! আমাদের বুদ্ধি দিয়ে আমর! মনে করি 
থে এই মানুষটির ত্রিভূবনে কোনই কাজ ছিল না, 
কিন্তু এই “অকাজের" মানুষটিই ষে সর্ধদা কি রকম 
ব্যস্ত থাকতেন তা ভেবে দেখলে বিন্ময় লাগে। 
কত যে নরনারী বালক-বালিকা তার কাছে 
আসত, আর তিনি ন্নেহমাথা করুণা দিয়ে 
সকলকে আকর্ষণ করে নিতেন তাদের হুঃখ-কষ্ 
সংসারত|প দুর করবার জঠে 'এবং ধীরে ধীয়ে 
তাদের হৃদয়ে ঢেলে দিতেন সেই অমৃতময় 
আনন্দের বার্তা, যে আনন্দের তিনি নিজে 
ছিলেন নরনরঞ্জন ভাবঘন মূতি। 

অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের গড়ে তোলবার জগ্ে 
শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময়ে তাদের নিজের কাছে 
রেখে যে বিশেষ ব্নকম যত্ব নিতেন, তার অনেক- 
খানি ঝকি সইতে হ'ত শ্রীশ্রীমাকে। দিনে 
রাতে, অনির্দিষ্ট সময়ে তাকে রকমারি রানা 
করতে হ'ত তাদের রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে | 
তীদেয় জন্তে শ্রীরামকষ্ণের ভাবনাক্ধ অন্ত ছিল না! 
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কত সময় কত লাঞ্ছনা! গঞ্জনাও সহা করতে 
হষ়্েছে তাকে তাদের জন্তে ; এমন কি), কোন 
কোন অমন্ধে তার প্রাণহানি করবাধ চেষ্টাও 
যেনা হয়েছিল তা নয়। কিন্ত এসবে তার 
মনে কোনও দাগ লাগত ন। ; তিনি অতি সহজ 
ভাষেই তার অভিলধিত কাজ ক'রে যেতেন। 
পরবর্তী কালে একদিন শ্রী্রীর! মকুষণ-কথামৃত 
পাঠ শুনতে শুনতে শ্রীপ্রীমা বলেছিলেন, “এখানে 
যেমন লেখ! রয়েছে, এওল যদি ভাল হয় তার 
মুখটিও ভাল হয়/_-ঠিক এই কথ। বলতেন 
ঠাকুর রাখালের ব।পকে তার মন্টা স্ষ্ট 
রাখবার জন্টে। রাখালের বাপ এলেই ঠাকুর 
তাঁকে এটা ওটা দেখাতেন, পরিতোষ ক'রে 
খাওয়াতেন, আর তার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা 
কইতেন। কেন জানো ? তর মনে মনে ভয় 
ছিল পাছে তার রাখালকে ওরা ছিশিয়ে নিয়ে 
যায় তার কাছ থেকে ।” আর এক সময়ে 
শ্ীপ্ীমা বলেছিলেন, “একবার বাবুরামকে আমি 
একটু মিছরির পানা খেতে দিয়েছিলাম; ঠাকুর 
তা দেখেছিলেন। একদিন তিনি আমায় 
জিজ্ঞেস করলেন, “বাবুরামকে সেদিন কি খেতে 
দিয়েছিলে ? আমি বললাম, 'মিছরির পান!) 
শুনে তিনি বললেন, “ওর! সাধু হ'তে যাচ্ছে, 
ওদেয় এই সব বদ অভ্যাস করিয়ে দিচ্ছ তুমি?” 
এ থেকে বোঝা যায় কতদুর পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি 
চলত 1৮ 

তা ছাড় কলকাতায় ভক্তদের বাড়ীতে 
যাঁওয়া-আসা ছিল--কখনে। নিমন্্ণে, কখনে। 
নিজেয় ইচ্ছায় বা আগ্রহে । কোনও ছোকর! 
ভক্ত ইশ্বর-চিন্ত ঈশ্বর-প্রঙ্গ করতে ভালবাসে, 
কিন্ত বাড়ীর লোকের ভয়ে ঠাকুরের কাছে 
আসতে পারে না, তার কাছে ত একবার ন৷! 
গেলে নর ! এষন অনেক দিন হয়েছে, ভার 
খাবার নিচ্কে প্ীত্ীমাফে অনেক রাত অবধি 


মা'র দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষঃ 
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বসে থাকতে হয়েছে ; আর তিনি, নিস্তব নিষ্চ ক্ষি 
যাতে ফিরে এলে, অনেক কষ্টে দায়োয়ানকে 
জাগিয়ে তাকে প্রচুক্স মিষ্ট কথায় তুই কয়ে ভবে 
মন্দিরের বাগানের ফটক খোল! পেতেন । 

এত করবার স্তাক্স কী দরকার ছিল? এত 
ফ্রেশ স্বীকার তিনি করতে গেলেন কেন ?--এই 
প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জেগে ওঠে । জীবনে তায় 
পাবার আর বাকি কিছিল? অগণিত শতা্দী 
ধরে লক্ষ লক্ষ মানব চতুর্বগের যা কিছু পাবার 
জন্তে প্রয়াস করে “এসেছে, সে সমস্তই ত তার 
করতলগত হয়েছিল! স্থির চিত্তে ভেবে দেখলে 
বোঝ। যাবে, যে বিপুল এরশ্বধ তার মধ্যে সঞ্চিত 
হয়েছিল, তারই বেদণা তাকে এমনি ভাবে 
প্রয়াসী করেছিল--জগদ্ধিতাযস সব কিছু উজাড় 
ক'রে দিয়ে দেবার জন্তে তকে উতনুক কয়ে 
তুণেছিল। এ খ্শ্বব ত দানে কমে না, বেড়েই 
যেতে থাকে । এই স্ুমহতৎ দানই ছিল তায 
ঈশ্বরোপলবির উত্তর-লাধনা। জগতে এ এক 
অপূর্ব ঘটনা! এমশিই_-অপুর্ব ছিল শ্ররাদ- 
কৃষ্ণের গুরুভাখ। 

জগতকে দেবার জন্যে এই যে কার বেদনা, 
এই বেদনা অভিব্যন্ হয়েছিল তাঁর অপরিষের 
প্রেমের মধ্য দিয়ে। কী ভ।লবাসাই ছিল তার 
ভত্ত, ছেলেদের ওপর ? শ্রীত্রীমা বলেছেন, 
"বাবুরাম তার মাকে বল্ত, “তুমি আর আছ।কে 
কতই ভালবাস মা? ঠাকুর যে আমাদের কী 


“ভালই খসেন, তুমি সে রকম ভালবাসন্ে 


জানই না। তাক মা তাই শুনে বলত, কি বলিল 
বাছা? আমি তোর মা, আর আমি ভালবাসতে 
জানি না?” শ্রীরাযককষের সেই অগাধ ভাল- 
বাসাই ছিল তায় গুরুকূপে সাফল্যের মূল কথ! । 
কিন্তু এই ভালবাসাই তার দেহকে তিলে 
তিলে ক্ষয় কয়েছিল। হ্ীমা বলেছিলেন, 
“অপরের পাপের বোঝ। নিজের দেহে নিতেন 
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বলেই তিনি এত ফ্লোগে ভূগতেন। তিনি 
বলতেন, “গিরিশ যে কত পাপ জগিয়েছে? 
কিন্তু সে যে কষ্ট সইতে পারে না? ইচ্ছা- 
মাত্র মৃত্যুষণ করার ক্ষমতা তার ছিল, ইচ্ছ 
করণে সমাধিতে তিনি দেহত্যাগ করতে 
পারতেন। তিনি বলেছিলেন, “এদের ( অস্ত- 
পল শিদ্াদের ) একবার এক করে বেঁথে ফেলতে 
পারলেই আমার কাজ শেষ ।' তখনও পর্যস্ত এক- 
জন আর একজনকে বলত, “কেমন আছেন নয়েন 
বাধ?” ও তখন বলত, ভাল আছেন ত রাখাল 
বাধ? এই জন্তেই অত দেহের কষ্ট সঙ়েও 
তিনি শরীর ছাড়েন নি” তিনি যে জগদ্গুরু। 
অনাগত বহু কলের কোটি ফোটি মানবের 
আত্মিক উন্নতির জন্ঠে ও ত্রাতৃতে তাদের এ ক্যঘদ্ধ 
করবার জগ্ঠে তাঁকে খাটতে হ্য়েছিল। 

আবার মারাপাশ-ছেদনের প্রসঙ্গে একদিন 
শ্রীপ্লীমা বলেছিলেন, "একদিন হাজরা ঠাকুরকে 
বললে, 'আপনি-নর়েন্র আর এ সব ছোকরাদের 
জন্যে অত ভাবেন কেন? ওয়া ত বেশ 
আরামেই আছে--খায় দায় আমোদ-আহলাদ 
করে। তার চেয়ে'বরং টীশ্বরচিস্তায় মন লাগান, 
কাজ হুবে। ওদের প্রতি এত আসঞ্ছি' 
কেন? এই কথাক্:ঠাকুর এ বালক ভকুদের 
থেকে মনটাকে একেবারেতুলে নিয়ে পুরোপুরি 
ঈশ্বর-চিন্তার মগ্প ক'রে দিলেন। অযনি তার 
সমাধি-অবস্থ। ) তার দাড়ি চুল লধ কদম ফুলের 
মত খাড়া হ'য়ে উঠল। 
মান্য ছিলেন তিনি। তার দেহ একেবারে 
কাঠের মূর্তির মত শক্ত হবে গেল৷ রামলাল 
সার কাছে ছিল; সে বলতে লাগল, 'নেমে 
আনুন, নেমে আস্নঃ 'সহুজ অবস্থায় আম্মুন।' 
অনেকক্ষণ পয়ে তীর সমাধি ভাঙল, মনেহয় 
ওপর মন এল। মানুষের ছুঃখে কাতর হ/য়েই 
তিনি দেঙ্ছে মন রাখতেন।" 


উদ্যোখ 


ভাবে! দেখি, কী' 
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আধ্যাত্মিক লাখনা-সন্বন্ধে উপদেশের জনে 
একদিন এক ভক্ত আধদায় করা প্ররমা 
বলেছিলেন, “আমি আর কি উপদেশ দেবে! 
বাব? ঠাকুরের সয উপদেশের বই বেরিয়ে 
গিয়েছে। তার একটি মাত্র কথাও য'দ তু 
ঠিক ঠিক বুঝে কাজে লাগাতে পার, তাহলেই 
সব হয়ে যাবে।” 

বিছিষী সন্ন্যাসিনী ভৈরধী ব্রাহ্মণাই প্রথমে 
শ্রীরামকষ্ণের জীবনের ঘটনাবলী লঙ্গে শান্ত্ের 
প্রমাণ মিলিক্ষে তাকে ঈশ্বরের অধতাক় বলে 
লেোকসমক্ষে প্রচার করেন। তখনকার 
কয়েক জন বড় বড় পণওতও সেই সিদ্ধান্ত 
করেন। জগতের লোক সাধারণতঃ 
প্রীর।ম্ুঞ্চকে জগদন্বার ভক্তসস্তান বলেই 
গ্রহণ করে। ক্কচিৎ কখনও তিনি তার অতি 
অন্তরঙ্গ কোন কোন শিষ্যের কাছে শিঞ্গ 
ধশবর্যের কথা ব্যক্ত করেন! জবরদত্য নর়েন- 
নাথ ত প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই বিষন্ নিযে 
শ্রীরামরুষজের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। কিন্ত 
অবশেষে তিনিও নিঃসংশয় হয়েছিলেন ফে, 
'যেই র্রাম, যেই কৃষ্ণ, সে-ই অধুনা এই দেহে 
রামকৃষ্ণ ম্বামীজি স্বরচিত স্তবে শ্রীরামরুঞ্চকে 
যলেছেন, “অবতার বরিষ্ঠঠ | এখন দেখা যাক 
এ বিষয়ে শ্রীট্রমা তাকে কি চোখে 
দেখতেন। 

১৯০৪ সনে জয়রামবাটাতে এক শিত্যয় 
সঙ্গে শ্রীটীমা*র এই রকম কথাবার্তা হয়-- 

শিশ্য--মা, লোকে বলে ঠাকুয় পুর্্রনধ 
সনাতন ; আপন কি বলেন? 

বপ্ীমা_হ্া, আমার কাছে তিনি পূর্পবর্দ 
সনাতন। 

শিশ্ত--এ তে! ঠিকই যে প্রত্যেক ত্রীর 


কাছে তায় স্বামী পূর্ণবরঙ্ষ লনাতন। আমি 


প্রশ্নটা সে ভাবে কম্ছছি না। 
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শীপ্রীমা--ছা, তিনি আমার কাছে পূর্ণব্রপ 
সনাতন-্-ন্বামিরপেও, সাধারণ ভাবেও । 

প্রীরামন্কধ। প্রত্রমাকেও লমক্সে সময়ে 
বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি ঘরে ঘরে 
পুজা পাবেন শ্রীশ্রীমা ধলেছেন, “একবার 
যখন ঠাকুর কাশীপুরে অন্থখে ভুগছেন, 
জন কয়েক ভক্ত মা কালীর পুজে'র জ্ন্টে 
দক্ষণেশ্বর মন্দিরে কিছু, নৈব্ছে এনেছিল। 
ঠাকুর কাশপুয়ে আছেন গুনে তার 
সমস্ত নৈবেগ্ধ ঠাকুরেক ছবির সামনে নিল্দেন 
ক'রে প্রসাদ পেল। এই কথ! ঠবুর যখন 
শুনতে পেলেন, তখন বললেন, 'জগদম্থার জগ্তে 
এ সব “এমনে এখানে (নিজেকে দেখিয়ে) 
দলে? আমার বড় ভয় হ'ল _ভাবলুম, 
ইনি এই সংকটাপন্ন রোগ ভুগছেন-_কি হবে 
কে জানে-কী শিশদ। ওরা এমন করলে 
কেন?*পকঝে অনেক রান্রে ঠাবুর আমার 
ব্লেন, 'দেখে|, কালে ঘরে ঘরে আমার পৃজে! 
হবে_-সকলেই একে (শ্রীন্রীরামকক্চকে । গ্রহণ 
করবে ।” 

শ্রীরামকুঞ্জের শিষ্েরা যে সময়ে সময়ে 
নিতান্ত সংকট কালে ব৷ একান্ত তদগতণগ্ত হয়ে 


তার শ্রশ্বরিক ..সত্বার গ্রমাথ পেয়েছিলেন, 
লে কথাও ্রশ্ীম। উল্লেখ করেছেন। 
আর খ্রত্রমাকে ্রীরামকষ্রে দশনদান 


ত ছিল প্রীষম নিত/নৈমিত্িক ব্যাপার) 
কিন্তু নানা রকমের লেক যখন শ্রীহ্রীমার 
কাছে এসে শ্রীর়ামকঞ্জের ছর্শনের জণ্তে তাকে 
জালাতন করত,”"তখন তিনি বলতেন, পবাবার 
দর্শন পাইয়ে দ1ও, যাবার দর্শন পাইয়ে দাও বলে 
যত লোক এসে এই আব্দার করে আমার 
কাঞ্ডে। তিনি ওক়সকম বাব! কাব্ও নন। কেউ 
স্াকে 'গুরু” প্রভূ! বা বাধা বলে ডাকলে 
তার গানে যেদ কাট! বিধত। কত তপন্বী সাধু 


্রইমা'র নৃ্টিতে প্রীযা মর 
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মুগ যুগ ধারে তপন্ঠ। ক'য়েও গীঁকে পান্বনি, আন 
কোনও সাধনা-তপন্া না কয়েই এখানে আলে 
এক্ুণি তীর দর্শন পেতে! আমি অত পৰ 
পারি না বাপু ।” 

আধুনিক যুগের কথায় শর্মা বলেছিলেন, 
আজকালকার লোকের! খুব কাজের কিন্ত; 
দেখ না, তার। তর ফটে। পর্বস্ত তুলে নিয়েছে। 
এই যেমষ্টর মশ।ই-তিশি কি সাধতণ পোক 
মনে কর? ঠাকুরের সব কথা তিনি [লখে 
নিয়েছেন। এমন আর একটিও অবতার দেখাও 
জেখি হার ফটোগ্রাফ আছে, আর যার কথাবা্া 
এমন ছক তুলে নেওয়া হয়েছে “পাতায় 
কথ। যে ব্দেবাক্য।*”-তায় ধ্যাণ করলে সব রকম 
আধ্যাঘ্িক দর্শনলাভ হয়।” 

আর এক সময়ে তিনি বলেছিলেন, “একটু 
ধ্য/ন-জপ করতে না করতে লোকে নান! রকম 
অদুত দশন চায়। কি লাভ হবে ওই সব 
অলৌকিক দর্শন পেয়ে? আমাদের ঠাকুয 
রয়েছেন, জিনিই সব” 

শ্রী মক্কঞ্১-অবতারের বিশেষ তাৎপয ঘা ধানী 
সম্বন্ধে শ্রীশ্রীম!র ধারণা কি ছিল তা এই নীচের 
কথাবার্ভায্স বোঝ! যাবে কেদার মহারাজ 
জিজ্ঞেস করলেন, “ঘা, ঠাকুর কি এবার একটা! 
নতুন জিনিষ দিতে এসেছিলেন, আব সেই 
জনেই কি তিনি সবধর্ষের সমন্বয় করে 
দেখিছ্েছেন 1” শ্রীত্রীম' বললেন, শক্ত বাধা, 
দেখ, এ তে। আমার কখনো মনে হননি যে, 
লমকল ধর্মের সমহ্বযের কথ! প্রচার করবায় জন্তে 
আগে থেকে ভেবে চিত্তে ঠকুর নান! পথেয় 
সাধনা করেছিলেন। তিনি সর্বদা ঈশ্বয়ের ভাব- 
রসে মগ হয়ে থাকতেন; তার বিভিন্ন লীলার 
আশ্বাদনেরর জন্তেই বিভিগ্রভাবে তাকে পৃজে] 
করতেন-_ খৃষ্টানেঝ়া, মুনলমানেয়া, বৈষ্বের। এবং 
অন্ত পহীর! যেমন ঈদের পুজে। কয়ে--আহ 
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তাই কয়ে তিনি সেই একই বস্ত লাভ করতেশ। 
দিনরান্রি কোথা দিয়ে চলে ধেত কোন হুশই 
তার থাকত না. দেখ বাব!, এই কথাটি জেনে 
রেখে! যে, এই অবতার়ে ত্যাগই হচ্ছে তার 
বিশেষত্ব । এমন সহজ ভাবে সর্বত্যাগ কেউ 
কখনো! দেখেছো কি? অবশ্য ধর্মসমনম্ন-_তুমি 
ষ৷ ধলেছ--লেও একটা কথ। বটে। অন্ত তন্ঠ 
বারে একটামান্র ভবের ওপরে বিশেষ জোর 


দেওঘু! হ'ত বলে অন্ত ভাবগুলো চাপা পড়ে যেত ।” 


শ্রীলীমা তার স্বামীর ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি 
করেছিলেন নিজ সহঙ্জাত বোধশতির হার।, 
যুক্িবিচার ব! টৈজ্ঞ।নিক বিশ্লেষণ কারে নয় 
ভিনি বলতেন, “সত্যি সত্যিই ঠাকর ন্বয়ং ঈশ্বর 
ছিলেন। অপরের ছঃখকষ্ট দুর করতেই তিনি 
এই মানবদেহ ধারণ করেছিলেন । রাজা 
যেমন সময়ে সময়ে ছদ্মবেশে নগরের ভেতর 
দিয়ে যাওয়। আস! করেন, সেই রকম প্রচ্ছন্জ ভাবে 
ক্তিনি চলাফের! করতেন। যেমুহূর্তে লোকে 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ্”১১য লাখ্যা 


তার স্বরূপ জান্ল,। অমনি তিনি অন্তর্ধান 
করুলেন।” 

যাদের উপযুক্ত ধারণাঁশক্তি হয়নি, তাদের 
কাছে হয়ত অদ্ভূত মনে হবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ 
ষখন শেষ শিঃশ্বান ত্যাগ করলেন, তখন শোন' 
গেল শ্রশ্রীম। কেদে কেদে বল্ছেন, “ও মা কালী, 
'আমায় ছেড়ে তুমি কোথায় গেলে!” 

শ্রীরামকুষণের দেহত্যাগের পর বে চৌন্রিশ 
বছর শ্রীশ্রীম! বেচেছিলেন, তার মধো সকল 
সময়েই তার চাল-চলনে আচরণে কথাবার্তা 
তিনি সন্লিহিত সকলের মনের মধ্যেই এই ধারণ। 
দিয়েছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করার পরে 
শ্রীশ্রীমার লঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন-_- 
সেই সুঙ্ষ্স যোগসত্র ছিল অচ্ছেগ্ক, অনির্দেশ্, 
অনির্বচীয়। 

সেই সত্য বস্ত যখন নিজকে বাক্ত ব' বিস্তার 
করে, অলীক ছায়াছবি তখন কি তার লাখনে 
দাড়াতে পানে? 


সার্থক শরণি 


শ্রীতারাকুমার ঘোষ 


এে তে! প্রভূ পলায়ন এ তে! কৃতদ্বতা, 
সর্বজনে বিরাজিত তোমার বারতা, 

পুনঃ পুনঃ ঘোষিয়াছে সকলের তরে, 
সফল করিতে তব অমৃত-নিকরে। 
আজিকার এই দৈন্ত এই খণ্ড ভাব, 

এই অস্কার, এই গণ্ভীর সম্তাপ, 

এই হাহাকার মাঝে ইহাদেরে ফেলি, 
আপনারে লই বদ্দি আয়.সব ঠেলি, 
তোমার অমুতলোকে ধিক ধিক মোয়ে। 


ভাবিতেছি আর বার যতাদন ধরে 
এবিশে ঝয়েছে গ্লানি দীন অক্ষমতা, 
বঞ্চিতের হাহাকার, হিংসার বারতা, 
তত দিন কোন মতে তব রাজ্য পরে 
নাই মোর অধিকার ) ততদিন ধরে 
কেবল বলিতে পারি- হে দয়াল, মোর 
শক্তি দাও প্রাণে প্রাণে, দৈ ঘোর 
ঘুচায়ে তোমার বিশ্বে অমরার বাণী, 
স্থাপন করিয়া যাই সার্থকতা মানি। 





আমার শ্রীরামকঞ্জ-সংঘে যোগদান 


স্বামী বোধানন্দ 
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পূর্ব্বেই বলিয়াছি পুজনীয় শশী মহার!দ 
সর্বদাই মঠে থাকিতেন। গুনিয়াছি গ্রথম চারি 
বসের মধ্যে তিনি একদিনও কলিকাতায় যান 
নাই। মঠেন সমস্ত কাধ্য একাই করিতেন। 
রধিবার দ্গন্ধ একজন ব্রাঙ্গপ ছিল, তবু ভিশি 
অনেক স্মক়্ নিজে কোন কোন তরকারী 
রাধিতেন। সমস্ত কাধগুলি ঘড়ির কাটা অনুযায়ী 
ঠিক ঠিক ভাবে হইত। ঠাকুরঘর থোলা, 
প্রাতঃক।ল, দ্বিপ্রহর, বৈক!ল ও সন্ধায় সেবা 
প্রভৃতি যথাসময়ে সম্প্ন করিতেন। ঠাকুরঘর 
দর্পন করিলে মহাপাষণ্ডেরও মনে ভক্তির উদয় 
হইত । গ্রীষ্ম কালে অত্যন্ত গরমের দিন বৈকলে€ 
রাজ্রে একখানি বড় তালপাতার পাখা লইয়। 
ঠাকুরের শধ্যার উপর দুই তিন ঘণ্ট। অবিশ্রাম 
বাতাস করিতেন। শশী মহার[জের সেবা 
দেখিলে মনে হইত ঠাকুর যেন শরীরে সর্বদাই 
ত্াহাক্ সমক্ষে বিরাজমান হইব! তাহার সেবা 
গ্রহণ করিতেছেন। পুর্জনীয় বাবুঝম মহারাজ, 
মহাপুরুষজী, শরৎ মহারাজ, যোগেন মহরাজ, 
খোকা মহারাজ প্রভৃতি মঠে থাকিলে শশী 
মহারাজকে সাহাষ্য করিতেন। কিন্ত তিনি এমন 
উগ্ভঘীল দক্ষ ও শ্বাধীন লোক ছিলেন ষে 
কাহারও সাহায্যের আশা বা 'সপেক্ষ। 
করিতেন না। এমনক্ষি প্রয়োজন হইলে 
অন্ত স্বামীদের সশ্রদ্ধ ভাবে তামাক সাজিয়! 
খাওয়ার্ইতেন। তিনি নিজে কিন্ধু তামাক সেবন 
করিতেন না। আমরা! মঠে যাওয়া আবুস্ত 


করিলে কখন কখন আমাদিগকে একটু আধটু 
ঠাকুরঘরের কাজ করিতে আদেশ করিতেন। 
উহার জন্য আমর! নিজেদের কৃতার্থ মনে 
করিতাম। কুঠিঘ।টায় হরিদাস বড়াল নামক 
একটি ছেকর। শশী মহার|জের খুব প্রিয় ছিল। 
সে প্রতাহ স্কুলে ছুটির পর মঠে আসিয়া 
আরত্রিক পর্যযন্ক থাকিয়! অশেক কাজ 
করির়। দিত | 

বরাহন্গর মঠে থাকিধার সময় শশী মহারাজ 
একদিন গঙ্গার ধরে বেড়াইতে বেড়াইতে মঠে ন। 
ফিরিয়। প্রব্র্া। করিধ!র জন্য চলিয়। যান । বর্ধমান 
পথ্যন্ত ইটিয়! গিয়াছিলেন। সেখানে পৌছিবার 
পর তাহার ম্যালেরিয়া হয়। সেই জন্ত আর 
বেশী দুর না যাইয়া মঠে ফিরিয়াছিলেল। 
সর্বসমেত প্রায় দুই সপ্তাহ বাহিরে ছিলেন৷ এই 
ঘটনাটি বরাহশগরের মঠ আঁলমবাজ।বে উঠিক্না 
যাইবার কিছুদিন পূর্বেই হইবাছিল। 

১৮৯৯ খ্রীষ্টাকে বলরাম বসুর দেহত্যাগের 
পর পরমপুজশীয় শ্বামীজি তপস্তা। করিবার জন্য 
উত্তরাখগ্ডাভিমুখে যাত্রা করেন। উহার পূর্বে 
আরও দুইবার পশ্চিমাঞ্চলে গাজিপুর কালী 
প্রয়াগ মথুর। হরিঘার হাধীকেশ প্রভৃতি গানে 
যাইয়। তপন্তার্দি করিয্বাছিলেন। প্রথমবার 
মথুরা যাইবার পথে হাতরান্‌ ছংসনে ৫ 
মহারাজের (ম্বামী সদানন্দ ) সঙ দেখা হর। 
তিনি এঁ ষ্টেশনে র্যাসিস্ট্যান্ট, ষ্টেশন মাষ্টার 
ছিলেন। তখন তাহায় বয়ন ২২ বা ২৩ বংলয়। 


৫৭8 


বিষাহ করেন নাই স্বামীঙ্গী ঠাহার অতিথি 
হইয়। ২ ৪ দিন এষ্টেশনে ছিলেন। এ অল্প সময়ের 
যধ্যেই গুপ্ত মহারাজ স্বমীজির এ্রতি এত 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে শ্বামীজি চলিয়া! যাইবার 
সময় চাকুরি ছাড়িয়া তাহার সঙ্গে ভ্রমণে বাহির 
হইলেন গুপ্ত যহায়াজই ম্বামীজির প্রথম 
সম্সযাসী শিষ্। হাতরাস্‌ হইতে অনেক স্থান 
ভ্রমণান্তে তাহার! হযীকেশে পৌ'ছয়াছিলেন। 
গুনিয়াছি গুপ্ু মহারাদগ একদিন ফ্লাম্তিবশতঃ 
নিজের কম্বলখানি পযন্ত বহনে অসমর্থ হওয়ায় 
স্বামী ঠাহার জিনিসগুল নিজপৃষ্টে বহন 
করিয়াছিলেন। এঁগুপির়, সঙ্গে নাকি গপ্ 
মহার'জের জুত। পথ্যস্ত ছিল! 

প্রথম ছুই তিন বংপরের মধ্যে আমর! 
স্বাধীজ, যহারাজজি:ও হয় মহারাজ ছড়া সকল 
স্বামী'দগকেই,. দেখিয়াছিলাম। বলরাম ব.বুর 
দেহত্যাগের পর মঠ ছাড়য়া ভ্রমণে যাইবার পর 
ও ১৮৯৩ শ্রীঃাঝে,বন্ধে হইতে আমোরকা যাত্রার 
মধ্যে ভই তিন জন গুরুভাই ভিন্ন আর কোন 
গঞকভাইয়ের, সঙ্গে তাহার দেখা হয় নাই। 
১৮৯৭ খ্রীই্টাবে জানুয়ারী মাসে স্বামীর 
আমেরক। হইতে ভারত ফিরবার পর আমি 
হায় গ্রথম দর্শন লাভ করি। এই সঙ্গে আর 
একটি ঘটনার উদল্পখ করিলে অগ্রাসঙ্জিক 
হইবে না। ১৮৮৬ গ্রীষ্টান্দে শ্রুশ্রীরামকষ্চদেবের 
শরীররক্ষায় পুর কয়েক মাস স্বামীজি ঈশ্বরচন্তু 
বিস্তাসাগরের : বউবাজার ব্রাঞ্চ হাইস্কুলে 
সেম টবের কার্ধয করিয়াছিলেন। দেই সময়ে 
জমি সেই ক্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়তাম) ক্ষুল 
ঘাড়ীর প্রধান দরজায় সম্মুখে খাশিকটা ফঁক! 
জমি ছিল। দ্বামীঞ্জি তুলে, আলিবায় লমদ্ধ যখন 
সেই স্থানটি দির যাইতেণপ, আমি দোতলায় 
জানাল! দিয় হার গত নিরীক্ষণ করিতাম। 
তিনি পাণ্টালু ও চাপকান পঠিতেন। এক 


উদ্বোধৰ 


[৫২য ধর্-”১১ম লংখা 


হাতে এণ্টাম্দ কোসের এক কপি ও অর্পন 
ছাতে ছতি! থাকিত। তীহার 'এরূপ ধীর গত 
ও ঞ্যোতির্ময় চক্ষু ছুইটি দেখিয়া! তখনই তাহাকে 
এক অসাধারণ পুরুষ বলিয়া! মনে হইয়াছিল। 
মঠে যাতায়াত কালে যখন গুনিলাম তানই 
স্বামীজি তখন তাহার সৌয্যমুত্তি আবার ম্ময়ণে 
আলিল।, পরে বুঝলাম কেন প্রথম দন 
হইতে তাহার প্রতি চিত্ধ আৰু 'হুইয়াছিল। 
গুক্ভাইদের স্বামীজির প্রতি আস্তরিক শ্রদ্ধ। ও 
প্রীতি ছিল, এবং * তিনিও .: তাহাদিগকে 
ভালবাসিতেন। সকলেই "তীহার গুণবর্ণন!. 
কালে"গদগদ' হইতেন। শশী মহারাজ, বাবুরাম 
মহারাজ,” নিরঞ্জন ॥ মহায়াজ,' 'মহাপুরুষজী 
আমাদিগকে বলিতেন, প্নরেন মঠে ফিরিলেই 
তে'মাদের সন্ন্যাস হইবে 1” 

আমর] যখন কাকুড়গাছিক বাগানে ও বয়হ- 
নগরের মঠে যাইয়া শ্রী্ীরামকৃষ্খদেঘের শিঘদের 
সঙ্গে মিশিতাম, তখন আমাদের পাড়ার কেহ 
কেহ আমদের” অনুরাগের আতিশষ্য দেখিয়। 
আমাদিগকে 'রামক্রীশ্চানত? বলিয়া ঠা 
করিতেন কিন্তু ছুই চার বংসরেষ মধো তাহাদের 
অনেকেই ভক্ত হইয়াছিলেন। আমদের বয়ো- 
জ্যেষ্ট এক 1 আম্মীর আমদের পড়াগুনায় 
অবহেলা দেখিয়া একদিন হিতোপদেশের 
নম্নলিখিত শ্লোকটির আবুত্তি করিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছিলেন £ 


শঅজরাময়বৎ প্রাজ্ঞে। বিদ্যাম্থক চিন্তয়েৎ। 
গৃহীত ইব কেশেখু মৃত্যুনা ধর্মমমাচর়ে |” 


ভোলাদাদা (সুয়েন) এই গানটি: ঝুচনা 
করিয়াছিলেন 


“বেণী বাধুর বাড়ীর সবে হলো যে যোগী। 
ছর্গাপদ প্রধান যোগী, তার চেলাটি রজনী, 
নগেন খগেন হরিপদ কালী মণি ইত্যাদি ।” 


অগ্রস্থায়খ,। ১৩৫৭ ] 


বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় আমার কাকা ছিলেন। 
আমাদের লহপ/ঠীরাও ম্ুযোগ পাইলেই 
আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া! তামাসা করিত । 
এক দিন এক জন জিজ্ঞানা করিল, “আচ্ছা, 
মহেন্দ্র বাবুর (মাষ্টার মহাশয় ) সঙ্গে অপনাদের 
কি শয়মহংস বলে?” কেহ কেহ থখগেন, 
কালীকষ্। ও আমাকে লেক পোয়েটুদ্‌ (14486 
7০৪৮) বলিত। বিবাহ দিবার জন্ঠও বাড়ীর 
লোকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু 
শ্রীশীয়ামক্কঞ্জদেবের কৃপায় সে বন্ধনে পড়িতে 
হয় নাহ । 

১৮৯১ বা ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের কয়েক 
জনের শ্রীশ্নীমাতাঠাকুরাণীর দর্শনলাভভ হ্য়ু। 
থগেন মশাল ভোল। দাদ। ৪ আমি একত্রে 
যাইবার মতলব করিয়ছিলাম। কিন্ত আমার 
হঠাৎ জল বণস্ত হওয়ায় উহাদের গঙ্গে যাওয়। 
ঘটে নাই। খগেন প্রভৃতি শ্রীশ্ীমা তাঠা কুরানীকে 
দর্শন করিয়া জয়রামবাটী হইতে ফিরিবার পর 


ভারতবর্ষ ও 'রেয়ার-আর্থ, শিল্প 


$ধ২ 


তাহাদের মুখে তাহার অসীম দয়ার কথ। গুনিস্বা 
তাহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা আরও বুদ্ধি 
পাইল। এ্রীলময় গুনিলাম পুজনীর নিরজন 
মহারাজ গিরিশ বাবুকে লইবা উ্রীঘাতাঠাকুরানীর 
দর্শনার্থ জয়রামবাটী যাইবার বন্দোবিস্ত 
করিতেছেন । আমারও যাইবার ইচ্ছা নিরঞ্জন 
মহারাজকে ললামান্র তিনি সঙ্গেহে উহা 
অনুমোদন করিলেন এবং সঙ্গে লইয়া! যাইতে 
চাহিলেন। শিরঞ্জন মহারাজের এ অনুগ্রহ 
আমি সারা জীবনে ভুলিতে পারিব না। 
তিনি যাইবার পথে ও জয়রামবাটীতে থাকিবার 
সমন আমাকে ভারি যত করিম্লাছিলেন। 
শ্রীপ্নীমাতাঠাকুকাণীর দর্শনার্থ ধাজ্জা করিবার পুর্ধব- 
দিন গিরিশ বাবুর বাড়াতে নিরঞ্জন মহারাজের 
আদেশ মত দেখা কারলাম। তিনি আমাকে 
যাইবার জন্ত প্রস্তুত থাকিতে এবং তার পর 
দিন প্রত্াষে গিরিশ বাবুর বাড়ীতে আসিয়। 
মিলিত হইতে বলিলেন। 


ভারতবর্ষ ও “রেয়ার-আর্থ' শিল্প' 


শ্ীদীনেশ্বর সেন 


'রেয়ার-আথ+ একটি ইংরেজী কথা, ইহার 
শব্দগৃত অর্থ 'দুপ্রাপ্য মাটি । এই মাটিগুলি 
সাধারণতঃ কতকগুলি মৌলিক পদার্থ বা ধাতুর 
সজে অক্সিজেন, ফদ্ফর়াস্‌, সিলিকা প্রভৃতির 
রাসাম্ নিক সম্ষিলনের ফল। এইগুলির সম্যক 
ব্যবহার এখনও জ্ঞাত হয় নাই। এই 
জব্াঙ্ছলির কয়েকটির দাম বাজারে অন্যান্স 

তি 


ধাতু বা লবপ হইতে কিছু বেশী এবং 
কয়েকটি দাম সাধারণ। 'ছুপ্রাপা' কথা দ্বার! 
যাহ! সচরাচর বোঝায়, এগুলি ঠিক সেইভাবে 
হশ্রাপ্য নয়; তবে সিলিকন অন্সিজেন এলু- 
মিনিয়্াম লৌহ প্রভৃতির মতন পরিচিত বা 
সহজপ্রাপ্যও কোন কোন স্থানে নয়। 

আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্জে সঙ্গে 


৫৭৮ 


শিল্পক্ষেত্রে ইহাদের কয়েকটির ব্যবহার গ্রসার- 
লাভ করিয়াছে । ইহাদের রসায়ন আর অহন্থ 


গুণাগুপ-নির্ধারণের বিন্বাম নাই। পরিচিত 
রেয়ার-আর্থগুলিকে মোটামুটি তিন্ভাগে 
ভাগ কর! যায়_-পিরিয়াম, টারবিয়াম ও 


ইটিয়াম শ্রেণী। এদের গুণাগুণ অনেকট। প্রা 
সমান ইটিয়াম' নিজে 'রেয়াঝ- আর্থ নয়, 
তবু “রেয়র অর্থ-গুণসম্পন্ন,। আর প্রকৃতিতে 
'রেয়ার-আর্থ, এর সঙ্গেই মিলে বলিয়। ই্িযাম- 
শ্রেণীর 'রেয়ার-অর্থ/গুলকে ইটয়াম শ্রেণী- 
ভক্ত করা হয়] ইহাদের 'এটামক সংখ্যা- 
নির্দেশ' বা এটমিক নান্বার 'এটমিক ওজন, 
বা এটমিক ওয়েট প্রডভৃ(তকে ক্রমধ্ধমান 
খ্যায় সাজ/ইলে এইরূপ ফড়ায় £ 

যেয়ার আর্থের এটমিক সংখ্যানর্দেশ ১ এটমিক ওজন £ 


মৌলিক পদার্থ 'এটমিক লব্মর।  “এটমিক ওগেট' 
সিবিয়।ম শ্রেণী ২ 
ল্যানথ।শাম ৫৭ ১৩৮ ৯৩ 
সিরিয়ম্‌ ৫৮ ১৪০ ১৩ 
প্রেসোভি'ময়াম ৫৯ ১৪০ ৯২ 
(নওডিমিয়াম ৬ ১৪৪'২৭ 
সামারিঘাম ৬২ ১৫০*৪৩ 
টাক্ষবঘ্বাম শ্রেণী £ 
ইউরোপীয়াম , ৬৩ ১৫২5 
গ্যাডোলিনিয়াম ৬৪ ১৫৬৯ 
টার্বিয়াম্‌ ৬৫ ১৫৯'২ 
ভিসপ্রোসিয়ম্ ৬৬ ১৬২ ৪৬ 
ইটিয়াম শ্রেণী ২ 
হোলমিয়াম্‌ ৬৭ ১৬৩ € 
আববিয়াম্‌ ৬৮ ১৬৭ ২ 
থুলিয়াম্‌ ৩৯ ১৬১৯ ৪ 
ইটারবিয়াম্‌ ০ ১৭৩৪ 
ল্ুটেসিয়াম্‌ ৭১ ১৭৪১৯ 
পইটিয়াম্‌” ৩৯ ৮৮*৯২ 


উদ্বোধন 


[ ৫২বর্২--১১শ লংখট। 


ইহাদের নাইটেট ক্ষারজাতীয় ধাতুসমূহের 
সহিত উৎপন্ন 'ভবলন।ইটে,ট' সালফেট, ক্লোরাইড্‌ 
প্রত লবণ জলে দ্রৎগীয় এবং “অল্মালেট, 
সখারাইড, হাইডুল্সাইভ, ফণফেটু প্রভৃতি লবপ 
জলে অদ্রবণীয়। 

অধধুনিক নিম্ন:লখিত শিল্পে ইহাদের ব্যঘহা!র 
ক্রমশঃ বুদ্ধ পাইতেছে £ 

কাচশিল্প 

কচকে রুংহীন করণে-সিরিয়াম (৪) 
বাবহার করিয়া কাচকে র'হীন করা যায়। 
কাচে অনেক সময় যে লোহার অংশটুকু থাকে, 
সেটুকুকে অকিভাইজ কার এই সিরিয়াম। 
(িডিসিয়াম-কার্নেটও এই কাজে ব্যবহার 
করা হয়। 

কাচের রংকরণে-_ 'টটনিয়!ম'এর লগে 
হলদে রংএর “সিরিয়।ম টিটামেট, যোগ করিয়। 
হলদে বং করা য্ম। শিওডমিয়াম ঈষৎ 
লাল (পর্পল) রং উৎপন্ন করে। 

চশমার লেস তৈরী করণে_ যেখানে 
হলদে রং চুষে নেওয়া দরকার, সেখানেও 
লাগে। সিরিয়মের একটি গুণ “আলট্রা- 
ভাঁষলেট” বা বেগুশী উত্তর আলোতরঙজের 
প্রতিরোধক (৩ওপেক) এই গুধসম্পশ্ন কাচ 
তৈরীকরণেও "নিয়মের দরকার । 

চশম| প্রভৃতির কাচ পরিষ্কার করশে-_ 
আগে পালিশ চূর্ণ হিসাবে 'রিজ” পাউডার 
প্রভৃতি খ্যবহ্গত হইত। , এখশ ইহা! হইতে 
পরিফষারভাবে কাজ করা যায় পিরিয়াম 
অক্স।ইড” ব্যবহার করে। 

দামী ক্যামেরা ও একোপ্লেন হইতে ছবি 
তুলবার ন্ট ক্যামেরাতে দামী লেন্স দরকায়। 
এদের জন্ঠ দরকার বেশী পরিফ্রাকশনঃ আর 
কম 'ভিনপর্শন,+ এক রকম 'বালুহীন' নূতন 
কাচ তৈরী করা হয় পরিক্রুত ল্যানথানাম্‌ 


অগ্রস্থারণ, ১৩৫৭ ] 


অক্সাইড. দিয়া । এই কাচের লেন্স উপরোক্ত 
টাইপ ক্যামেরা ও 'এরয়েল ফটোগ্রাধী'র কাজে 
ব্যবহৃত হয়। 


আলোকশিল্প 


দিনেম। 'টডিওর আলোতে বা অন্তস্থানে 
যেখানে স্বাভাবিক সুযোর আলোর নকল কর! 
দরকার সেখানে ব্যবহৃত হয় “কার্ব*-মার্ক”। 
ছুটী কার্বন ব। কয়লার কাঠির মধ্যে উগ্র 
আলোর এবং তাপের ক্ষুদ্র সংস্করণ এই কাধন 
আর্ক | এই কয়লার কঠির ভিতর মধাস্থলে 
থকে সিরিয়ম শ্রেণীর অক্সাইভ ও ফ্রাইড 
লবণগুলির মিএপ | 


থোরিয়াম যদিও “রেয়ার-মার্থ নয় তবু 
মনাঙ্ঞাইট বালুণতত মটামুটি শতকর! ৬ ভাগ 
থাকে থোরিয়াম অক্সাইড! ইহ। হইতে তেবী 
হয় থোরিয়াম নাইট্রেট। এই পোরিয়াম 
নাইট্রেই এবং অতি সামান্য পরিমাণে সিরিয়াম, 
আধুনিক কালের উজ্জল আলোর আর একটি 
উপায় বিভিন্ন গ্যাসলাইটের 'ম্যা।ণ্টল' তৈী- 
করণে অপররহাষ্য।' 


রাসায়নিকের রালায়নিক দ্রব্য ( রিএজেন্ট 
কেমিক্যাল) হিসাবে একটা শূর্তন “কেমি- 
ক্যাল” আবিষ্কার হয়েছে। এর শাম “এমো- 
নিয়াম হেক্স।নাইট্রো-সিরেট্‌। 


ধাতুশিল্প 


বিভিন্ন বিশুদ্ধ ধাতু দ্রবশির্যাণের পুরাতন 
উপাদান, রেয়ার-মর্থ গুল এই সকলের 
সাহাষ্যেও আসে | মিশ মেটাল্‌ বা মিক্সভ. মেটাল্‌ 
শতকরা ৪৫ হইতে ৫* ভাগ শপিরিঘ্ম্ত; ২২ 
হইতে ২৫ ভাগ 'ল্যানথ নাম্‌, ১৫-১৭ ভাগ “নিও- 
ডিমিয়াম, ৮ হইতে ১৭ ভাগ অন্থান্ত রেয়ার-আর্থ, 
£ ভাগ লৌহ ও ১ ভ্ভাগ লিলিকন্‌, ক্যাল- 


ভারতবর্ষ ও “৫রেয়ার়-আর্থ' শিল্প 


€খ% 


লিয়াম, কার্বন ও এলুমিনিয়াম খুব সামান্ট 
মাত্রায় থাকে। 

€ফেয়োপিরিয়াম্ শতকরা ১০৯১৫ ভাগ লোহা, 
বাকীটা 'মিশ মেটাল্‌' 'ফ্লিণ্ট' বা অগ্নি-উৎপাদক 
ঘর্ষক হিসাবে ষে লোহার টুকরা বাবহার করা 
হয়, ত।তে বেশীর ভাগ “লিরিয়াম্ঠ ১৮ হইতে 
৩* ভাগ লোহা, সামান্া দল্ত।, এনুমনিয়াম্‌ 
ম্যাগনেসিয়াম, ক্যাল্সিয়াম্‌ এবং পিলিকন্‌ও 
থাকে। 

এনামেল-- সিবিয়মের উচ্চ অক্সাইড, বা 
পিৰিক-অক্সাইড এনামেল তৈরীতে লাগে। 
এনামেল 'ফ্রিণ্ট' এর সঙ্গে শতকরা ছুই ভাগ 
দেওয়া হয়। 


চীনামাটির বালন ব। পোদিলেন শিল্প 


চীনামাটির বামন চকচকে করবার জন্য 
দেওয়। হয় “গ্লে্গ' | এই 'গ্লেজ' তৈরী- 
করণেও “সিরিক অক্মাইড' ব্যবহৃত হয় বিশেষ 
বিশেষ স্থানে । 

“রেয়ারু-আর্থগুলর একট প্রধান খনিজ 
বা কাচা মাল 'মনাজইট” বলু। পরক্রত 
'মনাজাইট” বালুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ মোট মুটি 
ল্যানথানাম্‌ অক্স ইড. ১৫৬, সিরিয়াম্‌ »্ক্সইভ, 
১৮৮; প্রেসোভিাময়াম "নক ইড ৩৬, নিও- 
ডিমিয়'ম্‌ অক্সাইভ. ১১৪, সামা'রয়াম্‌ অক্সাইভ 
১২, টাবুবিয়'ম শ্রেণীর রেয়ার আর্থ অক্স।ইড. ৮, 
ইট্রয়'ম হ্ণীর ৩২, পোরিয়াম 'অক্মাইভ ৬৫, 
ইউরেনিয়াম অক্সাইড ২, ক্যালসিয়াম, আইরূণ, 
এলুমিনিয়াম গ্ুভৃতির অক্সাইড ১, বালু ১৫ 
ও ফলফরান পেন্ট অক্সাইড ২৮; খু সামান্ 
পরিমাণে রে'ডয়াম ও মেসোথোরিক্লাম থাকে। 

মন/জাইটকে রাসায়নিফ পরিিভাষার কিঞ্িং 
'থে।রিদ্াম'-বিশি্ট সিরিয্ধাম-প্রেণীর আর্থো- 
ফসফেটু লবণ ধলা হয়। এগুলি দানার 


৫৮৬ 


একরকম বালু; নদী ও সমুদ্র-সৈকতে ম্যাগনে- 
টাইট্‌, ইলমেনাইট্‌, র্যটাইল্‌, জর কন, গারনেট 
প্রভৃতির ছোট ,বালুকণ|র সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় 
থাকে | মনাজাইটের আপেক্ষিক গুরু ৫ হইতে 
ম্যাগনেটাইট. ইলমেনাইট প্রভৃতি 
হইতে আপেক্ষিক গুকত্বের সুযোগ নিয়ে বা 
বৈছ্যাত চুম্বক উপ|য়ে মনাজাইটকে পৃথক কর! 
হয়। বিশুদ্ধ মনাজাইট-এর দানার আপেক্ষিক 
শক্ততার (হার্ডনেস্‌) পরিমাণ “মহ'র স্কেল 
(1191)৪ 9৫816) অনুযায়ী ৫ হইতে ৫.৫। 
ভারতবর্ষে ত্রিবাঙ্চুরে মনাজাইট বালু প্রচুর 
পরিমপে পাওয়। যার়। পৃথিবীর চাহিদা 
মিটাইবার একটি প্রধান স্থল ভারতবর্ষ; স্থৃতর।ং 
কিছুদিন আগে পরাস্ত এখান হইতে বহু 
পরিমাণ মনাজাইট বালু চালান গিয়াছে 
সম্প্রতি ভারত সরকার মনাজাইট চাজ।ন নিয়ন্ণ 
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উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ---১১শ সংখা 


করিয়াছেদ। আমেরিক। প্রন্ৃতি দেশে মন. 
জ[ইট হইতে প্রাপ্ত থোরিক্লাম প্রতৃতি মৌলিক 
ধংতুগুলি তদ্দেশীয় এটোমিক এনার্জি কমিশনের 
নিয়ন্ত্রণাধীন | ভারতেও একটি এটমিক এনাজি 
কমিশন স্থাপিত হইয়াছে । 

অথচ ভারতবর্ষে “রেয়ার-আর্থ' শিল্প বলিয়া 
কোন শিল্প নাই। কিছুদিন আগে পর্বস্ত এবং 
এখনও বহুসংখ্যক "“গ্যাসমান্টল+ সিনেম। 
কার্বন, ক্যামের। চশম! উচ্চ শ্রেণীর কাচ 
এব* কাচবিশিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানী হইতেছে। 
ক্যামেরাবাহী, চশমাধারী, দিগারেটসেবী 
ও মিনেমা-মম্থরাগীদের সংখ]! ক্রমশ্* বাড়িতেছে। 
ইহাদের কল্যাপে ক্যামের। চশম। লিগারেট 
পিশেমাকারন প্রভৃতি বাবদ আমর! ক্রম- 
বর্ধমান টাকার সংখণ বাহিরে পাঠাই, বদ্দিও 
কচামাল মামাদেরই হাতে । 


প্রার্থনা 
ভ্রীশশিভৃষণ ভট্রাচার্ধা 


নয়নে আমার দাও প্রেমের অঞ্জন, 
অপরূপ তব লীলা! করি দরশন। 
স্র্ষেয চন্জে আকাশের লক্ষ তারকায়, 
দ্বারে জঙ্গমে দেখি জাগরে নিদ্রায়, 
্রন্মাণ্ডে যা কিছু আছে পরিদৃশ্তমান 
গেয়ে ওঠে শুনি তারা তব জন্নগান । 
ডু 
ধরিয়া তোমার মূর্তি বিশাল জগৎ, 


ইলিতে দেখ!য় তব মন্দিরের পথ | 
খুলে দাও, খুলে দাও দেউলের দ্বার 
বহি* আনিয়াছি দেব পুজা-উপচার। 
কপ। করি কৃপাময় করহ গ্রহণ, 
পরশ করিতে চাহি রাতুল চরণ। 
পরশনে একাকার, স্বর্গ-মর্ত্য-ব্যোম 
প্রণব-নিনাদে ঘোষে “তৎ সৎ ওম্‌* | 


ভারতীয় দর্শনে অবিরোধ 


শ্রীমতী বাসনা সেন, এম-এ, কাব্য-বেদাস্ততীর্থ 


পুর্র্বমীমাংদকগণের পিজ্জান্তের আলোচন! 

পুর্ববধীযাংসকগণের দুইটি প্রস্থানের উল্লেখ 
আমরা পূর্বেই করিয়/ছি--ভ্টপ্র্াান ও প্রভা কর- 
প্রস্থান। কুমারিল-ভট্টপাদ রচিত 'শ্লো কবাস্তিকে” 
'চোদনাহত্রের ২১ শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 
প্রাচীন ব্যাখ্যাতা স্থুচরিত মিশ্র (ইনি মৈথিলী 
এবং পার্থনারথি মিশ্রের পুর্বান্ভাবী ) বলিয়া- 
ছেন--প্রভাকরু-সিদ্ধাস্তে বলা হইয়াছে 
বেদবাক্য-মাত্রই কার্যযার্থের প্রতিপ|দক, কিন্তু 
1পন্ধবন্তর প্রতিপাদক বেোবাক্য হইতেই 
পারে না। ইহাতে শঙ্কা! এইষে বেদবাক্য- 
মাত্রই যদি সিদ্ধবন্ত্র প্রতিপাদক না হয় তবে 
অনাদি অনস্ত বিজ্ঞানম্বরপ আননাস্বরূপ বর্গ 
উপনিষদ্‌-বাক্ হইতে সিদ্ধ হইবেন কিরূপে ?1-- 
“কথমনাগ্নস্তং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রন্ষধ উপনিষদ্ত্যঃ 
সেতশ্ততি, (45 পুঃ ত্রিবান্রমু সিরিজ) বর্গ 
লিন্ধ বস্ত, তাহ কার্ধারূপ নহে । বিজ্ঞানাননা- 
স্বরূপ ব্রদ্দ নিদ্ধবস্ত বলিয়। তাহ প্রাভাকর-মতে 
উপনিষতপ্রতিপান্থই হইতে পারিবে না। আরও 
কথা এই যে, উপনিষদ্বাক্যসমূহ বিজ্ঞানানন্দ- 
স্বরূপ ব্রচ্ষের প্রতিপাদক ন। হইলে তাহারা 
কোন্‌ কাধ্যরূপ অর্থের প্রতিপাদক হইবে? 
কার্যারপ অর্থই যদি তেদবাক্যের প্রামাণ্য হয়, 
তবে উপনিষদ্রূপ কার্য অর্থের কোন গ্রামাণা 
হইবে? এ্রতন্বতরে প্রভাকর বলেন, 
উপনিষদ্বাক্যসমৃহ বিজ্ঞানাননদ-শ্বরূপ তরঙ্গের 


প্রতিপত্তির কর্তবাতার উপদেশ করিয়া থাকে। 
সর্ধরই বেদবাকা কোন না কোন বর্তবা 
অর্থেরই উপদেশ করিয়া! থাকে । দিদ্ধবস্তর 
উপদেশ বাক্যের স্বভাবই নহে) লৌকিক 
বাক্যপ্* কোন না কোন অর্থের প্রতিপাদন 
করিয়া থাকে | উপনিষদ্বাক্যলমৃহ তাদৃশ 
ত্রন্গের গ্রাতিপত্তির কর্তব্যতাই নির্দেশ করিয়া 
থাকে ।' বিজ্ঞানমানন্নং ব্রহ্ম জানীয়াৎ--উপনিষদ্‌- 
বাক্যে জ্ঞানেই বিধি করা হইব] থাকে জ্ঞানে 
বিধি হয় না একপ বলা যায় না। “আত্মা 
রষ্টব্যঃ'_- ইত্যাদি বিধি উপনিষদ্বাকো বিষ্তমান 
রহিয়াছে । স্রতরাং ব্রহ্গজ্ঞান-বিধায়ক উপনিষদ্‌- 
বাক্য হইতে ইহাই অবগত হওয়া যার যে, 
বিজ্ঞানানন্দ-স্ববপ আত্মাকে জানিবে। ইহাতে 
শঙ্কা এই যে, ব্রহ্ষবিজ্ঞানের কর্তব্তাতে যদি 
উপনিষদবাকে)র তাৎপর্য হয়, তবে উপনিষদ্‌- 
বাক্য হইতে ব্রঙ্গস্ববূপের সিদ্ধি হইতে পারে না । 
একটি বাক্যের ছুইটি অর্থে তাৎপর্য থাকিতে 
পারে না। তাৎপধ্যেরর ভেদ ম্বীকার করিলে 
বাকে)রও ভেদ শ্বীকার করিতে হইবে । তাৎ- 
পর্যের ভেদে বাকোর ভেদও পড়িবে। আর 
তাহাতে বাকাভেদই দোষ হইবে। মাত্র ব্রহ্ম 
জ্ঞানের কর্তব্যতাতে তাৎপর্য শ্বীকার করিলে 
সেই বাকা দ্বারা ব্রহ্ধশ্বূপের সিদ্ধি হইতে পারে 
না! অন্ুতাৎপর্ধযক) শব-''অন্ত অর্থের প্রমাণ 
হইতে পাযে না। তাৎপর্ধ্ের বিষরীভৃত অর্থেই 


€৮৪ 


শকের প্রমাণ হইয়া থাকে। জ্ঞানের কর্তব্য- 
তাতেই যদি উপনিষদ বাকোর 'তাৎপর্থা হয়, তবে 
ব্বস্বরূপে সেই বাক্যের তাৎপর্য সিদ্ধ হইবে না। 
আর তাহাতে উপনিধদ্বাকা ব্রঙ্গস্বরূপের 
প্রমাণও হইবে না। উপনিষদ্বাক্যই যদি 
বরদ্ধস্বজপের প্রমাণ না হয়, তবে ব্রন্গস্বরূপ সিদ্ধি 
আর কোন প্রম!ণ দ্বার সম্ভব হইবে ন--ত্রঙ্গ- 
স্বরূপ অপ্রামাণিক হইযা পড়িবে। ব্রহ্ষজ্ঞানের 
কর্তবতা-বিধান করিলে ব্রঙ্গস্বরূপসিদ্ধি হয় না 
বলা হইয়াছে, যেমন যর্দ কাহাকেও একপ 
উপদেশ করা যায় “এবং জানীয়াং, _ ইহাকে 
এইবপ জানিখে। তাহাতে বস্তবও এখংরূপতা 
পিদ্ধ হয় সা। 'অনেবংধপ বস্তকেও “এবং 
জানীয়াৎয এইনপে নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
ইহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ এই যে, বনগমনের 
সময়ে সুমিত্রা লক্্রণকে উপদেশ দিযাছিলেন-_ 

“রামং দশরথং বিদ্ধ মাং বিদ্ধি জনকাস্্রজাম্‌। 

অযোধ্যামটখীং বিদ্ধি গচ্ছ পুত্র যথাস্থথম্‌ ॥” 

ইহার অর্থ-_হে লক্ষণ, তিমি র।মকে দশরথ 
ধর্গিয়। জানিখে, সীতাকে আমি সুমিত্রা বলিয়। 
জানিবে এবং অযোধ্যা বলয় 
ানিবে। স্মিত। জ্ঞানেই বিধি করিয়াছেন। 
ঝামকে দশরথ বলিম্মা জানিবে__এই বাক্য- 
বারা রামের দশরথরূপতা সিদ্ধ হয় নাই। 
অদশরথ রামকেই দশরথবপে জানিব!র 
বিধি কর। হইয়াছে । এইন্প অব্র্গ জীবকে 
ত্রহ্মরূপে জ।নিবার জন্ত বিধি কর। যাইতে পারে। 
ইহাতে জীবের ব্রহ্মরূপত। সিদ্ধ হয না। এইবপ 
য|হ। জ্ঞানানন্দবপ নহে তাহকেও জ্ঞানাণন্দরূপ 
বলিয়। জানিতে বিধি করা যাইতে পারে। 
লোকেও এইরূপ ব্যবহার হইয়া! থাকে-__ 
ইহাকে পিতা বলি! জানিব্--অপিতাকে 
পিতাবগে জানিবার বিধি হইতে পারে। 
ডাহাতে অশিতার পিতৃত্বসিদ্ধি হর না। বেদেও 


অরণ্যকে 


উদ্বোধন 
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এইরূপ দেখা যায় অনুদগীথ ওন্বারকেই 
উদগীথরূপে উপাননা করিবার বিধি কর 
হইয়াছে। 


“& ইতোতদক্ষরমুদগীথমুপামীত, -এই বিধি- 
বাক্যন্বার ওষ্ক'রের উদগীথরূপতা সিদ্ধ হয় 
নাই। ইহাতে যদি প্রাভাকরগণ একপ বলেন_- 
ব্রহ্মজ্ঞানবিধায়ক উপনিষদ বারা বর্গের স্ববপসিদ্ধি 
হইতে পারিবে, তাহা হইলে স্চরিতমিশ্র 
বলিয়াছেন যে, প্রাভা কবুগণের একপ বল। নিতাস্ত 
অনঙ্গত হইয়াছে, কারণ প্রমাণাস্তর দ্বারা 
জ্ঞানানন্দস্বজ্ূপ ব্রহ্গকে জানিবে কে? সংসারী 
পুকষ ন! মুক্তপুক্ষ ? বদ্ধজীব না মুক্তজীব? 
সংসারী পুক্ষ শরীরেক্তিরনংঘাতাতিরিক 
সচ্চদনন্দস্বরূপ ব্রঙ্গের সাক্ষাৎকারে অধিকারী 
নতে। সংসারী জীব দেহকেই আত্খবপে 
জানিয়া থাকেন, এইজন্ তাহারা আত্মাকে 
হঃখী অনিত্য এবং জড়রূপ বালয়া জানেন। 
সুতরাং সংসরী জীব প্রমাণাস্তর দ্বারা ব্রহ্দের 
সাক্ষাৎকার করিবেন ইহ! সন্ভতাবিত নহে। 
আর যাহার! অনাদ অবিষ্ভার নিবৃত্তিতে 
অবিদ্যোপাদানক শরীরেন্দ্রিয়াদ গ্রপঞ্চকে উৎখাত 
করিক। মিতি মাত মেয় ও মান এই চতুর্বিধ 
বিভ'গকে সমূলে উৎখাত করিয়াছেন, আগ 
তাহাতে অপরিষ্ন্দ আনন্দৈকরস-ফ লীভূত 
রহ্মস্ববপে অবস্যত হইয়াছেন, তাহার! কোন্‌ 
প্রমাণের সাহয্ ব্রহ্মকে জাশিবেন? স্বতরাং 
প্রমাণাস্তর ঘর! ব্রহ্গসাক্ষাৎকার হইবে এইরপ 
বল! যাইতে পারে শা। অতএব প্রাভাকরগণ 
যে বলিয়ছিলেন বর্তব/রূপ অর্থেই বেদবাক্য 
প্রমাণ তাহা নিতান্তই অসঙ্গত। কর্মকাতীয় 
শ্রুতি যেমন কার্ধযবপ অর্থের প্রতিপাদক, সেইরূপ 
ব্রহ্গকাণ্ীয়ু শ্রুতি নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্গস্বরূপেব্ প্রাতি- 
পাদক ইহাই বাঁলতে হইবে। ইহা স্বীকার 
ন| করিলে সিক্ধশ্বরপ ব্রহ্ম আয় ঘেদার্থ হৃইতে 
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পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে ষে কুমারিল 
ভট্টর প্রস্থানানুারী এবং প্রভাকরের গ্রহ্থানানু- 
সারী মীমাংসকগণ বর্ষের সচ্ছিদাননদরূপতা 
এবং জীবের ব্রদ্ধকপতা স্বীকার করেন। 
সচ্চদানন্দ বর্ষের সহিত ভীবের এঁক্য ইহাই 
শেতসিদ্ধাস্ত। ইহা নৈয়ায়িকগণও বল্য়ছেন, 
মীমা'লকগণও বলিতেছেন। অতএব আপাত- 
দৃষ্টিতে মতবিরোধ  থাকিলেও নৈয়ায়িক 
বৈশেষিক ও মীম'ংমকগণ সেই একই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন__যাহা উপানষ্ৎগিদ্ধাত্ত | 
ধাহাকা পৌরুষেয় আগমাস্তর হইতে ঈখরে।পাসন] 
বা ভগবছুপ।লনাতে পৌকযেয় আগমাস্তরের 
তৎপধা থাকায় উপ'নষৎসমুহেরও তাহাই 
তাৎপধ্য ইহা মনে করিয়া ঈশ্বর বা ভগবানের 
উপাসনাতেই উপনিষৎসমূহ বিআন্ত হইয়াছে 
মনে করিয়া জগতের সত্যত্ব রক্ষা করিতে প্রয়াস 
করেন ও ভীব এবং ব্রম্থের স্ুদূঢ ভেদ ব্যবস্থা- 
পনের চেষ্ট। করেন, তাহারা উপ।সনাতেই 
বিপ্রান্ত বলিয়। তাহাদের সহিত কাহারও বিরোধ 
নাই। উপাসনা পরিণ|মবাদে প্রতিষ্ঠিত, তাহ]তে 
জগতের সত্যত্ব ও উপাস্ত-উপাসকের ভেদ 
অবশই শ্বীকাধ্য। ধাহারা উপাস্ততত্ব ব্যতীত 
জ্রেয়তত্ব বাঁলয়। কিছু স্বীকার করেন না, 
তাহার! স্বকীয় মধ্যাদায় শ্থিত না থাকিয়া জ্ঞের়- 
তত্বব'দিগণের সিদ্ধান্তে বুথাই দোষারোপ করিস়। 
থাকেশ। বস্ততঃ প্রপঞ্চ-নত্যত্ব জীব বঙ্গের 
ভেদ প্রভৃতি আপামর জনসাধারণের কোন 


উপদেশের অপেক্ষা না কারয়াই সিদ্ধ আছে। 
তাহার পিদ্ধির প্রয়ান বিড়ম্বনা ও 
অনধিকার আলোচনামাত্র। যাহ! হউক 
আমরা মীমাংসকগণের ছুই একটি কথা 


বলয়াছি, আরও ছুই একটি কথা বলিব। 
“জৈমিনিহ্জের ব্যাখ্যাতে মহামতি 
প্রভ।কন্ধ মিশ্র আত্মার স্বরূপনির্দেশ করিস্বাছেন। 
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ভারতীয় দর্শনে অবিযোধ 


&৮ট, 


তিনি বলিয়াছেন আত্মা কর্ত। ও ভোক্তা । 
ভোগের জন্ জীব ধরব করে, আবার সেই জীব 
কর্শের ফজ্ভোগ করে। এইবপে আপাত-সিদধা্ত 
প্রদর্শন করিয়া গ্রভাকর শঙ্কা উৎ।পন করিয়।ছেন 
যে আম্মাকে ত কর্তা ও ভোঞ্জা বলা যায় 
শা। কারণ, শানে অহঙ্কার ও মমকার 
অনাঝ্াতে আত্মাভিম[ন-মাত্র বল] হইয়াছে । 
অহম।ভমান ছারা আত্ম। কর্তা ও মমত্/ভিম!ন 
দ্বার আত্মা ভোভ্। ইইয়। থাকেন। 'অহঙ্কার- 
বিমৃঢাক্স! কর্তাহমিতি মন্ততে' (গীতা )) সুতরাং 
আত্মাকে বর্তা ভোক্ত/কপে যাহ। বল! হইয়াছে 
তাহ! সঙ্গত হয় লাই। এতছৃত্তরে গ্রভা কর- 
[মৃশ্র বলিয়াছেন যে পুর্বপ ক্ষগণ যে অনাত্মাতে 
আতয্মাভিমানের কথ! বাশয়াছেন তাহা আমাদের 
জানা আছে। কিস্ত সে কপা মুদ্দিত- 
কথায় মুমুক্ষু পুকষের শিকটে বলিতে হইবে-- 
“তশ্মৈ মৃদ্দিতকষায়ায় পরং পারং দর্শরতি ইতি 
ভগবান্‌ সনৎকুমারঃ/ বীতরাগ পুরুষের নিকট 
যাহা বলা উচিত তাহা রাগী পুরুষের নিকট 
কখনও বলিতে হইবে ন। আমরা বেদের 
কর্মকও-মীম।ংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। কর্দসঙ্গী 
পুরুষ রাগী পুকষ । রাগী পুরুষের নিকটে সেই কথ৷ 
কখনও বল। য।ইতে পারে না। 'ন বুদ্ধিভেদং 
জনরেদজ্ঞানাং কর্দাসঙিন।ম- ইহা ভগবান্‌ 
দ্বৈপাঘ্ন-প্রণীত মহাভারতাত্তর্গত গাতোক্তি। 
স্থতনাং ভগবান ভাষ্যকার শবরম্থ।মীও শাবর- 
ভাম্ে রুহন্তাধিকারের কথা আলোচনা- করেন 
নাই। ছৈপায়নের রচনামুসার়েই ভাষ্ুকার 
তাহা! করেন নাই। কিন্তু আত্মার পারমাধিক 
স্বরপ যে ভাষকার জানেন না তাস্থা 
নহে। আস্মার যাদৃশ শ্বরূপ জানিলে আত্মার 
কর্মাধিকার উচ্ছি্ন হইয়া যার, তাদৃশাত্ম- 
স্বরপের উপদেশ কর্মললী পুরুষের নিকট 
কখনই করিতে হইবে না। (বৃহতী; ২৬ পৃঃ 
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11801788 আমর 
“সিদ্ধাস্তবিদ্দু'র টাকা ন্ঠায়রত্বাবলী*তে দেখিতে 
পাই যে গৌড়ন্রদ্মানন্দ প্রাভাকর-্রন্থ উদ্ধৃত 
করিয়া বেদাস্ত-মতের সহিত প্রান্ভাকর-মতের 
অবিরোধ গ্রদ্শন করিয়াছেন । “আত্মা নিশুপঞ- 
ত্রদ্মৰ তথাপি কর্মপ্রসঙ্গে ন তথ! বাচ্যম্‌, উক্তং 
হি কৃষ্ণেন ভগবতা--'ন বুদ্ধভেদং জনয়েদজ্ঞানাং 
কর্্মসজিনাম্ ইতি প্রাভা করপ্রন্থগতোক্ডেঃ৮ ৩৫৪ 
পৃঃ ঝাজেন্্রনাথ ঘোষ সম্পার্দিত “সিদ্ধাস্তবিন্দু” )। 
কুমারিল ভট্ট ও তাহার "শ্লোকবাড়িকে” বলিয়াছেন 
ষেভাব্যকার শবরম্বামী তাহার ভাষ্যে আম্মার 
ততটুকু রূপই প্রার্শন করিয়!ছেন যাহ! জানিলে 
মানুষের নাস্তিক্যের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। 
দেহকেই যাহারা আত্মা বলিয়া জানে তাহার! 
নাস্তিক। দেহাতিব্রিত্ত নিত্য আত্মবাদীই 
আন্তিক। ভাষ্কার শবরন্বামী মাত্র নাস্তিকা- 
নিরাকরণের জনই আত্মার স্ববপ বলিয়াছেন, কিন্তু 
আত্মান্ন যথার্থন্বপের উদঘাটন করেন লাই। 
ধাহার! আত্মার যথাথ ম্বরপ জানিতে ইচ্ছুক 
তাহারা বেদাত্তশানত্রের আলোচনা করিলে বিশেষ 
ভাবে জানিতে পারিবেন--“ইত্যাহ নাস্তিক্নিরা- 
করিুরাত্মাস্তিতাং ভাব্যকৃদত্র যুক্তযা | “দৃঢ়ত্বমেতদ্‌- 
বিষয়ন্ত বোধঃ গ্রাযাতি বেদ।স্তনিষেবণেন ॥৮ 
(প্লোকবাণ্তি ক-আত্মগ্র') সুতক্াং দেখা যাইতেছে 
যে বেদাস্ত-সিদ্ধান্তে যাহ! বল হইয়াছে ভর 
এবং গ্রভাকরও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। 
এইছন্তই 'ন্তায়রত্বাবলী” গ্রন্থে গৌড়ত্রচ্জানন্ন 
বলিস্বাছেন, ভট্টগ্রভাকরয়োত্ত বেদাস্তদর্শনে 
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উদ্বোধন 


[ €২ম বর্ষ--.১১শ সংখ্যা 


বিহ্বেষাভাবঃ*। এইস্থলে বিশেষভাবে মনে র্লাখিতে 
হইবে যে বৈদিক দার্শনিকগণ কখনও বেদবিরুদ্ 
মৃতের প্রচার করিতে পারেন না। যেস্থলে 
কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ কথা আছে তাহার অভিপ্রায়ও 
ভিন্ন বুঝিতে হইবে । 'অধিকারীর বৈচিত্র্- 
প্রধুক্তই কোন হলে মূল সিদ্ধান্তের অন্থকুলে 
কি অন্তথা বলিয়াছেন । বত্ততঃ তাহাতে 
তাহাদের তাৎপর্য নাই। ভাষ্যকার বাৎস্তার়নও 
তাহার ভাষ্বের প্রারস্তে বলিয়াছেন যে মহধি 
অক্ষপাদ যদি কেবল আত্মাদি দ্বাদশটি প্রমেয়ের 
উপদেশ করিয়া বিশ্রাম্ত হুইতেন--নংশয়- 
প্রয়োজনাদি চতুর্দশট পদার্থের আলোচনা না 
করিতেন, তবে এই শ্রাস্ত্র আহ্বীক্ষিকী শাস্ত্র ন! 
হইয়া! উপনিষদের মত অধ্যাত্মবিষ্ঠ।-মাত্র হইয়। 
থাকিত। উপনিষদ ত্রয়ীর অন্তর্গত, আন্বীক্ষিকী 
শাসও ত্রয়ীর অভ্তগতি হইয়! পড়িত, আর তাহাতে 
বিদ্যা আর চতুর্ধিধ থাকিত না। ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন-_অধ্যাত্মবিদ্যা ইয়ং স্তাৎ ষ্থ! 
উপনিষদ--স্ত্রকার  অক্ষপাদ আত্মা 
শরীর ইন্দ্রির অর্থ বুদ্ধি মন প্রবৃতি 
দোষ প্রেত্যভাব ফল দুঃখ ও অপবগ 
এই দ্বাদশটি প্রমের বলিয়াছেন | ভাষাভানু 
বলিয়াছেন এই দ্বাদশ্রটি গ্রমেয়ের আদি ও 
অস্ত ছইটি প্রমেয়, অর্থাৎ আত্ম! ও অপর 
এই ছুইটি উপাদেয় প্রমেএ এবং মধ্যবস্তী 
দশটি হেয় । এই হেয়বর্গের সত্যতা উপপাদনের 
জন্য স্টায়শান্থের প্রবৃত্তি হইয়াছে এরপ ধাহার। 
মনে করেন, তাহার! অত্যন্ত ভ্রান্ত । 


ভারতের সমাজে নারী 


শ্রীমতী অমিয্না সেন, এম্‌-এ 


পরিবর্তনই জগতের ধর্ম। ব্দলায় না এরপ 
পদার্থ নেই সমাঙ্গে। রাষ্ট্রনৈতিক বাস্থা সবই 
পরিবর্তনশীল। এক যুগের রীতি, শীতি, 
সামাজিক ব্যবস্থ! অন্ত যুগে অচল হয়ে পড়ে-- 
পুরাতন স্থান ছেড়ে দেয় নৃতনকে ৷ তাই বিখ্যাত 
ইংরেজ কবি টেনিলন্‌ (0:5505809) বলেছেন 
”014 0291 00870196175 77810106 01808 
6০ 0৪দ-” কিছুদিন আগেও যে সমাজ-ব্যবস্থা, 
যেশালনব্াবস্থা আমর) সত্ষ্ট চিত্তে মেনে 
নিয়েছিলাম তা আজ আমর! "মার যথেষ্ট বলে 
গ্রহণ করতে পারছি না) আজ আমরা ভাবুতের 
নারী:ক নান দায়ত্পুর্ণ পদে অধিষ্ঠিত দেখি। 
রাষ্ট্রদূত, মন্ত্রী, রাজ/প।ল, বৈজ্ঞ।নিক, শিলী- 
এক কথায় জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই আপন 
প্রতিভাকে নারী প্রতিষ্টিত করেছে । সারা বিশ্বের 
নারীনমাজ আজ উৎকষ্ঠিত চিত্তে তাকয়ে 
রয়েছে ভারতের নারীর দিকে--শ্রদ্ধায় মাথ৷ 
অবনত করছে তার বিরাট সম্ভাবনার নিকট। 
এই সময়ে যদি আমর! বৈদিক যুগ হতে আজ 
প্যস্ত বিভিন্ন যুগের নারী সম্বন্ধে আলোচন। 
কহ তষে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে ন। 

বৈদিক যুগে পরিবারে পিতার প্রাধান্থই 
ছিল সব চেয়ে বেশী। সাধারণতঃ তখনকার 
লোক পুররকামনায় যাগযজ্ঞ করতেন, বদ্দিও 
কন্যাসস্তান কেউ কামনা করতেন না তধুও 
কন্য। জন্মলে তাকে বত্বের সহিত লালন কর! 
হ'ত। মেয়ের! পিতৃগৃহে যথেষ্ট শিক্ষা পেতেন) 
তাঙ্ের মধ্যে কেউ কেউ বেদের হুক ক্রচনা 


করে ইতিহানে পণ্ডিত বলে পরিচিতা হয়েছেন । 
এদের মধ্যে বিশ্ববারা, অপাল! প্রভৃতির নাম 
উল্লেখষোগ্য। বাণ্যবিবাহ-প্রথ৷ বৈদিক ধুগে 
অচল ছিল। বিবাহের উপযুত্ত বয়ন হলে 
মেয়েদের বিবাহ দেওয়। হ'ত] সাধারণতঃ 
পিতামাতা কন্তায় বিবাহ স্থির করতেন, তথে 
কখনও কখনও কনা! স্বংই নিজের পতি 
নির্বাচন করত) কন্যার পিচগুহে বিবাহ কার্য 
সম্পর হ'ত। পুরুষের বহুবিবাহ সমাজে 
প্রচলিত থাকলেও তান সংখ্যা খুব কম ছিল। 
বিধবা-বিবাহের উদাহরণও আমর! এই যুগে 
পাই। গৃহের সর্বময়ী কর্রী ছিলেন স্ত্রী; 
তিনি স্বামীর সঙ্গে নানারপ উপাসনাদতে 
যেগ দিতেন। মেয়েরা অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন 
বটে, কিন্ত পর্দাপ্রথা ছিলনা এবং টৈনন্দিন 
জীবনে স্ত্রী গৃহের বাইরেও ম্থামীয় সহকমিনী 
ছিলেন। সে ধুগের দমাজে খধির ছিলেন 
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী_তীর! মেয়েদের 
এই সম্মান দিতে কুষ্টিত হন নি। নেক 
এঁতিহাসিকের মতে মেয়ের! যজ্রোপবীত ধারণ 
করতেন এবং পুরোহিতও হতে পারতেন। 

এর পরে আমর! উপনিষদের যুগে আলি! 
বৈদিক সমাজ হতে এ বুগের সমাজে কিনতু 
কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কন্যাসন্তান কেউ 
কামনা করতেন না। শাসনব্যবন্থায় মেয়েদের 
যোগ দেবার অধিকার ছিল না, উতয়াধিকার- 
হতেও তার! কিছু পাবায় যোগ্য! ঘলে গণ্য 
হ'তেন ন!। প্রান প্রতি পরিতারেই এক জন 


৫৮৬ 


পুরুষের একাধিক স্বীর অবস্থিতি দেখা যায়। 
কিন্ধু তাদের প্রত্োকেই স্বংমীর সঙ্গে উপাসনা 
ও যাগযজ্ঞদিতে যোগ দিতে পারতেন। এ 
যুগের মেয়েরাও উচ্চশিক্ষিত ছিলেন তার 
প্রমাণ পওয়: যায়-__বন দার্শনিক বিচারসভান় 
মহিলার! সভ্ভানেত্রীর কাজ করছেন। রাজধি 
জনকেরু সভাগুহে যখন খবি যাজ্ঞবন্ধ্য সভভান্ঃ 
সকলকে পর/জিত করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী 
বলে প্রচর করলেন, তখন মহিল! খাঁধ গাগী 
টার সঙ্গে বাদে প্রবৃত। হন। আবার যখন 
খধি যাজবন্ধয তার সমন্ত পার্থিব সম্পঞ্ধি ছুই 
স্সী মৈত্রেয়ী 9 কাত্য।য়নীর মধ্যে ভাগ করে 
তপস্ত।য যাওয়ার উষ্ঠোগ করলেন_ মৈত্রেয়ী 
তাকে প্র করলেন, “আপনি আমাষ | দিতে 
চাচ্ছেশ ত। দিয়ে কি আমি অমরত্ব লাভ করতে 
পরবে ?” উত্তরে যাজ্ডবক্্য জানালেন_ “নাঃ 
তা পরবে ন।, তখে তুমি পৃথিবীতে কোন দিন 
কষ্ট পাবে না।” যাজ্জবন্ষটকে বাস্মত করে দিয়ে 
মৈত্রেয়ী বল্পেন_-“য]! দিয়ে আমি অমরত্ব লাভ 
করতে পারবো ন তা শিয়ে আমি কি করবে” 
সমস্ত পার্থিব এশ্বম সম্পত্তি কাত্যয়নীকে 
দান করে মৈত্রেয়ী লাভ করলেন ব্রথজ্ঞান | 
বিবাহের রীতি শীতি এযুগে কঠিন হয়ে পড়ে- 
ছিল এবং বাঞ্যবিব/হের উদ্[হরণ এই সময়ে 
পাওয়। যায়। 

উপনিষদের পরে এল মহ|কাব্যের নগ। 
সমস্ত ভারতবষে আধদের অধিকার বিকৃত 
হয়েছিল, ফলে সামাজিক অবস্থারও বিভিন্ন 
নাপ দেখ! যায়! যে সকল প্রথা উত্তরে 
প্রচলিত ছিল দেগুলি মধ্যভারতে অনুষ্ঠিত 


বলে গণ্য হ'ত-উদাহরণ স্বরূপ বলা 
যায় দক্ষিণভ।রতের মেয়েরা অমধ্যভারতের 
শগ্নীদের 'অপেক্ষ। স্বাধীন ছিলেন। তবে মোট - 


মুটি বল। যায় ষে স্বগোত্রে বিবাহ চলত 


উদ্বোধন 


( ৫২ম বর্ষ--১১শ লংখা| 


এবং বিধবা-বিবাহ সমগ্র ভায়তেই শান্্সম্মত 
ছিল; প্রাচীনতম শান্্রকারগণও বিধধাদের 
সহমরণ অনুমোদন করতেন না| কিন্ত 
তবুও উত্তর পুর্ব ভারতের ফোন কোণ স্থানে 
সতীদাহ-প্রথার প্রচলন দেখতে পাওয়! ষায়। 
স্বী উত্তম বন্ত্লঙ্কারে সজ্জিত হয়ে স্বামীর 
চিতান্ন প্রবেশ করতেন! শ্ত্রীলোকের বহু 
বিবাহের উদাহরণ পেলেও সাধারণতঃ উহ! 
প্রচলিত ছিল ণা। মহাকাবোর যুগের মেয়েরাও 
যে আপন স্বাতন্ত্র, ন্যা়নিষ্ঠ। হারান নি তার 
প্রমাপ মহাকাখ্য হতেই পাওয়া যায়৷ অজ্ঞাত- 
বসের শেনে যখন পঞ্চপাওব ছর্মোধনের নিকট 
শুধু পঞ্চগাম ভিক্ষ করেছিলেন, তখন দ্রৌপদী 
তার মশে করিয়ে দিয়েছিলেন আপনার 
দুঃসহ অপমানের কথ। এবং ধর্মযুদ্ধে উদ্ব দ্ধ করতে 
চেয়েছিলেন ভাদেয় | আবার মাত! গাঙ্কারী যুদ্ধ- 
যাত্রী পুত্র ছুসোধশকে কখনও বলেন নি--পতুমি 
জয়ী হও”, বরং বলেছি'লন, প্ধর্ম বেন জন্মী হল ।” 


তার পর এল বৌদ্ধ যুগ। বোদ্ধ যুগের 
ইতিহাস আমরা গ্রীকদূতগণের বিবরণ ও 
বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক হতে পাই। মেয়েরা তখন 


শিক্ষ। পেতেন; তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
দর্শনশান্ত্ে স্পপ্ডিত। ছিলেন এবং কৌমার্ধ- 
ব্রত গ্রহণ করতেন । তবে সাধারণতঃ বিবাহিতা 
রমণীদের শান্তে ও দশনে 'আধিকার ছিল না, 
কারণ ব্রাঙ্গণদের ভয় ছিল যে হয্স তার। এ 
জ্ঞান অব্রাক্ষণের নিকট প্রকাশ করবে, নয়তো! 
স*সার ত্যাগ কষে চলে যাবে, কারণ প্রকৃত 
জ্ঞানলাভ হলে জম্ম/। ম্খ-ছঃখ তুচ্ছ 
বোধ হর । ইহা হ'তে বোঝ! যার যে 
সমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য সু প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
বৌদ্ধ সন্যাসিনীদের বলা হস্ত থেরী; 
ঠাপের রচিত শত শত গাথ। পাওয়া যাস্ু। 
মেয়েদের মঠের অন্তিত্বও আমর। পাই মেয়ের! 
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বিগালয় প্রতিষ্ঠা করছেন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে 
জীবনের ব্রত বলে স্বীকার করে নিয়েছেন 
_এরপ উদাহরণও পাওয়া যায়) সন্তরান্ত পরি- 
বারে পুরুষের বন্বিবহ গ্রচলিত ছিল। 
নারী আপন স্বাতত্ত্য এঁ যুগে হারান নি, কারণ 
আমরা দেখি মা তার পুত্রকে যুদ্ধে যেতে 
উত্সাহ দিচ্ছেন ও বলছেন, প্ঘরের কেণে 
লুকিয়ে জীবনকাটানো অপেক্ষ! ঘুদ্ধে প্রাথ- 
হাগ কর ভালে|।” গ্রীক দূতগণের লিপি 
হতে জান যার যে রাজার দেহরক্ষী [ছলেন 
মেয়ের, এমন কি যখন রাজ! মৃগছা যেতেন 
তখনও তার নিরাপত্তার ভার গেহরক্ষেণীদ্র 
উপরই ন্যস্ত থাকত। পর্দাপ্রথা ক্রমখঃ 
বিস্তৃতিলপারভ করছিল--তার প্রমাণ 'মামর 
গশোকেক্স অন্নশ।সন-লিপি হতে পাই, তার 
শিলালিপি হতে আরও জানা বারু যে মেয়েদের 
মধ্যে নানারকম অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠ।নের 
প্রচলন এই যুগে ছিল) শ্বী স্বামীর পাশে 
ধর্মকার্ধে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করতেন | বিধবার! পুণ্যপাভের আশ।য় নান। 
সংকাযের অনুষ্ঠান এবং প্র।তাহিক জীবনে 
সত্য ত্যাগ দয় ক্ষমা তিতিক্ষ! প্রভৃতির 
জ্ভলরণ করতেন। বহু রাজপরিবারের মেয়ের 
তাদের সস্তানদেব্ নামে রাজকার্য পরিচালন 
করেছেন এরূপ উদাহরণ৪ আমরা ইতিহাসে 
পাই। গুধু দেশে নয়, বিদেশেও ভারতী নারী 
ভারতের মর্মবাণী বহন করে নিরে গিয়েছিলেন। 
রাজকন্তা সংঘমিত্র। গিঘ্েছিলেন সিংহংলে বোদ্ধধন্ম 
প্রচাকু করতে । 

পরবর্তী গুগুযুগের সমাজে খুব দ্রুত পরিবর্তন 
হয়েছিল। বিদেশীদের আগমন ও ভারতের 
সমাজে তাহাদের অন্তরূক্তিই এর প্রধান কারণ 
বলে মনে হয়। এবযুগের মেয়েদের সম্বন্ধে বেশ 
চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়। কোনও 


ভায়তের লঘাজে নারী 
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কোনও ভ্ায়গায় মেয়ের! শ।সণকার্ষে বিশিষ্ট 
₹শ গ্রহণ করপতেন-_এর প্রম।ণন্থরূপ চন্দ্রখগ্- 


মহিধী কুমায়দেবী ও হর্ষব্ধনের ভগিনী 
র।জ্যশীর নাম উল্লেখ করতে পারি। কাশ্মীর 


অন্ধ এবং উড়িষ্যা প্রদেশে আমরা রাণীকে ঝাজ- 
প্রতিনিধি-কপে দেখতে পাই । প্রদেশ ও গ্রামের 
শালনকত্রীওত মেযেরা ছিলেন। চৈনিক 
পরিব্রাজকের বিখরণে র।জ্যস্রী ঠাপ ভ্রাতার সঙ্গে 
বৌদ্ধ ধর্মসভায় যেগ দিয়েছিলেন লে আমরা 
জ/পতে পারি । উচ্চবংশীয়া মেয়ের। নৃত্যগীতাদি 
কলাবিগ্ভাষ পারদশিতা লাভ করে সর্বসমঙ্ষে 
আপন আপন নৈপুণা প্রদণন করতেন। সাধারণ 
মেয়েদেরও শিক্ষার অভ।ব ছিল না। উভয়ভারতী 
এই যুগেই শঙ্গর!চামের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত! 
হযেছিপেন। ভাঙ্রাচাধের কগ্ত। লীলাবতী 
প্রবাদবাক্য-অন্ুসারে . বীজগণিতের অষ্টা। 
আবার ক্োতিষশাদে খনা তার শ্বপ্তর 
বিখ্যাত খরাহমিহিরের “নটি সংশোধন 
করেছিলেন। এই সমস্ত ঘটন! থেকে অগ্রমান 
কর। যায় যেপদাপ্রথ!। তখনও ব্যাপকতা লাভ 
করে নি। স্বয়ংবরপ্রথ। তখনও ছিল; তবে 
পুরুষের বহুধিবহ প্রচলিত ছিল এবং মেয়ের! 
সাধারণতঃ দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারতেন 


ন।] সতীদাহ্‌ প্রথ। ক্রমশঃ  বিস্তৃতিলাভ 
করছিল ও বিধব!বিঝাহ প্রথা লুপ্ত হতে- 
ছিল। 


গুপ্তযুগের পর এক শন্ধকার ঘুগের আবিতাব 
হরোছিল। এই তমসাচ্ছন মগের সম্পূর্ণ ইতিহাস 
আমরু। প|ই ন।| সেইজগ্ত এর পরেই সাধারণতঃ 
মুসলম।ন নগ এসে পড়ে । এ মগের পুর্ব পর্যন্ত 
মেয়ের। যে স্বাতন্ত্য ভেগ করে এসেছিলেন, যে 
পথ ধরে অগ্রসর হঘছিলেন ক্রমশঃ ত। সন্ীর্ণ 
হতে থাকে। এই সময়ে হিন্দু-নুললমান উভয় 
সমাজেই পর্দা প্রথার প্রচলন দেখা যায় । সম্তান্ত- 
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বংশীয় মেয়ের! নান! শিক্ষায় সুযোগ পেতেন, 
কিন্তু সাধারণ মেয়েরা, বিশেষ করে গ্রামের 
মেয়ের! গৃহকার্মর ভেতরই আবন্ধ থাকতেন। 
শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে পন্মিণীর নাম আমরা 
পাই। এধুগের বিশেষত্ব জহরব্রত। মুসলমান- 
দেয় বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় হিল্দুরুমণী পুরুষের 
পাশে দীড়িয়ে সাহাষ্য করতেন এবং খন 
জয়লাভের আশা আর থাকত না তখন 
জ্বলস্ত অগ্নিতে প্রবেশ করতেন। জ্ুলতানা 
য়াজিয়াও ছিলেন এই ধুগের মেয়ে | নান! গুণের, 
এমন কি যুদ্ধবিদ্যারও অধিকারিণী ছিলেন 
তিনি-যার জন্য পিতা ইলতুতৎমিস্‌ পুত্র বর্তমান 
থাকতেও তাকে সিংহাসনের যোগা] উত্তরাধি- 
কারিনী বলে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু এই 
লল্মানের প্রায়শ্চিত্ত তাকে প্রাণ দিয়ে করতে 
হয়েছিল ) কারণ, রাজ্যের প্রীধানগণ নারীর বঠত। 
্বীকার করতে পায়েন নি । 

পরবর্তী যুগের মহিলাদের নাম সাহিত্য- 
অগতে বিশেষ নুপরিচিত-_বাব্রুকন্ত। গুলজান 
বেগম, জাহানায়া ও জেবউন্লিসার রচিত কাব্যগুলি 
ইতিহাস-বিখ্যাত। কেবল সাহিত্যজগতে নয়, 
নৃতো গীতে বাদ্যে তঙ্কনে এরা প্রশংসা অর্জন 
করেছিলেন। কুটরূজনৈতিক ক্ষেত্রেও এ"দের 
দক্ষতা ছিল অসীম। মীরাবাইও ছিলেন 
মোগল যুগের রমণী। তিনি ছিলেন রাজকুলবধূ, 
কিন্তু পাঞ্জ এরশ্বর্য তাকে বাধতে পারে নি, পাধিব 
কোন ব্ছিই তাকে আসক্ত করতে পায়ে নি, 
সব কিছু ত্যাগ করে তিনি নিজকে রখছোড়জীর 
চরণে উৎসর্গ করেছিলেন ক্রমশঃ সমাজে সতী- 
দাহপ্রথা, পণ প্রথা, কৌলীন্-প্রথা, বাল্যবিবাহ 
ইত্যাদি প্রসারলাভ করতে থাকে--এগুলি বিশেষ 
কয়ে বাংলাদেশেই আধিপত্য" বিস্তার করেছিল 
সবচেয়ে বেশী। সমস্ত দেশের রীতি-নীতির 
সর্বাংশে একা ছিল না। মহারাষ্ট্রে ত্রাহ্মণেতয় 


উদ্বোধন 
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জাতিয় মধ্যে এবং পাঞ্জাব ও যমুনা উপত্যকায় 
জাঠদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও নারীব্র বহুবিবাহের 
নিদর্শন পাওয়া যায়? সাধারণ গৃহেও স্ত্রী-শিক্ষা 
কিছু পরুমাণে বিদ্যমান ছিল; ফোনও কোনও 
এঁতিহাসিকেয় মতে হিন্দু মধবিহ্ত সমাজের 
মেয়ের! ছেলেদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে প্রাথমিক 
শিক্ষা! পেতেন এবং তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের 
ধর্মশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল বলে জানা যায়। 

বাইরের শত্রুর আক্রমণে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ 
হীন হয়ে পড়লো । দেশ বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়) 
চাবিদিকেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে । নারী- 
সমাজের ভাগ্যেও ঘনিয়ে এলো চরম ছুর্দিন। 
আপন সাধন|, মর্যাদাবেধ সব কিছুই হারিয়ে 
রিক্ত হয়ে পড়লো ভারতের নারী । অজ্ঞানের 
অন্ধকারে তার সমগ্র সত্তা চাপ। পড়ে গেলে । 
লহনার খুল্পনার গল্প হতে আমর। ব্ক বিবাহের 
কুফল দেখতে পাই। চাদলদাগরের গল্পে, 
বেহুলা যখন বিধবা! হলেন তখন সনকার কণে 
যে অভিসম্পাত আমরা! শুনি, তা থেকেই প্রমাণ 
কর। যায় সমাজে বিধবাদের অবস্থা সখের ছিল 
না। এই অন্ধকারের মধ্যেও একটু আলোর 
মত আমরা দেখি কবি চক্দ্রাবতীকে-ধিনি 
রাম'য়ণ লিখে হশম্বনী হয়েছেন । 

এর পরেই আঙদে বুটাশ আমল। মোগল 
যুগে ইংক়েজগণ বণিকেরু বোশ এসে ক্রমে সারা 
ভাবতে আধিপতা স্থাপন করেন। এই যুগের 
প্রথমে শত বন্ধনের স্ছট্টি হ'ল নারীনমাজের 
জন্য । তাদের শিক্ষা হয়ে পড়লে। অপযশ ও 
বিদ্ূপের সামগ্রী। নানা কুসংস্কারের শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ হলে! তাদের মন। বহুবিবাহ, বাল্য- 
বিবাহ, পণপ্রথা, কৌলীন্ত প্রথা, সহমরণ সব 
কিছুই নারীকে অধীন য়াখবায় জন্য সমাজে যেশ 
কায়েমী ভাবে আমন নিলে। 


অষ্টাদশ শতাবীর পর এলো উনবিংশ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ 


শতাবী। অন্ধকার যে চিরদিনের জন নয় 
তারই প্রমাণ হতে চললো এ শতাব্দীতে । 
বিদেশী শাসনের ফলে ভারতীয় সমাজের প্রতি 
ক্ষেত্রই গ্লানিতে ভরে উঠেছিল। নারীসম'জও 
দৃঠিহারা হয়ে প্রায় জড় পদার্থে পরিণত হতে 
চলেছিল/ এমন সময় এসে দাড়ালেন 
কয়েক জন দেশী ও বিদেশী মহাপ্রাণ ব্যক্তি । 
রাজ! রামমোহন প্রমাণ করলেন নহমরণ-প্রথাকে 
জঘন্ঠ বলে, বিদ্যাসাগর এগিয়ে এলেন বিধবা- 
বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ-নিয়োধ করবার 
জন্ত। স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়েও বিদ্যাসাগরের অবদান 
কম ন়। 

ক্রমশঃ উনবিংশ শতাকী হতে বিংশ শতাব্দী 
এসে পড়লো) জীবনের সর্বক্ষেতেই নারী 
আপন মহিমা বিস্তার.করল। ম্বাধীনতা-ষজ্ঞেও 
নারী আত্মবিনর্জনা দিয়েছে। শহরে বাস 
করে মনে হয় নারীসমাজের " একটি বিরাট 
অংশকে স্ুুশিক্ষিতা বলা যায়; কিন্ত গ্রামের 
দিকে তাকালে দেখা যাবে আমাদের গ্রামের 
ভগিনীরা এখনও রয়েছেন অজ্ঞতার অন্ধকারে 
এবং ত।দের সংখ্যাও কম নয়! আমর আমাদের 


মনের তেজ, দৈহিক শক্তি সব কিছুই হারিয়েছি-_ 


যার জন নারাসমাজ আজ এত লাঞ্চণা ও অপমান 
ভোগ করছেন। ১৯৪৬ সন্রে দাঙ্গার সমন 
অনেক হিন্দুনারী অপহৃতা হয়েছেন। সম।জ 
তাদের রক্ষা করতে পারে নি এবং আত্মরক্র 
শিক্ষাও দেয় নি। শুধু পুঁধিগত বিগ্ভাই যথেষ্ট 
নয়--তার সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক শাকতরও 
বিকাশ করা দরকার। এ যুগ ভগবান 
শ্রীরামক্কষ্জদেব ভৈরবী ব্রা্মণীর কাছে দীক্ষা নিয়ে, 
তার সহধর্মিনী প্রীষ্ীসারদাদেবীকে পুজে। করে, 
ভারতীয় সারীর বিরাট ভবিষ্যতেরই ইজিত দিয়ে 
গিয়েছেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলেছেন, শ্শ্রীতীমা 





ভারতেন্র লমাজে নারী 


৫৮৯ 


জগস্মাতায় অংশ । তিনি ঠাকুরের চেয়ে হড় 
ছিলেন। দেখ না, মা আসার পর থেকেই 
নারীজাতির মধ্যে কি রকম জাগরণ নুরু হয়েছে। 
তারা নিজেদের জীবনকে সর্বাগহন্দর করে গড়ে 
তোঁলবার জন্ত উঠে পড়ে লেগেছে । বৈদিক 
যুগে গাগা, মৈত্রেয়ীর কথা গুনেছ--এফুগেকর 
মেয়ের! তার চাইতেও বড় হবে। রাজনীতি, 
বিজ্ঞান সব কিছুতেই তাদের অধিকার থাক্বে 
শ্রী্নীমাঠাকরুণই হলেন এ যুগের আদর্শ 
স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “মেয়েদের শিক্ষা 
দাও, তারা লিজেত্বাই কোন্টা গ্রহণযোগ্য ও 
কোন্টা বর্জপীর বুঝতে পারবে।* মহাত্মা গান্ধীও 
পারীর সম-অধিকারের কথা স্বীকার করে 
গিয়েছেন । 

নারী সমাজের, অর্ধাঙ্গ; তাকে বাদ দিয়ে 
সমাজ কখনও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। 
ভারত বুপূর্বেই একথা স্বীকার করেছে, তাই 
ভারতীয় সাধনায় আমরা অর্ধনানীস্বর মৃতির 
কল্পন। দেখতে পাই। আজ যে যুগসন্ধিক্ষণে 
এসে আমর! দীড়িয়েছি তাতে ভারতের নারী- 
সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে । আজও আময়া 
শুনি, &' এই মহামন্ত্র নারীর উচ্চারণ করবার 
অধিকার নেই। নারীর স্বাধীনতা ক্ষ করার জন্ত 
মনুর গ্লেকও আমাদের শোনান হয়, কিন্তু মুই 
যে বলেছেন কন্তাসম্তানকে ফত্ব করে লালন 
করবে তাকে শিক্ষা দেবে”; আবার “যে গৃহে 
নারীরা পুঁজিতা হন না, সে গৃহের সমস্ত 
ক্রিয়ই নিপ্ছল হয়"__এ সব বাক) আমাদের 
কেউ শোনান না। আজকের ভারতের 
নারী-সমাজকে প্রমাণ করতে হবে, আত্মায় 
্্ীপুরুষ ভেদ নেই! স্বাধীন ভারতে পুরুষের 
সঙ্গে নারীও সকল বিষয়ে সমান অধিকার এবং 
উল্নতিলাভের সমান সুযোগ অবগত পাবে। 


পূর্ববঙ্গে শ্রীরামরুঞ্জ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচার 
শ্রীরমণীকৃমার দত্তপ্ত, বি-এল্‌ 


( 


পূর্ববজের ভও'গণ শ্রীরামন্কষ্খ-পার্ষদ মহাপুরুষ 
স্বংমী শিবানন্দকে এ অঞ্চলে লইয়। যাইবার জন্য 
অনেক দিন হইতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। 
ভন্তর'গণের আগ্রহ।তিশয্য ও আস্তরিকত। দেখিয়। 
তিনি তাহাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারিলেন না। ১৯২২ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী 
তিনি গুকভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ এখং কতিপয় 
সঙ্ল্যাপী ও ভণ্কে লইয়! বেলুড় মঠ হইতে 
ঢাকা রূওশ। হইলেন নারায়ণগঞ্জে ও 2কায় 
স্বামী শিবাশন্দ ও তীয় গুকভ্রাতার বিপুল 
সধর্ধন! হইয়াছিল! তীহার| ঢ।ক। শ্রীরামক 
মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন । 

স্ব(মী শিবাণনা প্রায় দেড় মসক!ল ঢাকাম্ 
ছিলেন; ঠাহার অবস্থাণ-কালে তথাকার 
শ্লীরামরুষ্চ মঠ যেন তীর্থে পরিণত হইয়াছিল-__ 
শত শত ভক্ত-যাত্রীর নিত্য মহে।ৎসব লাগিফ্াই 
থাকিত। তাহার নিকট সর্বশ্রেণীর অসংখ্য 
ধর্মপিপান্ু নর নারীর সমাবেশ হইত এবং তিনি 
সকলকেই অমৃতমঘ্র উপদেশ ত্ব।রা পরিতৃপ্ত 
করিতেন। তিনি অনেক সময় ভগ্গণকে 
বলিতেন, “আমি বাবা, ঠাকুর শ্রীরামর্ষ ছাড়া 
আর কিছুই জানিনে__সাধু-ফকির মানুষ; ঠাকুরই 
আমার অস্তরাত্বা--তিনি যা বলাবেন তাই বলব, 
ষা করাবেন তাই করব। অন্ত কিছুর খবরাখবর 
জানি নে-_-জানবার দরকারও নেই ।” বছ নর- 
নারী তাহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইবার জন্য 
তাহাকে ধরিয়া বসিযাছিল। কিন্তু তিনি 


৪ 


) 


তাহার শ্রগুক্ুদেবের আদেশ পান নাই বলি 
কাহ।কেও প্রথমতঃ দীক্ষ। দিতে চাহিলেন ন|। 
শহরের বিভিপ্ন অঞ্চলে ধর্মপ্রসঙগ, শান্মপাঠ, 
ভজন, কীর্তন প্রভৃতি নিত্যই চলিতেছিল__ 
মহাপুকব মহারাজ স্বয়ং এ সকল অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত হইয়া ভঞ্গণের ধর্মপিপাস। মিটাইতেন। 
'অখশেষে ভক্তগণের তীত্র ব্যাকুলতায় তাহার 
প্রণ অত্যন্ত ককণ।দ ও অস্থির হইল! তিনি 
আগ্রহশীল ৬প্তগণের দীক্ষার্ন একটা উপায় 
করিয় দিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে কাতর 
প্রার্থন। জানইতেছিলেন! এতদিনে তগবান 
শ্রীর/ম্ষ্জদেখ তদীয় শরণ।গতেখ আকুল প্রার্থন। 
শুশিলেন। মহাপুকষ মহার।জ গ্াণে প্রাণে 
অনুভব করিলেন, জগদ্ৃগুক মুমুক্ষু নরনারীগণের 
সাধনপথ শির্দেশে করিবার জন্য ঠাহ!কে আদেশ 


করিয়াছেন। তিশি গুগ্ন্রাতা সংঘনায়ুক স্বামী 
ব্রহ্গানন্দকে শ্রীশ্রঠাবরের আদেশের কথ। 
জনাইফ। পত্র লিখিলেন। গুরুত্রাতা সানন্দে 


প্রতুণ্তরে জানাইলেন-_খুব দিন, প্র।ণ খুলে 
দীক্ষা দিন। আপনার কাছে যার! দীক্ষা পাবে 
তাদের তো জীবন ধন্য হয়ে যাবে।” এইরূপে 
শরীত্রঠাকরের আদেশ ও সংঘনায়কের সম্প্রতি 
পাই! মহাপুরু মহার/জ ঢাকাতেই প্রথম মন্থর 
দীক্ষ। দিতে আরম্ত করেন এবং প্রায় একশত 
নরনারীকে কূগ। করিয়াছিলেন। তাহার দিব্য 
জীবনের ভিতর দির! শ্রীরামরঞ্জদেষের সাক্ষাৎ 
প্রেরণ। ও আদেশের পূর্ণাঙ্গ পরিণতি আমরা 


এগ্রহান্ণ,। ১৩৫৭ ] 


পরবর্তী কালে সহত্র সহ মুমুক্ষু জীবনের 
শাধ্যাত্মিক উন্নয়নে প্রত্াক্ষ করিয়াছি। যদিও 
১৯*৯ ১০ সন হইতেই বছ মুমুক্ষু ভন্ত স্বামী 
শবানদাকে গুকর আসনে বলাইন়। তাহার 
উপদেশ অনুসারে নিজেদের ধর্মজীবন গঠন 
কন্িতেছিল, তথাপি তিনি ইতঃপূর্বে কাহাকেও 
শানুষ্ঠানিক ভাঁবে মগ্্রদীক্ষ। দেন নাই। এই 
মম্বন্ধে তিনি পরবর্তী কালে একখান! পত্রে 
পখিয়া ছিলেন) ণচ1কাতে মম প্রায় দেড় মাস 
ছলাম। সেখানে অনেক নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের 
ইচ্ছায় ভাহার মাম পেয়েছে। নে সময় 
ঠাকুরের প্রেরণায় আমার ভিতরও একটা ভাব 
এসেছিল 1” ঢ/কাতেই তিনি কথ।প্রদঙ্গে 
খলিয়/ছিলেন, “দেখ, ঠাকুর একদিন দক্ষিণেশ্বরে 
স্বমীজ,মহারাজ ও মামাকে বলেছিলেন_-কালে 
তোদের বছু লোককে দীক্ষা দিতে হবে আমি 
ঠাকুরকে বলেছিলাম যে আমি কিন্তু ওসব 
শয়ন ন|।। শুনে ঠাকুর বালন--'সে ঈশ্বরের 
ইচ্ছ। | পরে দেখা ষাবে-তুই এখন এত 
গবিন্‌ কেন? ঠাকুরের কথ। কি মিথ্যা! হয়? 
সেই কত কালের কথ। এতদিনে সত্য হল। 
কে জানত, বাবা, যে আমার দীক্ষ। দিতে হবে?” 

মহাপুরুষ মহারাজ প্রতিদিন সন্ধ্যার পর 
ঢাঞ্চ! মঠে ঠাহার জন্য নির্দিষ্ট প্রকে!ষ্ঠে সমবেত 
ওক্তদের নিকট সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণা, জপ- 
তপ-উপাসনা নম্বন্ধে কাধকর উপেদেশাদি প্রদান 
করিতেন। সৌভাগ্যবশতঃ একদিন মহাপুরুষ 
মহারাজ বর্তম!ন লেখককে তদীয় পাদসেবার 
সুযোগ দিয়াছিলেন। এই অপুর্ব স্থষোগকে 
লেখক তাহার জীবনের পরম ছুর্লভ সম্পদ বলিয়া 
মনে করিয়াছিল। আচার্য শঙ্কর যথার্থই 
“লিয্াছেন__“ছ্র্লভং ভ্রয়মেবৈতৎ দেব ুগ্রহ- 
হিতুকমূ। মনুষ্ত্বং মুনুক্ষত্বং মহাপুর্যসংশর়ঃ |” 
এই পৃথিধীতে তিনটি 5র্লন্ত বন্ধ ভগবানের কৃপায় 


পূর্বব্ে ্রীরামরু্চ“ববেকানদ-ভাবধায়াক় প্রচার 
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লব্ধ হয়-_মানবজম্ম, সুক্তিলাভের ইচ্ছা এবং 
মহাপুরুষের সঙ্গলাভি। আবার ব্রঙ্গজ মহাপুঞযের 
নিকট হইতে তবোপদেশ পাইতে হইলে প্রণিপাত 
পরি প্রশ্ন ও সেবা দ্বার। ভাহাঁকে প্রসগ্ করিতে 
হয়--ইহাও শাস্ত্রের নির্দেশ । পাদ্দসেব৷ করিতে 
করিতে লেখকেত্র স্বতঃই মনে হইতেছিল-_- 
তত্বদর্শা জ্ঞানীর [দব্য সান্ধ্য আধ্যাত্মিক জীধন- 
বিকাশের পঙ্গে একান্তই অনুকূল ও অপরিহার্য । 
স্বমমী শিবানন্দের ঢ1কায অবস্থানকালে গান্ধীজি- 
পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের তীব্ত! 
ুন্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং আন্দোলনের প্রবর্তককে 
সরকার গ্রেপ্তার করিন্লাছিলেন। মহাপুরুষ 
মহারাজ সেদন সাধন-ভজন সন্বন্ধে অনেক 
উপাদেম্ কথ! বলার পর গান্বীজর গ্রেপ্তারের 
কারণ জিজ্ঞন! কৰিলেন। উত্তরে বর্তমান পেখক 
বলিল--"গান্ধীজি তাহার নিজ পত্রিকা “ইয়ং 
ইগ্ডিয়।?য় ( 010012 310078 ) 'বুটিশসিংহ কেপরু 
নাড়তেছে? (1108 730716151) 10197) বি1051598 1018 
1576৭) এবং “মেক্প্রমাণ ব্যবধান” (6০188 
$০1211৮7) শামক হুইটি প্রবন্ধ লিখিএছেন ! 
প্রবন্ধ দুইটি রাজদ্রোহাত্রক বিবেচিত হগয়ায় 
সরকার ঠাহাকে গেশার করিলম্াছেন। লেখায় 
সরকারের শ্বৈরাচারী শ।সনের বিকদ্ধে খুব নির্তাক 
প্রতিবাদ ব্যক্ত হইযাছে।” মহাপুরুষ মহারাজ 
প্রবন্ধ ছুইটি শুনিতে চাহিলেন। তখনই ইয়ং 
ইত্ডিয়। হইতে প্রবন্ধ দুইটি তাহাকে পাঠ 
করিয়া! শুনান হইল। তিনি শুনিয়া বলিলেন, 
প্গান্বীজি মহাত়্া লোক, তপস্থার জোর না 
থাকলে এরূপ নির্ভীকভাবে রাজশালনেয় 
সমালোচনা করতে পারতেন না। তিনি 
নিজেই ত লিখেছেন, ভগবানের নিকট প্রার্থনায় 
পর প্রবন্ধগুলি রচনা করুতে আরম্ভ করেছেন। 
বাণ্তবিক, প্রার্থনার "অসীম শক্তি-্উহ্থা 
অপস্ভবকে সম্ভব করে। আধ্যাব্িকতাই মাুষের 


৪৯২ 


শক্তির মূল উৎস | ভারতে ধার্ধিক বাণ্তিই 
নেতৃত্ব করতে পারেন; নেতা ধামিক ন! হুণে 
ভারতে কেহ তাহার কথ! শোনে না।” পরে 
গ্রসঙ্গান্তরে কাঁবদের সম্বন্ধেও বণিলেন, পঠিক 
ঠিক কবি হ'তে হলেও আধ্যাত্মিক অনুভূতি 
চাই। কিন্তু ছঃখের বিষয় আজকাল কবিদের 
অনেকেয়্ই ইহা নেই। অনেকেই তাদের 
কবিতায় গভীর তত্বের কথা লিখেন বটে, কিন্ত 
তাঁদের জীবনের সঙ্গে সেই সকল তত্বের সম্বঞ্ধ 
খুব অল্পই আছে। উপনিষদে 'সবদর্শা” অর্থে 
কবি শব্ধ ব্যবহৃত হয়েছে । আম্মাকে “পর্ধগাচ্ছু- 
ক্রমকায়মত্রণমন্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম। কবি 
অনীধী পরিভূঃ হবয়স্তঠ ইত্যাদি বল। হয়েছে। 
অর্থৎ আত্মা সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীরী, 
ক্ষতবিহীন, শিরাহীন, শুদ্ধ, অপপবিদ্ধ, সর্বদা, 
মনের নিয়ন্তা, সর্বোন্তম এবং নিজেই নিজের 
কারণ--বল! হয়েছে)” 

একদিন বৈকালে ঢাক বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
কয়েক জন ছাত্র আসিয়। স্বামী শিবানন্দকে 
প্রণাম করিয়। জিজ্ঞাস! করিলঃ “মহার।জ। আমরা 
আপনার নিকট জ।নতে এসে।ছ--মামেরিকায় 
কোন্‌ কোন্‌ স্থানে কিরূপ বেদাস্তগ্রচারের কাজ 
হচ্ছে ।” তিনি কালবিলম্ব না করিয়। বলিলেন, 
“আমি ত বাবারা) অমেরিকায় যই নি, আমি 
ও সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর তোমাদিগকে দিতে 
পরব না! (শ্বামী অভেদনন্দ যে ঘরে অবস্থান 
করিতেছিংলেন সেই ঘরের দিকে অন্গুলিনির্দেশে ) 
এ থরে শ্বামী অভেদাণন্দ আছেন, তিনি বহু 
ঘৎসর আমেরিকায় ছিলেন, তোমর। যাহা জানতে 
চাও তার নিকট জানতে পারবে । আমি ভগবান 
লন্বদ্ধেছুচার কথা জানি_জিন্ঞেপ করতো! কিছু 
বলতে পারি 1” ছাব্রগণ তখন পে স্থান হইতে 
উঠিয়া স্বামী এভেদানন্দের নিকট গেল। তাহার। 
চলিয়। যাইবামাত্র নিকটে উপবিষ্ট বর্তমান লেখক 


উদ্বোধন 
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ও আর একজন ভক্তকে লক্ষ্য করিম! মহাপুরুষ 
মহারাজ বলিলেন, “দেখলে, এয়। তত্বজিজ্ঞানু 
হয়ে আসে নি, ভগবান সম্বন্ধে কিছু জনিবার 
এদের আগ্রহ নেই। খালি দেশ-বিদেশের খবর 
জানতেই ব্যস্ত। যার যেমনি ভাব, তার ক্ষেনি 
লাভ। সাধুর নিকট ধর্মকথা শুনতেই আসতে হয়; 
সাধু ভগবানেত্র খবর রাখেন! দেশবিদেশের 
থবর বই-পুস্তকেই ত ঢের পাওয়া যায় ।” 

ঢাকা মঠের অল্প দক্ষিপদিকে স্বামী ভোলানন। 
আশ্রম অবস্থিত। এই আশ্রমটি স্বামী ভোলানন্ 
গিরির মন্ত্রশিষ্য জমিদার উ্ীযোগেশ দান কতৃক 
স্থাপিত হইয়াছে। মহাপুরুষ মহারাজের ঢাকায় 
অবস্থানকালে ম্বমী ভোলানন্দ হরদ্ধার হইতে 
ঢাকায় আসিয়। কিছুদিন যাবংএ আশ্রমে বাস 
কারভেছিলেন। স্বামী শিবানন্দের ঢাক। অঠে 
অবস্থানের কথ! শ্রবণ করিয়া গিরিজী একদিন 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেল। মহা 
পুরুষ মহারাজ স্বামী ভোলানন্দকে ঘথোচিত 
সম্মানের সহিত আপ্যায়ত করিলেন। সাক্ষাৎ- 
মাত্র স্বামী ভোলানন্দ মহাপুরুষ মহারাজের 
পাদস্পশ কারয়া সশ্রদ্ধ প্রণাম ও তৎপর সগ্রেম 
আলঙ্গন করিলেন প্রণমের সময় মহাপুরুষ 
মহারাজ বললেন, “গিরজী, পারদস্পর্শ করিয়। , 
আবার প্রণাম কেন? আপনি সাধু লোক।” 
তছত্তরে স্বামী ভোলানন্দ ঘলিলেন, “সে কি! 
আপনি ভগবান শ্রীরামকষ্জদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য 
ও পার্ধ?, আপন নমণ্য ) আপনাকে প্রণাম 
করব না? তৎপর উভয়ের মধ্যে অনেক 
হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপাদি হইল। গ্িরিজী বিদায় 
লইয়া যাইবার সময় মহাপুরুষ মহারাজকে 
ভোলানন্দ আশ্রম (ঢাকায়) একবার দর্শন করিবার 
জন্ত সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন। গিরিলী চলিয়। 
গেলে স্বামী শিখানন্দ ভক্তগণকে বলিয় ছিলেন, 
"স্বামী ভোগানন্দ খুব সাধু লোক। আমলা 


অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ ] 


বিখন উদ্তযাখণ্ডে তপস্যাদ্দি কম্পেছিলাম তখনই 
তাকে কঠোর তপস্বী দেখেছি। আমাদের 
তপস্তাস্থানের নিকটেই তিনি সাধনভজন করতেন 
এবং প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হতে! 1” ছই দিন পর 
মহাপুরুষ মহারাজ ভঞ্ঞগণ সহ পদশ্রজে ভে।লানন্দ 
আশ্রম পরিদর্শন করিতে যান। আশ্রমের 
কটকের নিকট এক ভিথারী মহাপুরুষ মহারাজের 
সুখে আসিয়া! কাতরভাবে কিছু ভিক্ষা চাহিল। 
কণার স্বামী ভিক্ষার্থীর দিকে একবার চাহিয়াই 
ঙ্গীয় ভক্তগণের কাহারও নিকট কিছু টাকা- 
পয়সা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিণেন। জনৈক 
চুক্ত তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে একটি টাকা 
বাহির করিয়া মহাপুরুষ মহারাজের হস্তে 
দিলেন] “নে বাবা দরিদ্রনারায়ণ”--এই কথ! 
লিয়া তিনি টাকাটি ভিখারীকে দিলেন। 
গাঅযটি ঘুরিয়! ঘুরিয়া দেখিয়। তিনি খুব প্রীত 
₹ইলেন, এবং সন্ধ্যার পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে 
ফিরুয়া আমিলেন। 

একদিন স্বামী শিবাননা ভক্ত শ্রীহরেন্দ্রচন্ত 
নাগ মহাশয়ের বুড়ীগঙ্গার অপরতীরস্থিত বেঞ্জার! 
গ্রামের বাড়ীতে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। 
পূববঙ্গের গ্রামদর্শন বোধ হয় এই তাহার 
ধম । হরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে শ্র্রঠাকুরঘরে 
প্রবেশ করিয়! প্রণামানস্তর তিনি বলিলেন, 
'হরেনের একাস্তিক ভক্তি-বিশ্বাসে ও একনিষ্ঠ 
সেবা-পূজায় শ্রীশ্রীঠাকুর জাগ্রত হয়ে আছেন। 
রূপ ভক্তি-বিশবাসে ও নিষ্ঠায়ই ত ভগবান ঘরে 
ধা থাকেন। হরেন, ধগ্ তুমি ও তোমার 
দ্বী গৃহস্বামী ও তাহার ভুক্তিমতী সহংমিনীর 
নেবাধত্ব ও আদর-আপ্যায়নে মহাপুরুষ মহারাজ 
ঘতিশয় পরিতৃপ্ত হন। 

শহরের ফরাসগঞ্জ-অঞ্চলে শ্রীপ্রসন্নকুমার দা 
কাশয়ের 'গৌরাবাপঁ নামক খ্রাসাদোপম 
উধশের সগ্গুখভাগে ঢাকা রামক। মিশনের 


পূর্ববঙগে শ্রীরামক্কফ*বিবেকানদ-ভাবধায়ার প্রচার 


৯৩ 


একটি শাখাকেন্দ্র ছিল। তথায় প্রতি শনিবার 
একটি সাম্য অধিবেশনে ভজন-সংগীত এক্ষং 
ধর্মশান্পাঠ ও আলোচনা হইত এবং শ্রীয়ামকৃফ- 
ধিবেকানদ। গ্রস্থাবলী, ধর্-দর্শন-সাহিত্য-জীবন- 
চরিতাদি-সম্বলিত একটি ক্ষুত্র গ্রন্থাগায়ও ছিল। 
গ্রন্থাগার হইতে এ অঞ্চলের পাঠকগণ পুস্ত কাদি 
নিয়া পড়িতেন। স্বামী শিবানদ ভক্গণের 
আগ্রহ্নে একদিন এই সান্ধ্য অধিবেশনে যোগ- 
দান করিয়াছিলেন। তাহার শুভ পদার্পশে 
তত্রত্য ভক্ত নরনারীগণের মধ্যে যেশ লাড়া 
পড়িয়া গেল। গৃহম্বামীর আগ্রহাতিশয্যে 
মহাপুরুষ মহারাজ বাড়ীর ভিতরে গিয়া 
পরিবারস্থ সকলকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। 
বহির্বাটির একটি গ্রকোষ্ঠের দেয়ালে 
অন্ান্য দেবদেবীর প্রতিক্তির সহিত শ্বাশান- 
কালীর একখানা নুচিত্রিত বৃহৎ গ্রতিককৃতিও 
শোভা পাইতেছিল। মহাপুরুষ মহারাজ একে 
একে গ্রতিকৃতিগুলির উদ্দেশে ভক্তিবিনম্্র গ্রণাম 
নিব্দেন করিয়। গৃহন্ধামীকে বলিলেন, “শ্মশান 
কালীর প্রতিকৃতি গৃহস্থের বাড়ীতে রাখতে 
নেই। যদি রাখতেই হয়+ তবে নিত্য নিয়মিত 
ভাবে তার পুজার্চনাদি করতে হয়; না করলে 
অমঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে । আশ্রমে, মে, 
ঠাকুরবাড়ীতে রাখাই ভাল-+ সেখানে নিত্য 
নিয়মিত পুজার্চনাদি হয় ।” মহাপুরুষ মহারাজের 
উপদেশ শিরোধার্য করিয়! গৃহন্বামী কিছুকাল 
পর শ্শ।নকালীর পটখানি ঢাকা শ্রীরামক্ক্চ 
মঠে পাঠাইয়া দেন। তদবধি উহ! ঢাক! মঠের 
মন্দিরে সযক্ষে রক্ষিত আছে। পরবর্তী কালে 
একদিন যেলুড় মঠে কথাপ্রসগে মহাপুক্ুষ 
মহারাজ এই “গোরাবাস? ভবন লম্বন্ধে ধর্তমান 
লেখককে বলিয়াছিলেন,। “ফরাসগঞ্জে প্রসন্ন 
থাবুর 'গৌরাবাস+ ভবনটি বেশ চমৎকার । তুমি 
ওখানে থাক এবং কিছু কিছু ঠাকুরের কাছ 


কয়ছ--ধেশ ভাল গ্বানেই আছ। ঠাকুর- 
স্বামীজিয় কথা ওখানে নিয়মিত ভাষে পাঠ 
ও আলোচনা কর়। হচ্জ। তোমরা আমাকে অতি 
সম্ত্পণে সিড়ি দিয়ে ভ্রিতলেয় ছাদের উপর 
নিয়ে গিয়েছিলে। ছাদের উপর ছোট ঘরটি 
ধ্যান-জপাদি করবার সুন্দর গ্বান-কি শির্জন 
ও উদ্ুক্ত! সন্মুখেই দক্ষিণে বৃড়ীগঙ্গা বয়ে 
যাচ্ছে, আর নদীর ওপারে গ্রামের বাড়ীগুলি, 
বিশ্তীর্ণ শহপূর্ণ হরিৎক্ষেত্র, উচ্চশির মঠ প্রস্ৃতি 
শো পাচ্ছিল। দুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে 


উদ্বোধন 


[ ৫€২ম ব্ধ---১১এ সংখ্য। 


প্রাণ জুড়ায় ৷ ওখানকাকজ লাইব্রেরী হতে ভর 
ঠাকুর-স্থামীন্ির বই বাড়ীতে নিয়ে পডে-_এতে 
তাদের খুবই, কল্যাণ হবে। তোমার কাছেই 
শুনলুম। গৃহন্থামীর ভক্তিমতী স্ত্রী ঠাকুষের 
“কথামৃত” বই নিয়ে পড়ছে। খুব ভাল 
“কথামৃত? পড়লে আয় কোন ভাবনা নেই। 
ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা পড়ে ও গুনে বাড়ী দ্ধ 
সকলেরই ক্রমে ভগবানেধবিশ্বাস ভক্তি ভাল, 
বাসা হবে, নিশ্চয়ই । ও.বাড়ীর,মঙ্গল হবেই 
হবে, জানবে ।” 


পরম প্রাপ্তি 


শ্রীমতী বিভা সরকার 


ছুঃখময় এ জগতে মানুষ চলেছে নিরপ্তর 

মোহগ্রস্ত অন্ধসম অতিক্রমি মরুর প্রান্তর | 
কণ্টক-আঘাতে রক্ত চরণ, তবু চলে কণ্টকিত পথে, 
খুমস্ত চেতন! তার জাগে ন! তথাপি সুতীব্র আঘাতে । 
সম্মুখে মরণ তার, তবু দেখি সদা স্বার্থের সাধনা, 
অন্তর-দেবত! কেঁদে ময়ে, তথাপি পাশব কামনা । 
ছয় মন্দির-মাঝে প্রাণের দেবত! কক্স জাগরণ, 
চাওয়া পাওয়। শেষ হুবে শাস্তি-সুখে হুইবে মগন। 


বিভিন্ন বৈদিক দার্শনিক মতবাদ 


স্বামী বানুদেবানন্দ 


১। কমধাদ্-ইহা জৈমিনীয় পূর্ব- 
মীমাংসাসন্বন্বীয় শবর়ন্বাধীয় মত। এদের মতে 
আত্মা ধু এবং দেহ হ'তে ভিন্ন ও নিত্য। 
শুভাশ্তভ কর্মের দ্বারা অপূর্ব-সহাম্ম আত্মার 
উচ্চনীচ অন্মান্তর হয়ে থাকে। পদার্থ প্রায় 
মব বৈশেধষিক্দের মত। বার্তিককার কুমারিল্ল 
সমবায়-ও বিশেষ মানেন না৷ এবং প্রভাকর 
বিশেষ ও অভ্ভাব মানেন না, পরস্ত সংখ্যা 
শক্তি ও সাদৃ্য অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন। 
এদের মধো খাতন্ই (1 ০1 08006 ) 
হচ্ছেন ঈশ্বর। আবার কেউ বলেন, জশ্বর 
পগংআষ্টাা বটে, তবে কর্মফলদাত নন, 
ধতই কর্মফলদাতা। কর্মভিপ্ন দেবতার!ও ফল 
দিতে অসমর্থ। ' মন্ত্রই দেবতাদের শরীর । ব্রন্গ- 
লোকপ্রাপ্তিই মোক্ষ। বেদ অনার্দি আক্ষরিক 
জানরাশি এবং অপৌরুষেয় ; খষির। মাত্র উহার 
এষ্টা। মগ্ডনমিশ্র-মতে বর্ণ অনিত্য কিন্ত 
পবস্ফোঁট নিত্য ) কুমারিল-প্রভাকর-মতে বর্ণই 
নিতা, ক্ফোট কল্পনা-গৌরব। মহাপ্রলয় বলে 
কিছু নেই, বিচিত্র আণবিক ম্বতঃম্পন্দন- 
শীলতাই নিরবচ্ছিন্ন স্থটিপ্রধাহ সিদ্ধ করে। 
তবে কর তার 'প্রকরণ-পঞ্চিকাতে' 
শাত্যস্তিক দেহচ্ছেদ-হেতৃ মোক্ষ শ্বীক।র করেন। 
কুনারিল্ল-মতে, পরমাত্মপ্রাপ্তি একটি হ্ঃখ- 
হীন অবস্থামাত্র। মুয়ারিমিশ্রের মতে চিত্বের 
বারা স্থাত্বন্ুখানৃভৃতিই যোক্ষ। পূর্বমীমাংসক- 
দেব মতে বেদ-অলম্মত যাবতীয় কর্মই অনৎ। 
হচ্ছ ও যুদ্ধতৃমি ভিন্ন গ্থানে এরা অহিংস 
স্বীকার করেন। 


২। অদ্বৈত বা ব্রজ্মবাদ__্লীশংকর়ের, 
(৬৩২--৬৬৪ থৃঃ ), ব্যাসরূত উত্তরমীঙ্গাংসা 
বা ব্রনগস্থত্র-স্বন্ধীয় মত। এদের মতে ক্ষ সত, 
জগম্সিথ্যা/! জগতের মিথ্যাত্ব কেবল অনিত্য 
নয়, 'রঙ্ছুসর্পে'র ন্যা কলিত | এর অপরাপর 
পারিভাষিক আখা।--সতকার়ণবাদ, বিশ্ুদ্ধাতৈত- 
বাদ, নিবিশেষাধৈতবাদ, কেবলাই্বৈতবাদ, নি ণ- 
্রন্মবাদ, অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদ, ঝরঙ্গবাদ এবং 
জ্ঞানকর্সাসমুচ্চয়বাদ ) এর মৃলভিভি গৌড়- 
পাদাচার্ষের অজাতিবাদ । 


৩1 জাত্যদ্বৈভবাদ-_বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বর- 
কষেরু শব্যপাংখ)কে আশ্রয় করে ব্রহ্গহত্রের 
ভাষা রচনা করেছেন। সেখানে অৈৈতশ্রুতি 
রক্ষার জন সবপুরদ্বে মধ্যে এক “আত্মত্ব* 
রূপ জাতিম্বীকারের $দ্বারা] অধৈততত্খ প্রচায় 
করেছেন। তীর ব্রহ্মস্ত্রের “বিজ্ঞানামৃতভা বকে 
দার্শনিক পরিভাষায় জাতাদৈতবাদ বলে। 


৪ | সৃশাছ্ৈতবাদ _দ্এতদ্ভিন্ নবা- 
ইসাংখাসম্প্রদায়ীর! পুরুষলকলের চৈতন্তন্বরূপত্ব 
[অসঙ্গত্ব নিত্যত্ব বিতুত্ব-* কৃটস্থত্ব ও অবিকারিস্ব- 
রূপ পাদৃশ্য ও সামান্য হেতু, তাদের ্ীক্য 
স্বীকার 'করেন। কারিকাসাংখোর উক্ত 
প্রেক্ষাভঙ্গিকে স্ৃশাই্বৈতবাদ বলে। 


৫। আবিভভাগাত্বৈতবাদ--কোন কোন 
ন্তায়বৈশেধিক-সম্প্রদায় বলেন, সকল আত্বাই 
চেতন, বিভু ও সর্ধগত। তারা পরম্পর 
বিভিন্ন হলেও তাদের বিভাগ লক্ষ্য কর! যায় 
না বলে অভেদেরই প্রতীরমানত মাত্র হয়, 


৫১৯৬ 


স্বরপতঃ তারা অধ্ৈত নয়। দর্শনের এই 
প্রেক্ষাভঙ্গিটি বিভাগা্বৈতবদ। 

৬। জাময়িকাত্বৈতবাঞ্ধ-কোন কোন 
অতি প্রাচীন বেদাস্তী ওডুলোমি প্রতৃতি 
বলেন, যতক্ষণ সংসার ততক্ষণ জীব ও ব্রন্দের 
ভেদ স্বীকার্ষ। কিন্তু মোক্ষে জীব ও ব্রঙ্গের 
অভেদ অনুভূত হম্ব। এই মতটি ওপনিষদ 
দার্শনিকদের নিকট সামক্লিকাছৈতযাদ বলে 
পরিচিত । 

৭ । অলগুকার্ধ বা আরম্বা- ইহা 
গৌতমগ্তায় মত। দ্বৈতদর্শন, তর্কপ্রধান সগুণাত্ম- 
বাদ, আন্তিকদর্শন, জ্ঞানের পরতঃপ্রামাণ্য এবং 
শবপ্রমাণাস্তরাজীকার,  উৎপত্তিসাধনাতৃষ্টাদ, 
যোড়শপদার্থবাদ এবং অন্যথাথ্যাতিবাদ | এরা 
ঘলেন, কারণ নিত্য ব! অনিত্য হোক, ইহা সৎ, 
কিন্তু কার্যটি উৎপত্তির পূর্বে অসৎ; কারণ, এরা 
কার্েক প্রাগভাব স্বীকার করেন ন|। 

৮। জগুকার্ধবাদ-_বর্ষগণ্যের শিষ্য বিদ্ধ্য- 
যাস, ছন্সনামা উশ্বরকৃষ্ণের নব্যসাংখ্য-মতকে 
আশ্রয় করে যাবতীয় মত। জগৎ সত্য-মিথ্যা 
নয়, কিন্তু অনিত্য। উৎপত্তির পূর্বে কার্ধ 
কারণে অবাক্ত থাকে। কার্য অসৎ হ*লে 
উৎপত্তি হ'ত না। এ মতে বহুপুরুষ ও এক 
রিগুণাত্মিক। প্রকৃতি | মতটি নিরীশ্বর তর্কপ্রধান 
নিগুণাত্ববাদ কিন্তু আন্তিক্যদর্শন। এয 
নিতা ইশ্বর স্বীকার না করলেও বেদ 
এবং জন্য-ঈশ্বর স্বীকার করেন এবং অনুমানকে 
শ্রেষ্ঠত্ব দিলেও বেদকে অবন্ঞ। করেন না। এরা 
বিপধস্বজ্ঞানকে সদসৎখ্যাতি বলেন। 

[ জর্ব্য ঃ--সৎকার্ণবাদের মধ্যে অবৈদ্দিক 
নিঝীখর দৈনার্শন শাছ।দও পড়ে। এঁর! 
বেদ মানেন,না। বটে, কিন্তু পড়লে মনে হয় ন! 
যে এটি কোন অবৈদিক দর্শন। এঁদের মূল 
গুরু হলেন খধভদেব, ভাগবতে ইনি অবতার 


উদ্বোধন 
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বলে খ্যাত। এর পর অজিতনাথ এবং 
অরিষ্টনেমি ৷ এইরূপ ২২ জন তীর্থংকরুদের মধো 
শেষ গুরু হচ্ছেন মহাবীর বা বর্ধমান বা নাথপুত্ত 
(থৃঃ পুঃ ৫১৯ )। এদের পদার্থ দ্বিবিধ--জীব ও 
অজীব। জীব বা পুদগাল দেহপরিমাণ | অজীব 
হচ্ছে ক্ষিতি অপ. তেজঃ বায়ু আকাঁশ বান দিক্‌ 
এবং মনঃ| এর! পুনর্জম্মবাদী। এঁদের যতে 
জগত ছুভাগে বি্ভক্ত--লোক (সংসার) 
এবং অলোক (দিদ্বস্থ'ন )। জীব ও অজীের 
সংলর্গের হেতু কর্ষ। এর বিচ্ছেদই মোক্ষ 
(অর্থাং বৈশেষিকের পদার্থ এবং সাংখ্যের 
মোক্ষহেতু সমবায়ে জৈনদর্শন )1 মোক্ষের উপ! 
ন্বর. কর্মরোধ এবং নির্ভর পাপরোধ | এ ছুটির 
বিরোধী হচ্ছে আশব-অস্তরে বিষয় প্রবাহ 
এবং বন্ধ-ুশরীরাসক্তি। আশ্রব ও বন্ধের 
হেতু--মিথাদর্শন অবিরতি প্রমাদ কষায় এবং 
যোগ। ] 

৯। ময়াবাদ- শুন্যবাদী যখধ্যমিক, 
যোগাচারাদি বৌদ্ধ সম্প্রদায়সমূহ, অর্থাৎ হার! 
শূন্যে আকাশকুস্থমবৎ মায়ার পরিণামে জগৎ 
স্বীকার করেন। মাধামিক-মত অসৎখ্যাতি 
এবং যোগাচার-মত আত্মখ্যাতিবাদের মধ্যে 
পড়ে। কিন্ত বৌদ্ধদের মতে ধীক়া 'নির্বাণধাতু 
“মহাবস্ত' প্রভৃতি মারার অধিষ্ঠান স্বীকার 
করেন, তার। এ বাদের মধ্যে পড়েন না। 
লোকে তুল করে নাধারণতঃ অদ্বৈত বেদাস্তকে। 
মায়াবাদ বলে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে জগৎ 
ব্রহ্মবিধর্ত মায়াপরিণাম হলেও, তত্বজ্ঞানে স্‌. 
নদ্ভিন্নাভিন্ন মায়াও অন্তহ্ত হন এবং এক 
কেবল-্রহ্ধুই মুলে বর্তমান থাকেন বলে 
অন্বৈতোপনিষৎ '্রহ্ষবাদ' ব৷ 'ব্রক্মমায়া বাদ', পরত 
“মায়াধাদ' নন্ন। যথার্থ দার্শনিকের] মায়াবাধ 
বলতে বোদ্ধ মাধ্যমিকাদি মতকেই লক্ষ্য করে 
থাকেন। পরস্ত কোন কোন অল্পঘেধা ভক্তি” 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ ) 


বাদী অঙ্থৈত-বেদান্তের সৃচ্ষ বিগ্লেষণপ্রণালী 
অনুধাবন না করতে পেয়ে একে মায়াবাদ বা 
কুটতর্ক বলেন। তারা 'মায়'-পদের বাক্ছল 
অবলম্বন করে অর্থ করেন 'কুটিল”গ এবং 'বাদঃ 
পের অর্থ করেন 'তর্ক' | 

১৪। দ্বৈতৈ বা স্বতন্তরাস্বতন্্রবাদ-_ 
শ্রীমম্মধবাচার্য ( জম্ম'১১৯৯ থৃঃ) ঘৈতবেদাস্তী। 
দ্রব্য গুণ ক্রিয়া জাতি বিশেষত্ব বিশিষ্ট অংশী শক্তি 
সাদৃশ্য ও অভায এই দশটি পদার্থের তারা তিনি 
জাগতিক যাবতীয় বাপার বাধ্যা করেছেন। 
জব্য ২*টি। তার মধ্যে প্রথম পরমাত্মা বা 
নারায়ণ এবং দ্বিতীয় লক্ষ্মী, যিনি শ্রীভগবানের 
স্বকীয়! অনিস্তযশক্তি | শক্তি চতুবিধা-_-(১) অচিস্ত্য 
শক্তি নারারণে সম্পূর্ণ, অশ্চত্র আশ্রয় ভেদে কিঞ্চিৎ 
দুষ্ট হয়; (২) গ্রতিমায় প্রাণাদি প্রতিষ্ঠা করলে 
আখের শক্তি হয়ঃ (৩) সহজ শক্তি হ'ল বসার 
স্বভাব); এবং (৪) পদশক্তি _ বাচ্যবাচকভাবরূপ 
সম্বন্ধ । জীব বন্ধ ও নিতা। দিকই অব্যাকত 
আকাশ। অন্ান্ঠ পদার্থ দ্রব্যগুণার্দি কতক সাংখা, 
কতক ন্যায়, কতক মীমাংসা-সম্মঘত। ইনি 
মীমাংসকদের হ্যায় বপ্রব্বাদদী। যাবতীয় 
পদার্থ ই পরমাত্ম] শ্রীহরির অধীন । কাজে কাজেই 
পরমাত্মা ভিন্ন সর্বপদার্থ ম্বতন্ত্র হয়েও স্বতন্ত্র । 
এইজন্য মাধ্বমতকে ব্বতন্থ্ান্যতন্ত্বাদ বলে। এর 
আর একটি পারিভাষিক নাম পূর্ণ গ্রজ্ঞদর্শন। 
মাধবদর্শন ম্বরপতঃ স্পষ্টাছিতবাদ, তর্ক প্রধান, 
সগুণাত্ববাদ এবং আসন্তিক্য-দর্শন। প্রকৃতপক্ষে 
দ্বৈতদর্শন বলতে যাবতীয্ব ছুই বা বু পদার্থ- 
বা্দীকেই বোঝাত্স, কিন্তু মাধ্বমতে 'ছৈত' শব 
যোগারূডি-শক্তিসম্পন্ন । 

১১। বিশিষ্টা্বৈতবাদ-__প্রীরামাহুজা চার্ 
বিশিষ্টাঘৈতবাদী (জন্ম ১*২৭ ৃঃ)। চিৎ 
অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিনটি পদ্দার্থ নিয়ে এক 
বন্ষ--এইটি হ'ল তার ব্র্বস্তত্রের উপর 


বিভিন্ন বৈদিক দার্শনিক যতখাদ 
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শ্রীভাম্বের তাৎপর্য; যেমন-্রীয়ামৃষের স্ডাবান় 
“বেল বলতে-_শাশ বীত্ধ ও খোল তিনই। এম 
একটা বাদ (দিলে ওজনে কৃম পড়ে যাবে! 
ঈশ্বর কল্যাণগুণবিশিষ্টঃ জীব ও জগৎ তীর 
শরীর, তিনি শরীরী । জীব ব্রঙ্গের শরীর 
হুলেও জড়া প্রকৃতিয় তুলনায় সে শরীরী কর্তা 
ভোক্তা অণু নিত্য স্বয়ংপ্রকাশ চেতন ও গ্রতি- 
শরীরে ভিন্ন | ষেমন মানুষের দেহ বলতে 
চেতন ব্ীবাণু ও জড় অস্থিমাংসাদির : সমষ্টি। 
ঈশ্বর যাবতীয় জীব-জগতের অন্তর্ধামী_-জীবজগৎ 
তাতে হৃত্রে মণিমালার স্তায় গ্রধিত। ঈশ্বর অংগী, 
জীবজগৎ তাঁর অংশ | ইশ্বর সর্বজ্ঞ, জীব অধু্ঞ। 
জীব ও ব্রদ্দে স্থগত ভেদ আছে, যেমন হৃর্য ও 
তার বিশিষ্ট কিরণসমৃহ | ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও গ্রতু, 
জীব উীশ্বরতন্ত্র ও তার দাস। আতন্বতীষ্ বঙ্গে 
জীব ও জগৎ রূপ বিশেষ শ্বীকার করায়) এই 
মতকে বিশিষ্টাতৈতবাদ বলে। মুক্তি ঈশ্বরকূপা 
সাপেক্ষ। মুক্তিতেও জীবের বৈশিষ্ট্য থাকে। 
জীব তখন বৈকুঠে শ্রভগবানের দাস্তলাভ করে 
এবং তার পাঁঞ্ভৌতিক শরীর নাশ হয়ে দিবা- 
শরীরলাভ হয়] ঈশ্বরের চতুর্ভাব--(১) বৈকুঠে 
তিনি ঈশ্বর, (২) জীব-জগতের মধ্যে তিনি 
অন্তর্ধ/মিরূপে বর্তমান, (৩) জীব-জগতের কল্যাণের 
জন্ত তিনি বিশিষ্ট অবতার মুর্তি ধারণ করেন এবং 
(৪) ভক্তের অর্চ! বা বিগ্রহে তিনি সদ। প্রকাশিত 
থাকেন। জগৎ সত্য, তবে পরিণামশীল। 
'তত্বমলি' মহাবাক্যের অর্থ “তস্ত ত্দ্‌ অনি । 
চিদচিদীশ্বর-বিশিষ্ট অধৈতত্রদ্দে ঈশ্বরে জীবে, 
জীবে জীবে, জীবে জগতে, জগতে জগতে, 
এবং জগতে ঈশ্বরে এই পঞ্চাবধ ভেদ নিত্যনূপে 
স্বীকার্য বলে জীব-জগং ব্রহ্দধ হ'তে ভিরও নয, 
অভিশ্নও নয় শ্রীরামানুজাচার্য জীবনস্ুক্তি স্বীকার 
কয়েন না) তিনি গ্রক্কত পক্ষে ভ্রমও স্বীকার 
করেন না। তিনি বোধায়নের বিরাট 'কতকো্টি 


৫৯৮ 
বৃত্তির অনুবানী ভ্ঞানকর্ষসমুচ্চয় গ্বীকার 
করেছেন। এ সন্বন্ধে তার “সপ্তধ। অনুপপত্তিঃ 


প্রসিদ্ধ । তিনি স্ৎখ্যাতিবাদী বলে পরিচিত। 
এই “ভিঙ্নাভিন্ন-সন্বস্ব/কে আশ্রয় করেই পরবর্তী 
কালে ভাঙ্কর নিষ্বারক প্রভৃতি ভের্দাভেদ- 
বাদী দার্শনিকদের অভ্যুদয় ঘটে | এ মত 
প্রচ্ছ্-ছ্ৈতবাদই এবং শ্রুতিগ্রমাণাপেক্ষা তর্কই 
ইহাতে প্রধান। এই সগুণাত্মক আস্তিক্যদর্শন 
ভান কর্মসমুচ্চয়বাদ ও সম্পূর্ণ সমর্থন করেন । 

১২। ভে্দান্ডেদ বাদ--শ্রীভাস্বরা চার্য (৯০০ 
থু ) েদাভেদ্রবাদী এবং 'কৃতকোটি'- 
ভাষাকার বোধায়নমতাবলর্ষধা জ্ঞানকর্মন্মুচ্চয়- 
বাদী। জগত্গ্রপঞ্চ ব্রঙ্গন্বরূপ, পরস্ত ব্রঙ্গ গ্রপঞ্চ- 
ত্বরণ নন-ব্রন্ধাত্কো হি নামরপ গ্রুপকে 
ন্‌ প্রপঞ্চাতসকং শ্রঙ্গ”--(ভান্করভাষ্য ব্রঃ হঃ 
২১1১৪ )।.ভাঙ্কর ও 91010082র 080081910এ 
এইখানেই ভেদ। ভাস্কর-ব্যাখ্যাত অস্থুলমনথ- 
হুম্মদী্ঘমশবামস্পর্শমরূপমব্যমম্‌ (ব্রঃ হঃ ৩1২১৩) 
সুত্রটি প্রীশংকর ও শ্রীরামানুজ-ভাম্মে দেখ] যায় 
না। তিনি এরপ সুত্র ম্বীকার করেছেন, অথচ 
ব্রদ্মের নর্বশক্তিমত্তা-হেতু বিকারও স্বীকার 
করেছেন। জীব ব্রহ্গপরিণাম। সেই জন্য জীব 
ব্রঙ্ষোপাসনার দ্বার! তাঁর সসীমতা অতিক্রম 
করে বরঙ্গন্বরূপতা| গ্রাণ্ড হয়, যেমন ঘটে।পাধি 
বিণ হুলে *ঘটমধ্যস্থ আকাশ মহাকাশে লয় 
পায়। প্যথা চ ভগ্রে ঘটে ঘটাকাশে। মহাকাশ 
এব ভধতি ঘৃষ্টত্বৎ এবমত্রাপীতি। জীবপরয়োস্ত 
স্বাভাবিকোহ ভেদ ওপাধিকন্তব ভেদঃ স নিবুতে৷ 
নিব্তে”-ব্রঃ সঃ ভাস্করূভাষ্] 81818)। শ্রীশংকর 
জীবে!পাধিকে বিবর্ত বলেছেন। শ্রীরামানুজ জীব ও 
ব্রন্গে নিতা ম্থগত ভেদ শ্বীকার করেছেন। নিম্বার্ক 
জীব অন্ষপরিণাম স্বীকার করেও মোক্ষেও জীব ও 
আরঙ্গের লনাতন ভের্দ ঝ»ক্ষা করে চলেছেন। 
শৈব বিশিইাবৈতবাদী শরীক ভাঙরের 


উদ্বোধৰ 


[৫২ম ধর্ষ-১১খ লংখ্যা 


মোক্ষে লীব-বরদের এক্যভাব স্বীকার করেন। 
কিন্তু ভাস্বরের ব্রন্মসাধুজ্য উপাননালভ্য | জ্ঞান" 
শব্দে তিনি মুখ্যতঃ উপাসনাকেই লক্ষ্য করেছেন। 
তার মতে জীব-জগংস্থ ভেদ ওপাধিক, তাদের 
সঙ্গে ব্রহ্মের অভেদই স্বাভাবিক । এই তাদাত্মযটি 
তিনি বঙ্গপরিণামের মধ্য দিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন। 
কিন্ত সর্বব্যাপীতে পরিণামই তার পক্ষে নিগ্রহ- 
স্থান! ইনিও জীবনুক্তি স্বীকার করেন না এবং 
মোক্ষেক্র নিমিত জ্ঞানীর উৎক্রান্তিও স্বীকার 
করেন। 

১৩1 দ্বৈতাদ্বৈতবাদ--এই প্রাটীন মতের 
সংস্কারক বৈষ্ব নিশ্বার্কাচার্য (১১শ শতাব্দী ?)। 
ইনি রামামুজ ও মধবাচার্ধের সময়ের মধ্যবর্তী । 
এরর মতে ব্রপ্ধ কারুণরূপে পিরাকার, 
কার্ধষপে তিনি জীব ও প্রপঞ্চ। জীব তার 
ভোতৃশক্ত এবং জগৎ ঠার ভোগাশক্তি। 
ব্র্ষের অচিস্তা শক্তি লত্য। সেইজন্ত সশক্তিক 
্রঙ্গপরিণাম জীব ও জগৎ উভয়ই সত্য। কার্য 
কারণের মহিত অভেদ বলে জীবকে ব্রহ্ম বল! 
চলে। পরস্ত কার্ধে কারণের বৈনপাও থাকেস্ 
এই সাংখ্য মৃতকে আশ্রয় করে তিনি ব্রঙ্গ ও জীবে 
ভেদশ্বীকার করেছেন। তার মতে যোক্ষেও 
জীব ও ব্রনের সনাতন ভেদ থাকে, পরস্ত জগৎ 
ব্রদ্ধাকারিত হয়। এইটিই তার মতের গিগ্রহস্থান। 
রামানু্জ মতে নিগুণ মানে নিক গুণ-রহিত, 
কিন্ত তিনি “কল্যাণগুণমহোদধিঠ | নিঘ্ার্কমতে 
্রক্ধ অনস্তগ্ুণ, শ্রীশংকঝমতে ব্রহ্ম সর্বগুপ-রহিত। 
নিষ্বাকাচার্ধের এই অিস্থা শক্তিকে আশ্রয় করে 
পরবর্তী কালে গৌড়দেশীয় অচিস্ত্ভেদাভেদবাদের 
উৎপত্তি। 

১৪। অচিন্তভদাভেদবাদ-বেদান্তের 
গোবিন্বভাষ্যকার অঠিস্ত্যভেদাভেদবাদী বলদেব 
বিদ্ঞাতৃষণ নব্দীপচজ্জ ্চৈতগ্ত মহাপ্রতৃ- 
সশ্রদায়তুত্ত ও উৎকলনিবাসী। ইনি 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ ] 


রামানুজের অচিৎ. (প্রক্কৃতি ) পদার্থটি বিশ্লেষণ 
কলে শীর্বয় ও চিতের ( জীবের ) সহিত আরও 
ছটি পদার্থ” সংযোগ করেন। সে ছুট 
কাল ও কর্ম) অবগত শ্রীমদূভাগবতের ২1৫)১৪ 
শ্লোকে দ্রব্য কর্ম কাল শ্বভাব জীব ও 
বান্থদেব তব্বের উল্লেখ আছে। বিষ্তাতৃধণের 
মতে ঈশ্বর জীব গ্ররুতি ও কাল নিত্য পদার্থ 
এবং কর্ম ব! অদৃষ্ট অনিত্য ও বিনাশী। জীব 
হল ঈশ্বর, কাল ও প্রকৃতি বশ্ত। কাল ও 
প্রন্কতি হল ঈশবরবশ্ত। ইনিও নিশ্বার্কের 
মত জীবকে ঈশ্বরের ভোকৃশক্তি এবং প্রক্ু'তকে 
ভোগ্যশক্তিরপে স্বীকার করেছেন। জীব 
ঈশ্বরের গুণ দেহ ব| শক্তি) ঈশ্বর গুণী দেহী 
য| শক্তিমান। মোক্ষেও জীব ও ব্রঙ্গে ভেদ 
আছে, কিস্ত গুণ ও গুণী ভাবে অভেদ। এই 
ভেদ্াভেদটি ভীখরের অচিন্তযশক্ডির প্রভাব! 
মধ্ব ও শ্রীচৈতন্-সম্প্রদায় শ্রীমবূভাগবতকে তাদের 
মতানুকুল বেদাস্তভাধ্য বলে স্বীকার করেন। 
কিন্তু তা হলেও শ্রীধরাদি অধৈতবেদাস্তীর! 
ট্রীমদ্ভাগবতকে একখানি উত্কুষ্ট ত্যাগবৈরাগ্য- 
মূলক অগ্বৈতগ্রন্থ বলেই জানেন। প্রমাণ_- 
ব্রহ্মস্ততির “আত্মানমেবাস্মতয়াংবিজানতাং, 
তেনৈৰ জাতং নিখিল" প্রপঞ্চিতম। জ্ঞানেন 
ভুয়োংপি চ তৎ প্রলীয়তে, রজ্জামহের্ভোগভবা- 
ভবৌ যথা ॥” (বিষ্ণভ।গবত ১০1১৪1২৫)। 
তা ছাড়াও ভাগবতের নিয়লিখিত গ্লোকগুলি 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অইৈতপর বলেই বোধ হয়! 
হথা-১১১॥ ১৩৩৩,৩৪ | ১11২5 | ২1২১৭, 
১৮] ২৬1৪০ ॥ ২৯৩২, ৩৩ ॥ ২'১০1৩৪১ ৩৫ ॥ ৩। 
৭1১১১] ৭11১৪1৩৪, ৩৫, 
৮৬৮] ১০।১৪1২২ ইত্যার্দি। 

তবে শ্রীমদ্ভাগবতে সণ ক্রদ্দের উপাসনাই 
গ্রধান ভাবে বণিত হয়েছে । বলদেব এই সগুপ 
অঙ্গে সেব্মলেবকভাব ত্বায়াই মুক্তির কথ 


৬২-৬৫|॥ ৮/৩1১৩| 


বিভিন্ন বৈদিক ক্র্শনিক গতবা? 


8৯৯ 


বলেছেন। এই সেব্াসেবকভাব পঞ্ষধ! বিভক্ত 
_-শীস্ত দাহ্য সথ্য বাৎসলা ও মধুর। এক 
মধ্যে মাধূর্যভাব্ই ভক্তির পরাকাষ্ঠ!। বলদেবের 
প্রকৃতি-বিভাগ নবা-কারিকাসাংখ্যের অনুকূল 
নয়, পরত প্রাচীন সাংখ্য অর্থাৎ মহাভারতে 
কধিত খবি-লারায়ণের ও ভাগবতের খাষি 
কপিলের মতের অনুকূল | নবা-সাংখ্যের গ্রক্কৃতি 
স্বতন্ত্রাঃ পরস্ত প্রাচীন সাংখ্যের প্রকৃতি ভীখয়- 
তন্ত্র কাল তত্বটি তিমি অধিক সময়ই 
হযায়ের অনুকূলেই নিয়েছেন__"ভৃত-ভবিষ্ৃদূ- 
বর্তমানাদি ব্যবহারের হেতুপ পরস্ত ভাগবত- 
মতে কালশক্তি নিগুণাত্মার প্রথম সগুণা- 
ভিব্যক্কি। বহির্জগতের পরিমাপক-রূপে তিনি 
কাল এবং জগদ্দ্র্টারপে তিনি ভোক্ৃশক্তি। 
পরমাদ্ধা শীষের শক্তি ত্রিধা বিভক্ত--€১) 
স্ব্বপশক্তি নিত লীলাধামে- সম্থিনী ( অন্তি ) 
সন্ঘিৎ (ভাতি) এবং হলাপিনী (গ্রীতি); (২) 
তটস্থা_-জীবশত্তি বা ভোতৃশক্তি;) এবং (৩) 
বহিরম। মায়াশক্তি_-সত্বরজন্তমোগ্ণাত্মিক।, যার 
পরিণাম এই ঘৃণ্ঠ জ্দগৎ্। এই বহছিরঙ্গ মায়্া- 
পতিত জীথথরকে স্পর্শ কয়ে না-্রাঘাহজেযই মত 
পরমাত্মা অতি প্রাকৃত-গুণশালী এবং চিৎ জড় 
শক্তির আশ্রয়স্থল। হেতু--ণঅবিচিন্তাশক্রি- 
কত্বাৎ”। অ্ৈত-বেদাস্তীর! মায়ার অনির্বচনীর়ত! 
বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বলদেখ 
শক্তি অবিচিন্ত্য বলে আর তা! বিশ্লেষণ করেন নি। 
এ্ররাও জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তির সহিত বর্ষের 
সমুচ্চয় শ্বীকার করেন না (গীতোপক্রমণ্ণিকা-- 
বলদেব-ভাহ্) )1 

১৫। শুগ্ধাত্বৈভবাদ্ব--এ মতের আবিষ্কারক 
বঙ্পভাচার্য (১৬শ শতক) ব্রন্ধগ নিতা- 
শুদ্ধ-বুদ্ধমুক্ত-শ্ঘভাব-_ জীব-জগৎ তার পরিণাম 
কিন্তু বর্ধ স্বয়ং অবিকৃত থাকেন। এই অবিকৃত 
পরিপামবাদ কিন্তু অধৈত-বেদাতীদের অনির্বচনীয়। 


৬৯৬ 


মাক়াশকির দ্বারা ব্যাখ্যাত নয়; এতে ব্র্গও 
সতা, জীব-অগংও সত্য, ব্রদ্দ নিগুপও বটেন, 
ধগুপও বটেন; ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান হও 
গগাতীত। ব্রন্ষে এই বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ 
সায় অচিত্তয-শক্তির প্রভাবেই ঘটে থাকে। 
*অচিস্তানস্তশক্তিমতি লর্বভবনসামর্থ্যে ব্র্দণি 
বিয়োধাভাবাচচ৮ (ত্র হুঃ ২৯২৭-বল্লভকত 
অমুভাষ্য )। এঁর মতে নিত্য গোলোক-লীলায় 
শীভগবানকে পতিভাথে সেবা করাই জীবের 
মোক্ষ। কারণরূপে জীব ও জগৎ উভয়ই শুন্ধ। 

১৬) শৈৰধিশিষ্টাদৈতবাদ বা পাশু- 
পণমত- শরীক (১*ম শতাবী) এই মতের 
হস্বায়ফ | এই মতের প্রাচীনাচাধ ভাষাকার 
নীলব্। [তিনি ভগবান শংকযাচাধ কর্তৃক 
পরাজিত হয়ে অন্বৈতমত আশ্রয় করেন এবং 
অহ্বৈতপক্ষে দেবী-ভাগধতের , টাকা প্রণক্সন 
করেন। £পর এই সম্প্রদায় অপ্রকাশিত 
ভাবে থাকে । এইন্ষপ প্রবাদ আছে, শ্রীঝামানুজা- 
চার্য এই ভাষ্যের সন্ধান পান এবং উহা! হতেই 
বোধায়ন-বৃত্তি লংগ্রহ করেন। কথিত আছে, 
উহার লমগ্র জিনিষটি তায় হন্তচ্যুত হয় | ওতে যে 
ঘোধাম্থন-বৃত্তি উদ্ধৃত হয় এবং ওর যে ত্রিখিধ তথ, 
তারই ভিত্তিতে তার বৈষ্ুব বিশি্টঘ্বৈতবাদ 
্রন্স্ত্রের শ্রীভাষ্যে ব্যাখ্যা হয়। অবশ্ত একথা 
দ্বীকার্য যে উহ!তে গ্রীরামানুজাচাধের মৌলিকতা! 
অত্যন্ভূত। কি্তার কিছু কাল পরেই শৈব- 
সন্গরদায়তৃক্ত শক প্রাচীন নীলকণ্ঠের বিশিষ্টা- 
ছৈতবাদের ভিতিতে বরহ্ষসৃত্র ভাষ্য রচনা করেন। 
উভভন্ব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের তন্ব একই, কেবল 
প্লামামুজের ব্রঙ্গ বিষুঝ স্বরূপশক্তি লগ্মী, গ্রক্কৃতি 
অচিৎ এবং জীব চিতের গলে শ্রীকণের ব্রহ্ম শিব, 
গ্বরূপশক্তি পর়াশব, গ্রক্কতি মায়! এবং জীব পঞ্ত| 
গ্রামানগজ মতে বৈকুঠে বিষুর দাস্তলাভই মুক্তি, 
কিন্তু শ্ীক্ঠমতে, লার্টিও স্বান্নপ্য অর্থাৎ শিবের 


উোধন 


[ ৫২ধ--১খটা সংখ্যা 


লমানরূপ জ্ঞান এশ্বর্ধয ও আনন্দলাভই মুক্তি। 
উপায় 'শিবোহহম্‌* ভাবন। বা উপুনুনা। ইনিও 
জ্ঞানকর্ষণমুচ্চয়বাদী । অগপ্পয়দীক্ষিত একজন 
অপৈৈতাচার্য হলেও সম্প্রদায়-অমুরোধে শ্রীকঠের 
শৈবভাষ্যের ওপর 'শিবার্ক-মণিদীপিকা' নামে 
টাকারচনা করেন। ইনি হৃসিংহ আশ্রমের 
নিকট পরাজিত হয়ে অতবৈতমতে দীক্ষিত হন 

এদের মত ৩৬ তত্বে বিভক্ত | মারার পঞ্চ- 
কঞ্চুক বা পাশে জীব আবদ্ধ। এই পঞ্চকথুক 
(১) নিয়তি (0:06: ০: [99 0£ 080886107), 
কাল (৮706), রাগ (8৮৮5500৪০0৮ ৩: 100 667986) 
অবিদ্ত (০0017 100%119099) এবং কল! 
(9০৮৪:)। এই পঞ্চকঞচুকের মূল হলেন অবিষ্চ। 
মান্া ও বিচ্ভামায়!] এঁর অধীশ্বর হলেন ঈশ্বর 
( হ্ত্িস্থিতিপ্রলয়কারী শিব)। পরমকারুণিক 
সর্বজ্তানগুরু সদাশিব ( পঞ্চমন্ত্রমূতি ) মূল সশক্তিক 
্রহ্বস্বরূপ শিবের.আর এক প্রকাশ! 

শ্রীকণ্ঠের মতে মায়ার এক বিশিষ্ট অভিব্যক্তিই 
কর্ম। এই কর্মই পশুপাশ নির্ধাণ করে। কিন্তু 
এই কর্মই যখন ইশ্বরা্থে হয়, তখন জীব পশণ্ুপাশ- 
মুক্ত হয়ে শিবত্ব লাভ করে। থুষ্টানদের মত 
একাও পাপের জন্ত অতিরিক্ত অন্থশোচনাকারী। 

[ বিঃ দ্রঃ--প্রাচীন নীলকণের সাহত আমরা 
সাধারণতঃ ছু'্ন আচার্কে গুলিয়ে ফেলি। 
প্রথম নীলকণ্ঠ শিবাচার্য ( ১৬শ শতাবী, )। ইনি 
লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়তৃক্ত | ইনিও প্রাচীন নীলকণ- 
ভাষ্য প্রবাদাবলঘ্ধনে 'ক্রিয়াসার। নামে এক ভাষ্য 
রচন! কয়েন । দ্বিতীয়, নীলকঠহ্রি (১৭শ শত ক) 
ইনি অই্বৈতপক্ষে মহাভারতের টীকা রচনা 
করেন। বোধ হয়, কাশ্মীরী শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাত্বৈত- 
বাদই দক্ষিণদেশে পরবর্তী কালে নীলকণ্ঠের সহিত 
বিশিষ্টাৈতবাদ দপ গ্রহণ করে। এর! প্রত্যভি- 
জ্রাবাদীদের আগমপ্রমাণের সহিত শ্রুতি প্রমাণও 
গ্রহণ করে বৈদিক সম্প্রদায়তুক্ত হুন। ] 





হিন্দী লোক-পাহিত্য 


শ্ীগোপীনাথ সেন 


ভারতীর রাষ্ট্রভাষা গৌরবান্বিত হিন্দীভাষা ও 
সাহিতা-সম্পদকে এখনও “ ভালভাবে আমরা 
জানবার চেষ্টা করিনি । আমরা হিন্দী-লাহিত্যের 
মধ্যে তুলসীদাসের রামায়ণ ছাড়া জর যে বিশেষ 
কোন গ্রন্থ আছে তা জানি না। সমগ্র 
ভারতে হিন্দীভাষ! ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে। 
আমর! ভারতের সকল কর্মক্ষেত্রেই হিন্দীভাষায় 
আদান-প্রদান করে থাকি । পৃথিবীর সর্বত্র যেমন 
ইংরেজী ভাষা জানলে অসুবিধা হ্ব না, সেরকম 
হিন্দীভাষা জানলে ভারতের সকল স্থানে কাজ 
চাল|তে পারা যাম্ম। হিন্দীভাষায় বহু গ্রন্থ লেখ! 
হচ্ছে, ত। কোন কোন বাঙ্গালী বিষ্যোৎসাহী ব্যক্তি 
আলোচনা করেছেন, কিন্তু এর লোকসাহি্ত্য- 
সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন। হয়নি । [হন্দি লোক- 
সাহিতের যে বিরাট ক্ষেত্র আছে, তা কষ্ট 
করে কর্ষণ না করলে বোঝা যায় না। হিন্দী- 
সাহিত্যের প্রচারক এলাহাবাদের হিন্দী-সাহিত্য 
শশ্মেলন লোক-সাহিত্যের কযেকথানি গ্রন্থ 
মুদ্রণ করে এর গৌরব ও এ্রতিহের পরিচয় 
দিয়েছেন। অযরনাথ ঝা বলেছেন, খগ্রাম্য- 
সাহিত্য সাহিত্যকা এক বহুত বড়া অংগ হ্ৈ। 
কোই ভী সাহিত্য জীধিত নহী রহ সকতা 
হৈ জিনকা মৌলিক সম্বন্ধ জনসাধায়ণসে ন 
হো”) অর্থাৎ গ্রাম্য-সাহিত্য সাহিত্যের সবচেয়ে 
বড় অঙ্গ! কোন সাহিত্য জীবিত থাকতে 
পায়ে না ষতক্ষণ না! এর মৌলিক সম্বন্ধ জন- 
সাখারণেয় সঙ্গে না থাকে। হিন্পী লোক- 
নাহিদাকে রক্ষ। করবার জন্য এখন সাহিত্যিক 


ডি 


গণ বিশেষ নচেতন হয়েছেন। এর সৌন্বর্যয 
রাজস্থানী ও বুন্দেলখণও্ড, ব্রজধাম ও ছত্রিশ- 
গড় লোকশগীতের মধ্যে প্রকাশিত হুয়েছে। 
হিন্দী লোক-সাহিত্যের মধ্যে গাথা গল্প ছড়া 
প্রবাদ এবং গীত সধিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। 
এর. ভেতর ভারতীয় ইতিহাসের নান! দৃষ্ঠাস্ত 
পাওয়। যায়। লোক-সাহিত্য কেবলমান্ত্ 
বর্জ সনাতন্ধন্্ী গ্রামনমুহে বন্ধ ছিল না 
ইহা আদিবাসীদের সাহিত্যের সঙ্গেও নিকট- 
সম্বদ্ধ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে হিন্দী লোকসাহিতা- 
সংগ্রহ 'রচীর বিখাত উকিল শরৎচন্দ্র বায় 
তার সম্পাদিত *19)-10-10018, মাপিক 
পত্রিকায় ইংরেজী ভাষায় প্রথম প্রকাশ করেন। 
লেঃ কর্ণেল আর সি [টম্পলের “4 10796109250 
96 [01000961811 01058108+,  ভেরিয়ার 
এলউইন, আটার, ডন হাইমানড্রকফ এবং আস্মও 
কয়েক জন পণ্ডিত উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য- 
ভারতীয় হিন্দী লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করে 
সামাজিক নৃততপ1ঠের নূতন দিক খুলে দেন। 
বর্তমন বুগে বু হিন্দীসাহিত্য-সেবক--বথা। 
কৃষ্ণদেবর্চ উপাধ্যায়, ছূর্গাশংকর প্রসাদ সিংহ, 
রাম ইকবাল সিংহ, সুধ্যকরণ পান্ীক, কৃষণ- 
নন্দ গুপ্ু, ডাঃ সত্যেন্্র, গণেশ চোবে প্রস্ভৃতি 
অন্ুসন্ধিৎস্থ পণ্ডিতগণ লোক-নাহিত্য সংগ্রহ 
করে ভারতীয় সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন 
করেছেন । আমরা মূর্খ অজ্ঞ ও শান্র-অনভিত্ঞ 
বলে যে গ্রামবাসীদের হেয় মনে করি, তাদের 
যধ্যে যে জানের খনি আছে তাদের রচিত 


৬৪২ 


ছএকটি কথা ও কাহিনী এবং গানের ধরধ্য 
দিয়ে পরিচদ্ধ পাব। 

হিন্দী লোক-শাহিত্যে একটি লোক'মহাকাব্] 
সম্প্রত আবিষ্কৃত হয়েছে । এই কাব্যটির নাম 
'দোলাঃ। ইহা বহুকাল ধরে লোকের মুখে মুখে 
চলে আসছে । হিন্দী লোকদাহিত্য-সংগ্রাহক 
ডাঃ সত্য বলেছেন, “ধহ দোলা বর্ষা খতুমে হী 
প্রায় সুনা জাতা হৈ। দোল) সাধারণতঃ চিকাড়ে 
পর গায়। জাতা হৈ।” দোলা। বর্ষ। খতুর কাব্য। 
যখন শ।রেঙ্গী বাজিয়ে গ্রাম্য গায়ক গাইতে থাকে, 
তায় ক ও যন্ত্র হতে যে অপূর্ব সবরের 
লমাবেশ হয় তাহা প্রোতাকে আভভূত করে। 
দোঁলার উত্তর-ভার়তে, মধা প্রদেশে, উত্তর প্রদেশে 
ও ঝাজপুতানায় বিশেষ সুক্ আছে, কিন্ত ব্রজে 
ইহা! ভজনের নুরে গাওকস! হয়। এ বিষয়- 
বস্ত হচ্ছে প্রেম-কাহিনী। দোলার ভেতর লোক- 
জীবনেয় পুরচ্ছবি দেখা যায়। এই কাব্যে 
ভাষার বন্ধন, সৌন্ধ্য এবং সুতার ও পৌরা- 
নিক তথ্যেয় পরিচয় পাই বেখানে লোক- 
মহাকাবা এরকম বিশদ হয়, সেস্থানে কবিকে 
মাঝে মাঝে নানা অবান্তর কথ ঢুকিয়ে মেলাতে 
হয়, কিন্ত দোল! কাব্যটি পড়লে এরকম কোন 
কিছু মনে হদ্ঘ না। দোঁলার সঙ্গে “কথা- 
সরিৎসাগরে? ঘিত বাদধদস্তার প্রেমকাহিনী 
সধিশেষ মিল দেখ! যার। এরু সঙ্গে মহা" 
ভারতে দময়স্তীর স্বয়ংবরের তুলনা কর! 
যেতে পাযে। ব্রজের লোক-কথাকারু্* নলের 
কাহিনীর সঙ্গে দোল! কাব্যকে এমন কৌশলে 
যোগ করে দিয়েছেন যে, এর আর্ত থেকে শেষ 
পর্যন্ত খেই হারাননি। কাবাটির বিশেষত্ব হচ্ছে, 
কবি তায় কাব্য নায়কর্দের মানবীয় মর্যাদা 
দিয়েছেন ও আদর্শ পুন্চষ এবং সচ্চরিজ। প্রেমপরু- 
স্পা! ও পত়িপ্রাণ! নারীদের চিত্র অংকন করেছেন। 

হিন্দীতে অজন্র লোক-গীতের পরিচন় পাই। 


উদ্বোধন 


[৫ম বর্ধ”-»শ লংখ্য 


ঘাজস্থানী মৈথিলী ভোজপুরী প্রদ্ভীতি লোক- 
সংগীতগুলি নিজ নি দেশের এতিহের ওপর 
নির্ভয় করে। সকল গীঁতগুলির ধারাবাহিক 
গতি হিনদুস্থানী মনোভাবের ওপর দাড়িয়ে 
আছে। আমাদের মৌথিক সাহিত্যের বনিয়াদ 
একশ বছর আগে এমন দৃঢ় ছিলবে, পকল 
প্রদেশে গ্রামবামীর। বংশ পরম্পরায় উহ! বিস্তার 
করত। তাদের দানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন 
গান্রে মধ্য থেকে ব্যক্ত হত। গ্রাদ্য গৃহকর্ত। 
ও গৃহণীরা সুষ্ঠভাবে সং রু পরচালশের কার্ধয- 
বুশণতা গান কথা ছড়! ও প্রবার্দের মধ্য 
দিয়ে শিক্ষা! দিয়ে যেত, যাথেকে তাদের বংশ- 
ধ্রগণ সকল সময়ই সংসারকে আমন্দমর করে 
রাখত ক্লাজস্থাম্টী লোকগীত্মংকলনকর্ত! 
পণ্ডিত হুর্ধযকরণ পারীীক বলেছেন, “লোক" 
গীতোমে ব্যক্ত জীবন কিঙনা স্ব, কিতন। 
প্বাভাবক, কিতনা স্থ দর, কিতনা নির্শলঃ পুষ্ট 
ওর নজীব হৈ, যহ কহনে কী আবশ্কত। 
নহী হৈ। জিস কালকে পারচায়ক যে গীত 
হৈ, বহু বাস্তবমে কিতপা মধুর ওর পুর্ণ 
রহ! হোগ!, যহ কল্পনা হী হমারে বর্তমান 
সামাজিক জীবনকী অনেক বিষম জটিলতাও 
ওর সংতাপে!কো শমন কর সকতী হৈ) 
জিল কালমে প্রত্যেক নমাজ ওর বাঞ্তিকে 
দৈনিক কাধ্যোমে মধুতব মংগীতকা আলাপ 
ধ্বনিত হোতা থা, বহু কাল বান্তবমে স্বর্গীয় 
কাল থা। গীওমে হুমারী মাতাএ ওর 
বহনে আঙ্ভী ত্রান্ধ মুহূর্থ মে উঠ কর ঝাড়ু 
দেতী হই, ছুধ দুহতী ওর দহী বিলোতী হই 
গায়-ভৈসোকী সেবা করতী হুই--গাতী হে 
বে চন্কী পীলতা ছুই গাতী হৈ, জলাশয় অথবা! 
কুএসে জল লাতী হুই গাতী হৈ। উপকে 
গীতোমে হয়েলু জীবনকে আদর্শ প্রেককী 
স্তাতনার ত্বরংগিত ছোতী হৈ।” 


অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ ] 


হিন্দী লোক-গীতকে ছয় ভাগে ভাগ করা 
যেতে পাসে - 

(১) চন নিম পিপুল প্রভৃতি বৃক্ষকে 
পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনেয় অঙ্গ মনে 
করে গান বচন! কয় হয়। 

(২) পাখীদের মধ্যে চিল ও কাককে 
প্রেমের সংবাদবাহক হিসাবে ধরা হয়) এই 
সম্বন্ধে নান! গীত প্রচলিত আছে। 

(৩) বধূর শ্বুরবাড়ীতে শাশুড়ী ও ননদের 
কাছে নব জীবন-আরস্তে গঞ্জনার বেদনা এবং 
পতির সঙ্গে প্রথম জীবন'আরম্ত গানের মধ্য 
দিয়ে ব্যক্ত হয়। 

(৪) এর বপরীত বধুর জীবনের স্ুখস্বগ্র 
ও জীবনের প্রবহম,গ গীত। 

(৫) চর়ক! চাকী সয়োবর কুয়া খেত ও 
দৈলন্দিন দয়কারী জিনিষ নিয়ে বাস্তব জীবনের 
গান। 

(৬) গ্রামবাসীদের ঘরকরণার গান। 

গীতসাহিত্যের অধ্যয়ন করে বর্তমান যুগে 
কি লাভ হয়, তা এ গানগুলির আলেচন। 
না করলে বুঝে ওঠা কঠিন। সত্য [শব ও 
সন্দয়ের মত গাসগালও সরল স্বাভাবিক এবং 
স্বচ্ছন্দ গতিতে শ্রবণ ও মনকে তৃপ্ত দেয়। 
একটি গানে দেখি £ 

“সীঠাকে সথিয়। পুছতী হৈ 
সীতা কৌন তপস্ত। তু কহলিউ 
রাম বর পউলউ। 

ভূখল রুহিলিউ একাদসপিয়া 
ভুয়াদসিয়। ক পারণ। 

বিধিসে বুহিউ অহত বাব 

যাম বর পায়ো |” 

“সর্থী সীতা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি কোন 
সপন্তান় ঘলে তুমি রামের মত পতি পেয়েছ। 
দুশি 'প্লকাদণীর উপোস করে স্বাদশীতে ক্কায় 


তেমশ 


ছিন্দী লেড়িরাছিত্য 


৬৬৬ 


পায়ণ করেছ। বিধি তোমার ওপর সন্ত হয়ে 
রাষের মত পতি পাইয়ে দিয়েছেন? 
লোক-সংগীতকারদের নাম ঘড় একটা 
পাওয়! ঘায় না, কারণ কবে ক্ষোন সময়ে কোন 
কবির আবির্ভাব হয়েছিল বলা কঠিন। 
ছিন্দীতে কয়েক জন বিখাত কবিদের নাষ 
পাওসস! গেছে, তাদের মধ্যে কবি ইহ্ুরীয় নাষ 


সবচেয়ে আগে করা যেতে পায়ে। তিনি 
ঝঁসীর মউরানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার 
রচিত 'যাগে কবিত্বের শ্ষ নিদর্শন । বুদ্দোল্প- 


খণ্ডে ইস্থুরীর কবিতাগুলি চৌকড়িকা নাষে 
প্রসিদ্ধ। এখনও ইন্থুয়ীর বু শিষা তার রচিত 
গান গেয়ে থাফেন। তার ওপর সমগ্র হিদ্ৃগ্তানী 
সমাজের শ্রদ্ধা একটি দেঁহায় ব্যগ্ত হঝেছে_ 
“রামায়ণ তূলমী কহী 
তানসেন জ্যে। রাগ। 
সোই যা! কলিকাল মে, 
কহী ইস্থুরী ফাগ ॥” 
ইন্্রীর গান হিন্দী লোক-সংগীতের সবচেস়ে 
বড় সম্পদ। তার এক হাজারেয় বেশী গান 
সংগৃহীত হয়েছে। এই কাব-সঘন্ধে হিম্মী 
পত্রকায় ইতোমধ্যে ব্হ আলোচন। হয়ে গেছে? 
এ ক্ষুত্র প্রবন্ধে তশিদ আলোচন। সম্ভব নর । 
বিহারে আ'দবাসীপ্লের সংগীত থাকা সন্তেও 

বিহারের শিজম্ব গান আছে । বিহারী লোক- 
গীতের মধো যে কয়েকটি করুণ চিত্র দেখতে পাই, 
ত। আমাদের বাংলার মম্বস্তরের সঙ্গে তুলনা কর! 
যেতে পারে | চাষীরা জলের জন্ত যে ভগবানের 
কাছে আবেদন করে তাদের একটি গানে তা 
ফুটে উঠেছে- 

শইনর দেব! বড়া বরমান 

জল বিশ্ব কেসরি হুধিয় গইলে। 

অব ক! কবরী দ্ভগবান 

জল বিহু কেলনি ুখিয় গইলে |" 


৬৬৪ 


ভগবান ইন্দ্র বড় নিচুর, জল ছাড়! কেসরী 
স্ৃথিয়ে গেল। হে ভগবান, বল আমি কি 
কয়ব। জল না হলে কেসরী ন্ুখিকে যাচ্ছে? 

হিন্দী লোক*সাহিত্যের মধ্যে লোক-কাহিনী 
একটি বিশেষ ক্ষেত্র অধিকার করে আছে। 
লোক-কাহিনীকার বিভিন্ন রপে গল্প রচন! 
করেছে! 'ব্রজকী লোক-কহনিয়? এবং 
বুন্দেলখগ্ডকী লোককহানিয়া॥ এ ছুট 
কাহিনীর মধ্যে হিন্দীর লোককথার বিরাট 
রূপ ধর! পড়েছে। লোককাহিণশী-লমালোচক 
একে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন £_ (১) 
রামলীল!, (২) রাধ।কৃষ্চলীল।, (৩) পৌরাণিক 
কাহিনী, (৪) জ|নবিজ্ঞান-সত্বন্ধীয় (৫) ঘর করণা- 
সম্বন্ধীয় এবং (৬) সাময়িক ঘটনাসন্বন্ধীয় । 

এ ছাড়াও কয়েকটি বিষয়কে পলোক-কাহিনীর 
পরিচয় পাই। হিন্দী লোককথা এখন কিছু 
কিছু ব্রজপাহিত্য-মগুল ও হিন্দীল|হিত্য- 
মণ্ডলের উদ্কোগে সংগৃহীত হচ্ছে। ভারতীয় 
লোককাহিশী বিশেষতঃ হিন্দীকথাগুপির ওপর 
বছ বৈদেশিক লোকপাহিত্য-বিশারদ বিশেষ 
কয়ে নজর দিয়েছিলেন । জার্্মাণপগ্ডিত 
জেকব লুভডবিগ গ্রিম-ধার নামে 491100075 
খ্যাতি লাভ করেছে-_ 
লর্ধপ্রথমে লোককথার: এঁতিহা বর্ণনা করেন। 
ইউরোপের সকল শীতিবিদরা! বলেছেন, "1 
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পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাক-কুলক বলেন, অনেক 
ইউরোপীয় কাহিনীর ঘটনাতে পূর্বদেশীয় ও 
পৌরাণিক নাম ও ঘটনার সহিত মিল প1ওয়া 
যায়। কেবল লোকসাহিতা সংগ্রহ করা এ সকল 


পণ্ডিতদের মুখা উদ্গেস্ত ছিল না, তার! ভাষা! ও 
মগুষ্যুজাতি-সম্ঘক্কে বিশেষ কুরে শিক্ষা কনে 


উদ্বোধন 


[ ৫২ বর্ষ--১১শ লংখ্যা 


ছিলেন। যে জাতিয় লোক-কথা নিয়ে আমর! 
আলোচন! করি, তাদের চরিত্র কাধ্যকলাপ ও 
সমাজকে সহন্জে উপলদ্ধি করতে পারি। এ 
সকল কথার মধ্যে ইতিহাসের ছি'টেফ্কট। 
খবর পাই, কিন্ত আসল ইতিহাসের ইতি- 
কথার সঙ্গে কতখানি মিল আছে তা বা 
কঠিশ। বহু রাজার নাম শোনা যায় ধারা 
রাজপুত রাজা বগ্লা।ওয়ের মত অলীক গল্প 
মুখে মুখে চলে আসছে । সে রকম «পাপাবাই» 
“ভোলে বাঝা* প্রভৃতি ইতিকথার সঙ্গে পরিচিত 


হই। 'পেপাবাই'-সম্বন্ধে একটি মুন 
এতিহাদিক তথ্য আছে। 'পোপাবাই, 
গুজরাটের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 


উদারতা অমায়িকতা ও নানাগুণে ভূষিত 
ছিলেন। এ খ্রাতহাসিক গল্পটি মধ্য-ভারত 
ও গুজনাটে বিশেব ভাবে প্রচলিত আছে। 
পোপাবাই ঠিক রাণী ছ্র্থাবতী, অহ্ল্যাধাই 
প্রভৃতি অসামাহ)। শারীদের মত যোদ্ধ। ও 
দেশভত্ত' ছিলেন। ভোলে বাবা বুন্দেল খণ্ডের 
পাজা ছিলেন। একজন জৈন শ্রেষ্টার কাছ 
থেকে টাক। ধান নেণ। তারপর ধীরে ধীরে 
কেমন করে ভোলে বাবার কাছ থেকে 
রাজ) হাতছাড়। হয়ে গেল সে কাহিনীট দুন্বর 
ভাবে বণিত আছে। লোককথার মধ্যে গ্রাম 
দেখতাদের শিয়ে বহু পৌরাণিক উপাখ্যান রচনা 
করা হয়েছে । যেমন বখরোডা বাধ।, জগদ্দেব। 
বাবা, ডবর দেবতা, পিপরী পাই, খংজ। বাবা, 
ধডোলে বাবা, রতন বাবা, বোজিন বাবা 
প্রভৃতি দেবতার বিশেষ বিশেষ গুণ আছে 
এবং তারা গ্রামকে রক্ষা করে থাকেন। গ্রাম্য 
পুজারীর। নিজেদের রচিত মন্ত্র উচ্চারণ করে 
শীতল! ব! অন্ত কোন দেবীকে সঙ্ষ্ট করে যাতে 
গ্রামের ওপর তাদের প্রকোপ ন! হয় নষে। 
সাতু বংদী অনংদী, ভবানী ভবনমে বি্বাজী 


অগ্রহথায়ণ, ১৩৫৭ ] 


ঘা ধারণ পর্বত উজারণ, মহাকালী ক্পালিনী 
নৌ সখী শৌ নুন্মরী জালপ। সব মহারাণী ছুবারে 
অথার়া লগৌ। ছুধভাত সিকরপ খবাবে নীম 
দোর-টবর ভোলাএ সিদ্ধকর সিদ্ধকর হিরদৌ 
মেজ্ঞান দে মহা বররদান দে ছুখ কো দুর কর 
মুখ গরপুর কর। এমন্ত্রটর মধ্যে যা থাকুক 
না কেন এ থেকে আমরা ভক্তের ব্যাকুল 
প্রার্থন! ও আত্ম নিবেদনের কথ] জানতে পরি। 
বুন্দেলখণ্ডে কারনদেব নামে পশুপালক জাতির 
বীর দেবতা আছেন। এর একটি মন্তবড় কাব্য 
প্রচলিত আছে। কারনদেবের জন্ম-বৃতাস্তের 
সঙ্গে পৃর্থীরাজ চৌহানের দু-একটি সুন্দর গল্স 
শোনা যায়! শ্রীরামম্ববপ যোগী "হিন্দী 
লোকবার্তী4 পত্রিকায় বিশদভাবে আলোচনা 
করেছেন। 

হিন্দী লোক-সাহিত্যের উদ্যোস্তশ 
তুলসীদাস জ্ঞানদাস কবীর দাছু প্রভৃতি সম্তদের 
ধরা যেতে পারে। ত্র আসলে উচ্চস্তরের 
কবি হলেও তাদের জীবন আরম্ভ হয়েছিল 
সাধারণ পল্লীগ্রামে। হিন্দী লোক-কবিবু 
নিজেদের সাধকসম্প্রদায়-তুণ্ত করেছিশেন। 
কবীরের মত কত শত স!ধক-মণ্ডলী 
গেয়েছিলেন। তাদের কয়েকটি ছোট ছোট 
গাংনর উদাহরণ দিচ্ছি_ 


ভক্ত 


“ঝুটি মায়। ঝুটি কাযা 
ঝুট জগত পশের। 


হিন্দী লোক-লাহিত্য 


৬৫ 


অন্ত লমে কোই কামনআতা! 
চএ প্রভু এক তের! ৷” 


মায়! আর দেহ মিথ্যা, জগতের সকল বন্তই 
অলীক, যখন শেষ পমন্ন আসে তখন কোন 
কিছুই কাজে লাগে না। চএ বলেন একমাত্র 
ভরনা সেই ছগত্প্রভু | দার্শনিক তত্বগুলিকে 
যুক্ত ক'রে লোক-কবিগণ নিজেদের সহজ 
স্বরে গান বেধে সকল জনগণকে বুঝাতে 
লাগলেন_- 


“কাম ক্রোধ মদ লোভ নিভারো 
ছোড় বিরহ তু সম্ত জনা ; 
নানক কহে সুনে ভগোবস্ত 

যা জগ মে নাহ কোই আপনা 1” 


কাম ক্রোধ মোহ এবং মাৎসর্ধ্য ত্যাগ কর 
ও সাধুঙ্ন তুমি শক্রতা ত্যাগ কর। নানক 
বলেন, “হে প্রভূ, কেহই জগতের আপনার 
জন নয় ।” 

আজ সমস্ত জগৎ ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে মারামারি 
করছে, বেন শাস্তি কোথাও নেই । এ ছুদ্দিনে 
এমন কবি নেই যে আমাদিগকে সাম্যগানের 
সুধারাশি ঢেলে এক করে দিতে পারে। কিন্তু 
শত শত সাম্যবাদী কবিদের গান কবিতা গল্প 
ও ব।ণী পরিতাক্ত ভাবে পড়ে আছে; উহ! কাল- 
বিলম্ব না করে সংগ্রহ ও প্রচার করলে পুনরায় 
ভারতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। 


“আমাদের দেশে প্রাচীন কাণ ৫কে সংস্ক তয় সমস্ত বিস্ত! থাকার দর্পণ, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা আপার 
সধুত্র দাড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে ঠৈতন্ঠ রামকুক্ণ পধান্ত ধার! লোক হতান্' এসেছেন, ার। নকলেই যাধারণ লোকের ভাযার 
লাধুযণকে শিক্ষা দিয়েছেন । পাগডতা অবস্থা উৎকৃষ্ট ; (কত্ত কটমট ভাব।--হ। অপ্রাকৃতিক, ক্িত মারে -তাতে ছাড়া কি 
আর পাঙিহা হন? চলিতৃ ভাবায় কি আর শিক্ষনৈপুণ হম ন।?” 


স্গ্বামী বিবেকাণন 


সমালোচন৷ 
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আলোচামান গ্রন্থ ভারতীয় দর্শনের একখানি 
অতীব সুলিখিত, পাগ্ডিত্যপুর্ণ ও তথাবহুল 
গ্রবেশিকা | গ্রন্থকারঘ্বয় ভারতীয় দার্শনিক 
চিন্তাধায়ার সহিত সম্যক্রুপে পরিচিত থাকায় 
এবং দর্শনশাস্্রেয় অধ্যাপনায় বিচক্ষণ অভিজ্ঞতা 
লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হণ্য়ায় বিবয়বস্তগুলি 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাত্র এবং জ্ঞানার্থা সাধারণ 
পাঠকগণের উপযোগী,করিয়। বিশদভাবে বিশ্লেষণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে 
সাধারণ পরিণতি রূপে দর্শনের হ্বরূপ, ভারতীয় 
দর্শরেষ তাৎপর্ধ ও লক্ষ্য ভারতীয় দর্শনের শ্রেণী- 
বিভাগ, ভারতীয় দর্শনে প্রামাণ্য ও বিচারের 
্বান, ভারতীয় দর্শনসমূহের ক্রমবিকাশ, তাহাদের 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য, দেশকালের পটভূমিকা এবং 
চার্যাক-জৈন বোদ্ধ-গ্ঠায়- বৈশেষিক-সাংখা-যোগ- 
মীমাংসা-বেদাস্ত-দর্শনসযূহের সংক্ষিপ্ত পুচয় 
পরাস্ত হইয়াছে । ্বিতীয্ব, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, 
বষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টঘ, নধম ও দশম অধ্যায়ে বথাক্রছে 


চার্সাক, জৈন, বৌদ্ধ, ম্যাক্স, বৈশেষিক, সাংখ্য, 
যে'গ, মীমাংসা ও বেদাস্ত-দর্শনগুলির সবিষ্তার 
ও বিশদ আলোচনা শান পাইয়াছে। সুক্ষ 
তত্বগুলির বিচারে, ব্যাখ্যানে ও মীমাংসার 
গ্রন্থকারহয়ের প1ঙিতোর গভীরতা, অধ্যয়নের 
পরিসর, শির্ষল অনুভূতি ও উদার দৃষট্টিভঙীর 
হৃস্পষ্ট অভিব্যক্তি বর্তমান । ভারতীয় দর্শনিক 
চিন্তাধারায় মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করি- 
বার জন্য লেখকছয় প্রয়োজনবোধে স্থানে স্থানে 
পাশ্চাতা দার্শনিক চিন্তার অবতরণ! করি! 
তুলনামূলক আলোচনাও কারয়'ছেন। “দতা 
দশনি” ই যে ভারতীয় দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য-_ 
তুঙজনামূলক আলোচন! ছার! ইহা সুষ্পষ্টরপে 
হৃদয়ঙগম হয়। মুল সন্ত গ্রন্থগুলি অবলঘ্ন 
করিয়া পুস্তকখানি লিখিত হওয়ায় ইহ! ছাত্র, 
অধ্যাপক ও তত্বজিজ্ঞম্থ পাঠকগণের অতিশয় 
উপযোগী হইয়াছে । এইকপ স্ুলিখিত গ্রন্থের 
সহায়তায় দেশীয় ও বিদেশী ছাত্র, অধ।াপক 
ও জ্ঞানার্থা পাঠকগণ ভারতীয় দর্শনসমূহের 
ুক্তিপুর্ণ সার্বভৌম উদায় সমহ্বয়মূলক চিন্তা- 
ধায়ার সহিত পরিচিত হইবার প্ররুষ্ট জুযোগ 
পাইবেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিয় ছুরি ও 
ও আদর্শ এতকাল যাবৎ পশ্চিমমুখখখী ছিল--প্রাচা 
দর্শনসমূহের পঠন পাঠন ছিল না বলিলেই চলে। 
বৈদেশিকশালনমুক্ক ভারতে ভারতীয় দর্শন, 
সংস্কতি ও শিক্ষার ব্যাপক প্র্লন ও অভ্যুদয় 
একাস্ত আমগ্তক | বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য।পঘোগী 


অন্রনথায়ণ, ১৬৫৭ ] 


করিয়াই পুত্তকখান! লিখিত হইয়াছে । গ্রন্থখানির 
বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইলে সাধারণ 
পাঠকদের নিকটও ইহা। সমাদৃত হইবে | 
গ্রখানির ঘুদ্রণ ও কাগজ উত্তম) ভাষা বেশ 
সহজ ও লাবলীল। আমরা ইহার বুল প্রচার 
ইচ্ছ। করি। 
শ্রীরমণীকুমার ঘত্তগুপ্ড, বি এন 


৬ ৬/৪৩ (০ (৪৪০৩১ ০৩ ৪8৫ 
1০28 0.86৩-5 উপ ১00. ১৪155 52081051)08, 
7195878 টব. 1. 15850 8 0০, 09৮1।- 
৪)18) [1811100681) (0.৮) 05669 199. 
চ1106 8118, /81- 

মান্ধুযমাত্রই স্বাধীন ভাবে ও সুখ শাস্তিতে 
' দীর্ঘকাল বাচিয়া থ|কিতে চায়, কিন্তু ইহার 
সাধন ঝ পন্থা সন্থন্ধে জ্ঞান অধিকাংশেরই নাই। 
এই জন্ত ছগতে এত ছুঃখ-কষ্ট ও অশাস্তি। 
সকল শক্ত আধার কুগুলিশী শক্তির জাগরুণে 
ইহা দুর হইতে পারে) ইহাই লেকের 
অভিমত । কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্ধ রক্ষাই ইহার 
সাধন | এই কারণে গ্রন্থকার ব্রদ্দচর্ধ সঘ্বন্ধে 
বিস্তৃতভ্ভাবে আলোচেনা কৰিরাছেন। ১1১৪ 
1৪ 00680 007 13251)00801)215৯) 0009 
ঠ10 01 81500080188, 10006 মৈ€068৪)6) 
08 87%11177501)8105,) 7109 
37%1)00%010977%) 11078 4১10. 6০0 13191)108- 
9087৪ ইত্যাদি একাদশটি অধ্যায়ে পুস্ত কখানি 
বিজ | ক্রদ্গচর্য-সন্বন্ধে শ্রীরামক্কষ। পরম- 
হংসদেব, গ্বামী বিবেকানন্ব, মাত! গান্ধীর 
বানী এবং বেদধ্যাস, মন্ধ ও যাজবকোর উপদেশ. 
সমূহ আলোচিত হইয়াছে। বক্তব্য বিষয় 
হুগ্রতিিত করিতে গ্রন্থকার বথেষ্ট বুক্তি প্রদর্শন 
করিবেন! বিগ্ালম্বাদিতে ব্রহ্বচর্যশিক্ষার 
এক্ষান্ত অন্তা এবং লমাজখ এই ঘিষয়ে পর্পূর্ণ 
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লঙালোচনা 


৬৬ 


উদ্াসীন। এরই জন্তু মানবজীবন লমস্কাপু 
হইয়। পড়িয়াছে। এই দৃশ্ত দেখিয়া! লেখক সফল- 
শ্রেণীর বিবাহিত ও অবিবাহিত নরনারীকে ব্রদ্ষচর্থ 
বিষন্কে মনোযোগী হইতে বণিম্বাছেন | অন্ষচধ 
অটুট থাকিলে মানুষ স্বাস্থ্য ও মানিক শক্তিতে 
কত বলশালী হইতে পারে ত।হ। তিনি পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং ব্রহ্ষচর্য যে জগতের পক্ষে 
হিতকারী সাত্বক শক্তি ও সকল শ্রেণীর 
পোকেরই ইহা পালনীয়, ইহা্ড তিনি 
দেখইয়াছেন। প্রথম প্রথম ত্র্গচর্য সাধন ফর 
ও নৈরাশ্ববঞ্জক হইলেও পরিণামে স্থকর ও 
আশাব্জক। গ্রন্থকার সকলকে নৈষাশ্ 
পরিত্যাগ কারয়া! নিষ্ঠার সহিত ইহার লাধনে 
অগ্রসর হইতে অনুরোধ কারয়াছেন। দেশে 
্রহ্নচর্য-সম্থন্ধে উপযুক্ত পুস্তকের একান্ত অভাব। 
এ সম্বন্ধে প্রচালত পুস্তকাদ পড়য়া অনেককেই 
শিরাশ হইতে হয়। জেখক আত লার্থকতায় 
লাহত ব্রথচর্ম-স্ন্ধে আলোচনা! করিয়াছেন। 
ইহা সহজ সরল ইংরেশী ভাষায় লিখিত। এ 
সম্বন্ধে ভন য কোন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি 
ইহার পাঠ করিলে উপরুত হইবেন। আমর। 
এই পুস্তকের বছল প্রচার কামনা করি। 


মিলনবাণী (১ম খণ্ডঁ)-_শ্বামী দিদ্ধাননগ 
প্রণীত। প্রকাশক--্রমোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য, 
কলিকাতা, সারন্বত-সজ্য, বীডন গ্ত্রীট, 
কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৮৮, মূল্য এক টাকা । 

এই পুন্তিকাখা(ন সারম্বত সংজ্ঘের মিলনসভ! 
উপলক্ষে রচিত ধর্মভাবব্ঞগ্রক কবিত।-সমন্টি। 
ইহার পরিচন্পন্জে বলা হুইয়াছে__“ভোজনের 
লাথে ভজনের তরে গ্রধানতঃ এর হৃচন!।” ইস্থা 
প্রধানতঃ সঙজ্ঘবিশেষের ভক্তগপের উদ্দেশে 
রচিত হইলেও ইহাতে একটি সার্বজনীন আবেদন 
আছে] লেখকের ভাষায় ও ছন্দে আড়টত। 


৯৩ 


৬৪৮৮ 


নাই এবং সর্বত্রই একটি সাধলীল গতি বিদ্যম/ন। 
কবিতাগুলি যে উদ্দেশ্যে রূচিত তাহ সার্থক 
হইয়াছে] একদিকে যেমন জ্ঞান-ভক্ভি-বৈরাগ্য- 
মূলক কবিতা রহিয়াছে, অপর দিকে তেমনি 
হান্তরসাত্বক বিদ্রপাত্মক ও উপদেশাতবক গঞ্প- 
কবিতাও আছে। সকলেই নিজ নিজ গুরুকে 
পরবরন্গ বলিয়] চিত্ত। করিবে ইহা শাস্ত্রের নির্দেশ । 
তদমুযায়ী লেখকও নিজ গুরুর গ্রত সেই শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিতে গিয়া কোথাও সাপ্্রদায়িকতা 
ও সন্কীর্ঁত৷ প্রকাশ করেন নাই। শ্রীরামকৃ্ণ- 
প্রচারিত 'যত মত তত পথ» ও জ্ঞান-কর্ম-ভর্তি- 
সমন্বয়াতক বাণী কবিতাকারে উদাহরণ-সাহায্যে 
অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়ছে। 


জআধুনিকী-শ্রীঅটলচন্ত্র দাস প্রণীত। 
প্রাপ্তিঙ্থান__ প্রভাত লাইব্রেরী, ২ পি নবীন কুও 
লেন, কলিকাতা__-৯। পৃষ্ঠা ৩১, মূলা আট 
আনা মাত্র। 

পুস্তিকাখানি আধুনিক ঘটনা-অবলম্বনে রচিত 
কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। সাম্প্রদায়িকতা, 
দেশবিভাগ, গরীবদের উপেক্ষা, চোরা-কারবার, 
নেতৃবৃন্দের স্বার্থপরতা ইত্যাদি দৃষ্টে ব্যথিত হইয়া 
লেখক কবিতাগুলি রচন৷ করিয়/ছেন। শ্বাধীনতা- 
লাভে দরিদ্র জনসাধার্ঃণর কল্যাপ হইবে ভাবিয়া 
তিনি পুলকিত হইরাছিলেন, কিন্তু পরে আশ! 
ভঙ্গে বাথিত হইয়াছেন। বইখানির ভাব ও 
ভাষা উত্তম। 


আমি কি চাই-_হ্বাসী নিগমাননজীর 
উপদেশাবলীর লংকলন। প্রকাশক--শ্রীমৎ 
নলিশী ব্রদ্দচারী। দক্ষিণ বাঙ্গালা সারম্বত আশ্রম, 


উদ্বোধন 


[ €ত্ধ্₹--১১শ সংখ্যা 


হালিশহয়। ২৪ পর়গনা। পৃষ্ঠা ৪৫, মুল) 
চারি আনা মাত্র। 


'নররূপী নারায়ণের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, 'আদশ 
গৃহস্থই সমাজের শ্রেষ্ঠ সেবক'__এইরপ ক্ুত্র কু 
উপদেশে এই সুলিখিত পুস্তিকাখানি পরিপূর্ণ । 


রাজ। জবা_ শ্রবিমলানন্দ রায় প্রণীত। 
গ্রকাশক-_শ্রীবিমলেন্দু রায়, সত্যনারাযুণ প্রিন্টিং 
ওয়াকস্‌, দমদম | পৃষ্ঠা ৮৯ মূল্য এক টাঁকা। 
আলোচ্যমান পুন্তিকাখাশি কয়েকটি প্রবন্ধের 
সমষ্টি । প্রবন্ধগুলি ভাবুকতায় পুর্ণ ইহা 
ছেলেদের জন্ত লিখিত। ইহাতে যথেষ্ট মুদ্রাকর- 
গ্রমাদ আছে। মূল্য ও বেশী বলয় মনে হইল। 


পরম আত্ম-দর্শন বা স্বরপস্থিতি 
(দ্বিতীয় সংস্করণ )_ শ্রীজিতেন্ত্রনাথ সেন প্রণীত। 
গ্রন্থকার-কর্তৃক ৫৫ নং সুন্দরবন স্কুল রোড, 
ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৪৪, মূল্য 
দেড় টাকা । 


পুস্তক নি প1ঠ করিয় প্রীতিলাভ কারলাম। 
ইহার নামকরণ ঠিকই হইয়াছে। গ্রন্থকার 
উপনিষদ ষোগদর্শন গীতা চণ্ডী প্রভৃতি শান্র- 
গ্রন্থের সাহাযোে আলোচ্যমান বিষয়ের বিশদ 
আলোচনা ৪ আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বনে 
অধ্যাম্মর্শন বুঝিবার ৭ বুঝাইবার চেষ্ট। 
করিয়াছেন) ইহা যুক্তিবাদিগণের পক্ষে খুব 
উপযোগী : ইহার ভাষা প্রা্ল এবং গতি 
প্রচ্ছন্ন ! স্থানে স্থানে বর্ণান্তদ্ধি আছে । আমরা 

ইহার প্রচার কামনা করি। 
স্বামী ম্মামলানচ্দ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্রীপ্রীতুগ পুজ।--বেলুড় মঠ, আসাননোল, 
কনখল, কাশী, কীথি, জরমাযবাটী, ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, মালদহ, মেদিনীপুক্স, বরিশাল, 
বালিয়াটী ও শিলং কেন্দ্রে এবং রাম্কষ্চ মিশন- 
পরিচালিত আনন্দনগর ( আগরতলা!) পূর্ববঙ্গ 
বাত্বত্যাগীদের উপনিবেশে ও মোকামা (বিহার ) 
বাস্তত্যাগীদের ক্যাম্পে প্রতিমায় শ্রীশ্রীহর্গাপূজা 
অনুঠিত হইয়াছে। 

শ্রীয়ামকৃষ্খ খিশন জাড়ভবম (৭এ, 
শ্রমোহন লেন, কলিকাত! ) গত ২৬ আশ্বিন 
শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ এই প্রতি- 
ঠানের দ্বারোদঘাটন করিয়াছেন। 

মহীশৃর্ন শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাস ও 
প্রীনামকৃষণঃ মন্দির প্রতিষ্ঠ।-গত ৫ই কাতিক 
মহীশুরে ভারত-সরকারের দণ্তরবিহীন মন্ত্রী 
শ্ররাজাগোপ।লাচারী মহীশূর শ্রীরামক্কষ্ণ ছাত্রা- 
বাসের উদ্বোধন করেন। তিনি ছাত্র্দিগকে 
নৈতিক চরিত্রগঠনের উপদেশ দিয়! বলেন যে, 
বিতর সমগ্র পৃথিবীতে অতি সুলাবান বন্ত। 
মহীশৃরের মহারাজ! অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। 

রামকৃষ। মিশনের পক্ষ হইতে মহীশুরের 
অর্থ ও শিল্প-সচিব শ্রী এইচ সি দাসাপ্পা প্রকি- 
ষানের বাধিক রিপোর্টটি পাঠ করিক্প! বলেন যে, 
তরুণের দল বাহাতে উপবুক্ত বলিষ্ঠ পৌরুষদীপ্ত 
আত্মনির্ভয়শীল নাগরিকরূপে গড়িয়া উঠে তঙ্জগ্ 
আঁদর্শ পরিবেশ্তি ও সুযোগন্ুবিধা-প্রদানই 
উক্ত ছাত্রাবাসের মুখা উদ্দেশ্া। 

ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনের কথা উল্লেখ 
করিয়া রাজা্জী বলেন, “আমাদের দেশ নূতন 
ত্র সক করিয়াছে । আমাদের অনেক কিছুই 


করিতে হইবে। পরিবর্তনের যুগে অনেক কিছু 
বাধা-বিপন্বির সশুর্থীন হইতে হয়। সস্তান- 
'গ্রসবের পূর্বে জননীকে অনেক বেদনা সহ 
করিতে হয়। আমাদের এই পরিবর্তন শিশুয় 
নবজন্মের ন্যায় । নূতন শাসনবাবস্থার উপর সকল 
দোষারোপ কর! বুক্তিসঙ্গত নহে। স্বাধীনতার 
ফলে আমাদের মধো বিপর্যয়স্থট্টি হইয়াছে মনে 
করা ভূঙলল। যথাসময়ে আমরা স্বাধীনতার সুখ 
উপভোগ করিতে সমর্থ হইব। পরিবর্তনের 
ঘুগেক দমস্ত ছক ও ব্মামব। ভুলিয়া যাইব 1” 

মহারাজা তাহার ভাষণে বলেন, পস্বাধীন 
ভারতকে এক বিরাট ভূমিকার অবতীর্ণ হইতে 
হইবে এবং উহার জন্ত প্রর্ৃতগুগসম্পন্ন হাক্র- 
ছাত্রীর প্রয়োজন । উপধুক্ত পরিবর্তনের মধোই 
ছাত্রদের চরিত্র ও নৈতিক জ্ঞান গড়িয়া উঠিতে 
পারে এবং এরূপ নৈতিক আবহাওয়া স্য্টি 
করাই এই ছাত্রাবাসের লক্ষ্য । সাধন! বাতীত 
কোন ছাত্রই সিক্কিলাভ করিতে পারে না। 
শ্বাধী বিবেকানন্দ আমেরিকার তাহার এীতি- 
হাসিক যাত্রা আরম্ভের পূর্বে মহীশ্র পরিদর্শন 
করিক্লাছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন 
ভারতের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কষ্টির দূত | মহীশৃয়ের 
সহিত রামক্জ মিশনের নিবিড় সম্পর্ক রহিয্লাছে 
এবং উক্ত মিশনের মহান আদর্শ এবং এঁতিহ্ৃকে 
তাহারা সর্বদাই উধ্বে গান দেন ।” 

গত ৮ই কাতিক শ্ত্রীমৎ শ্বামী মাধবানন্দী 
মহারাজ কক মহীশূর শ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গিরের 
ঘ্বায়োদঘাটন-ক্রিয়া সম্প হইক়াছে। ইহাতে 
শ্বীরামক্ষ্-সংঘের অনেক সাধু বিভিন্ন কেন্দ্র 
হইতে উপস্থিত হইস্াছিলেন। 


২১৬ 


উত্তর ও দক্ষিণ ভাল্নত হইতে আগত প্রায় 
চল্লিশ জন সাধু-ব্রন্চচারী ও ছুই শতাধিক ভক্ত 
শোভাযাত্রা করিয়া পূর্বতন গৃহ হইতে 
ীপ্রীঠাকুরকে নবনিগিত ভবনে লইয়া গিয়া- 
ছিলেন। অতঃপর যথারীতি বেদপাঠ, বাদ্য, পূজা 
ও হোঘাদি হইয়াছে 1 

পুরী রামু মিশন লাইন্রেরী গত 
ওরা কাতিক ভারতের শিল্প ও সরবরাহ 
মন্ত্রী মান্যবর শ্রীযুক্ত হরেক মহাতব উড়িধ্যার 
মুখ্যমন্ত্রী মান্টবর শ্রীনবর্কষ্জ চৌধুরী, শিক্ষামন্ত্রী 
মান্তবর পণ্ডিত লিঙ্গরাজ মিশ্র, ন্বরাষ্ট্রমস্তরী 
মান্তবর শ্রীনিতানন্দ কামুনগোঃ  রাজম্বমন্্রী 
মান্তবর শ্রীসদাশিব ত্রিপাঠী ও জনসংযোগ-ম্ত্রী 
মান্তবর শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান-সমভিব্যাহারে 
পুরী রামকুষ্ মিশন লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন। 

তাহারা সকলেই এই পাঠাগারের কার্য- 
প্রণালী ও পন্লিচালন-পদ্ধতি দেখিরা সম্তোবলাভ 
করেন) এই পাঠাগার উড়িয্টার শ্রেঠ পাঠাগার- 
গুলির মধো অন্যতম এবং ইহা সংস্ক তির একটি 
উপযুক্ত পাঁঠস্থান ধলিয়! পরিগণিত হওয়ায় মান্ত- 
বর মহাতব মন্তব্য করেন যে, এই পাঠাগারটির 
যাহাতে কোন অর্থাভাব ন! হয়, তজ্জন্ঠ সকলেরই 
সচেষ্ট হওয়া একাস্ত আবশ্তক। তিনি এই 
পাঠাগারের সর্বালীএ উন্নতির জন্য জনসাধারণের 
নিকট বিশ হাজার টাকা সাহায্যের আবেদন 
জানান । মান্যবর মহাতব উড়িষ্যায় তাহার 
মুখ্যমস্তিত্রকালে এই নূতন পাঠাগারের ভিত্তি- 
স্থাপন করেন এবং ইহার নির্মাণকার্ষের ব্যয় 
ঘাব্ত উড়িয্া!-সরকার প্রান তের হাজার টাকা 
লাহাষ্য দান করেন। 

রহড়া (২৪ পরগনা ) রামকৃষ্ণ মিশন 
হালকা শ্রেন, ১৯৪৮-৪৯ সনের কার্যবিবরণী 
-_১৯৯২-৪৩ সনের ছুগ্ডিক্ষে বঙ্গদেশের সমাজ- 
জীবনে এক যুগান্তকারী বিপর্যয় দেখা দেয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫২ ধর্ষ--১১শ সংখা 


ইহাতে অগণিত নরনার়ী যেমন অনশনে গ্রাণ- 
তাাগ করেন, তেমনি সহ লহত্র বালক-বালিক। 
নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। সেই চূড়ান্ত দুর্যোগে 
বঙীষ্ব সয়কারের সক্রিয় সাহাযো রামরুষ 
মিশন কয়েকটি অনাথ বালকের ভরণপোধণের 
ভার গ্রহণ করেন। ঠিক সেই দময় বন্থুম্তী 
সাহিতা মন্দিরের স্বত্বাধিকান্মী সতাশচন্দ্র যুখো- 
পাধ্যায়ের পুত্র ৮রামচন্ত্র মুখোপাধ্যায় এবং কন্তা 
৬প্রীতি মুখোপাধ্যায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত 
ইন। প্রিয় পুক্র-কন্তার মৃতাতে মর্যাহত সতীশ 
বাবু অনাথ বালকগথের সাহায্য দ্বার! রামচন্দ্র 
ও প্রীতির স্থৃতিরক্ষান্ধ সঙ্কল্প করেন; কিন্ত 
ঠাহার ইচ্ছ। বাস্তবে রূপায়িত হুইবার পূর্বে তিনিও 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত পূর্বে তাহার 
রহডাস্থ উদ্ভানবাটী ও তৎসংলগ্ন ভূদম্পত্তি অনাথ 
বালকদের সেবায় নিঘ্বোজিত কন্গিতে তিনি 
সুস্পষ্ট নির্দেশ দিক্সা যান। সত্তীশ ব।বুর মৃত্যুর 
পর তদীয় সম্পত্তির অছিগণ তাহার রইডাস্ 
সম্পত্তি ব্বামকৃষ্জ মিশনের হস্তে সমপপণ করেন। 
সতীশ বাবুর ধর্মপ্রাণ! সহধর্মিণী শ্রীঘুক্তা ইন্দুগ্রাভা 
দেবীও তিন লক্ষ টাকা মুল্যের সরকারী গ্রযিনারী 
কাগজ এবং নগদ দশ হাজার টাক! এ উদ্গেহ্য 
মিশনকে দান করেন। এই দানের পটভূমিকায় 
১৯৪৪ সনে বালকাশ্রমটির উদ্বোধন হয়। বঙ্গীয় 
সরকারও এই প্রতিষ্ঠানটির ১৫* হইতে ২৫০টি 
অনাথ বালকের ব্যয়নির্বাহ করিতে স্বীকৃত হন। 

আশ্রমটি কলিকাতার নাগরিক জীবনের 
কোলাহল হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। 
অন্থকৃল পরিবেশের অভাবে অনেক বালক-বালিকা 
আপনাদের অন্তঃস্থিত ম্ৃপ্ত শক্তিকে উদ্বোধিত 
করিতে সমর্থ হয় না| স্বামী বিবেকানন্ প্রাচীন 
গুক্ুকুলপ্রথায় শিক্ষাদানের নির্দেশ দিয়াছেন 
সুপ্রাচীন ব্রন্ধাচ্য-আদশের সহিত আধুনিক' 
বিজ্ঞানসম্মত বুতধিমূলক শ্শিক্ষা সমন্বিত হইলেই 


অগ্রন্থাসণ, ১৩৫৭ ] 


যে উহ্থা সর্বাঙ্গনুন্দর হইয়! উঠিবে ; বালকাশ্রম- 
কর্তৃপক্ষ শ্বামীজীর এই শিক্ষাদান-আদর্শ কার্যে 
পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর | 

প্রতিষ্ঠানটিতে ১৯৪৮ সনের প্রারভ্তে ১৯৮৮ 
এবং ১৯৪৯ সনের শেষে ১৯৪ টি বালক ছিল। 
বালকগণ প্রতিদিন প্রাতে এবং সন্ধ্যার প্রার্থনা" 
গৃহে সমবেত হইয়া স্তোত্রাদি আবৃত্তি এবং 
ব্যক্তিগত ভাবে জপধ্যানাদি করে। নিয়মিতভাবে 
প্রতি সপ্তাহে তাহাদিগকে ধর্মশিক্ষা দান করা 
হয়। বালকাশ্রমের প্রতি বালক ব!লকাশ্রমের 
আবামিক উচ্চ ইংরেজী বিগ্যালয়ের ছাত্র। 
১৯৪৯ সনে ষে চার জন বালক প্রবেশিকা পরীক্ষা 
দিয়াছিল তাহাদের সকলেই কৃতকার্যত লাভ 
করে। আলোচাষান বর্ষঘয়ে আশ্রমবা লকগণ 
“আশ্রম নামে হম্তলিখিত একটি পত্রিকা প্রকাশ 
করিয়াছে। ইহার বাধিক সংখা মুদ্রিত হইয্া- 
ছিল। পত্রকাটি বিগ্তোৎসাহী জনসাধারণেরও 
সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বালকগণ 
যোগ্যতার সহিত একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
প্রকাশ করিয়াছে । বালকদের মধ্যে কয়েক জন 
দলপতি আছে। তাহাদের নেতৃত্বে ধালকগণ 
সাধারণ গৃহকর্ষ নিজেরাই করিয়! থাকে । অপেক্ষা" 
কৃত অধিকবয়স্ক বালকগণ বাগ।নের কাজ করে। 
বালকগণের ছোটখাট অপরাধের বিচার হয় 
তাহাদের নিজস্ব বিচারালয়ে তাহারা আপনাদের 
দলপতি এবং বিচারক নিবুক্ত করে। 

বালকাশ্রমের প্রত্যেক বালককে গ্রতিদি” 
এক ঘণ্ট। বৃত্বিমলক শিক্ষা নিতে হয়: 
অভিজ্ঞ কয়েক জন শিক্ষক তাহাদিগকে বয়ন, 
খেলনাশনির্মণ, দর্জির কাজ এবং টাইপরাইটিং 
শিক্ষা দেন। আনন্দের বিষয় কয়েকটি বালক 
এরই সকল কাজে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছে। 
বালকগণ সঙ্গীতশিক্ষাও লাভ করিতেছে। 
তাহার) ব্রতচারী নৃত্য, ফুটবল, হা-ডু-ছু, ভলি- 


শ্রামকষ্ঃ মঠ ও মিশন সংবাদ 
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বল প্রভৃতি জৌড়াকৌতুকেও নিয়মিতভাবে 
যোগদান করে। লস্তরণ এবং অশ্বারোহণেও 
তাহাদের অন্থরাগ বিশেষ উল্লেখষোগ্য। 

গালোচামান বর্ষদ্বয়ে বালকগণের স্বাস্থ্য 
সম্তোষজনকই হছিল। প্রতিমাসে তাহাদের 
ওজন নেওয়া হইয়াছে। এই ছুই বৎসরের 
মধ্যে লেডি মাউণ্টব্যাটেন, পশ্চিবঙ্গের গ্রদেশ- 
পাল মহামান্ত ডক্টর কৈলাসনাথ কাটন্কু 
ডক্টর শ্থামাপ্রসাদ গুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত আমে- 
রিকান লেখক ও সাংবাদিক মিঃ ভিন্সেপ্ট 
সিয়ান্‌ গ্রদ্থৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি বালকাশ্রম পরিদর্শন 
করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। 

আমরা বালকাশ্রমের করেকটি আস্ত প্রয়ো- 
জনের প্রতি সহৃদর় জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি £--(১) ২৫* টি বালকের সমবেত 
প্রার্থনার উপযুক্ত একটি প্রার্থনাগৃহ নির্যাণ ; 
গ্রইজগ্ত ৫০,০০২ টাকা আবশাক। ৫২) 
একটি রন্ধনশাল! এবং আহারগৃহ-নির্যাণ ; 
ইহার জনা অন্ততঃ ২,***২ টাকার প্ররোজন। 
(৩) ২*্টি বালকের ভরণ-পোষাণর নিমিত্ত অর্থের 
ব্যবস্থা । সাধারণ সম্পাদক, রামন্কজ মিশন, 
পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া এবং সম্পাদক, 
রামরুষ্চ মিশন বালকাশ্রম, পোঃ রহড়া 
( খড়দহ ), ২৪ পরগনা-- এই ঠিকানায় অর্থ- 
সাহায/ প্রেরণ করিতে আমর! সন্ধদর ব্যক্তি- 
বর্গকে অগ্ুরোধ করি । 

আলোচামান বর্ষদ্বর়ে বালকাশ্রমের মোট 
আম্ব যথাক্রমে ১,৩২,১৯৯।৬১ পাই ও ১,৪৪, 
৬২০৩১ পাই এবং মোট ব্যয় ১১০,৩২১১৬ 
পাই ও ১,২৫,৬৫৮৮/৮ পাই ] 

পাটন। রামকৃক দিশন আশ্রম, ১৯৪৯ 
সনের কার্ধবিধরণী-_জনসেবা শিক্ষা ধর্ম 
এবং সংস্কৃতিমূলক কার্ষঘবার! প্রতিষ্ঠানটি বিহার 
প্রদেশেন্র সমাজঙজীবনে একটি, বিশিষ্ট স্থান 


৬১২ 


অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে । আলোচ্য- 
মান বর্ষে এই আশ্রম-পারচালিত ভৃবনেশ্বর 
দাতব্য ওধধালুয়ে পাটনা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে আগত ৪৩,৮৯২ জন রোগী চিকিৎসিত 
হৃন। ১৯৯৪৮ পনের রোগিসংখ্যা ছিল ৩১১৪৫৮। 
ইহা হইতেই প্রতিষ্ঠানটির ক্রমবর্ধমান জন- 
প্রিরতা অনুমিত হয় | ছুই জন বিশিষ্ট চিকিৎসক 
এই ওধধালয়টির কার্যে সক্্িন্ন ভাবে সাহায্য 
করিয়াছেন। বিহারের রাজ)পাল মহামান্ত 
শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি যানে, ভারতীয় রেড ক্রম্‌ 
লোনাইটি এবং জনৈক পাটনাবাসীর অর্থামুকুল্ে 
প্রাথমিক দেব! ও অস্ত্রোপচার বিভাগের কার্য 
আরন্ধ হয়। আলোচ্যমান বর্ষে ৩৯৪৬ জন ব্ক্তি 
প্রাথমিক সেবা ও অস্ত্রোপচারের সুবিধা 
লাভ করিয়াছেন । এই বৎসর আশ্রম পার- 
চালিত স্বামী অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
১৪০ টি দরিদ্র বালককে বিনামূল্যে শিক্ষাদান 
করা হয়। ইহাদের মধ্যে অপকাংশই হরিজন- 
সম্প্রদায়তূক্ত । শ্বানাভাব-বশতঃ বু ছেলেকে 
ভি কর! সম্ভব হুয়নাই। আশ্রমের বিদ্যার্থি- 
ভবন ১৯২৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হর । আলোচা- 
মান বর্ষে বিদ্যার্থি-ভবনের ১৩ জন ছাত্র পাটনার 
বিভিন্ন কলেজে শিক্ষালাভ ক|রয়াছে। আশ্রম- 
সংন্গ্র তুরীক়্ানন্দ লাইব্রেরী ও পাঠাগার জন- 
সাধারণের বিশেষ উপকার-সাধন করিতেছে । 
এই বৎসর লাইব্রেরী হইতে ৭৫৪ খান! পুস্তক 
পাঠকগণ গ্রহণ করিঘ্াছেন। পঠাগারে ৬ খানা 
মাসিক এবং একখানা দৈনিক পত্র আছে । 

ধর্ষ এবং সংস্কৃতি-মুলক কার্যাবলী হ্বারাও 
এই প্রতিষ্ঠান একটি পাবনতর পরিবেশ সৃষ্টি 
কয়িতে সমর্থ হইয়াছে । আশ্রমে ও বাহরে 
আলোচ্যমান বর্ষে ২৩৩টি শাস্্রীর আলোচনা” 
সভা অনুষ্ঠিত এবং ৬৪টি সাংস্কাতিক বক্তৃতা 
গ্রদণ্ত হর। এই লকল অ।লোচনাতে ভারতীয় 


উদ্বোধন 


[ ২ম বর্ঘ--+১১শ সংখা 


আদর্শের লোকপাবন বৈশিষ্ট গ্রদর্শিত হইয়াছিল! 
আলোচ্ষান বর্ষে ভগবান্‌ শ্রীরামকষ্দেবের 
সকল ত্যাগী সম্তানের এবং অন্তান্ত অবতার 
ও মহাপুক্রষগণের জন্মতিথি উদ্যাপিত হৃয়। 
শ্রীশ্বীমার জন্সোৎসবও সমারোহের সাহত 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল উৎসবউপ- 
লক্ষে স্বতিসভ। ও ধর্মালোচনারও ব্যবস্থা হয়। 
এই বৎসর ই্ররামকষ্ণ "ও শ্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোৎসব যথাযোগ্য অনুষ্ঠিত হইয়!ছে। প্রীক্াম- 
কুষ্জন্মোৎলবে প্রায় ২*০* দারদ্র-নারায়ণকে 
পরিতোষ পূর্বক ভোন্গণ করান হয়| এই 
উপলক্ষে আহুত জনসভায় বিহারের বাঁজ/পাল 
শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি যানে সভাপতি পদে 
বৃত হন। বক্ৃতা-গ্রসঙ্গে তিনি জনসাধারণের 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান উন্নয়নে এই 
আশ্রমের ২৭ বর্ষব্যাপী অব্যাহত ও অক্লান্ত 
গ্রচেষ্টার উচ্ছুদিত প্রশংসা! করেন। 

আমর আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে 
আশ্রমে বিস্তৃত প্রার্থন।গৃহ-যুক্ত প্ীরামকষ্৫-মন্দির 
নির্মিত হইয়াছে । 

আমরা আশ্রমের কছ্ছেকটি আশু প্রয়োজনের 
প্রতি জপস|ধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরতেছি__ 
(১) প্রাথামক চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচার ' 
বিভাগের দৈনন্দিন বয় শিবাহার্থ ২০৯০২ টাকার 
প্রয়োজন । (২) আশ্রম-লংলগ্র উচ্চ প্রাথামক 
বিগ্ভালয়ের বিস্তৃতিসাধন অপরিহার্য হইয়া 
পড়য়াছে। এতাতিন্ন অনেকগুলি আসবাবপত্র, 
সাধারণ |শক্ষা ও বাত।শক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন 
উপকরণ ক্রয় এবং শক্ষক ও ছাত্রগণের ব্যবহার্য 
পারখান। নির্মাণ, বি্ভালক্সগৃহের আমুল সংস্কার 
ইত্যাদি বাবত ৭২৯০*২ টাকার অবিলঘে 
গ্রয়োজন | (৩) বর্তমান লাইব্রেরী ও পাঠ- 
গৃহের বিস্বৃতিসাধন হেতু আনন একটি গৃহনির্ষ!ণ 
করিতে হইবে। তছপরি জইত্রেরীর পুস্তক- 


অগ্রহ্থারণ, ১৩৫৭ ] 


সংখ্যার যথেষ্ট বুদ্ধিলাধনও দরকার । এই সকল 
পরিকল্পনা কার্ধে পরিণত করিতে হইলে ৫**৮২ 
টাকার প্রয়োজন | (8) ছাত্রাবামে ২৫ জন 
ছাত্রের বাসোপযোগী একটি পৃথক গৃহ-নির্যাণ 
অত্যাবশ্তক। এতছুন্দেশ্ে ২৯,***২ টাকা! 
দরকার | (৫) নিকটব্তী মিউনিসিপা।ল পর্নঃ- 
প্রণালী হর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় আশ্রমের আবহাওয়] 
দুষিত হুওয়! স্বাভাবিক! বর্ষাকালে এই জল 
আশ্রম-প্রাঙ্ণকে প্লাবিত করে। ইহা বন্ধ 
করিতে হইলে একটি প্রচার নির্মাণ কর! 


বিবিধ সংবাদ 


৬১৩ 


দরকার । আশ্রমের প্রবেশপথাটরও উক্লতি- 
সাধন করিতে হইবে। সর্বোপরি আশ্রম-কর্তৃপক্ষ 
আজ পরৃস্ত পানীয় জলের মুবন্দোবস্ত করিতে 
পারেন নাই। এই দীর্ঘাভূত অভাবটি 
আচরেই দূর করা প্রয়োজন। আমর আশ! 
করি সহদয় দেশবাসিগণ অকুণ অর্থানুকূলা দ্বার! 
এই লোককল্যাণব্রতী গ্রতিষ্ঠানের বন্ধাবিস্তৃত 
কার্ধাবলীর পোষকতা করিবেন। আলোচামান 
বর্ষে আশ্রমের মোট আয় ১,৮৮৯৩৮৯ পাই এবং 
মোট ব্যয় ১৩০৮৯৮/৯ পাই । 


বিবিধ সংবাদ 


পরলোকে মনীষী জজ বার্ণার্ড শ'__ 
বিশ্ববিখ্যাত মনীষী জর্জ বার্ণার্ড শ' গত ওরা 
নভেম্বর লগ্নের ম্না।য়ট সেণ্ট লরেন্স-স্থিত তাহার 
নিভৃত পল্লীভবন 'শ'জ কর্ণরে' ৯৪ বর বয়সে 
পরলোকগমন করিয়াছেন। মুমূযু শর শয্য- 
পার্ট চার্চ অব ইংলতের স্থানীয় রেক্টর রেভারেও 
ডেছিস তাহার আত্মার সদগতির জন্ক শেষ 


প্রার্থনা! করেন। ডেভিস বলেন, “মিঃ শ' 
নাস্তিক ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করিতেন। মিঃ শর সেন্ট জোস্বানঃ 


পুস্তক পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পার! 
য|টবে 1” 

আইরিশ মনীষী বার্ণ শ' একাধারে নাট্য- 
কার সমালোচক ওপন্তানিক সাংবাদিক এবং 
সমাজতন্ত্রী ছিলেন। তাহার লেখা ও স্ৃতীক্ষু 
মন্তব্যসমূহ মানুষের চিন্তাধারার এক বিরাট 


পরিবর্তন আনিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এই 
কার্ষে তিনি বেজ্ঞানিকদের অপেক্ষাও অধিকতর 
সাফল্য দাবী করিতে পারেন। উনবিংশ 
শতাব্দীর ব্ছু ভ্রান্ত ধারণ ও কুসংস্কার তিনি 
ভাঙ্গিয়া দেন। তীহার বিভিন্ন নাটক ও 
তাহাদের বিখাত ভূমিকাগুলিতে তিনি বর্তমান 
যুগের বিবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্তাঁ 
সম্পর্কে ষে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহার ফলে লোকে নুতন ভাবে চিস্ত! করিতে 
বাধ্য হর এবং ক্রমশঃ বিদ্ধপমাজে এই কথ! 
সাধারণভাবে স্বীকৃত হয় যে, সেক্সাপিয়রের পর 
'ব্রটেনে বার্ড শর মত অন্ন্সাধারণ প্রতিভা- 
শ]লী নাট্যকান্ম আর দেখ! যায় নাই। তিনি 
পঞ্চাশটি নাটক লিখিয়াছেন_-এইগুলি পৃথিবীর 
গ্রায় সকল ভাষায় অনুদিত হুইন্াছে। 

বাশ শর রচদাবলীর মধো যে আকর্ষক 


৬১৪ 


সজীবতা ছিল, তজ্জগ্ঠই সকলে তাহাকে চিরনবীন 
বলিয়া মনে করিতেন। মানুষের ভূলত্রাস্তির 
উপর তিনি নির্মম আঘাত হানিতেন-_সে 
আঘাতে প্রচণ্ডত। ছিল, কিন্ত তাহ! কোন দাগ 
রাখিত না। আমরা তাহার ক্ষুরধার মেধা ও 
তীব্র ব্যঙ্গোক্তি, তাহার দুর্জয় সাহস ও গভীর 
মানবতা-বোধ আর দেখিতে পাইব না। পৃথিবীর 
ক্রমাবনতির প্রতোকটি পাদক্ষেপেয় দিকে তাহার 
সতর্ক দৃষ্টি ছিল এবং অনেক ধ্বংল ও সর্বনাশ 
হইতে তিনি পৃথিবীকে রক্ষা! করিয়াছেন। ভারতের 
আশা-আকাক্ার প্রতি এই চিস্তানায়কের 
সহানুভূতি ছিল অতুলনীয় ৷ পৃথিবীর কল্যাণকর 
লব কিছুর প্রতিই তাহার গভীর অন্থরাগ পরি- 
লক্ষিত হইত। 

বাপার্ড শ'র পল্লীভবনের প্রকোষ্ঠে সোভিয়েট- 
নেতা মাশাল ট্টালিনের একটি ছবি টাঙানো 
ছিল এ ঘরের দেয়াল-আলমারির মধে 
একটি বুদ্ধের মূ্তিও ছিল, বুদ্ধদেবের মৃত্তির 
দিকে মুখ রাখিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। সমাজতন্ত্বাদের তিনি এক জন দৃঢ় 
সমর্থক ছিলেন। 

শ'র প্রতিভা সমগ্র জগৎকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। 
যে মনীষী ছুই পুকষ যাবং অসংখ্য মানবের 
চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করিরাছিলেন, 
তাহার বিয়োগবেদণ] ভারতবর্ষ অন্তান্ত সকলেনর 
মতই সমানভাবে অনুভব করিবে। 

কুষিষ্লা। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম» ১৯৩৬ 
১৯৪৫ 
আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইতে দশ বৎসরের কার্যবিবরণী 
পাইর়াছি। বেলুড় মঠের ই্রমৎ স্বামী অসীমানন্দ- 
জীর় উৎসাহে ও প্রেরণায় এবং স্থানীয় ভক্ত ও 
বর্ষীদের এঁকান্তিক চেষ্টা ও সহযোগিতায় 
১৯৩৬ সনে আশ্রঘটি স্বাপত হম্স। ধর্মগ্রন্থপাঠ, 
আলোচন! ও বক্তৃতা, গ্জন-কীর্তন, প্রীয়ামন্ক্ণ- 


উদ্বোধন 


জনের কণর্ধবিবরণী- আমরা! এই. 


[ ৫২ বর্ধ”-১১খ সংখ্যা 


বিবেকাননের জন্মোৎসব-উদ্যাপন, ছু্চি্ষ ও 
মহামারীতে ছুঃস্থনারারণ-সেবা, দরিদ্র কৃষক- 
বালকগণের মধ্যে অবৈদ্তনিক শিক্ষাবিষ্তার, 
ঘোগীদিগের মধ্যে বিনামূল্যে ওধধ বিতরণ ও 
চিকিৎসার ব্যবস্থা, পাঠাগারের শলাহায্যে 
প্রীামরুষ্$-বিবেকানন্দের ভাবধারা-প্রচার প্রতৃতি 
আশ্রমের জনবল্যাপকর ন্সমুষ্ঠান। উতৎসবাদি 
উপলক্ষে বেলুড় মঠ হইতে সঙ্গ্যালিগণ শুভাগমন 
করিয়া ধর্ষোপদেশ ও ব্ভৃতাদির দ্বারা! জনগণের 
প্রাণে ধর্ষভাব উদ্দীপিত করিয়া থাকেন 

১৯৪৩ সনের ভীষণ ছুভিক্ষেযর সময় আশ্রম- 
কর্মিগণ প্রশংননীয় সেবাকার্য করিয়া! সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন) গভর্নমেন্ট, বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সহদয় জনসাধারণের নিকট 
হইতে অর্থ ও দ্রব্যাদি বাবত প্রায় এক লক্ষ 
টাকা সংগ্রহ করিয়া আশ্রমকর্ষিগণ হুর্ভিক্ষরি 
নরনারীর সেবা! করিয়াছিলেন। সেবাকারের 
সৌকার্থ আশ্রম শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বিশটি 
সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া চাল, ভাল, আটা, 
ময়দা, দুগ্ধ, বাতি, কাপড়, জামা, কম্বল ও ওষধ 
বিতরণ করিয়াছেন। ত্রিপুরা হোমিওপ্যাথিক 
এসোসিয়েশনের সহযোগিতার আশ্রম একটি 
হাসপাতাল খুলিয়াছিলেন। হৃর্ভিক্ষক্রিষ্টদের " 
সেবার জগ্ত বেলুড় রামরুষ্ণ মিশন ১৪*২ ও 
১২ মণ চাউল; বোথাই ঝামরুষখ মিশন 
আশ্রমের অধ।ক্ষ স্বামী সন্থুজানন্দজী ৩৩৫৯২) ৮* 
খানা ধুতি ও সাড়ী, ১০৮ খানা জামা ও প্যান্ট; 
বাংল৷ সরকার ৬৩০০২, ৩৭** মণ চাউল, ১৩৭৪ 
খান! ধুতি ও সাড়ী, ২** চাদর, ৮৬৯ কম্বল, 
২** ট্যাবলেট কুইনাক্রিন ; দাত! শ্রীযুক্ত মহেশ 
চন্দ্র ভট্টাচাধ ৩৯০* ; কুমিল্লার জনৈক বসু 
২১০৯২) বদীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহ্থাসভা 
২২৯০২ ও ৫** ম্যালেরিয়া-প্রতিষেখক পিল; 
কলিকাতাস্থ নিখিল ভারত নারী সামতি ৯৫৫২ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ | 


৩৩৯০৬ ম্যালেরিয়।-প্রক্ষিষেধক পিল; পাঞজজাব 
আর্ধনমাজ রিলিফ লোসাইটি ৪৫*২ ও ৭৭৬ 
ম্যালেরির়াগ্রতিষেধক পিল; কণ্টাক্টর মিঃ 
এন্‌ এল্‌ সেন ১**১২7 শ্রীযুক্ত ভ্রাণদাদুন্মর 
পাল ৬৫৯২; ব্লেড ক্রুশ সোসাইটি ২৫১৭ পাউগ 
ঘন হুড) বেজল রিলিপ কমিটি ১৩০৯০ 
ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক পিল? কুমিল্ল! নারীরক্ষ। 
নমিতি ৪১ থানা জাম ও প্যাণ্ট ; কুমিল্ল! টাউন 
রিলিপ কমিটি ৫৭ খানা জাম! ও প্যান্ট এবং 
অন্তানয বহু বদান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নানারূপ 
সাহাষাদান করিয়াছেন। আশ্রম-কর্ৃপক্ষ এই 
সকল ব্দানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট কৃতজ্ঞ | 
আশ্রম ছুর্ভিক্ষে সেবার জন্য দানখ্বনপ মোট 
৩১,১৯২. প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ব্যয় করিয়া- 
ছেন মোট ৩০৫৭৬৮৯ পাই। 


১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের পর উহার জের 
স্ববপ আশ্রমে একদল অনাথ বালক থাকিয়। 
যায়। বালকদের প্রতিপালনের ভার আশ্রম 
গ্রহণ করেন। আশ্রমের সেবাকার্ষে গ্রীত হইয়া 
১৯৪৫ সনের এপ্রিল হইতে সরকার মাসিক 
অর্থ-সাহায্য করিতেছেন এবং অনাথ বালকদের 
বাসন্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্যা এককালীন 
সাহায্যও দিয়াছেন । অনাথ বালকদের 
সংখ্য। বর্তমানে ৬* জন। শ্রীযুক্ত হেরম্চন্ু 
ছন্টাচার্ধ, স্বামী লব্দ্ধানন্দজী, রেডক্রশ সোনাইটি 
ও কুমিল্লার ডিগ্র্ট ম্যাজিষ্রেটে অনাথ বালকদের 
ভরণপোষণের জন্য সাহাযা করিয়াছেন। 

আশ্রমের অবৈতনিক প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে 
অনাথ বালকদের সঙ্গে অন্যানা বালক্ষেরাও পড়িরা 
থাকে । মধ্য ইংয়েজী মান পর্যস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা 
করাই আশ্রমের বর্তমান পরিকল্পনা | এতছুন্দেস্রে 
একটি বুহৎ টিনের ঘর নির্মিত হুইন্বাছে এবং 
বিস্তালয়ের আবগ্তকীয় সরঞ্জামাদির সংগ্রহ কাধ 
ক্রুত অগ্রসর হইতেছে। 


বিবিধ সংবাদ 


৬১৫ 


আশ্রমের গ্রন্থাগায়ে ছয় শতের উপর পুস্তক 
আছে। স্বর্গতা কিরণশশী চক্রবর্তী ও কুমিা 
কলেজের তূতপুর্ব অধ্যক্ষ শ্রীক্ষিতিমোহন 
দাশগুণ্ড প্রা তিন শত পুস্তক গ্রন্থাগারে দান 
করিয়াছেন। গ্রন্থাগার-নংলগ্প একটি পাঠাগারও 
আছে। পাঠাগায়ে পাঠকগণের জন্য মালিক 
পত্র ও দৈনিক পত্রিকা রাখ! হয়। আলোচ্য" 
মান দশ বংসরে গ্রন্থাগার খাতে মোট ২৬৯১৫ 
বার হইয়াছে । * 
আলোচ্যমান দশ বংসরে আশ্রমের আয় মোট 
৩৪।৩৫৫।৩৫ এবং মোট ব্যয় ৩১৯৯১।৮১০। 
আশ্রমের আশ প্রয়োজন ঃ (১) পাক! 
শ্মন্দিরের নির্মাণকার্ধের জন) ত্রিশ হাজার 
টাকা ; (২) সাধু-সঙ্ন্যাণী ও বিশিষ্ট অতিথিদের 
বাসের জন্য উপরে চাকিটি গ্রকোষ্ঠ এবং নি 
তলে অফিল গৃহ, কাধনির্বাহক সমিতির 
অধিবেশন-স্থান, ষ্রোর গৃহ, আলোচনা-ভবনের 
জন্য চারিটি প্রকোষ্ঠনহ একটি [দ্বিতল পাক! 
গৃহ; রান্নাঘর ও কর্মীদের আবানগৃহের জন্য 
পাকা গৃহ) গ্রন্থাগার, পাঠাগার ও দাতব্য 
ওষধালযের জন্য ঢুইটি পাকা গৃহ । এই গৃহগুলি 
নির্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাক1। (৩) 
এতদ্ব্যতীত আশ্রমের একটি স্থায়ী ভাণ্ডারু-গঠনের 
গ্রায়োজনীয়তা আছে। ঈসহদর দেশবাসীর নিকট 
অর্থ-সাহাষ্ের জনা আশ্রম-কর্ৃপক্ষ আবেদন 
জানাইতেছেন। সর্ববিধ সাহাধ্য আশ্রম-সম্পা্দক 
পরজ্যোৎাময় বন, কান্দিরূপাড়, কুমিল্লা, পূর্ব- 
পাকিস্তান--এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য 
শ্রীবিবেকানন্দ-মণ্ডলী পাঠচক্র-_ 
জাজেদাবাদ ( ওজরাট )--আমেদাবাদ 
শহরে '্ীবিবেকানন্দ মণ্ডলী পাঠচত্র নামে 
একটি নূতন সংঘ শ্ত্রীর/মক্চ-ভক্তযুন্দ স্থাপন 
করিয়াছেন । ইহাত সাপ্তাহিক বৈঠক শহরের 
বিভিন্ন স্থানে গুক্তগণের গৃহে হুইয়া থাকে। 


৬১৫ 


এ পর্যাস্ত ইহার আটটি সাগ্াহিক অধিবেশন হুইয়। 
গিয়াছে । এই পাঠচক্রের বৈঠকে সাধারণতঃ 
বেদমন্তরো্চায়ণ, ধ্যান, শ্রীপ্রীরামুষ্ণ কথামৃত-পাঠ 
(গুজক্লাটি ও হিন্দি), ধর্মবিষ্ক বতৃন্তা ও 
আলোচনা, শ্রীস্রর়ামরুষ্ণ আরূতি, নামধুন, ভজন 


ও বৈদিক প্রার্থনাদি হইয়! থাকে । 
এ পর্যস্ত যুগাবতার শ্রীশীরামকৃষ্ণ, 


প্রারামরুষ্ের আবির্ভাব ও বাল্যলীলা, রাণী রাস- 
মণির মান্দর প্রতিষ্ঠা ও শ্রীরামককষ্ণের পূজ কপদ" 
গ্রহণ, বিগ্রহপূজায় শ্রীরামকুঞ্চ প্রভৃতি বিষয়ে 
বতুতা ও আলে।চন| হইয়াছে । আলোচনাদি 
সাধারণতঃ হি ও গুঞ্রাটি ভাষায় হইয়া 
থাকে । পাঠ, আলোচনা, বক্তা, ভজন-সঙগীত, 
প্রার্থন! প্রভৃতির দ্বার] পাঠচক্রের সভ্যবুন্দের 


মধ্যে সবিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত 
হইতেছে । 

সৌর রশ্মি সম্পকে” গবেৰণা-সৌর- 
রশ্মির রূহুন্ত সম্পর্কে গবেধণ। কারবার জন্য 
বোম্বাই-এর মিঃ এ বি হিয়ার ও তিন জন 
ইংরেজ বৈজ্ঞানক জুংফ্রাও পর্বতের তুষার ও 
নির্জনতার মধ্যে সাড়ে চারি মাস কাল অবস্থান 
করিবেন। উক্ত চারিঞ্জন বৈজ্ঞানিক ১১,২০০ 
ফুট উচ্চে অবস্থিত আন্তর্জাতিক গবেষ্ণা-কেন্ত্রে 
তাহাদের গবেষণাকাধ)। চালাইবেন। সম্ে 
সময়ে তাহার] নিম্নাঞ্চল নাময়া আসিবেন। 
তাহার! বিশ বুটিশ আগবিক বৈজ্ঞানক 
প্রফেসায় এম জি ব্রাকেটের (ইণি নোবেল 
পুরস্কার লান্ড করিয়াছলেন ) নির্দেশে কাজ 
করিবেন। উক্ত দলের অন্যতম বুটিশ বৈজ্ঞানিক 
মিঃ জে এ নিউইথ বলেন, আণবিক গবেষণার 
সহিত গ্াহাদের কাজের কোন প্রতাক্ষ সম্পর্ক 
নাই। তবে গ্তাহাদের কাঞ্জ নিশ্চিতরূপে এ 
দিক দিয়াই শেষ হইবে । সৌর রশ্মি সম্পর্কে 
গবেষণাকার্ষে বুটিশ বিশেষভ্ভাবে কাজ করিতেছে 
বলিয়া তিনি মনে করেন। তাহাদের কাজ 
প্রায় এক বংসর ধরিয়! চলিবে । 


উদ্বোধন 


| ৫২ম ধর্ষ---১১৫ সংখ্যা 


খননবস্ত্রের বিজ্ঞয়কর কার্য-_সোভিয়েট 
রাশিয়া ভল্গা নঙগীর় নয়! বিছ্যুৎষ্টেশন ও বৃহৎ 
ভুর্কম্যান খাল খননেষ কার্য ত্বরাহ্িত করিবার 
উদ্দেস্তে এক সঙ্গে ২* ঘন গঞ্জ ভূমি খননে 
সমর্থ হাজার টনের খনন-বন্ত্র নির্মাণ করিতেছে । 
দৈনিক ইহা ছ্বারা ২৬ হাজার ঘন গজ 
ভূমি অপদারণ চলিবে | একইরূপ ২৫টি খনন-যন্্ 
এক বৎসরে মস্কো-ভল্গা খালের মত বৃহৎ খাল 
খনন করিতে পারে । ১৯৪৫ সালের মধ্যে এই 
খালের সাহাষ্যে কাম্পিয়ান সাগর হইতে 
আমুদরিয়া নদী পর্যস্ত ১ লক্ষ ১* হাজার বর্গ 
মাইল মঞক্ভুমি উর্বর তৃলা-উৎপাদন-ভূমি ও 
গো-চারপ-ক্ষেত্রে রপাস্তরিত হইবে। 

বিশ্ববিভালয়ের দ্রায়িত্ব--এই বৎসর 
আগ্রা বিশ্ববিষ্ভালয়ের সমাবর্তন উৎসবে সুবিখ্যাত 
টজ্ঞানিক ডক্টর পি ভি রমণ সমাবর্তন-ভাষপ 
প্রদান করেন। ম্বাতকদের উদ্দেশ করিয়া 
বন্কৃতা-প্রসঙ্গে তিনি দারিদ্রা ও কঠোর পরিশ্রমের 
মধ্য দিয় জীবনে কিরূপে সাফল্যলাভ কর! 
যাইতে পারে তাহার উল্লেখ করেন। নিষ্ঠ! ও 
উদ্দেশ্তের সাধুতা লইয়া কর্তব্পথে নিরত 


থাকিলে শেষ পর্যস্ত সাফল্য আপনা হইতেই 
আসিবে। ডক্টর রমণ নিজের জীবনের দৃষটাত্ 
দেল এবং বলেন তাহার পিতা ছিলেন একজন 
শিক্ষক। মাসে তিনি মাত্র ১৭২ টাকা! উপার্জন 
করিতেন। কাজেই বাল্যকাল হইতে তাহাকে 
অতি কঠোর পরিশ্রম কারতে হইয়াছে । অবশা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা তাহার জীবনকে সাফলোরু 
পথে লইয়া [গয়াছে অনেকখানি । তিনি মনে 
করেন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদ্র 
ভারতের ভবিষ্যৎ বনুলাংশে নির্ভর করিতেছে । 
যুবসমাজই ভবিষ্যৎ ভারতের মেরুদণ্ড । স্থতরাং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি যুবজনের দেহ ও 
মনকে বলিষ্ঠরূপে গড়িয়া তুলিতে না পারে তাহ্‌! 
হইলে সে শিক্ষা! ব্যর্থতায় পথবসিত হইবে । 


(নল 


ইহিত সহ 8,205 
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মাতৃবন্দনা 


শীতামমব্তীন রায় 


পরমস্ডুদ্ধ! পুজারিণী তুমি 
জীব-ধাত্রী মহাঁমায়!, 
তোমার নয়ন হতে 
অপার আনন্দ-জ্যোতি 
ক্চরে। তুমি মূর্ত দয়। 


বিশ্বের জীবন-শ্রোত 
যেই পথ অতিক্রমি 
চলিতেছে অলক্ষয নির্দেশে, 
তোম।র জীবনধারা 
র/মকৃষ্ণ পরশিব! 
অবিশ্রাম সেই পথে মেশে । 


কৌমার্ধ বহন করি 
মাতা-রূপে ধর মাগো। 
এই ধরিত্রীরে, 
রাজেশ্বরী হয়ে তথু 
দীনতার মুতি ধরি 
সেবা কর বিশ্বের সবায়ে। 


জীবন-রহস্ত জানি 
ছুঃখেয় প্রবাহমুখে 
থাক নিথিকার। 


তোমারে প্রণাম দেবি, 
তাই আমে কৰি বারংবাক়। 


তোমার প্রভুরে তুমি পিদ্রাজাগরণে। 
র!খিয়।ছ নিয়ত ধেয়ানে 

নহ বিশ্মরণ ! 
সেই মত তব স্মৃতি, 
মোরা ও বুকেতে রাখি 

স্মরি যেন জীবন-মরণ | 
মহ।ছ্যুতি তুমি মাগো 
জ্যোতির্ময় দেব সবিতার 

ংশয়-পরিখ। হতে 
উধের্ব তৃলি ধর 
দুর কর সংশয়-বিকার । 


শাখত যে মন্দাকিলী, 

ক্কীবু-ধার। মৃত 
বহিতেছে অনন্ত গ্রধাহে, 
ছঞ্চলম শ্বেতশুত্র অনন্ত বাহিত। | 


তাহাই স্বরূপ তব, 
ধ্যানগম্যা তুমি মাগো 


বিশ্বের বঙ্দিত। | 


ত্র উদ্বোধন [ ২ম বধ--১২শ সংখা 
করুপার দুধাজোতে নেমেছ ধয়ায় এই কথা জানি মনে প্রাণে 
শান্তিরপা, প্রেমরপা লীশ হতে চাহে দীন 
ভুমি আনন্দিতা। অভয় তোমার 
রাকুল চরণে (* 
ইঠ্টের সহিত নিত্যযুক্তা তুমি 
গভীর খেয়ানে, 'বেদানস্তকেশরী' পত্রিকায় প্রকাশিত ডি পি লিউড- 
সাম হতে ভেদ বিয়চিউ “লু১এ০। ৮০ 60৪ 8০) 1০৮০৪: কবিত। 
নাহিক তোমার, অবলম্বনে । 


খৃই্টীয় ধর্ম ও রাজশক্তি 


সম্পাদক 


মধাযুগের প্রারস্তে ইউরে।পের থুষ্টপহ্থী জন- 
সাধারণের মনে প্রশ্র উঠিয়ছিল £ 'সআট কে]থা 
হইতে তাহার শক্তি লাভ করিয়াছেন--স্বর্গ 
হইতে, অথবা প্রঙ্গাপুঞ্জের নিকট হইতে ? 
নী হইতে ক্ষমতা পাইয়া থাকিলে সরালরি 
্বশ্থি পিতা ঈশ্বরের নিকট হইতে, কিংবা! তাহার 
মর্ডয-প্রতিনিধি ক্যাথলিক জগতের ধর্মগুক 
পোপের মারফতে ?” রাজা পোপের ভৃত্য, 
নাপোপ রাজার কর্মচারী, অথবা শব স্ব ক্ষেত্রে 
উভয়েই প্রধান? “কেবল দেশ শাসনই রাজ- 
ধর্ম, কিংবা ধর্ম বা গির্জ। সংবুক্ষণ ও সম্প্রলারণও 
উহ্হার অস্তরগত ? জ্ুদীর্থ পাচ শত বৎসর 
যাবৎ পাশ্চাত্য দেশসমূছে ঘুীয় ধর্মযাজক ও 
রাজগ্রতিনিধিগণের মধ্যে এই সকল প্রশ্ন লইয়া 
তুমুল বাগৃব্তগ্ডা চলে! কোন সময়ে শক্তিশালী 
ধর্মাধিনায়ক সগ্রাটেন্ধ উপর এযং ফোন সময়ে 


শক্তিশালী সমাট প্রচলিত ধর্মের উপর প্রাধান্ত 
বিস্তার করেন। 

ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, ম্ধাযুগে ফ্রা্গ 
জার্মানী স্পেন ও ইতালির একচ্ছত্র সম্রাট 
চার্পন্‌ দি গ্রেট, মমাট গ্রাথম শটে! এবং সম্রাট 
তৃতীয় হেনরী আপনাদিগ্গকে গ্রজাসাধারণের 
এঁহিক ও পারব্রিক উভয় বিষয়ের সর্বময় নিয়ামক 
ধলিয়! ঘোষণ! করিয়াছিলেন । এই শক্তিমান 
সআ্াটগণের রাজত্বকালে থৃষ্টধর্ম রাজনীতির একটি 
ধিভাগরপে পরিগণিত হইয়াছিল এবং খুষ্টধর্ম- 
যাজকগণ রাজকর্মচারী বলিয়। পরিগণিত 
হইয়াছিলেন। তাহারা সকলেই অন্ান্ত রাজ- 
কর্মচারীদের নায় রাজসরকার কক নিষুত্ত 
এবং পরিচালিত হইতেন। এই সমাটগণ; 
খুষ্টধর্মকে তাহাদের সম্পূর্ণ অধীন রাখিয়া 
ইচ্ছামত পরিচালন করিয়াছিলেন পক্ষাস্তয়ে, 


পৌষ, ১৩৫৭ ] 


ক্যাথলিক ধর্মগুক্ধ পৌঁপ প্রথম নিকোলাস, 
পোঁপ তৃতীয় ইনোসেন্ট প্রভৃতি ইউরোপের 
ুষ্টপন্থী রাজন্তবুন্দবের উপর একচ্ছত্র গ্রতৃত্ব 
বিস্ত/র করেন। এই শক্তিশালী পোপগণ 
রাজশক্তিকে তাহাদের সম্পূর্ণ অধীন করিয়া 
পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহারা খৃষ্টান রাজন্য- 
বন্দ ও সম্রাটগণের সামান্য পারিবারিক ব্যাপারেও 
হস্তক্ষেপ ও আবশাক হুইপে দূত পাঠাইকা 
তাহাদিগকে ভতসনা করিতেন এবং দণ্ডাদেশ 
দিতেন_-এমন কি সিংহাসন্টাত করিতেও দ্বিধা 
বোধ করিতেন না। এই সময়ে সমগ্র ইউরোপে 
খুষ্টায় রাজশক্তি থ্ষ্টধর্ষ বাজকর্দের সম্পূর্ণ অধীন 
হইয়াছিল। 

পাশ্চাত্যে সমশক্িসম্পনন পোপ ও সআটদের 
মধ্যে প্রাধানা লইয়া বিয়োধের ফলে বহুবার 
বিপ্লব ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হুয়। জনগণের 
অনেকে পোপের এবং অনেকে সম্রাটের পক্ষ 
অবলম্বন করান সংখর্ষ অত্যন্ত বাপক আকার 
ধার করে৷ ইউরোপের ইতিহসে এইরূপ 
চারিটি তুমুল সংঘর্ষের বিবরণ দেখ! যায £ (১) 
পোপ সগ্ুম গ্রেগরী বনাম সম্রাট চতুর্থ হেনরী, 
(২) পোপ চতুর্থ হাড়িয়্ান ও তৃতীয় আলেক্‌ 
জেও্ডার বনাম সমাট প্রথম ফ্রেডারিক, €৩) 
পোপ নবম গ্রেগরী ও চতুর্থ ইনোসেপ্ট বনাম 
সমট দ্বিতীদ্ন ফ্রেডারিক, (8) পোপ ঘাবিংশ 
জন্‌ বনাম সম্রাট চতুর্থ লুই। ইউরোপে 
ৃষ্টধর্ম-যাজকদের সহিত থৃ্টায় ঝাজশক্তির এই 
বৈপ্লবিক বিরোধ কফক্েক শতাব্দী পুর্ণ বেগে 
চলিক়াছিল। এই মর্ববিধবংসী ছন্বে হু জনপদ 
উত্সন্ন হইয়! গিয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ নর়নারী 
নিধাতিত ও হতাহত হইয়াছে । 

কতিপয় পোপ ও সম্রাট তাহাদের বিরোধ 
আপসে মিটমাট করিবাব্বও চেষ্টা করিপ্বাছিলেন। 
নির্যাতিত পোপগণ প্রতাপশালী সম্্াটগণের এবং 


থৃইীয় ধর্ম ও যাজশক্তি 


৬১৪ 


উৎপীড়িত লম্রাটগণ শক্তিশালী পোপগণের 
অধীনত! পাশ হইতে মুক্ত ভইধার আশা 
আভমত প্রকাশ করিয়াছিলেন ষে, ধর্মগুরু পোপ 
সকল নয়নারীর ধর্মের অর্থাৎ আত্মার ঘা পার- 
লৌকিক বিষয়সমূহ্র এবং রাষ্ট্রপতি সম্রাট সকল 
মানুষের সাংসারিক অর্থাৎ শারীরিক ব! এঁহিক 
বা/পারগুলির নিয়ামক ; স্ব স্ব ক্ষেত্রে উভয়েই 
প্রধান। এই আপস-নীতিমূলে সম্রাট প্রথম 
ফ্রেডারিক--পোপ তৃতীয় যুজেনিয়াস্কে লিখিয়।- 
ছিলেন, “ঈীহ্বর বিশ্বমানবের শাসন-কার্ধয পন্ি- 
চালনের জন্ঠ পোপ ও সমাট এই হই শক্তি শষ 
কারয়াছেন ।* পক্গাস্তয়ে পোপ চতুর্থ য্যাডিগাণ 
ঘোষণ। করিয়াছিলেন, “পোপ ও সআজাট উভগ্নেই 
ঈশ্বরের মনোনীত 1 ধর্মপ্রচারক 'পটার ঝণিযা- 
ছেন, “ঈশ্বরকে ভয় এবং রাজাকে সম্মান কর।” 
সুতরাং যাহারা বলেন, 'আমর। পোপের রপায় 
রাজমুকুট পাইয্া'ছ তাহাদের কথা সাধু লিটারের 
উপদেশ-বিরোধী এবং এই জন্য তাহার! 
মিথ্যাবাদী ।* মধাধুগে কোন কোন শত্তি হীন 
সম্রাট ও পোপ এইরূপ আপন-মনোবুত্তি পোষণ 
করিলেও থুষ্টায় ৮**--১৩*৭ প্যস্ত পাঁচ শত 
বৎসর সমগ্র ইউরোপে সআটগণের উপর পোপ- 
গণেক্ধ অগ্রতিহত প্রাধান্ত ছিল। এই সময়ে 
পোপগণের নিকট হইতে" ক্ষমতা প্রাপ্ত ছ্ইরা 
সমাটগণ শাসন-কার্য পরিচালন করিয়াছেন । 
ধর্মগুরু পোপের প্রাধাগ্ঠ-গ্রচার কারীদের ঘথ্যে 
চারি জন বিশেষ খ্যাতি অর্জন কয়েন 20) সাধু 
বার্ন (১*৯১--১১৫৩ থৃঃ) এঁহিক বিষন্ধ 
অপেক্ষা পারন্রিক বিষয়ের উপর সকল নরনারীকে 
গুরুত্ব আরোপ করিতে বলেন। তিনি মাহুযের 
আত্মাকে উদ্ধার করিবার আন্ত (৪4108 69৪ 
৪00]8 ০% 2261) ) গির্জাকে সর্বব্ধি ছক বিষয় 
হইতে মুক্ত রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। (২) 
মলিলবানীর জন্‌ (১১১*১১৮*, থুঃ) তাহার 


৬২৪ 


বিখ্যাত প্িক্র্যাটিকান্‌ (1001101461088 ) 
গ্রন্থে মামবসমাজ ও রাজরনীত্তি সম্বন্ধে আলোচন! 
কন্ধিয়াছেন। তিনি বিষয়বিরগী ঠটোরিকদের 
(8০10৪) ভ্ায় কতকগুলি সার্বজনীন শত 
আইনের উপর জোর দিয়! বলিয়াছেন যে, উহ্‌! 
ধর্মযাজক এবং সম্রাট উভয়েরই পালন কর! 
উচিত । তাহার মতে যদি কোন সমআাট এ 
আইন মান্ত করিতে লম্মত ন। হন বা গির্জার উপর 
উতগীড়ন করেন, তাহ! হইলে সেই অত্যাচারীকে 
হতা] করা সঙ্গত! (৩) সাধু টমাদ্‌ ফ্্যাকুইন।স্‌ 
(১২২৭--১২৭৪ খুঃ) বিশেষ জোরের সহিত 
সলসবারীর জনের গ্রচারিত অত্যাচারি-হননের 
গ্রতিবাদ করেন। এই 
খ্যাতনাম। দার্শনিক পণ্ডিতের মতে আইন শাশ্বত 
(8891051-7যাহা। দ্বার! পৃথিবী পরিচালিত), স্বীয় 
বা দৈনী (01178), প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক 
(09৮9:%] ) এবং মানবীয্ঘ (17010051) ) এই 
চার্সি ভাগে বিভক্ত । তিনি প্রাকৃতিক আইনকে 
ঈশ্বরের অপ্রকাশিত আইন নামে অভিহিত 
করেন । (৪) এজিডিয়াস্‌ রোমানাদ্‌ (১২৪৭ -- 
১৩১৬ খুঃ) তাহার গুক ফ্য'কুইনাসের মতবাদ 
এরূপ স্ুুম্পষ্টভাবে গ্রকাশ করেন ষে, উান্ার। 
চতুর্শি শতাব্দীর অনেক দার্শনিক৪ প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন। 

ঘৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাকীতে বিজ্ঞ!ন যুক্তিবাদ ও 
জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে পাশ্চাত্যের 
ুষ্টপন্থী রাজগ্ুবুদ্দ৭ ক্রমেই পোপের প্রাধান 
অন্বীকার করিতে থাকেন। এ শতাব্দীর 
প্রারস্ভে পোপ অষ্টম বোনিফেস্‌ থুষ্টজগতে 
পোপের সর্বমন্ন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে শেষ 
চেষ্ট। করেন। কিন্ত তাহার প্রচারিত বিখ্যাত 
“পবিত্র আদেশ' € 098৭) 91006৬07 ) কার্য" 
কর হয়নাই। এই সময় হইতে জনমতের 
চাপে ইউরোপের থুষ্টপন্থী রাজন্াবুন্দ ক্রমেই 


( $2001016) 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্ষ---১২শ লংখা। 


জাতীয়তাবাদন্বারা প্রভাবিত হইতে আয়ম্ত 
কষ্েন। এই কালে পোপের প্রাধানোর বিরুদ্ধে 
এবং জাতীপ় রাজশক্তির পক্ষে খ্যাতণাম। 
লেখক প্যারিসের জন্‌ পিটার ডুবইন এবং জন্‌ 
ওয়াইক্লিফ প্রভৃতির অভিমত সকলের ছৃষ্টি 
আকর্ষণ করে, 

মধ্যযুগের প্রগতিশীল লেখকগণের মধ্যে 
পড়েয়র মারসিগ্লিও (থুঃ ১২৭৮--১৩৪৩ ) 
সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পোপ ও 
সআাট উভয়ের ব্যক্তিগত প্রাধান্যের বিরুদ্ধে 
বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করেন। তিনি 
বলেন যে, পোপ ও সম্সাট কেহই উশ্বয়ের 
নিকট হইতে ক্ষমত! পান নাই, জনসাধারণ 
তাহাদিগকে ক্ষমতা দিয়াছেন। তাহার মতে 
অসামবিক রাষ্ট্রের আদর্শ শান্তিগ্রতিষ্ঠা। তিনি 
লিখিয়াছেন যে, এই শান্তিরক্ষার জন্য গ্রাজ।- 
তান্ত্রিক শসন অপেক্ষ' রাজতান্ত্রিক শাসন ভাল। 
তবে রাজাদের কেন দৈবশক্তি বা রাহস্তিক 
ক্ষমতার বিগ্ঘমানত। তিনি স্বীকার করেন নাই। 
তাহার দৃষ্টিতে সমাটদের সকল ক্ষমতা প্রজা- 
সাধারণ হইতে প্রাপ্ত। কাজেই গ্রজাপুঞ্ের 
অভিমত-অনুসারেইী তাহার! ক্ষমতা প্রয়োগ 
করিতে পারেন, স্বেচ্ছায় নহে । মারমিগলিও 
গির্জাসত্বদ্ধে লিখিয়াছেন যে, কেবল ধর্মযাজক- 
গণকে লইয়াই গির্জ/ নহে, সমগ্র থুষ্টপন্থিগণকে 
লইয়।ই গির্জ।। কাজেই ধর্মষাজক বা পোপ 
গির্জার সর্োচ্চ নিয়ামক হইতে পারেন না। 
প্রকৃত পক্ষে ধর্মযাজক ব| পুরোহিত এবং সাধারণ 
খুষ্টভক্ত নরনারীর সন্মতিত্রমে গঠিত "সাধারণ 
সভা'ই গির্জার প্রকৃত মালিক। মারলিগলিও 
বলিয়াছেন যে, ধর্মযাজকগণের পক্ষে কেবল 
আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকা উচিত, 
তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা সঙ্গত নহে । 
পোপ থুষ্টপন্থীদের 'নাধারণ সভার কেবল 


লৌধ, ১৩৫৭] 


এজেপ্ট-মাত্র, অন্য কোন থৃষ্টপস্থীর উপর তাহার 
প্রাধানা থাকা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। রাষ্ট্রের 
সঙ্গে গীর্জার সম্বন্ধ সম্বন্ধে মাব্সিগৃলিও বলিয়াছেন 
যে, জনসাধারণের শক্জিতেই উভয়ের শক্তি । 
গির্জা বা আধ্যাত্মিক শক্তি পরজগতের উপর 
গাধানা দাবী করে সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈষয়িক 
রাষ্ীয় বা এঁছিক শক্তির প্রভাব ইহজগতের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা একাস্ত বাঞ্চনীয় । 
মাব্সিগ্লিওর সময় হইতে মেকিয়াভেলীর 
(খুঃ পর্মস্ত ইউরোপের 
জাতীয় নবোখানের ঘুগ। এই সময়ে গণতগ্রের 
আবির্ভাবে পাশ্চাতে)র সকল দেশের সমট- 
গণের বঞ্তিগত প্রাধান্থা বিনষ্ট এবং সঙ্গে সঙ্গ 
ক্যাথলিক ধর্মগুদ পোপের প্রভুত্ব৪ও ভও গণের 
মধ্যে সীমাবদ্দ হয়। প্রধান প্রধ।ন দেশ- 
সমূহে আধুনিক গণতান্ত্রিক জাতীয় রাষ্্রের 
(171906170 1[)6100018610 61077813688 ) 
অভুযদষ, মন্ধের অভিনশ পদ্ধতি এবং বাঞঝ্দ- 
আবির, মুদ্রণপ্রক্রিয়া,উত্তাক্ন, আমেরিকা 
আবিষ্কার, বিজ্ঞ।নের ক্রমবর্ধমান আ।বিশ্রিয়' এবং 
ভূতব্ব সম্বন্ধে মধ্যনুগীফ ধারণার মিথ্যাত্ব গরতি- 
পান, কোপারনিকাস ক্ষর্তৃক বিশ্বের বিশালত্ব 
প্রতিপাদন প্রভৃতি সমগ্র ইউরোপের অন্ধকরু- 
অয় মধাযুগের অবসান আনয়ন করে এবং 
ইঞ্জিন ইলেক্টি,সিটি'ও মটর গাড়ীর বৈজ্ঞানিক 


১৪৬৯--১৫২৭) 


সভ্যযুগ উহার স্থলাভিষিক্ত হর। পাণ্চাত। 
হইতে এই ঘুগও অস্তহিত হইতেছে, এখন 
সেখানে এরাপ্পেন ও আণবিক শক্তি 


কমেই উহার স্থান অধিকার কর়িতেছে। 
বর্তমানে ইউরোপের প্রায় সকল দেশই গণ- 
তাষ্ত্রিক সমাজতন্ত্রের দিকে কমবেশি ঝুকিয়া 


খু ধর্ম ও রাজশক্তি 


৬২৬ 


পড়িয়াছে এবং তথাকার খৃষ্টধর্ম এখন কার্যতঃ 
সমাজতান্ত্রিক খৃষ্টান রাষ্্রসমুহেয় বাহদে পরিণত 
হইয়াছে! 

ইতিহাসপাঠে জানা যায়, ' পৃথিবীর প্রায় 
মকল দেশেই কোন লময়ে সমাট ধর্মসম্প্রদায়ের 
শক্তিকে এবং কোন সময়ে ধর্মনম্প্রদায়ের 
অধিনায়ক রাজশক্তিষ্কে সম্পূণ করতলগত 
করিয়া জনসাধাবণের উপর আপন আপন 
প্রভাব-বিষ্ত/রে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং 
এখনও করিতেছেন। অতীত কালেও ইহার 
ফল কোন দেশে উভয়ের পক্ষেই সকল দিক 
দিয়। কল্যাণকর হয় নাই এবং এখনও হইতেছে 
ন]। ইদ।ণীং স্পষ্ট দেখ। যাইতেছে যে, ধর্ম" 
সম্প্রদ]য়বিশেষের একচ্ছত্র প্রাধান্ত-পর্িচালিত 
প্াঞ্্রে (11)6001810 ১৮86৪) আন্ান্ত ধর্ম ও 
ধর্মাবলঘীদের ভ্াধ্য অধিকারসমূহ “কারধতঃ 
রক্ষিত হইতেছে না। এই জগ্ঠ এইবপ রাষ্ট্রকে 
যথার্থ গণতান্ত্রিক বল।| যায় না। পক্ষাসরে 
সত্যের অনুরোধে ইহাও অস্বীকার কর। যায 
ন। যে, ধর্মনরপেক্ষ এহিক রাষ্ট্রে € 59991% 
২৫৫৪) সংবমবিবজিত উচ্চঙ্ঘণ ভোগ এবং 
ইহ!র আনুমূঙ্গক কুফলম্ববপ অধর্ম অসত্য 
মগ্ঠ|য় ছুর্গীতি ও গণতন্ত্রের লামে স্বেচ্ছাতন্ত 
বন্ধ কর! সম্ভব হইতেছে না] এই সকল 
কারণে “সর্ধধর্মসমন্য় ব! যত, মত তত, পথ" 
গতি গণতান্ত্রিক রা্ট্রমাত্রেরই ধর্মনীতি হওয়। 
মুক্তিযুন্ত । ইহাতে সকল ধর্মেরই সম্মানিত 
স্বুন আছে, অথচ কোন সম্প্রদায়কিশেষের ব| 
সাম্প্রদায়িকতার এবং কোন ছুর্দাতির কোন 
স্থান নাই। এইজন্ ইহার তুল্য যথার্থ গণ- 
তান্বিক রাীয় ধর্ম আত্ব হইতে পারে ন|। 


আমার আ্রীরামকৃষ্ণ*-দংঘে যোগদান, 


স্বামী বোধানন্দ 
( সমাপ্ত) 


পূজশীয় নিরঞ্জন মহারাজ ও গিরিশ বাবু ছাড় 
আমাদের দলে থোকা মহারাজ ছিলেন, কানাই 
এবং ক।লীরুষ্চও ছিল। শ্রীপ্লীমাতাঠাকুরাণীর 
কাধ্যের স্থবিধার জন্ত গিরিশ বাবু এক পাচক 
ত্রাঙ্গণ ও একজন চাকর লইয়[ছিলেন। ৮টা ৯টার 
সময় চা ও ততৎসহ সামান্ত কিছু খাওয়ার পর 
আমরা গিরিশ বাবুর বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া 
আধ ঘণ্টার পর হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলাম। 
সেখান হইতে ট্রেন ধরিয়া প্রায় ১২টার 
সময় বর্ধমানে পৌছানা গেল। এক চটিতে 
আশ্রয় লইয়! ভাত, মাছের ঝোল, ডাল, 
তরকারী ও দুধ যোগে মধ্যাহ-ভোজন হইল। 
তখন গ্রীন্মকাল, বৈকালে একটু নিদ্রার পর 
কেহ কেহ চাখাইলেন। গিরিশ বাবুর প্রত্যহ 
দুই বার চা খওয়ার অভ্যাস ছিল। এক সময়ে 
তিনি হোমিওপাথিক চিকিংসা-পন্ধতি শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। উদ্জ। পদ্ধতিমতে যে দ্রবো 
রোগের উৎপত্ত হয় তাহারই অক্লমাত্রায় 
ব্যবহারে সেই রোগের নিবৃত্তি হয়! “সমঃ 
সমম্‌ শবয়তি”-- অত্যন্ত গরম বলিয়া উহার 
নিবৃভির জন্ত তিনি আমাদিগকেও চ1 খাইতে 
বলিতেন। 

সন্ধ্যার গ্রাকৃকালে € খানি গরুর গাড়ী 
ভাঁড় করিয়া তাহাতে চড়ির| বধধীমান হইতে 
রওনা হওয়া গেল। একখানি গাড়ীতে নিরঞ্জন 
মহারাজ, একখানি গাড়ীতে গিরিশ বাবু ও 
বাকী তিন খানিতে আমরা ৬ জন চড়িলাম। 


বর্ধমান হুইতে এক হাড়ি লুচি ৪ তদুপষোগী 
আলুভাজা, হালুয়া ও মতিচুর পথে খাইবার 
অন্য সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। কামারপুকুরের 
রামলালদাদ| প্রভৃতির জন্ত ও জয়রামবাটার 
জন্য ২]৩ হাড়ি ভাল মিষ্টাল্প আলাদা লওম। 
হইয়াছিল। উহ। নিরঞ্জন মহারাজেক্ল গাড়ীতে 
ছিল। বর্ধমান হইতে দ|মোদব নদী ২৩ 
মাইল দুরে। তখন উহা এক রকম শুষ্ষ। 
দুই এক জান্গ!য় খুব সংকীর্ণ স্রোতজল ছিল। 
উহা বোধ হয় একহাত গভীর "9 দুই তিন 
হাত চওড়া । কিন্তু এর জল অতি উপাদেয়। 
দামোদর পার হইয়া উহার তীয়ে বসিয়া 
আমর! পূর্বে।ক্ত লুচি, আলুন্াজা, হালু্কা ইত্যাদি 
যোগে সাদ্ধাভোজন করিলাম! রাত্রি যখন 
আন্দাজ ১*টা তথন আবার গাড়ীতে উঠিয়া 
গন্তব্যাভিমুখে যা! কর! গেল। ছুই তিন ঘণ্টা 
যাইবার পর গকর গাড়ীর ঝাকানিতে গিরিশ 
বাধুব পেটট। ওলট পাঁলট হওয়ায় ২৩ বার 
তাহার পাতল! দাস্ত হইল । তখন আমর! বিস্তীর্ণ 
মাঠের মধো। আত সম্লিরুষ্ট গ্রামটিও প্রা 
৪ মাইল দুরে। সকলেই মহা উদ্বিগ্ন হইলাম। 
নিরঞরন মহারাজের আদেশে তখনই গাড়ী 
হইতে গঞ্ু খুলিয়া গাড়ী থামান হুইল এবং 
সকলেই কথাবার্ত। বন্ধ করিয়া চুপ করিয়। 
রৃহিলাম। ঘণ্টাথানেকের ভিতর গিরিশ বাবু 
ঘুমাইয়! পড়িলেন। ভোরের সময় তিনি নিক্ষেই 
বলিলেন তাহার পেট ভাল আছে। তারপর 


পৌষ, ১৩৫৭ | 


আবার গাড়ীতে গরু যোগ করিয়া তাহাতেই 
অগ্রসর হওয়! গেল। যদি গ্রামের সন্নিকট হইত ও 
পাঞ্কি পাওয়া যাইত, নিরঞুন মহারাজ গিরিশ 
বাবুর পান্ধিতে ষাহখার ব্যবস্থা করিতেন। 

প্রাতে ১১* টার সময় আমরা উচালঙগ 
নামক গ্রামে পৌছিলাম। নেখানে এক দীঘি 
আছে। সেখানকার এক চটিতে পূর্বদিনের 
মত ভাত, -ডাল, মাছের ঝোল তরকারী 
ইত্যাদি রান্না! হইল। আহারান্তে বিশ্রামাদির 
পর চ] পান করিয়া আবার গাড়ীতে চড়া 
গেল। এই দিনও পূর্ববদিনের স্তায় এক দোকান 
হইতে সাদ্ধ্য ভোজনের জন্ত লুচি আলুভাজা 
হালুয়া ইত্াদি করাইয়। লওয়! হইল। উচালঙগ 
ধর্দমান হইতে প্রায় ১৬ মাইল এবং কামার- 
পুকুর হইতেও ১৫1১৬ মাইল হইবে। সমস্ত 
রাত্রি সেখানে যাইয়। পরদিন সকাল আন্দাজ 
৯টার লময় আমরা কামারপুকুরে পাড়ি 
জ্মাইলাম। খানে পৌছিবার পরই গাড়ো- 
ঘানদের ভাড়া চুকাইয়! দিয়া গাডী ছাড়য়! 
দেওয়! হইল । রামল|ল দাদা ও লক্ষমীদিদি তখন 
কামারপুকুরে ছিলেন। ম্নানাদির পর রঘুখীরের 
দর্শন হইল। তারপর প্রসাদ পাইয়। বৈকালে 
ঘুমান হইল। সে রাব্রিটা আমর! কামারপুকুরেই 
কাটাইলাম। কামারপুকুর হইতে জয়রামবাটা 
গায় ৪ মাইল, কিগ্ত মেঠো পথ | গিরিশ বাবুর 
যাইবার জন্য একখানি পাক্কির বন্দোবস্ত হইল। 
আমর। সকলে হ্টিয়াই যাইলাম। জিনিসপত্র- 
গুলি মুটেয় দ্বার লইয়া যাওয়া! হইল। বেল! 
প্রায় ১*ট1 ১১টার সময় আমর! জয়র!মবাটা 
পৌছিলাম। গিরিশ বাবু তালপুকুরে নান করিয়। 
একটি আম হাতে লইয়। ভিজে কাপড়েই 
শী্লীমাতাঠাকুরাণীর বাড়ীতে পৌছিঙ্জ। উঠানে 
তাহার সন্দুথ দণওবৎ প্রণাম করিলেন। এ 
দৃশ্যটি আমার ব্বৃতিপটে জাজল্যমান রহিয়াছে । 


আমান শ্রীরামক্লুফ-সংফে ধোগদান 


৬২৩ 


জয়রামবাটী অবস্থানকালে গিরিশ বাবুর সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ হইয়াছিল। এক 
ঘরে শয়ন, একত্রে ভোজন, দ্গানু, ভ্রমণ ইত্যাদি 
হইত। তিনি নিরঞ্জন মহারাজ ছাড়া আমাদের 
সকলকে 'তুই, বলিয়া কথ! কহিতেন। প্রতাহ 
নন্ব্যার লময় এক মাইল দূরে ফাঁক| মাঠে 
যাইয়া কথাবার্তা হইত। গিরিশ বাবু তখন মদ 
খাইতেন না। কিন্তু প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় 
গাজা খাইতেন। তাহার খানসামা শিউপাল 
গাঙ্গা দলিয়! গ্রস্তত করিত। সন্ধ্যার সময় মাঠেই 
গাজা খাইতেন। গাঁজ' টানিবার পর় মনটা! খুব 
থু'লরা গেলে গান গাহিতেন। তিনি বিশেষ সুর 
করিয়। গান গাহিতে পারিতেন ন1। তবে 
তাহার ভক্তিযুক্ত গীত খুব মনোরম হুইত। 
“চমকে চপলা চমকে প্রাণ চাহ মা চপলা- 
হ!সিশী” ইত্যাদি ও “মদমন্তা মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী 
নেচে ধার; তড়িতকুগডল-জাল বিজড়িত পায় 
পায়” ইত্যাদি ছইটি গান তিনি গাহয়াছিলেন 
আমার মরণ আছে। 

আমরা এ্রতগুলি লোক জয়রামবাটাতে 
থাকিবার সময় শ্রীক্রমতাঠাকুরণী আমাদের 
খাওয়! দাওয়া ইত্যাদির বন্দোবন্তে সর্ধদ।ই বাণ 
থাকিতেন। সকাল হইতে রাত্রি ১১ট পর্যাস্ত 
বিশ্রাম পাইতেন না। যদিও বামুন ও চাকয় 
কাজকর্মের সাহাযা করি ত, তবু আরও এত কাজ 
ছিলযাহার জন্য তাহ।কে অনেক ভাবিতে ও 
দেখিতে হইত। পাড়াগায়ে নকালে ছুধ পাওয়া 
সহজ নয়। আমদের সকলের চা-র জন্ত তিনি 
নিজে পাড়া হইতে হুধ আনিতেন। আমরা চা-র 
সঙ্গে মুড়ি ও সশেশ-ষোগে প্রাতর্ভেজন 
করিতাম। স্নানাস্তে আবার কিছু খাওয়া! হইত। 
দুপুর বেল! দন্তরমত ৮১৯টি তরকারী ও ছু 
দরধি মিষ্টান্ন যোগে ভোজন হইত । বৈকালে 
চাও কিছু জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। তারপর 


৬২৪ 


রুটি লুচি ভাত নানাবিধ তরকায়ী, ০োহনভোগ 
বা ক্ষীর যে!গে লাদ্ধা ভোজন হুইত। 
গিরিশ বাবু সেখানকার চাাতুষা লোকদের 
সঙ্গে তাহাদের গ্রামাভাষা অনুকরণ করিয়। সময়ে 
সময়ে কথ। কহিতেন। তাহারা বোধ হয় উহ] 
বুঝিতে পারিত না। একজনকে তিনি সঙ্গে 
আনিয়। থিয়েটারে গ্রাম্ভাষায় চাষার পার্ট 
অভিনম্ব করাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন । 

প্রযয দুই সপ্তাহ থাকিবার পর খেোক। 
মহারাজ, কানাই, কালীকষ্চ ও আমি 
কলিকাতায় ফির্রিয়াছিলাম। শিরগন মহারাজ 
ও গিরিশ বাবু আরও কিছুদিন ছিলেন। রাধুনি 
বামুন এবং চাকরটাও উহাদের সঙ্গে রহিল] 
আমরা ছুইথানি গরুর গাড়ী লইয় খাট!ল পর্বাস্ত 
আপিম়া সেখান হইতে ট্রীমারযোগে কলিকাতায় 
আসিয়াছিলাম। আমাদের জয়রামবাটী অবস্থান- 
কালে কলিকাতা হইতে আমাদের দলের খেলাৎ 
ও শশী ২৩ দিনের জন্য শ্রীশ্রীমাতাঠকুরাণীর 
দূর্শনার্থ সেখ|নে আসিয়াছিল। 

সেখানে থাকিবার সময় দন্ধ্য/কালে দুই 


উদ্বোধন 


[| ৫২বর্ধ--১২শ সংখঠা 


তিন বার আমি রুটি বেলিয়া দিয়াছিল(ম। 
শ্রত্রীমাতাঠাকুরাণী উহা সেকিতেন। তিনি 
অতি লঙ্জাশীল! ছিলেন কিন্তু আমাদিগকে 
নিজ সম্তানজ্ঞানে পুত্রধৎ ব্যধহার করিতেন। 
তাহার দ্বেহ অকৃত্রিম ও অমানব। উহ্‌! 
বর্ণন। কর। অসাধ্য ঘে উহ! লাক্ষৎ সম্বন্ধে 
লাভ করিয়াছে, সেই উহার মহিমা! জালে। 
জয়র/মবাটাতে যে কয়েক দিন ছিলাম সে কয়েক 
দিন যে মহ! আনন্দে কাটিয়াছিল তাহ! বলা 
বাহুল্য। শ্রীশ্রীম!তাঠাকুরাণাকে লাভ করা! তাহার 
'শহেতৃকী কপ। ভিন্ন সম্ভব হয না। ইহার পর 
আমি আরও ছুইবার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দর্শনার্থ 
জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। দ্বিতীয় বার ১৯*০ 
সালের মার্চ বা এপ্রিল মাসে ও তৃতীয় বার এ 
বৎসরের অহ বর বা নভেম্বর মাসে । প্রথম- 
বার জয়রামবাটী যাইয়া! দর্শন ও ( তৃতীয় ) 
শেষবার সেখানে খাইয়া দর্শনের মধ্যে ৭1৮ 
বৎসরের ভিতর বেলুড়ে নীলাম্বর বাঁধুক বাগান- 
বাড়ীতে ও বাগবাজারে অনেকবান় তাহার 
শ্রীচরণদর্শন-লাভ হইয়।ছিল। 


সন্দেহ 


স্বামী পরমা নন্দ 


অঙ্গবাদক- শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


মনের ছুয়স্ত রোগ সন্দেহে যে জন 

বাস করে পুতিগন্ধ তিমিয় গছ্বরে, 
ন[রকীয় চিন্তা সেই করে গে! স্থজন 

দূর দুর কর সযদ্বে তাহার়ে। 


মনের স্বচ্ছত| সেই কয়ে গো বিনাশ 

আত্মার পুণ্যালোক করে নির্বাপিত, 
মায়াময় এ সংসারে ঘটে সর্বনাশ 

তাহারই নিক্ষিপ্ত জালে হইয়। পতিত । 


এমন যে শক্র তারে রাখ অতি দুয়ে 
আত্মার কল্যাণ যদি চাও লভিবারে । 


হিরোর 


জ্রীশ্রীমা ও নারীশিক্ষা 


শ্বীইলারাণী বনু 


মেয়েদের জীবনে মায়ের প্রভাব যেমন সখ 
চেয়ে বেশি এমন আর কারও নয়। 
মেবের| সাধারণতঃ মায়ের কাছে থেকেই 
সাংসারিক শিক্ষ। লাভ করে। মা যদি ভাল 
ভাবে শিক্ষ। দেন এনং নিজের জীবনের মধ্য দিয়! 
ঠিক পথ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে মেয়ের 
জীবন সার্থক হইয়া! উঠে। আমাদের দৈশন্দিন 
জীবনে মাকের প্রভাব কেবল তীহার আপপ 
কঞ্ঠার উপর, কিন্তু শ্রীশ্রীমাতাঠ|কুরাণা সারদা- 
দেবীর প্রভাব সমস্ত নারীসমাজের উপর। 
তিনি তাঁহার 'আাচার-ব্যবহার, কথাবার্তা এবং 
ছে'ট বড় সকল কাধের মধ্য দিয়! পাবীজীবন- 
গঠনের নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। তাহার জীখন 
নরীচরিত্রের পুর্ণ চিন্ন। তিনি কখনও প্রত্যক্ষ 
খনও বা পরোক্ষ ভাবে সর্বদাই স্বীলেকের 
কর্ঠব্য ও আচরণের নির্দেশ দিয়াছেন? তাহার 
চরতের ভিতর দিয়াই ভারতের তথ| বিশ্বের নারী 
মমাজ আপন পথের সন্ধান পইবে। শ্রীশ্রীম। 
সধু যে উপদেশই দিতেন তাহা নয়, নিজে দৃষ্টান্ত 
দ্বার তাহার শিক্ষাকে সমুজ্ছজল করিয়৷ তুলিতেন। 
তিনি অতি সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করিতেন 
বল্যি। তাহাকে সহজে বোঝা যায়না। কিন্ত 
গভীর ভ|ঘে আলোচনা করিলে তাহার চরিত্র 
অতি অসাধারণ বলিক্প] মনে হয়। তাহার 
কাধ্যাবলী বলিতে বসিলে সহজে শেষ কর 
সায় না। তিনি মেয়েদের সর্ববিষয়েই শিক্ষা 
ায়াছেন, উপদেশ দিয়াছেন। সেই সকল 
বিষয়ে আণোচন| করিতে হইলে পৃথক পৃথক 


ভাবে করাই ভাল। বর্তমান প্রবন্ধে তিনি 
মেয়েদের লেখ। পড় সম্বন্ধে যে সকল যত প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহারই আলোচন! করিব। 

তাজকাল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নান! 
কারণ মনুষের জীবন ক্রমেই জটিল ও সমস্ত মক 
হইয়া উঠিয়।ছে। ইহার ফলে অনেক সমঞ্থ 
মেয়েদের গৃহস্থালীর কাজকর্শ ছাড় বাহিরের 
কাজও করিতে হইতেছে? কালের পরিবর্তনের 
সঙ্গে অনেক মেয়ে আজকাল লেখাপড়া বা 
কজকন্্ধ শ্রিখিয়া স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন 
করিতেছেন । শ্রীশ্রীমার সময় এতখানি পরিষর্থন 
না হইলেও মেগ্সেদের ভিতর অল্লবিস্তর জাগরণ 
দেখা দিয়াছিল। সাধারণ মানুষ সেই 
জাগরণের পরিপূর্ণ রূপ স্ঠিক বুঝিতে না 
প!রিলেও শ্রশ্রীমা দিবাদৃষ্টি-বলে সকল কিছুই 
দেখিতে পাইতেন। মেয়েদের উচ্চ ভাব 
দন কর॥ উচ্চ আদর্শে তাহাদের জীবন গড়িয়। 
তোলা, মোটের উপর তাহাদের সর্বববিষয়ে শিক্ষা 
দানই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। 

প্রীত্রীমা জীবনে বিগ্যাশিক্ষার তেমন স্থুষে!গ 
পণ নাই । ছেলেবেলা ছোট ভাইদের সঙ্গে তিনি 
কখনও কখনও পাঠশালাস্থ যাইতেন এবং অল্প 
লেখ।পড়। শিখিয়/ছিলেন | পরে তিনি পাঠা- 
ভ্যাস বজায় রাখিলেও লেখার অভ্যাপ ত্যাগ 
কারয়াছিলেন; তাহাকে লিখিতে কখন 
দেখা যায় নাই। প্রায়ই তাহাকে রামার়ণাদি 
ধর্মপুস্তক পাঠ করিতে দেখা থাইত। বাহু! 
ইউক, ভাইদেন সহিত পা$শ।লায় গিম্ন। তাহায় 
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ধিদ্যাচর্চা করার আএহ দেখিয়া মনে হুর, 
তাহার নিজেয় উৎসাছেই তিনি পড়ান্তন! করিতে 
গিয়াছিলেন। নিতান্ত ঝাঁলিকা-বয়সেই তাহার 
বিবাহ হয় / বিবাহের পরও তাহার বিভ্াশিক্ষা!র 
সাধ মিটে নাই । কামারপুকুঝে এবং পন্সে বখন 
তিনি দক্ষিণেশ্বর়ে ছিলেন, তখনও তাহার 
শিক্ষা-সাধনা! চলিয়াছিল। এই সময়কায় 
কথ। উল্লেখ করিয়। মা! একথান্ব তাহা এক 
সন্ন্যাসী সস্তানকে বলিয়াছিলেন, “কামারপুকুরে 
লঙ্ী আর আমি “বরপরিচয়' একটু একটু 
পড়তুম. ভাগনে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে। 
বললে, “মেরেমানুষের রোখাপড। শ্রিখতে নেই, 
শেষে কি পাটক-নভেল পড়বে? লক্ষ্মী তায় 
বই ছাডলে না। বঝিয়ারী মানুষ কিনা, জোর 
করে রাখলে । আমি আবার গোপনে আর 
একখানি এক আন! দিয়ে কিনে আনলুম। 
লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত । সে এসে 
আবার আমায় পড়াত। ভ।ল করে শেখ৷ 
হয় দক্ষিণেশ্বরে | ঠাকুর তখন চিকিৎসার জন্ 
শ্তামপুকুরে। একাটি একাটি আছি) ভব 
মুখুষ্েদের একটি মেরে আসত পাইতে সে 
মধ্যে মধ্যে অনেকক্ষণ আমার কাছে থাকত। 
সে রোজ নাইবার সময পাঠ দিত ও নিত। 
আমি তাকে শ৷কপাতা, বাগান হতে যা! আমার 
এখানে দিত, তাই খুব করে দিতুম।” এই 
পড়াশোনার ফলে মা রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ 
করিতে পারিতেন। স্বীয় যত্বেই মার লেখাপড়া 
শেখা হইয়াছিল। কেহ উৎসাহ তে! দিতই না 
বয়ং হৃদয়ের কাছ হইতে বাধা পাইতেন। 
তথাপি তিনি গোপনে তায় পাঠাভ্যাস বজায় 
রাখিক্বাছিলেন। ঠাকুর যখন শ্বামপুকুযে ছিলেন, 
মা তখন দক্ষিণেষ্বরে একলাটি থাকিতেন। সেই 
সময় তীহ্ার অবসর ছিল প্রচুর, আর সেই 
অবস্সময় তিনি বিদ্ভাচর্চ! করিক্কা কাটাইতেন। 


উদ্বোধন 


| ৫ংঘ খর্ধ--১২৭ সংখা) 


নিজন্ব অধ্যবপায় মথেইট ছিল বলিয়াই ভিনি 
ফোখাপড়। শিখিয়াছিলেন | তিনি যেমেয়েদের 
লেখাপড়া ভালবাসিতেন তাহ। তাহায় পরবর্তী 


জীবনে বহু কথার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে । 


উচ্চ নীচ ধন দরিদ্র বিদ্বান মুর্ঘ সকল 
সম্তনদের তিনি সমান ভাবে দেখিগেও 
স্বাধীন সংযত জীবনযাপনে অভিলাধিণী বিছ্ষী 
যহিলার। তাহার বিশেষ প্নেছের পাত্রী ছিলেন। 
সাধুদের় মধ্যেও শিক্ষিত সাধুদের সম্বন্ধে তিনি 
বলিতেন, “ষেন হাতীর দাত সোন| দিদ্বে 
বাধান।” 

শীশ্রীমা তাহার ছইজন ভ্রাতুদ্ুত্রীকে লেখাপড়। 
শিখাইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের দিয়া বই 
পড়াইতেন এধং চিঠিপত্রাদি লিখাইতেন। 
তাহাদের পড়াশোনা তিনি যে আন্তরিক ভাবে 
গ্রহণ করিতেন তাহ। তাহ]র কথাবার্তার মধ্য দির! 
গ্রকাশ পায়। একদিনের একটি ঘটন! হইতে 
ইহা বেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাইবে 
“বেলা হয়েছে, রাধু সামনের মিশনারী স্কুলে 
যাবে বলে খেয়ে দেয়ে কাপড় পরে প্রস্তত, 
এমন পমর গোলাপ মা এসে মাকে বললেণ, 
বড় হয়েছে মেয়ে, খল আবার স্কুলে, 
যাওয়। কি? এই বলে রাধুকে যেতে 
নিষেধ করলেন। রাধু কীদতে লাগল * 
ম। বললেন, 'কি আর বড় হয়েছে, যাক 
না। লেখাপড়। শিল্প এসব শিখতে পারলে 
কত উপকার হবে। যে গ্রামে বিয়ে হয়েছে-- 
এসধ জ্ঞানলে নিজের এবং অন্থের কত উপকার 
করতে পারবে, কি বল মা” পরে রাধু 
স্কুলে গেল।” মা রাধুকে স্কুলে যাইতে দিলেন 
শুধু তাহাকে অতিরিক্ত স্সেহ করিতেন বজিদ্থাই 
নহে, লেখাপড়। শিক্ষা করিয়া অন্যের উপ: 
করিতে পারিবে এই চিস্তাও মা 
ছিল। অর্থাৎ, পরোক্ষভাবে তিনি লেখাপড়া 
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শিশিবার এবং তন্থায়া পরের উপকার করিবার 
শিক্ষা দিলেন। বিষ্ভালাভ করিয়া তাহ! 
আপনার মধ্যে আবদ্ধ ন! রাখিয়া অন্ঠের মধে 
ধিতর়ণ কর! এবং অপর মানুষের অজ্ঞতা দূর 
করাই বিগ্বাশিক্ষার চষম সার্থকতা। 

আমাদের দেশে অয বয়সে মেয়েদের বিবাহ 
দিধায় ষে প্রথা প্রচলিত আছে, ম! তাহার জন্ট 
মাঝে মাঝে হুঃখ প্রকাশ করিতেন। একবার 
হুইটি মাদ্রাজী মেয়ের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 
মাত্রাঙ্জের ছুটি মেয়ে--বিশ বাইশ বছর বয়স-- 
ধিধাহ হয় নি, নিবেদিত! স্কুলে আছে। 
আহা, তায়া সব কেমন কাঙ্জকর্দ শিখেছে। 
আর আমাদের! এখানে পোড়! দেশের লোক 
আট বছর হতে না হতেই বলে--পর- 
গোন্ধ করে দাও, পরগোত্র করে দাও।? 
আহা, ্াধুর যদি বিয়ে না হতো তা হলেকি 
এত ছঃখ-দুর্দশ। হতো?” যে সব মেয়ের 
বিবাহ না করিয়া আত্মনির্ভরশীল ও সংযত 
জীবন যাপন করিতে চাহ্িতেন, মা তাহাদের 
সমর্থন করিতেন। বাপবিধবা, স্বামি-পরিত্যক্তা 
বা ররহ্গচারিণী কুমারী মেয়ের! যাহাতে ভগব!নকে 
অবলম্বন করিয়া! লেখাপড়া ও কাজকর্ম শিখিয়। 
মানুষ হইতে পারে, তাহাই তাহার ইচ্ছা ছিল! 
বিঝাহ না হইলে নারীর জীবন বার্থ হইয়। 
যার না। একবার একজন স্সীভন্ত' ত্তাহাকে 
বলেন যে তাহায় পাঁচটি কন্তাঃ অথচ তাহাদের 
বিবাহ দিতে পারিতেছেন না) সেইজনা বড় 
ভাবনার আছেন। মা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “বে 
দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবে- 
দ্বিতার ক্ষুলে রেখে দিও । লেখাপড়া শিখবে, 
বেশ থাকবে ।” তাহার এক অল্পবহ্স্ক! বিধবা 
সন্তানকে মা বলিয়াছিলেন, “জগতে তোষাদের 
কয়বার অনেক কাজ আছে । তিনিই তোমাদের 
শান্তি দেবেন, আনন্দ দেখেন | তোমাদের বায় 
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তিনি অনেক কাজ করাবেন! কোন ভয় নেই 
মা, কোন ভাষনা নেই ম1 1” 

বিদেশিনী নিবেদিত! যখন এখানে 


মেয়েদের একটি বিগ্যালক স্থাপন কন্ধিলেন,। ম! 
তখন তাঁহাকে যথেই উতৎসাহদান ও আশীর্বাদ 
করিয়াছিলেন । তিনি তাহার অশেষ বেছের 
পাত্রী ছিলেন এবং মা সর্ধদাই তাহার তৃয়সী 
প্রশংসা করিতেন । নিবেদিতা বিষ্তালয় পরিদর্শন 
করিতে ঘা একবার সেখানে গিস্বাছিলেন ) 
মেয়েদের কাজবর্্মাদি দেখিয়া ও তাহাদের গান 
শুমিয়া তিনি বিশেষ গ্রীতিলাভ করেন। 
বিষ্ভালয়ের ছাত্রীরা 'উদ্বোধন-কার্যযালয়ে' 
আদিলে তিনি তাহাদের উৎসাহ দিতেন, 
নানা উপদেশ দিতেন এবং পড়াশোনার 
সংবাদ লইতেন। স্ুধীন্াদিকেও মা বিশেষ 
গালবাপিতেন। তাহার কার্যোর, পরিশ্রমের এবং 
সর্ধোপরি তাহার স্বাধীন সংবত জীবনধার্রার 
কথ! উল্লেখ করিয়া উচ্ছৃসিত প্রশংসা করিতেন। 
“্ীবীমায়ের কথা” ২য় খণ্ডের একস্থানে আছে 
ভগিনী নিবেদিতায় দেহত্যাগের পর এ্রধীরাদির খুব 
অসুখ হওয়ার মায় বিশেষ ভাবন1 হইল। তখন 
ঠাকুরকে বলিলেন, “ও ঠাকুর, স্থুধীরা যাবে কি? 
তার যে কত কাজ বাকী” আর চোখের জল 
ফেলিতেন। স্ৃধীরাদি সুস্থ হইয়া! মার নিকট বাইলে 
মা তাহাকে বলিলেন, “তোমার জন্য বড় ভাবধন। 
হয়েছিল। বা হোক, ঠাকুরের কৃপায় সেরেছ, 
মা। এই নিবেদিতাটি গেল, আবার তোমার 
অন্থখ-_শুনে ভাবি, সুধীর! গেলে স্কুল চালাবে 
কে?” পরে অন্যান্য কথায় পর মা পিটার 
ক্রিশ্চিনকে ক্কুলের বিষয় অনেক কথ! ছিজ্ঞালা 
করিতে লাগিলেন! ছাধীরাদির কথা-প্রসঙ্গে ম! 
একবার তাহার এক মন্ত্রশিধ্যাকে বলিক়াছিলেন, 
“রী এক মেয়ে । বে করলে না। কেমন নিজের 
জোরেয় উপর রয়েছে, গাড়ী চড়ে বেড়/চ্ছে।” 


৬২৮ 


চিরম্মরণীয়। গৌরীমা তাহার জীবনের অধিকাংশ 
সময়ই হয় আমাদের দেশের নারীজাতির উল্নতি- 
কল্পে ব্যয় করিয়াছেন শ্ীশ্রীরামরষ্ পরমহংসদেব 
তাহার এই প্রিয় শিশ্াকে মেয়েদের ুরবন্থা ও 
কষ্ট দূর করিবার জনা আদেশ দেন। পরে নানা 
দেশ পর্যটন করিয়া! মেয়েদের দুঃখহূর্গীতি স্বচক্ষে 
দেখিয়া তাহার চিত্ব বিগলিত হইল এবং তিনি 
গুরুনির্দিষ্ট কার্যে ব্রতী হইলেন। কি করিরা 
মেয়েদের লেখাপড়া শিখান যায়, কি করিয়! 
তাহাদের বথার্থ মানুষ করা যায় এবং কি 
করিয়! তাহারু। নিজের পায়ে ধ্াড়াইতে পারে, 
ইহাই ছিল তাহার লক্ষ্য; বহু ক্লেশ স্বীকার 
করিয়া ও অনেক পরিশ্রম করিয়া তিনি মেয়েদের 
জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিষয়ে 
গৌরীমা যে প্রীশ্রীমার কাছ হইতে প্রেরণা ও উৎ- 
সাহ পাইতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মার 
আশীর্বাদ লইয়! ব্যারাকপুরে প্রথম “সা'রদেশ্বরী' 
আশ্রমের কাজ আরম্ভ কর! হয়। তাহার পর 
কলিকাতায় এই প্রতিষ্ঠান উঠিযা আসে । আশ্রম 
বালিকাদের মুখে স্তবসঙগীতাদি শুনিয়া শ্রীপ্রীম! 
বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ কাঁরতেন। এখানকার 
ছাত্রীরাও তাহার নিকট হইতে আশার বাণী 
শুনিত। গৌরদাসী (গৌরীমা) সম্বন্ধে শ্রী সারদা- 
দেবী খুব উচ্চ ভাব পোষণ করিতেন। সর্বদাই 
তাহার সুখ্যাতি করিতেন। তাহার গ্রাশংলা 
করিতে করিতে মা একবার বলিয়াছিলেন, “যে 
বড় হয় মে একটাই হয়।” শ্রীশ্রী! রামেশ্বর 
হইতে ফিরিয়! আসিলে একটি ভ্ত্রীভক্ত ৰথন 
তাহাকে জিজ্ঞাস] করিলেন, "মা, কি দেখে এলেন 
বলুন?” মা বলিলেন, “অনেক লোক আমাকে 
দেখতে এসেছিল! সেখানকার মেয়েরা খুব 
লেখাপড়া জানে; আমাকে তার! লেকচার দিতে 
'গললে। আমি বল্লাম, আমি লেকচার দিতে 
জানি না। যদ্দিগৌরদাসী আসত তবে দিত।” 


উদ্বোধন 


[ ৫বম বর্ধ--১২শ সংখা 


কোগ্থালপাড়াযর স্ত্রীশিক্ষাণ্গ্রনঙ্গে শ্রীমুক্ত 
গ্রভাকর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তগণকে শ্রীশ্রীম' 
বলিয়াছিলেন, "এদেশের মেয়ের! সব পশ্তর় মতন 
দেখছি। আমার এক শক সময় ইচ্ছা হয় 
এদের শেখাবার ব্যবস্থা করি; কিন্ত করি কি 
করে? শেখাবার লোক আনতে গেলে পূর্ববঙ্গ 
থেকে আনতে হয়; তাতে হিতে বিপরীত ফল 
হবে মানুষের স্বভাব এই যে, তারা মন্দট। 
আগে শেখে । তাদের অনেক সদ্‌গুণ আছে, সে 
সব নিতে পারুবে না, বাবুপরানাটি আগে নেবে |] 
আহা, এদেশের মেয়ের! যদি সেরুকম শিক্ষিত 
হয় 1” শুধু লেখাপড়া নয়, সথচীশিল্পা্দি যে কোন' 
কাজ মা দেখিতেন, সেই সম্বন্কে যথেষ্ট উৎসাহ 
দিতেন এবং প্রশংস| করিতেন । যে সব মেয়েরা 
সংযত ও সমভাবে থাকিয়া জীবন কাটাইতে 
চাহিতেন, ম। তাহাদের লেখাপড়া ও কাজকর্মাদি 
শিখিয় স্বাবলম্ষিনী হইয়া ধর্ম্রপিষ্ঠ জীবন- 
যাপনের উপদেশ দিতেন । তদ্বাতীত যে সব 
বালিকাদের অভিভাবকগণ তাহাদের [বিবাহ 
দিতে পারেন নাই, সেই রকম কুমারী 
মেয়েদের, বালবিধবদের এবং শ্বামি- 
পরিত্যক্তা স্রীলোকদিগের সম্বন্ধে মা এরূপ মত) 
গ্রকাশ করিয়াচেন। কিন্তু তিনি জোর করিয়। 
কোন মেয়েকে অবিবাহিত! রাখার বিরুদ্ধে 
ছিলেন। ইহার মন্দ পরিণামের কথ! 
উল্লেখ করিয়া কঠে।র মন্তব্য করিয়াছেন। 
হ্থানকালপাত্র-ভেদে সব জিনিষের বিচার. 
কর! উচিত। সেই জন্ত আমর! দেখিতে 
পাই কোন কোণ ভক্তকে মা অন্ন 
বয়দেই কন্তার বিবাহ দিবার উপদেশ 
দিতেছেন। 

্রশ্বীমার বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর এক- 
দিন গোলাপমাকে বলিয়াছিলেনঃ “ও সাকরদা-্ 
সরশ্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে ।” একবার মাকে 


পৌষ, ১৩৫৭ ] 


অলঙ্কার গড়াইয়! দিবার সময় ভাগিনেয় জদয়কে 
বলিয়াছিলেন, “ওরে, ওর নাম সারদা__ও 
সরম্বতী; তাই সাঁজতে ভালবাসে ।” স্বামী 
বিবেকানন্দও মার সম্বান্ধ অনুরূপ মত গ্রাকাশ 
করিয়াছিলেন। ম্বামীজি মাতাঠাকুরাণীকে 
কেন্দ্র করিয়া একটি মেয়েদের মঠ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া শিক্ষিত ও ব্রহ্গচারিণী মেয়ে গড়িয়া 
তোলার পরিকল্পনা করেন । শ্রীশ্রীমার স্কুল দেহ 
সংবরণের পর ত্রিশ বংসর অতীত হইয়াছে, ইহার 
মধোই মেজেদের ভিতর জাগরণের সাড়া 
পড়িয়ছে। স্দূরর অতীভের কথ ছাড়িয়া দিযু। 
কেবল বিশ বৎসরের ঘটনাবলী আলোচন! 
করিলেই আমাদের নারীলমাজের প্রচুর 
পরিবর্তন দেখ। যায়। তখনকার দিনে মেয়েদের 
পক্ষে যাহা অসম্ভব ছিল বা মেয়েদের নিকট যাহা 
দূর্লভ ছিল 'এখন মেয়েরা সেই সকল কার্য 
করিবার শিক্ষা লাভ করিয়াছে । নারী তাহার 
মনের অন্ধকার খুচাইবার জন্ট সচেষ্ট হইয়ে 1 
লেখাপড়া শিখিয়! যে চাকুরী করিতে হইবে ব। 
অর্থে(পাজ্জনের নিমিত্ত খিগ্ঠাশিক্ষা। করিতে 
হইবে, তাহার ফোন কথ! শাই। বিস্ঠাল।ভ 
করিয়া নিজের অগুতা দুর করা, অপরের মনে 
জ্ঞানের আলো জালান এবং পরের উপকার 
করাই শিক্ষার চরম নার্থকতা। জ্ঞানল।ভ ন! 
হইলে মতজ।তির উন্নতি এবং জাতির 
ভবিষৎ উজ্ছ্লা হইতে পারে না? বর্তমানে 


“মেয়েদর যধ্ একজনও ঘি কালে ব্রন্মজ্ঞা হন, 


উঠবেন এবং দেশের ও সমাজের কল্যাঁপ হবে।” 


প্রীশ্রীমা ও নারীশিক্ষা 


৬২৯ 


মেয়েদের অণেকেরই বিছ্যার্জনের আগ্রহ এবং 
চেষ্টা দেখ! যায়! এই ব্যাপারে মেয়ের! 
নিজেরাই যদি অগ্রসর হন এবং আপন 
সমাজের মধ্যে জ্ঞান-বিতরণে সাহাযা করেন 
তবেই নারীজাতির সুদিন আসিবে। প্রথম 
প্রথম বাধা-ব্ঘ্ি আসিলেও সকল বিপদ তুচ্ছ 
করিয়া কাজ করিয়া! যাইতে হইবে। শ্রীশ্রীমা 
নিজে অসুবিধা সহা করিয়া এবং স্বীয় এঁকান্তিক 
যত্বে লেখাপডা শিখিরাছিলেন। পয়ে তিনি ষে 
শুধু ধর্মগরন্থাদি পাঠ করিতেন বা করাইতেন 
তাহা শয় তিনি সংবাদপত্র-পাঠ শ্রবণ করিতেন 
এখং দেশের তথ! বিশ্বের আবন্থ। সত্ন্ধে আলোচনা 
করিতেন তিনি মেয়েদের বিছ্যালাভের এবং 
সর্বাবিষয়ে জ্ঞ/নল[ভেক্স চেষ্টা! করিতে বলিতেন। 
তাহ।র আস্তারক ইচ্ছ! ছিল যে আমাদের দেশের 
মেয়ের রীতিমত শিক্ষিতা হইয়। উঠুক। 
লেখাপড়! অর্থে কেবল বিশ্ববিদ্ভালফের নির্দিষ্ট 
পাঠ্যপুস্তক পড়া ব। পাশ্চ।ত্য সভাতার অন্থকরণে 
জীবনাদশ গড়িয়া তোলা নহে, সকল রকম 
জ্ঞানাজ্ঞনের কথাই ঘা! বলিতেন। মানবজীখনে 
জ্ঞ/নলভই চরম সার্থকত।, স্ুতর।ং লারীসমাজের 
গক্ল প্রকার অবস্থার যধ্যে থাকিয়। জ্ঞানার্জনের 
চেষ্ট। করা৷ উচিত । শ্রীশ্রীমার আশীর্বাণীতে এবং 
উৎমহপৃর্ণ কথায় ও কার্ষে জ্ঞানলাভের পথ স্থগম 
হইয়াছে । অনুর ভবিষ্যতে সকলের সমবেত চেষ্টায় 
তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক ইহাই প্রার্থনা। 


তবে তর প্রতিভাতে হাজাগে। ময়েমানুষ জেগে 


-স্বামী ববেকানন্দ 


ভি” রুদ্বন্থার 

প্রচ্ছন্ন কুয়াসা ভেি 
প্রকট গ্রকাশে 

কে গো তুমি দেখ। দিলে 
জাগাত জয়ের রূপে 

চিয় জ্যোতির্যয় ৷ 


আছি, আমি আছি' বঙ্ছো 
বিকাশিয়৷ অসীম সততায়, 
প্রসন্ন গ্রদীপ্ত রূপে 

প্রমন্ত প্রভায়, 

মেলি” শত বীর্যবাহু 

প্রগাঢ উল্লাসে, 

দুর্জয় বঞ্চার সম 

দাড়াইলে সৌম্য দর়শনে ? 
আহ! মরি একি স্পর্শে মোর 
দারুণ টক্কাঝে মোর 

ছদ্দিতস্ত্রী পরে আজি 

টানিলে গে! বিষম বস্কার । 
হরে সুরে সহ কম্পনে তান 
বিরাট মুছ'না, 

মগ্্ করিঃ দিল মোর 

জদ্বন জগৎ । 


অলীম আকাশ-তলে 
এ হিশ্ব নিখিল, 
স্পন্দিত কম্পিত হোল 
আকুল উল্লাসে | 


জয়ের ব্বরূপ 
শ্বীউমারাণী দেঘী 


স্পর্শে তার 

অস্তরের আনন্দ উজান 
খেলে গেল বিজলী লেখায়, 
স্থলে সুক্ষ পরমাণু 

অণুতে অগুতে, 

বাংপিয়! এ বিশ্বচরাচয় 
বিয়াট নিখিল বক্ষ 

করির। বিভোর । 


কে পারে বাধিতে মোরে 

কে পারে রোধিতে আজি 
অনস্তে এ দীপ্ত অভিযান ? 
মরমের বন্দী “আমি? । 

মুক্তি মাগে মুক্ত 'আমি' মাঝে । 
নাহি জানি ভাল মন্দ 

সতা মিথা। কিবা ভুল ঠিক) 
শুধু জানি তুমি আছ, 

তুমি মাছ হে প্রিয় আমার, 
অন্তরে বাহিরে এ 

জলে স্থলে আকাশে বাতাসে 
নিশ্বাসে নিশ্বাসে মোর 
গ্রতিটি ম্পন্মনে 

স্পনিত যে তুমি প্রিয় 

পরম সোহাগে। 

্িপ্ধ মুগ্ধ হাসিখানি 

অপ্প করি" গভীর নেশায়! 


এসো এসো হে অনিন্ব), 
লহ মোক স্তন্ধ নিষেদন। 


পৌষ, ১৩৫৭ ] পূর্ববঙ্গে শ্রীরামকফ্-বিষেকানঙ-ভাবধারার প্রচান ৬৬১ 
এমনি জানিয়! ওঠো, ধুয়ে যাক যত কিছু 
ভরে ওঠে! বক্ষ জুড়ি লঙ্জ। দ্বণা ভয়! 
ব্যাকুল প্রবাহে । হীনতা দীনত। নয় 
সকল ক্ষুত্রতাঁ, তুচ্ছতা আব শুধু জয়, তোলো! নস 
জড়তা জঞ্জাল, জাগ্রত বস্কার 


ঘুচে যাক, মুছে বক, 


জয় প্রতু গ্রিন হে তোমায়। 


পূর্ববঙ্গে শ্রীরামকুঞ্জ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচার 


(৫) 


শ্রীরমণীকুমার দত্তগুণ, বি-এল্‌ 


ঢাক] শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ফরাশগঞ্জ- 
অঞ্চলস্থিত সান্ধা অধিবেশনের স্থান “গৌরা বাসঃ 
ভবনে ভগবান শ্রারামরুষ্দেবের একখানি বৃহৎ 
প্রতিক্কতি স্থাপিত ছিল। প্রতিক্কতিখানি এ 
অঞ্চলের ভূম/ধিকারিণী ভক্তিমতী লক্গ্মীঘণি 
দাসী কক প্রদত্ত পুপ্পমালে! প্রতি 
শনিবার নিয়মিতরূপে সুসজ্জিত হইত। 
শ্রীরামকষ্ণ-পার্ধদ মহাপুরুষ ম্বামী শিবানন্দ 
'গৌরাবাস' ভবনে শুভাগমন করিবেন এই সংবাদ 
প্রচারিত হওয়ায় পূর্ব হইতেই বহু ভক্ত নয়নারী, 
ছাত্র ও স্থানীয় মঠের সন্ন্যাসি-ত্রদ্মচারিগণ তথাক়্ 
সমবেত হইয়াছলেন। মহাপুরুষ মহারাজ 
অধিবেশন-স্থানে প্রবেশ করিয়। শ্রশ্লীঠাকুয্ের 
হুলজ্সিত প্রতিক্কাতিখানি সাষ্টাজে প্রণাম 
করিলেন। তাহার আনসন-গ্রহণের পর সম্মেলনের 
গ্রারস্তে বথারীতি 'ঝামকষখ-চরণনরোজে মজরে 
মনমধুপ মোর? নামক ভজন-সঙ্গীতট গীত হইল। 
ভজন-সঙ্গীতের পর সমবেত আগ্রহ্শীল ভক্তগণ 
মহাপুরুষ মহারাজের শ্রমুখনিঃহ্থত উপদেশ 


শ্রবণ করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু তাহার আদেশে সম্মেলনের প্রচলিত ব্বীতি 
অনুলারে শ্রীশীরামকষকথামৃত” পাঠ হইতে 
লাগিল। একস্কানে শ্রীরামরুঞ্দেব সন্ন্যাপ- 
জীবনের কঠোর নিয়ম সম্বন্ধে বলিম্াছেন 
-নিক্ল্যাপীর পক্ষে কামশী-কাঞ্চন-ত্যাগ। 
স্্ীলোকের পট পর্যন্ত সঙ্গ্যাসী দেখবে না।” 
উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মঘো জনৈক অ্রঙ্গচারী 
মহাপুরুষ মহারাজকে প্রশ্ন করিলেন, “মহারাজ, 
আমাদের তো নান! কান্গকর্ষ উপলক্ষে 
স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয় । আমাদের 
পক্ষে তাহ'লে ঠাকুরের উপদেশ ঠিষষ ঠিক 
পালন করা কি সম্ভবপর হয়? মহাপুরুষ 
ম্হায়াজ কিছুক্ষণ মৌনাবলত্বন করিয়া বলিলেন, 
“দেখ বাব বাড়ীতে যখন ছিলে তখন মবোন 
ছিল তো 1 মাবোনদের সঙ্গে যেমন পয়ল- 
গ্রাণে মেলামেশ। করতে, ঠিক সেইরকম মন 
নিয়ে এখন শ্্রীলোকদের সঙ্গে প্রয়োজনষত 
কথাবার্ত! বলবে । মনে মনে ভাবযে যেতার 


৬৩২ 


তোমার ম'বোন! অবশ্ঠ বিশেষ প্রয়োজন 
ছাড়! এমনকি ভক্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গেও কথা- 
বাত না খলাই ভাল--বিশেষ করে আলাদ। 
ভাবে। পাঁচ জনের সামনে কাজকর্মের কথ! 
ব্গতে পার। তোমর! সাধু হতে এসেছ, নিজের 
ভাব বজায় রেখে, নিজ আদর্শের দিকে দৃষ্টি রেখে 
সর্বদা চলবে। নাব্বীজাতিকে সাক্ষাৎ জগজ্জনশীর 
অংখজ্ঞান করবে। এই হল সাধন1।” ব্রন্ধ- 
চারী তখন আবার জিজ্ঞান। করিলেন) “মহ|রাজ, 
তাতেও যদ্দি মনে কুভাব আসে তো কি করব?” 
মহাপুরুষ মহারাজ তছুরে দৃস্বরে বলিলেন, 
“যেখানে সেখানে মেয়েমানুধ দেখলে যাদের 
মনে কুভাবের উদয় হয়, তারা সাধু হবার তে। 
উপযুক্ত নক্স-ই, এমন কি লে।কসমাজে থাকারও 
উপহুক্ত হয় শি। তাদের উচিত এমন কোন নিভৃত 
স্বানে চলে যাওয়। যেখানে স্রীলোকের মুখপর্যস্ত 
দেখতে পাবে না-জ্রীলোকের কোল মংশ্রব 
নেই; সেখানে দীর্ঘকাল কঠোর ভাবে জীবন- 
যাপন করে মনের এ সকল পাশব প্রবৃত্তি সূলে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তবে লোকদমাজে আসা উচিত 
সমাজেরও একটা নিয়ম আছে, একট) শঙ্খল। 
আছে ।” ্ 
'শীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।পাঠি শেষ হইলে 
জনৈক শ্রোতা শ্রী" করিলেন, “মহার।জ, 
ভগবানলাভেয় প্রকৃষ্ট উপায় কি?” মহাপুকষ 
মহারাজ উত্তরে বলিলেন, “শানে তো ভগবান- 
লাভের উপায় সন্ধে নানাবিধ উপদেশ রয়েছে, 
কিন্তু শেষ কথা হ'ল শরণাগতি- শরণাগতি । 
শ্রীতগবানের চরণে আত্মনিবেদন করে সর্বতো- 
ভাবে তাহার শরণাগত হঃয়ে পডে থাকতে পরলে 
আর কোন ভয়-ভ।বন! নেই। গীতাতে ভগবান 
শরীক্ষষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, যোগ ইত্যাদি 
লব উপদেশ দিয়ে শেখট।র খলছেন, “দর্বধর্ষান্‌ 
পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্---১২শ সংখ্যা 


সর্বপাপেভো! মোক্ষরিষ্যামি মাশুচ:1 এই 
হল সমগ্র গীতার সার। ভগবান প্রতিজ্ঞা করে 
বলেছেন, 'ধর্ম-অধর্ধ সব পরিত্যাগ কয়ে একমাত্র 
আমারই শরণ লও, ত। হ'লে আমি তোমাকে 
সকল পাপ হতে মু্তয করব।” তবে ভগব।নে 
সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন ও শরণাগতি এক দিনে 
আসে ন|। এ বড কঠিন ব্যপার। যত পুজা, 
পাঠ, জপ, ধ্যান, কঠোর স!ধনা--সবই একমাত্র 
শরণ!গতি আনার জন্ঃ | সকঝৌোপরি চাই ভগবৎ- 
কপা। অনন্তমনে তর ধান, চিস্তা ও প্রার্থন। 
করতে করতে তিনি কপ করে সেই দুর্লভ 
শরণাগতি দেন 1” 

অধিবেশন শেষ হইলে উপস্থিত ভঞ্ঙ' নরু- 
নাক্সীগণের মধ্যে ফলমিষ্টি-প্রস।দ বিভরিত হইল। 
মহাপুকষ মহারাজকে দশন করিয়া এবং তাহার 
শ্রীমুখশিঃশ্থভ উপধেশাবলী শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃযুন্ 
বিশেষবপে পরিতৃপ্ত হইলেন | ভগবান শ্রীরাস্কুষ- 
দেবের সাক্ষাৎ শিশ্য ব্রঙ্গজ্ঞ মহাপুকষের 
গুভাগমনের পুথ্যস্থতি হৃদয়ে ধারণ করিয়! 
ফরাশগঞ্জ অঞ্চলের অধিবাসিগণ এখনও আনন্দ 
অন্থভব করিতেছেন।  থগৌরাবাসঠ ভবনের 
অধিবেশপস্থ।নটি বহু সাধুসক্য।সি-মহাত্মার 
গভ পদ!পণে এবং ধর্ম গ্রপল!দির আলোচনায় 
তীর্থৰপে পরিগণিত হ্ইয়াছিল। গৃহস্বামীর 
নিজ গ্রয়েজন উপস্থিত হওয়ায় অনেক বৎসর 
পর 'গৌরাবাস" ভবনের এই সুন্বর হলটি ঢাকা 
রামকষ্জ মিশন কর্তৃপক্ষ ছাড়িয়া দেন এবং এঁ 
অঞ্চলের অন্ততম বাবসায়ী ভক্ত 'শ্রীস্বরধল।ল 
দাসের বুড়ীগঙ্গাতীরস্থ বাটার একাংশে সাগ্ডাহিক 
ধর্মসভার অধিবেশন পরিচ।লন। করিতে থাকেন। 

স্বামী শিবানন্ন ঢাক! শ্ররামন্কষ্ত আশ্রমের 
জটনক কর্মীকে একদিন উপদেশচ্ছলে ধলিয়া- 
ছিলেন, খ্দেখ, শান্্রশাঠা আলোচনা ভঙ্গণ 
ইত্যাদি সরই ঠিক জপধ্যানের মত সাধনজ্রানে 


পৌষ, ১৬৫৭ ] 


করবে। আর এই ভাষটি সর্বক্ষণ মনে জাগন্ধক 
রাখবে খে তুমি তাঁরই কাজ কন্মছ। তার 
সেবাজ্ঞানে কাজ করলে তোমার পরম কল্যাণ 
হবে! বাহিরে শান্্রপাঠ, ধর্মালোচন! ইত্যাণ্দ করে 
এসে যখনই সময় পাবে তখনই নিয়মিত হ্ষপ-ধ্যান 
কয়তে বলবে-_-এমন কি শোবার পৃর্বেও নিয়মিত 
জপ কর! চাই-ই 1” অন্ত একদিন জনৈক ভক্ত 
মহাপুরুষ মহারাজকে প্রশ্র করিয়াছিলেন, 
“মহারাজ, ঠাকুর বলতেন ষে বাসন|র লেশমাত্র 
থাকলেও ভগবানলাভ হয় ন!--ষেমন সৃতোন় 
একটু ফেঁসে! থাকলে তা ছুচের ভেতর ঢোকে 
না। কিন্তু আমাদের মনে তে। অসংখ্য কাম্না- 
বামন) রয়েছে । আমাদের উপায় কি?" 
মহাপুরুষ মহারাজ উত্তরে বলিলেন, 
“উপায় আছে চিত্তরূপ সতোয় ভক্ভি'বিশ্বাস- 
রূপ তেল-জল মেখে কামণা-বাসনারূপ ফেঁসে! 
গুলো বেশ করে রগড়ে শিলেই চিত্ত অনাবাসে 
শ্রীভগবানের পাদপন্সে মগ্ন হবে। খুব ব্যাকুল 
হয়ে তাকে ড।ক-তকার কাছে ফেদে কেদে 
প্রাণের আতি জানাও। তিনি বড আশ্রিত- 
বৎ্সলস্*্শরণাগতকে কখনও ত্যাগ করেন না।” 


গ্বামী শিবানন তদীয় গুরুভ্রাতা স্বামী 
কাভেদান্দ সহ ভক্জগথ্যর একান্ত অনুরোধ ও 
আগ্রহে ময়মনসিংহ শ্রীরামরুষ্চ আশ্রমের নূতন 
মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিবার জন্য তথায় 
গিয়াছিলেন। তাহাদের শুভাগমন-বার্তা চারি- 
দিকে প্রচারিত হইঘার ফলে বহ দূরবর্তী স্থান 
হইতে ধর্ষজিজ্ঞান্থ ব্যক্তিগণ তাহাদিগের পুণ্য- 
দর্শন _ও সঙ্গলাভ করিবার জন্য আসিতে 
লাগিলেন মহাপুরুষ মহারাজ মন্দিকের ভিত্তিস্থাপন- 
কার্য সম্পন্ন করেন এবং সমবেত জিজ্ঞানু 
নয়নারীর নিকট শ্রীয়ামরুঞ্দেবের জীবনধেদ ও 
বানী প্রচার করিয়াছিলেন স্বামী অভেদানন্দ 
এক জনসভায় শ্রীয়ামক্ঞ্দেষেস্ম মহিমা! কীর্তন 
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র্ববঙ্ে শরীরামকষ্*-বিষেকানন্দ-ভাবধারার প্রচার 


গুক্ঠ 


করেন এবং হইদিন পয়েই কলিকাতায় ফিরিয়া 
গেলেন। মহাপুরুষ মহ্াঝ়াজ আরও করেক দিন 
মরমনসিংহে অবস্থান করিয়। ধর্মোপদেশ-প্রদানে 
ভক্তগণের আনন্দবিধান করেন এবং পুনঃ ঢাকায় 
ফিরিয়া আসিলেন। কয়েক দিন পরে বেলুড় 
মঠ হইতে প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রদ্মানন্দেকর কঠিন 
অস্থখের সংবাদ পাইয়। স্বামী শিবানন্দ অত্যন্ত 
বিচলিত ও অিয়মাণ হইয়া! পড়িলেন। একদিন 
রাত্রে ধ্যানাস্তে তিনি ধলিলেন, ণমহায়াজের 
(স্বামী ব্রহ্মানন্দ ) কঠিন অস্থথ। আমি আর 
এখানে থাকব ন।--কালই কলকাতায় যাব। 
সব ব্যবস্থা কর।* ঢাকায় আনন্দেষ হাট ভাঙগিয়! 
গেল-একট।ন। ভগবৎ-প্রলঙ্গের প্রবাহ থামিয় 
গেল, ভক্তগণ মহা পুরুষের দিবাসঙগলাভেয় বিমল 
'আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলেন । স্বামী শিবানন্দ 
কলিকাতায় প্রত্যাধ্তন করিয়। অবিলম্বে গুরূ- 
ভ্রাতার রোগশব্যাপর্বে উপনীত হইলেন। 
মহারাজ (ম্বাষী ব্রঙ্গানন্দ) তীহাফে দেখিয়! 
বলিয়াছিলেন, *শিবানন্দ দাদা এসেছ ?” 
মহু।পুরুষ রোরুগ্ঘমান কণ্ঠে আবেগভরে বলিলেন, 
"মহারাজ, ভূমি চলে গেলে আমগা কি করে 
থাকব? তুমি ইচ্ছ! কয়লেই সেরে যাবে?” 

স্ব'মী অভেদানন্দ ঢাকা ও নায়ায়ণগঞ্জ শহরের 
ন।নাস্থ।নে বন্তৃতাদি করির(ছিলেন। তিনি ঢাক! 
লক্ষীব/জায়স্থিত রাজ্জাধাধুর বাড়ীর বিস্তৃত প্রাণে 
এক বিরাট জনসভায় একটি, ঢাকা বিশ্ববি্ালয়ের 
কার্জন হলে গির্জায় পৌয়েস্থিতা ও খৃষ্ধর্ম? 
( 07101017150165 500 00080150165 ) সন্বদ্ধে 
একটি, শহরের অন্তত আরও ছুইটি এবং 
নারা়ণগঞ্জে একটি হৃদয়গ্রাহী বতৃন্তা প্রদ্দান 
করেন। তিনি ব্কৃতাগুলিতে শ্রীন্বামকৃষ্ণদেব ও 
স্বামী বিবেকানন্দের আবিাবে হিশ্ুধর্ষ ও 
ংস্কতির নব জাগরণ এবং দেশবালীর কর্তব্য 
সম্বন্ধে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ .কক্পেন। 


৬৪ 


ভ্রীরামুফ-পার্ধদ স্বামী সুবোধানন্গ একাধিক- 
বার পূর্ববঙ্গের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সোলারগী।, 
বালিয়মাটী, মন্সমনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে 
গিয়া ধর্মপ্রচার করেন এবং বছ নরনারীকে 
মন্্রদীক্ষা! দেন। তাহার জীবনযাত্রা, কথাবার্তা, 
উপদেশ--সবই ছিল সরল, সহজ ও অনাড়ঘবর। 
উপদেশগুলি ভক্তগণের হৃদয় গভী্পভাবে স্পর্শ 
করিত । জিজ্তান্থু ভক্তদের সহিত তিনি এন্প 
সরলভাধে মিশিতেন ষে, তাহারা নিঃসস্কো!চে 
সহায় নিকট নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনেয় দুঃখ, 
জালাতন ও দুর্বলতার কথ! খুলিয়! ঘলিতেন এবং 
তিনিও প্রকৃত ধর্মগুরুর ন্যার তাহাদের প্রতি 
যথার্থ সহানুভূতি ও করুণ! প্রদর্শন করিরা সাধন- 
ভজন সম্বন্ধে উপদেশ দ্িতেন। ভক্তগণের 
আগ্রহাতিশয্যে ও সনির্বন্ধ আহ্বানে তিনি অনেক 
সময় তাহাদের গৃহে যাইয়া আনন্দোৎসব ও 
উপদেশগ্রদান করিতেন। একদিন ঢাকায় 
স্বামী হুবোধানঙ্গ বর্তমান লেখক লহ একখান! 
ঘোড়ার গাড়ীতে আরোহণ করিয়! জনৈক ভক্তের 
গৃছে যাইতেছিলেন। লেখক গাড়ীতে অতি 
সম্তপ্পণে ও সম্ধুচিতভাবে মহারাজের বিপরীত 
দিকে বসিয়াছিল। লেখকের অত্যধিক সতর্কতা 
ও সঙ্কোচ লক্ষা করিয়া মহারাজ বলিলেন, “সে 
কি! তুমি “এত সঙ্ুচিতভাবে বসেছ কেন? 
ঠিক হয়ে বব। আমি কি একটা কেন্র-বিষ্ট, 
রয়েছি? তুমি নিজকে এত ছোট মনে করছ 
কেন? আধার গায় লাগলে কিছু হবে না-- 
ভয় নেই।” এ্রইরূপ সরলতা ও বাবধানবুদ্ধি- 
রহিত মনোভাব হইতেই স্পষ্ট উপল হয় যে, 
স্বামী হুবোখানন্দ প্রকৃতপক্ষে ই “থোক।” মহারাজ 
ছিলেন। গুক্লত্রাতা বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ 
তাহার অল্প বনন ও বালকম্ুলভ সয়লত৷ 
দ্বেখিয়।ই তাহাকে আদয় করিরা “খোকা, 
শামে ডাকিতেন। জন্যান্য গুরুত্রাতারাও তাহার 


উদ্বোধন 


[ ৫ম বর্ম--১২শ সংখ্যা 


অপূর্ব সারল্য ও অমাড়ম্বর জীবন দেখিয়া! তাহাকে 
“খোঁক' মহারাজ+ ডাকিতেল। অনেক সমন্ব 
স্বামী বিবেকানন অত্যধিক গাভীর অবলঘন 
কত্মিলে এই “খোকা মহারাজ্মই তাহার নিকট 
নির্ভয়ে গিয়া তাহার গান্তীর্য ভঙ্গ করিতেন। প্রকৃত- 
পক্ষে তিনি নামেও যেমন থোকা, কাজেও তেমনি 
খোকা ছিলেন- তাহাকে দেখিলে এই ধারণ! 
সকলেরই মনে বদ্ধমূল হইত। মহাপুকষগণের 
চরিত্রে একাধারে অনাড়ঘর বালকোচিত সারল্য 
ও খাষির প্রজ্ঞা বিদ্যমান থাকে বলিয়াই যীন্ু্রীষ্ট 
উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন ঃ 
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অর্থাৎ, যদি 
তোমর! দীক্ষিত না হও এবং ছোট শিশুদের মত 
সরল না হও, তবে তোমর! স্বর্গরাজ্যে গ্রবেশ 
করিতে পারিবে না । 

স্বামী সুবোধানন্? ১৯২৪ সনের ৭ই মে, ২৭শে 
বৈশাখ, শুভ অক্ষয়তৃতীয়া দিবস ঢাকা জেলার 
নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সোনার! 
শ্রীরাম মিশন আশ্রমের শ্রীশ্রীঠাকুরমন্দির 
প্রেমানন্দ-স্মৃতির প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন। 
শ্রীরামরুষঞ্ মঠ ও মিশনের তদানীস্তন অধ্যক্ষ 
স্বামী শিবানন্দের আদেশে খোক! মন্ারাঁজ এই 
শুভ কার্য সম্পন্ন করিবায় জন্য সোনার যান। 
ঢাকা ও নারারণগঞ্জ হইতে বহু ভক্ত তাহার 
অন্ুগমন করিক়াছিলেন। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
পূর্ববঙ্গের ঢাকীদের বাজনা এবং পার্থববর্তা বনু 
গ্রাম হইতে সমবেত লাধারণশ্রেণীর লোকদের 
খোল-করতাল নহু সুমধুর নংকীর্তন শুনিয়! 
খোকা মহারাজ অতিশম্ব আনন্দিত হন | ছিন্ন- 
মলিমবন্ত্রপরিহিত শত শত দরিদ্র শ্রমজীবী 
নরনায়ী ও বালকবালিকা দেখিয়া তিনি লানন্দে 
ঘরের বাহিরে আসেন এবং সকলের ভক্তিপূর্ণ 
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প্রণাম গ্রহণ করেন। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা-দিবসে 
ত্বামী মুবোধানন্দ অনেক ধর্মার্থীকে সস্তদীক্ষ। 
এবং বেলুড় মসের অধ্যক্ষ শ্বামী শিবানন্দের 
অন্গমতিক্রমে তিনজন সাধু-কর্মীকেও ব্রহ্গচর্য- 
দীক্ষা প্রদান করেন । উৎসব উপলক্ষে নান। 
স্থানের সহত্র সহত্র লোক আশ্রমে উপস্থিত হইয়া 
মহারাজকে দর্শন ও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ 
করিয়াছিলেন। গ্রামবাসিগণ থোকা মহারাজকে 
আশ্রম হইতে পাচ মাইল দুরবর্তা ব্রদ্গপুক্রনদের 
তীর হইতে সাদর অভ্যর্থনা করিল বা, 
সংকীর্তন ও শোভাধাত্া সহযোগে লইয়! 
আসিয়াছিলেন। মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পর তিনি তথায় 
গ্রায় ১০।১২ দিন অবস্থান করিয়! তদঞ্চলের বহু 
নর়নারীর হৃদয়ে ধর্মভাব উদ্দীপিত করেন। মেই 
বংসরের শেষভাগে ম্বামী ম্ুবোধানন্দ পুনঃ 
সোনারগ! শ্রী মরুষ্ণ মঠে আসিয়! মানাধিক কাল 
অবস্থান করেন। এবার ভক্ত নরনারীগণশ কর্তৃক 
আহৃত হইয়! তিনি নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামে 
শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সনেও ম্বামী 
স্থবোধানন্দ ধর্মপ্রচারোদ্দেহো পুর্ববঙ্গে যান এবং 
সোনারগা আশ্রমে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান 
করেন। তাহার সরল উপদেশে সকলেই 
উপকৃত হইত। তিনি বলিতেন, “ভগবানের 
নিকট আস্তরিক প্রার্থনা কর, তবেই হবে। 
আন্তরিক প্রার্থনা কাকে বলে-_-না, কীদাকাটা 
কয়ে তরু নিকট নিজের ব্যথ! জানান । ভক্তি- 
বিশ্বাস-প্রেম কেন লাভ হবে না? তুই ঠাকুয়ের 
লীলা-সঙগীর পলী- সর্বদা] মশে জোবু ঝ্াখবি।” 
কেহ হয়ত কামজয়ের উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল, 
তছুত্তরে তিনি তংক্ষণাৎ বপিলেন, "“পুবদিকে 
গেলে পশ্চিম দিক পেছনে পড়ে থাকে, সুতরাং 
কামভভাব উঠল কি গেল দেদিকে কে'ন নজয় 
না দিয়ে ভগবানের পথে চলে ঘা। কিছুদিন 
পরে দেখবি কাম কোথা দিয়ে চলে গেছে, 


পূর্বব্ে শ্রীরামকষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধায়ার প্রচার 
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টেরও পাস নি। মহামায়ার ইচ্ছা না হলে কিছু 
হবার উপায় নেই। মহামায়া যাকে যখন যে 
ভাবে রাখেন সেই ভাবেই থাকতে হবে৷ তিনি 
যখন কৃপ। করে আমাদের দোষ ছাড়িয়ে দেবেন, 
তখনই গেল।” পূর্ববঙ্গ হইতে বেলুড় মঠে 
ফিরিয়া আমিয়। তিনি ভক্তদের নিকট একদিন 
বলিলেন, “সোনারগ মঠে স্বামীজির জন্মতিথির 
দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিয়ে বসিয়। আছি, হঠ(ৎ 
দেখি স্বামীজি আসিয়া উপস্থিত। তার কপালে 
বড় বড় চন্দনের ফোট।; ফৌটাগুজি কে দিল 
জিজ্ঞাসা করাতে শ্বামীজি উত্তর দিয়াছিলেন--. 
'মাদ্রাজের সব ভ্ক্কেরা দিয়েছে+ 1” শ্রীরামকঙ্চঘাণী- 
প্রচারের জন্ত তিনি নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী 
গ্রাচীন বজের এই উন্নতিশীল বাণিজ্যিক বন্দর 
পসোনারগীায় তিনবার গমন করেন । 

স্বামী স্থুবোধানন্দ চাকা জেলার মানিকগঞ্জ 
মহকুমার অস্তগত বালিয়াটী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশন আশ্রমে ১৯২০ ও ১৯২৫ লনে হুইবার 
ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্তে গমন করেন। প্রথমবার 
তিনি আশ্রমে শ্রীশ্রঠাকুর-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন- 
কার্ধ সম্পন্ন করেন এবং কতিপয় দিবস তথায় 
অবস্থান করিয়! ধর্মার্থী নরনারীগণকে দীক্ষ। 
ও ধর্ষেপদেশ-দানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন । 
দ্বিতীয়বারও তিনি আশ্রমে অবস্থান করিয়। 
অনেক ধর্মপিপাঙ্ছ নরনাক্মীকে দীক্ষা ও 
ধর্মোপদেশ দেন। একদিন আশ্রমপ্রাঙ্গণে সহ 
সহ শ্রোতার সমক্ষে শ্রীরামরুঞ্দেব ও সর্বধর্- 
সমহ্বয়ঠ। সম্বন্ধে তিনি দশ মিনিট বত্ত। 
দিয়াছিলেন। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায়তির পর 
তাহার ঘরে স্থানীয় ভত্রলোকগণ লষবেত হইয়া 
তাহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা, শ্বকীয় লাধনকালের 
প্রসঙ্গ, সংসারে থাকিয়া জশ্বরলাভের উপায় 
সম্বন্ধে লান। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন । নিজ জীবন 
সম্বন্ধে প্রশ্নগুলি তিনি প্রায়ই এড়াইয়া যাইতেন 
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এবং শ্রীরামকষ্খদেবেয় কথা উঠিলেই প্রোৎসাহিত 
হইতেন। ঈশ্বরলাভের উপ|য় সমন্ধে প্রায়ই 
বলিতেন, “ভগবানের ককপা ছাড়! আর কোন 
উপায় নেই? সুতরাং তাঁর নাম কর, তার 
কাছে আত্তর্িক প্রার্থন-এ সব করতে 
হবে।” বাঁলকগণকে তিনি খুব ভালবালিতেন, 
তাহাদিগকে দেখিলেই নিকটে ডাকিয়। ধর্ষজীবন- 
গঠনের কথা, ঈশরীয় কথা বলিতেন। স্থানীয় 
উচ্চ ইংরেজী বিগ্ালয়ের প্রবেশিকা শ্রেণীর 
একটি ছাত্রকে তিনি ম্বতঃগ্রবুত্ত হইয়াই নিকটে 
ডাকিয়। আনিয়া দীক্ষ। দিয়াছিলেন এবং 
বলিয়াছিলেন, “আমি যা দিয়েছি তাই তোর 
মন্ত্র; আর গুরু করবি নি, আমিই তোয় ওক । 
থে মন্ত্র দিয়েছি, তা-ই সকাল-সন্ধ্যায় একটু একটু 
জপকরবি। জপ করে তারপর পঙতে বপবি। 
আর দেখ, এই মন্ত্র কারুর কাছে বলবি নি, বললে 
কিন্ত ফল হবে না।” উক্ত বিগ্ালয়ের আর 
একটি সেবাপর।য়শ ও ধর্মভাবাপন্ন ব।পকের 
খোক। মহাকাজের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ 
করিবার ইচ্ছ। হইয়াছিল, কিন্তু তখন সময় 


উদ্বোধন 


[ ৫২ব বর্ধ--১২শ সংখ্য 


ছিল না। তাই যেদিন স্বামী ছুবোধানন্দ 
বালিয়াটী গ্রাম হইতে চলিয়া বাইতেছিলেশ 
সে পিন বালকটি তাহার পালকির সঙ্গে সঙ্গে 
বদর পর্যস্ত দৌড়াইয়া গিয়াছিল। গুধমুখ 
আগ্রহশীল বালকটিকে এইরূপে পাপকির পিছনে 
পিছনে দৌড়াইতে দেখিয়া খোকা মহারাজের 
দয়। হইল] তিনি পালকি থামাইয়! বালকটিকে 
ইহার কারণ জিজ্ঞাস! করিতেই সে পায়ের উপয় 
পড়িয়া ফৌপাইয়৷ কীদিতে লাগিল। অন্তধৃণ্টি- 
সম্পন্ন মহাপুরুষ সমস্তই বৃঝিলেন এবং ব্যাকুলহদয 
বালককে সন্পেহে উঠাইয়া তাহার আধা।ঝ্মিক 
জীবনগঠনের প্রয়োজনীয় উপদেশদানে কৃতার্থ 
করিলেন । 

১৯১১ সনের শেযভ।গে অধথখ। ১৯১২ সনের 
প্রথমদিকে স্বামী সুবোধানন্দ বরিশাল গমন 
বরিয়াছিলেন এবং তথায় 'প্রায় দেড় ;স অবস্থান 
করিয়া শ্রুরামককষ্চ-বিবেকানলের ভ]বধার।- 
প্রচান্জে নিধুক্ত থাকেন | বরিশালে বনু ধর্মপিপান্ছ 
নরনারী তাহার উপদেশ শবণ করিয়া আধ্যাত্মিক 
জীবনের সন্ধান পাইয়াছেন। 





ঝরাপাতা 
শ্রীমুরারিমোহন কুণ্ড, বি-এ, সাহিত্য-ঈরস্মতী 


পৌষের কুহেলি ঘন শীতল বাতাসে 
গুফবৃস্ত হতে পাত!গুলি পড়ে ঝরে, 
শীতের শিশিররূপ শেলসম শ্বাসে 

তার! কি সকলে সৃত্যি গেছে এবে মরে? 
সেবার সবুজ্ব সাজে বন মাঝে তা 
কোকিলের মধুড়াকে বিগত বসন্তে 

দূর হজে গেলে আলা শুছু মন্দ বার 
গ্রেয়াই বাচিয়াছিল গ্রতি বৃস্তে বৃন্তে? 


তর্ক কি তা বলে তার ব্াখিবে আকড়ি 
সবেগে আপন বুকে ঝর।পাতাটিরে ? 

সব মায়া মুছে তারে দিতে হযে ছাড়ি 
কঠিন পাষাণ সম কক্ষ ধুলি পরে। 
ঝক়্াপাতা ঝরে যাবে মাঘের বাতাসে 
ফাগুনে ফিরিবে সে ষেকুঁডির আবাসে! 


ভারতীয় দর্শনে অবিরোধ 


শ্রীমতী বাসনা সেন, এম্‌-এ, কাবা-বেদাস্ততীর্থ 
( সমাপ্ত ) 


আমর। এই প্রবন্ধে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দশন 
সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোকপাত কৰি নাই, 
কিন্ত সাংখা-পাতঞ্জলাচার্যগণ মোক্ষে কোন্‌ 
স্থথের সন্ত! স্বীকার করেন নাই তাহ! আমর! 
বলিয়াছি ৷ ষে অভিপ্র।য়ে নৈয়ায়িক ও বৈশেধিক- 
গণ মোক্ষে সুখের সত্তা স্বীকার করেন 
নাই, সাংখা ও পাতগ্রলাচাধ্যগণেরও তাহাই 
অভিপ্র/য় ৷ পাতঞ্জলশত্রে বলা হইয়াছে-_-“কৃতার্থং 
প্রতি নষ্টমপি অনষ্টমতদন্গনাধারণত্বাৎ” ; ইহার 
অভিপ্র।য় এই যে মুক্ত পুকষের নিকট গ্রাকৃতির 
আর কোন সত্তা নাই। কিন্তু বদ্ধ পুরুষের 
নিকট প্রকৃতি অবস্থিতই থাকে! যে অদ্ৈত- 
বার্দিগণ মুণ্ পুকাষর নিকট মায়। বা অবিচ্ঠার 
উচ্ছেদের কথ। বলিগ্নাছেন পাতগ্রল দর্শনও তাহাই 
বলিয়াছেন বন্ধ পুরুষের নিকট মায়া বা আঅবিগ্ঠ! 
বিচ্ভমান থাকে ইহা যেমন বেদস্তিগণ বলিয়াছেন 
তেমন পাতঞ্জলও বলিয়াছেন। স]শথ্য যে পুকষ- 
বহুত্ব স্বীকার করিয়াছেন-_পুকৃষবন্ৃত্বং সিদ্বাম 
(১৮ কারিকা, সাংখ্যক!রিক1)--তাহাও সাংখ্যা- 
চার্ধযগণের অত্যুপগমবাদ ফর । আপামর সমস্ত 
ছুবগণের নিকটে ,আত্মভেদ প্রসিত্। আছে বলিয়া 
প্রসিদ্ধ বস্তুর গুতিপাদনে শান্সের তাৎপর্য) থাকিতে 
পারে না। প্রাণে হি শাস্ত্রর্থবৎ+- অর্থাৎ 
অজ্ঞাত বন্তর প্রতিপাদনেই শাস্ত্র সপ্রয়োজন হইয়া 
থাকে । জ্ঞাতজ্ঞাপন করিলে শান্স নিশ্রয়োজন 
হুইয়া পড়িবে । এইজন্য সাংখ্যশান্ত্র বে পুরুষধনথত্ 
বল! হইগ়্াছে তাহা! অভ্যুপগমবাদ মাত্র, অর্থাৎ 
বন্ধ পুরুষের দৃি অন্থনারে বলা হইয়াছে। বস্ততঃ 
কথা এই ষে*সাংখাসিদ্কান্তে পুরুষের ভেদই সিদ্ধ 


হইতে পারে না--অগ্নমেব ভেদে ভেদহেতুব। 
যেহয়ম্‌ বিদ্ধধর্্মাধযানঃ কারণভেদশ্চ” 1 বিষ্কদ্ধ- 
ধর্্মসন্বন্ধ-প্রযুক্ত অথব। কারণভেদ প্রযুক্ত বন 
ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। সাংখ্যসিদ্ধান্তে পুরুষ 
নিত্য বলিয়| তাহার ভেদ নিদ্ধ হইতে পাবে না। 
সাংখাসিদ্ধাস্তে পুকষ অসঙ্গচৈতন্ম্বরূপ বলিক্না 
তাহাতে কোন ধর্মই সম্ভাবিত নহে, স্তর ।ং বিরুদ্ধ 
ধর্ম ও সম্ভাবিত নহে । অতএব ভেদক ধর্ম নাই 
বলিষাই ভেদ সিদ্ধি হইতে পারে না। ভেদক 
ধর্ম না থাকিলেও যদি বস্তার ভেদ সিদ্ধ হইত তবে 
প্রত্যেক বস্তর নিজের সহিত নিজের ভেদ হইল 
ন| কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কি? হ্খং স্বশ্মাৎ 
কুতে! শ ভিগেত ? বিরুদ্ধ ধর্শ নাই বলিয়াই 
স্ব হইতে স্ব-এর ভেদ সিদ্ধ হয় না| সাংখ্যাচাপ্য- 
গণ ১০ কারিকাতে পুরুষের সাক্ষিত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন--“নাক্ষিত্বম্ড পুরুষস্ত-+ইহাতে 
জিজ্ঞাস্য এই যে পুকষ কাহার সাক্ষী? সাক্ষি- 
ভাম্ত বা সাক্ষ) বস্তটি সাংখ্যমতে কি? ম্ুখ- 
দুঃখাদি আস্তর পদার্থ ই সাক্ষিভান্ত বলা উচিত । 
বেদানস্তমতে শ্রখছুঃখাদি যেমন সাক্ষিসিদ্ধ সাংখ্য- 
মতেও তাহাই। কিন্তু যাহার] 'প্রতিবিষয়াধা- 
বসায়দৃষ্টম (মুক্তিদীপিকা, ১৯ কারিক1) এই 
প্রত্যক্ষ-কারিকার ব্যাখযাতে সুখছুঃখাদিকেও 
এক্টিয়ক প্রত্যক্ষের অন্তর্গত করিতে কুপ্রয়াস 
করিয়াছেন তাহারা সাংখ্যশান্ত্রের বিপ্লব ঘটাইয়া- 
ছেন।  এইজন্। প্রাচীন সাংখ্যাচারধ্যগণ 
“শ্রোত্রাদিবৃত্তিপ্রত্যক্ষম্ঃ বলিয়াছিলেন। ইহাতে 
বহিরিন্তিয-জন্ত প্রত্যক্ষই বুৎপাদিত হইয্াছে। 
সাংখামতে আস্তর প্রত্যক্ষমাত্রই রাক্ষী গুতাক্ষ । 


৬৩৮ 


এই সাক্ষী প্রত্যক্ষকেও গ্রীন গ্রাতাক্ষের অস্তর্গত 
করিয়া কারিকার প্রত্যক্ষ লক্ষণটিকে বিপ্লুত কর। 
হইয়াছে। 'ভায়শ|স্ত্রে বাসনার প্রাবল্য-প্রবৃক্ত 
ধাহার। হুখছুঃখাদি মানসপ্রত্যক্ষ বলিতে উৎসাহী 
হইয়! সাংখ্/র প্রত্যক্ষ লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন তাহার! পুরুষের নাক্ষিত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করেন নাই। যাহা হউক, সাংখ্য-পাতঞ্জলের 
আলোচন! করিলে বুঝিতে পারা যায় ইহ অদবৈত- 
বাদের বিরোধী । বেদাস্তের 'তত্বমসি* পদের 
ব্যাখ্যার জন্ত 'ত্বং পদের ব্যাখ্যাতে সাংখাশাস্ত্ 
পর্ধ/বসিত হইয়!ছে এবং তত, পদার্থের ব্যাখা।তে 
পাতঞ্জপ দর্শন পরিদমাণ্ড হইক্াছে। সুতরাং 
ইহা] অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। নিবিষ্টভাবে 
আলোচনা] করিলে ইহার সারবত্তা বুঝিতে পার! 
যাইবে । শোধিত “তত, পদার্থ ও "ত্ব পদার্থের 
এঁক্য উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়ছে। আর সাংখ্য 
ও পাতঞ্জল এই ছুইটি দর্শন “তত ও “ত* পদার্থের 
শোধনে উপদিষ্ট। 

ভারতীয় সমন্ত শান্প্রস্থানই এই অহ্ৈত- 
মহ!সমুদ্রে মিলিত হইয়। কৃতার্থ হইয়াছে । এই 
কথ মধুস্দন সরস্বতীর “প্রস্থানভেদ” আলোচন। 
করিলে ম্পষ্ট হইবে। আমরা এই প্রবন্ধে মাত্র 
দার্শনিক প্রস্থানের মালোচনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, 
অন্ত বিগ্যাপ্রস্থ|নের আলোচনা এখানে করিব ন!। 
সম্পূর্ণ ব্যাকরণশান্ত্র অর্থাৎ পাণিনীয় প্রস্থান এই 
অই্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈয়াকরণগণ যে 
শবাত্বৈতবাদ বলিয়াছেন ইহা ব্রহ্গাদ্বৈতবাদেরই 
নামান্তর । ভগব।ন ভর্তৃহরি পাণিনীয় প্রস্থানের 
পরম আচাধা, তাহার “বাক্যপদীয়,-গ্রন্থের ধাতু" 
সমীক্ষ।-প্রকরণে তিনি বলিয়/ছেন-_ 

'শুদ্ধতত্বং প্রপঞ্চস্ত ন হেতুরনিবৃত্তিতঃ | 

জ্ঞানজ্ঞেয়াদিরপন্ত মায়ৈব জননী ততঃ ॥» 

(*চিৎসুখী, ৬০ পৃহ, নির্রয়সাগর ) 

ইহাতে সুম্পষ্ট, ভাবে ভর্তৃহরি অদ্বৈত-€দাস্তের 


উদ্বোধন 


[€২ম বর্ব-_-১২শ লংখ্য 


প্রক্রিয়ারই সমর্থন করিয়াছেন? 'বাক্যপদীয়ে"র 
মঙ্গ লগ্লে/কেও--. 

“অনা দিনিধনং ব্রহ্গশবতত্বং ষদক্ষরম্‌। 

বিবর্ততেহথ ভাবেন প্রক্রিয়া জগতঃ যতঃ |” 
শবতত্ব অর্থাৎ শবের অনাকোপিত রপ 
স্বগ্রকাশ ব্রহ্মা আর, তাহাই বিষ়দাদি 
প্রপঞ্চরূপে বিবর্তিত হইয়। থাকে বলা হইয়াছে। 
ভট্রজী দীক্ষিত প্রমুখ এই অদ্থৈতবাদেরই 
সমর্থন করিয়াছেন। তাহারা অদৈতবাদের বছ 
গ্রন্থও প্রণম্ন করিয়াছেন। নিরুক্ত-সম্প্রদায়ের 
অভিপ্রায়ও অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্থু 
যাল্পবন্থ্য প্রভৃতি ধর্মশান্্ আলোচনা করিলে এই 
অদ্বৈতবাদেই তাহাদের পধ্যবসান বুঝিতে হইবে। 

স্প্রাচীন পুর্বমীমাংসক-সম্প্রদায় বন্ধ প্রকারে 
এই অদ্বৈতবাদের নমর্থন করিয়াছেন। তাহার 
নিদর্শন মগ্ডনমিশ্র প্রণীত 'ত্রহ্ষসিক্ধি” গ্রন্থে এবং 
বিধিবিবেক, পঞ্চপাদিকা ও বিবরণের দ্বিতীয় 
বর্কে আলে।চিত হইয়াছে । “তত্ব সমন্বয্াৎ 
সত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার নিজেই যে 'অত্রাপরে 
প্রত্যবতিষ্টস্তে*_-বলিয়া পূর্ববপক্ষটি দেখাইয়াছেন, 
ইহা সুপ্রাচীন অত মীমাংসকগণেরই মত। 
ইহার। জ্ঞানে বিধি স্বীকার করিতেন বলিয়াই 
ভাষ্যকার তাহ! খণ্ডন করিয়াছেন। আমরাও এই 
প্রবন্ধে স্ুচরিতমিশ্রের মত উদ্ধত করিয়! 
দেখাইয়াছি-_ত্রহ্গজ্ঞানে বিধি স্বীকার করিলে 
্রদ্মের ম্বরূপসিদ্ধি হইতে পারে না। এই 
সুপ্রাচীন মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত প্রভা কর-্মতানু- 
ষায়ী ছিল। প্রভাকরের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 
আচার্যগণ অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াও যে সমস্ত 
স্থানে প্রচলিত বেদাস্ত-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কথ। 
বলিয়াছিলেন তাহারই খণ্ডন করিবার জন্ত এ 
সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিকে পুর্বপক্ষকপে গ্রহণ কর! হই- 
রাছে। *অত্রাপরে প্রত্য বতিষ্ঠস্তে-.এই উক্তির 
সারসংগ্রহ করিবার জন্ত কল্পতরুকার ঘলিয়াছেন__ 


পৌধ, ১৩৫৭ ] 


“অয়স্ত সম্ভ বেদাস্তাঃ মানং ব্রদ্গাত্মবস্তনি | 
কিন্তু জ্ঞানবিধিদ্বারেতোষ ভেদঃ প্রতীয়তাম্‌ ॥” 
স্পষ্টভাবে পূর্বমীমাংলকগণকে ব্রহ্গাত্মববাদী বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন ব্রঙ্গাত্মবাদ বেদেরই 
সিদ্ধান্ত । বৈদিক দার্শনিকগণ ইহার বিরোধী 
হইতে পারেন না। ন্তায়াদি-সিদ্ধান্তও উদ্ধরূণ 
করিয়! ইহ! আমরা দেখাইয়্াছি। ধর্মমং জৈমি- 
নিরতএব*_-এই সুত্রের 'ভামতী”-ব্যাখ্যাতে ষে 
উৎকট অধৈত প্রস্থান প্রদণিত হইয়াছে, তাহা 
আলোচন! করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রাচীন 
মীমাংঘকগণ অধৈতবাদে কীদৃশ শরগ্থাসম্পন্ন 
ছিলেন৷ 'বুহদারণ্য ক'-ভাষাকার আচার্য প্রপঞ্চ- 
বিলয় পক্ষ, কামপ্রবিলয় পক্ষ প্রভৃতি পূর্বপক্ষ- 
বপে গ্রহণ করিয়। প্রাচীন মীমাংনকগণের অৈত- 
বাদে একান্তিক শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিয়াছেন। 
'আত্মতত্ববিবেক+ গ্রন্থে উদয়নাচার্ধ্য শৃন্ভবাদ 
খণন করিবার জন্য এই ্অদ্বৈতবাদের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং অধৈতবাদে অসাধারণ 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন ('আম্মতত্ববিবেক, 
৫০৩-৫০৪, 81610 3০901865 )। উদয়নাচাষ্য 
আত্মতত্ববিবেকের পরিশেষে সমন্ত ভারতীয় 
দার্শনিকগণের দিদ্ধান্তরাশির একটি সমন্বয় প্রদর্শন 
করিয়াছেন । শ্রাতির দ্বার! ,আত্মন্মবরূপ অবগত 
হইয়া শ্রুত আত্মতত্বের মনন খর। নিশ্চয় করিয়! 
শ্রদ্ধা, শমদমাদি সহকারে শ্রুত ও মত আত্মতত্বের 
উপামন! করিক্তে বলিরাছেন। আর তাহাতেই 
শ্রোতবা, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য এই শ্রতার্থ 
লংগৃহীত হইয়াছে । অতঃপর আচার্য্য বলিয়াছেন 
মে+ু এই আত্মতত্বের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে 
প্রথমতঃ সমস্ত বিবক্পনাশি বাহকগ্ে প্রতীয়মান 
হয়! এই অবস্থা অবলম্বন করিয়াই কর্ম 
মীমাংসার উপসংহার হইয়াছে এবং বাহা- 
বিষয়ে অতিপ্ররণতাহেতু আত্মপ্বপের অদর্শন- 
নিবন্ধন চার্বধাকমতের সমুখান হইয়াছে। 


ভারতীয় দর্শনে আর্বিরোধ 
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চার্ববাকগণ যে আত্মতত্বদর্শন করিতে পারেন ন!, 
তাহা বাহৃবিষয়ে অতিশয় গ্রবণত! হেতুই 

এই কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন-- 

'পর।ঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ ম্বয়স্তৃঃ 

তন্মাৎ পরাঙ্ পশ্যত নাস্তরাতন্‌। 
কশ্চি্ীরঃ গ্রত্যগ।আনমৈক্ষদ্‌ 
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌ ॥ 

যে অবস্থা অবলম্বন করিয়া! কর্মমীমাংস। 
প্রবৃত হইয়াছে এই অবস্থায় জীব পর্ধাবসিত 
না হউক এই অভিপ্র।য়ে শ্রুতি-পরং কর্মভ্ঃ 
অমৃতত্বমানশু৮ বলিক্মাছেন। আয্মোপাসনায় 
প্রবৃত্ত পুরুষ প্রথমতঃ আস্মা হইতে ব্যতিরিক্ত 
বাহাবিষয়পাশি দর্শন করিয়।ছিল। লেই পুরুষই 
আত্মোপাসনায় আরও অগ্রসর হইলে তখন 
আক্মাই অর্থাকারে ভাসমান হইয়া থাকেন। এই 
অবস্থাকে অবলম্বন করিয়াই ত্রৈদপ্তিক মত উপ- 
সংগৃহীত হইয়াছে। ভর্তৃগ্রপঞ্চ ভাস্কর প্রমুখ 
এই ত্রের্গ্ডিক মতানুসারী। এই আত্মার 
অর্থাকারতার প্রতি দৃষ্টি করিয়াই বৌদ্ধ েগাচার 
মতের লযুখান হইনাছে। আত্মেপ।সনায়্ প্রবৃত্ত 
পুরুষের কিয়ন্দ,র অগ্রগমনের পরে আত্মাই যে 
অর্থ/কারে ভাসমান হন ইহ শ্রতিই বলয়াছেন-- 
'আক্মৈবেদং সর্ধম্শ_-এই অবস্থান জীব পরিনিষিত 
না থাকুক এই জন্য এই*অবস্থার গ্রত্যাখ্যানের 
জন্য “অগম্ধমরপম্ ইত্যাদি রা শ্রুতিই আত্মার 
অর্থাকারতার নিষেধ করিষক্াছেন। এই 
আত্মোপাসনায় প্রবৃত্ত পুরুষ আরও অগ্রসর হইলে 
আর আম্মাকে অর্থাকার বলিয়! দর্শন করেন না। 
আর এই অবস্থাকে অবলম্বন ককিরয়াই প্র/থমিক 
বেদাস্তসিদ্ধান্ত প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহাকে আচার্য 
বেদাস্তঘথার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
অর্থাকার-বিবর্জিত আত্মার অবস্থান অত্যন্ত 
অসম্ভাঘিত মনে করি! শুন্বাদী বৌদ্ধগণের 
নৈরাছ্যবাদের অভ্যুখান হইয়াছে। শুন্ঠবাদিগণের 
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নৈরাত্াবাদও শ্রুতিই পূর্বাপক্ষরপে দেখাইয়া ছন-, 
“অসদেবেদমগ্র আপীৎ। আত্মোপাসক এই 
অবস্থায় পরিশিষ্ঠিত ন। থাকুক এইজন্ব এই অগ্থার 
নিরসশাভিপ্রায়ে শ্রতি বলিয়াছেন--“অন্ধং তম£ 
প্রবিশস্ত যে কে চাত্সহনো জনাঃ” ইত্যাদি 
নৈর্াত্ম।দর্শনই আত্মহন। এই আত্মোপাসনায় 
প্রবৃত্ত পুরুষ আরও অগ্রে ধাবিত হইয়া জডবর্গের 
সহিত আয্সার বিবেকদরশশন করিয। থাকেন, আর 
এই অবস্থাকে অধলম্বন করিয়। সাংখা সিদ্ধাস্ত 
পর্যবসিত হইয়াছে । এই অবস্থাই জড়বর্গের 
প্রকৃতি, মহান্‌ প্রভৃতিরপে পরিগণনা কর। 
হইয়াছে । “প্রকৃতেঃ পরুস্ত।২--ইত্যাি খাকা- 
দ্বারা জড়বর্গ হইতে প্রকৃতির বিবেকশ্রুতিই 
প্রদশন করিয়াছেন। এই অবস্থাতেই আন্মো- 
প/সক যত না থাকুক এই জন্য শ্রুতি “নান্তৎ সৎ, 
ইত্যাদি বলিয়াছেন। ইহার অর্থ 'আত্মবাতি- 
রিক্তা অনাস্্বস্ত সৎ হইতে পরে ন|। 
অনস্তর নিরস্তনমস্তপ্রপঞ্চ আশা মাজই প্রকাশ- 
মান হয়। এই অবঙ্থকেই অবলম্বন করিয়] 
অহ্বৈতমত উপসংগৃহীত হইয়াছে । এই অবস্থা 
গ্রুতিপাদনের জগত “যতো শাচে, নিবর্তন্ে 
অপ্রাপা মনসা সহ” ইতা।দি শুতি প্রবৃত্ত 
হইয়াছে | নিরধর্্মক বলিয়। এই অবস্থা বাক্য ও 
মনের বিষয়ীভূত হইতে পারে ন।, এই অবস্থ। হেয় 
হইতে পারে না। পুর্ব পূর্ব ত্রমিক ধ্যান 
অবস্থাগুলির ক্রমশঃ হেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়। 
শ্রুতি আশে ক্রমশঃ উতৎকৃ্টতর অবস্থ। দেখাইয়া- 
ছেন। কিন্তু শাশ্ার যাদৃশ অবস্থতে অশ্বৈত- 
সিদ্ধান্ত উপসংগৃহীত হইয়াছে, আত্মার তাদৃশ 
অবশ্থ। হেয় হইতে পারে না। এই অবশ্যা- 
গ্রতিপাদনের জঙ্ঠ--'ন পশ্ঠযতীত্যাহঃ একীভবতি? 
ইত্যাদি বলা হইয়াছে । ধৈতাভাববিশিই আত্ম- 
স্বরূপের যে দৈত[ভাব ভাসমান হত, এই অভাব 
চৈতরূপ গ্রতিযোগি-সাপেক্ষ বলিম্ক! ইহা কখনও 


উদ্বোধন 
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পারযাধিক হইতে পায়ে ন। আত্মার স্বরূপ 
কখনও দৈতসাপেক্ষরূপ নহে । এইজন্ত আত্মক্ঞানে 
বৈতাভাবেষও স্ফুত্ণ না হউক এই অভিপ্রায়ে 
শ্রতি দ্বৈতাভাব-স্ফুরণের প্রতিষেধের জন্য 
'নাতৈতং নাপি চাদ্বৈত--ইত]াদি বলিয়াছেন। 
অনস্তর ছৈতবিষয়ক সম্ত সংস্কার দুর্ীভূত হইলে 
কেবল আস্মাই ভাসমান হইয়! থাকে । এই আস্মা! 
সবিকল্পকজ্ঞানবেগ্ঠা নহে । সর্ববধর্ম্ম-বিবর্জিত 
জ্ঞান নির্বিকলৰপ, আর অত্র এই অবস্থাতেই 
চরম বেদাস্তের উপসংহার বলা হইয়াছে । 
আ1চা্ধ়া উদয়নও এইস্থলে তাই।ই বলিতেছেন। 
আচাধ্য উদয়ন বেদাস্তের তিনটি ভাগ বলিয়া- 
ছেন--(১) দ্বারবেদাত্ত, (২) অধৈতবেদাস্ত, (৩) 
চরমবেদাস্ত। অনন্তর আচার্য বলিয়াছেন, এই 
চরমবেদাস্তই মে/ক্ষনগরীর সি“হদ্বার--অর্থাৎ এই 
অবস্থায় আত্মার যাদৃশ দর্শন হইয়! থাকে, তাহার 
যাদৃশ নির্ব্বিকল্পক সাক্ষ্য হইয়! থাকে-_তাহাতেই 
মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে । অর্থাৎ আম্মা নির্ষ্িকল্পক 
সাক্ষাৎ্কারী একমাত্র কারণ। তত্বমস্তাদি 
মহাবাক্য দার! বেদান্ুগণ আত্মার নির্ষিকপ্লকত্ত 
সক্ষাৎক।রের কথাই বলিয়!ছেন। আত্মার থে 
এই নির্বিকল্পক জ্ঞান ইহাও স্থারী বস্ত শহে। 
ইহাও নিবৃত্ত হইয়। যাইবে, আর কেবল আত্মাই 
অবশিঘ্যমাপ থাকিবে । আম্মার এতাদৃশশ্বরপেই 
শ্ায়সিদ্ধাস্ত উপসংগৃহীত হইরছে, আর এই 
স্বরূপ-প্রতিপাদনেকর জগ্তই শ্রুতি-'অথ যে! 
শিকষাম আপ্রকাম আস্মকামঃ স ব্রদ্মৈধ সন্‌ 
ব্রহ্মাপ্যেতি, ন তন্ত প্রাণা উৎক্রামস্তি অভ্র 
সমবলীয়ন্তে ইত্যাদি বলিয়াছেন। এস্থলে মনে 
রাখিতে হইবে ষে এই প্রবন্ধে আমর! বাৎস্তায়ন- 
ভাষ্য হইতেও এই কথাগুলি দেখাইয়াছি। 
'আচার্ধ উদয্বশ বাৎস্ত|য়ন-ভাবের রেখামাত্র 
লক্বন করেন নাই | ধীহারু। মনে কয়েন আচার্য) 
পরে অধৈতমতের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, তাহার! 
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বাতন্তায়নের কথা কেন সুুলিয়। যান? আরও 
লক্ষ্য করিযার বিষয় এই ষে বাংস্তা়্ন ও উদয়ন 
বাছা বলিয়াছেন ইহার অধিক অদ্বৈতবেদাস্তিগণ 
আর কি বলেন? তাহারাও তো গ্রেই শ্রুতিগুলির 
আশ্রয় বিশ্লেষণ করিয়। স্বসিদ্ধান্ত প্রদর্শন 
করিয়াছেন। যাহ! হউক, উদয়ন বলিক্স।ছেন-__ 
ধাহার! আত্মতত্ব-বিচারাভ্যাসকামী তীহার! 
অপদ্বার পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ-নগরের মুখ্য 
ঘারপথে যেন প্রবেশ করেন মোক্ষনগরের 
দসিংহঘার রি তাহা! পূর্বেই বল হইয়াছে 
( আত্মতত্ববিবেক, ৯৩৫,৯৩৬ পৃ )! 

আমর! অতি সংক্ষেপে ভারতায় দর্শন 
প্রশ্থান"সমূহের যে একই আন্মতন্বে বিশ্বান্ত 
ঘটয়ছে তাহা প্রদর্শন করিলাম। ভারতীয় 
বৈদ্দিক অবৈর্দিক সমন্ত দশনগ্রন্থনই এই 
আত্মতত্বদর্শনে কৃতার্থ হইয়াছে । ভারতের 
দার্শনিক আলোচন। ব্যক্তিগত কৌতুহপ-শিবৃত্তির 
জন্ত নে ইহা! জীবনের সর্বাস্ব, জীবনের সমস্ত 
কাথ্যগ্রবাহ এই সিদ্ধান্তের শন্তকুলে প্রখহিত 


শাস্তি 


&৪১ 


করিয়! পয়মপদ্দ লাভ ককিয়াছে। প্রত্যেকাট 
দর্শনের সূলেই শ্রুতি অথবা আগম বিস্তমান 
রহিয়াছে । ভৌত ব৷ আগমিক শিদ্ধাস্ত সমর্থনের 
জনই দর্শনপ্রস্থানের প্রবৃত্তি হইয়াছেশ দার্শনিক 
দৃষ্টির দ্বার ুমাঞ্জিত সিদ্ধান্তের অনুকূলে জীবন- 
স্রোত প্রবাহিত করিবার জন্ প্রতিদর্শনেরই 
দার্শমিক সম্প্রদায় হৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহা! 
গুরুশিষ্য-পরম্পরা ক্রমে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অব্যাহত 
গতিতে এই দার্শনিক চিন্তার জোত ভার়ত- 
ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। আজও 
এই সো সর্কবথা উচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই । 'আশ। 
করি ভারতের গুভদিনে এই দার্শনিক চিস্তান্সোত 
বহুমুখে প্রবাহিত হইয়া ভারতভূমি তথ! পৃথিবীর 
কল্যাণগাধন করিখে। 'শিবমহিয়ঃ স্যেত্রের শ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়! গ্রাবন্থের উপসংহার করা হইল-- 
'্রয়ী ন!ংখাং যে।গঃ পশুপতিমতং বৈষ্বমিতি 
গ্রভিন্নে গ্রস্থানে পরমিদ মদঃ পথ্যমিতি চ। 
ণণচীনাং বৈচিত্র্যাদ খুকুটিলনানাপথজুষাম্‌ 
নণ।মেকো। গম্যস্থমসি পয়সামর্পব ইব ॥” 


শান্তি 
প্াবিভূতিভূষণ বিদ্ভাবিনোদ 
(শ্রীরামরুষ্*-কণা অবলম্বনে ) 


ব্তক্ষণ পোড়ে কাঠ পড়. পড়. করে, 
ধূমে যায় চারিদিকে একেবারে ভরে ; 
প্রচণ্ড অগ্নির তাপে কাছে ষাওয়। দায়, 
নষ্ট করে যাহ! কিছু সম্মুখে সে পাষ। 
পুড়ে শেষ হ”য়ে গেলে তখন তান্া'র 
জাল! কিন্তু নাহি থাকে কিছুমাত্র আর । 
আসক্তি হইলে শেষ জীবেরও তেমন, 
নির্বিকার শাস্তি রাষ্ধে হৃদয়ে তখন। 


একমাত্র জ্ঞান শুধু এই যেন হয়, 

তীরে বাদ দিলে আর কিছু শাহি রয় । 
একে ক্রমে শূন্ত দিলে অঙ্ক যায় বেডে, 
শৃহ/ পডে রয় যদি এক দাও ছেড়ে । 
ভোগাসক্তি বদি আজে বাড়িতেই থাকে, 
বিফল জীবন হবে, পাবে নাকো তা'কে। 


রীত্রীমহাপুরুষ মহারাজের কথা 


শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায় 


সন। স্থান-গদাধর আশ্রম, 
ভবানীপুর । অনাথ বাবু নামক জনৈক ভদ্রলোক 
মহাপুরুষ মহারাজকে গান শুনাইতেছিলেন। 
গান সমাপ্ত হইলে মহাপুরুষজী বলিলেন-_"বেশ 
অন্র়াগের গান।” আবার একটি গান 
হইল। এই গান শুনিয়। মহারাজ খুব খুী 
হইলেন! এমন সময় জনৈক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা 
করিলেন_-"্মহায়াজ, শ্রীতিঠাকুর গান গাইতে 
পায়ুতেন কি?” 

মহাপুরুষ হা, তিনি খুব ভাল গাইতে 
পারতেন, গানে তান্প একটা মস্ত আকরধণ ছিল, 
খুব মিষ্টি গলা ছিল, তিনি নিজেই বলতেন-__ 
'আমিত ওহ্তাদ” | 

ক-্মহারাজ---শ্বামীজিও গাইতে পারতেন? 

মহাপুরুষ-_তিনি ত গানে নিদ্ধই ছিলেন, খুব 
ষত্্ করে ছোটবেলা হতেই গান শিখেছিলেন। 
তিনি উত্তম গান করতেন। 

ল-মহারাজ--( ক-মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া ) 
মহাপুরুষ মহ।রাজও কিন্তু ভাল গাইতে বাজাতে 
পায়েন। 

ক"মফারাজ-_সত্য নাকি ? (মছাপুক্ষকে লক্ষ্য 
করিয়া.) দয় কষে, :মহান্নাজ. আমাদের একটি 
গান শোনান। 

সকলেই অত্যন্ত জিদ করায় তখন মহাপুরুষ 
মহারাজ বলিলেন-_“এখন আমার সঙ্গি হয়েছে, 
কি করে গান-শুনাব?1 অন্ত সময়ে:দেখা যাবে ।” 

কথাপ্রলঙ্গে-শ্বামীজ্রির কথা উঠিল। 

ক-মহারাজ বলিলেন-শ্ম্বামীজির মত 


১৫-১৯-০৯২৫ 


লোকের আর সন্ন্যাসের কি প্রয়োশন ছিল? 
তবে লোকশিক্ষা । 

মহ।পুরুষ--ই! সত্য বটে, তিনি ত নিত্য 
মহাপুরুষ, সকল বিষরে সিদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার মণ লোকের 
কা কথ।। 

কশ্মহার!জ--ম্বামীজির একাধারে এত গুণ! 

মহাপুরুষ_-হা, গুদের কথাকি! গুরা সব 
শও" নিরেই জন্মগ্রহণ করেন। 

ম-বাবু--স্বামীজির কথা কিন্ত শ্রীশ্রঠাকুর খুধ 
সুনতেন। 

মহাপুরুষ__পই11৮ ম্ভাংটা তোণ্তাপুক্ী যে 
শ্রীশ্রীঠাকুরকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন সেই কথাও 
বলিলেন_-"একবার স্তাংটার ধুনি হইতে এক 
ন/গ। সাধু অগ্নি লইরাছিল, ইহাতে ন্তাংটা তাহাকে 
খুব গালিগালাজ দেন! তাহ। শুনয়। শ্রী্রঠাকুন 
তাহাকে অন্ধবাহাদশায় হাম্তের রোল তুলিয়। 
বলিক্বাছিলেন-'দুর শালা দুরু শালা। এই 
তোমার অছৈতজ্ঞান? ঠাকুরের কথায় 
তোতাপুরীর চৈতন্ত হইল। আর একদিন 
শ্রীশ্রীঠাকুর হ্বাততালি দিয় ভগবানের নাষ, 
করিতেছিলেন। ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তী তোতা পুরী 
ঈষৎ ব্যঙের লুঝে হলিয়াছিলেন-'আরে, কেও 
রোটি ঠোকতে হো?” ঠাকুর গুনিয়! হানিয। 
বলিলেন, "দুর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম 
কর্চি, আর তুমি কফিন বল্ছ--আমি রুটি 
ঠৃকৃচি' 1” অনস্তর কিভাবে তোতাপুরী গঙ্গার 
ভুবিক্কা মরিতে গিয়াছিলেন এবং শ্রীপ্রঠাকুর 


পৌষ, ১৩৫৭ ] 


ঠাহাকে শক্তি মানিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, 
ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গ হইল। 
আবার গান আরম হইল । অনাথ বাবুর 
গৌরাঙ্গ-বিষয়ক হিম্দি গান শুনিয়া মহাপুরুষ 
মহারাজ খুব আনন্দিত হইলেন এবং ল-ম্হারাজকে 
লক্ষ) করিয়। বলিলেন_-দেখ ল-_. শ্রীশ্রীঠাকুরের 
কৃপায় আমাদের এখন যে কোন গান হউক ন! 
কেণ, তাতেই আনন্দ হয়] কারণ আমাদের ত 
সাম্প্রদারি ক বুদ্ধি নেই, তাই আমরা সকল রকম 
গান শুনেই আনন্দ পাই। অন্য অন্ঠ সম্প্রদায়ের 
লোক কালীবিষয়ক গান হলে হয়ত উঠে বাধে, 
আমাদের তা হবার জে! নেই 1” 
ইপর অনাথ বাবু বিদায় লইবার জগ্ত 
উঠিলেন। আ্হাপুকতষ মহারাজ তাহার প্রিচয়াদি 
জিন্তাসা করিলেন ৷ অনাথ খাবু অবিবাহিত শুনিয়া 
মহাপুরুষজী তাহাকে বলিলেন, “তুমি যে ভাবে 


জীবনযাপন করছ--উত্তম পথ। বিষ্বে করলে 
লোক আু সেন্ধপ থাকে না। সব মন যশ, 
ভালবাসা ও মেক্েদের দিকে যায়! সেই মন 


দিয়ে আর. ভগবানের সেবা হয় শা। তুমি 
সদ্‌ভাবে জীবন চালাও, ভগবান তোমার মঙ্গল 
করবেন দেখ, এই সংসারে মান যশ বেশী 
দিন থাকে না। ভগবানই সত্য, তায় দিকে মন 
পেলেই বন্ধ । আমি আশীর্বাদ কক্পুছি, ভগবাণ 
তে'মার মঙ্গল করুন ।” 

১৬৯২৫ সন। স্থান--গদাধর আশ্রম, 
ভবানীপুর । কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ 
কালীদর্শন সম্বন্ধে বলিলেন-_-“দেখ, মাকে 
বাস্তবিক দর্শন লোকের হয় না। কি করে হবে? 
লোকের ঘন সর্ধদাইি বিক্ষিপ্ত রয়েছে । মাকে 
দর্শন করবার জন্ত প্রাণে একটা আগ্রহ চাই। 
তাকে দেখখ বলে মনে প্রথমেই একটা ব্যাকুলতা 
' আনতে হয় । এইরূপ মনের অবস্থ! হলেই ঠিক 
ডিক দর্শন হয়। তা না হলে মন্দিরে ঢুকলুম, 


শ্ীপ্রীমহাপুরুষ যহায়াজের কথ 


৮৪৩ 


মা মা বলে ছুট! চীৎকার দিপুম, আশে-পাশে হত 
সব দেখবার ত। দেখলুম _একে কালী-দর্শন ঘলে 
ন।। তবে হা, এও মন্দের ভাল। , 

ল-মহারাজ--সুত্তি দেখলে মাকে মনে পড়ে, 
এই ক্ষ্তাই ত মুন্তি। 

মহাপুক্ষ--তা বইকি। স্তাকে মৃত্তির মধ্যে 
দেখলে ত সত্য সত্য তীর শ্ররণ হয়। তিনি 
স্থলভাবে এ-জগতে রয়েছেন আবার শক্ভাবেও 
ভেতরে বয়েছেন। এই যে চণ্ডী--তিনি একবার 
সব বাইরে প্রকাশ করছেন আবার ভেতরে । 
চণ্ড-মুণ্ড-মধুকৈটভ--এই সব বধ করে তিনি 
জগতের মঙ্গল করলেন ! 

জনৈক ভক্ত--এই যে চণ্ড-মুণ্ড প্রস্থৃতি তিনি 
বধ করলেন--ত' কি বাস্তবিক স্ত্য, না ভিতযে 
ষে আমাদের সব রিপু আছে সেগুলিকে বধ 
করলেন ? 

মহাপুরুষ-_উভয়ই সত্য। দেবী স্ুলভাবে 
চণ্ড-মুণ্ড প্রভৃতি দৈত্যদিগকে বধ করলেন, আবায় 
হক্ভাবে ধরতে গেলে আমাদের ভেতরে ষে 
সকল বিপু আছে তাদের সঙ্গে ঘুদ্ধ করে 
তাহাদিগকে নাশ করলেন । 

জনৈক ভক্ত-মহারাজ, এই জগত যে 
অনিতা, অসত্য, তা? সব মহা'পুরুষই উপলবি 
করে গেছেন, কিন্তু মানুষের মধো প্রায় 
শতকরা ৯৯ জনই এই জগৎট। ষে অসত্য তাহ! 
বুঝে না-ইহার অর্থ কি? আমাদের অসত্যে 
সত বোধ কেন হচ্ছে? 

মহাপুরুব--এই তো মায়া, তার লীল|! 
তোমার প্রশ্নের উত্তর এই-_তিনি যদি দয়। কয়ে 
কাকেও বোঝান যে সংসার অনিতা, তবেই সে 
বুঝতে পারে। তা ভিন্ন অন্ত উপায় নেই। 
মানুষকে তিনি একটা “অহ দিয়ে রেখেছেন । 
মানুষ সেই 'অহং্টির জোরে আমি এই করবো, 
ও করবে! মনে করে! খ্সবার, তিনি £সই 
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“অহং, নাশ করে দিলেই মানুষ রক্ষ! পায় । দেখ, 
মানুষ কি মঞ্জার!। ঘডের পিছনে কটা 
৪1887 ( ধমনী ) আছে তা জানে না। শরীরের 
ভেতর কোথায় কি অস্ত্রথ হচ্ছে, আবার সেরেও 
যাচ্ছে। কত ্রমি শরীরের ভেতর হচ্ছে, 
যাচ্ছে, মরছে তা জানেনা। নিজকে “অহ্‌হঃ 
বলে বেড়ায়। এই শরীরের কত যত্ব, কত 
প্রসাধন, কত কি করছে! 

জনৈক ভক্ত-_-সত্যের উপর নিষ্ঠা ও অন্র!গ 
ন। হলে এদেশের রক্ষ। নেই 

মহাপুরুষ, সত্য। তান কি করে 
ক্ষ! পাবে? মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে জার্ষেণির 
কাইজারের কথা তুলিয়া বলিলেন, “দেখুন, 
কাইজায় ৫1৭ বদর প্রব্ল প্রত।পে কি বৃদ্ধই 


উদ্বোধন 


[ ৫€২ম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


ন| করেছিলেন। মনে করেছিলেন তিনি সবই 
করতে পারেন। এখন দেখুন সেই কাইজায়েয 
কি অবন্থা। এখন তিনি কোথায়? মজাই 
এই--মআনুষ মনে করে আমি সব করতে: 
পারি। বাস্তবিক, ভগবান যাকে যতটুকু শক্তি 
দেবেন তিনি ততটুকুই করতে পারেন। ঠাকুরের 
সেই গল্প জানেন তো? গরুটাকে যতটুকু দড়ি 
দিয়ে বাধ। যায়, তার মধ্যেই সে ঘুয়ে বেড়ায়, 
আর মনে করে সে স্বাধীন। বাস্তবিক, দে, 
স্বংধীন কি?” 

মহাত্মা গান্ধীর কথ! উঠিলে শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী 
বলিলেন--“বাস্তবিকই গান্ধীজ উন্নত বাক্তি। 
তার ইচ্ছা ছিল সকলকে নিজকে উন্নত হন। তা 
কখন হষু কি? তিনি বেশ সতাবাদী ও নিষ্ভখুক 1” 





সাঝের দিগন্ত 


আহুরেক্দ্শাথ মিও 


স্থদূর পথের শেষে আকাশ দিগন্তে মিশে 
আধে। ছানা আধো! আলো! 
নীলিমার রেখা, 
অপূর্ব গগনছবি অন্তমিত সন্ধ্যারবি, 
মলীময় নভঃপটে 
নবচিত্র আকা । 
গোধূলির রক্তরাগে স্প্ুসন্ধ্যা সগ্ জাগে, 
বিজ্তারি কলাপি-পক্ষ 
শিখিপুচ্ছ গ্রায় 
ধূসর জলদজাল সাজায় গগনভাল 
পবন হিল্লোলে ছুলি 
দুরে ভেসেযায়। 


যেন শত শুঁত্র তরী অকুল পাথারে পড়ি, 


পথ ছাড়ি ঘুরি ফির 
ভ্রান্ত পথে ধার। 


দিনের বিদায় ভালে সাঝের তারকা ঝলে, 
যেন শত দেবশিশু 
মিটি মিটি চায়। 


বিহগ ক।কলী-স্থরে শ্রাস্ত দেহে শীড়ে ফি়ে, 
পথক্লান্ত পান্থ চলে 
দিগপ্রান্তে চাহি । 


সাঝেঝ বিদায়গান। তটিনীয় কলতান, 
নর্দীবক্ষে চলে নেয়ে 
শেষ খেয়! বাহি। 


আভীর ফিরিছে ঘরে ধেনু চলেদুরে দুরে 
ধূলিজাল রুচি ক্ষুরে 
গগন সাজায়। 
দিগন্ত অনস্তে মিশে ঈঝের ধরণী হ!সে 
আধারের ষবনিকা 
ব্ধায় কায়। 





স্মরণ ও উদ্ভাবন 
শ্রীবিশ্বনাথ ভট্রীচাধ্য 


ইন্দ্রিয়াদির লাহচধ্য ব্যতীত মনের স্বয়ংসাধা 
ক্রিয়ার নাম মনন । মন তাঁহ।র 'আধারের মধ্যে 
সঞ্চিত রপ ও ভাবধারা লইয়! এই ক্রিয়া 
সম্পাদন করে। এখানে পে স্বয় বর্তী, 
প্রচ্ছন্নভাবে পশ্চাতে কাহারও ইঙ্গিত থাকিলেও 
এই অবস্থায় তাহার সত্তার সন্কান পাওয়। কঠিন । 
মননক্রিয়। আবার ছই প্রকার £ 
আর একটি যৌগিক! সরল ক্রিয়া অতি 
সাধারণ, মেধার সাহায্যে স্মৃতির মধ্যে পুর্বব-লব্ধ 
সম্পদের সন্ধান মাত্র! ইন্দ্রিয়াদির সহযোগিতায় 
মন তাহার ভাগারে পূর্বব হইতে যে সকল বিষয় 
সঞ্চিত র্রাখিয়া[ছিল, তাহাদের মধ্যে বিশেৰ 
কোনটির জন্ত অন্থুন্ধানের মধ্যেই এই কাণ্য 


সীমাবন্ধ। ইহার নাম চিন্তা । চিন্তা আবার 
ছই প্রকার £$ একটি ম্মরণ, আর একটি 
উদ্ভাবন। ছুইটিই পূর্বসঞ্চিত সম্পদ হইতে 


উদ্ভূত । একটি হয় মেধার সাহাযো, তাহ! 
পুর্বরৃষ্ট বা পুর্বশ্রত পদার্থের পুনরানয়ন । 
বেন মানসফলকে ইন্জ্রিরাদির সাহায্যে কোন 
কেয় বন্ধকে অনেক কাল আগে অস্থিন রাখা 
হইয়াছিল, এইবপ পর পর অনেক বিষয় গাঁথা 
রাখ! হইয়াছে, অনুসন্ধানের দ্বারা তাহারই 
একটাকে পুনরুদ্ধার করা। ইহাই শ্মরণ। 
মেধাশক্তি প্রবল হইলে স্মরণক্রিয়া দ্রুত সম্পাদিত 
হয়। মেধার তাঁরতম্যে ম্মরণের আনুপাতিক 
বিলম্ব এবং অভাবে স্বৃতির লোপ । উদ্ভাবনও 
পূর্বা-আহত উপাদান হইতে সংঘটিত হয়। তবে 
তাহার মধ্যে নৃতনত্ব থাকে । চিস্তাধারে গচ্ছিত 


একটি সরল, 


বিষয়ের যথ।যঘথ উদ্ধারই প্মরণ এবং তাহা 
সহায়তায় চেষ্টাত্বারা কিছু পরিবর্তিত অবস্থায় 
অবতারণই উত্তাবন। শ্মরণকার্যে বাহিরের 
সহিত ভিতরের ও অতীতের সহিত বর্তমানের 
মিলন আছে ম্থুত পদার্থের সহিত জগতের 
প্রতাক্ষ সম্বন্ধ কিন্তু উদ্ভাবিত বস্ত নূতন! দে 
জগতে আপিয়' নিজেকে একা দেখে । আত্মীর়তা- 
কত্র থ কিলেও সকলেই পুর, নিকট কেহ নহে। 
শ্ররণ এতিহাসিক, উদ্ভাবন বৈজ্ঞানিক ৷ স্রণীর 
বস্তু বুদ্ধ, উদ্ভাবিত পদার্থ ন্বজাত। বৃদ্ধ অপেক্ষ। 
নবজ|তকের আদর অধিক। সেইজন্ত স্মরণ 
অথব! অন্নকরণ অপেক্ষা আবিষ্ষার শ্রেঠতর, 
আই অধিক গৌরবের | 

যাতকর খেল! দেখাইতে নামিরা ভামুমতীর 
বাক্সের ভেন্কী দেখাইতেছে। একটি সাধায়ূণ 
বাক, অভাবে থলি। তাহার মধ্য হইতে বহু 
রকম বস্ত বাহির করিয়। দর্শকগণকে চমংকৃত 
করিবে। প্রথমে আধারটি খুলিয়া ঝাড়ির! 
অভাত্তর শৃন্ত আছে বুঝাইয়া দিল। বাস্তবিকই 
শূন্ঠ ; এখানে জুয়াটুরির কিছু নাই। তারপর 
সর্ধসমক্ষে সকলকে দেখাইয়! বুঝাইয়। পাচটি কি 


দশটি জিনিষ ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। বাহির 
করিবার সমম্ব একটি একটি করিয়! পঞ্চাশটি 
বাহির করিল । তাহই তাহার চাতুরী। এই 


পঞ্চাশটির মধ্যে পূর্ব্বেকার প্রবেশ কয়ান পাচ দশটি 
ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ভই নূতন ' হইতে পারে, যেই 
পাচ প্রকার প্রবেশ করান হইয়াছিল, এইগুলি 
সেই প্রকার বস্তই, কেবল সংখ্যায় অধিক ; 
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অথবা & করটি বাতীত সমন্তই ভিন্ন প্রকারের 
এপ্রবং সমন্তই নূতন 1 সেযাহাই হোক, অবশি 
বস্তগুলি সমস্ত দর্শক-জগতের নিকট উদ্ভাবিত বা 
আবিষ্কৃত? যাছ্করের জুয়াচুরি কোথার কাহারও 
চক্ষে ধর! পড়ে ন!।  চতুরতাগ্বারা চালাকি 
খেলিয়। ফীকির ঘরের ফাক বন্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে। এখানে যাদুকর কে জানি না, 
তাহার বিষয় আলোচা নহে, কিন্তু বাঝসটি 
আমাদের নিজন্ব] তাহা আতখ্মাদের মন। 
ধষ্ষে পাচ দশটি বস্ত ভিতয়ে প্রবেশ করান 
হইয়াছিল, তাহাই আমাদের বহির্জগৎ-সন্থন্ধে 
জ্ঞান! আমর' ইন্্িয়াদির সাহায্যে সে সকল 
বিষয় দেখিয়! শুনিয়া বুঝিয়। লই, তাহাই 
আমাদের প্রতাক্ষভাবে বাসস বা পলির আধারে 
রক্ষিত বস্ত। বাহির করিবার সময় হুবহু সেই 
কল্টিকে আনিয়া দেওয়ার নাম উদ্লিগরণ, 
তাহাই শ্বরণ। একই প্রকার অধিকসংখাক 
বসত অবতারণার নাম অন্ুকরণ। তাহার 
মধ্যে নৃতনত্বের কিছু নাই) সংখাধিক্য ঝ| 
পরিমাণের গুরুত্বই তাহাব বৈশিষ্টা। কিন্ত 
অবশিষ্ট পর়তাল্লিশ বা পঞ্চাশটি পদার্থের যদি 
পূর্ধব প্রবিষ্ট বন্তর সহিত কেন প্রকার অবয়বের 
সাদৃশ্ত না থাকে তবেই তাহাকে উদ্ভাবন বলা 
চলে। ইহা নৃতন। ইহারই মোহিনী শক্তিতে 
জগত মুগ্ধ হয়। যাছুকরের সবটুকুই রহস্যময় | 
যে কয়টি ফিনিষ প্রবেশ করান হইল তাহার 
অতিন্িক্ত বাহির করিতে পারিলেই সে যাদুকর 
আখ্যা পায় ও প্রতিষ্ঠাপাভ করিতে পারে। 
যাহারা কেবল অনুকরণ করে, তাহারাও 
সাধারণ অপেক্ষা অধিক শক্তিধর বলিয়! এক 
সম্প্রদান্নের কাছে কিছু সম্মান পাইয়া থাকে । কিন্ত 
আবিষ্ষারকের সম্মান ও গুতিপত্তি সর্বাধিক । 
ইহাই খেলার রহস্ত।) ইহা! দেখিয়াই 
প্রেক্ষাগৃহ অর্থাৎ অগন্ধাসী আনন্দিত হয়। কিন্ধ 


উদ্বোধম 
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রহস্তের অস্তরালে আয়ও একটি রহন্ আছে, 
তাহার জন্য মাত্রহুই একটি লোক মাথা ঘামায। 
তাহার।ই পৃথিবীতে যাছুকরী বৃদ্ধি লইয়! চলা- 
ফেরা করে। তাহাদের নজর থাকে লোকটির 
হাঁত সাফাই-এর উপর ইহা যে কোনরূপ 
মন্ত্রশর্তি' অথব! দ্রবাগুণের ক্রির। নয় তাহ! তাহার! 
বিশ্বাস করে । লোকটি অতগুলি বস্তকে কেমন 
করির! ভিতরে প্রাবশ করাইল তাহাই তাহারা 
ভাবিতে থাকে এবং পরিণামে ঠিক যাছুকর ন। 
হইলেও যাছুকরের কারসাজি কতক বুঝিতে 
পারে। 

লোকটি প্রথম কর্পটি বস্ত্র সঙ্গেই অবশিষ্ট 
জিনিষগুলি ভিতরে চালাইয়। দিয়াছিল; কিন্ত 
তাহা লোকচক্ষুর অত্তপালে, কেহই দেখিতে 
পার নাই। এখানেও ইল্জিয়াদির সাহায্যে 
জ্ঞাতব্য বিধঝ মনের মধ্যে প্রবেশ করিবায় সঙ্গে 
সঙ্গে আরও অনেক কিছু অনাবশ্ঠক বস্ত ভিতরে 
চলিয়া যার়। মন একরপ , অজ্ঞাতসারেই 
তাহাদের ছাপ ভুলিয়া লয়। বাহির করিবার 
সময় তাহারা লব একে একে বাহির হুই্য়! 
আমে! একটি বস্বর উপর টর্চের ফোকাপ্‌ 
শিবন্ধ করিলে তাহার পার্শ্ববর্তী বস্ত প্রধানতঃ 
দশনীয় না হইলেও যেমন কথঞ্চিং আলোকিত 
হইয়া! উঠে, ইহাও কতকটা সেইন্ধপ ভাবেই 
সংঘটিত হযজ। গএ্রকটা বিষন্গের উপর মন নিবি 
করিলে তৎসম্পর্কিত বিষয়গুলিকেও যন কিছুট। 
প্রভাবিত করে। সেই সময় ঠিক উপলব্ধ না 
হইলেও পরে বুঝা যায় যে, একদিন অনিচ্ছা 
সন্ত্বে একরপ অজ্ঞাতসায়েই বিষয়টি আয়ত্ত 
হইয়াছিল, আজ বাহির হইয়া আসিতেছে । 
তখন ইচ্ছা থাকিলে হয়তে!। আরও ভ্ভাল 
করিয়াই শিখ! যাইতে পারিত। 

জ্ঞাতলায়ে হোক বা অজ্ঞাতসাযর়ে হোক, 
যাতুকয় যাহা ভিতয়ে প্রবেশ করায় নাই এমন 
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কোন বস্তই সে বাহির করিতে পারে না। 
যতগুলি জিনিষ সে বাহির করিল তাহার সব 
কয়টিকেই সরঞ্জামের সহিত তাহাকে বাড়ী 
হইতে লইয়। আসিভে হৃই্াছিল। মনের মধ্য 
হইতেও যত কিছু বাহর হইবে, অনুকৃত 
বিষয়ের তো কথাই নাই, উদ্ভাবিত বিষয়ও 
মূলগত উপাদান হিসাবে বহির্জগৎ হইতেই 
আহত | একই দৃশ্য দেখিয়া খা শব্দ শুনিয়া 
কেহ তদতিরিত্ু, বিষরে অবতরণ! করিতে 
পারে-কেহ বা বথধথ কেবল পেইটিকেই 
উদগার করিয়া দেয়। কারণ সেই পূর্বানুরূপ 
বিষয়বন্ত সাধারণ হইলেও কেহ যাদ্রুকরী 
বুদ্ধি খাটাইয়া অধিক মাত্রায় আহরণ করে, 
কেহ বা মাত্র সেইটিকেই উত্রাইতে পারে; 
ইহা শুধু গ্রহণ করিবার সময় 
ক্ষমতার উপর নির্ভর কনে । আবার এমন 
লোকও আছে যাহারা গৃহীত বস্তর আংশক 
মাত বাহির করিতে পরে। তাহার যাদুকর 
মোটেই নম; এমন কি তাহাদের সাধারণ 
ক্ষমতারও অভাব। যাহ! পাচজন লইতে পারে, 
তাহারা তাহা পারে না। লইতে না পারলে 
দিবে কোথা হইতে? পূর্বে যাহা লইয়াছে 
তাহাও নামান, তাহার সংগ্রহই কম। 
উদ্ভাবন দূরের কথা অনুকরণই তাহার দ্বারা 
সম্ভ নহে। 

জগতে অনুকারীয় সংখ্যাই অধিক । এন্দ্র- 
এ।লিকগণ সচরাচর এক বস্তকে দ্বিগুণ চড়গণ 
অথবা বহুগুণ করিয়া জাতির সমত! রক্ষা 
করিরা চলে। ইহাই সহজ প্রক্রিরা। প্রকার- 
ভেদ ও জাতীয়তার বুদ্ধি ক্রীড়ার মধ্যে হইলেও 
কথঞ্চিৎ কঠিন। ভিন্ন জাতীগ্বেত্র মধ্যে অবরবের 
গুরুত্ব আবার আরও কঠিন! পড়াশুনার দ্বার 
অল্প জ্ঞান লাভ করিয়া অধিক দান করা 
জগতে বিরল। ইন্দ্রিয়্াদি-আহত লামান্ত জ্ঞানে 


চতুরত। ও 


শ্বরণ ও উত্তাধন 
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মূলধন লইয়া কেবল মনের সাহায্যে বহুবিধ 
বস্ত উত্তাবন করিরা গিয়াছে জগতে এরূপ 
লোকের সংখা! বড় বেশী নাই। কানা- 
কড়ির বেসাতি করিয়। ক'জন এখানে প্রভূত 
ধনসঞ্চয্ করিতে পারিয়াছে। পৃথিবীতে যেমন 
চালে তেমনই কুড়াইয়া লয়, আবার যেখন 
বুডাইয়া লন তেমনই ঢালিয়া দিতে হয়। 
তবে যে দেখা যায় কেহ কেহ গ্রহণ অপেক্ষ। 
বেশী করিষু! দিয়া গেল; তাহা এ ধাহকরের 
মতই গ্রহণের. সাথে সাধে আারও নসনেক 
[কছু সরাইরা' রাখিস্বাছণ ছপয়।। পার্থকোর 
মধ্যে যাদুকর স্বেচ্ছায় লরাইয়া রাখিয়াছিল, 
এখানে মন সকল লমক় বুঝিতেই পারে ন! 
তাহার মধ্যে কি গেল বা না গেল, যদিও 
গ্রহণের গ্রত্যক্ষ কর্তী এককপ সে নিজেই। 

মনের এই আহরণকাধ্য শিশুকাল হইতেই 
চলিতে থাকে। চক্ষুকর্পার্দি গ্রাহক যন্ত্রগুলি 
সক্রিয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্যারস্ত সচিত 
হম্। তবে প্রাথমিক সংগ্রহ এমন ভাবেই 
নিয্ুশ্তরে চাপ। পড়িয়া যায় যে তাহ|কে আর 


খুঁজিয়্াই পাওয্র। যায় না। পর পর জ্ঞান 
ও অভিজ্ঞতার বোঝ। আসিয়া তাঙধাকে বন্ধ 
নিষ্ে চাপিয়া রাখে, অথবা নিজেদের সহিত 


মিশাইন্। গুছাইয় তাঁহাদের স্বাতক্ত্য নষ্ট করে। 
ইহাও সেই মনেরই কাজ। এক বস্তকে 
ভাঙ্গিয়া চুদ্ধিয়। কিছু বাডাইয়! কমাইর! আনিতে 
হইলে যাদুকর নিজেই তাহা গোপনে সম্পরর 
করে। শিশুক।লের় সারদা মনে যে য়ং ধয়ান 
যায় তাহাই লাগিয়া! যায়। সাদ! মন শূন্ততার 
ইঙিত করে! খেলোয়ার প্রথমে শুন্ত বাক্সই 
দেখাইয়] লয় । তবে যদি তাহার মধ্যে গোপনে 
কিছু রক্ষিত থাকে তাহা লোকচক্ষুর দৃষ্টি- 
বহিভূতি। মনের মধ্যেও জদ্মাস্তরীণ সংস্থার 
হিসাবে কিছু অঙ্কিত থাকিলেও তাহা সাধায়ণের 


৬৪৮ 


দৃষ্টিগোচর হয় না! এমনও হয়, বাহকর 
বাকের মধ্যে কিছুমাত্র প্রবেশ না করাইরাই 
শুধু খালি বাক্স দেখাইয়া তাহা হইতে বিভিন্ন 
প্রকার বস্ত বাহির করিতে থাকে । এই 
খেল/তে চতুরতা ও নিপুশতা বিশেষ ভাবে 
আবগ্তক। কোন কোন লোক দেখা যায়, 
শিশুকাল হইতেই ভ্তানের কথা বলে। জগৎ- 
সম্বন্ধে জ্ঞান হইল না কিছুই, কিন্ত লোককে 
সে জ্ঞান দিতে থাকে, ভূত-ভবিষ্ঃৎ বর্তমান 
লমস্তই বলিয়া দিতে পারে, নিজেরও অতীত 
জীবনের কাহিনী উল্লেখ করে। ইহার! 
জাতিম্ম্র। যাদুকর বনু পূর্বেই খালি বাক্সের 
মধ্যে সামগ্রীগুলি লুকাইয়া র!খিযাছিল, 
আসরে আসিগ্প! যথান্কানে বাহির করিয়া দিল। 
ইহাদেরও মনের মধো পুর্ব হইতেই জ্ঞ/ন 
গুপ্ত ছিল, যথাকালে প্রকাশ হইল । উন্বোষের 
অন্ক কাহারও সহিত সংসর্গ বা কোনবপ 
অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইল না। সমস্তই যেন 
আপন। হইতে সংঘটিত হইন্সা গেল। 

তাছ! হইলে দেখা যাইতেছে, উদ্ভাবিত বস্তু 
নূতন হইলেও পুরাতন । যাহার অস্তিত্ব কোন 
দিনও ন।ই, তাহার জন্মও কখন হইতে পারে না। 
বে ছিল সেই আসে, যে নাই লে কেন 
দিনও পাই। মনের মগ্য হইতে যথন উত্তাবিত 
হয় তখন তাহার উপাদান এই ভাবে বাহির 


হইতেই গৃহীত হয়। স্তর|ং মানস-ফলকই 
উদ্ভাবনের ক্নুন্থান বুঝা যাইতেছে । তবে 
উদ্ভাবন-অর্থে ইহা নহে, কেবল ভূগোল, 


খগোলেরই বড় বড় আবিফার। নিতাকারের 
কাধকলাপের মধো মানুষ ম্মরণ ও উদ্ভাবন 
লইয়াই নিজের কর্তব্য সম্পাদন কম্পে। প্রতি- 
নিয়ত তাহার প্রতিটি কর্ণের মধ্যেই ম্মরণের 
আবশ্কত! হয় এবং উদ্ভতাবনও প্রায় সেই 
লঙেই চলিতে থাফে। জীখনযাত্রার কারধ্যাদি 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম বর্--১২খ সংখা 


সামান্ত ও তুচ্ছ বলিয়া! মাথা ঘামাইযায় কিছু নাই, 
কিন্তু উদ্ভাবন-ক্রিয়৷ মানুষের প্রায় নকল লময়ই 
চলিতেছে! মধুর অজাব গুড়ের দ্বারা সারিয়। 
লওয়', ছৃপ্ধের কাজ ঘোলে সম্পন্ন করা, বালিশের 
অভাবে বস্তা ভাজ করিয়া নেওয1, বর্ষার হর্য্যোগে 
কোনরূপ আশ্রয়ের সুবিধা করা-_ মানুষের 
এই জাতীয় চিন্ত। প্রায়ই উত্ভাবন-পর্ধ্ায়ের | 
ইহার মধ্যে অন্নকরণ ও ম্মরণের অতিরিক্ত 
যতটুকু পাওয়া যায় সমস্তই উদ্ভাবন। ইহার 
জন্ত ঘটা করিযা গবেষণাগার খুলিয়া আড়মরের 
সহিত কার্যযারস্ত আবশ্তক হয় না; আপন হইতে 
স্বাভাবিক প্রণ।লীতেই ঘটিয়া যায়। এই সকল 
ছোট খট বিষগ্ন ছাডাও কোনও শানুশীলনে 
সত্যে উপনীত হওয়া--তাহাও উদ্ভাবন 
ভৌগোলিক বা খাগোলিক আবিার--বৈজ্ঞানিক 
তথ্য-__ইহাঁও উদ্ভতাবন। ইহাদের কতকগুলির 
ক্ষেত্র মন, কতকগুলির ক্ষেত্র বহির্জগৎ। এমন 
অনেক সময় হয, পুর্ব হইতে কোন প্রকার চিশ্ক। 
বা চেষ্টা না থাকা সত্বেও সম্মুখে আলিয়া! গেল 
বলিয়াই বস্তাটি উদ্ভাবিত হইল । কলমদ্‌ ভারত- 
বর্ষে আসিতে গিয়া আমেরিকা! আবিফার করিম! 
ফেলিলেন। এখনে মনের ক্কার্্য অন্তরকম। 
এখানে বস্তর উপশ্থিতিকে মানমিক উদ্তাবন 
অনুসরণ করে । আগে বিষন্ববন্ত, পরে মনের প্রতি” 
ক্রিয়া । তাহা হইলেও উদ্ভাবন উদ্ভাবনই । যেই 
মাত্র ইহ উদ্ভাবন বলিয়া! জ্ঞান হইল, সেই মুহুর্তেই 
ইহা শ্মরণ হইতে পৃথক হইয়। গেল। মনের 
মধ্যে ইহার ক্রিয়। আরম্ভ হইলেই পূর্বা-নঞ্চিত 
স্থত পদার্থের উপাদ্দান লইয়াই সম্পন্ন হইবে। 
মনের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আহত জ্ঞানের 
সহিত মিলাইয়। শ্বৃতি বলিয়৷ দিবে, ইহ! ভারত- 
বর্ষ নহে, নুতন দেশ। তখনই বাহিরের উত্তাবন- 
ক্রিয়া ভিতরে স্বীকৃত হইরা পাকাপাকি হইয়া 
গেল। উদ্ভাবিত বন্ত বা বিষয়টি যেমন নূতন, 
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উতদ্ভাবন-ক্রিয়াও নৃতন। মনেয় ভিতর পূর্ববলন্ধ 
উপাদানের সাহায্যে ইহ! সৃষ্ট হয়, বিশ্ব স্থির 
পূর্ব্ব পধ্যস্ত মনের মধো তাহায় কোন ছাপ 


হওয়!র মত গুভলগ্ন বুঝিয়! বাহিয় হইয়! আসে, 
তখনই তাহাকে জানিতে পায়! যায় ও তখনই 
তাহার জন্ম হুইল বলিয়া বুধ! বায়, কিন্ত 


থাকে ন। 


মত সে আত্মগোপন করিয়। 


ভিতয়ে থাকিলেও গর্ভস্থ সন্তানের 


নীরব নিবেদন 
শ্রী_ 


প্রভূ, ভেকেছি তোমারে মনের ক্ষোভেতে 
আমার কথ তো শোন নাই। 
প্রভূ, খুজেছি তোমারে প্রাণের জালায় 
তবু প্রিষ্ন তুমি আস নাই। 


এসেছি বাছা আমি, 

পাও নাই তুমি দেখিতে, 
নয়ন তোমার অন্ধ ষে ছিল 

গলিত অশ্র-ঝ।শিতে । 


ছুয়েছি আমি তোমা, 

তুমি পার নাই জানিতে, 
হুদয় তোমায় অস।ড় যে ছিল 

তব ছুঃখের গ্লানিতে 


সদ] কাছে থাকি আমি, 

নাহি সজোরে ডাকাব প্রস্মোজন; 
সদ গুনে থাকি আমি 

শুধু তোমার নীরব নিবেদন | 


হেসে উজির 


সেই বুঝা ও জানাই হইল উদ্তাবন। উদ্ভাবন 
থাকে। তৃষিষ্ট সেই ভাবে জন্ম হওয়ারই নামান্তর-মাত। 


উপদেশ 


গ্রীয়ামশস্কয্স তট্টাচার্য। 


পুরুষার্থসিক্ধি জ্ঞান-সাপেক্ষ |. এই জ্ঞান- 
লাভের দুইটি উপায় আছে-_শ্বতঃ এবং পরতঃ | 
পর হইতে যে জ্ঞান-লাভ তাহার নাম উপদেশ। 
উপদেশ কত প্রকার হইতে পাবে তাহা এই 
প্রবন্ধে দশিত হইবে । | 

পর হইতে যে জ্ঞ।ন পাওয়। যায় সেই পর যে 
কেবলমাত্র প্রাণীই হুইবে তাহা নহে, অগ্র।ণীও 
হইতে পারে । দেখ যায় যে পুম্তকাদি হইতেও 
জ্ঞান প্রাপ্ত হয়; অতএব উহাও উপদেষ্টা । 
অনেক সময় জড় বাহাদ্রব্যের ক্রিয়াদ দর্শনেও 
বহুবিধ লৌকিক রহস্তের জ্ঞান হয়; মৃহাকবিদের 
গ্রন্থে বু উপদেশ জড়-পদার্থের কার্য দেখিয়া 
ভ|ষিত হইয়াছে দেখা যায়, অতএব জড় পদার্থ 
হইতেও যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহ! স্বীকার্ষ-। 
যদিও এই জাতীয় থলে দর্শককেই বিচার করিতে 
হয়, তথাপি জ্ঞানের উদ্দীপনের জন্য বাহ্‌ বস্তও 
কারণ হয় বলিয়া ত।হারাও গৌণভাবে উপদেষ্টা 
এইরূপ বল) যাইতে পারে। 'পর হইতে জ্ঞান- 
লাভ' রূপ লক্ষণট জড়পদার্ধেও সংগত হয় বলিয়! 
“'জড়কর্তৃক* উপদেশ উপদেশের একটি ভেদ 
স্বীকার্য। 

মুখ্য উপদেশ গ্রাণিকর্তৃক প্রদত্ত হয়। পশ্থাদি 
ও মগ্ুষ্যরূপ দ্বিবিধ ভেদ ইহার হইতে পায়ে। 
পশ্বাদির বাধহার-দর্শনে বহুবিধ জাগতিক 
ব্যাপারের রহস্ত জান! যায়, যেরূপ সারগ্রাহীর 
উদাহরণে "হংসে! যথা ক্ষীরমিবাদুমধ্যাৎ, বল! 
হুয়। শ্রীমদ্ভাগবতের অবধূতের জ্ঞানাহয়ণ যে 
পণ্ড হইতে হইগ়্াছিল--তাহাও এই বিষয়ের 


গ্রসিদ্ধতম উদাহরণ এই জাতীয় উপদেশকেও 
গৌণ উপদেশ বল! যাইতে পারে । 

পুকুষাস্তর হইতে শব্দ-সহায়ে যে জ্ঞানলাভ, 
তাহাই সাধারণতঃ উপদেশ-পদেয় * চির প্রসিদ্ধ 
অর্থ। কেবলমাত্র শব্দ-সহায়েই যে ম্ব-বোধ 
অন্থকে দেওয়। যায়, তাহ! নহে, "অন্ত উপায়েও 
উহ! পাওয়া ষায়। পূর্বে ইায় এক প্রকার 
উদাহরণ দেওয়। হইয়াছে জড় ও পশাদি হইতে, 
পরস্ত সচেতন মানবাদি হইতেও শব্দ-ব্যতীত 
উপদেশ হইতে পারে-তাহা! পরে বিচার্ধ। 
আদৌ শব-সহায়ে যে উপদেশ তাহা বিবৃত 
হইতেছে 

আগমমূলক উপদেশ--প্রত্যেক উপদেশেই 
বক্তা ও শ্রোতার কোনও রূপ সান্নিধ্য অত্যা- 
বশ্তঠাক। বক্তার প্রতি যেস্থলে শ্রোতার অবি- 
চলিত নিষ্ঠা! বিদ্ধমান তথায় বন্তার উপদেশের 
প্রতি শোতার যে অবিচারলিদ্ধ নিশ্চয় হুয়-_. 
তাহাই অ্রত্য উদাহরণ । আগম-'আগ্ডেন 
দৃষ্টোৎনুমিতো বার্থঃ পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে শবে 
উপদিহতে, শব্বাৎ তার্থবিষয়। বৃতিঃ শ্রোতুরাগম 
( যোগভাঘ্য, ১৭ )। পর্ব-্প্রকারেক্স চেতন-কর্তৃক 
উপদেশেই 'পরত্র ম্ববোধসংক্রান্তি-বূপ লক্ষণটি 


১ ধাঞ্ধ-নিরুক্কের (১২) বাক্য হইতে উপদেশের 
মুখ অর্থ সাক্ষাৎভাষে জান যার অর্থাৎ সাক্গাৎকৃতধর্মর 
জানকে অনাক্ষাৎকারিগণ সহস! জধির্গত করিতে পায়ে ন্‌ । 
খবিগণ এই খতগ্তর! প্রজ্াকে বে ভাবে অসিগ্ধ শিল্পকে 
বুষান তাহাই উপদেশ । 
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বিদ্যমান, এইজগ সমগ্র শাবক উপদেশেরই ইহা 
সূল। ভ্রান্ত এবং অত্রান্তভেদে এই উপদেশ 
বিবিধ । উপদেশমূলক জ্ঞানে বে ভ্রান্তি হয় তাছার 
কারণ (১) বক্তা অশক্তি প্রভৃতি দোষ, (২) 
গ্রতিপতিবন্ধ্যাদি দৌবধুক্ত বাক্য বলা এবং 
(৩) শ্রোতৃ-কর্তৃক ষথাষথভাবে বক্তার শবার্ের 
গ্রহণ না হওয়!। আগমমূলক উপদেশে যেরূপ 
বিচার সম্ভব নহে, তদ্রুপ বিচার উপদেশও 


আছে, যেহেতু বিচার্যমাণ এবং অবিচার্যমাণ- 
লক্ষণক বাক্য লোকে প্রসিদ্ধ আছে। কোটি- 
ছয়ম্পৃগৃবিজ্ঞানং বিচারঃ। 


শাব্দিক উপদেশের অন্তদৃষ্টিতে অগ্তভাবে 
বিভাগ হইতে পারে | যথা, (১) প্রত্যক্ষ অর্থাৎ 
উপদেষ্ট। উপদেশন-কালেই শিব্কে সেই পদার্থের 
যথাসম্ভব সাক্ষাৎকার করাইয়৷ দেন ; যথা, অগ্রি- 
বিষর়ক উপদ্দেশকালে অগ্ন্যৎপাদন করা। 
লোকে কার্ধকর উপদেশসমৃহ্থের মধো ইহা! 
অত্যুত্ধম ; (২) পরোক্ষ-উপদেশ অর্থাৎ যে স্থলে 
উপদেষ্ট। পদার্থের গুণাপিয় বর্ণনা! মাত্র করেন 
( যহাভাষা, ১1৩1২ )। বক্তার সামর্থা-অন্থুসারে 
এই ভেদ কর! হইয়াছে । 

উপদেশ শিষ্য-সাপেক্ষ, অতএব শিষ্য 
স্বস্ভাবের ভিপ্নতা হেতু উপদেশ করণেও ২ ভিশ্নত! 
হইবে, বথা, (১) সংক্ষিগুভাবে অল্প-শবের দারা 
উপদেশ, যথা বীজমন্ত্রাদি। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া 
যাঁছার অর্থ ধারণা করিতে করিতে পুরুঘার্থাস দ্ধি 
হইতে পারে; (২) ব্যাখ্যানাত্মক উপদেশ, 
অর্থাৎ বে স্থলে বিস্ৃতিভাখে বলা হয়। উপদেশ- 


২ শ্রিষ্ত নানাজাভীয় হইতে পারে, হধ1!-_আত” জিজ্ঞা হু, 
অর্থাধী, ভ্তায়দি&, উপেক্ষক, অভুক্ত, অনিচ্ছ, বিদ্বেষী ইত্যাদি। 
অনুষ্ধুল এবং প্রতিকূল--এইকাপও ছবি শিক্প হয়। 
ককের চরিত আনুসারে বে উপধেশেরও তেদ হল, 
ভাহ। আর্ধশান্ত্রঞগণ জানেন। “গেশন। লোকনাখানাং 
সন্বাশয়বপানুগ!'-সই্হ! এই বিষয়ের প্রামাণিক দাক্য । 


উপক্েশ 


৬৫১ 


পদ যে বাখ্যানম্বাটী ভাহা স্ফোটসিদ্বিয 
গোপালিক! টাকা হইতে জানা যায়| শিশ্কা- 
হৃদরকে লক্ষা করিয়াই যে হুত্র-বুতি-ভাষ্য-টীক। 
সঙ্ায়ে উপদেশ দেওয়া হইত, তাহা শ্বীকার্য। 
এস্থলে হুত্রগ্রথাদির দ্বারা তংহশষোপদেশ 
বিবক্ষিত, গ্রন্থ নহে। 

ইহা! ব্যতীত অন্তভাবেও উপদেশ কর! যাইতে 
পারে, যথ। (১) শব-প্রধান উপদেশ অর্থাৎ যে স্থলে 
আচার্ধ ম্বমুখোচ্চারিত শব্ধাধলী শিষ্াকে কষ্ঠস্থ 
করান। ইহা আগম নহে, যেহেতু "শব হইতে 
অর্থবিষয়া বুত্তিকে আগম বলে, কিন্ত এই স্থলে 
শব্েরই উপদেশ গ্রধানতঃ হয় । এই বিষয়ে একটি 
সুন্দর খঙমন্্ব আছে 'যদেষাম্‌ অন্তো অন্তন্ত 
বাচং শাক্তস্তেব বদি শিক্ষমাপঃ? ( 11১*৩।৫ )-- 
অর্থাৎ একটি ভেকের ধ্বনিকে যেরূপ অন্ত ভেক 
অনুকরণ করে তদ্রুপ শিষ্য গুরুর বচনকে অনুকরণ 
করে।  উপদেশের এই জ]তীয় শব্প্রধান 
স্বরূপটি এখনও ভারতবর্ষে বন সংস্কৃত বিষ্ভাকেন্ত্রে 
দেখা যার। পরবর্তী কালে বেদের অর্থজ্ঞানের 
প্রশংসাপর বনু বচন যাস্কাদিকর্তৃক ভাষিত হওয়ায় 
এইরূপ স্পষ্ট অনুমান হয় যে অর্থশূন্ত শব্দ প্রধান 
উপদেশ-বপ একজআাতীর উপদেশ ন্সম্মপূদেশে 
বিগ্ঘমান ছিল] (২) অর্থ-প্রধান উপদেশ, 
আগমমূলক উপদেশ ও স-বিচার উপদেশ এই 
উপদেশের একটি অংশ তাহ। বল! বাহুল্য । এই 
জাতীয় উপদেশের অন্তদিক দিয়া! আমর! ভাগ 
করিতেছি! যথা--( ক) প্রবচনাত্বক উপদেশ, 
(খ) সংস্কারপূর্বক উপদেশ, (গ) অধিগম- 
পূর্বক উপদেশ ) 

বিকশিত বাগিক্িয়-বুক্ত মানবকর্তৃক যে 
শাঙ্বিক উপদেশ তাহ।র ভেদ দশিত হুইল। 
কিন্ত কচিৎ অশবোয় ছারাও উপদেশ দেওয়া 
যাইতে পারে । অশব-(ক) শব গ্রহণ ন! 
করিয়া! এবং (খ) শবব্যতীত অন্ত পদার্থ গ্রহণ 


১৮৫২ 


বরিয়। | শহ্েয় লহায়ত! ম। লইয়াও যে উপদেশ 
কর! হয় তাহ! দার্শনিকগণ জানলেন, যথা-__গুরোস্ত 
মৌনং ব্যাখ্যানং শিব্যান্ত চ্িল্নসংশযা (দক্ষিণামুর্তি- 
স্তোত্রম্‌) | এমন কি বু লোকবাবহারেও শব 
ব্যবহার না করিয়াও শ্বীয় মনোভাব জ্ঞান 
জ্ঞাপিত করা যায়, যথ।--মৌনধায়ণের ছার] গ্বীয় 
সম্মতি প্রকঁটিত কর' হয়। তাই উক্তিও আছে 
“মৌনং সম্মতিলক্ষণম্ত ৷ 

শব্ব্তীত অন্তজাতীর পদার্থের দ্বারাও 
চেতন-কর্তৃক উপদেশ কর! হইয়! থাকে, যথ।_- 
(১) দৃষ্টিশক্তির দ্বারা অর্থাৎ যোগসিদ্ধ মহাত্মগণ 
দৃষ্টির দ্বারাও শিষ্কে জ্ঞান দিতে পারেন, 
পীয়ামকষাদি ইহার উদাহরণ, (২) স্পর্শের 
দ্বারা, অর্থাৎ শিষাশরীরকে স্পর্শ করিয়। শ্বজ্ঞানের 
সঞ্চায় করা, (৩) হৃম্তাদি চালশের হবার।ও স্বীয় 
যোধ অপরকে জানান যায়| ইহ! সব উপদেশেরই 
প্রকার-ভেদ মাত্র, যেহেতু “পর হইতে জ্ঞান লাভঃ 
রূপ লক্ষণট এস্থলেও চব্রিতার্থ। অতএব শব্দের 
দ্বারা উপদেশ কর' হয় ইহা 1পবাদ মুখা নিয়ম 
জানিতে হইবে। 

উপদেষ্টার ভিন্লতায় উপদেশেরও তারতম্য 
হইবে, অতএব উহ। বিবৃত হইতেছে--(১) শির- 
লেক্ষ উপদেশ-- অর্থাৎ যেস্থলে কেন যে উপদেশ 
করা হইল তাহ! জানা যায় না, ইহার বিশদতম 
উদাহরণ কাশ্মীরী শৈবাদ্বৈতব!দিগণের শক্তিপাত। 
পর্শিবের যে শক্তিপাত, তাহার কোনও কারণ 
নাই, তাই আচার্ধগণ ইহাকে “নিরপেক্ষ? 
বলিয়াছেন ( শক্তিপাত অর্থাৎ উপদেশমাত্র যাহা 
অবশ্ত শ্বীকরুণীয় ); (২) সাপেক্ষ উপদেশ-- 


অস্থতৃষ্টিমান্‌ গুরু যেস্থলে অধিকারীর অনুরূপ 
উপদেশ করেন, যথা--গঙ্গা় আ্বানকারী 
'ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ'--ইহা সমাক্‌ তা নহে, 
তথাপি ইহার দ্বারাও উপবৃক্ত শিষ্যের যথাসম্ভব 
আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে বলিয়াই উপদিই 


উদ্বোধন 


[ ৫২ হর্ষ--১২শ সখ্য! 


হইয়াছে) কর্ষসজ্জী জনগণকে বুদ্ধিভেদ ম| 
করাইয়া যে অপূর্ণ সতোয় উপদেশ কর! হব 
তাহাই এই শ্থলের উদাহরণ। অধিকাংশ বিদি- 
নিষেধধূলক উপদেশই ইহার অন্তর্গত 
(৩) অনৃষ্ঠ উপদেশ-_যেস্থলে আচার্ষের শরীর 
দৃ্ট হয় না, ইহা জ্িবিধ বথা--(ক) শিখর 
অজ্ঞাতসারে যখন কোনও মহাপৃরুষ কৃপ। করিয়া 
তাহ!র জ্ঞ!নশক্তির উদ্বোধন করেন, (খ) স্থলে 
নির্মাণকাবু ব! নির্ম।ণচিত্কে শাশ্রয় করিয়া 
মহাযোগী কর্ষণাপূর্বক উপদেশ করেন, ইহার 
মধ্যে নির্যাণকায় দুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু কেবল 
নির্যাণচিন্ব দর্শনীয় নহে-ইহাকেই আফাশবাণী 
বল। যায়। ইহাই প্রধান 'অদৃন্য উপদেশ।। 
(গ) ভগবানের জ্ঞানধর্ম প্রকাশ (যোগভাষা, ১1২৫) 
--এই উপদেশ এশনিষ্ধমনের ছার! ম্বাভাবিক 
ভাবেই হয়, ঈশ্বরকে ১) হইয়া] ইহ। করিতে হয় 
না। (8) তাত্বিক উপদেশ--যেন্কাল শিশ্ুতীকে 
লক্ষ্য না করিয়' “প্রকৃতসত্য উপদেশ' বলা হুয়। 
সাধারণতঃ উপদেশ অল্লদেশাশ্রয়ী সমাঞবন্ধন- 
রক্ষার্থ কল্পিত ও শিষ্যবুদ্ধির ক্ষমত1-অনুযাত্থী 
ভাষিত হয়। এতদতিবিস্ত যে প্রকৃত তাত্বক 
উপদেশ উপদেষ্টা দেন তাহাই এন্থলের উদ্দাহরুণ। 
(৫) কাধকরু উপদেশ--যথ! যোগসিদ্ধের বিনে 
শিষ্যের গ্রুতি উপদেশ, ইহা! অমোঘ ; অব্রন্মচারীর 
উপদেশ অস্ফ.ট ও কার্যকর হয় না। অনান্য 
ভেদদও কল্পিত হইতে পারে, পূর্বে শিত্য-সাপেক্ষ 
উপদেশেরও উদাহয়ণ দর্ত হইয়াছে, যদিও 
প্রত্যেক উপদেশই আচায-প্রধান। অবশ্থ 
শিহ্া-প্রধান উপদেশও আছে-_-অর্থাৎ যেশ্লে 


শিষ্য আচার্ধ-বিষয়ক ন্থৃতিমাত্রকে অবলঘ্বণপূর্বক 
তদদগতচিত্ত হইস্! পুরুষার্থ সিদ্ধি করে। এতাদশ 
জ্ঞান লাভেও আচার্ষের অপেক্ষা আছে, তাই 
ইহাও উপদেশ। ইহার সর্বজলমান্ত উদাহয়ণ 
একলব)। 





মা 


জ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যস্ত্রী 


ন্েহমনরী তুমি মাতা, আমি শিশু অবোধ সন্তান, 
তবু মোব্ে ভালবাম, এধে তব কূপ অহেতুকী ৷ 
আমার মঙ্গল লাগি" উচ্ছরিত তব আর গ্রাণ, 
আমি তোমা” নাহি চাহি, চিত মম নিয়ত উন্মুখী ' 


বিপুল হৃদয়ে তব মোব তরে ব্যাকুলত। কত, 

কত ব্যথা:জাগে তব, আমি তার ন। রাখি সন্ধান । 
দুষ্ুত অধম আমি, কলুধিত, সদ! পাপত্রত, 

কর্ণে মোর নাহি বাজে সশ্রেহাকুল তোমার আহ্বান ' 


তোমারে মা, পরিহরি” যত;দুরে ঝাই আমি চলি, 
ভূলে যাই তব বাগ্র-্নয়নের গভীর-চাশুনি, 

ম্নেহের শাসন তব যত আমি দৃণ্ড-পদে দলি' 

তবু ত” রহ না দূর়ে--ভোল নাকো আমারে জননি। 


তুমি মোরে রাথ' বঙ্ছে, ধর অঙ্কে? বাধ মমতার, 
আমারে জানাতে চাও, তুমি মোর আছ এ জগতে ; 
তুমি ছাড়া কেহ নাহি, নাহি অন্ত শরণ-উপায়, 

আছ মোর সাথে সাথে, আছ মোর জীবনের পথে! 


অতৃপ্ত সম্তান আমি, কাদি আমি দারুণ ক্ষুধায়, 
তোমার বক্ষের শ্তন্ত তাই ঢাল! বিশু অধরে ) 
তোমার ন্সেহের দানে, করুণার অশ্রাত্ত ধারায়, 
ভ+রে দিতে মোর প্রাণ দিবানিশি জাগিছ শিয়রে | 


অবাক্ত অনস্ত তুমি, তুমি মাত ভূবন-অতীতা, 
সস্তানের লেহ-ডোয়ে তবু চির-রয়েছ বশ্দিনী ! 
করায় ঘন হ'য়ে এলে কাছে নিত্য পরিচিতা, 
তুমি নিত্যা, জগগ্গয়ী, অগন্ম্তি, জগৎ-রূপিণী | 


উদ্বোধন 
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ধরিয়৷ গগন-রূপ বিরাজিছ অস্তয়ে বাহিয়ে, 
বাতালের*রপে আহ দিয়। প্রাণ নিশ্বাস প্রশ্থাসে, 
আলোকের রূপে তুমি দেখাইছ এই পৃথিবীয়ে, 
রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে সেহ তৰ হয়ে উদ্তাসে ! 


থাকি চঃখে, থাকি কষ্টে, জলি আমি ব্যথার জালা, 
জন্ম মৃতা-ঘূর্ণ/বর্তে ঘুরে মরি তোমায় ভ্বনে ! 
ক্ষোমার প্রাণের ম্রেহ মোর মাঝে কভু নাহারায়, 
আছি তব পক্ষ-পুট-সমাবুত জীবনে জীবনে। 


হে পথেই চলি আমি জগতের বিপথে কুপথে, 
চোমারি মকাশে চলি, চলি আমি মুক্তির মঙ্গিয়ে 
অতীতের দ্বার খুলি? বর্তমান হ'তে ভবিষ্যতে -- 
মাতৃবক্ষ-লগ্ন শিশু চলি আমি মাতৃবক্ষে ফিনে। 


জনিত 


ভারত-শিল্প 
শ্রীমণীম্্ভূষণ.গুণ 


রাজগুঙালা স্থাপত্য 

চিতোর পাহাড়ের উপর স্থাপিত মোকালজির 
মন্দির ভাঞধ্োের জন্য উল্লেখযোগ্য | একাদশ 
শত।বীতে উহা! নির্শিত এবং মোকালজ্ির 
শাসনের সমন €১৪২৮-৩৮) ইন্থায় সংস্কার 
সাধিত হয়। শ্তস্তের গাত্রে যে ১৬টি রিলিফ মৃত্তি 
আছে, এগুলিতে বিশেষ উল্লত ভাস্কর নাই। 

যোধপুরের প্রান শহর ওলিক়াতে (৮ম-৯ম 
শতাফী ) ১২টি মন্দির আছে! একটি মন্দিয়ে 
( ৮ম-»ম শতাষী ) কুবেয়েক মূত্তি বিদ্তমান ; ভাল 
ফাঙ্গ। এখানে হৃষ্যেন্ধ একটি শিখরমলিয়ও 


আছে! লামনে ত্যস্তওয়ালা অলিম্দ; মন্দিদ্বাট 
ছোট হইলেও বেশ সুৃশ্ত। 

চিতোয়ের জয়স্তপস্ত বিখ্যাত। মুসলমানদের 
সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাণাকুস্ত ইহ 
(১৪৪*-১৪৪৮ ৭) স্থাপন করেন ইহা ১২* ফুট 
উচ্চ এবং ৯ তলা। তল! হইতে চূড়া পর্যযস্ত 
হিন্দু দেবদেবীর মৃত্তিতে পূর্ণ। স্তস্তটি “হিন্দু 
পুরাণের চিত্রিত অভিধান” বলিয়া বর্ণিত । 

জৈন-স্থাপত্য (১১শ-১৫শ শতাব্দী ) 

জৈনস্থাপত্য ও ভান্কর্যের নিদর্শন আবুপর্বত, 
সারি (উদকপুর)। গোয়ালিয়র। আয়াধ্লী পর্ধত, 


পৌষ, ১৩৫৭] 


শঞ্রঞয় ও গির্নার পর্বত ( গুজরাট ), শ্রাঘপবেল- 
গোল! ( মহীশুর ) প্রভৃতি স্থানে দেখ! যায়| 

আবুপর্বতের  দিলওয়ারা জৈনমদ্দির 
লর্বাপেক্ষ! বিখাত। দঞ্চিণ রাজপুতানায় ৪*** 
ফুট উচ্চা আবুপর্ধতে অবস্থিত। নিকটবর্তী 
দিলওয়ার! এামের নাম হইতে মন্দিরের নামকরণ 
হইয়াছে । চারিটি : মন্দির আছে, সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ বিমলসা-নিগ্সিত আদিনাথ মন্দির ( ১*৩২ ) 
এবং তেজপাল নিম্মিত নেমিনাথ মন্দির 
(১২৩২)। ইহা আগাগোড়া লাগ! মার্ধেলে 
তৈরী । মওপের স্তষ্ভ, খারপথ, কুলুর্গ এবং 
ছাদ (ভিতরের দিক) অশেষ হঙ্গ কারুকাধ্যে 
শোভিত । ভারতের কে।থাও এমন হুক্্ কারু- 
কার্য নাই; ছাদ হইতে ফুল লতাপাতা ঝালরের 
মত ঝুলিতেছে। একজন লেখক বলিয়াছেন 
“8০039 ০01 609 08517)8 &19  6:1685019 
01:98008 ০0% 1082.” এইবপ হক্মু কারুকার্য 
শাকি হাতুড়ি ঝাটালির দ্বার! সম্ভব নহে। 
জনশ্রুতি যে, মাব্ধেল টাছিয়া! কর। হইছে, এবং 
কারিগরগণ যে যত মার্ষেল ধুলিকণ। উৎপন্ন 
করিতে পারিয়াছে, নেই অন্সায়ে মঞ্জুরি 
পাইয়াছে | 

সকল জৈন মন্দিরে জিনদের মুণ্তি বাধ। 
ফরমূলা-অনুসারে তৈরী, তাহা ভয়ানক সর়লী- 
ককৃত। নকল ছ্িনমুর্তিই এক ছাচে গড়া, শিল্পীর 
এই অবস্থায় মৌলিক কিছু কর! সম্ভব হয় নাই। 

জৈনতীর্থ-সমূহ ষেন এক একটি মন্দিশ্ন 
নগর । বছ শত মন্দির লইয়! একটি মন্দিয়-নগর 
গঠিত হইয়াছে । গুলয়াটের গিরনান পর্বতে এবং 
কাথিওয়াড়ের পালিতানে বা' মৃত্যুঞ্জয় পর্বতে 
এরূপ মন্দিরনগর আছে। এগারটি ঝেষ্টনীতে 
৫** শতেক্স উপয়ে মন্দির প্রতিষ্িত। কর়েকটি 
১১শ শতাবীর এবং অধিকাংশই ১৫শ শতাব্ধা 
হুইতে বর্তমান কালের মধ্যে নিঙ্গিত হইয়াছে | 


ভারত-শি 
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গুজরাটে অনেক বিখ্যাত খাচীন হিন্দু ও 
জৈন মন্দিয ছিল, উহাদের অধিকাংশ মুললমান- 
দের হন্তে ধ্বংস-গ্রাণ্ড হইয়াছে । অপর পক্ষে 
গুজরাটের মুসলমান নৃপতিগণ নিজেদের প্রয়োজন- 
অনুযায়ী হিন্দু কারিগর ছ।র। মসজিদ নির্ঘ্াণ 
করাইয়াছেন ; এইজঠ আমেদাধাদের বছ মসজিদ 
হিন্দু-স্থাপত্োের পরিচয় দেয়। 

দশম শতাব্দীতে সোলাক্ষি চালুকা বংশ প্রবল 
হয়] উত্তর গুজরাটে, যেখানে বর্তমানে পাটণ 
অবস্থিত, নেখানে প্রাচীন রাজধানী অন্হল- 
পাঠক ব| অন্হিলবার ছিল। সোলাদ্ধি চালুক্য- 
বংশেন্ধ পরাক্রাস্ত রাজ। সিদ্ধরাজ জয়সিংহু 
(১০৯৩ ১১৪৩) সিষ্ধপুরণগর স্থাপন কর়েল। 
তিনি অনেক মন্দির নির্দাণ করিয়াছিজেন। 
সিদ্ধপুরে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির এখনো আছে। 
পাটনের ইতিহাস-বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির 
সর্বাপেক্ষ! উল্লেখযে।গয ) ১৯২৫ থুষ্টান্দে মহম্মদ 
গজনি কর্তৃক ইহায় ধ্বংস সাধিত হুর়। রাজ 
কুমারপ।ল (১১৪৩-১১৭৪) ইহার পুনগঠন 
করেন] ইহা আবার মুসলমানগণ কর্তৃক 
আক্রান্ত ও মসজিদে পরিণত হয়। গুজরাটের 
সোলাক্কি চালুকাদের মন্দির প্রাদেশিক চালুক) 
বা বেসরু রীতি-অনুযায়ী । 

বন্তপাল ও তেজপাল গুজরাটের ঢালুক্য 
রাজার ছুই মন্ত্রী। তাহার! শক্রঞয়, গির্দার 
এবং আবুপর্বতের জৈন মান্মর নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। 

দক্ষিণ-ভারতের জেন্ধর্মেক কেন্দ্র মহীশুরের 
শ্রাধণ-বেলগোল!। সেখানে পর্বতেক্ধ উপরে 
দাড়ান গোমতেখ্বর পাথরের মৃষ্তি বিখ্যাত, ৫৭ ফুট 
উচ্চ, ভূমির উপর ধীড়ান সুর্তির অন্ততম | ইহ 
৯৮৩ থৃষ্টাবে চামুখাকাজ কর্তক খোঁদিত। 
চামুগ্ডায়াজ মহীশুরেনন পাশ্চাত্য গজবংলীয় নৃপতিন 
মন্ত্রী ছিলেন। গোমতেশ্বর প্রথম তীর্ঘয়ের 


৬৫৬ 


পুত্র, তিনি রাজতু ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। উহ! 
“কায়োৎসর্গ” অনুষ্ঠানকালীন মূর্তি, পায়ের কাছে 
মাপ রহিয়াছে, উরু অবধি উইয়ের টিবি উঠিয়াছে 
এবং কাধ অবধি লত! উঠিয়াছে। শ্রাবণ- 
বেলগে।লাতে প্বস্তি” নামক কতকগুলি জৈন 
মন্দিরে ভাঙ্বর্ধ্যশোভিত জিনমুত্তি আছে! 
এগুলি চোল-দ্রাঝিড় রীতিষ্অনুযায়ী, লিশ্মাণকাল 
১১-১২শ শতাবী ৷ শ্রাবণবেলগোলাতে বহু 
প্রাচীন হইতে আরম্ভ করিল! আধুনিক কাল 
পর্ধস্ত বহু জৈন তীর্থযাত্রীর আগমন হইয়; 
থাকে। জনশ্রুতি ষে, মৌধ্যবংশের স্থাপরিতা 
চন্ত্রতগড শেষ বয়সে জৈনধন্ম গ্রহণ করেন এবং 
শ্রার্"বেলগোল!তে দেহত্যাগ করেশ। 

গোয়ালিররের আরাবলী পর্বতগাত্রে 
তীর্থহকরের মুড খোদিত "মাছে ( ১৫শ শতাব্দী )) 
পর্বতে কোন গুহামনির খোদিত হয় নাই। 
পর্বতগত্রে কুলুজি খুদিয়া তাহার মধো 
তীর্ঘক্করদের মুক্তি করা হইয়াছে! বিরাটাকার মুগ 
আছে, একটি মুস্তির উচ্চতা! ৫৭ ফুট | 


কাম্মীর-স্থাপত্য 


কাশ্মীর স্থাপত্যের কটু বৈশিষ্ট আছে, 
যাহা ভারতবর্ষের মন্যস্থানের সঙ্গে মিলে না। এই 
স্বীতিতে নির্টিত মন্দিয়ের বিভিন্ন নমুন! ৭৫* থুষ্টাবদ 
হইতে ১২** থুষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্সীর ও পাঞ্জাবে 
হুইয়াছে। কাশ্মীকী রীতির সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত 
মনির হইল অষ্টম শতাবীয় মার্তও মনির) 
স্বাপন্ধিতা কাশ্মীরের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশ।লী 
হৃপতি ললিতাদিত্য (৭২৪-৬*)। ইহা] হুর্স)- 
মন্দির ছিল, মন্দিরের দৈখ্য ** ফুট, গ্রন্থ ৩৮ 
ফুট। ইহ! আরত, উত্তর ভারতের হিন্দু মন্দিরের 
মত চতুফ নছে। মনিরের ধাহিয়ের দেয়াল 
২২০ ৯১৪২ ফুট । মন্দিয়ের পিরামিডাক্কৃতি ছাদ 
ছিল, * এখন গাগগিয়া গিয়াছে! কাশ্মীরের 


উদ্বোধন 


[ ৫২ম ধর্ষ--১২শ সংখ্যা 


বৈশিষ্টা দরজার উপর জ্রিকোণাক্কতি গাঁথুনি 
(পেডিষেণ্ট ) এবং গ্রীক ডোরিক অর্থবা 
আইওঁনক রীতি-অন্যায়ী স্স্ভ। মালোটে এই 
ধরনের মন্দির আছে। গান্ধীর হইতে এই 
গ্রীক প্রভাব আপিয়াছে। চম্। এবং কুলুতে 
এই ধরনের কাঠের মন্দির দেখা যায়্। 

কাথিওর্াড়ে গোপ নামক স্থানে কাশ্মীরী 
রীতির মন্দির আছে, নির্্মাণকাল ৬ঠ অথবা 
৭ম শতাব্দী । 


ছোয়লল মন্দির : ১১শ-১গশ শতাব্কী ) 


হোয়সল বংশের নৃপতিগণ মহীশূর একাদশ 
হইতে ত্রয়োদশ শতাবী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। 
দোর সমুদ্রে ঠাহাদের রাজধানী ছিল, দোরসমুদ্র 
আধুনিক হলেবী?। ভ্াহাদের নিম্মিত হলে- 
বীদের হোয়সলেশ্বর মন্দির (্রয়োদশ শতাবী ) 
এবং বেলুরের মন্দির ( ছা'দশ শতাব্দী) প্রসিদ্ধ । 

মহীশুরের মন্দি£ন কা, উত্তদধ ভারতের নাগরু 
ব। শিখর মন্দির ও দক্ষিণের দ্রাবিড় ( পল্লব. 
চোল) পদ্ধতির মধ্যবর্তী ফাগুসন মহ্ীশৃর 
এবং দক্ষিণাতে;র মন্দির-সকলকে চালুকারীতি 
বলিয়া আখ্য। দিয়াছেন, ভারতীয় শিল্পশসতের 
পরিভাষায় ইহা! প্বেসররীতি* । হলেবীদদ এবং 
বেলুরের মন্দির এই শ্রেণীর অন্তর্গত ৷ এই স্বীতির 
কয়েকটি বৈশিষ্টয আছে; মন্দির অন্চ্চ ও 
বিস্তৃত; ভিত্তি বহুকোণিক ও তারকাক্কৃতি, একটি 
হলকে ঘিরিয়। তিনটি মনিয়ের অবস্থিতি, 
পিামিভাক্কৃতি ড়া, ভিত্তি হইতে আরম্ত করিস 
সমগ্র চূড়া পর্্যস্ত কতগুলি বেষ্টনী ছার! বেষ্টিত । 
দ্রধিড় চূড়া থাকে থাকে উঠির! গিয়াছে বহুতল 
অট্টালিকা মত। মন্দিরের সু-উচ্চ ভিত্তি 
আলঙ্কারিক মু্তিতে পূর্ণ। জানাল একখণ্ড 
পাথর বিদীর্ণ কির! নির্মাণ কর! হইয়াছে । 

হোয়সলেশ্বর মন্দির অসমাপ্ত ঝহিম্াছে। 


পৌষ, ১৩৫৭ ] 


অনেক মহীশুর-মন্দিরে একট! নুতনত্ব আছে, 
অনেক মুর্তির গায়ে, শিললীর শাম খোদাই কর। 
মাছে । বেলুরে ১২ জন শিল্পীর স্বাক্ষর আছে, 
হোয়সলেখর মন্দিরে ১৬টি শাম দেখ] যায়। 
মহীশূরের এক মন্দিরে (১৩ শতাবী) ৮ জন 
শিলীর নাম লিখিত, তাহ|দের মধ্যে মালতান। 
৪০টি মুণ্তি করিয়াছেন । 

হোয়সলেশ্বর শৈব মন্দির উচ্চ ভিত্তি বহু 
পরিশম এবং ধৈধ্যসাধ্য ভাষ্যে পুর্ণ। ভিত্ডি- 
গাত্রে একটুও ফাঁক পাই, সমস্ত জমকাণো! 
অলঙ্করণে পুর্ণ. কোথ।ও চক্ষু বিশ্রাম পায় না 
সপ্ত সন ইহার অজ প্রশংস। করিয়াছেন, তিনি 
লিখিয়াছেন, “মন্দির ৫1৬ ঘুট উচ্চ চাতালের 
উপর স্থ!/পিত , ইহাব উপরে মন্দিরের ভিত্তিতে 
হ[তীর ফ্রিজ, +১০ এুট লম্বা, ২০০০ হাজ(র 


শ্রীরামরকষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৫৭ 


হাতীর সারি আছে। নানাপ্রকার সাজে হাতী 
সম্জিত, অনেক হাতীর আরোহী দেখা যায়, 
ইহ|র উপর শংদদ,লের সারি এবং নানাপ্রকার 
আঁলঙ্কারিক কাধা, তাহার উদ্ধর অশ্ব-শ্রেণী। 
রামাফ়ণের বিলিফ আছে, ইহার দৈর্ঘ্য হইবে 
৭*০ ফুট (গ্রীসের পাধিনন [ফ্রিজের দৈর্ঘ্য 
৫৫০ ফুট,” 

এই মন্দিরে আপঙ্কারিক পশ্তপক্ষী এবং 
শরনরীর মুত্তি দৃষ্ট হয়। চালুক্যক্ীতি অনুযায়ী 
জান[ল।, সমগ্র পাথর খুরিয়া বাহর কর।। 

চালুক্য ভাক্কধ্য-_-আলঙ্কারিক ভাস্কধ্যে চালুক] 
শিল্পী পরাকাষ্ঠ। দেখাইলেও বিশুদ্ধ ভাক্কধ্যে 
তাহার। উন্নত শ্রেণীর কাধ) করে সই; ক)জগুণি 
মেকানিক্যাণ বা যাগ্রক।? মুত্তি 'হ|ইরিলিফ, 
ডষণে পুর্ণ এখং গন্তীর ভাবে ক্ঠিত। 


জবীরামকুঞ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামী অখিশানন্দরজী-_প্রভিডেন্সপ এবং 
বোষ্টন (আমেরিকা) বেদান্ত গমিতিঘয়ের অধ্যক্ষ 
স্থ'মী অখিপানন্দজী দুই জন আমেরিকান ভক্তি- 
মহিলাসহ গত ২২শে অগ্রহায়ণ বন্ধে আগমন 
করিয়া ২*শে অগ্রহায়ণ বেলুড মঠে উপস্থিত 
হইয়াছেন । ১৯৩৭ সনে (তিনি একবার ভারতে 
অ।গমন করিয়াছিলেন । স্বামী অিলানন্দজী 
কিছু কাল ভারতে অবস্থান করিবেন। তিনি 
সুরদধূর্ঘ ২৪ বৎসর যাবৎ বিশেষ কৃতিত্ব সহকারে 
আমেপ্সিকায় বেদান্ত প্রচার করিতেছেন । 
আমর। ত্বাহাকে ও তাহার সঙ্গীয় ভক্ত- 
মহিলাত্বয়কে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। 

খু 


পাটল। শ্রীরানকষ্ত মিশন আশ্রমের 
প্রচার ও সেবাকারধ-গ$ এাশ্রপ মাস হইতে 
আগষ্ট মাসের মধ্যঙ।গ পর্ধগ্ক পটনা রাম 
মিশন আশ্রমের নবনির্ষিত-মন্দিরসংলপগ্র প্রশস্ত 
প্রার্থনাগৃহে প্রতিদিন সন্ধায় আরাত্রিকান্তে 
কাশ। শ্রীরাম্কষ্চ অদ্বৈতাএ্রমের ভূত পূর্ব অধ্যক্ষ 
তথ! বেলুড় মঠের অগ্ততম ট্রান্টি স্বামী গুকারা- 
নন্দজীী ভঞ্ঞজন-পমক্ষে শ্রীমপ্তাগবত-পাঠ ও 
উহার গভীর তাৎপযমণ্তিত ব্যাখ্যা করিয়া! 
সকলের আনন্দর্ধন করিয/ছেন এবং পরে 
মাসাধিক কাপ তিনি মূল শ্রাবান্মীকি-রামা বণ 
প্রাঞ্জল ভাষায় সকণের নিকট ব্যাখ্য। 


৬৫৮ 


করিয়াছেন। অধিকন্ত, তিনি আশ্রমের সাধু 
ব্রধাচারিগণের শিক্ষার জন্ত প্রায় ছয় মান 
নিয়মিত ভাবে আশষে শান্ত্ধ্যাপনা করিয়।ছেন 
এবং স্থানীয় বিভিন্ন কলেজের সম!গত অধ্যাপক- 
বন ও ভক্তগণের সঙ্গে নানা খিবয়ের বিস্ত/রিত 
আলোচন| করিয়। অশেক জটিল প্রশ্রেরও লমাধান 
করিয়াছেন। আশ্রমাধাক্ষ স্বামী তেজসানন্দজীও 
হিন্দী ভাবধাভাযষিগণের বোধসৌকধার্থ হিন্দী 
ভাবায় খেদাস্তশ/ন্্রাণির অধ।]পণা করিয়। বেদন্তের 
গভীর তাৎপর্য সকলকে সম্যকরূপে বুঝ|ইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। এতঘ্যতীত ভগবান 
শীয়ামকষ্জদেবের সন্সযাণী শিষ্যগণের জন্মতিণি 
ও ভগবান শ্ীকচের জয়ন্তী উৎপব প্রতি আশ্রমে 
যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 

আশ্রমের অন্যান্ত জণহিতকক্প ক।যাদি, যথা-_ 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিভাগ ও শল্য- 
চিকিৎসা বিভাগ (3872798] 1)61)7000811), 
অবৈতনিক স্কুল, গ্রন্থাগার ও পাঠাগ!র, ছাত্র" 
বাস প্রভৃতি নিষ্মমত ভ।বে পূর্ববৎ পরিচালিত 
হইতেছে । এতগ্কাতীত পুব প|কিস্তান হইতে 
অগত ছুঃগ্ছ শরণ।থিগণের সেবাকার্দ রম্কু্চ 
মিশন কর্তৃপক্ষের অন্মোদন-ক্রমে পাটন। 
আশ্রমের পক্ষ হইতে বিহিটা (01065) ও 
মোকামায় (119100161)) সুচাকরপে বিগত 
মে মাস হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। উভয্ব 
'ানেই দতিব্য হোমিওপ্য।থক চিকিৎসালয় 
স্থাপন ককিফ্। ব্যাধিগ্রন্ত নরনারী, শিশু, বালক- 
বালিকার চিকিৎসা ও পথ্যাদি বিতরণের স্থব্যবস্থ। 
কর! হইয়াছে । শরণাধিবৃন্দের শ।রীরি ক, মানিক 
ও নৈতিক উন্নতিবিধানের জন্ত উতয় কেন্দ্রেই 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে । বিহিটা- 
কেন্দ্রে সেবারত সন্ন্যাসিগণের সম্যক প্রচেষ্টায় 
শ্রীরাম বালকঝ।লিকা বিগ্ভালয়” নামে একটি 
সর্বালন্ুন্দর নিম্গ্রাথমিক বিদ্ভালরও পপ্রৃতিষ্িত 


উদ্বোধন 


| ৫১ বর্--১২শ সংখ্যা 


হইয়াছে এবং সেখ।নে শতাধিক বালক-বালিক! 
শিক্ষাণ!ভ করিতেছে সর্বসাধারণের মধ্যে ধর্মনাব- 
প্রচারোপেশ্রে শিয়মিত ভাবে শ্রীরামনাম-সঙ্থীর্ভন, 
ভজন ও ধর্মগ্রন্থ বলখনে বভৃতা ও আলো- 
চনাদিরও সুব্যবস্থা হইয়াছে । অধিকত্ত, মোকামা- 
কেনে খিহার গভর্মেপ্ট-প্রদত্ত হৃগ্ধবিতরণের 
সমগ্র ভার আশ্রম-কতৃপক্ষ সাদরে গ্রহণ করিরা 
স্থচ!রুবপে এই দারিত্বপুর্ণ কার্য সম্পাদন 
করিতেছেন। সম্প্রতি বিহিটা-কেন্ত্রের কাজ 
বন্ধ করিয়া দেঁওয়। হইয়|ছে, কিন্তু মোকামা- 
কেন্দ্রে শরণ/ধিগণের চেবাকার্য এখনও পাটনা 
আশ্রম হইতে পুর্ণোগ্ছমে পরিচালিত হইতেছে । 
এবন্িধ বিবিধ জনহিতকর কাধানুানের ফলে 
পাটা ব্লামকুষ্ণ মিশন আশ্রম জ।তিধর্মশিবিশেখে 
সাধারণের নিকট প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। 


জলপাইগুড়ি গ্রীরামক্কষঞ্ক মিশন 
আশ্রম, ১৯৪৯ সনের কার্য-বিবরণী__ 
আম্রা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৯ সনের কার্ঘ- 
বিবরণী পাইয়াছি। ইহার সেবাকর্ম প্রধানত: 
তিন ভ।গে বিভপ্ £ (১) চিকিৎসা, (২) শিক্ষ। 
ও (৩) প্রচার । 

(১) চিকিতৎসা-বিভাগ-- এই বিভাগের অন্তর্গত 
দাতব্য ওধধালযে হোমিওপ্যাথিক ও এলে।প)।ধথিক 
উভয় প্রকার চিকিৎসার সুব্যবস্থা] আছে । শহরের 
এবং বহুদুরবর্তী পল্লীদমুহের দু্থ ও নিংস্ 
নরনারীগণ এই দাতব্য উধধালয় হইতে বিনামুলে 
ওষধ পাইয়! থাকেন। আলোচামান বর্ষে মোট 
১২৮৯২ জন নরনারী ওধধ পাইয়াছেন-_-তন্সধো 
নৃতন ৫১১১১ পুরাতন 59৮১ জন! আশ্রম 
পরিচালিত মাতৃ ও শিশুমঙ্গল গ্রতিষ্ঠানে ডাঃ 
ধীরাজমোহণ সেন, ডাঃ জ্ঞানেন্ত্রনাথ মৈত্র 
এবং ডাঃ শ্রুহেরম্বকুমার বন্থু বিন! পান্িএমিকে 
কার্পরিচালন।৷ করিয়াছেন; তজ্জগ্ত আশ্রম- 


পৌষ, ১৩৫৭ ] 


কর্তৃপক্ষ তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। এই 
মাত ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে ১৫৩৬ জন প্রস্থতিকে 
বাড়ীতে গিয়া পরিদর্শন কর! এবং ৪৩ 


জনকে বিনা পারিশ্রমিকে প্রসব করান হইবা- 


ছিল। এতছ্যতীত ১০২টি শিশু এখং ১৫৭ জন 
জননী কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১০২৭২ 
জন শিশু ও মাতাকে দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছে । 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার একজন শিক্ষা গ্রাপ্তা মহিল! 
্বা্থ্য-পরিদ্শিকার বেতন বহন করিতেছেন। 
ডাঃ শ্রীন্ধীরকুমার বস্থ ও ডা, শ্রীবীর।ক্মোহন 
সেন মহাশয়দ্বয়ের তত্বাবধানে এক জন অভিভু 
মহিলা স্বাস্থ্য পরিদশিকা ও ছুই জন শিক্ষা প্রাপ্ড। 
ধাত্রী এই বিভাগের কার্ধাদি পরিচালন করেন। 
চিকিৎসকসগণ কোন পারিশ্রমিক গ্রভণ করেন শা, 
এক জন ধান্রীর আংশিক বেতন স্কাশীয় মিউনিসি- 
পালিটি হইতে পাওয়া যায়। সরকারী জনস্থান্তয- 
বিভাগের প্রধান পরিচালকের অর্থান্িকুল্যে 
মু ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে ধাত্রীবি্া"শিক্ষা- 
দ|নের বাখস্তা কর! হইয়|ছে। স্তানীয় ডিগ্রি 
বোর্ড মাত ও শিশ্রমঙ্গল বিভাগের বিশেব সাহায্য 
এবং বঙ্গীঘ্ষ রেড. কশ সোসাইটি দুগ্ধ সরববাহ 
চিকিৎসা-বিদ্ভাগ দুটির 
কার্য ডাঃ শ্বীমবশীধর গুহ শিয়েগা মহশয়ের 
প্রিদর্শন!ধীনে পরিচালিত হবয। ভরতীয় 
রেডক্রশ সেসাইটির সহযেগিতায় আশুমের 
ছপ্ধকেন্্র হইতে মোট ১০৩৮০ জনকে ৩৭২ পাও 
গুড়া দুগ্ধ বিতরণ কর হইয়াছে । 

(২) শি্গখবিভাগ-_আচ'্ ম্বংমী বিবেকাননোর 
শিক্ষাসন্বন্থীয় পরিকল্পনা আংশিক ভাবে কার্মে 
রূপারিত করিবার জন্ত আশ্রমে একটি ভাত্রাব!স 


খরেন। যাখতায় 


শ্লীরামকষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৫১ 


পরিচালিত হয়। আলোচামান বর্ষে মোট দশ 
জন বিগ্যার্থা ছাত্রাবাসে ছিল--তম্মধ্যে ৩ জন 
ইন্টারমিডিয়েট এবং ২ জন প্রবেশিক1 পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছে । 

আশ্রমের হরিজন বিগ্ভালয়ে সম!জের তথা কথিত 
অসুরত বালকগণের শিক্ষাদান ও চরিত্রগঠনের 
চেষ্ট। করা হয়। আশ্রমের গ্রন্থাগারে মহা- 
পুকষগণের জীবনী, ধর্ম, দর্শন, পুরাণ, সাহিত্য 
সম্বন্ধীয় মোট ১২৮৮ থানা পুস্তক আছে। 
আলোচ্যমান বর্ষে ৮৩৪ খানা! পুস্তক পাঠের জন্ 
বাডীতে দেওয়। হইয়াছিল। পাঠাগারে ৭ খানা 
মাসিক' ১ খানা দৈনিক ও ৩খানা সাপ্তাহিক 
সংবাদপত্র অছে। 

(৩) প্রচারবিভাগ-_হাশরযের : উপাসনা 
মন্দিব্রে ধর্ম।ধিমাত্রই ধ্যান-ভজন করিবার সুযোগ 
পান। ধর্মের মুলতত্বসমৃহ প্রচারের নিমিত্ত 
আশ্রম বিভিন্ন স্থানে আলোচন! ও বক্তৃতার 
বাণ্থ। করিয়। প|কে। আলোচামান বর্ষে ধর্ম- 
লম্বন্দে ১২টি বক্তৃতা! এবং ২৪টি আলোচন1-সভ। 
হইয়!ছে। 

আলোচ্যমান বর্ষে এই প্রতিষ্ঠঠনের আয় 
ছিণ ৯২৫৬১৩/১৯০ এবং খায় ২২৬১৯॥৫; 
এই বংসর আয়ের অতিরি ও ৫৩১৫ ব্যর 
হইয়াছে 

একটি পাক উপাসনামন্দির, ছাত্রাবাসের 
নুতন গৃহ, নুতন গ্রস্থাগার, আঙমিকগণের 
বাসে।পযোণা গ্রঙ্গাদির "অভাব, তীব্রভাবে অনুভূত 
হইতেছে!  অনভ্ভাব-দুরীকরণ!র্ আশ্রম কর্তৃপক্ষ 
আর্থিক ও অগ্ঠবিধ সাহাযোর জন্য সহ্হাদয় 
ব্ক্তিগণের নিকট আবেদন জানাইতেছেন। 


বিবিধ 


প্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগ-গত ১৮ই 
অগ্রাহায়ণ সোমবার রাত্ধি দেড়ট।র সময় 
শ্রীগরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে তদীয় আশ্রমে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন প্রায় এক পক্ষকাল তিনি 
মূত্রাশয়ের পীড়া ভুূগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে 
তীহার বয়স হইয়াছিল ৭৮ বংসর। মৃত়ার 
পর পঞ্চম দিনে ক্টাতার নগর দেহ আশ্রম- 
প্রাঙ্গণে সমাহিত কর! হয়।। লংখাদপত্রে প্রকাশ 
যে, চারদিন যাবৎ তাহার দেহে কোন পচন-লক্ষণ 
ব। বিকৃতি পরিণক্ষিত হয় নাই । পঞ্চম দিনে 
পচন-লক্ষণ প্রকাশ পাগুযায় দেহ সমাহিত করা 
হয? ইতোমধ্যে শ্রীঅরবিনের সহ সহ 
অনুরাগী ভণ্ পণ্ডিচেরী গমন করিয়! মৃতদেহ 
দর্শন কারবার সুযোগ লাভ করেন। 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই মনীষীর 
অবদান অপরিসীম। ১৮৭২ থৃষ্টান্ের ১৫ই 
আগষ্ট তিশি কপিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
ভাঙার পিতা ক্রয় ডাগর কৃষ্ণধন ঘোষ, 
আই-এম্এস্‌ খ্য/তনামা চিকিৎসক ছিলেন 
বৃঞ্চধন পুণাঞ্্েক রাজনারায়ণ বস্থুর কন্তাকে 
বিবাহ করেন। বাল্যকাপে দাঙ্ছিলিং সেপ্ট পল্দ্‌ 
স্থলে অধাযনের পর সাত বংসবু বরসে বালক 
অরবিন্দ ইংলণ্ডে যাইয়। ক্যাঘ্িজ কিংস্‌ কলেজে 
শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর তিনি আই-দি-এস্‌ 


প্রতিযোগিতার জন্ত পরীক্ষা দান করেন। 
সকল বিষয়ে কৃতিত্ব সহকারে উত্বীর্ণ হইয়াও 
শুধু অশ্ব/রোহণ-পরীক্ষাষ অকরুতকারধ হওয়ায় 


তিনি ভারতীয় লিভ্ভিল সাভিসে যোগদান 
করিতে পরেশ নাই। 


৯৮৯৩ থৃঃ শ্রীঅরবিন্দ ইংলও হইতে ভাঞ্তবর্ষে 


সংবাদ 


প্রত্যাগমন করিয়া বরোদ। র!জনরকারের নানা 
বিভাগে কার্য্য করেন। এই সময়ে ইংয়েজ সর- 
কারের উচ্চপদে অধিটিত শ্রীযুস্ত ভূপাল বস্থুর 
কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনীর সহিত তাহার পরিণয 
হয়। তাহাঁব পদ্ধী 'আংধ্যান্সিক-ভাঁবসম্পন্না ছিলেন, 
তিনি শ্রীত্রীরামকুষ্জ-ভক্তজননী শ্রীশ্ীমাতাঠাকু- 
রাণীর সংস্পর্শে আসিবাছিলেন এবং কিছুকাল 
বাগবাজার ভগিনী নিবেদিতা বিগ্ঠালয়ের সংপগ্ন 
“মাতৃমন্দিরে” অবস্থান করেন। অরবিন্দ? 
পণ্তিচেরী বাইবার পূর্বে বাগবাজার “উদ্বে!ধনঃ 
কার্ধ[ালয়ে আসিয়া শীশ্রীমাভাঠাবুরাণীয় পুণ্যদর্শন 
লাভ করিয়/ছিলেন। ১৯১৮ সনে তাহ।র পত্রী 
মুণালিনী পরলো কগমন করেন। 

বাংলায় স্বদেশী আন্দোলমের পূর্ণ প্লাবনের 
সময়ে স্বদেশ-প্রেমিক শীঅরবিন্দ কলিকাতায় 
আসিয়া ইহাতে মহোদ্যমে বাঁপাইয়! পড়েন। 
ইহার কিছুকাল পরেই বাংলার 
বিপ্রবপন্থী দলের নেতাকপে তিনি আলিপুর বোমার 
মামলায় অভিযুক্ত হন। পরপোকগত ব্য।রিষ্টার 
চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাহার পক্ষ সমর্থন করেন 
এবং তাহার অক্লান্ত চেষ্টা গ্রীঅঞুবিন্দ নুক্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। কাবাকক্ষে অবস্থানকালে শ্রীঅর- 
বিন্দ অনন্যচিণ্ডে গাতাধ্যঘন এবং যোগাভ্যাস করি- 
তেন। বরোদায় অবস্থিতি-কালে আধাত্বিকতার 
প্রতি তাহার আস্তরিক অন্নুবাগ পরিলক্ষিত হইলেও 
আপিপুর কারাগারে উহা! বিশেবরূপে অভি- 
ব্যক্ত হইয়া! সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। 
বোমার মামলায় অভিধুক্ত হইবারু পূর্বে তি 
ইংরেজীতে দৈনিক পত্রিকা “বন্দে মাতরম্‌* খহির 
করেন। তাহার উদ্দীপনাময় প্রবন্ধদকল পাঠ 


১৯০৮ থু" 


পৌদ, ১৩৫৭ ] 


করিয়। বাংলার তরুণ-সম্পদায়ের অধো দেশের 
স্বাধীনতা-লাভের জন্য আত্মবলিদানের আকাঙ্কা 
জাগ্রাত হইযাছিল। এ পত্রিকায় রাজ্নীতি বাতীত 
অনেক আধ্যান্িক প্রবন্ধ'ও প্রকাশিত হইত। 
শ্বীরামরু্চ-বিবেকানন্দ সম্বক্ষেও অনেক জ্ানগর্ভ 
প্রবন্ধ উহাতে প্রকাশিত হইয়/ছিল। ইংরেজী 
ভাবায় শ্রীমরবিন্দের 'অসামান্ঠ বাৎপত্তি এবং তাহার 
অপূর্বব লিখনভঙ্গী তদাশীস্বন শিশ্ষিত-সম্পদযুকে 
বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়ছিল। কার!গাঁর 
হইতে মুঞ্ধিলাভের পর তিনি ইংরেজশতে 
সাপ্হিক “কর্ম্যেগিন্” এবং বাংলায় সাপ্তাহিক 
ধর্ম” নামক পত্রিকা বাহির করেন এই 
দুইটি পত্রিকতে শ্রীঘরবিন্দ আধ্যাস্ঘি কতা, 
জাতীয়তা, ভারতীয় ধর্ট ও সংস্কতি-বিষয়ক বন 
সারগর্ভ নিবন্ধ লিখিয়!ছিলেন এবং যুগধর্ম প্রবর্তক 
শ্রীরামকুষণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সন্বপ্ধেও কয়েকটি 
সুচিপ্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ইংরেজ 
গবর্নমেন্ট তাহাকে পাজদেচের অপরাধে পুনঃ 
গ্রেপার করিবেন জানিতে পারিয়া তিনি 
কলিকাত।| হইতে গোপনে ফরুসী-অধিকৃত চন্দন- 
নগর গমন করেন এবং তথ। হইতে ১৯১৯ থুঃ 
£ঠা এপ্রিল পণ্ডিচেরীতে উপনীত হন) ইহাই 
তাহার বাংল! দেশ হইতে শেষ বিদায়। 
খাতনাম। লেখক শ্লীগিরিদাশহ্কর রায় চৌধুরী 
বাংলার বিপ্লুবপন্থীদের স্থযে।গ্য নেতা শ্রী অরবিনের 
গৌরবোজ্জল জীবনের এই অধ্যায়ের সবিস্তর 
ইতিহাস “উদ্বোধনেঃ ধারাবাহিক ভাবে কয়েক 


বৎসর ধরিয়া প্রকাশ করিয়া! প্রসিদ্ধি অর্জন 
করিয়াছেন । 
পশ্তিচেন্ীতে অবস্থানের প্রথম ভাগে 


এশ্রীনরবিন্দ ফরাসীদেশীর পল রিচার্ড এবং 
তাহার পত্তী মীর! রিচার্ডের সহযে|গিতায় “আর্য, 
নামে দর্শন ও সংস্কৃতি-বিবয়ক একটি ইংরেজশ 
পত্র বাহির করেন । এই পত্রকান্ধ তাহার 


বিবিধ স 


ংবাদ সিডি 


ধু দার্শনিক গবেষণাপূর্ণ জ্ঞানগর্ত প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছিল উপরোক্ত মহিল। 
বর্তমাণে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রয়ের অধিনেত্রী- 
পদে অধিঠিতা আছেন। তিনি আশ্রমবাপী 
ভক্তমণ্ডলীর নিকট মাদার” 
(810610) বলিয়া খ্াত। প্ডচেরীতে 
অবস্থানকালে শ্রীমরবিন্ন রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে 
পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় নির্জন 
কক্ষে কালযাঁপন করিতেন । তিনি সাধারণতঃ 
লোকসমক্ষে বাহির হইতেন না এবং অতি অল্প- 
স'খাক বাকি ব্যতীত কাহারও সহিত বড একটা 
দেখ-মাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ করিতেন না 
বৎসরে মর তিন দিন তিনি তাহার অন্ুযাগী 
ভক্তগণকে প্রকাশে দর্শন দিতেন । পগ্ডিচে্ী 
আশ্রমে গ!য় আটশত সরন।রী স্মবস্থান করেন । 
এই ভাবে স্থদীর্ধ চল্লিশ বংসর কাল তিনি 
পণ্তিরৌতে অবস্থান করিয়া অঅরধামে প্রয়াণ 
করিয়াছেন 

শ্ীঅরবিন্দের অশগ্তসাধারণ প্রতিভ। তাহার 
রন্থবলীতে বিশেস্দপে পরিশ্ুট 1 সাহার 
রচনাবলী “7119 ( দিবাজীবন ), 
178888 ০0. 6138 (৯৪৪৮৯ ( গীতা নিবন্ধ!বলী ), 
61068] ০ ঠ1)6 
( কম্মযোগীর আদশ) গ্রভৃতি বহু গ্রে প্রকাশিত 
হইয়ছে। তিনি আধুনিক পুগের এক জন 
বিশিষ্ট চিন্তানায়ক বলির! পরিগণিত । 

আ।মর। এই দেশবরেণা মহামনীবীর 
পৃণ।ন্থতিতে শরদ্ধাগুলি অর্পণ করিতেছি । 


ও অগা 


7)] ৮1065 
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সহকারী প্রধান মন্ত্রী: সায় বল্লান্ত- 
ভাই প্যা্টেলের দেকৃত্যাগ-গত ২৯শে 
অগ্রহারণ বেলা ৯ট1 ৩৭ মিনিটের সময় ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্ততম প্রধান যোত্ধা সর্দার 
বল্পভভাই প্যাটেল বন্থে বিড়লা-ভবনে হদুরোগে 


৬৬২ 


দেহত্যাগ করিয়াছেন! অবশ্থ। উদ্বেগজনক 
হইবার সময় হইতেই শধ্যাপার্খে তাহার পুত্র 
শ্রীদয়াভাই প্যাটেল, কন্তা শ্রীমণিবেন প্যাটেল, 
পুত্রবধূ, পৌত্র,' প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীভি 
শংকর, বছ্ছের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও হদূরোগ-বিশেষজ্ঞ 
ডাঃ এম্‌ ডিডি গিল্ডার ৪ ডাঃ শাথুভাই ডি 
প্যাটেল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সর্দ/রজীর 
দেহত্যাগের সংবাদ প।ইয়। দিল্লী হইতে বিমান- 
যোগে রাধ্্পতি শ্রীরাজেন্্রপ্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীক্ঘওহরলাল নেহেক, দগ্চরহীন মন্ত্রী শ্রীরাজা- 
গোপালাচারী, ক"গ্রেন সভাপতি শ্রীপুরুবোত্তম- 
দস ট্যাগন প্রমুখ বিশি্ই নেতৃবুন্দ বিড়ল। 
ভবনে উপস্থত হ্ন। €দশীষ বৃপতিগণ, 
বন্ধের মন্ত্রিমণ্ডলী, 
ভারতীয় নৌ বিম'ন ও সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষগণ 
লমেত প্রায় পাঁচ লক্ষ শরশারী সর্দারজীর প্রতি 
শন্ধা নিবেদন করেন। তাহার নশ্বর দেহ 
শুভর খদিদ্বারা আচ্ছাদিত এবং পুষ্পমালে সজ্জিত 
করিয়া! একটি শকঢউযোগে 'অপরাহে শেভ।বাত্রা- 
সহকারে পাচ মাইল দুরখতী সোনাপুর শ্মশানে 
লইয়। যাওয়| হয়। সমগ রস্ত/য় বোদক 
মন্্োচ্চারণ, গাতাপ!ঠ ও ভজন চলিতে থাকে । 
রাত্র ৭টা ৫* মিনিটের সময় সর্দারজীর মৃত- 
(হে 'আগ্রলযোগ করা হয়। এই উপলক্ষে 
রাঈুপতি ্রীর।জেন্দপ্রলাদ শ্মশ/নক্ষেত্রে এক 
নমবোপযোগ। ভাষণে বলেন যে, ভারতের 
স্বাধীনত।র জগ সদারজর বিরাটতা1গ, দ্ঃখবরণ 
ও গঠনমূলক কার্যাবলী ভারতের ইতিহাসে 
স্ব্ণ/ক্ষরে লিখিত থাকিবে। 

১৮৭৫ খুষ্টার্ধে ৩১শৈে অক্টোবর গুজরাটের 
নাদিয্াদ তালুকের করমসদ গ্রামে বল্পভভাই 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা জাবেরভাই 
প্যাটেল কৃষিজীবী হইলেও সাধারণ ব্যক্তি 
ছিলেন না। তিনি পাচ পুত্র ও একট্রু কন্তা 


উদ্বোধন 


হাইকোর্টের বিচ।প্পতিগণ, 


[ ৫২ষ বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


রাখিয। পরলোক গমন করেন। ভারতীয় 
বাবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট স্বর্গার 
ভি জে প্যাটেল এই পাঁচ জনের মধ্যে একজন 
ছিলেন। অল্প বয়সেই বল্লডভাই তাহার নিজ 
গ্রামের নিকটবর্তী গণগ্রামের জাবেরবাকে বিবাহ 
করেন। জাবেরবার গর্ভে কনা। মণিবেন ও 
পুত্র দয়াভ।ইর জন্ম হয়) এই সাধবী মহলা 
বছকাল টিউমার রোগে ভুূগিয়া ১৯০৮ সালে 
হাসপাত|লে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

সর্দার প্যাটেল বালাকালে পাদিয়াদ শহরে 
মাতুলালষে থাকিয়া তপাকার এক হাই স্থুলে 
শিক্ষ। পভ করেন। তিনি ১৮৯৭ ননে প্রবেশিক। 
ও ১৯১ সনে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন 
এবং কিছুক্কাল পঁচমহল জেলায় 'ওকালতি 
করিয়া পরে কয়র! ও 'আমেদাবাদ যাশ। 
১৯১০ সনে তিশি লগ্নে যাইয়! কৃতিতদহকারে 
বাারিষ্টারী পাশ করেশ এবং লনে 
ভারতে আমিয়। আমেদাবাদে আইন-ব্যব্ন! 
করতে াকেন। ফৌজদারী মামল|র সর্দার 
প্যাটেল খুব প্রতিষ্ঠ! জন করিয়াছিলেন। 

মহাম্মা গান্ধীর রঞজনীতক আভমত এবং 
ততপ্রথতিত অহিংন সহযে|গ আন্দেলনের প্রতি 
সর্দার প্যাটেল প্রথমতঃ একেবারেই সহান্ুতৃতি- 
সম্পন্ন ছিলেন শা। [কন্ত আশ্চযেক্র বিবয় ষে 
তিশি পরে গান্ধীবাদে খিশ্বাসী হইয়। অসহযোগ 
আন্দালনে মহায।জীর প্রধ।ন সভকারী হণ। 
১৯১৮ সনে মহায্ছ। গান্ধীর নিদেশে সর্দারজী 
স্থপ্রতিঠঠিত আইন-ব্যবসা ত্যাগ করিয়! কয়র! 
সতা গ্রহ পরিচালন করেন। দীর্ঘকাল সংগ্র/মের 
পর গবর্মমেন্টে তথাকার দরিদ্র কৃষকদের দাবী 
মানিয়া লন। ১৯১৮ সনে আমেদাবাদ মিল- 
ধর্মঘটে তিনি অমিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া 
তাহাদের ন্যায্য দাবী স্বীকার করিতে মিল- 
মালিকগণকে বাধ্য করেন। নাগপুর জাতীয় 


১৯৩১ 


পৌধ, ১৩৫৭ ] 


পতাকা আন্দোলনে তাহার খ্যাতি বুদ্ধি হয়! 
১৯৮২ সনে তিনি বারদৌলী স্বরাজ আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা করেণ এবং তথাকার কুষকগণকে 
সংঘবদ্ধ করিনা সঙ্যাগ্রহ পরিচালনে কৃতিত্ব 
দেধাইলে মহাস্ম! গান্ধী কর্তৃক তিনি সর্দার 
উপাধিতে সম্মানিত হয়। বল্লভভাই কংগ্রেসের 
৪৬ তম করাচী অধিবেশনের সভাপতি এবং 
মহাযুদ্ধের সময়ে কয়েক বার কারাকদ্ধ ও আটক 
ছিলেন। মহাত্মাীর পরিচাণিত 
কংগ্রেসের শ্বাধীনতা আন্দোলনে সদারঙ্গী বিশিষ্ট 
অ*শ গ্রহণ করিয়াছিলেন । তখনকার কংগ্রেসের 
দুর্জয় সংগঠনী শর্ডি ও সাফণ্যে তাহার 
অবদান অসাধারণ । 

সর্দার প্যাটেল রাজনীতিক কর্মে শিমঁজ্জত 
থ।কিয়াও নানাবিধ গঠনমূলক কাধ করিয়!ছেণ। 
১৯৩৫ সনে বোরসাদ তালুকে মহামারী আকারে 
গ্রেগ দেখা দিলে তান দীর্ঘকাল এ স্থানে 
থ|কিয়। উহ দুরাভাত করেন । গুজরাট বিগ্তা- 
পাঠের জন্য দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন 
গুজরাটে বন্যা ও ছুর্ভিক্ষপীভিত ব্যঞ্জিগণকে 
তিনি কয়েক লক্ষ টক! দিয়। সাহাযা করিরা- 


ছিপেন। 
১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা 


লাভ করিলে সর্দ/র প্যাটেশ সহক।পী গ্রধ।ণ মন্ত্রী 


শেতৃত্বে 


শ্রীঞ্রীমায়ের 


১৮৫৩ থুষ্টান্ধে বীকুড়া জেলার অস্তর্গত 
জন্নরামবাটা গ্রামে পরমারাধ্য। শ্রীশ্রীসারদামণি 
দেবী জন্মগ্রহণ করেন। পল্লীর পরিবেশমধ্যে 
লালিতা-পালিতা হইলেও তিনি অচিরেই শ্বীয 
অন্গপম পবিত্রতা, মাতৃম্থলভ প্নেহ ও আধ্যাত্মিক 
অনুুত্ি-প্রভাবে জনসমাজে শ্রস্্রমাতাঠাকুরানী 


্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়স্তী 


৬৬৩ 


নিধুক্ত হইয়! দেশীয় রাজ্য ও স্বরাষ্ট্র দণ্ডরের 
ভার গ্রহণ করেন। এই কার্ষপরিচালনে তিনি 
যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, সংগঠশী শক্তি ও কর্ম- 
কুশলতা দেখাইয়াছেন তাহ! যথার্থই অতুলনীয় । 
শ্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ ছোট-বড় বনু 
দেশীয় রাজো বিভক্ত ছিল। সর্দারজীর অক্লান্ত 
চেষ্টায় অতি অন্পকাণের মধ্যে বিণাধুদ্ধে বিনা- 
বিগ্রবে প্রায় ছয় শত দেশীয় সামন্ত রাজ্য 
ভারতের অন্তভূত্ত হয়। তাহার পুরে আর 
কেহ এবপ ভাবে ভারতকে একাধদ্ধ মহাশগ্ডিতে 
পরণত করিতে পারেন পাই। এজন্ত তিনি ষে 
ভারতেতিহ।সে চিরম্মর্ণীয় হইয়া থাকিবেন, 
ইহাতে আরু সন্দেহ নাই । সংঘর্ষ-ক্ষেত্রে তাহার 
মধ্যে অপূর্ব নিশখুকতার বিকাশ দেখা যাইত। 
তিনি অতাস্ত দুতার সহিত সংকল্প গ্রহণ এবং 
উহার অনুলরণ করিতেন। এ জন্ত লৌহ-মানব 
(1107-7751 ) বলির। তাহার প্রসান্ধ আছে। 
ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি তিশি অতাস্ত 
শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। জাতীয় জীবনের এই 
সংকটকালে ঠাহাব দেহত্যাগে ভারতের যে 
অপুরণীয় ক্ষতি হইণ, ইহা! সহজে পূর্ণ হইবার 
সম্ভবনা দেখা যায় সা। আমর! এই দৃঢ়চিগ 
দৃঢ় কর্ম! স্বদেশ-সেবক মনীবীর পুণ্যস্বৃতির উদ্দেপ্ঠে 
শরদ্ধ।ঞ্জলি প্রদ।ণ করিতেছি । 


শতবর্ষ-জয়ন্তী 


নামে সুপরিচিত! হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 
আদর্শ মাতৃত্বের পুর্ণতম অভিব্যক্তি এবং 
ভারতের চিরম্মরণীয়! সীতা সাবিত্রী দময়স্তী 
প্রভৃতির সমুচিত অলৌকিক গুরাশির সমাবেশ 
দর্শনে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছিল । শ্রীরামকুষ্ণ তাহাকে 
»যোড়শরূপে দর্শন করিয়া তহার ই্নচণে 


৬৬৪ 


পুজারধ্য এবং করকমলে স্বীয় সাধনলবধ ফল 
অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকষ্জের অন্তর্ধানের 
পর তাহার আরব কার্যের দায়িত্ব স্বভ!বতঃই 
শ্শ্রীম।তাঠ।বুরাণীর উপর অর্পিত হইয়াছিল) 
এ সময়ে তাহারই অদৃশ্য শক্তি ক্রমবদ্ধমান 
প্মকুষ্ণ সঙ্বের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়।ছিণ 
এবং বহু ধর্শমপিপাস্থকে মুক্তির আসন্বাদ প্রদান 
করিয়!ছিল। 

তাহার শতবর্ষ-জয়ন্তী জগতের সর্বত্র মহা- 
সমারে।হে অনুষ্ঠিত হওয়া একাপ্ত আবশ্যক 
বিবেচনায় বেলুড মঠের কর্তৃপক্ষ প্রারভিিক কাধ্য 
সমাধানের জন্ত একটি অস্থাম্ী ক'মটি শিয়োগ 
করিরাছেন এবং একটি কাম্যপদ্ধতিও নিদ্ধারিত 
করিয়াছেন। সমিতিতে আপাততঃ ৮ জন সভ্য 
আছেন। তাহাদের সভাপতি হইয়াছেন র|মকৃষ 
মঠ ও মিশনের ভূতপুর্ব সাধারণ সম্পাদক স্বামী 
মাধবানন্দ এবং সম্পাদক হইয়াছেন স্বামী 
গম্ভীর।শন্দ | কায্যবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমিতির সভ্য- 
সংখ্যা বন্ধিত হইবে? জয়ন্তীর জন্য রচিত 
পরি কল্পনার এই £ 

১। ১৯৫৩ থুষ্টাবের ডিসেম্বর মাস হইতে 
১৯৫৪ থুষ্টব্দের ডিসেম্বর পথ্যস্ত জয়স্তা-উৎ্নখ 
অনুষ্ঠিত হইবে৷ 

২1 বাঙলা, ইংরেজী এবং যথাসস্তব 
অগ্তান্ক দেণীয় ও বিদেশীম্ব ভাষায় শ্রীশীমায়ের 
একখানি প্রামাণিক ও বিস্তৃত জীবশী এবং আৰু 
একনি ক্ষু্জ জীবনী প্রকাশিত হওয়। বিধেয়। 


৩1 শ্রীশীমায়ের বিবিধ প্রতিকৃতি ও তাহার 
স্মৃতির উদ্দীপক বিভিন্ন স্থানের চিত্র সম্বলিত 
একখানি পুস্তক প্রকাশ কর! আব্্যক। 

৪) ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন বুগে ও 
ক্ষেত্রেযে সকল মহীয়সী নারী কীত্তি অর্জন 
করিয়াছেন, তাহাদের জীবনী ও অবদান-মুশক 
একখানি গ্রন্থ প্রকাশ আবশ্যক । 


উদ্বোধন 


[ €২ম বর্ষ-_-১২শ সংখা। 


৫। এ্রীমায়ের স্থৃতির ঘার। পবিত্রীককৃত 
স্থ!/নগুলিতে স্থৃতিফলক-স্থাপন আব্শ্তক | 

৬1 ছাত্র ও ছাতরীদের জগ্ শ্রী্রীমায়ের 
জীখপী সম্থন্ধ রচণা-প্রতিথ্থন্থতার আয়ে।জন 
কর। বিধেয়। 

৭। শ্রাশ্রীমায়ের জীবন-আলোচনার্থ খিতিন্ন 
স্থাণে, বিশেবতঃ শারীপ্রত্ষ্ঠানগুলিতে সভ- 
সামতির আয়োজন হওয়। উ!চত। 

৮। শ্রীশ্রীনায়ের পত্রাখলী ও তাহার দ্রব্য 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণের আয়োজন কর! আবগ্তক। 

৯। কামারপুকুর, জয়র|মব!টা ও অন্ান্ঠ 
যে সকল স্থান শ্রাশ্বমায়ের স্থাত বঙ্ষে ধারণ 
করিয়া! গৌরবান্বিত হইয়ছে, সেই লকল স্থানে 
তীর্থযাত্রার আয়োজন আবশ্তক। 


ইহা সহজেই অনুমেয় যে, এতাদৃশ কাযোর 
সাফল্যের জন্য কেবণ শ্ুচিন্তিত পরিকল্পশাই 
পর্যাপ্ত নহে, প্রত্যুত প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন। 
স্থতরাং যাহার! খিশ্বাস করেন যে মাতৃজাতির 
সেবা এবং মাতৃপুজ| জগতের পক্ষে বিশেষ 
কল)ণকর, তাহাদের নিকট আবেদন এই ৫৭ 
নিম্নোত্তত যে কোনও ব। প্রত্যেকটি উদ্দেএে 
যথাশও অর্থদ।ন করিয়া! তাহ।র। এই জয়ন্তী 
উতমব সাফল্যমণ্ডিত ককন £ 





১। শ্রীশ্রীমায়ের স্বৃতিরক্ষ| | 

২। মাতৃজাতির সেবা। 

৩। পুর্ববোক্ত গ্রন্থাদির প্রকাশ 

সমস্ত অর্থ ও চেক শ্ট্রীশ্ীমায়ের শতবর্ষ- 
জয়ন্তীর সম্পাদকের নিকট শিয়লিখিত ঠিকানায় 
প্রেরণ করিতে হইবে-_পোষ্টাফিস বেলুড় মঠ, 
জেলা হাওড়।। 


ত্বাঃ বীরেশ্বরা নন্দ 
স।ধ।রণ সম্পাদক 


বেলুড় মঠ, 
অক্টোবর ২৫, ১৯৫০ | 


(রা 





০২৭ বর্খ 
( ১৩৫৬ মাঘ হইতে ১৩৫৭ পৌষ ) 


সম্পাদক 


স্বামী স্ন্দরানন্দ 


শ্ত্োঘনন ক্কণর্ঘ্যাালস 
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাত। 


বাধিক মূল্য ৪২ প্রতি সংখ্য। ॥০ 


শদন্হোঞ্বন-_ব্জ্ন স্তঙ্জী 


( মাঘ ১৩৫৬ হইতে পৌষ ১৩৫৭ ) 


বিষয় 


অন্ভিযাত্রিক ( কবিতা ) 
অস্তরধ্য।মীয় উদ্দেশে ( কবিতা! ) 
অ-ধর] ( কবিতা) 

অসীমের আহ্বান ( কবিতা ) 


অরূপ (কবিতা) 

অনন্তের পথিক ( কবিত। ) 
অরূপের রূপ ( কবিতা) 
অন্কৃভৃতি 

আলোকময় (€ কবিতা ) 
আযুক্মান নন্দের অহ্ত্বলাভ 
আমি চাই ( কবিত1) 
আমেরিকায় বেদাস্তগ্রচার-কার্ধে 


স্বামী বিবেক।নন্দ **" 
* স্বামী বোধানন্দ 


আমার শ্রীরামকঞ্জ-নংঘে যোগদান 
“আমির স্বরূপ ( কবিত। ) 
আবার আশ্বিন ( কবিত' ) 

আশার আলোক ( কবিতা ) 


আসাম ভূমিকম্প-সেবাকার্ধে রামকৃষ্ণ 
মিশনের আবেদন 
'উদ্বোধনে'র নববর্ষ 
উৎপারঙ্গন-বুদ্ধিকার্ষে মনোষ্গ্কার প্রয়োগ 
উপদেশ 
এপার ও ওপার ( কবিতা) 
একটি দিন ( কবিতা ) 
এঁতিহালিক মহামানব শ্রীকৃষ্ণ 


, কাব্য্ী শ্রীজগদীশচন্জ্র রায়, সাহিত্যসরস্থতী 
* স্বামী পরমানন্দ 


অনুবাদ ক-_শ্রীরমেশচন্্র ভট্টাচার্য 


,., শ্রীন্ুরেন্ত্রনাথ মিত্র 
,., শ্রীন্ধীরকুমার রাস চৌধুরী 
,» শ্রীমতী উমারানী দেবী 
* অধ্যাপক শ্রীন্ুরেন্্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এমএ "" 
* শ্রীইশা ঘোষ 
, জীযোগেশচন্দ্র মিত্র 
.* অধ্যাপক শ্রীবীরে্ত্রচন্্র ভট্রাচাধ্য, এম্‌-এ "* 


অনুবাদক--্নীরদকুমার রায় 


লেখক-লেখিক] পৃষ্ঠা 
... শ্রীপূর্ণে্ু গুহরায়, কাব্য্রী ৮ 
... শ্রীকৌশিকীমোহন বন্য্যোপাধ্যয়, এমএ" ২৬ 


৭৫ 


৩১৯৭ 


৪৩১৪৫ ১১৫ ১২৫৭৫)৬২২ 


১০১ আনদীয়াবিহারী সাহ। ৪১৯ 
“* শ্রী ৪৮৭ 
* স্বামী পরমানন্দ 

অনুবাদ্দক-্্শ্রীরমেশচন্ত্র ভট্টাচার্য ৫৩০ 
এ 2 
* সম্পাদক ১ 
* হারবার্ট ট্রেসি ০৪5 ৩৬ 

শ্রীরামশক্কর ভট্টাচাষ্য ৬৫০ 
* শ্রাীঅধেন্দু দে হাজরা ৩০২ 

*”* স্বামী শ্রদ্ধানন ৪৬৭ 
* শ্রনাহাজী ৪২৮,৫৫১ 


উদ্বোধন-_বর্ষস্থচী (৩) 
বিষয় - লেখক-লেখিকা পৃষ্ঠা 

করুণা ( কবিতা) *** শ্রীরবি গুধ "১২ 
কবি হাফিজের ধর্ম ,** - অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রচন্ত্র পাল, এম্এএ ৭৬ 
কদলী-রাজ্য »** শ্রীন্ুর়েশচন্দ্র নাথ মন্ডুমদার ৮১ 
কালের যাত্রী ( কবিতা ) * শ্রীসাবিত্রীপ্রপল্ন চট্টোপাধ্যায় ত::৪৬৯ 
“কবে হবে সেই দিন? € কবিতা ) »” শ্রীএমলেন্দ দত্ত “০১ ৪৮ 
খষ্টায় ধর্ম ও রাজশক্তি " সম্পাদক ৬১৮ 
গুপ্তোত্বর বা আদি মধাযুগের 

কলাবিদ্যা। (৬**-৮*০ ) *** শ্ীমণীন্দ্ভূষণ গুপ্ত ৪8 
গীতাশাস্ত্ে ব্যাকরণ »১ অধ্যাপক শ্রীস্বরেন্ত্রমোহন পঞ্চতীর্ঘ, এমএ ১৩ 
গ্রীক্মপ্রধানদেশীয় রোগের বিকদ্ধে সংগ্রাম *** স্যার ফিলিপ ম্যানসন-বাহ্‌র ১৪৫ 
গৌডপাদাচাধ্য *** স্বামী বাঞদেবানন্দ ১৭৩ 
জ্ঞানোরয় ( কবিতা) - শ্রীবিভূতিভূষণ বিগ্ভাবিনোদ ৩৬ 
গীতাঞজলির ভাবধারা! শ্রীজয়দেৰ রানু, এম্‌-এ, বি-কম্‌ ৫৩৪ 
চির সাথী ( কবিতা ) * বিভা সরকার ৩৯ 
চিন্তা ও কল্পন। * শ্তরীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ৪০ 
জালাও হৃদয়খানি ( কবিতা ) , শ্রীশান্তশীল দাশ ৮৬ 
জীবন-দেবতা ( কবিতা ) . শ্রীমতী বিভা লরকার ৩২৫ 
জীবাণুতত্বের ক্রমবিকাশ *** ডাঃ শ্রীছিজন্দ্রনাথ পেনগুপ্ত, এমবি *** ৪২০ 


জাগরুণ ( কবিতা ) 


*** শ্ীতারাপদ ভট্টাচার্য, এম্‌-এ, কাব্যতীর্থ শাস্ত্রী ৫৪৮ 
* শ্রীাউমারাণী দেবী 


জয়ের স্বদপ ( কবিতা) ৮৯ ৬৩০ 
ঝর।পাত। ( কবিত।) .. প্রীমুরারিমোহন কু, বি-এ, সাহিত্য-সরম্বতী ৬৩৬ 
তৃষা ( কবিতা) * শ্রীরবি গুপ্ত ৮৮. ৪৫ 
হস্ধের সাধন! ও তাহ!র ভিত্তি , ভর মহেন্্নাথ সরকার, এম্‌-এ, পিএইচ.-ডি ৪৬১ 
“প্বমেব মাতা চ” ,* স্বামী পবিত্রানন্ন *** ৪৬৮ 
ত্যাগী ভক্তদের শ্রীরামকৃষ্ণ-দমীপে আগমন * স্বামী গম্ভীর শন্দ ৪৮৮১৫১৯ 
দিশ। ( কবিত। ) “ নুৰি ধু ১০৩ 
দার্শনিক পিথাগোরাসের একটি মত “ আআদিত্যপ্রসাদ পেনগুপ্ু, এমএ ১৪৮ 
দীন তীর্থযাত্রী ( কবিতা ) , স্বামী পরমানন্দ 

অন্ুবাদক-_্রীরমেশচ্জী ভট্টাচার্য্য ৩৫৩ 
ধর্ম ও বিজ্ঞান * শ্রীআদিত) প্রসাদ সেনগুপ্ত, এমএ ১৬ 
ধর্মসন্বম্থে বৈজ্ঞানিক আইন্ষ্টাইন্‌ ৮" সম্পাদক *** ৫৬১ 
নীলাচল-প্রশস্তি ( কবিতা) *” শ্রীসাহাজী ও 
নিবেদিতা বালিক! বিদ্যালয়_আবেদন *** টি 


উদ্বোধন- বর্ধহূচী (৪) 


বিষয় লেখক-লেখিকা পৃষ্ঠা 
নাথযোগি-লম্প্রদায় “ শ্রীদেবেজ্রনাথ চটষ্টে।পাধ্যাক়, বি-এ, 
কাব্যতীর্থ তত ১২৭ 
নিমাই-সন্াস . *** স্্রীনাহাজী ০ ১৩৬ 
নিঃশব পদক্ষেপ ( কবিতা ) ** জ্বামী পরমানন্দ 
অন্ুবাদক-্-প্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধ্যা “৮ ১৯৩ 
নাহি ভূলি যেন ( কবিতা) ** শ্্রীউমারাণী দেবী ১০ ১৯৯ 
্যায়দর্শনে চীশ্বরবাদ »* শ্ীগোশিকামোহন্‌ ভট্টাচার্য ০8১৬ 
নবজাতক ( ০০) “* অধ্য।পক শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 
এরম্-এস্লি “৮ 8৭৬ 
নীরব নিবেদন ”** শ্রী **৮ ৬৪৯ 
প্রতীক্ষমাণ--116 101] ( কবিত।) ** স্বামী পরমানন্দ 
অনুবাদ ক-শ্রীবমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ** ১৫ 
প্রার্থনা ( কবিতা) .*, শ্রীঅধেন্দু দে হাজরা ১৮ ৩২ 
পঞ্চবটা ( * ) *** শ্রীঅমিতকাস্তি বু এ ৮৬৩ 
প্রাচীন বাংলার নৌবহয় ,** শ্্রীননীগে।পাল চক্রবর্তী, বি এ, ... $১ 
প্রতায় ( কবিত!1) *** ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত ০০৫ ৮৩ 
পৃথ্থিবীতে খনিজ তৈলের সরখনাহ-অবশ্থা .** মাইকেল গ্রান্ট ১১০ ৪৬ 
পরশুরাম কু ,** ব্রহ্মচারী অটল চৈতন্য ০৪৮. তত 
পরিচয় ( কবিতা) ** অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রচন্্র ভটটরাচার্ধা, এমএ." ১৪৪ 
পয়লা বৈশাখ ** শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত শপ ২৭ 
পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত লা সেবাকার্ধ্ে রামক্ু্ণ মিশশের আবেদন” ২২৩, ২৭৯ 
প্রজাতান্ত্রিক ভারতরাষ্ট্রের ধর্মনীতি ** সম্পাদক ১৯ ২২৫ 
প্রেমের সাগর ( কর্ষিতা) স্বামী পরমশন্ন 
অনুবাদ ক-_শ্রীরমেশচন্ত্র ভট্া/চাধ্য ** ২৬৩ 
পরম নির্ভর ( কবিতা) *** শ্রীতারাকুমার ঘোষ, এম্‌-এ ৯* ২৯০ 
পল্লব ও পাল-শিল্প ** শ্ীমশীন্দ্রভূষণ ৩প *** ২৯৮ 


পূর্ববঙ্ে শ্রীরামক্ৃ্-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচার... শ্রীরমণীকুমার দত্বগুপ্র, বি-এল্‌ 
৪১২, ৪7৯, ৫২৯, ৫৯০, ৬৩১ 


প্রার্থনা ( কব্তি) ,* মৃত্াজিত ১১৪২৩ 
প্রেমাশ্র *** ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত *** ৪৩৪ 
প্রতিধ্বনি ( কবিতা ) ০০ ৮ ০৮8৭৬ 


প্রার্থনা ( কৰিত1) ,** ্রীশশিতৃষণ ভট্টাচার্য ৯১ ৫৮৬ 


বিষয় 
পরম প্রাপ্তি ( কবিত1) 
বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ 
বিবিধ সংখাদ 


উদ্বোধন- বর্ষকূচী (৫) 


বোশেখের প্রথম প্রভাতে ( কবিতা) 


বৈজ্ঞানিক ভ্যান্ট হফ, 
শবর্ষপ্রার্থন৷ ( কবিত|) 
বিশ্বরচনা 

বিশ্ময় ( কবিতা) 

বঙ্গীয় সংস্কত শিক্ষাপরিষং 
বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্ত' 


বিজ্ঞানের পরিণতি 
বাংগার প্রবাদ-বাক্য 


বিশ্ববাসীর পক্ষে বৌদ্ধধর্মই কি একমাত্র 
গ্রহণীয় ধর্ম? 


বাংলা সাধন-সঙগীত 

বাস্তহারার আগমনী ( কবিতা) 
বন্ধন ( কবিতা) 

বিরহ-মিলনল ( £€ ) 

বন্ধন (৮ ) 

বিভিন্ন বৈদিক দার্শনিক মতবাদ 


ভারতের উপযোগী বৈজ্ঞ/নিক চিকিৎসা 


ভক্ত অধর সেন 
ভেবে না নিজের কথ! ( কবিতা ) 


ভারতীয় সাধারণতস্ত্রের শাননতন্ত 
ভাবতে বোদ্ধধর্ষের উত্থান ও পতন 
ভবের পল্লী-বধু ( কবিত1) 


আমুবেদ 


লেখক-লেখিকা পৃষ্ঠা 
শ্রীমতী বিভ1 সরকার *** ৫৯৪ 


* শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী, এমএ, সাহিত্যবিনোদ ৩৬ 


€৬) ১০৯) ১৬৩, ২২১? ২৭৬, ৩৩২, ৩৯৪, ৪৪৬, 
৫৬২) ৫৬৩, ৮৬ ১৩, ৩৬৩৬ 


জ্ীপৃণেশ্দু গুহয়।য, কাব্য্রী তত ১৭২ 
, অধ।পক প্রীস্ুবর্ণকমল রায়, এম্‌ এসসি... ১৯৪ 
* প্রণব ঘোষ »*১ ২১৭ 
. অধ্যাপক শ্রন্ববর্ণকমল রা, এম্-এস্‌সি' ৩০৩ 
,* ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত ১১০ ৩০৫ 
, ডক্টর যতীন্ত্রবিমল চৌধুরী শি ৩৪ 
, ডক্টর বিমানবিহারী মঞ্জুমদার, এম্‌-এ, 
পি-আর্এপ্‌, পি এইচ.ভি “৮৮ ৩৪৫ 
. শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুধ, এমএ »শ ৩৫৪ 
* শ্রীবেল! দে ৮৮ ৩৬২ 
কৃষ্ণদাস বুদ্ধপ্র্রিয় 
অন্ুবাদক--স্বামী শ্যামলালন্। ৯৭ ৩৭৪ 
.. আরীজয়দব রায়, এম্‌-এ, বি-কম্‌, বিএসসি" ৪৩৫ 
, কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়) বিএ ৮৪৮২ 
৯ ও" ১০ ৫২৬ 
*** শ্রীমতী মলিন! ০০৮ ৫৩৮ 
* এচিকেতা ৪৩৫ 
* স্বামী বাসুদেবানন্ ১০০ €৯৫ 
* কবিরাজ শ্রীমুর!রিমোহন ঘোষ, 
আধূর্ষেদাচার্ধ "৮ ২৭ 
, শ্রীকুমুদ বন্ধু সেন ৬৪১১৫ ৫,৩০৬,৩৬৪ 
* স্বামী পরমানন্দ 
অনুবাদ ক--শ্ীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৮৮ ৯৫ 
* যিঃ এস্‌ এন্‌ মুখে পাধ্যায় ১৩৭, ২০৯ 
**৭ জাল্পাদক ৭৯৯৬ ১৬৯ 
»* আ্রীসাহাজী ** ই৩৬ 


উদ্বোধন--বর্যহূচী 


বিষয় 
ভার্তীর অধ্যাস্মসাধনার পুর্ণজীবনের 
আরাধনা 


ভারতের বাণী ( কবিত|) 
ভারতীয় দশনে অবিরে!ধ 


ভারতীয় স্থাপত্য 

ভারতবর্ষ ও রেয়।র-আর্থ' শিল্প 
ভারতের সমাজে নারী 
ভারত-শিল্প 

মুক্তি ব! জ্ঞান 

মগ্ডন মিশ্র বনাম শংকর-সুরেশ্বর 


লেখক-লেখিক। 


* অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 


এমএ ৪৬৪৪ 
, শ্রীশশাক্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্য 1 


»** শ্রীমতী বাসনা সেন, এম্‌এ, 
কাব্য যেদাস্ততীর্থ ৩৯৭,৪৭১,৫২৩,৫৮১১৬৩৭ 


শ্রীমণীন্্রভৃষণ গুপ্ত 
শ্রীদীনেশ্বর সেন 
শ্রীমতী অমিরা সেন, এম্‌-এ 


শ্রীমণীন্্রভৃষণ গু ্ী 


»* স্ব'মী প্রজ্ঞানানন্দ 
, স্বামী বাসুদেবাননদ 


মিশ মণ্ডন ££ বিশ্বূপ মণ্ডন ££ উদ্বেক মণ্ডন *" 
+” জ্রীধীরেন্ত্রনাথ ভৌমিক, বি-এল্‌ 
 শ্রীতারাকুমার ঘোষ, এম্‌-এ 
, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ 


মোহভঙ্গ ( কবিতা) 
মহাকবি ( কবিতা ) 
মিনতি ( কবিতা ) 
মহাশক্তি-পৃজা (কবিতা ) 
মৃত্যুকাল 


মাতৃবন্দন! ( কবিতা ) 

মা( কবিতা ) 

“ষর্ত মত, তত পথ” . 

যাকেলিপ্টাস ( কবিতা ) 

রিক্তত। ( কবিতা ) 

রাড়াখালে (ঢাক) স্বামী প্রেম।নন্দ 
প্রদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখম্” ( কবিতা) 
রুধীন্দ্র-কাব্যে নদীর বপ 

রামরুষ্ণ মিশনের শরণাধি-সেবাকার্য 


রামরুঞ্চ মিশন কর্তৃক আসাম ভূমিকম্প সেব।কার্য”" **" ১, 
"” শ্রীশশিতৃষণ ভট্টাচার্য্য 


লীলা ( কবিতা ) 
লীলা-আম্বাদন ( কবিত! ) 
শ।ক্কর-ভাষ্াহ্থ দেবা চার্যাগণ 
শ্রীচৈতগ্তগ্রসঙ্গে 


. আশ্রীশশাঙ্মশেখর চক্রবস্তা, কাবা ০৪, 


অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞজন সেন, এম্‌ এ, 


পি-আর্-এস্‌ *** 


শ্রীতামলরঞ্জন রায় 


, শ্রীশশাহ্ছশেখর চক্রবর্থা, কাব্য্্ী 

, অধ্যাপক শ্রীন্ুনীতিকূমার চট্টে।পাধ্যায় **" 
*** গ্রেণব ঘোষ ৮৯ 

, শ্রী 

. ম্ব।মী জগদীশ্বরানন্দ 

* জ্রীশশাক্ষশেখর চত্রবর্তা, কাব্যস্রী 

* শ্রীশঙ্করানন্দ মুখোপাধা।য় 


শ্রীশিবদাস সুর 


* স্বামী বান্থুদেবানন্দ ৮৯৯ 


জীধীয়েন্্রনাথ ভৌমিক, বি-এল্‌ 


(৬) 
পৃষ্ঠা 


২৪ 
২৯৬ 


৫১৬ 
৫৭৭ 
৫৮৫ 
৬৫৪ 
১২৩ 


২৪৬ 


৩৭৩ 
৩৮২ 
৪৬৩ 


৪৭৫ 


৪৮৩ 
৬১৭ 
৫৩ 
৪৫৫ 
৯৬২ 
৯৩৩ 
২৩৭ 
২৩৯ 
৩২২ 
৪৪৭ 
৫০৪ 
৪৬২ 
€৩৩ 
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উদ্বোধন--বর্ধহথচী (1) 


বিষয় 
প্ররামকষ্ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্রীম স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের 


অপ্রকাশিত পত্র .... 


শ্রীতীলাটু মহার!জের কফথ। 
শব্ববিজ্ঞানে ভারতীয় বর্ম ল! 


শিশু ও মা( কবিতা) 
শ্রীরামরুঞ্জ (কবিতা ) 
শ্ীরামকৃষ্জ-উপদেশ ( কবিত। ) 
শ্ীর়ামন্কষ ( কবিত1 ) 
ভ্ীরামকষ্ের শিক্ষা 


শ্ীপ্ীরামকঞ্চদেব 


শরীর মকষ-প্রস্ 

শ্রীরমণ মহৃি 

শাস্তরবিব্তান 

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্? প্রসঙ্গ 

শ্ীত্রীঘহা পুরুষ মহারাজের মাতৃভাব 
শ্রাবণ-সাঝে (কবিতা ) 


শ্ীরামকৃষ্₹-বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক প্রভাব 
শরীক 
শরৎ ( কবিত1) 


শক্তিপূজা 

শ্রশ্রীম 

প্ীশ্মহাপুরুষ মহারাজের কথ! 
জশ্রীমারু দৃষ্টিতে জীরামকষ্ণ 
স্রীপ্টীম। ও নারীশিক্ষ! 

শাড়ি ( ফবিতা) 

জীীমান়্ের শতবর্ধ-জনবততী 


লেখক-লেখিক। পৃষ্ঠা 
৫৩,১০৫১১৬৪১২ ১৯৮১২৭৪১৩২৯,৩৮৮,৪৪ ৪১৪৯৮, 
€৫৬,৩৯৯,৬৫৭ 
*৯% ৫৭ 
**১ স্বামী লিষ্কানন্ন ৮৭,১৮২ 


. শ্রীচিন্তাহরণ বিশ্বাস, বি-এ, 


কাবাতীর্থ, কাব্যনিধি ১১৬,১৮৪ 


, শ্রীরবি ও ২০১২২ 
. শ্রীশশাহ্ছশ্খর চক্রবর্তী ০৭১৩২ 
, শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ৮৮১৫৩ 

শ্ীত্রীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮০ ১৮৩ 


*** ৬শ্য়ংচন্ত্র বনু, বাব্য্যাট-ল 


অন্বাদক--শ্রীয়মণীকুমার দত্তগুপ্ড, বি-এল্‌ ১৯৭ 


, অধ্।।পক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 


এমএ, পিএইচ-ভি ** ২৩১ 


* “বনফুল? 5 ২৫৫ 


, শ্রীরমণীকুমার দত্বগুপ্ন, বি-এল্‌ *শ ২৬৯ 


অধ্যাপক শ্রীধাদবেন্ত্রনাথ রায়, হায়তর্কতীর্থ ২৮৭ 
- সংগ্রাহক-- স্বামী অগদশশ্খরানন্দ ৮২৯১ 
, স্বামী হ্ামলানন্দ ১** ৩১৭ 


শ্রীতায়াপদ ভট্টাচার্য, এম্‌ এ, কাব্যতীর্ঘ, 
শান্রী “৩৪৯ 


* শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর, বি-এল্‌” ৩৫৯, ৪২৪ 
' স্বামী পবিত্রানন ১০-:৪৯৭ 


ক 
গু 


শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, এমএ, কাব্যতীর্ঘ, 
শরতী ... ৪২৭ 


, স্বামী সায়দানন্ ১০৪৪৯ 


* শ্রীমতী নীহার গুধা, বি-এ, বি-টি ১. ৪৯১ 


* শ্রীঅমূল্যবন্ধ মুখোপাধ্যা্্ ০০৭ ৫৪১৯১ ৬৪৭ 


* জ্রীনীরদকুমার রায় ১০ ৫৬ 

»- শ্রীইলারাগী বসু ১০ ৬২৫ 
. শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ১.১ ৬৪১ 

৪ ০০০ ৬৩৪ 


উদ্বোধন-স্বর্থহৃচী (৮) 
বিষয় লেখক-লেখিকা প্ঠা 

স্বপ্ন ফি ভবিষ্যৎ বলিতে পায়ে? * শ্রীঙ্গ্রেজ্রমাথ চক্রবর্তী, এমএ ১৭ 
স্বামী বিজ্ঞানানদ্দ মহারাঙ্জের কথাবংগ্রহ »,৭ স্বামী জগদীথরানন্দ ২২ 
স্বামী বিবেকানন্গ * শ্রীশিশিরকুমার বসাক, পাহিত্যড়ূষণ ৩৩ 
স্বামী অথগ্ডানন্দ মহারাজের কথ৷ * জনৈক ভক্ত ০৮:৪৯ 
সমালোচন। ৫১, ২১৩, ২৭১, ৩২৬) ৩৮৩, ৪৩৯, ৫৫৪, ৬৯৬ 
গাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে শ্রীরামকৃষেের 

অবদান *** সম্পার্দক ৫৯ 
সমাধান , শ্রীঅশোককুমার সেন ৯১ 


স্বামী বিবেকানন্দের স্থৃতি 


প্বাধীন ভারতে গ্রজাতাস্ত্রিক শাদন-গ্রতিষ্ট। 
গ্ব!মী বিবেকানন্দ ও সমাজতন্ত্রবাদ 
স্বাধীন ভারতে নারীর গান রঃ 
স্বামী অথণ্ডানম্দ মহারাজের সঙ্গে কয়েক দিন ... 
সংশরাতীত ( কবিতা) | 
স্বামী আত্মানম্দ 

স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি-সংবাদ 
লংসারের গ্রুতি ( কবিতা ) 

ক্বামী নিত্যানন্দের পত্র 


* সম্পাদক 
* অধ্য।পক শ্রীবীরেন্তরচন্দ্র ভট্টাচার্য, এমএ” ৩৪৩ 


, মিদ্‌ জোসেফাইন ম্যাকৃলাউজ্ড 


অন্থবাদক-_-অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রন্্র দত্ত, এম্‌এ: 
৯৯) ১৪৯১ ২০৯, হ্ভপ, 


৮৪ ১38 

শশ্্ $ 
,. সম্পার্দক ১১৩. 
, ডক্টর শ্্রীরমা চৌধুরী দ. ২৫২ 
জর ৬৩৪৪ ৯৬৪ 
5 শ্রীতারাকুম।র ঘোষ ১০৯ ৬ 
* স্বামী যোধানন্দ ০৯০ ৩২৩ 


৩৩৭, ৩৯৩) ৪৬৪,৫৯৫ 


৩৭৭ 


স্বামী অথগ্ডানন্দ মহারাজের উপদেশ * জনৈক সন্ন্যাসী ৩৮০ 
সন্তোষ ( কবিতা ) ১, শ্রীশাস্তশীল দাশ ৪৩৯ 
সর্বাতীত ( * ) ** ভ্রীতারাকুমার ঘোষ ৪৯৪ 
গ্বামী বিবেকানন্দ ** শরবিজয়লঙ্গমী পত্ডতিত 

অনুবাদক--ম্বামী শ্তামলানন্দ £*, ৪৯৫ 
স্বামী অখগ্ডানম্দ মহারাজের উপদেশ প ১০ ৫৩৯ 
স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী স্থভাষ * শ্ীকালীপদ চক্রবর্কা, এম্‌-এ, 

সাহিতাবিনোদ ... ৫৪২ 

সার্থক শরণি ( কবিতা) ১ জ্রীতায়াকুমার ঘোষ ১০৮: &৭৪ 
সনে ( « ) »** দ্বামী পরমানন্ 

অন্ুবাদক-_জ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৮ ৬২৪ 
ঈীষেদ্ দিগঞ্ড ( * ) * শ্নরেন্্রনাথ মিত্র ১, ৬৪৪ 
পণ ও উদ্ভাখন *** বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য *** ৪৫ 
হিনছু মূদলমান-সয! & ছ্বামী বিবেকানন্দ“ সম্পাদক হিরন 
হিন্দী লোক-লাহিত্য “"* শ্রীপ্লোলীনাথ লেন ১০০ আই 


১ 


